










রি বা হা চাবীর চটি এরচিনতাহরণ চর 
আর্বাশপথের ইঞ্জজাীল ( সচিত্র )-ঞ্রীননীপোপাল ও 


৬৭ ৩৬ 

সু্তক (গল্প )- ভ্রীপটীন্রনাধ বন্দ্যোপাধ্যায় ৮০১১৫ 
এুনিক্‌ নৃত্য ও শাস্ত্রীয় গতি-_বৃতাবিদ্‌ মশিবর্ধন *. ৩৪৯ 
বীধুমিক ফরাসী যোদ্ধা-কবি লুই আদবীর্গ_শ্ীসমীরকান্ত গুপ্ত *** ২০৮ 
নিক "বাস্তব" সাহিত্য শ্রীধীরচন্্র কর ০০ ২৯৯ 

র্জন। পরিধারে মনুয্যেতর প্রাণী সচিন) 
-্বীগোপালচন্ত্র ভটাচাধা ৪১ 
বামদের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থ।- ভ্রীনরায়ণওজ চন্দ ৮*ত ৩৪৮ 


* ২১৮ 
৬৫) ২১৯, ৩০০ 


খোলো কাঁপল; ক্ষাপেক ও শ্রীদেব্বত মুখোপাধার 
গালোচনা 
জাঘাঢ ( কবিতা) - গ্রীশৈলেন্রক লাথা 

(মিট ন ক্যামেরা ও টেলিভিশন ( সচিত্র ) 


১৯৮ 





ৃ জিভ মুখোপাধ্যায় ২৯ 
এিলকহল' - প্ীবর্গকমল রায় ১. ৩৭৯ 
॥াটম বেুম! (সচিত্র )-_ শ্ীগোপালচন্তর ভট্টাচার্য ৪৪১ 
উপনিবেধিক সমস্তার বর্তমান রূপ _প্রীতরুণ চট্টোপাধ্যায় ৭. ২৯৫ 
উধধের বাবহ্থার ও অপবাবহার-_্রীগোৌপালচন্ত্র ভট্টাচার্য রা 
৪৫ 


কবি অত্ুপপ্রসাদ সেন _প্রীজোতিঃপ্রধীশ বন্দোপাধ্যায় 


.কিবি কুগুনলালের মেঘদত'। (গল্প )_-প্রীবিভূতিতৃষণ ষুখোপ টা ৩৪. 


১০ ৩৭৩ 


। কবি-বিরহ (গল্প) শ্রীজার্ধাকুমার সেন 


| করিষিত্রী মহাদেবী-্রীনুধাপ্রসন্ন বাজপেয়ী চৌধুরী ১৪৫ 
| কবিশ্মৃতি ( কবিত! )--এ এন এম বজপুর রশীদ *. ২৬১ 
৷ কাপড়ের ্লাকমার্কেট--প্ীদেবজ্যোতি বর্মণ 3১৮48 
. কিষাণ সভা ও কৃষকের প্রকৃত মজ্ল _্সিদ্ধেখর,চট্োপা ধায় ১ ১৪২ 
) : কৃষিক্ষেত্রের' 'মাঁলিক, মস্ত] হালীচরণ ঘোষ **৮ ২৮৪ 
' শ্বৌধুজি ( কবিত। )--“কিংগুক ৯ ১৭৬ 
তীম্মের ফল খরসূজজ & তরমুজ - নিন, গুহ ১৭ ই৬৭ 
. ছিপ-শিকানী মাছ (সচিত্র )-্রীগোপালচন্ত্র ভটাচার্ী ৮ ৮৯ 
4: জনত| - উঞোপাললাল দে ১০, ৩৪৪ 
ৃ শাযুউণে'র রধীন্্রনাথ-প্রীদুধীরচত্র কর ৪১৮ উ৩৬ 
. [জাতি জন্মগত কি না" (আলোচনা) জ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ৩০৭ 
জাপানের রাজধানী টোকিও ( সচিত্র )_প্রীনলিনীকুমার তত্র *** ৪৬৯ 
চারুর রায় ( সচিত্র )-_জীদেবেজ্রনাধ চটোপাধ্যাঃ ১৮ 
এছবুসী নদীর কথা (সচিত্র )--কমলেশ রায় ১১০১ ১৬৩ 


$২ ৮৫, ১৭৬, ২৫১ 


ডাইনী ছেলে (উপন্যাস )--প্ীকীলীপদ ঘটক 








স্তরজ ও কণার তৃতিবাক্তি- -হিতৃতি প্রসাদ মৃখোপাধ্যায ৩৮ 

তিষ্লরাতের হ্ঠাশা'পথিক (কবিতা) অপূরববৃণ তটাচাধা ... ৩২১ 
রঃ বেজে সাত মিনিট ( সচিত্র নাটিক1) 

: শক্বীকুমারলীল দাশগুপ্ত... ৮০ ২৮৮ 
টুোা, ভুলিতে হবে ( কবিত| )-জ্ীকরণাময় বনু ৮০১৩১ 
চাঁতমেহ বিছবিদবাতিমডামেতি কেবিতা)-_এ এন এম বজলুর রশীদ ৪৮২ 
রা ৯ [ এগুয়ঙ্জ (কবিত। )-্রীকালীকিম্কর সেনগুণ ৬৮ 
, টতিতের মৃত্যুলংখা।-_ীপ্রকাশচন্্ বল্যোপাধার 5৮৭ 
্ রী রৌস্রাভ পৃথিবী (কবিতা)-প্রীকরুণাময় হন .. .:* ২৯৪ 

কথা (সচিত্র) ৬৬) ১৪১, ও১৪, ৩৯৬) ৪৭৪ 
| দিনগুলি _পীদেবত ছুখোপাব্যাম ৯ ওহ 


নব মেখধৃত ( কবিত| )-_জীহরিগদ রায় 2 


নির্যাস (গল্প )-প্ীতারাপ্ রাহাত... ॥ 
নৃতন জগতে (গজ )-ভরীয়ামপদ সুখোপীধায় ' 
পথে (.কপিতা)-ভ্রীবীরেজাকুমায় খপ | 





পুরুষ-প্রকৃতি (গলপ )--ভ্রীপৃীশচজ্জ ভট্টাচার্য্য ৮০ হই 
পুস্তক-পরিচয় | | ৫৯) ১৩২) ২২৬) ৩৯৯) ৩৯১, 8৭৭ 
প্রচলিত হিন্দু-আইনের সন্ধার রনীলিমা চৌধুরী | ৮ ২১২ 
প্রস্তাবিত ছিন্দু আইন-শ্রীরমা চৌধুরী ১৬৮ 
প্রাচীন বঙ্গ-সাছিত্যে লৌকিফ দেবদেবী ও তাহাদের প্রভাব 
-জ্রঅশোককুমার পালিত | 4 ২৯৩ 
প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার আদর্শ-_-প্ীজময়বন্ধু রায় চৌধুরী "৮ ৯৬ 
প্রাচীন ভারতে শিক্ষাপদ্ধতি--প্রীবিমলাচরণ দেব ৯5১৩ 
প্রিরার প্রতি ( কবিতা )--জীনীহায়কাস্তি ঘোষ দন্তিদার *** ২৯৪ 
ফানুস (উপন্যাস )-্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় ৩৬১)৪২৭ 
বজ্্রহুটী--হুজিতকুমার মুখোপীধায় ১০১ 8২৫ 
বর্তমানে ভারতীয় স্ত্রীশিক্ষার কতকগুলি সমস্যা " 
_ভ্রীরেণুকা মুখোপাধ্যায় তি ৬. 
বর্তমান মহাযুদ্ধের প্রগাতি ১১১ ৮৬) ১৬০) ২৪৬. 
“বর্তমান যুদ্ধে বন্ত-সমন্তা” ( আলোচনা ১ ইনি রা... ৫. 
(উত্তর )--প্রীদেবজ্যোতি বর্মণ ৮৭ ৬৬ 
বাংলাদেশের মেরেদের শিক্ষার ভবিষাৎ-_ই্ীঅনাথনাধ বনু »** ১৭৪ 
বাংলস্তাঁধাঁর একখানি অধুনালু্ড মহাকাব্য--্রত্রিপুরাশক্কর সেন ৩৭৭ 
বাং পর রায় ৪ হম 
বাংলার শিক্ষ-বাবস্থা ও বাঙালী ছাত্রের সাস্থ্য | 
- -শ্া্জীজিবনীমোহন চক্রবর্তী ৮ 8৫৩ 
বাঙালীর জীবনযাত্রায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব | 
'্ীশৈলেঙ্রকুমার মদ্দিক ৮১৮৮ 
বিদ্যুৎ ( কবিত। )- শ্রীগ্োবিশ্ন চত্রবন্তী ৮ ২৫৮ 
বিবিধ প্রসঙ্গ ১) ৬৯) ১৪৭) ২৩১, ৩১৪) ৬৯৭ 
বৈশাখ (কবিতা )-ঞ্খোপাললাল দে তত ৯ভা 
বৈশাখী (কবিতা )- শৈলেন্দ্রকৃষণ লাহ। ৯৪:85. 
রান্মণ্যধর্পে আকাশতন্ব ও শূন্ভততৃ-_শ্রীধোগানন ত্রদ্ধচারী "৮ ২৭: 
ব্লাক মার্কেটের মি'হদ্বার _ প্রীদেবজ্যোতি রর্ঘাণ ৮০৪ ২৪৯, 
ভারতের তথা বাংলার বৃহৎ শিক্প--উ্ীপকিত্রত সিংহ রায় **৭ ১৪৬ 


ভারতের শিল্লোননয়ন ও সয়কা রী নিয়ন্্--্রীউহাপতি ঘটক *” ২৮৬ 


মনঘ্বত্ব ( নাটিক1)-প্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত ০ 83৩ 
মহীকাল ( কবিতা )--ভ্রীশৌরীশ্রানাধ ভটাচার্ধ ১০১ ৪$হ 
মহাপৃথিবীর হ্বপ্প ( কবিত1)--ঞগোবিঙ্গ চতবর্তা ৮ 88২ 

৬৬৬ ৪৬৮ 


মহিলা-সংবাদ ( মচিগ্র ) 


মনুষোতর প্রাণীদের চাতুরি ( সচিত্র ।২-শ্রীগোপারচন্র গটাচার্া ২৭৮ 
মনের স্বাস্থ্য --্রীবিজয়কেতু বন ১১১৯৯ 
রাধবীর মেটে ধরে ( কবিতা! )--ভীজপূর্ববকৃষ সটাচাধ্য ৮৯৭৫০ 
মানুষ ও সৃষ্টি-_জ্ীতবানীশঙ্কর মুখোপাধ্যাস ' 7 ৮০ ৭5 
মাফিন যুক্য়া্ের জলসেচ-বাবস্থা-প্রীযোগেশচত্র বগল. ৮৮ ৯৮৩ 
মৃতঞ্জয় ( কবিত! ) - জীউমেশচন্ত্র চক্রব্ভাঁ নি যা 
মৌর্ধাশাসন ও তাহার প্রকৃতি__ভ্রীপরাগ বঙ্যোগাধ্যার *: ৪৩৪. 
যঙ্গারোগীদের উপনিবেশের প্রয়োঞজনীতা--শ্রীমায়। দাশগুপ্ত. -***.. ১২৭, 
দ্ধ ও সৈনিক কবিগণ-_্ীভবানীগোপাল সান্তাল. ৮ ৭ 
যুদ্ধকালীন ভারতীয় বহির্বাপিজা-_পীরবীনাধ ঘোব.. ৮” 819. 
৮০ পিউ, 


দ্ধ কি অপরিহীর্ধ্য?-_নুরল আলম চৌধুরী | 
যুদ্ধোত্র ভারতে বিষ'ন-চলাচল ব্যবস্থা--পীসতাকিন্কার হা ৫২. 


৮১০ . প্রধাসী 


রবীন্রনাথ ( কবিতা )-_এ এন এম বজলুর রশীদ *৮* ৫১  শৃঙ্গলিত। বনগুদ্ধর! ( রা চিনা নং হি , 
রবীন্ত্রনাথের আধ্যাক্সিকতা-_-ছ্ীঘিজেন্গনাধ মৈত্র ০৪৪৭ শেষগাঁন (কবিতা )_-শ্রীউষারাপী দেবী. " এ / 
রবীন্রনাথের দুঃখতত্ব--ঞগুভ্রাংশু মুখোপাধায় "৪৩০ শেষ পারানি (কবিতা )- জীক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশশ্থবা : রঃ হি 
রবীন্দ্রনাথের “রাজা” মুহম্মদ শহীহুল্লাহ ৮১ ২৫৪ স্বেতকায় বৈদেশিক আর্ধাজাতির ভারত আক্রমণ | 
রবীন্রনাথের শেষ জীবনের চিন্তার ধারা ্রীমনোরঞন গুপ্ত *১ ২৭২ -ঞ্রীননীমাধব চৌধুরী মি 
রাজনারায়ণ বহু ও “আশ্চর্যা স্বপ্ন'-_শীধোগেশচজ্্ বাগল. "1 ১৮২ 


"জীমান্‌ রমেন রাঁয়। বি-কম্‌” (গল্প )-_হ্রীবিতৃতিভূষণ নি নহি 


রক খেই ইমন রা 0৮1 সাহারার বদনা (কবিতা) ফলক দে ৭ ০ 
5 ০ সামগান--ম্বামী বিজ্ঞানানন্দ বন 
রাষ্ট্রনায়ক প্রেসিডেন্ট রুজভেপ্ট-__শ্রীজিতেন্রচন্্র মলিক ০০ ১২৮ ূ 
সোভিয়েট 4 
কশিয়ার র'্ট্রূপ এবং প্রকৃতি-শ্রীসধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায় *** ৪৫৫ মাতিরেট সৃতি -লিমধাংশুবিমল সুখোপাধ্যায রি 
সৌরজগতের উত্তব ( সচিত্র )-_জিতেক্্রচক্র মুখোপাধায় ** " 
রোম] রোলার উদ্দেশে ( কবিত1 )--্ীগোপাললাল দে ”” ৩৩৪ ন্প করিত) 2 রঃ 
শব-সাধন (গল্প )--পবিহ্ঙগৰাল। দাসী ১০ ৩৪৬ টা নিরব নস 
“শাখিক পুরুযোত্তম" (আলোচনা )-প্ীবৃন্দাবন শন্মা। 1755 রা বক পর 15 
শিক্ষকের তুরবস্থ। ও তাহার প্রতিকার হাত (গল্প )-_প্ীঅজিতকৃফ বহু দি ৭ 
--ঙ্ী। সন্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় ১.১. ২২৮ হিন্দী গেঁয়ে। কবি- শ্রীনূর্যাপ্রসন্গ বাজপেন্ী চৌধুরণ ৮ 
“শিক্ষা সম্প্রসারণে" লোক শিক্ষা সংসদ ( আলোচনা ) হিন্দু আইনের সংস্থার প্রচেষ্ট _ জরে? দাসগপ্তা *ত ত২ 
--ঞ্নরেশচন্্র পাল ১২১৯ হিন্দু মূনলমান ও ইংরেজ রাজত্বে ব্রাক মার্কেট 


শিশু মৃত্যু কেন হয়__প্রীপশুপতি ভ্টাচাধা ১৯৮ ১৮১ -জ্রীদেবজ্যোতি বর্শা ..১ ১ 


বিবিধ প্রসঙ্গ 


অপরিচ্ছন্ন কপিকাত! ৪৯৮ গ্রামে রেশন সরবর|হের নমুনা *০০২৪8১ 
অপরচ্ছ্জ হার দাসিত *** ৪১৯ গ্রামের সছিত শহরের যোগ ০১৫৭ 
অমিয়। দেন ৮ ১৬০ চাউল কেনা-বেচায় অপচয় ১১ ২৪৬ 
অর্থ নোতিক পাকিস্থান *** ১৫*  চিত্র-পরিচন্ন ০০০ ৮ 
অর্থনৈতিক পোষণে ছিন্দু-মুদলমান ভেদ নাই *৬৯ ১৫৯ তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের হিন্দু তরু ঠ 
অর্থনৈতিক ম্বাবতাম্থন শোষণ-রোধের প্রকৃষ্ট পন্থা “১৫২ সর্‌ তারকনাখ পালিতের বাড়ী বিজয়ের প্রর্তাব ২৪৫ 
অন্তি ও চিমুরের গ্রাণদণ্ডাদেশ-প্রাপ্তদের প্রাণভিক্ষা ৭৮. তৃতীয় শ্রেণীর রাজনৈতিক বন্দীদের অবস্থ1 ১১০ ৮১ 
আগামী সাধারণ নিধাচন ৮৫৮ 8০০ দীনবন্ধু এগুরুজের পঞ্চম মৃত্যুবাধষিকী হস ৮ 
আসন্ন হুপ্তিক্ষ নিবারণে সরকায়ের দায়িত্ব ***:৪*৬  ভুর্ণাতি দমনে মিঃ কেসী ১ ৩২৮ 
» এু্জাসাম মক্ত্রিমগুলে হিন্দু-মুসলমান অনুপাত ০৯ ৬  ছুভিক্ষ কমিশনের রিপোর্ট | ৪৮ দিও 
উইল পাকিস্থান-বিরোী সন্ত! *** ৩৯৯ ভুর্ভিক্ষে মৃত্যুর হিসাব ৭৮5 খই 
উডহেড কমিশন ও বাংলা-সরকার **৭ ৭ ধর্ম ও রাজনীতি ০১১ ২৬৩ 
এজেণ্টের মারফত চীডল ক্র্-বিক্র় ৮৯৪৯৬ ধর্প ও রাজনীতির সংঘাত ০5৭ ইড৩ 
ওয়ার্ড কমিটির কাপড় বিলি ০৮১৪৯ নিখিল-বঙ্গ কৃষক-প্রজ1 সম্মেলন ৪2. ৯8 
ংগ্রেমাফাদি-বিরোধ ** ১৪৭ নূতন বাঙীলী এফ-আর-এস ৮০ ৮ 
কমিশন ও ভারত-সরকার **৮: ৭১ সরু নৃপেক্্রনাথ সরকার ০৪৪ ৩৩, 
কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইপ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার ফল. *** ২৪৪ পরিস্রুত জল সরবরাহ কমাইবার আদেশ ১০,১৫৪ 
কলিকাত। বিশ্ববিদালয়ের ম্যাটি,ক পরীক্ষার কল ** ২৪৩ পাকিস্থান দাবির অসারতা সম্বন্ধে সর সুলতান আমেদ ০৯৯8 
কলিকাতায় ছাত্র-ছাত্রীদের বাসস্থানের অভীব **ত ৩২৯ পাকিস্থানে মাইনরিটি সমস্া ৮8 
কলিকাতার যানবাহন সমস্কা ১১ ৩২৯ পাকিস্থান সম্বন্ধে শিল্পাদের মনোভাব ও ১০১২ 
কলিকাতায় ২৪. টাকার চাউল ১১০: ৩২৮ পাটের দর ও বাংলার চাষী ১১০ ৩২৬ 
কলিকাডার বাসস্থান সমস্ত ৮৮৮ ::৪*৪ পুিকর খাঁদা সম্বন্ধে মিং কেসী ০৮ ২৩৮ 
কলিকাতায় রবীন্দ্র জগ্মোৎসৰ ৮১. পুর্ণ সহযোগিত। ও স্বাধীন ভারতের ভিত্তি তত ৩৯৮ 
কাপড় ও সুর অন্তাৰে গ্রামের অবস্থা **তই৪১ প্রস্তাবিত এসোসিয়েশনের রূপ ৮১ ৩২৪ 
কাপড়ের ছতিক্ষ ১,১৪৭ প্রাণের বিনিময়ে হাজার টাকা লাভ ৮০ দই 
কুচবিষ্কার ও বৈদ্ধোক় বাজারে সৈস্ভ ও পুলিসের অত্যাচার  *** ৪*২ জর ফিরোজ থখ। নুনের নব আবিষ্কার ন্ ৭ 
খন্দর নিয়ন্তণ ১০১৪৭ বস্ত্র হূর্ভিক্ষ ০০০ ৩২২ 
খাধাসমন্ত্া সম্পর্কে হিং কেমীর বক্তব্য *** ২৩৪ বস্ত্র ব্টন এসোসিয়েশন সম্বন্ধে কমিউনিষ্ট নেতার উদ্তি তত ২৩ 
গ্রামবামীর অবস্থা **৭ ২৪৭ বস্তু বপ্টনে পক্ষপাতিত্ *** ১৪৮ 


গ্রামে কাপড় সরবরাহ *** স* বস্ত্র-বাবসায়ীদের আনন্দ ৩২৪ 
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বিবিধ গ্রসঙ | পট ১ 
4 সমতা সে ফিকে * ২৩৭ ঘুদ্ধোত্তয় জগং ক ও 
এ সরবরাহের নাত ০ ৩২৬ ঘুদ্ধোত্থর পুনর্গঠন ও জলপথ বাব! ১১ ৩২5 
'স্তরাজাবের পুরাতন কাহিনী ৭৪ যুদ্ধোতর পৃথিবী ও ভারতবর্ষ ঃ ৪ ৩১৬ 
বাংলা হইতেঠাউল রপ্তানির প্রস্তাৰ ১০ ৩২৭ যুদ্ধোত্বর শিল্প এবং ভীরত-সর়কারের যান | ৪: বি 
বাংলায় কুকর অবস্থা * ৩২৫ রংপুরের পল্লীতে পুলিনের নিদারুণ এতাচারের অভিযোগ ৩১৯ 
বাংলায় ৮ ধারা ১. রবীন্দ্রনাথের শ্মৃতিরক্ষা ৮৯:৮১ 
বাংলাঃ*৩-এর শাঁপন * ৩২৭ রাজপথে হুর্ঘটন। ও যানবাহন সমস ১০ ৭৬ 
যাংলগ স্বান্তা ১৫৫ রামকৃ্চ মিশন ইনষ্টিটিউট অব কালচার ৪৪ 
বাঁঞাদেশে বিক্রয়-কর বৃদ্ধি ২৪৩ রেশনের দোকান হইতে কর্পোরেশনের নমুন1 সংগ্রহের শক ২৩৯ 
বা'লাদেশে মহামারা ৭৫. লাটসাহেবের বাজার ও বস্তি পরিদর্শন ০. 
রং লায় আবার দুর্ভিক্ষের আশা ৪৯৫ লীগ ও ইদলামের নীতি 52485 
ংলার করবুদ্ধি সম্বন্ধে মিঃ কেসী ৮৭. ২৩৯ শাঙ্তিনিকেতনে রবীত্র-জন্মোৎসব ৰ ৮৯৭ ৮ 
বলায় কাপড় রেশনিং ৭৪ শিক্ষিত] মুসলমান নারী ০০ ৭৮ 
বংলা শবর্ণরের ব্তত। ২৩৫ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সমস্যা ব্রিটেনের কৃঙিম এ » ১৫৩ 
রাংলার় দুদ্ধীভাবের একটি কারণ ৩২, অপ্র কমিটির রিপোর্ট এ 
বাংলায় বস্ত্র সরবরাহের পরি? ৩২১ সময় পরিবত্ *৯* ৪১১ 
বাংলায় ম্যাজেরিয়ার প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা ২৪২ সম্মিলিত জাতিপুপ্রের মাহীযা ও পুনর্গঠন প্রতিষ্ঠানের 
ধাংলার শামন-সংশ্কার ১৫৪ কার্যকলাপ সম্বন্ধে তদত্ত ৬১৮ 
পাঙ্গালী-মুসলমানের অর্থনৈতিক বিপধয় .. ৭৬ সরকারের চেষ্টায় বস্তির উন্নতি ১৫৬ 
বিহারে বাঁঙালী সমিতি ৯. সরকারী গুদামে ছুপ্ধ অপচয় ৯৯, ৩২১ 
বীজধানের অভাবে কৃষকগণের ছুর্শা ,, ১৫৭ সরকারী নিয়ন্ত্রণে ধবংসোনুখ রেশম শিল্প ৮ ১৫৪ 
'বদোর বাজারের ঘটনা সম্পর্কে সরকারী ও বে দরকারী বক্তবা ৪০২. সরকারী বগ্রষ্টন নীতি *ত ৭& 
বাবসাক্ষেত্রে বাঙালী যুসলমান ... ৭৭ সর্বদলীয় মন্ত্রিস। ও গ্গতত্থ ১০. পু 
ব্রিটেনের খাঁদা-বরাদ এ. ২. সরল! দেবী চৌধুরাণী ৪-3858 
ভারতবর্ষে কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠায় সরকারী বাঁধ! ,:৪,৩ সাংবাদিক শ্রেষ্ঠ ভারতহিতৈষী হর্ণিমা।ন ১০ ৩৩, 
ভাঁর তবর্ষে ব্রিটিশ শাননের স্বরূপ ০ ২৩৪ সুতার! জেলায় পুলিন শাসন ১১৪5১ 
ভারত-সরকারের গুধান অগ্থ_-কয়লার খনি ৭৯ সান ক্রার্শিস্কো হন 
শারতবাঁদীর জীবনযাত্রার মান সমন্ধে আমেরিকাবাসীর অভিমত ১৫৯ দানি জ্রা্সিফো এবং ত্রিমুতির পৃথিবী শাসন ৮৯৯ ৩১৭ 
ভারতবর্ষে স্বাস্থোর জন্য জনপ্রতি বায় ৫ আনা £ আমেরিকায় সান ফ্রান্সিস্কোতে প্রীমতী বিজয়লন্্ী পণ্ডিত ৪822 
৫৪ টাক! ৬ সান ফ্রান্সিক্কে। বৈঠকে পরাধীন দেশ **০ ৩১৭ 
ভারতবর্ষে হাসপাতালের অভাব ,., ৪১১ সাশ্প্রদায়িক সমসা। সন্বন্ধে মৌলান| আজাদের অভিমত ** ৩৯৮ 
ভারতে খাদ্যবযান্দা ৬৬ ৬ সিদ্ুতে কংগ্রেম-লীগ মিলন ১০3৫3 
ভারতে দশমিক মুত্র! গ্রচলনের চেষ্টা **৯ ১৫৮ _সিমল! সশ্মেলনের বার্ঘতা [৯১৯ ২৩১ 
মফন্বলে কাপড়ের অভাব ॥** ৬২৫ সিমলা সন্মেলনের শিক্ষা) | ৮ হন 
মহেল্্র চৌধুরীর ফাসি ৪ ৩১৮ পঙ্ডিত সীতানাখ তত্বতৃষণ ৮ 3381 
মহেল্র চৌধুরীর ফামির পর গাস্ধীজীর নি ১৯১ ৩১৮ সীমান্ত গ্দেশ ও আসাম ্ 
সি মা কতা *** ৩৯৯ নুভাষচত্র যন ৪৯৪ ৩৯৭ 
মুসল জ বিষাহ- ৪... বু ৃ 
মূসলিম সমাজ ও মুসলিম লী? পিরিতি দেশী পণ য় ট% কুন: 
্ালেরিয়ায় ১* লক্ষাধিক লোকের মৃতু ও স্বদেশী শিল্পপতিদের দারিতব ১১১ 85৭ 
দ্ধ-বিরতি * ০০ ৩১৪  হিন্ম-মুসলমান একা ৮৯০ & 
যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ২৪৫ ডাঃ হেমেন্্কুমার সেন | ১০০ ১৬৪ 
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চিত্র-সূচী 


রডীন চিত্র 
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নাসা বলহীনেন ভা... চি 
৪৫শ ভ্ভঞাগ লে পি এ 2 
| শৈস্না, ১৩৫৯. 1 রস 
৯ম খণ্ড রঃ 
বিবিধ প্রসঙ্গ 
কাপডের ছুভিক্ষ না। গবন্ধেষ্ট প্রথম হইতেই স্বাভাবিক ব্যবসা" বাধিঙ্োর 


কাপড়ের ছু্িক্ষ সমানভাবেই চলিতেছে । কমে নাই, 
»্সিবাগ কোন লক্ষণও নাই। চোরাই কারবার বন্ধ হয় নাই, 
বাংলা হইতে তিব্বতের পথে চীনে কাপড় রপ্তানী এখনও হুই- 
তেছে বলিয়া অভিযোগ উঠিতেছে । পয়স! ও সুযোগ যাহাদের 
আছে কাপড়ের অভাব তাহাদের হয় নাই, দরিদ্র ও মধ্যবিত্তদের 
বিবস্ত্র হইবার উপক্রম হইয়াছে । কাপড়ের অভাব ভারতবর্ষের 
অন্তান্ত স্থানেও হইয়াছে, কিন্তু বাংলাতেই উহা সর্বাপেক্ষা 
অধিক তীত্র এবং বাংলাতেই কাপড়ের চোরাই কারবার সর্বা- 
পেক্ষা সম্ব্ষিশালী-_ইহা শুধু লাঞ্ছিত ও পর্যন্ত বাঙালীরই মনের 
কথ। নয় বোস্কাইয়ের মিলওয়ালা, ভারত-সরকারের বাণিজ্যসচিব 
লীগের অন্ততম নেতা সর মহম্মদ আদ্ষিজুল হুক এবং খোদ 
বাংল|-সরকারের ডিরেইউর-জেনারেশ অফ এনফোসমমেপ্ট মিঃ 
খ্রিফিথসেরও ইহাই অভিমত । বোশ্বাইয়ের কমার্স পত্ত্রিক 
লিখিয়াছেন যে বাংলার এই তীব্র বন্ত্রাভাব ও চীনে কাপড় 
রপ্তানির জন্য সম্পূর্ণ দ্বায়ী বাংলা-সরকার। কেন্ত্রীয় পরিষদে 
যুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগীর প্রশ্নের উত্তরে সর আজিজুল বলিয়া- 
ছেন, “ভারতের সর্বত্র কাপড়ের চোরাই কারবার চলিতেছে 
এবং ইহার জন্ত প্রধানতঃ পাইকারের] দায়ী। বাংলাদেশে 
কাপড়ের ব্ল্যাক মার্কেট সব চেয়ে বেশী এবং পাইকারী ও খুচরা 
সবশ্রেণীর ব্যবসায়ীরাই ইহার জন্ত সমান দায়ী ।” রোটারী 
ক্লাবের এক বক্তৃতায় মিঃ গ্রিফিথস বলিয়াছেন, “পৃথিবীর সব 
দেশেই চোরাই কারবার আছে। অজ্জান্ দেশে উহ্থা স্বাভাবিক 
নিয়মের ব্যতিক্রম আর বাংলায় উহাই স্বাভাবিক নিয়ম হইয়া! 
ফধাড়াইয়াছে।” নাঝিমুদ্ীন মন্ত্রীসভার পরিচালনাধীনে এবং সর- 
বরাহু মন্ত্রী মিঃ সুরাবন্ধার তত্বাবধানে এই ব্যাক মার্কেট গড়িয়া 
.উঠিয়াছে এবং জগদ্দল পাথরের চায় বাণালীর বুকে চাপিয়া 
বসিয়াছে। 


মিঃ ন্ুরাব্ধা বাংলার জন্ত বরাক কাপড়ের কোটা লইয়া 


কেক্জ্রীয় সরকার ও বোশ্বাইয়ের মিলওয়ালাদের সহিত বিবাদ 


করিয়ী ঘথেষ্ট সময় ন& করিয়াছেন। ইহা নিরর্থক । যুদ্ধের পূর্বে 


বাংলায় ঘত কাপড় বিক্রয় হইত, বাংলাকে প্রায় সেই পরিমাণ 
ফাপড়ই দেওয়া হইয়াছে । পাইকারদের গুদামে এই কাপড় 


আটক! না প়িলে বন্রাভাব কিছুতেই এত তীব্র হইতে পারিত অধিক ক্াপিয়া উঠিয়াছে । 


গতি রোধ করিতে চাহিয়াছেন। ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক 
কারণে আনাড়ীদের উপর কাপড় বিজ্ঞায়ের ডার দিয়া এবং 
সমস্ত ব্যাপারটাকে একটা গোপমতার অন্ধকারে 'ঢাকিয়! 
রাখিয়া চোর ব্যবসায়ীদের উৎসাহ ও প্রশ্রয় দিয়াছেন। মিঃ 
গ্রিফিধস ও মিঃ টুলী কাপড় বিক্রয়ের যে নুতন বন্দোবস্ত কনসিতে- 
ছেন তাহাতেও চোরাই কারবার বন্ধ হইবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবন! 
নাই। কলিকাতায় মহল্স কমিটি গঠন করিয়া কাপড় 
বিক্রয়ে কমিটির সাহায্য লাতের জন্য তাহারা আবেদন 
করিয়াছেন, প্রকাশ, মধ্য কলিকাতায় এরূপ কমিটি গঠিতও 
হইয়াছে। কিন্ধু মিঃ থরিক্িথসের বন্তৃতায় বুঝা যায় কমিটি 
চোরা ব্যবসায়ীদের ধরিবার কাজে তাহাদিগকে সাহায্য 
করুন ইহাই তাহার অভিপ্রায় । কাপড় বিতরণের অথবা 
দোকান নিবাচন ও কাপড় বিক্রয় পরিদর্শনের দায়িত্ব 
কমিটির হাতে ছাড়িয়া দিতে তিনি অনিচ্কুক। অর্থাং কমিটি 
চোরা! ব্যবসায়ী ধরিবার কাঙ্ধে পুলিসের খণ্রচরের কান্ধ- 
টুকু বিনা পয়সায় করিয়া দ্রিক ইহাই তাহার আসল ইচ্ছা। 
মধ্য কলিকাতা কমিটি গঠনের সংবা প্রকাশের পরঠ জানা 
গিয়াছে এ অঞ্চলের বহু দোকানকে কমিটির সথ্িত পরামর্শ না 
করিয়াই কাপড় বিক্রয়ের লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে । জন- 
সাধারণের হুর্দশী মোচনে বাংলার গত মন্ত্রীমগুলের জান্তরিকতার 
অভাব পদে পর্ধে ধরা পড়িয়াছে। ইহাদের উপর বাঙালীর 
বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার বিন্দুমাত্র আক আর অবশিষ্ঠ নাই। মিল. 
গুলিকে নিজ নিজ দোকান খুলিয়া খুচরা কাপড় বিক্রয়ের 
অনুমতি দিলে অথবা স্থানীয় ব্যবসায়ী ও জনসাধারণেয় গ্রতি- 
নিধিগণ কর্তৃক গঠিত কমিটির হাতে কাপড় বিক্রয়ের দায়িত্ব 
অর্পন করিলে চোর! কারবার এত তীব্র হইতে পিরিত না ই 
নিশ্চিত। 

ম্যানচেষ্ঠারের কাপড় আমদানীর পথ প্রশস্ত বিবার ভয় 
ভারত-সরকার কাপড়ের যে অভাব হৃষ্টি করিয়াছেন, বাংলা 
সরকার তাহারই পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন। নাজি- 
মুদ্ধীন মন্ত্রীমগলের পক্ষপুটাশযয়ে ক্কাপতি টাকার মালিকদের 
কৌশলে কাপড়ের চোরাই কারবার বাংলাতেই সর্বাপেক্ষা! 
তায়ত-সয়কারের ঠেকটাইল 





কমিশনারের “পরামর্শে কয়ল! অভাবের অন্ুহাতে অনেকগুলি 
কাপড়ের কল কিছু দিন বন্ধছিল। ফলে আড়াই কোটি গজ 
কাপড় কম তৈরি হুইয়াছে। জ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচজ্জ নিয়োগ প্রশ্ন 
করিয়! ারত-সরকারের নিকট হইতে জানিয়া লইয়াছেন যে, 
কাপড়ের ছুত্তিক্ষের দিনে কাপড়ের কল ভিন্ন চটকল প্রভৃতি 
অন্ত কোন মিলকে কয়লার অভাবে কাজ বন্ধ রাখিতে বলা 
হয় নাই এবং যে পরিমাণ কাপড় ইহাতে কম উৎপন্ন হইল 
তাহার সবটাই জনসাধারণের প্রাপ্য হইতে কাটা যাইবে, 
সরকারী প্রাপ্য অথব1 রপ্তানি হুইতে উহার একাংশও বাদ 
যাইবে ন!। 
তারপর কাপড় রেশনিং। ইহাতেও ব্ল্যাক মার্কেটেরই 
সহায়তা হইবে । বাংলা-সরকার এখানেও মুড়ি মিছরির এক 
দ্র কষিয়াছেন, ধনী দরিদ্র মধ্যবিস্ত সকলের জন্ভ বংসরে দশ 
গজ কাপড় বরাদ্দ করিয়াছেন । জনপ্রতি দশ-বার বা আঠার 
গজ কাপড়ের ছিসাব লইয়া যে কলহ ও আন্দোলন চলিয়াছে 
তাহ শুধু নিরর৫ঘক নয়, হুরভিসন্ধিপ্রশ্থত বলিয়াও মনে করা 
যাইতে পারে। ভারতবাসীর দৈনিক আয় দশ পয়সা, ইহার 
অর্থ এই ময় যে প্রত্যেক ভারতবাসীরই আয় দশ পয়সা । ঠিক 
তের্মনি ভারতে উৎপন্ন মোট কাপড় জনসংখা! দিয়! ভাগ করিলে 
গড়পড়তা দশ গজ পড়ে বলিয়াই এ কথ। বলা চলে নাযে 
সকলেই দশ গঞ্জ কাপড় ব্যবহার করে। সমাজের উচ্চস্তরের 
লোকে দশ গজের অনেক বেদী এবং নিয়ন্তরের লোকে অনেক 
কম কাপড় ব্যবহার কমূর। তাহা ছাড়া তাতের কাপড়ের 
কোন সঠিক হিসাব আজও নিধারিত হয় নাই, সুতরাং দরিগ্র 
দেশবাসী কয় গজ মিলের ও কয় গজ তাতের কাপড় ব্যবহার 
করে তাহারও ছিসাব পাওয়! অসম্ভব । এই অবস্থায় সকলের 
জন সমানভাবে দশ গজ বরাদ্দ শুধু মূর্খতার পরিচয় নয়, 
প্রয়োজনীয় অবশিষ্ট কাপড় চোরাবাজারে কিনিবার জন্ত ইহা 
প্রত্যক্ষ আমন্ত্রণ | সাহেবদের দুট, রাক্রিবাস, অন্তর্বাস প্রভৃতির 
জন বংসরে মোট দশ গজ কাপড় বরাদ্ধ করিবার কথা নাজিমৃদ্ধীন 
মঞ্জরীমগ্ল কজ্জনাও করিয়াছিলেন কি? গ্রিফিথস সাহেব সম্প্রতি 
লা্ট পরিচালিত বাংলায় কাপড় বিলির ভার লইয়াছেন তিনি 
স্ব সম্প্রদায়ের জন্ত এই বরাদ্ধ করিবেন কি? 


ব্রিটেনের খাগ্-বরাদ্দ 

গত পাঁচ বৎসর ব্রিটিশ গবর্মে্ট কি ভাবে দেশবাসীকে 
খান্ফ সরবরাহ করিয়াছেন তাহার বিবরণের সহিত এদেশে 
খা-বরাহ্ধ প্রথার তুলনা করিলে স্বাধীন ও পরাধীন দেশের 
গবন্মেন্ট ও সরকারী কর্মচারীদের পার্থক্য সহজেই ধর! পড়ে। 
দুস্থ শরীর গঠন, অনুষ্থ শরীরের পুনর্গঠন, কর্মশক্তি সঞ্চয় ও 
রোগ প্রতিষেষের ক্ষমতা রক্ষা! ইত্যাদির প্রতি দৃহি রাখিয়াই 
ব্রিটেনের বরাম্ব খান্চের তালিকা তৈরি করা হুইয়াছে। সঙ্গে 
সঙ্গে পেটও যাহাতে ভরে তাহার প্রতিও লক্ষ্য রাখ! হইয়াছে। 
এই ব্যবস্থায় একট! সুফল এই হইয়াছে যে, শরীরের পুির 
জন অতি প্রয়োজনীয় খান্দ্রব্যগুলি ব্রিটেনের জনসাধারণ 
যথেই্ই পরিমাণে পাইতেছে । ব্রিটেনের দরিদ্র জনসাধারণ 
স্বাভাবিক সময়েও যে পুষ্টিকর খান্জ পাইত মন! এখন তাহারা 
কাথা পাইতেছে। 


০০ 


২ প্রবার্গী 


১৩৫২ 


সাবমেরিণ যুদ্ধের সময় ব্রিটেনকে বিদেশ হইতে জামদানী 
খান প্রায় পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে উৎপন্ন খাগ্দ্রব্যের উপরই 
প্রবানতঃ নির্ভর করিতে হইয়াছিল । বরাচ্ধ করিবার সময় 
কাহার জন্ত কি রকম খাদ্য অধিক প্রয়োজন তওপ্রতি তীক্ষ 
দৃষ্টি রাখ! হইয়াছে। প্রন্থতি, শিশু ও ছাঅছাত্রীগণকে বেদী 
করিয়া ছুপ্ধ ও শরীর গঠনকারী খান দেওয়া হইয়াছে । 

দেশে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতিও প্রথম হইতেই যথেষ্ঠ : 
মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে । যুদ্ধের আগে যে পাঁরমাণ গম ও 
আলু ব্রিটেনে উৎপন্ন হইত, ১৯৪৩-এ তাহার দ্বিগুণ উৎপন্ন 
হইয়াছে । যুদ্ধের আগে যেখানে ব্রিটেনের জনসাধারণ প্রত্যেকে 
গড়ে সপ্তাহে ৩০।৪০ আউন্স তাজা মাংস, ৬৫২ আউন্স তাজা 
মাছ ও ৮৪০ আউন্স শুক মাংস পাইত সেখানে ১৯৪৩-এ 
প্রচণ্ড যুদ্ধের মধ্যেও তাহারা পাইয়াছে ২২১৮ আউন্দ তাজা " 
মাংস, ৪'৫৬ আউন্স তাজ! মাছ ও ৫৭৮ আউন্স শুফ মাংস। 
খান্তালিকায় প্রোটিন জাতীয় বন্তর অভাব এই ভাবে 
ঘটতেছে দেখিয়া পনীরের পরিমাণ বাড়াইয়! শরীরের পুষ্টিরক্ষার 
ব্যবস্থা করা হইয়াছে । যুদ্ধের আগে সপ্তাছে ২৭১ আউন্স 
পনীর প্রত্যেকে খাইত, ১৯৪৩-এ উহ] বাড়াইয়া গড়ে ৩৬৩ 
আউন্স করা হইয়াছে । পনীর বরাদ্ধ বিষয়েও অল্প ও অধিক 
পরিশ্রমী লোকদের মধ্যে পার্ঘক্য করা হইয়াছে। অল্প পরিশ্রম 
যাহারা করে তাহাদিগকে সপ্তাহে ৩ আউন্স পনীর দেওয়া 
হইয়াছে কিন্ত কৃষক ও শ্রমিককে কঠিন পরিশ্রম করিতে হয় 
বলিয়া ১২ আউন্স হিসাবে পাইয়াছে। 


যুদ্ধের পূর্বে ব্রিটেনে প্রত্যেক সপ্তাহে ৭৬৩ আউন্স মাখন 
পাইত, ১৯৪৩-এ পাইয়াছে ২৩৪ আউন্স। এই অভাব পুরণ 
করা হইয়াছে মার্গারিশ বা কৃত্রিম মাখন দিয়! । যুদ্ধের আগে 
মার্গারিণ সাধারণতঃ রান্নাতেই ব্যবহৃত হইত, এখন লোকে 
সপ্তাহে গড়ে ৫'২৬ আউন্স হিসাবে উহা খাইতেছে। কাজেই 
ন্িশ খাদ্যতালিকায় স্েহজাত দ্রব্যের অভাব আদৌ ঘটে নাই। 

ডিম বরাক্ধে শিশুদের দাবি আগে মিটান হয়) বয়ফেরা 
পায় পরে । ছয় হইতে আঠারো মাসের শিশুদের জন্ত অতিরিক্ত 
ডিম বরাদ্দ করা হইয়াছে । যুদ্ধের আগে প্রত্যেকে সপ্তাহে 
৩২৬টি ডিম পাইত, এখন পায় মান্্র ১:৪৫টি। শিশু ভিন্ন প্রোদী 
এবং আসন্নপ্রসবা নারীদের জন্ত অতিরিক্ত ডিম বরাক্ষ হইয়াছে। 


ছুপ্ধ বরাদ্ধের সময়েও শিশু ও আসন্তপ্রসবা জননীদের 
প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রাখা হইয়াছে । পাঁচ বৎসরের অনধিক 
বয়ক্ক শিশু এবং আসম্নপ্রগব! জননীর! দৈনিক এক পাইণ্ট ছুধ 
পান। সন্ভা দামে অথবা! অবস্থা বিবেচনায় বিনামূল্যে এই 
ছুধ দেওয়া হুয়। পাঁচ হইতে সতর বংসর বয়ক্ক ছেলেমেয়েদের 
অন্ত বরাদ্ধ দেনিক আধ পাইন্ট। বয়ন্কদের ভাগ্যে খুব কম 
ভূটিলেও রোগী শিশু ও আসন্পপ্রসব। জননীর! যথেষ্ঠ হব পাইতে- 
ছেন। 

তাজা ফল বিদেশ হইতে আমদানি হইত, উহা বন্ধ হওয়ায় 
আলু ও শাকসব্জীর দ্বারা কলের ভিটামিন সি-র অভাব পুরণ 
কর! হইয়াছে । ভিটামিন সি-র অভাবে শিশুরা যাহাতে রুগ্ন 
না হইয়া পড়ে সেজন্ত বিদেশ হইতে কিছু পরিমাণে কলের রস 
আমদানী করিয়া পাঁচ বংসরের অনধিক বয়ক্ক শিশুদিগকে 


বৈশাখ বিবিধ গ্রল্-_ভারতবর্ষে ্থাচ্ছের জন্য জল রতি ব্যয় ৫ জান : আমেরিকার ৫৪ টাকা ৩. 


পাকা শান পপ ্ 


শপ পাপাশশ্রিসিতাসসিলীি প্পি পাপী - 


দেওয়া হয়। আলুতে ভিটামিন সি অল্জ পরিমাণ ধাকিলেও 
প্রচুর পরিমাণে জালু খাওয়ায় এই অভাব অনেকাংশে পূর্ণ 
হইতেছে । 

একমাজ চিনির বেলাতেই উহার অভাব সম্পূর্ণ পূরণ কর! 
সম্ভব হয় নাই। অবশ্ঠ উহার পরিমাণ খুব বেশী কমেও নাই। 
আগে লোকে যেখানে সপ্তাহে যে পরিমাণ চিনি পাইত তাহা 
অপেক্ষা যাত্র এক-তৃতীয়াংশ কম পাইতেছে। 

ব্রিটেনে গবর্মেনটে এবং বৈজ্ঞানিকদ্ের সম্মিলিত চেষ্টার 
দ্বারাই এই অসাধ্য সাধিত হইয়াছে । ব্রিটিশ দরিদ্র জনসাধারণ 
খ্বাভাবিক অবস্থায় যে পুটটিকর খাছ্ধ সংগ্রহ করিতে পারে নাই, 
যুদ্ধের মধ্যে নির্বিবাদ্দে ও নিঝণ্ধার্টে তাহারা উহা! ভোগ 
করিতেছে। 

*... ভারতে খাছ্বরাদ 

ব্রিটেনের সহিত ভারক্েত্ন খাত্ত বরাদ্বব্যবস্থা-তুলনা করিতে 
গেলে স্বাধীন ও পরাধীন গবন্মেপ্টের বিরাট পার্থক্য সহজেই ধর! 
পড়ে । এ দেশে খাগ্বরাদ্ব-ব্যবস্থায় বোম্বাই আংশিক সাফল্য 
লাভ করিয়াছে বটে, কিন্ত বাংলায়,বিশেষতঃ কলিকাতায়, উহা 
অসীম লাঞ্ছনার কারণ হইয়াছে । ১৯৪৩ সালে লোকে যেখানে 
পঞ্চাশ টাকা! দিয়াও চাউল সংগ্রহ করিতে পারে নাই, সেখানে 
১৬।০ আনা দরে আক্কাল চাউল মিলিতেছে ইহাকেই অনেক 
সময় কলিকাতার রেশনিঙের সার্থকতা বলিয়া মনে কর! হয়। 
কিন্ত প্রকুতপক্ষে ইহাতে সরকারী কৃতিত্ব খুব বেশী নাই। গত 
দুই বংসরে অপর্যাপ্ত ধান জশ্বিয়াছে বলিয়াই কলিকাতাবাসী 
খান পাইতেছে এবং কলিকাতার বাহিরে যে চাউল ১০।১২ 
টাক মণ, তাহাই ১৬।০ দ্বরে কিনিতে বাধ্য হইতেছে । চিনির 
বরাদ্ধ প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম, ডাল অথাদ্ঘ এবং আটা 
ময়দার অবস্থাও তদ্রপ। চাউলও নিত্য পরিবর্তনশীল । 
চাউলের উৎকর্ধের প্রতি কোন দিনই লক্ষ্য রাখ! হয় নাই, 
কয়েক মাস পূর্বেও কলিকাতাবাসীকে যে জঘন্ত চাউল গ্রহণে 
বাধ্য করা হইয়াছিল তাহাতে সহরশুদ্ধ লোক নানাবিধ অন্থথে 
ভূগিয়াছে। তীব্র আন্দোলনের ফলে এ চাউল দেওয়া 
আপাততঃ বন্ধ হইয়াছে । শিশু, রুগ্র ও প্রস্থৃতি প্রভৃতির 
জজ ব্রিটেনের ভায় শ্বতন্ত্ বন্দোবস্ত করা হয় নাই। রেশনের 
দোকানে যে শ্রেণীর খান্ঘদ্রব্য এখামে দেওয়া হইয়াছে তাহাতে 
সুস্থ ও সবল লোকেরই স্বাস্থ্যরক্ষা করা বহু ক্ষেতে সম্ভব হয় 
নাই। ছুব বা দেহপুর্রিকর খাত সর্বসাধারণের জন বরাদ্ধ 
করা ত দূরের কথা শিশু, রোগী ও প্রপ্থতিদের জন্তও উহার 
কোন ব্যবস্থা হয় নাই। ব্রিটেনে গবর্মে্ট শিশু, রোগী, প্রস্থাতি, 
ছাত্র, বালকবালিকা, কৃষক, শ্রমিক প্রভৃতি প্রত্যেক শ্রেণীর 
জ্্ভ পৃথক বন্দোবস্ত করিয়া ৪ কোটি লোকের খাদ্য বরাদ্ধ 
করিয়াছেন, আত এখানে বাংলাঁসনকার ৪০ লক্ষ লোকের 
অন্ত শুধু চাউল, আটা, চিনি ও ডাল বরাদ্দ করিতেই গলদধর্ম 
হইয়াছেন । ব্রিটেনে গবন্ষে ্ট সকলের প্রয়োজন মিটাইবার 
জন্ত প্রাপপণ কনিষ্াছেন; এ দেশে গবন্মেণ্ট রেশনিঙের 
নামে নাম মাআ বন্দোবস্ত করিয়াই লোককে ধমকাইয়! নীরব 
রাখিতে চাহিয়াছেন, অতি কদর্ধ্য খান গ্রহণে আপতিও এখানে 
কেহ শোনে নাই। তারপর রেশনিণের বাহিরের প্রাস্ত-_ 
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সরিষার তৈল, খি প্রতৃতি মিত্যপ্রয়োজবীয় খাভদ্রব্য একে 
হদূল্য ও ছুত্রাপ্য, তদুপরি ভেজ্াল। ভেক্কাল. নিবারণের 
চেষ্টামাঅ গবন্মেট করেম নাই, এবং না করিয়া অসাধু 
ব্যবসানীদের প্রকারাস্তরে উৎসাহই দিয়াছেন । সরকারী 
দোঁকামেই চাউল ও আটায় নিরধিবাদে ডেজাল চলিয়াছে, প্রতিবাদ 
সত্তেও গবন্মেষ্ট তাহার প্রতিকার করেন নাই, কর্পোরেশন 
ভেঙ্জাল নিবারণে অগ্রনী হইলে তাহাকে বাধা দিয়াছেন, 
দোকানের লোককে রক্ষা করিয়াছে । ব্রিটিশ গবন্েপ্ট 
নিজের দেশে জনসাধারণকে সেবা করিয়াছেন, এ দেশে 
ভাহাদেরই শাখা! গবন্থেন্ট ক্বভাবসিদ্ক আমলাতান্ত্রিক ওদ্ধত্যের 
সহিত জানাইয়াছেন যাহ করা হইয়াছে তাহাই যথে্&, ইহারই 
জ্ন্ভ দেশবাসীকে ধন্ত ও চরিতার্থ বোধ করিতে হইবে । 


ভারতবর্ষে স্বাস্থ্যের জন্য জনপ্রতি ব্যয় 


৫ আনা ঃ আমেরিকায় ৫৪ টাকা 


অল-ইিয়া ইনঠিটিউট অব হাইজিন এগ পাবলিক হেলথের 
অধ্যক্ষ ডাঃ জে বি গ্রাণ্ট উক্ত প্রতিষ্ঠানের পাচ বৎসরের কার্ধা- 
বলীর বিবরণ প্রধান কালে এক সাংবাদিক সভায় ভারতবর্ষে 
জনসাধারণের স্বাস্থ্যের অবস্থ! ও তাহা উন্নত করিবার কয়েকটি 
উপায় বিবৃত করেন । ১৯৪০ হইতে ১৯৪৪ পর্যস্ত ইনষ্রিটিউটের 
কার্যাবলী বর্ণম! করিয়! ডাঃ গ্রান্ট বলেন যে, অত্ভা্ত দেশের 
তুলনায় ভারতের জনসাধারণের স্বাস্থ্য আতশয় মন্দ। ভারত- 
বর্ষের আধিক দুরবস্থাই এই স্বাস্থ্যহীনতার অগ্ভতম কারণ । জম- 
সাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষাকল্পে আমেরিকায় যে স্থলে জনপ্রতি ৫৪ 
টাকা ব্যয়িত হইয়! থাকে, সেম্থলে ভারতবর্ধে মাথাপিছু ব্যয় 
৫ আনা মাত্র । ইহাতে কোন সুফল লাভ হইতে পারে না। 
যদি ভাল ফল পাইতে হয়) তবে ব্যবস্থা ও প্রপালীর পরিবত'ন 
করিতে হইবে । যে সকল পদ্ধতি ও ব্যবস্থায় ফললাভ হইতে 
পারে সেগুলি কার্ধতঃ প্রয়োগ করাই অল-ইঙিয়! ইনট্িটিউট 
অব হাইজ্জিন এও পাবলিক হেলথের সর্বপ্রথম কার্য । 

ডাঃ গ্রান্ট কতকগুলি বাত্তব পশ্থার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, 
যদ্দি কার্য পরিচালনার জন্ভত ফোন পরিকল্পনা! রচিত না হয় ও 
সেই অন্থসারে কার্ধ্য না কর! হয় তবে যুদ্ধোতর পরিকল্পনা 
কাগজপঝেই নিবদ্ধ থাকিবে । কিধারায় কার্য করিতে হয়, 
সিঙ্নুর চিকিৎসা! সমিতি তাহা হাতে-কলমে করিয়া দেখাইয়া- 
ছেন। গবেষণা-লব্ব ফল উভয়তঃ শহরের ও গ্রামের লোকের 
উপর প্রয়োগ করিবার জন্ত ১৯৪৪ প্র্াবের জাহুয়ারি মাসে এ 
সমিতি প্রতিঠিত হইয়াছিল । (১) সাধারণ স্বাস্থ্য ও ম্যালে- 
রিয়া দমন, (২) যক্ষা ও যৌনব্যাধিসহ সংক্রামক রোগ দমন, 
(৩) প্রস্থৃতি ও শিশুর পরিচর্ধ!, (৪) স্বাস্থ্য সম্বন্ধে শিক্ষাদান ও 
(৫) জন্-স্বত্যুর হিসাব গ্রহণ করা-_-এই বিষয়গুলির প্রতি 
লক্ষ্য রাখিয়া উক্ত স্থানের জনসাধারণের স্বাস্থ্যের জর্ধাঙ্গীম 
উন্নতি বিধাম করাই এ সমিতির লক্ষ্য । তঠাহাদিগের পরীক্ষণ- 
কার্ধের প্রধান লক্ষ্য এই যে, তাহারা গ্রাম্য স্বাস্থ্য কমিটি হইতে 
যুনিয়ম স্বাস্থ্য কমিটি পর্যন্ত সর্ব আত্মনির্ভরীল দঙ্গসমূহ গঠন 
প্রচলিত হইতে পারে। দ্বিতীয় প্রধান বিষয় এই যে, কার্ধ্যকরী 
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পদ্ধতি উদ্ভাবন করিলেই চলিবে না, লোককে এ পদ্ধতিগুলি 
প্রয়োগের কৌশলও শিক্ষা দিতে হইবে । যদ্দি যথেষ্ঠসংখ্যক 
প্রয়োগনিপুণ ব্যক্তি না থাকেন তবে কোন দেশেরই উন্নতি 
হইতে পারে না। 

শিক্ষার ভায় স্বাস্থ্যের জ্ভও এ দেশে একটা লোকদেখান 
বিভাগ আছে। ম্যালেরিয়া, কলের! প্রতৃতি প্রতিষেবযোগ্য 
ঘোগে প্রতি বংসর লক্ষ লক্ষ লোককে মরিতে দেখিয়াও এ 
দেশের গবন্মে ্ট তাহার্প্রতিকারের যথাযোগ্য আয়োজন করা 
প্রশ্নোজন মনে করেন না। দেশবাসীর সাধারণ স্বাস্থ্যের ভাল 
অন্দের প্রতিও তাহারা একেবারে উদ্দাসীন। গ্রামগুলিতে 
ডাক্তারখানার নামে কয়েক বোতল মিকম্চার রাখিয়া দিয়াই 
গবন্ে গ্রামবাসীদের প্রতি কতব্য সমাপন করিয়! থাকেন। 
পুষ্টিকর খান্ের”জভাবে প্রতি বংসর লক্ষ লক্ষ শিশুও প্রন্থৃতিকে 
মরিতে দেখিয়াও তাহাদের কতবব্যবোধ জাগ্রত হয় না। ডাঃ 
গ্রান্টের ভায় একজন বিশিষ্ট আমেরিকান জ্বনস্বাস্থ্যরক্ষায় এ 
দেশের গবন্বেন্টগুলির অবহেল| লক্ষ্য করিয়াছেন ইহা সুখের 
বিষয় । পরাধীন ভারতবর্ষের বিদেশী গবর্মেণ্টের যে-সব কীর্তি- 
কলাপ তিনি স্বচক্ষে দেখিয়া গেলেন, আমরা আশা করি 
দেশে ফিরিয়া আমেরিকাবাসীকে তিন্নি তাহার যথার্থ বিবরণ 
জ্ঞাপন করিবেন । 


ম্যালেরিয়ায় ৯০ লক্ষাধিক লোকের স্বৃত্যু 

সাংবাধ্ধিক সভায় অল-ইঙিয়। ইনষ্টিটিউট অফ হেলথ এও 
হাইজিনের রিপোর্ট” আলোচনা করিবার অব্যবহিত পরে কেন্দ্রীয় 
ব্যবস্থা-পরিষদে প্রশ্নোত্তরের নিয়লিখিত যে সংবাদটি প্রকাশিত 
হইয়াছে ডাঃ গ্রান্ট নিশ্চয়ই তাহা দেখিয়াছেন। সংবাদটি 
এই 

নৃবদি্ী, ২৯শে মার্চ আজ কেন্দ্রীয় পরিষদের অধিবেশনে একটি 
প্রশ্নের উত্তরে মিঃ টাইসন বলেন যে, ১৯৩৮ হইতে ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত 
ব্রিটিশ ভারতে আনুমানিক ৯*৭৯৪১৮ জন লোক ম্যালেরিয়ায় মার! যায়। 

বাংলা, আদাম, বিহার, যুক্তপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ এবং বেরারে মহীমারী 

আকারে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দেখা দেয়। অপরাপর অঞ্চলেও এই 
কোৌগের আজমণ চলে । ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে এবং ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্ধের গোড়ার 
ছকে হাংল। ও পঞ্লারের ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুর হার যুদ্ধের পূর্বকালের 
গড়পড়তা হারকে ছাড়াইগা যায়। 

অপর একটি প্রশ্নের উত্তরে মিঃ টাইনন বলেন যে, যুদ্ধের পূর্বে গড়ে 
আদুমানিক ছুই লক্ষ দশ হাজার পাউও কুইনাইন বাবহৃত হইত, বত'মানে 
ফুইনাইনের পরিবতে বাবহারযোগা পাঁচ লক্ষ পাঁউও ওষধ বাজারে 
আমদানি কর। হইয়াছে ।__ ইউ. পি. 

যে আমেরিকা পানামা অঞ্চলের ভয়াবহ ন্যালেরিয়া সম্পূর্ণ 
রূপে বিতাড়িত করিয়াছে সেই দেশের লোকেরা ব্রিটিশ শাসনে 
ভারতবর্ষে ছয় বংসরে প্রায় এককোটি লোককে মরিতে দেখিয়া 
ভায়তে ব্রিটেনের ট্রা্টিগিরি সর্থক্ধে কি অভিমত প্রকাশ করে 
ডাঃ গ্রাণ্ট তাহা! জানাইলে মন্দ হইত না । 

পাকিস্থান দাবির অসারতী' সন্বন্ধে 
সর স্বলতান আমেদ | 

ভারত-সর্রকার এবং মুসলিম লীগ উভয় মহলেই সর ভ্ুলতান 
জামেদের প্রতিষ্ঠা সুবিদিত। কিছুদিন পূর্বে “ভারত ও ব্রিটেনের 
মধ্যে সন্ধি” নামক একটি পুস্তকে পাকিস্থান সন্বন্ধে তিনি, খোলা- 





১৩৫২ 


কাস পা সস র্উিপি তিিস সছি ব্্টি পাস স্মিত সিস্ট এট এসি সিসি এস পক 


খুলি তাবে' অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন । প্রথমেই তিনি 
দেখাইয়াছেন যে পাকিস্থানের কোন মানচিত্র রচনা আজ পর্যন্ত 
সম্ভব হয় নাই এবং এই মানচিত্র আীকিতে গেলে নিল্মলিখিত 
সমন্তাগুলির সমাধান কিন্ধপ হইবে তাহার শ্রশ্নও তুলিয়াছেন £ 

(১) শিখেরা আত্মনিয়ণের অধিকার দাবি করিলে তাহাদের 
বেলায় কি হইবে? হিন্ুস্থানের মধ্যে থাকিতে চাহিলে 
তাহাদের বাসের জন্ত কোন্‌ অঞ্চল নির্দিষ্ট হইবে ? 

(২) অন্বালা ও জলন্বর বিভাগ কি পাকিস্থানের অন্ততুক্তি 
হইবে ? করিতে চাহিলে তাহার যুক্তি কি? 

(৩) অম্বতসর কি পাকিস্থানের অন্ততু্ত হইবে? 

(8) উত্তর-পূর্ব পাকিস্থানের সরকারী ভাষা কি হইবে ? 

(৫) উত্তর-পশ্চিম পাকিস্থানের সহিত উত্তর-পূর্ব পাকি- 
স্থানকে কি করিভোরের, দ্বারা সংযুক্ত রাখা! হইবে? রাখিলে 
কোন, যুক্তিতে ? 

(৬) কলিকাতা! পাকিস্থানের বাহিরে অথবা ভিতরে 
থাকিবে? 

(৭) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মুসলমানেরা যদি 
আত্মনিয়ন্থণের অধিকার প্রয়োগ করিয়া পাকিস্থানের বাহিরে 
থাকিতে চায় তাহা হইলে কি হইবে? 

এই সব ভৌগোলিক সমস্তার আলোচনা করিতে গেলে 
আমাদিগকে আরও একটি গুরুতর সমস্তার সমুখীন হইতে হয়। 
হিন্দু প্রদেশগুলিতে যে সব অগ্লসংখ্যক মুসলমান থাকিবে 
তাহারা যাহাতে সেখানে ভ্ায়সঙ্গত ব্যবহার পায় তাহার 
ব্যবস্থা কি হুইবে? পাকিস্থান পরিকল্পনায় সেন্পপ কোন 
বন্দোবস্ত ত হয়ই নাই, অধিকত্ত মুসলমানের! হিন্দু-গরিষ্ঠ 
প্রদেশগুলিতে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার দৌলতে যে সব - 
অতিরিক্ত সুবিধাভোগ করিতেছে সেগুলিও হারাইবে। জর 
সুলতান স্পষ্টই বলিতেছেন £ “পাকিস্থান পরিকল্পনায় ছুইটি 
স্বাধীন মুসলমান রাষ্ট্র গঠনের কথা বলা হইয়াছে কিন্ত তাহাতে 
সমন্তার প্রকৃত সমাধান হইবে বলিয়া মনে হয় না।” 


পাকিস্থানে মাইনরিটি সমসা। 

সর সুলতান আমে অতঃপর পাকিস্থানের মাইনরিটি সমস্ত 
সম্বন্ধে নিয়োক্তরূপ আলোচনা করিয়াছেন । পাকিস্থান সমর্থ- 
কের! বলিয়া থাকেন যে শ্বতত্ত্র মুসলমান রাইদ্বয়ে হিন্দুরা সংখ্য।- 
লঘু সন্প্রবায়ে পরিণত হইবে, তাহাদের মুখ চাহিয়া হিন্দু-গরিষ্ঠ 
প্রদেশসমূহ সংখ্যালঘু মুসলমানদের প্রতি সদাচরণ করিতে 
বাধ্য হইবে। সর সুলতান দেখাইয়াছেন এই যুক্তি অসার। 
ভাই সন্ধির পর ইউরোপে বলকানে মাইনরিটি সমস্ত সমাঁ- 
ধানের জন্ত এই ধরণের চেষ্টা হইয়াছিল কিন্তু তাছা৷ সম্পূর্ণ ব্যর্থ 
হুইয়াছে। ভারতবর্ষের সমস্যা আরও তীব্র । সীমাস্তপ্রদ্দেশ, 
বেলুচিস্থান, পঞ্জাব ও সিদ্ধুতে মুসলমানের সংখ্যা মোট জন- 
সংখ্যার শতকর! ৬২ ভাগ । এই সংখ্যাধিক্যকেই কি.ভারত 
বিভাগের দাবিন্ষপে পণ্য করা বায়? এই প্রশ্ন তুলিয়। 
সর সুলতান নিজেই বলিতেছেন যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 
হিপ্ু-মুসলানের অনুপাত বিবেচনা! করিলে দেখা যায় এই 
সংখ্যাগরিঠতার কোন বৃল্য নাই। এই কয়টি প্রদেশের স্ছিত: 
কারীর যোগ দিলে এবং আত্বালা বিভাগ বান্ধ দিলেও নুসল-. 


বৈশাখ 

মানের সংখ্যাহুপাত ৬৮ বেগী হয় না। উত্তর-পূর্ব পাকিস্থানে 
তে মুসলমানের সংখ্যান্থুপাত শতকত্পা। মা ৫৪ ভাগ 

_. হিষ্কু ভারতের মুসলমানের তথাকার পুরুণানুক্রমিক বাস- 
স্থান তুলিয়া দিদ্সা পাকিস্থানে চলিয়া আসিবে সর শ্থলতানের 
মতে ইহা। উৎকট কনার পন্িচায়ক, এ সন্বন্ধে চিন্তা করিবারও 
কোন প্রয়োজন তিনি অনুভব করেন না । মিঃজিননা নিজেও 
স্বীকার করিয়াছেন যে ইহা! অসস্ভব। কেছ কেহ অবশ্য গত 
যুদ্ধের পর তুরদ্ক ও গ্রীসের মধ্যে নিজ নিজ জাতির লোক বিমি- 
ময়ের দৃষ্টান্ত দিয়া থাকেন । কিন্তু তাহার তুলিয়। যান যে, 
যে সব গ্রীক আনাতোলিয়ায় এবং যে সব তুবাঁ গ্রীসে গিয়া 
সবেমাত্র বসবাস শুরু করিয়াছিল শুধু তাহার্দিগকেই স্বন্থ দেশে 
ফিরাইয়! আনা হয়। সর সুলতান দেখাইয়াছেন ভারতবর্ষের 
অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন । এখানে বহু শতাব্দী যাবৎ হিম্ত-যুসলমান 
পাশাপাশি বাস করিয়াছে. তাহাদিগকে পুরুষান্ুক্রমিক পৈস্মিক 
আবাস হুইতে উচ্ছে করা অসম্ভব । ইহ] ছাড়া অন্য সমন্তাও 
আছে। শ্রীস ও তুকরি মধ্যে মাত্র ১০ লক্ষ গ্রীক ও ৫ লক্ষ 
তুকাঁর বিনিময় হইয়াছিল। একমাত্র গ্রীসকেই নবাগত লোক- 
দের নুতন ঘরবাড়ী তৈরি করিয়া দিবার জ্বন্ত এক কোটি 
পাউগ্ডেরও বেশী খরচ পড়িয়াছিল। ভারতবর্ষে এই ব্যবস্থা 
করিতে গেলে তিন কোটি মুসলমাঞ্সকে সরাইতে হইবে, মানুষের 
তৈরি কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ইহা অসম্ভব বলিয়া সর সুলতান 
মনে করেন। 


এই সমস্তার আরও একটি দিক আছে। সর সুলতান 
লিখিতেছেন, “ধিওরীর দিক দিয়! আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি সর্বজন- 
গ্রাহ কিন্ধ নিকষ্ট রাজনীতি ও নিকৃষ্টতর অর্থনীতির উপর প্রতি- 
ঠিত হইলে উহার কোন সার্কত। থাকে না। কতকগুলি 
অঞ্চলে মুসলমানের - সংখ্যান্ছপাত ৫৪ বা ৬২ বলিয়াই 
সেগুলিকে মুসলমানের পৈক্রিক নিবাস বলিয়া! দাগিয়া দিলেই 
আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি গ্রহণযোগ্য হইয়! উঠে না। আত্ম-বঞ্চন! 


কতকদুর পর্ধস্ত মন্দ লাগে না, কিন্ত যথাসময়ে উহার প্রতিবিধান 


না করিলে মারাত্মক ফল ফলে। বিহারী মুসলমানের মাতৃভূমি 
বাংলাদেশ এবং কৃষি ও জাতির দিক দিয়া তাহারা চট্টগ্রামের 
মুসলমানের সহিষ্ভ অভিন্ন, বিহারী হিন্দুর সহিত তাহাদের 
সম্পর্ক নাই ; তেমনি লক্ষোৌয়ের মুসলমানের পৈত্রিক আবাস 
সিচ্ধু বালুচিস্থান সীমান্তপ্রদেখ অথবা পশ্চিম পঞ্জাব, কৃষ্টি ও 
জাতি হিসাবে তাহার! বালুচি জথব1 সীমান্তের পাঠানের সহিত 
অভিন্ন, যুক্তপ্রদেশের হিন্দুর সহিত তাহাদের কোন যোগ নাই-_ 
এই সব যুক্তি সকলে গ্রহণ না করিতেও পারে, অনেকে ইহাকে 
পাগলের প্রলাপ বলিয়াও মনে করিতে পারে ।” 

পাকিস্থানের কোন কোন সমর্থক বলিয়া থাকেন যে “হোষ্ঠেজ 
নীতি” অনুসারে হিশ্দৃস্থানকে সংখ্যালঘু মুসলযানদের সহিত ভাল 
ব্যবহার করিতে বাধ্য করা হইবে । শুধু সর সুলতান নছেন, 
পৃথিবীর যে কোন সভ্য লোকই ইহাকে বর্যরের রাজনীতি 
বলিয়া অভিহিত করিবে । হিদ্দুস্থানের অধিবাসী কোন মুসল- 
মানের উপর অত্যাচারের কাহিনী শ্রবণ করিয়া পাকি- 
স্থানের অস্তভূক্তি হিন্দুর উপর তাহার প্রতিশোধ লওয়! 
হইকে হিন্দুস্থানও হয আবার পাণ্টা জবাব দিবে । এই 


৬০ ০৬. ০০৯ পে পট পান লা সি লা লো এ ক 


ভাবে হয় অনস্ত (কাল এই বর্ষরতা চলিতে থাকিবে নক্বত 
পাকিস্থানের হিন্দু এবং হিন্দুস্থানের মুসলমান মরিস্রা নিশ্চিন্ত 
হইবে। হিন্দুস্থানের মুসলমানের “রক্ষার” জন্ত ধাহারা এই 
ব্যবস্থা দরিয়া থাকেন তাহার শুধু মুসলমানের নয় মানবতার 
শত্রর। কোন বুদ্ধিমান স্ুবিবেচক মুসলমান নেতা! ইহাতে সায় 
ছ্বেন নাই, দেওয়] সম্ভবও নয়। 


হিন্দু-মুসলমান 'ঁক্য 

হিচ্ছুতে হিচ্দুতে প্রভেদ, মুসলমানে মুসলমানে প্রতেদ এবং 
হিন্ুতে মুসলমানে প্রডেদ আমাদের দেশে চিরকালই ছিল, 
এখনও আছে, কিন্তু এই প্রভেদ কোন দিনই পরম্পর হানা- 
হানির কারণ হুইয়া উঠে নাই। দীর্ঘ আট শতান্ধী যাবৎ হিন্দু 
মুসলমান ভারতবর্ধে পাশাপাশি বাস করিয়াছে এবং পরস্পরের 
সমাজ, কৃষ্টি ও ভাষা পরস্পরের মিলনে সম্বন্ধ হইয়াছে । অমরা 
বহুবার ইহ] দেখাইয়াছি সর নুলতান আমেদও তাহার নবরচিত 
গ্রন্থে ইহ] বলিয়াছেন । এ দেশে মুসলমান শাসকের! বিদেশা- 
গত হইলেও ভারতবর্ধকেই মাতৃভূমিরপে গ্রহণ করিয়াছেন, 
বিদেশী ইংরেজের শ্াাঁয় ভারতবর্ষকে বাহির হইতে শোষণের 
ক্ষেত্র করিয়া! রাখিবাপ চেষ্টা তাহারা করেন নাই। ইংরেজই 
প্রথম মুসলমানকে শিখাইতে আরম্ভ করে যে ভারতবর্ষ তাহার 
স্বদেশ নয়, আরব তাহার মাতৃভূমি ; ভারতের মাটি হইতে 
মুসলমানকে উপড়াইয়া ফেলিয়া ইংরেজই তাহাকে নিজের 
সায় বিদেশী আগন্তকে পরিণত করিবার জন আরব ও 
তুরক্কের পানে তাহার দৃষ্টি ফিরাইবার চেষ্টা সুরু করে। 
ইহার একমাত্র উদ্দেষ্ঠ সাআজ্কাবাদী ভেদনীতি । এই ভেদ- 
নীতি প্রবতর্নের জন্ত ধর্মপরায়ণতাকে অস্ত্রূপে ব্যবহার 
ইংরেজের পক্ষে নূতন নয়, পূর্বে আয়র্সণে উহা ভালরূপেই কর! 
হইয়াছে । এসস্বন্ধে আয়র্লের স্বাধীনতা-সংগ্রামে আত্মপ্ধান- 
কারী কর্কের মেয়র টেরেন্স মাকম্ুইনীর অভিজ্ঞতা প্রন্থুত একটি 
উদ্ডি নিয়ে উদ্ধত হইল | উহ! হইতে দেখা যাইবে সাত্রাজ্যবা্দী 
ভেদনীতি ভারতে ও আয়র্পগ্ডে ঠিক একই ভাবে প্রযুক্ত 
হইয়াছে। ম্যাকলগুইনী ডাহার স্বাধীনতার সুলনীতি নামক 
গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন 2 “আয়র্লঙে ধর্মবিরোধ নাই । 
আন্তরিক ধর্মপরায়ণতা আছে। দেশটিকে বিভক্ত করিবার 
জন্ত ইংরেজ রাজনীতিবিদের উত্তর-আয়র্লঞ্জের লোকদের 
ক্যাথলিক প্রাধান্তের ভয় দেখাইয়া] তাহাদের মন বিষাক্ত করিয়া 
তুলিয়াছেন। এন্দপ কোন বিপদের সম্ভাবনা পূর্বেও ছিল না, 
এখনও নাই; কিন্ত আমাদের শত্রুরা আইরিশ এঁক্য নষ্ট করিবার 
জন্ত উত্তর-আয়র্লণে ধর্মবিরোধের বীজ বপন করিয়াছেন । এ 
কথ! ভূলিলে চলিবে না যে ১৭৯৮ সালের প্রথম প্রজ্জাতান্ত্রিক 
বিদ্রোহে উত্তর-আয়র্লগডের প্রটেস্টান্ট ও ক্যাথলিকর! সম্মিলিত 
তাবে যোগ দিয়াছিল। আয়র্লণ্ে প্রজ্জাতন্ত্রবাদের অভ্যুদয়ের 
প্রথম কেন্জ রেলফাষ্ঠ । আয়র্লগুকে পদ্দানত র্াখিবার জন্ত 
বত'মান অস্বাভাবিক ধর্মবিরোধ আমাদের শক্রুরাই সৃষ্টি করি- 
যাছে, দেশ স্বাধীন হইলেই উহা দুরীভূত হইবে ।” ম্যাকনুইনীর 
ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হয় নাই? উত্তর-আক়ল গর ব্রিটিশ পাকিস্বান 
ভিন্ন স্বাধীন আয়র্লগে আজ আর বর্মবিরোধের চিহ্মমাত মাই। 
স্বার্বীন ভারতেও ইহা ব্যতিক্রম হইবার কারণ নাই। 


টি ১ ০০ 


এ সিসি, লস রি লো তো লাস এসি পোষ পক 


৮ |  গ্রবাঙ্গী 


পিপিপি শপ 


স্টল স্পা ০ তত সা” ০ লী স্মিত, পিস পপি পো ১, ০৯ এ 


সর ফিরোজ প্রথমেই বলিয্বাছেন ঠাহারা ভারত-সরকার 
হইতে কোন প্রকার নির্দেশ পান নাই | ১১ জন ভারতীয় ও 
৪ জন ইউরোপীয় দ্বারা গঠিত “আমাদিগের সরকার” হইতে 
নির্দেশ পাইয়াছেন। ভারত-সরকার হইতে এই “আমাদিগের 





সযকার” ভিন্ন ইহা স্বীকার করিয়াও সর ফিরোজ বুধাইতে * 


চাহিয়াছেন যে তিনি ও তাহার বন্ধু “ম্বাধীন জ্বাতির” প্রতিনিধি 
ছিসাবে নিজেদের মতানুসারে ভারতের উন্নতিবিধারক যাবতীয় 
কার্য করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া 808 সম্মিলনে 
যাইতেছেন। 

সানক্রার্সিক্ষো সন্মিলনের কথা বলিতে গিয়। সর ফিরোজ 
উৎসাহের আতিশয্যে “আমাদের সরকারে”র প্রক্কৃত বর্ণন। দিয়! 
ফেলিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন, “সানফ্রালসিক্কো সম্মিলন সম্পর্কে 
আমার একটি মানুষের কথা মনে পড়িতেছে, যিনি একটি ঝুড়ির 
মধেয বহু ব্যাঙ পুরিয়া! রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন এবং সকল 

' ব্যাঙই ঝুড়ির মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিতে চাহিলে তিনি 
সকলকেই ভিতরে পাঠাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। আমার 
মতে সানফ্রান্সিক্ষো সশ্মিলনে ঠিক তাহাই ঘটিতে চপিয়াছে।” 

বিশ্বভুবনে মান্ষ আপন চিত্রেরই প্রতিচ্ছবি দেখিতে পায়। 
ব্যাঙের সংখ্যা এখানে বহু নহে, এগারোটি এবং উহাদের 
রক্ষক চারিজন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ । 
বিহারের বাঙীলী সমিতি 
বিছ্বার-প্রবাসী বাঙালী সমিতির অষ্টম ধার্মিক অধিবেশন 
পুরুলিয়ায় হইয়1 গিয়াছে । সঞ্ঃ কমিটির বৈঠকে যোগ দিতে 

. হওয়ায় সম্মেলনের নির্বাচিত সভাপতি শ্রীযুক্ত পিআর দাশ 
উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তাহার লিখিত অভিভাষণ 
পঠিত হয়। শ্রীযুক্ত দাশ অভিভাষণে বলেন £ 

“বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে যোগ রক্ষা] করিবার জগত আমরা 
প্রাণাস্ত চেষ্টা করি । কিন্ত বাংলার সংস্কৃতি যে আজ ধ্বংসের 
মুখে তাহ! আমর! ভাবিয়! দেখিয়াছি কি? বাংলার অন্ন নাই, 
বন্্র নাই, বাংলার অর্থনৈতিক বনিয়াদ ভাঙিয়! গিয়াছে। 
থামগুলি আত্ব শ্শান এবং সেই শ্মশানে আক মুনাফার তাওব 
মৃত্য । এই সর্ধমাশ বিহারেও আসিতে পারে । 

“ষস্ত্রসঙ্কট এখানেও দেখ] দিয়াছে । কিন্ত তাহার প্রতি- 
কযোধের জভ আমরা কি করিতেছি? আমরা উচ্চ মধ্যবিত্ত 
লোকেরা! চোরাবাজার হইতে চড়া দামে কাপড় কিনিয়া নিশ্চিস্ত 
আনন্দে গর্বানুভব করিতেছি, কিন্তু নিয় মধ্যবিত্তের কথা ভুলিয়াও 
একবার শ্মরণ করিতেছি কি ? সত্য কথ] বলিতে কি, এখন নিম্ন 
মধ্যধিত বলিয়া কোন শ্রেণীই নাই। নিম্ন মধ্যবিত্ত লোকেরা 
এখন মন্ধুর-শ্রেণতে নামিয়া গিয়াছে । তাহানা স্ত্রীপুরুষে প্রাণাস্ত 
পরিশ্রম করিয়াও গ্রাসাচ্ছাঘনের ব্যবস্থা করিতে পারিতেছে 
মা। বিহারে বাভালী সমাজের প্রধান কত এই দরিদ্র 
বাঁঙাজীদিগফে বাচাইয়া! রাখ! । বাংলার সংস্কতিতে এই দরিদ্র 

যাঙালীরই দান সবচেয়ে বেশী ।” | 

মধ্যবিপ্ত বাঙালীর ধ্বংস সাধনের জন যাহা কিছু করা 
মাছুষেক্র পক্ষে সম্ভব, নাজীমুদ্ষীন মন্ত্রীমগ্লের সহায়তায় 
তাহা! করা হইয়াছে। হুর্ভিক্ষে তাহাকে কোন প্রকার 
সা্থাঘ্য করা হয় নাই। হূর্ভিক্ষে বিপর্যস্ত পর্যন্ত মধ্যবিত্ত 


১৩৫২ 


স্টিল সিসি সি 





সিল পলিসি রশি 


বাঙালী যাহাতে পুনরায় স্বাভাবিক জীবনযাত্রা আরম্ত করিতে 
পারে ততপ্রতি. দৃকপাত মাত্রও কর! হয় মাই। বরং 
কয়লা, সরিষার তৈল প্রস্ৃতি নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের অভাব 
সরি করিয়া! তাহাকে আরও বিপদগ্রস্ত কর্ণ! হইয়াছে । চাউলেন 
ঘর কমিবার সঙ্গে সঙ্গে শাকলজী মাহ মাংসের দয় চতুণিণ 
চড়িয়াছে, মরিয়াছে মধ্যবিভ বাডালী। গবন্মেন্ট পৃবধৎ মিবি- 
কার রহিয়াছেন। তারপর তাহাদেরই সু বস্ত্রাভাবে মধ্যবিত্ত 
বাঙালীর পক্ষে ঘরের বাহির হুইয়া কতণব্য কার্যে যোগদান 
অসম্ভব হুইয়া টঠিতেছে। কণ্টেশলের দৌলতে রেশনের 
দোকানে, ওষধের দোকানে, কয়লার দোকানে এত সময় 
তাহাকে নষ্ট করিতে বাধ্য হইতে হয় যে নিত্যকার বাধা কাজের 
পর অতিরিক্ত কোন কাজ করিয়া ছু'পয়স] অতিরিক্ত আয়ের 
সময় তাহার থাকে না। লাঞ্ছনা! ও বিড়ম্বনা তো উপরিপাও্ন]। 
্্প এবং অপুষ্টিকর আহারে ও তীব্র অভাবে লাঞ্ছনায় ও অপ- 
মানে বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারে যে তরুণ তরুণী আজ বাড়িয়া 
উঠিতেছে দেশের পক্ষে তাহার পরিণাম খুব সুখকর হুইবে না। 
মধ্যবিত্ত বাঙালীর এই সর্ধনাশ রোধ করিতে না পারিলে সমগ্র 
বাঙালী জাতির ধ্বংস অনিবার্ধ, ধনী ও শিক্ষিত বাঙালীর! যদি 
আজও তাহা ন! ভাবেন তবে ইহাদের সহিত তাহাদিগকেও 
ধ্বংসের অতল গহ্বরে নামিয়া আসিতে হইবে। 


নৃতন বাঙালী এফ-আর-এস 


বিলাতের রয়েল সোসাইটির ফেলো হওয়া পৃথিবীর বিজ্ঞান- 
জগতে বুব বড় সম্মান। সংবাদ আসিয়াছে যে অধ্যাপক 
প্রশাস্তচন্দ্র মহলানবীশ এই সন্মান লাভ করিয়াছেন । সংখ্যা 
তত্ব সম্বন্ধে তাহার গবেষণ1 বিদেশে প্রত খ্যাতি অর্জন করি- 
কাছে । এদেশে সংখ্যাতত্ব সন্বন্ধে ধারাবাহিক ও সুপরিকপ্পিত 
গবেষণার উন্নতি তাহার দ্বারাই হইয়াছে । অধ্যাপক মহলানবীশ 
রয়েল ফোসাইটির ফেলে নির্বাচিত হওয়ায় ভারতখাসী গৌরব 
বোধ করিবে । 


দীনবন্ধু এগুরুজের পঞ্চম স্ৃত্যু-বাধিকী 

গত ২২শে চৈত্র দীনবধ্ধু এপুরুজের পঞ্চম মৃত্যু-বার্ধিকী অন্ুঠিত 
হইয়াছে । এগুরুজ খ্রীষ্টান পাদ্‌রিকূপে এদেশে আগমন করেন । 
কিন্তু কিছুকাল পরে নির্দিষ্ট কার্ধ পরিত্যাগ করিয়া ভারতবাসীর 
সেবায় আত্মনিয়োগ করিবার জগ্ত শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতা 
কণ্ম গ্রহণ করেন। তিনি থাটি মানব-প্রেমিক ছিলেন। এই 
মানব-প্রেমই তাহাকে দুর্গত ভারতবাসীর সেবার দিকে টানিয়া 
আনে। তিনি রবীন্দ্রনাথ ও গাঙ্বীজীর একান্ত অন্ুরক্ত ছিলেন। 
শান্তিনিকেতন তাহার প্রিয় কমস্থল ছিল। কিন্তু তাহার 
কর্ম এ স্থানেই নিবন্ধ ছিল না। দক্ষিণ-আফ্রিকা, ফিজি ও. 
অন্থান্ঠ বহু স্থলে যেখানেই ভারতবাসীদের উপর উৎপীড়ন-নিপীড়ন 
হইত সেখানেই তিনি গমন করিতেন এবং তন মন তাহাদের সেবায় 
নিয়োজিত করিতেন । বাংলা! তথা ভারতবর্ষে ষে-সব ইংরেজ 
এধাবৎ জাসিয়াছেন তাহাদের মধ্যে সেবা-ধর্মে দীনবন্ধু এগুক়জ 
ছিলেন শীর্বস্বানীয়। দীনবন্ধু এগুরুজ শুধু কর্মবীর ছিলেন না, 
তিনি চিস্তাবীরও ছিলেন। তিনি সেবাধ্মে প্রধোদিত হইয়া 
বৃ পুস্তকও রচনা করিয়া গিয়াছেন। অসহযোগ আন্দোলনের 
সময় ভারতবর্ধেক স্বাধীনতার আবশ্ককতা প্রতিপাদন করিয়। তিনি 





শীসদিপাীসসসপিস্িতীস্লপাস অপসসপাস্সাসপাসপাসস্সিপিস্পলীসলাসডিপাসসিী 


চতকগুলি প্রবন্ধ লিখ্বাহিলেন, পরে তাহ! পুস্তকাকারে প্রকাশিত 
য়। এই পুস্তকখানি প্রত্োক স্বাধীনতাকামী ভারভবাসীর 
[ঠনীয়। জাতিতে তিনি ইংরেজ, ধর্মে তিনি খ্রীষ্টান, কিন্তু সেবা- 
(র্মে তিনি সমগ্র বিশ্বের। তাই ভারতবাসীকে তিনি এক্সপ 
গাপন করিয়। লইতে সমর্থ ছইয়াছিলেন। 
| 
| সপ্রু কমিটির রিপোর্ট 
 ,সঞ্রু কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হুইগ্রাছে। কমিটি দৃঢ়তার 
সহিত বলিয়াছেন যে তাহার! পাকিস্থানের বিরোধী । কোন 
প্রদেশের পক্ষে ভারতীয় রাষ্রসজ্বে যোগদানের অবিকান্নও 
অন্বীক্কত হইয়াছে। রিপোর্টে বল! হুইয়াছে যে ভারতের একতা, 
অথওতা ও যুক্ত নিব্ণাচন প্র. মানিয়া লইলে মুসলমানের! 
ভবিষ্বৎ কেন্জ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে বর্ণহিচ্ছুদের সহিত সমান 
আসন পাইবেন । মুসঙ্গমানেরা এই সর্তে সম্মত না হইলে 
হিন্ুরা তাহাদিগকে সমান সংখ্যক আসন দিতে বাধ্য ধাকিবেন 
না। কমিটির সিদ্ধান্তের এই ধারাটি লইয়াই সবণাপেক্ষা অধিক 
বাদানুবাধ হইবে ইছাই স্বাভাবিক, হইয়াছেও তাই । রিপোর্ট 
প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সর নৃপেন্দ্রনাথ সরকার ও বঙ্গীয় হিন্দুমহাঁ- 
সভার ১৫ জন নেতা এক বিব্বতে হিন্দু মুসলমানে সমান আসন 
ভাগের প্রতিবাদ করিয়াছেন । আমাদের বক্তব্য এই যে জাতিকে 
প্রগতির পথে রাখিতে হইলে সম্প্রতি কিছুকালের জন্য ত্যাগ" 
স্বীকার করিতে হুইবেই। কিন্তু সে ত্যাগস্বীকার ফলপ্রদ 
একমাঞ্র যুক্তনিবণচনেই হইবে । জঅগ্রু কমিঠীর মৃলমগন 
যুক্তনিধ্চন। ্ুক্তনিবচন না| থাকিলে এই সমস্ত ব্যবস্থা 
ধেশের ও জাতির পক্ষে ভীষণ অনিষ্ঠকর হইত। 

সঞ্রু কমিটি ভাবী শাসনতঘ্ত্রে দেশকে হিন্দু, মুদলমান, তপ- 
শশলী, শিখ, এংলো-ইগ্ডিয়ান, ভারতীয় শ্রীষ্টান প্রভৃতি সম্প্রদায়ে 
বিতক্ত করিয়! সা'প্প্রদ্দায়িক ভেদাভেদকেই সমর্থন করিয়াছেন।' 
ইস্ছাতে সাম্রাজ্যবাদী ভেদনীতির মূল দেশে থাকিয়াই যাইবে। 
এই ভাবে ভারতীয় শাসনতস্তরে স্কত্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে দেশকে বিভক্ত 
কর! ভারত-সাআ্রাজ্য কাষেম রাখিবার উদ্দেশ্যে ব্রিটেনই প্রথম 
করিয়াছেন। ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে এই প্রথ! ভারতবর্ষে তো! 
ছিলই ন।, তাহাদের শাসন আরম্ভ হইবার গোড়ার দিকেও উহ! 
ছিল না। ভারতবর্ষে স্বাধীনতার দাবী প্রবল হইবার সঙ্গে সঙ্গে 
এই তেদনীতির প্রয়োগ ক্রমাগত চলিয়াছে। একটির পর একটি 
শাসনতন্ত্র অধিকতর অধিকার দানের নামে এই ভেদনীতিকেই 
পাক! করিয়া আনা হইয়াছে। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান- 
গুলিতে পর্যন্ত যুক্তনিরবাচনের স্থলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে দেশকে 
বিভক্ত কৰিয়। পৃথক নির্বাচন প্রবর্তিত হইয়াছে । সপ্রু কমিটি 
কতৃক সাশ্প্রদায়িক ভাগ কেবলমাত্র যুক্তনির্বাচন পুনঃ-প্রবতনের 
জঞ্জ লাময়িক ভাবে সমর্থনযোগ্য হইতে পারে। 

শাসনতন্ত্র রচনা! কমিটির জাসন ভাগের যে ছিসাব কমিটি 
দিয়াছেন কেন্দ্রীয় পরিষদের আসন নিধণারণও সেই অন্গপাতেই 
তাহারা করিতে চাছিয়াছেন। হিসাবটি এই £ কমিটিতে মোট 
১৬০ জন সদ্রন্ত থাকিবেন, তন্মধ্যে হিন্কু ৫১, মুসলমান ৫১, 
তপঙ্গীলী হিমু ২০, তারতীয় প্রীষ্টান ৭, শিখ ৮, পাবত্য জাতি 
৩, এংলো-ইিয়ান ২, ইউরোপীয়ান ১ এবং শিল্প, বাণিজ্য, 








বিবিধ প্র _ অগ্রু কির রিপোর্ট 
জমিদার, বিশ্ববিভালয়, শ্রমিক ও নান্ীপ্রতিনিষি ১৬। তিন-. 


৪ 


চতুর্থাংশ সদ্য উপস্থিত,থাকিয়! তোট না দিলে কোন সিদ্ধান্ত 
গৃহীত হইবে না।, 

এই ভাবে আসন তাগে মুসলমানের! মোট আসনের 
শতকয়। ৩২টি পাইয়াছেন এবং হিন্দু তপলীলী ও শিখ সদস্ধের! 
একযোগে পাইয়াছেন শতকর! ৫০। শিখেরা সাধারণ ভাবে 
হিন্দু সমান্ধের বাছিরে ছিল না, তাহাদের মধ্যে সন্প্রতি পৃথক 
হইবার যে চেষ্টামাঝে মাঝে দেখা ছে তাহা! রোধ 
করিবার অন্ত এখন হুইতেই শিখকে হিন্দু সমাজের অবিচ্ছেনভ 
অঙ্গর্ূপে গণ্য করা কতব্যয বলিয়! আমরা মনে করি। ইহ 
অবস্ঠ স্বীকার করিতে হইবে যে এইরূপে ধরিয়াও হিন্দু জাসন 
ভাষ্য প্রাপ্যের অনেক কম হইয়াছে, কিন্তু দেশের ভবিষ্যং 
রাজনৈতিক জীবনে ুক্তনির্ধাচনের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা 
করিলে মুজনির্বাচন প্রথা প্রবতনের জন্ত হিন্দুর পক্ষে এই ত্যাগ 
স্বীকার ব্যর্থ হইবে না। প্রতিক্রিয়াশীল লোকের হাতে ক্ষমত। 
অর্পণে শুধু হিন্দু কেন প্রগতিশীল মুসলমানেরাও ঘোর আপি 
করিয়াছেন। সাল্প্রদায়িক পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা! না! থাকিলে 
প্রতিক্রিয়াশীল ধলকে প্রতুত্বে প্রতিঠিত রাখ যায় না বলিয়াই 
ত্রিশ গবন্েন্ট কতৃক এ দেশে পৃথক্‌ নির্ধান প্রবর্তিত 
হুইয়াছে। যুজ্জনির্বাচন প্রথায় নির্বাচন হইলে রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক প্রস্তুতি সমগ্রভাবে দেশের স্বার্থরক্ষায় ব্রতী লোক 
বা দলই নির্বাচিত হইবার সন্ভাবন! থাকে এবং সেখানে হিন্দু বা 
মুসলমান যে কেহ সর্বোচ্চ পদে অধিষিত হইলে হিচ্দু মুসলমান 
উভয়েই তাহ মানিয়৷ লয় | সংখ্যাগরি্ঠতাই বতণান ক্ষেত্রে এক" 
মাত বিবেচ্য নয়, স্বদেশের মঙ্গলের প্রতি নিষ্ঠাই এখানে প্রধান । 
বাংলার ব্যবস্থা-পরিষদের কথাই ধর! যাউক। সাল্প্রদ্দাপ্িক 
বাটোয়ারার ফলে হিন্দুরা বঙগীয় পরিষদে ভাষ্য প্রাপ্যের অনেক 
কম আসন পাইয়াছেন। বর্ণহিষ্দুর সংখ] মাত্র ৫০। ইংরেজ 
ভাবিয়াছিল এই ৫০ জন বগণহিম্ুর বিরুদ্ধে ১১৯ জন মুসল- 
মানকে দাড় করাইবে। ইহাদের মধ্য হইতে কতক লোক 
হিন্ুধেপ্ন সহিত যোগদান করিলেও নিজেদের হাতে যাহাতে 
ক্ষমতা থাকে সেজগ্ত সর সামুয়েল ২৫টি ইউরোগীয় আসনের 
ব্যবস্থা করিয়াপস্তভরে বলেনঃ “বাংলায় প্রগতিগীল মন্ত্রীসভা 
গঠন পাহাড় ধ্বসিয়! পড়ারই ভায় অসম্ভব ব্যাপার হইবে।” 
কিন্ত পৃথক নির্বাচন সত্ত্বেও বাংলায় পাহাড় ধ্বসিয়াছে, 
ইউরোপীয়-দল-নিরপেক্ষ হিন্দু মুসলমানের মিলিত প্রগতিশীল 
মন্ত্রীসভ। দেশ শাসন করিয়াছে। এই মন্ত্রীদলকে চক্রান্ত করিয়া 
সরাইয়] প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রীঘল গঠন করিয়াও ছুই বৎসরের 
অধিককাল তাহাকে বাচাইয়! রাখ! সম্ভব হয় নাই। পুনরায় 
ইউরোণীয়-দল-নিরপেক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রগতিশীল ধল গঠিত 
হুইয়াছে। ব্যালাল অব পাওয়ার ইউকোনীয় দলের ছাত 
হইতে সনিয়া গিয়াছে । পঞ্চাশ জমের মধ্যে তিন জন ভিন্ন 
কোন বর্ণহিন্তুকে ৫লোনন দ্বারা বশীভূত করিয়! ধলে টান! 
প্রতিক্রিয়াশীলদের পক্ষে সম্ভব হয় মাই। বাংলায় মুক্ত- 
নির্বাচন প্র! প্রবর্তিত হইলে প্রতিক্তিয়াশীলদের পক্ষে রাজ- 
নৈতিক ক্ষমতা করায়স্ত করা সম্পূর্ণ অসম্ভব হুইবে নি 
মিঃসংশয়ে বল! যায়। 


্‌ 


উগ 


ংলায় ৯৩ ধার। 
প্রকৃতির প্রতিশোধ বোধ হয় এমনি করিয়াই আসে । যে 
নাজিমুদ্দীন মন্ত্রীসভা জগ্লাভাবে অর্ধকোটি বাঙালী হিন্দু-মুসল- 
মানের স্বত্যু ঘটাইয় কাপড়, কয়লা, সরিষার তৈল, কেরোসিন 
তৈল প্রভৃতি একটির পর একটি নিত্যব্যহার্য দ্রব্যের ছুর্িক্ষ 
ঘটাইয়া বাঙালীকে ধ্বংসের পথে টানিয়! লইয়া চলিয়াছিল, 
শিঞ্জের দলের লোকেই তাহা শেষ পর্যন্ত সমর্থন করিতে পান্থিল 
দ1। নাজিমদলের প্রায় কুড়িজন সদন্ত বিরোধী দলে যোগদান 
করিয়! বাংলার অপযশের কারণ এই মন্ত্রীমগুলের পতন ঘটাইয়- 
ছেন। সিভিল সাপ্লাই ও এ. আর. পি. প্রভৃতিতে অনাবশ্ঠক কোটি 
কোটি টাক" বরাদ্ধ, নৌকা নির্মাণে পাঁচ কোটি টাকা বরাদ্ধ, মন্ত্রী 
সাহাবুদ্ধীনের জঙ্গলে কাঠ খুঁ্ষিবার অণ্ত এক কোটি টাকা বরাদ্ধ 
এবং চাউল ক্রয়-বিক্রয়ে প্রায় ১৫ কোটি টাক) লোকসান বরাদ্দ 
প্রভৃতিতে রাষ্রনৈতিক ঘুষের মাত্রা হাজার ছাড়িয়া কোটিতে 
পৌঁছিতে দ্েখিয়াই লোকে ভাবিয়াছে, এতট। সহিবে না, প্রন্কতি 
ইছার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেই। নাক্ষিম মন্ত্রীসভার ধারক ও 
পর্দিচালক ম্বেতাঙগদলের পক্ষেও এতটা অনাচার সমর্থন কর! 
সম্ভবপর হয় নাই। 
ব্যবস্থ!-পরিষদদের ভোটকে সর নাজিমুদ্দিন আকন্মিক ভোট 
বলিয়াছেন । মুক্তি দিয়! বিচার করিলে ইহাকে কোনক্রমেই 
আকশ্মিক ভোট বলা চলে না। এঁদিনই প্রাতে সংবাদপত্রে 
বিপ্োধী দল কতৃক চরম শক্তি পরীক্ষার সম্ভাবনার কথ। প্রকা- 
শিত হইয়াছিল। তাছাড়া সবপ্রধান কথা এই যে, মন্ত্রীদলের 
১৮ জন সদস্যের দলত্যাগেই বিরোধী দল জয়লাভ করিয়াছেন 
এবং হুঁহাদ্দের দলত্যাগের সংবাদ প্রধান মন্ত্রী পাখেন নাই । এক 
দিনে কেহ দলত্যাগ করে না, ইহাদের অসস্ভোষের কথ প্রধান 
মন্ত্রীর অক্তানা ছিল ই! সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। তিনি তাহার 
প্রতিকার করেন নাই বা কর! প্রয়োজন বোধ করেন নাই। 
প্রকাশ্টে ও অপ্রকাস্থে শক্তি পরীক্ষার ইঙ্গিত সর নাজিমৃদ্দীন 
পান নাই ইহ! বিশ্বাস কর! কঠিন । 
নাজিম মন্ত্রীমগুলীর পরাজয়ের পরদিন স্পীকার সৈয়দ 
নৌসের আলি যে কারণে পরিষদের অধিবেশন মুলতুবী রাঁখিয়াঁ- 
ছেন বাংলার শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে তাহ! এক বিশিষ্ট 
অধ্যায় ব্ূপে পরিগণিত হইবে। মন্ত্রী নিয়োগ গবর্ণর করিয়া 
থাকেন ইহা সত্য, কিন্ত ব্যবস্থা-পরিষদের আন্বাভাঞ্জন ব্যক্তি- 
পেরই তিনি শুধু মন্ত্রী নিয়োগ করিতে বা মন্ত্রিত্থে বহাল রাখিতে 
পারেন ইহ গণতন্ত্রের মূল কথা এবং ভারত-শাসন আইন 
অনুসারে গবণরদের যে উপদেশপত্র দেওয়া হয় তাহাতেও এই 
কথাই বলা হইয়াছে । মন্ত্রী নিয়োগ জন্বদ্ধে গবর্ণর পরিষদের 


_ বভিমত গ্রহণ করিতে বাব্য-_নিয়মতাপ্রিক শাসনপদ্ধতির ইছাই 


মুল নীতি । ৯৩ ধারা অনুসারে বাংলা শাসনে সম্পূর্ণ দায়িত্ব 


গ্রহণের সময় মিঃ কেসি যে বিদ্বৃতি দিয়াছেন তাহাতে তিনি 


এই বুল নীতি সম্বন্ধে হী ব। না কিছুই বলেন নাই। 
সর্বদলীয় মন্ত্রীদভা ও গণতন্ত 


বাংলার আবার সবক্রলীয় মন্ত্রীসভা গঠনের কথা উঠিয়াছে, 


পূঝের জায় পুনরায় মৌলবী ফজদুল হক সবর্দলীয় মন্ত্রীষতা 


গঠনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। ডাঃ ভামাপ্রসাদ 


নি 


প্রবাল 


হিপ পলা পোস্পি্পি পিপল * পি পতি সি পালি 


১৫২ 


মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কিরণশক্কর রায় প্রত্ভৃতি নেত্বন্দ 
তাহ! সমর্থন করিয়াছেন । সবর্দলীয় মন্ত্রীসভার সহি 
গণতন্ত্রের সম্পর্ক কতটুকু তাহার আলোচনা হওয় 
উচিত । গণতাগ্িক শাসন পদ্ধতির অপর নাম দলগত শাসন 
এক দল শাসনের ভার বহন করে। অপর ধল তাহা। 
বিরোধিতা করে, মন্ত্রীমগুলের ক্রটিবিচ্যুতির জমালোচন 
করিয়। তাহাকে সতক+রাখে । প্রকাশ্ঠ সমালোচনার তা 
মন্ত্রীদল কর্তব্য পালনে অবহিত থাকেন, অন্ঠান্ত কাজ ব 
কত'ঁব্যে অবহেল] কোনটিই তাহার] করিতে সাহসী হন না 
মন্ত্রীমগ্ুল কতব্যভ্রষ্ঠ হইলে মন্ত্রীদলের সৎ ব্যক্জিগণ বিরোধ 
দলে আসিয়া! যোগদান করেন, ফাহাদের শজিবৃদ্ধি হয় ও মন্ত্র 
মণ্ডলের পতন ঘটে। বিরোধী দল তখন শাসমকার্ষের ভা; 
গ্রহণ করেন। গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতির ইহাই মূল নীতি 
আমেরিক] ভিন্ন পৃথিবীর সমস্ত গণতান্ত্রিক দেশ এই পদ্ধতিতে 
শাসনকার্ধ পরিচালনা করে| সবর্দিলীয় মন্ত্রীসভা] গঠন করিছে 
বিরোধী দল থাকে না, ফলে মন্ত্রীদলকে কত'ব্য পালনে সতং 
জাগ্রত রাখিবার কেহ থাকে না। ইহাতে গবন্মেন্টের পঙ্গে 
লক্ষ্যব্র্ঠ হইবার যথেষ্ট সম্ভাঁবন] থাকে, অজনসাধারণেরও স্বার্থ 
হানি হয়। 

- যুদ্ধের সময় ব্রিটেন সবর্ধলীয় মন্ত্রীসভা গঠন করিয়াছিল 
কিন্তু যুদ্ধ শেষ হইয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রগতিশীল দলের 
সব্দলীয় মন্ত্রীমগুল হইতে যতই সরিয়া আসিতে চাহিতেছে 
প্রতিক্রিয়াশীল চাঠিল দল তাহাদিগকে ততই জোরে আকড়াইয় 
ধরিতে ব্যগ্র হইতেছেন। প্রতিক্রিয়াপন্থী দলের পক্ষে কোয়া- 
লিশনের সুবিধা এই যে তাহাদ্িগক প্রগতিপন্থী প্রোগ্রামের 
যতটুকু মানিতে হয়, প্রগতিশীল দলকে নিজ কর্মবারা ও আদশ 
তদপেক্ষা অনেক বেশী ছাড়িতে হয়। প্রতিক্রিয়াগীলদের সহিত 
এইভাবে প্রগতিশীল দল মিলিতে গেলে দেশের উন্নতি অনেক 
পিছাইয়া যায়। বিলাতের শ্রমিক দল ইহা বুঝিয়াছেন তাই 
পার্লামেন্টের আগামী নির্বাচনের কথা উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে 
শ্রমিক নেতা বতমান মন্ত্রীমগুলের শ্রম-মন্ত্রী মিঃ বেভিন তীব্র 
ভাষায় সর্বদলীয় মন্ত্রীমগুল গঠনের বিরুদ্ধে অভিমত ব্যন্ড 
করিয়া বলিয়াছেন শ্রমিক দল ইহাতে কিছুতেই রাঙ্তি হুইবে 
না। দেশের আভ্যগুরিক ও বৈদেশিক উভয্নবিধ নীতি পরথন্ষেই 
এই যুদ্ধের তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে শ্রমিক দল নিজ আদর্শ ও 
কর্মপন্থা রচন! করিয়াছেন, সাম্রাজ্যবাদী দলের সহিত একযোগে 
চলিবার খাতিরে নিজেদের আদর্শবাদ তাহারা কিছুতেই 
পরিত্যাগ কপ্পসিবেন না।- 

বাংলাতেই এই কথাই প্রযোক্্য। মন্িত্ব চাকুরী নহে, পাচ 

জনে মিলিয়া মিশিয়া কাঞ্ধ করাই উহার সার্থকত! নয় । মগ্তরিত্বের 
অর্থ দেশসেবা, দেশের স্বার্থ রক্ষা সরকারী ক্ষমত। প্রয়োগ করিয়া 
দেশকে উন্নতির পথে অগ্রসর করাই মন্ত্রিত্থের উদ্ষেম্ত । এক 
আদর্শ ও এক কর্মপন্থায় অনুপ্রাণিত এক অবিচ্ছেদ্ত ্লেরপক্ষেই 
শুধু ইহা সম্ভব। আপোষের ক্ষেতঅ ইহা! নয়। কংগ্রেসী 
মন্ত্রীসভা দলগত শাসনে ছুই বৎসরে দেশের যেটুকু উন্নতি 
করিতে পারিয়াছিল বাংল] ও আসামের .কোয়াপিশন মন্ত্রীদল 
সাত বংসরে তাহার শতাংশের একাংশও কগ্সিতে পারে নাই, 
ইহা! জাজ সর্বজনবিদিত সত্য | 


শর সিএ শত আত দডপও সপীশপি কা - পসপী প স ১৮ এ. এ ২৩ কা ৭ করা 


বর্তমান মহাযুদ্ধের প্রগতি 


শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় 


নউিরোপে মিঅপক্ষ পশ্চিম যুদ্ধপ্রান্তে এবং রুশসেনা পূর্বা- 
পান্ছে শেষনিম্পত্তির ক্ন্য প্রচণ্ড সংগ্রামে রত। যুদ্ধের বর্তমান 
চতিপথ যে ভাবে চলিয়াছে তাহাতে ছুই প্রান্ত সংযুক্ত হইয়া 
ীর্থানী ছুই ভাগে বিচ্ছিন্ন হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে । এদিকে 
ার্্ানীর উত্তর-পশ্চিম ভাগেখরুর অঞ্চল মিজ্রপক্ষের বেড়াজালে 
বদ্ধ যাহার অর্থ এই যে জার্মানীর বৃহতম অন্ত্রনির্মাণ কেন 
চুইটির মধ্যে একটি এখন দেশের স্বষ্ত অংশের সহিত যোগ- 
প্হিত। মার্কিন বর্মবাহিনীগুলির মধ্যে একটি এখনও অপ্রতিহত 
চ্াবে দক্ষিণ ঝুঁকিয়া পূর্ববমুখে চলিতেছে, সে পথেও জার্মানীর 
কয়েকটি ছোটবড় অস্ত্রনিশ্বাণকেজ্জ রহিয়াছে । ফলত এখন 
জার্মান রণপরিষদ উভয় সঙ্কটে পড়িয়াছে। অন্্রকেন্দ্র বাচাইতে 
গেলে সংখ্যালধিষ্ সেনা লঈ ; প্রচণ্ড শক্তিপরীক্ষায় পড়িতে 
হয়, এবং তাহ না করিলে অস্ত্রের অভাবে সৈম্ধদের যুদ্বশক্তি 
ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া পড়ে। সুতরাং বর্তমানে যুদ্ধের পরিস্থিতি 
যেরূপ তাহাতে মিত্রপক্ষের শেষনিষ্পত্তির চেষ্টায় সফল হওয়ার 
সম্ভাবন! ক্রমেই বাড়িতেছে। মিত্রপক্ষের প্রধান বক্ত! মিঃ চার্চিল 









ইতিমধ্যেই বলিয়াছেন যে জয়লাভ দৃষ্টির সীমার মধ্যেই 
পৌছাইয়াছে। সোভিয়েটের বক্তাদদিগের মতে তাহা আগামী 
গ্রীষ্মের মব্যেই আসিয়া! যাইবে । 


জার্মান রণপরিষদ এখন কেবলমাজ প্রতিরোধ চেষ্টায় ব্যস্ত 
এবং তাহাতেও যুদ্ধের গতিবেগ কম! ভিন্ন অন্ত কোনও পরিবর্তন 
ঘটে নাই। যুদ্ধ এখন যে ভীষণ রূপ ধারণ করিয়াছে তাহাতে 
এরূপ প্রচণ্ড সংগ্রাম দীর্ঘকালস্থায়ী হওয়া সম্ভব নহে। হয় 
আর অল্প কিছুদিনের মধ্যে জার্মান রক্ষীদল ছত্রভঙ্গ হইবে 
নহিলে মিত্রপক্ষের আক্রমণের তেজে কিছু সাময়িক মন্দা 
পড়িতে বাধ্য । সেই সন্ধিক্ষগ এখন বেশী দুরে নাই, ুতরাং 
এখন যে যুদ্ধ চলিতেছে তাহাতে উভয় পক্ষই প্রাণপণ লড়িতেছে 
এবং উভয়েরই শক্তির শেষ সীম] পথ্যস্ত সমরপ্রান্তে নিয়োজি ত 


হইয়াছে । এখন মুস্ধক্ষেত্র হইতে যে সকল সংবাদ আসিতেছে, 


তাহাও বিশেষ ভাবে অংক্ষিপ্ত কেনন] কোন পক্ষই জন্য পক্ষকে 
কোনও সন্ধান দিতে প্রত্তত নহে। 

মিত্রপক্ষের আক্রমণের মধ্যে ব্রিটিশ ও কানাডিয় সেনার 
অগ্রগতি প্রবল প্রতিকোধচেষ্টার উপর দিয়া! চলিতেছে । মণ্ট- 
গোমেরীর সৈম্ভ অগ্নিপ্লীবন বহাইয়া পদে পদ্দে বিপক্ষের 
বাধা ভাঙ্গিয়া অগ্রসর হইতেছে । এনপ যুদ্ধে হুই পক্ষেরই 
ক্ষয়ক্ষতি ও ক্লান্তি ক্রমেই বাড়িয়া! চলে এবং সে ব্যাপারে 
জাশ্মান দলের সেনা, সংখ্যায় ও অস্ত্রবলে বহু লঘিষ্ঠ হওয়ায়, 
হটিয়! যাইয়া! রক্ষাব্যুহ ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলিয়াই 
পশ্চিম প্রান্তের এ অংশের উপর মিত্রপক্ষের দৃষ্টি এখন 
নিবন্ধ। রর অঞ্চলে এক বিরাট, অবরোধ-পর্বব যাহাতে ন! 
ধীড়ায় সেই চেষ্টায় মাফিন সেনানী এখন অত্যন্ত ব্যস্ত-সমন্ত 
ভাবে যুদ্ধ চালাইতেছে। এসেনের শহরের রক্ষণ-ব্যবস্থা ছেদ 
করিয়া মাকিন সেনা ভিতর মুখে লড়িয়া চলিতেছে যাহাতে এই 
অবরোধ-পর্ধ্ব অঙ্গ দিদেই শেষ হয়। আরও দক্ষিণে মার্কিণ 


সেন] বিরাট. অনুপাতে বর্থ ও কামান ব্যবহার কক্িয়া আগে' 


চলিতেছে, তবে যুক্ত অভিযানের অন্ত অংশকে বেলী পিছনে 


রাখিয়া তাহার] দ্রুত ঝটিকাযুদ্ধ চালায় মাই। এই এক 
অংশে মিআউপক্ষের অভিযান সম্পূর্ণ স্থানমুক্ত ও সচল। 

পূর্ব প্রান্তে রুশ সেনা এখন নূতন পথে জার্মানীর রক্ষাবহ 
ধ্বংসের চে&া দেখিতেছে। উত্তরের যুদ্ধ অনেক ক্ষেত্রেই স্থলবন্ধ 
হইয়] পড়িতেছে, সেখানে কোনও দ্রুত নিষ্পত্তির চিন্ধ এখন 
দেখা যায় মা। নীচে ভিয়েনার মুখে এখন রুশ সেন। প্রবল 
আক্রমণ চালাইতেছে এবং তাহার কিছু উত্তরে জ্ এক বাহিনীও 
প্রচণ্ড যুদ্ধে অগ্রসর হইতেছে । কিন্ত এখন আর কোথাও পুর্বে- 
কার ঝটিকায়ুদ্ষের রূপ দেখ] যাইতেছে না, এখন প্রবল ঘাত- 
প্রতিঘাতের উপর দিয়! বিপক্ষকে ধ্বংস করার চেষ্টা! চলিতেছে। 
পুর্ব-ইউরোপে শীত খতু বিদায় লইয়া! বসন্তের আগমনীর 
আরম্ত হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে তুষার দ্রবের পঙ্ক প্লাবনও এখন 
চলিতেছে । সম্ভবতঃ ইহারই দরুন সোভিয়েট সেনায় আক্রমণ 
এখন স্থলবন্ধ হয়| পড়িতেছে। অবশ্য বলা যায় নাঘে যুদ্ধের 
এইন্ধপ গতি কোনও পুর্ব নির্ধারিত সমরকৌশল অন্থযায়ী 
কিন! । যদি তাহাই হয় তবে তাহাও অল্প দিনের মধ্যে প্রকা- 
শিত হইবে। 

ইটালীতে সম্প্রতি উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটে নাই, অন্ততঃ পক্ষে 
পশ্চিম ও পূর্বব প্রান্তের ঘুদ্ধের তুলনায় বলিবার মত সেখানে 
কিছু হয় নাই। ইউরোপের দক্ষিণ অঞ্চলকে মিঃ চার্চিল 
ইউরোপের “নরম উদ্রস্থল” (501 000011১9115 ) আখ! 
দিয় সেখানকার আক্রমণের উপর অনেক কিছু আঁশ! 
করিয়াছিলেন এবং হটালীর পতনে সে আশা আন্নও 
বাড়িয়াছিল। বর্তমানে সেখানে কোনও বিশেষ কিছু সম্ভাবন! 
দেখ! যাইতেছে না। নিকট ভবিযতে ইউরোপের মহাসমরে 
কোনও নিপত্তি হইলে তাহার সস্ভাবন! পূর্ব্ব বা পশ্চিম যুদ্ধ 
প্রাস্তেই হবে বলিয়! মনে হুয়। 

জান্শানীর পতন কত দূরে এবং তাহা কি ভাবে হইবে সে 
সঙ্ধদ্ধে অল্লে অল্পে মিত্রপক্ষের অধিকারীবর্গ মতামত প্রকাশ 
করিতেছেন। সোতিয়েটের মুখপত্রে যাহ প্রকাশিত হুইয়াছে 
তাহাতে মনে হয় যে রুশ অধিকারীবর্গ মনে করেন জার্দদানী শেষ 
পর্ধ্যস্ত উত্তর জবান্মানীতে লড়িয়া যাইবে এবং সেখানেই শেষ 
পর্য্যস্ত “গরম জলের কেটলীতে সিদ্ধ” হুইয়া ছিটলার প্রমুখ 
সকলকে লইয়! নাতসী দল ধ্বংস হইবে । অন্ত দিকে জঁইজেন- 
হাঁওয়ার মনে করেন যে হয়ত ব্যৃহবদ্ধ যুদ্ধ শেষ হইলে প্রথর 
গরিলা যুদ্ধ জার্্ামী ছাইয়া চতুর্দিকে ঘলিতে থাকিরে। বল! 
বাহুল্য এসকল মতের বিচার সম্ভব নহে, কেননা, বর্তমানে 
যে যুদ্ধ চলিতেছে তাহার পরিণতি অনিশ্চিত । জার্মান রক্ষাব্যুহ 
ছিন্নভিন্ন হইলে-_যাহা এখনও কোথাও হয় নাই--তাছার, 
ফল একরূপ হইবে অন্ত দিকে তাহা ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হুইয়াও : 
যদি অবিচ্ছিন্ন থাকে তবে অন্তরূপ হুইবে। 

মান প্রশান্ত মহাসাগর অভিযান জাপানের বাস্তভূমির 
চৌহুল্ধীর ভিতর হানা দিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং জাপানের 
উপর বোমাক্ষেপণের কার্ধ্যও বাড়িয়াছে, কিন্তু এখনও তাহা! 
সেরূপ ধ্বংসকান্ী সৃত্তি ধারণ করে নাই। ওঁদ্ধপ বোমাক্ষেপণে 
জাপানের ঘুদ্ধচেষ্টায় সাময়িক বাধার সৃষ্টি হইতে পারে খ্টে, 


5২ 


শি শি বস শপ, কসর লরি হউন এস পিস জি সি পোজ ৯ পি, পর পাপ 


কিন্ত তাহাতে স্থাকী ক্ষতি হইয়া জাপানের শক্তি কমাইবার, 
এষম ফি শক্তিযৃদ্ধি রোধ করিবার কার্ধ্য অগ্রসর এখনও হইতেছে 
কিনা সঙ্গেহ। জাপানের নৌবহরের শক্তি বিষম আঘাত 
পাইক়্াছে এবং পাইতেছে সঙ্গেহ নাই, কিন্ত সেখানেও 
ক্ষতিক্ব পরিমাণ কত! তাহ! বলা সম্ভব নহে। প্রশান্ত মহা- 
সাগরের মার্ষিন অভিযানের সফল প্রগতির কারণে জাপানের 
মগ্ত্রীপরিঘদে কয়েক মাসের মধ্যেই ছুই বার আমুল পরিবর্তন 
খটয়াছে। - এই পরিবর্তন হইতে নানা দৈবজ্ঞ নানানূপ ভবিষ্য- 
স্বাদ করিয়াছেন, কিন্তু পেষ পর্ধাস্ত যাহ! বুঝা যায় তাছাতে 
মনে হয় যে জাপান বুঝিতে পারিয়াছে যে চরম শক্জিপরীক্ষার 
দিন ঘনাইয়! আসিতেছে এবং সেই অবস্থার জ্ন্ঠ সে সকল দিকে 
প্রস্তুত হইতেছে । মার্কিন নে অভিযান এবং স্থল অভিযান 
ঘাহার প্রধান জংশ এখনও ফিলিপিনে আবন্ধ__যেন্প দৃঢ়ভাবে 
এবং ক্ষতির দিকে দৃকপাত না করিয়া চালিত হইতেছে তাহা 
বাস্তবিকই বিম্বয়জমক ও প্রশংসার্থ সে বিষয়ে সনদেহমাত্র নাই । 


বিশ্ময় ও প্রশংসার কথ! ছাড়িয়া! এসিয়ায় যুদ্ধ নিষ্পতিগ 
কথ পাড়িলে দেখ যায় যে প্রশাস্ত মহাসাগরের খণ্ড অভিযান- 
গুলি এসিয়ার চরম মহাযুদ্ধের উদ্চোগপর্ধের অংশমাগ্র। 
জাপানের ায় ছুর্বর্ঘ যুদ্ধপ্রিয় জাতির পক্ষে এই আঘাত ও 
ক্ষতি যে সাংঘাতিক নহে ইহ] বলা বাহুল্য । বরঞ্ণ ইহা দ্রষ্টব্য যে 
জলে প্রায় শক্তিশুন্ত এবং আকাশে হটিয়া যাওয়া সত্বেও তাহা 
ু্বদানের সংকল্পে কিছুমাআঅও প্রতেদ ঘটে নাই। সুতরাং 
জাপান থে হঠাৎ অন্তর ছাড়িয়া আত্মসমর্পণ করিবে এবং এসিয়ার 
যুদ্ধ সহজেই মিটিয়া যাইবে একথ! ভাবাও ভুল এবং সে বিষয়ে 
মার্কিন মুদ্ধচালকগণ ডীহাদের দেশকে বারংবার সতক' 
করিয়াছেন। জাপানের নৌবহুরই বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে 
এবং বিশেষ সময় ন! পাইলে এবং আকাশে জাপানী বিমান- 
বাহিনীর শক্তিত্বত্ধি না হইলে তাহার অবস্থার পরিবর্তন না 
হওয়াই সম্ভব । জাপানী আকাশবাহিনীও মার্কিন আকাশ- 
অভিযানের সম্মুখে হটিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্ত সম্প্রতি সে ক্ষেত্রে 
পুনর্বধার জম্যক ভাবে যুদ্ধদানের চেষ্টা জাপান করিতেছে। 
বর্তমান অবস্থায় স্থলে স্থাপিত আকাশবাহিনী মান নৌবাহিত 
আকাশবাছিনীকে হটাইবার জন্ঠ রিউচু ও ওকিনাবা অঞলে 
অতি দৃঢ়তাবে আক্রমণ চালাইতেছে। ইহার ফলাফলের উপর 
মাঁঞফিন জাপান-বিরোধী অভিযামের গতি ও গণ্ব্যপথ 
ছুইয়েরই অনেক কিছু মির্ভর করিতেছে; স্থলযুদ্ধের হিসাবে 
জাপানের ক্ষতি এখনও সামানই হইয়াছে । তাহার 
কতকগুলি দুশিক্ষিত এবং মিপুণ সৈভবাহিনী মরিয়া হুইয়া 
লড়িয়। যাহার মার্ফন নাম “আক্মঘাতী ফুদ্ধ”--শেষ সৈল্ত 
খর্যন্ত ভৃগু হইয়াছে এবং হইতেছে । ইহার ফলে তাহার ক্ষতি 
হইতেছে সঙ্গেই নাই, কিন্ত অন্ত দিকে জাপান সময় পাইতেছে 
এবং প্রতিতবম্বীরও ক্ষতি করিতেছে। ক্ষতির পরিমাণও এতদিন 
সাংখাতিক হয় মাই, কেননা, ক্ষতি যাহা হইয়াছে তাহা! 
অপেক্ষা অনেক অধিক্ষ দৃতন সৈষ্ভ জাপান প্রতি বংসর তণ্তি 
করিয়া হুশিক্ষিত করিতেছে । জ্বাপামের প্রধান সমস্ডা 
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সাগর অভিযানের প্রধান উদ্দেষ্ঠই জাপান যাহাতে সেই সম 
নিধ্বিবাদে না পায় তাহার ব্যবস্থা করাঁ। জাপান প্রায় তি 
বংসর সময় পাইয়া গিয়াছে এবং আরও কিছু পাইবে মনে হয 
কেননা, ইয়োরোপের যুদ্ধ শেষ না হইলে মিজ্রশক্তির সম্পূ 
ক্ষমতা জাপানের বিরুদ্ধে নিয়োজিত হইতে পারে নাঁ। মি 
পক্ষের সৌভাগ্যক্রমে হিঃ চার্চিলের “এশিয়া অপেক্ষা করুক 
এই মহামূল্য বাণী মার্কিন রণনাঁঘ়কগণ সময় থাকিতে অধ্ 
করেন এবং প্রশান্ত মহাসাগর অতিযান সবলে চালিত করেন। 
রূশ-জাপান মুদ্ধ-নিবারক সন্ধি বিচ্ছেদ করার এক বংসরে 
বিজ্ঞপ্তি দান করার পর সোভিয়েট জাপানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধার 
করিবে কিনা এ বিষয়ে জল্পনা-কল্পনার বুল কারণ জাপাশে, 
শি সামর্থ্য বৃদ্ধির প্রমাণ ক্রমে প্রকাশিত হওয়া । যে বিরা 
শক্তি মাকিন প্রশান্ত মহাসাগর অভিযানে জলে আকাশে € 
গলে প্রযোজিত রহিয়াছে তাহার পরিচয় জনসাধারণ অল্পে অয 
পাইতেছে। তিন বংসর পূর্বে কেছ ভাবে নাই যে জাপান 
এরন্নপ প্রচণ্ড শক্তির বিরদ্ধে দাড়াইতেও পারিবে । এখন দেখ' 
যাইতেছে যে জাপানের সঙ্গে শেষ নিষ্পত্তির সময় উহা! অপেক্ষা 
কয়েকগুণ অধিক শক্তি না! প্রযুক্ত হইলে এশিয়ার যুদ্ধ দীর্ঘকাল 
স্থায়ী এবং অত্যন্ত ক্ষয় সাপেক্ষ হইবে। যর্দি সৌভিয়েট 
জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামে তবে যুদ্ধ দীর্ঘকাল স্থায়ী ন! 
হওয়াই সম্ভব এবং সেইজন্ুই মিঅপক্ষের সাধারণের এ বিষয়ে 
এত উৎকঠ1। জাপানের বিরুদ্ধে অভিযান কেবলমাজ জলপথে 
প্রশান্ত মহাসাগরের অসীম জলরাশি বাহিয়া ছোট ছোট ্বীপ- 
মালার পথে চালিত হইলে তাহ! কত দিনে কত দুর অগ্রসর 
হইতে পারিবে তাহা বলা যায় না । সুতরাং এসিয়ার মূল ভূমি- 
খণ্ডে মি্রপক্ষের খাঁটি স্থাপন করিয়া জলপথে ও স্থলপথে চত্ু্দিক 
দিয়া জাপান আক্রমণের কথ। উঠিয়াছে এবং সেরূপ ব্যবস্থায় 
সোভিয়েটের সাহাষ্য মিজ্রপক্ষের নিকট নিতান্তই বাঞ্ছনীয় । 


সোভিয়েটের সাহায্য না পাইলে জাপানের বিরুদ্ধে অভি- 
যান চালনার পথ চারিটি। প্রথম পথ যে দিক দিয়! বর্তমান 
অভিযাঁন চলিয়াছে সেই পথে, অর্থাৎ প্রশান্ত মহাসাগর পার 
হইয়া সলোমন, মারিয়ানা, ফিলিপিন, বোলিন রিউটু ঘ্বীপমালা- 
গুলিতে ছোট বড় খাটি স্থাপিত করিয়া নৌবহরের সাহায্যে 
জাপানের বান্তভূমির উপর চড়াও করা, যাছা অত্যন্ত অনিশ্চিত 
এবং কঠিন ব্যাপার । যি কোনওক্রমে মার্কিন নৌবহুর বিশেষ 
ক্ষতিগ্রস্ত হইয়! পড়ে তবে সমস্ত এসিয়ার অভিযান বিপদৃগ্রন্ 
হইতে পারে। দ্বিতীয় পথ প্রশান্ত মহাসাগর বাহিয়া ফিলিপিন 
হুইয়! দক্ষিণ চীনে মুদ্ধ গ্রাস্ত গঠন। এখান হইতে জাপানের 
বিরুদ্ধে অভিযান চালন! বিশেষ সময়সাপেক্ষ, কিন্ত জাপানের 
মৌবহরের এবং স্থলস্থাপিত আকাশবাহিমীর কেন্দ্র দূরে থাকায় 
অভিযানের সঙ্কট অপেক্ষাকৃত কম। তৃতীয় পথ বর্ধারোড ও 
চুংকিং হইয়া, সে পথ সন্কীর্ণ এবং বিশেষ সময় সাপেক্ষ, 
কেননা, সবকিছুই অল্পে জন্পে করিতে হুইবে। চতুর্থ পথ 
ব্রন্মমালয় ইন্দোচীন হইয়া দক্ষিণ চীনের পথে, সে পথের শেষ 
অতিদূরে এবং সময় হিসাবে তাহার অন্ত নাই বলিলেই চলে 


স্কিপ পা পি 


১০ 
শপ পিপসিশপসসপোপল 


অমর একথ| ধহবার লিখিত' হইয়াছে এবং মার্ষিন প্রশান্ত মহা- 


যি কেবল এই পথেই অভিযান চালিত হয়। 


প্রাচীন ভারতে শিক্ষাপদ্ধতি 


শ্রীবিমলাচরণ' দেব 


পর্ব প্রবন্ধে [ আ্বিন, ১৩৫১ ] বিচাদানের কথা বলিয়াছি। 
_$ বর্তমান প্রবন্ধে বিভাএহণের কথা বলিতেছি। 
| কখনও কখনও দেখা যায় যে, দান করা সহজ, হণ কর! 
অহ নয়। বিত্বা সম্বন্ধে এই নিয়ম বিশেষ তাবে প্রযোজ্য । 
 এইনত্তই বোধ হয় বলে__”গুরু মিলে লাখ লাখ, চেলা মিলে 
এক ।* যত দুর দেখা যায়, এই অবস্থা প্রাঙ্চীন কালেও ছিল। 
কারণ কাঠকোপনিষং-এ দেখি-_ 
“আশ্চর্ষ্যো বক্ত! কুশলোহন্ত লন্ধা 
আশ্চর্্যে জাতা কুশলা নুশিষ্ট;” 
এই বিষয়ের “কুশল বক্তা,” অর্থাৎ যিনি খুব পরিফার ভাবে 
বিষয়টি বুধাইতে পারেন, পাওয়া খুবই শক্ত । তাহার চেয়েও 
শক্ত_এইরূপ কুশল বক্তা দ্বারা উপদিষ্ঠ হইয়া! সেই উপদেশ 
সম্পূর্ণ ও যথোপদিষ্ট ভাবে গ্রহণ করিতে পারে, এমন লোক । 
ঘেমন একটা উদাহরণ দ্িই-_্ুধ্য বা চন্্র নিক্গ নিজ রশি দিয়া 
চলিয়াছেন। কি্জ সেই রশ্মি সকলে গ্রহণ করিতে পারে না । 
পারে কেবল স্ু্য্যকান্ত বা চন্ত্রকান্ত মণি। অতি ছূর্লভ | 
এই রকম কথাই আছে--“চরক সংহ্িতা”তে--যেখানে 
বল হইতেছে, মহধি কুষাজেয়ের শিষ্যরা সকলে সমান হইলেন 
নাকেন? তাহার উত্তর-_“বুদ্ধেবিশেষস্তজাসীন্লেপদেশাত্তরং 
মুনেঃশ ( চরকসংহ্িতাঁ, ১, ১, ১২), অর্থাং শিশ্যদের বুদ্ধির 
অর্থাৎ গ্রহণ ধারণ শক্তির ইতরবিশেষ ছিল, মহতি কোনও 
শিয়কে ভাল করিয়া ও কোনও শিশ্যকে খারাপ করিয়া 
পড়াইয়াছিলেন, তাহ! নয়। (এখানে মনে পড়ে_হাতে 
রাখিয়া! ও পক্ষপাত করিয়া পড়াইবার ছুর্নাম প্রোণাচার্য্যের 
ছিল, কিন্ধ অঞ্জুম নিজ প্রজ্ঞার জোরে সে সমস্ত কাটাইয়' 
উঠিয়াছিলেন |) 
প্রজ্ঞা থাকা একান্ত আবশ্ঠক, তাহ না হইলে পড়া গুনা 
সমস্তই বৃথা । এই কথ! মহাভারত ২, ৫৫, ১ (চি)তে আছে-_ 
“যন্ত নাস্তি নিজ? প্রজ্ঞা কেবলং তু বহুক্রুতঃ। 
ন সজানাতি শান্ত্ার্থ, দর্বা স্ুপরসাঁনিব ॥” 
প্রজ্ঞা শ্বধু থাকিলে হুইবে না, প্রজ্ঞাকে বিশুদ্ধ করিয়। লওয়া 
আবন্ঠক--চরক সংহিতা, ১, ৯, ১৮তে আঁছে-_ 
“শন্ত্রং শান্ত্রাণি সলিলং গুণদোষপ্রত্বতয়ে । 
পাজাপেক্ষীণ্যতঃ প্রজ্ঞাং চিকিৎসার্ঘং বিশোধয়েং ॥” 
এখানে আমার বোঁধ হুয় “চিকিৎসা” অর্থে “সম্যক্‌ প্রকার 
জামিবার ইচ্ছ1।” সম্যক্‌ প্রকারে কোন বিষয় জাঁনিবার ইচ্ছা! 
হইলে নিজ প্র্ঞাকে বিশুঞ্ করিয়া লইতে হয়। তাহা না 
হইলে জ্ঞান সম্যক পে চিত্তে প্রতিফলিত হয় না। যেজ্ঞান 
সম্যক্‌ নয়, তাহ] অজামের অপেক্ষাও জপকাম্মী। এই কারণে, 
প্রস্তা বিগুষ্ধ হইলে তবে মান্য ভামার্জনের উপযুক্ত পা হয়। 
খন্্, শান্তর ও সলিলের দোষ গুণ তাহার] যে পাকে আশ্রয় 
করিয়াছে, তাছান্র উপর মির্ভর করে। 
এই রূপে গুরু ও শিশ্ত উভয়েই বিশুদ্বপ্রজাহুক্ত হইলেই 
ঠিক হয়। কারণ তখন এক জন উপদেশ দিতে ও অপর জন 


সেই উপদেশ গ্রহণ করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ হন। এই কথাই 
ম, ভা, ১২১ ১২০৯১ (চি) তে আছে_ 

“বক্তা শ্রোতা চ বাক্যং চ যদ স্ববিকলং নৃপ। 

সমমেতি বিবক্ষায়াং তদ স্পোহ্রধঃ প্রকাশতে ॥” 
বক্তা, তাহার বাক্য ও শ্রোতা, এই তিন অ-বিকল হইলে, 
অর্থাং কোনও রূপ বৈকল্য দোষযুক্ত না হইলে, অর্থ সম্যক্‌ 
প্রকাশ পায়। এই তিনের একটিরও বৈকল্য সম্যক অর্থ 
প্রকাশের পরিপন্থী । | 

যদি গুরু “আশিক” হন এবং শিল্ভও সম্যক এ্রহণধা রপক্ষম 

হয় তাহা হইলেই গুরু শি্ক সম্পর্ক সাফল্য লাভ করে ও 
অশেষ কল্যাণের কারণ হয়। এই আশ! করিয়াই শাস্তি পাঠ 
--গুরুশিয্ের সংযুক্ত প্রার্থনা 

“সহ নাববতু সহ নৌ ভুনজ, সহ বীর্ধ্যং করবাবছে। 

তেজখ্ি নাবধধীতমন্ত ম! বিদ্বিষাবছৈ ॥” 

এ রকম না হইলে বিপদ, অর্থাৎ গুরু খদি ঠিক বুঝাইতে 

ন! পারেন বা শিষ্ক যদি ঠিক গ্রহণ করিতে লা পারে, পরস্পরের 
মধ্যে বিদ্বেষ অবস্থস্ভাবী। “তয়োরন্তরো  স্বত্যুং ( “তয়োরক্ত- 
তরঃ প্রতি” ) বিদ্বেষ বাহবিগচ্ছতি” | জানই জীবন, “পরমা 
প্রশান্তি” । অসম্যক জ্ঞানই ম্বত্যু। অসম্যক্‌ জ্ঞান হইতে 
মানসিক অশান্তি, অতৃপ্তি ও বিদ্বেষ, এবং বিদ্বেষ হইতে ম্বত্যু 
উৎপন্ন হয়। এই অন্ত গুরু ও শিষ্য উভয়েরই প্রজ্ঞা থাকা 
দন্নকার এবং তাহা বিশুদ্ধ করিয়? লওয়া দরকার । 


যিমি গুরু হইবেন, তাহার সন্বদ্ধে বল! আছে--“অসংশয়ঃ 
সংশয়চ্ছিন্রিরপেক্ষা গুরুর্মত” | অর্থাৎ তিনি মিজে “অসংশয়”। 
কাহার কোনও সংশয় নাই, সমস্তই স্থিরমিশ্চয়ভাবে জানেন । 
নিজেই যে শুধু “অসংশয়” তাহা নহে, তিমি “সংশয়ঙ্ছিদ্‌*, 
অর্থাৎ যদি কাহারও মনে কোনও বিষয়ে সংশয় হয় ও সে 
তাহ! তাহার মিকট উপস্থিত করে, তিনি তাহা ছেদন করিতে 
সমর্ঘ-_যে কথা লাট্যায়ন শ্রোতশ্থত্রে ১১৭ এ “বাণী” শব 
ব্যাখ্যা করিতে অগ্নিশ্বামী বলিয়াছেন--“যো হি পৃ: সন্‌ 
ভায়েন প্রতিবচনং প্রদদ্ধাতি, -স বাগ্সী, মতিতবৈধে উৎপদ্লে 
সংশয়চ্ছেতা” । এরূপ লোক কাহার বা কিসের অপেক্ষা 
রাখিবেম? কাজেই নিরপেক্ষ । বল! বাছল্য, “অসংশয়”, 
“সংশয়চ্ছিদ্‌”, “নিরপেক্ষ”, ইহার কোনটিই বিশুদ্ধ প্রজ্ঞাবাম্‌ 
ব্যতীত আর কেহই হইতে পারেন না। এই অর্থেই নারদ 
সম্বন্ধে মহাভারত ১২.২৩০.১৭ (চি)টতে বলা আছে-_-“অধীর্ঘ- 
সংশয়ে! বাগী”। ৃ 

গুরু ও শিষ্য উভয়েই প্রজ্ঞাবান্‌ হইলেই হয় না আরও 
একটি কথা থাকে-_সময়। বিস্াদান ও গ্রহণে কতখানি সময় 
লাগিবে, বিভা যে অসীম ও জীবন সসীষ, ইহ সর্বকালে সর্বসাই 
আানপিপান্ুদের আক্ষেপের বিষয় ৷ ল্যা্টনে প্রধা আছে 
/9 107) 516 0191১ এই আক্ষেপই পাণিনি ব্যাফর়খের . 
পাতগ্রল মহাতাষ্যে পাই-_ 

“বৃহস্পতিপ্চ প্রবক্তেজপ্চাহব্যেতা 


দিব্য, বর্ধসহন: 


পাপী পপ পশলা পার পে পপি রর সী এলে দপী লং পা বরা টি পার্তিসিলী 


কালে! ম চাহস্তং জগাম। কিং চপ যঃ সর্বধা চিরং 
জীবতি স বর্ষশতং জীবতি। চতুততিষ্চ প্রকারৈধিদ্যোপযুক্তা 
ভবত্যাংইগমকালেন স্বাধ্যায়কালেন প্রবচনকালেন ব্যবহার- 
কালেদেতি। তত্র চা২ইগমকালেনৈবাহহকুঃ পযুপযুক্তং ভাৎ”। 

প্রবক্তা (অর্থাৎ জাচার্ধয বা গুরু) যে সে লোক মহেন, 
দ্বয়ং ব্হম্পতি | অধ্যেতা (বা.শিষ্য) যে সে লোক নহেন, 
স্বয়ং ইল। অধ্যয়নকালও বড় কম নয়-_দিব্যবংসরের এক 
হুত্র | তাহাতেও পড়া শেষ হইল না । এখনকার কালে 
লোকে যদি খুবই দীর্ঘজীবী হয়, ত একশত বংসর। কিন্তু বিদ্যা 
“ব্যাবহৃত” হুয় চারি রকমে-_ 


প্রথমেই “আগম” (অর্থাৎ গুরুর নিকট গ্রহণ), তাহার 
পরেই “স্বাধ্যায়” ( অর্থাৎ নিজে নিয়মপূর্বক অধ্যয়ন), তাহার 
পল্প “প্রবচন” অর্থাং উপযুক্ত শিষ্যকে উপদেশ , তাহার পরে 
“ব্যবহার” (অর্থাৎ সেই বিস্তার প্রয়োগ )। এখন দেখি, 
প্রথমটি অর্থাৎ “আগম”এ বাবিষ্কা গ্রহণ করিতেই আযুঃ কাটিয়া 
যাত্স। বাকি তিনটার সষয় পাওয়া যায় না। 

এই প্রকার “আগম” বা বিদ্তাগ্রহণমাত্র ঘে খুব সময় ও 
শ্রমসাপেক্ষ, বল! বাহুল্য । বস্ততঃপক্ষে, ষোল আনা! জ্ঞানের 
মধ্যে, শিষ্য গুরুর নিকট এই “আগম”এর দরুণ, মাত্র চারি 
আনার জন খমী। 


ম. ভা. ৫.৪৪.১৬ (চি) নীলক ঠিকাতে পাই-_ 
“আচার্ধ্যাৎ পাদমাদত্তে পাদং শিষ্যঃ শ্বমেবয়া । 
কালেন পাদমাদতে পাদৎ সব্রদ্দচারিভিত ॥” 


শিষ্য আচার্যের নিকট হইতে “আগম”এর আকারে 
জ্ঞানের এক পাদ বা চতুর্থাংশ পায়, অর্থাৎ গুরুর নিকট প্রাপ্ত 
“আগম” দ্বার! জ্ঞানের পত্তন হয়। আর এক পাদ পায় নিজ 
মেধার দ্বারা। শিঘ্যের মেধ! ন! থাকিলে গুরুর উপদেশ 
এঁ পর্য্যস্তই রহিয়া গেল । এই পর্য্যস্ত হইল,.ছুেই পা্দ। তৃতীয় 
পাদ শিষ্য পায় কালের দ্বারা, অর্থাৎ গুরুর উপদেশ শিষ্য নিজ 
মেধা সাহায্যে অনেকটী। বুঝিতে পারে, বলা বাহুল্য । কিন্ত 
বছ ক্ষেতে দেখা যায় যে, তংপরে কালাতিক্রম হইলে সেই 
অতিক্রান্ত সময়ে আর্জত অভিজ্ঞতা - সাহায্যে শিষ্য যদি 
গুল্পপদ্দেশে আবার মনন করে তখন দেখিতে পায় যে, সে 
পুর্বে যাহা ঠিক বলিয়া বুঝিয়াছিল তাহার অল্পবিস্তর 
পরিবর্তন আবঙ্ঠক | সময়ে সময়ে এ পরিবর্তন বছলাংশে 
আবন্টক মনে হয়। এই পর্য্যস্ত শিষ্য নিজ মেধা দ্বারা ও কাল- 
মার্জিত অভিজ্ঞতা সাহায্যে মনন ঘাঁরা বহুছ্ুর অগ্রসর হুইতে 
পারে । এইরপে শিষ্য গুরুর চারি আনা, নিজ মেধা দ্বারা 
চারি আনা ও কালক্রমানজিত অভিজ্ঞতা সাহায্যে চারি আনা 
মোট বার আনা পায়। বাকি চারি আনা পায় নিজ বছিভূর্ত 
এক স্থান হইতে-_উ্ছ। “সত্রহ্মচারী”, অর্থাৎ সতীর্ঘগণের সহিত 
সম্ভাষ। ঘ্বারা'। একসপ বহু স্থলে দেখা যায় যে, কোনও বিষয় বেশ 
[ুখির়াছি মনে হইতেছে, কিন্ত কোনও অতীর্ধের সহিত আলাপে 
শিলা, বিট কোনও এক বিশেষ দৃষ্টিকোণ হইতে সে 
এফখিয়াছে, কিন্ত সে দৃ্রিকোণটি আমার এড়াইয়া গিয়াছে। 
"খুলে এই হুতন সঙ্কেত তথ্যোপলন্ধি সে আমার বিশেষ 
হার | এখন এক দিফে মিজ মেধা ও কাললম্ধ 








গ্রৰানী 


৩ ০ শি মি -৯ প্্গ ০ ্ি প্ব্্পস্ফিপসি কির সতী পরল "লা শীত জী বসির 


বঅভিজ্ঞত! এবং অপর দিকে (সতীর্ঘসম্ভাষালভ্য সঙ্কেত সাহায্যে 
অক্লান্ত মনন দ্বারা আমার ভান যোল আনা হইল । এই মনন. 
যে কত বড় বলা যায় না। গুরূপদেশ ব্যতীত ভ্ঞামার্জন আরস্ত 
হয় না বটে, কিন্ত মননের মূল্য গুরূপদেশের “শত” গুণ। 
কারণ, ধিন! মননে গুরূপদেশ “মৃত, জড় বলিলে অতুযুক্তি হয় 
না। এই জন্ত বলে-_“শ্রুতেঃ শত গুণৎ বিস্তাম্মননষ্‌” | 

এই জন্যই বলিয়াছি যে, ষোল আন৷ জ্ঞান গুরূপদেশের পর 
বহু সময় ও বহু শ্রম, উভয়েরই অপেক্ষা রাখে । এ অবস্থায় 
«আগম”ই সমস্ত জীবন লইতে পারে বলিয়া পতঞ্জলির আক্ষেপ 
ব্বথা নয়। তাহ] যদি হয়, তাহ। হইলে “আগম”এ অর্থাৎ 
জ্ঞান অর্জনমাত্র করিতে দিন ফুরাইল |. “শ্বাধ্যায়”, “প্রবচন”, 
“ব্যবহার”,-_এক কথায় “ক্রিয়া”র সময় পাইলাম না। এন্সপ 
জ্ঞান অর্জনে লাভ কি? “হতং জ্ঞানং 'ক্রিয়াহীনম্‌” | অজ'ন 
ন] করিয়া লোকসানই বাকি? 

এইরূপে জ্ঞানের অসীমত ও আযুঃর সসীমত1 মানব 
সভ্যতার আদিযুগ হইতে জ্ঞানাম্বেষীমা্জকে ব্যাকুল করিয়াছে । 
বন্ততঃপক্ষে এরূপ বহু লোক হইয়াছেন, ধাহাঁদের জ্ঞানের অন্ত 
বুভূক্ষা সর্বগ্রাসী বলিয়া মনে হয়, তাহার] বিশ্বসংসারের সমত্তই 
জানিতে চাহেন। ইহাদের পক্ষে আয়ুঃর সসীমতা জন্য আক্ষেপ 
অতীব তীব্র । 


এই সমস্তার সমাধানের জন্য তিনটি উপায় উদ্ভাবিত হইল । 
প্রথমটি__জ্ঞানান্বেষধীকে বলা হইল- “জ্ঞান ত অসীম, সেই 
অসীমের কোনও এক অংশ তোমার বিশেষ আবশ্তক বোধে 
বাছিয়া লও এবং উষ্ভতারই সম্থপ্ধে অনুসন্ধান কর।” ইহাতে 
গ্রাতব্যের পরিধি যথাসম্ভব সন্,চিত হইল। 

ঘ্বিতীয়টি-_-“তোমার নির্বাচিত বিষয়ে যাহা সারভুত, 
তাহারই অন্বেষণ কর।” অর্থাৎ যাহা দ্বার! তোমার কার্ধ্য- 
সাধন হইবে। জ্ঞানের বহুতা দ্বারা কার্যের হানিই হুয়। 
যেলোক “ইহা! জাঁনিব”, “ইহ জানিব” করিয়া! ছুটাছুটি করে, 
সে শতকল্পেও আসল জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইতে পারে না। 
এই কথা মার্কগেয় পুরাণ, ৪১,১৮-১৯ এ আছে-_ 


“সারভূতমুপাসীত জ্ঞানং ঘৎ কার্ধ্যসাধকম্‌। 
জানস্ত বহুতা যেয়ং যোগবিদ্বকর! ছি সা ॥ 
ইদৎ জেয়মিদং জ্েয়মিতি যন্তুষিতশ্চরেৎ । 
অপি কল্সসহশ্রেযু নৈব জ্ঞেয়মবাপ্র,য়াৎ ॥” 


তৃতীয়টি-__মানবের মেধার সসীমতার জন্য এই নিয়ম করিতে 
হইয়াছে । “মেধা” অর্থে “অতিতানস্থতি” ( “বৃহৎ সংহিতা” 
৬৭. ৩৬. ভটোৎপল টীক1 )__-অর্থাৎ খুব বিস্তৃত শ্মতিশক্তি। 
যে সম্পর্কে 08110) তাহার এক শিক্ষকের সন্বন্ধে বলিয়া 
ছিলেন--“[]0 1180 ৪ 08]801909 11001001, 1119 00081 
1090151)0739019 06780015166 01 811 50000. 1981171108” 
91 1] [7810011600-এর  +[,0060195 01) 110$8- 
[01105108”- 010110 00101 নামক এক কপিকাবাসীর কথা 
আছে। ইনি ১৫৮১ স্রাব পাড়ুয়াতে অধ্যয়নের জন 
আসিয়াছিলেন। ইনি নাকি ৩৬,০০০ পরস্পর অসংলগ্ন কথা, 
প্রথম হইতে শেষ, বিপরীত ভাবে শেষ হইতে প্রথম ইত্যাদি 
মানা প্রকারে আবৃতি কয়িতে পারিতেন। আমাদের দেশেও 


বৈগাখ 


পপি কা নি পাও টি গার অর পপ রা আকা পির হা 2 





হুইয়াছে-_“আন্বডিঃ সর্ষশান্ত্রাণাং বোধা্পি গরীয়সী |” 
মাহুষের স্থৃতিশক্তির এই সসীমত! উপলব্ধি করিয়াই ধারণ- 
সৌকর্ধ্যা্ধে, প্রথমতঃ, লক্ষণান্গুপারে বিশ্বের অগণ্য বস্তর শ্রেনী 
বিভাগ করা হয়। কারণ, অগণ্য বন্ধ প্রত্যেকটি পৃথক ভাবে 
মনে রাখ! অপস্ভব, কিন্ত ঘদি তাহাদের সাধারণ লক্ষণ অবল্ঘনে 
তাছাদ্দের কতকগুলি করিত্ব লইয়া! এক এক শ্রেণীতে সঙ্ঘবন্ধ 
করা যায়, তাহ! হইলে সঙ্ঘগুলির সংখ্যা হ্বল্লতর হওয়ায় মনে 
রাখা সহজ হয়। এই কথ; নিরুক্তে ছুর্গাচার্ধ্য ঠিকাতে 
জআছে-- 
“খষয়োহপুাপদেশন্ত নাহস্তৎ যাস্তি পৃথক্ত্বশঃ | 
লক্ষণেন তু সিদ্ধানামন্তং ঘাস্তি বিপশ্চিতঃ |” , 
ইহছাতেও বোধ হয় ম্মৃতিশক্তির উপর অত্যাচার যথেঞ& 
কমে না। এই ভার আরও লাঘবের জন্ত আবার এক্ুক্র? 
“অক্ষরমুদ্রা”? প্রতৃতিন্ন উদ্ভব | 
এই “ধারণা” যে বিশেষ দ্বরকার, বলা বাছুল্য | কারণ, 
পড়াশ্ডন৷ করিয়া যদি “ধারণা” না হইল, মনে না! রছিল, সে 
পড়া শুনায় লাভ কি? সে পড়া শুনা ত হস্তিক্নানবৎ একেবারেই 
ব্যর্থ। শুধু পড়িলে, জানিলে হইবে না । মনে রাখা একাস্ত 
আবন্তক | এই কথাই শতপথ ব্রাহ্মণ (১. ৫. ১, ৬.) আছে-_ 
“দেবান্‌ ঘক্ষদ্‌ বিদবাংশ্চিকিত্বানিতি 1” এখানে সায়খ 
বলিতেছেন__ 
“বিদ্বান ইত্যনেন হষ্টব্যদেবতাপরিজ্ঞানম্‌। 
চিকিত্বান্‌ ইতি পরিজ্ঞাতন্তাহ্থন্তাৎবিম্মরণম্‌।” 
যাহা! শিখিয়াছি, তাহ] ভুলিয়া না যাওয়]। মনে রাখিতে না 
পারিলে “মনন” অসম্ভব । মনন না৷ করিলে গুঢার্থবোধ হয় না । 
এই বিষয়ই আছে মনু, ১২. ১০৩, এ__ 
“অজ্ঞেভ্]। গ্রন্থিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ গ্রন্থিভ্যে। ধারিপোবরাঃ। 
ধারিভ্যে জ্ঞানিনঃ শ্রেষ্ঠা জঞানিভ্যেো৷ ব্যধসায়িনঃ |” 


অর্থাৎ যাহারা! অন্ত, তাহাদের অপেক্ষা শ্রেঠ্ঠ যাহারা গ্রস্থী, 
অর্থাৎ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছেন ; আবার-_গ্রন্থীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 
যিনি ধারী, অর্থাৎ গ্রন্থ যে শুধু পড়িয়াছেন, তাহ! নয়, স্থতি- 
শক্তিতে ধরিয়! রাখিয়াছেন। আবার-_-এই ধারীগণের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ, যিনি জ্ঞানী, অর্থাৎ গ্রন্থ যে শুধু অধ্যয়ন ও ধান্পণ করিয়া- 
ছেন, তাহ নয়, তাছার গুঢ়ার্থ উপলব্ধি কৰিয়াছেন। কারণ, 
যিনি শুধু “ধারী”, তিনি বস্ততঃ “চলস্ত জালমারী” অপেক্ষা 
বেণী কিছু নহেন। আবার-_জ্ঞানীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যিনি 
ব্যবসায়ী, অর্থাৎ যিনি জান অর্জন করিয়া তাহা কাধ্যে পরিণত 
করিয়াছেন | (ইহাকেই পতঞ্জলি ঠাহার মহাভাষ্যে “ব্যবহার” 
বলিয়াছেন )। কারণ, জ্ঞানার্জন করিলাম, কিন্ত সে জ্ঞান 
কাঙ্জে লাগাইলাম না, সে জ্ঞানে লাডকি?“হতং জ্ঞানং 
ক্রিয়াহীনম্‌।” এই সম্বন্ধেই আক্ষেপ জাছে-_-ম-ভা-৫, ৩৯- 
৩৪ (চি) তে--“উপলভ্য চাৎবিদিতং বিদিতং চাহমহৃতিতম্* 
যাহা-জানা উচিত, তাহা! জানিলাম না? যদি বা জানিলাম, 
সে মত কাজ করিলাম না |. আরও মনে পড়ে__ 


“শাঙজাপ্যবীত্যাহপি তবস্ত বর্থাঃ . | 
ঘস্ত ক্রিয়াবান্‌ পুরুষঃ স বিছান্‌। 


প্রাচীন ভারতে শিক্ষাপন্ধতি 
“ষেখা”,: ধারণা বা স্বতিশক্তিকে খুব উচ্চ স্থান দেওয়া 


7 আচিনিতং সৌবমাাখাং রি রী বৃ 


ন নামমাজ্রেণ কয়োত্যর়োগম্‌ ॥++. . 

কাক্ছেই দীড়াইল-_-শিষ্যের কর্তব্য শুধু গরুর দিক্ট : 
অধ্যয্ন নয় | অধ্যয়নের পর “ধারণ”, 
বিষয় মদন দ্বাক্া গৃঢ়ার্থ উপলদ্ধি, তাহার পন্ন সেই উপলব্ধ অর্থকে 
কাঙ্গে জানা, প্রবচন ও ব্যবহার দ্বার! । ঠিক বলিতে গেলে, 
মননলন্ধ বস্ত বা উপলব্ধি (যাহাকে জাধাকণতঃ “জ্ঞান” বলিয়। 
থাকে) 
ন] পর্য্যন্ত উক্ত মদনলন্ধ বস্ত প্রবচন ও ব্যবহারে প্রযুক্ত হয়। 

এই কথা বুঝিতে গেলে চরক সংহিতা ৩, ৮ ( বিমান স্থান, 


তাহার পর ধারিত | 


্রন্কত পক্ষে “জ্ঞান” পদবাচ্য হয় না, যতক্ষণ 


৮ম অধ্যায়) মনে পড়ে । সেখানে এই বিষয় গুদ্দয় ভাবে বলা 


আছে--শিশ্য গুরুর নিকট “ক্কৎসসং শান্্রমধিগম্য শাস্স্ত দৃঢ়তা- 
যামু অভিধানসৌন্বস্তাহ্থস্ত বিজ্ঞানে বচনশক্তোৌ চ ভুয়ঃ 
প্রযতেত সম্যক. |” 
শাস্ত্রে দৃঢ়তা, সুষ্ঠু ভাবে বাক্যের ও তর্র্ধের বিশেষ জ্ঞান এবং 
বলিবার অর্থাৎ, ভাব প্রকাশ করিবার শক্তি_-এই সমস্ত জন্ত 
পুনঃ পুনঃ সম্যক্‌ চেষ্টা করিবে। ূ 

ইহার উপায় বলিতেছেন__-“তক্রোপায়ঃ ব্যাধ্যান্তস্তে। 
অধ্যয়নম্‌ অধ্যাপনম্‌ তথ্িনতসস্তা যেত্যুপায়াঃ 1” অর্থাৎ ইহার 
তিনটি উপায়--(১) অধ্যায়ন, (২) অধ্যাপন, (৩) তত্বিত্ত- 
সম্ভাষী। যথাক্রমে বলিতেছি-_ 


(১) “অধ্যয়ন”__চরক বলিতেছেন-_ 
“তত্রাহয়মধ্যয়নবিধি:) কল্যঃ ক্ৃতক্ষণঃ প্রাত- 
রুখায়োপবুযষং ব! ক্বত্বাহবশ্টকম্‌ উপন্পৃষন্ঠোদকং 
দেবগোত্রাঙ্গণ গুরুতৃদ্ধসিদ্ধাচা্ষেযেভ্যে। নম্কৃত্য 
সমে শুচৌ দেশে সুখোপবিষ্টো মনঃপুরঃ- 
সরাভির্বাগ ভিঃ হুজমনুক্রামন্‌ পুন£পুনরাবর্তয়েং 
বৃদ্ধা সম্যগন্ুপ্রবিষ্ঠাহ্থতত্ব স্বদোষপরিহার-_ 
পরদোষপ্রমাণার্থমেব মধ্যদ্দিনেইপরাক্ছে রাত! চ 
শহ্বদপরিহাপয়ন্নধ্যয়নমভ্যন্তেদিত্যধ্যয়নবিধিঃ।” 


ইহা! দেখিতেছি-_-বেদবিভাাঁর *হাধ্যায়”এরই রকমফের । 
বেদবিভারার “দ্বাধ্যায়” ও আমুর্ষেদবিাথাঁর “অধ্যয়ন” এই 
ছুয়ের মধ্যে যে অল্প প্রভেদ, তাহ] বোধ হয় ব্যিয়বন্ধর প্রভেদের 
অন্ত | যেমন স্বাধ্যায়ে “অপাৎ সমীপে, “গত্বাহরণ্যং” (মু, 
২, ১০৪), “প্রাচ্যাং দিশি গ্রামাদচ্ছদি্দর্শ উদীচ্যাৎ প্রাগুদীচ্যাং 
বোদিত আদিত্য?” ইত্যাদি । 


ঘাহ! হউক, মোটমাট গ্িনিসটা একই-_-গুরুর নিকট লব্ধ 
উপদেশ ধারণ করিয়! মনে পুনঃ পুনরাবর্ভুন | 

(২) 
কারণ, গোড়াতেই--“অধ্যাপনে কৃতবুদ্ধিরাচাধ্যঃ শিল্তমািতঃ 
পরীক্ষেত।* অধ্যাপন করিতে হইলে জাচার্ধ্য প্রথমেই শিল্কে 
পর্ীক্ষ| করিয়া লইবেন। 


এই খানেই আচার্য বা প্রত প্রথম জানিতে পাহেৰ তে 


তিনি মিজে “অসংশয়” হইয়াছেন কিন] | বন্তব্য বিষয়ে. তাহা, 





নিজের সম্যক জ্ঞান হইয়াছে কিনা। অনেক সময় বেখা হায় 


. ঘে, মনে হয় “বেশ বুঝিয়াছি, উপ ০” 
দেখা যায় যে, অনেক হুলেই টানি 


“আবছায়া” 


“অধ্যাপন”-_-ইহ]1 দেখিতেছি বেদবিভায় প্রবচনা। | 


অর্থাং গুরুর মিকট সমস্ত শাস্ত্র পড়িয়া 





১৬ 


পেস্ট পপিলিশিজজর্ি এ পাপিদ কিছ লেস লা ছটা উজ পা5 জি রআ তোসদি বাসি শাসিত লা সি 


ভাবটা ঠিক পরিষ্কার ভাবে বুঝিতে পারি নাই, ভাবপ্রকাশের 
জন্ত ট্রপয়ুক্ত কথাও ঠিক জোগাইতেছে না। এই সময়ে এই 
চাপে ক্রমে ভাব পরিস্ফৃট হুইয়! উঠে, কাজেই ঠিক উপযুক্ত 
কথাও জোগায়। আচাধ্যের নিজ জ্ঞান ক্ষুটতর, পরিপুষ্ট হইয়া 
উঠে। এইরূপে বল! যায় 'ঘে, আচার্য বিদ্বা। দান করিতে গিয়া 
মিজেই বিভ1 গ্রহণ করিতেছেন | কিন্ত ইহাতেও যে জ্ঞানের 
সম্যক, পরিপুষ্টি হয়, তাহা নহে । 


এই অসম্পূর্ণত| ঘুচাইবার উপায়--(৩) “তদ্বিদ্যসপ্তাষা”_ 
অর্থাং ধাছার! পেই বিষ্ভায় বিদ্বানূ, তাহাদের সহিত সম্তাষ 
বা কথোপকথন । ইহ] ছুই ভাবে হইতে পারে__(ক) সন্ধায় 
সম্ভাষ1, (খ) বিগৃহ্যসন্ভাঘা | অর্থাৎ, যদি সেই বিদ্বান ব্যক্তি 
অকোপন ও অনন্থয়ক হন এবং অনুনয় করিলে সমস্ত বলিবেন 
এন্সপ হুন, তাহ! হইলে তাহার নিকট বিনীতভাবে প্রশ্ন করিয়া 
সমস্ত জানিয়া লইতে পারা! যায় । ইহাই “সন্ধায় সম্ভাষ1।” 
কিন্ত ঘদি সেই বিঘ্বান উপরোক্ত গুপবিহীন হন তাহ! হইলে 
তাহার সহিত “বিগৃহ সম্ভাষ1।” অর্থাৎ ঝগড়া করিয়া রাগাইয় 
দিনা কথ। কছিবে। তাহা! হইলে তর্কের মুখে উদ্দি্ট বিষয়ের 
গুচার্ঘ প্রকাশ পাইবে । 

এন্ধপে দেখিতেছি-_জ্ঞান সম্বন্ধে এই সমস্ত ব্যাপার মোট 
হই ভাগে ভাগ কর! যায়_“অর্জন” ও “প্রয়োগ” । গুরূপদেশ, 
অধ্যয়ন (ব। স্বাধ্যায়), ও “তদ্বিত্সন্তাষা”, এই কয়টি লইয়া 
“অর্জন” | অধ্যাপন (বা! প্রবচন ) ও ব্যবহার, এই ছুইটি 
জইয়। “প্রয়োগ” | প্রথমটি 111901061০9] ও দ্বিতীয়টি 1)1800100] 
বলা যায়। এই ভাবেই অদ্ু্নের নিকট অভিমন্যুর শিক্ষা 
সন্বপ্ধে আছে__“আগমে চ প্রয়োগে চ চঞ্রে তুল্যমিবাত্মনা" 
(মূ. ভা. ১. ২২১, ৭৪) । আগম 11001), প্রয়োগ 1)101106 

এই ভাবেই প্রভেদে দেখান আছে-_নুশ্রুত সংহিতা, 
১. ৩. ১৬তে-__ 

“যস্ত কেবল শাপ্রজ্ঞ; কর্মন্বপরিনিষ্টিতঃ” 

অর্থাং যিনি শাঞ্ত (00001 মাএ) জানেন, কর্ম 1)806106 
জানেন না। বন্ততঃপক্ষে, এই “আগম” (বা “শান” ) যদি 
একর? (বা “প্রয়োগ” )এ নিয়োজিত না করা হয় তাহা 
হইলে “প্রত্যক্ষ” হয় না। “প্রত্যক্ষ” না হইলে “জ্ঞান” 
সম্পূর্ণ হয় না। কারণ 1116070তে অনেক কিছু খুব সোজা 
মনে হয়, কিন্ত 1)1401100এ দেখা যায় কত তফাৎ। এই 
“প্রয়োগ” বা “কর্ম” ত্বারা পুর্ণীক্কত “ভ্ঞান"্ই আসল ও চরম 
জ্ঞান। ইহার পূর্বাবস্থা পর্য্যন্ত ষে “জ্ঞান,” তাহা ঠিক সম্পূর্ণ 
জবান নহে । এইরূপে প্রয়োগ বা কর্ম দ্বারা পূর্ণীক্কত জ্ঞানকেই 
উদ্দেশ্ট করিয়। বলা হইয়াছে “জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে |” সকল 
“আগম” এরই অন্তিম গন্তব্য স্থান এই প্রত্যক্ষ,” অর্থাৎ পূর্ণ 
সত্যের সহিত অব্যবহ্ধিত সাক্ষাৎকার । যে “আগম” প্রত্যক্ষে 
পৌছিল না, সে “জাগম” মধ্যপথে অবসন্ন, ব্যর্থ। এনপ 

জগমপ্-এর উপর কেছ নির্ভর করিবে না । 

কেবল মাত্র “আগম" বা “শ্রুত” সাহায্যে সত্য দর্শন এবং 

“প্রয়োগ” দ্বার! সত্যের সহিত “প্রত্যক্ষ” বা ক্জব্যবছিত সাক্ষাৎ- 


পাস পেপসি, সপ সসিত সি পিসি পিসি পো ৯ পানি সি সিলী সপ পি ভিলা সিসি এ পাসিলাসিশীও 


সক্কার-_এই ছুই এর মধ্যে যে “অন্তরং মহদত্তরং,” বলা বাছল্য |, 


এইন্সপে--(১) কেবলমাত্র “আগম” বা “ক্রুত” আঅবল- 


প্রবাজী 


১৩৫২ 


৮ সিশাসটিপাসিীসি পাস লীলা িপস্টিলািতা। সিম্লিসিপীস্মিলা সাপটি রা স্পস্ট সতী সিসির পপি সপ সি জা 


্বনে বাহার সত্য লন্ন্ধে ভ্ঞান এবং (২) যিনি সত্য. সাক্ষাৎ 


প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন, ইহার মধ্যে শেষোক্তই যে শ্রেষ্ঠ, বলা 
বাহুল্য । ইহা! পূর্বেই বলিয়াছি। | | 
এই “প্রত্যক্ষ” যে সহজলভ্য নয়, বল। বাহুল্য । নিরুক্তে 
(১৩. ১২) এই সম্বন্ধে আছে--“ন হোয়ু প্রত্যক্ষমত্ত্যনযেরত- 
পসো বা” অর্থাৎ যিনি খষি বা তপঃপরায়ণ নহেন তাহার 
প্রত্যক্ষ হইতে পারে না । তপঃপরায়ণ না হইলে খষি হওয়া 
সম্ভব নহে । তপঃ কি ?-- 
“মনসশ্েন্জিয়াণাং চ হ্যৈকাগ্র্যৎ পরমং তপ:। 
তক্জ্যায়ঃ জর্বধর্মেভ্যঃ স ধর্মো পর উচ্যতে ॥ 
ম. ভা. ১২. ২৫০. ৪ (চি) 
যতক্ষণ মনঃ ইঞ্জিয়াদি একাদশ বহির্মধী থাকিবে ততক্ষণ 
কোনও আসল কাজ হওয়৷ অসম্ভব । এই একাদশকে এক সঙ্গে 
অস্তমু্ধী করিলে (19001১) তবে তপঃ হয়, তবে সত্যের সহিত 
সাক্ষাৎকার হয় । এই কথাই কাঠকোপনিষৎ ২. ১. ১এ জাছে-_- 
“পরা খানি ব্যতৃণৎ স্বয়স্ৃত্ত'মাৎ পরা, 
পশ্ঠতি নাস্তরাত্মন্‌। 
কশ্চিদ্বীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদ আবৃভ্তচক্ষু- 
রম্বৃতত্বমিচ্ছন্‌ ॥” 
যতক্ষণ পর্য্যস্ত এই একাদশ “আবৃত” অর্থাৎ মোড় ঘুক্লাইয়! 
অস্তযুধী না হইতেছে ততক্ষণ সত্যসাক্ষাৎকার অসম্ভব । 
এই অস্তমূর্থী করার ফলে ছুইটি পরস্পরবিরোধী ভাবের 
একাধারে সমন্বয় সম্ভব হয়__একান্ত অনুপ্নাগ ও একাস্ত বৈরাগ্য। 
অর্থাৎ বিগ্তাগ্রহণে একান্ত অনুরাগ, এবং তথ্যতীত সমস্ত বিষয়ে 
(যথা, শারীরিক স্বাচ্ছন্খ্য পারিপা্যা্দি ) একান্ত বৈরাগ্য। 
এই বৈরাগ্যকেই উদ্দেশ করিয়া পাঠ্যাবন্থাকে “ক্রদ্ষচর্ধ্য” বলে। 
এই কথাই আছে_-ছান্দোগ্য উপনিষত, ৪.৪.৩এ__ 
“ত্রন্মচর্ধ্যং ভগবতি বংস্তামি |” 
এই সময়ে খুব কঠোরভাবে থাকিতে হয়। নারধ বলেন__ 
“'যোহহেরিধ খণাদ্‌ ভীতঃ সৌহিত্যান্ররকাধিব। 
রাক্ষস'ভ্য ইব শ্রীভ্য: স বিদ্যামধিগচ্ছতি ॥ 
দ্যুতৎ পুস্তকণুভ্রাফা নাটকাসঙ্জিরেব চ। 
খ্রিয়স্তক্জী চ নিদ্রা চ বিধ্যাবিদ্বকরাণি ঘট” 
_ স্থৃতিচন্দ্রিকা, ১. পৃ. ৫২ 
“খধণাং” স্থলে “গণাৎ” পাঠাস্তর,আছে । 
অর্থাৎ ব্রন্মচর্য্য সময়ে যে)»বাক্তি খণ) (বা গণ, অর্থাং 
দল দঙ্গল )-কে সাপের মত ভয় করে, আরাম্ব। তৃপ্তি করিয়া 
খাওয়াকে নরকের মত ভয় করে, স্ত্রীলোককে রাক্ষসীর মত 
ভয় করে, সেই বিস্তা প্রাণ্ড হয়। ছুযুত, অত্যধিক পুস্তকশ্রবণ 
(199 1000) 199010£ ), নার্টকাি অভিনয় দর্শনে আসক্তি, 
স্্র, জালম্ত, নিদ্রা এই ছয়টি বিদ্যাগ্রছণে বিদ্ব উৎপাদন কয়ে । * 
সর্ধ বিষয়ই দেশকাল পাজের অপেক্ষ! রাখে । কিন্ত যদি 
এই একাগ্রতা একান্ত হয় তাহ! হুইড়ো দেশ, কাল বা পাঞ্জের 
কোনও বিচারের বা অপেক্ষার আবন্ঠকতা থাকে না। 
“যত্রৈকাগ্রতা তভাইবিশেষাৎং” (ক্রশ্বন্থত্র ৪, ১, ৬১ ১১)। 
বিদ্যা অধিগত হুইবেই, সন্দেহ নাই, যদি শিষ্য উপরোগও ধরণে 
একনিঠ হইয়া চেষ্টা! করে। 
[ “চি”-_-চিজশালা প্রেস সংস্করণ ]. 





মাফিন নবম বাহিনীর পদাতিক সৈগ্ভগণ রোয়ের নদী অতিক্রম করিয়া জার্পেনীর 
একটি বিধ্বস্ত শহরের ভিতর দিয়! অগ্রসর হইতেছে 


সরা রগ “পারা ঠা বিারারহারার 


মিন... 22৮3 হক 2০৮০০ পদ লা বরিতিও ৩৯ উজ ৪১0, ত তলত বউ এলেডাস,। শি কস 


সপন জিপি রশি পি ৪ জপ ও পদ । কালি ০ ৯ এজি জে পপ ও পেজ 






৬ 


এত স্লিপ তা শো তত তা শর ক পজলি ও শী লি 


মাকিন এঞ্জিশীয়ার-নির্টিত গ্রস্ম নদীর একটি সেতু পার হইয়া ইট. এস. কমভয়ের রাইন অভিমুখে অগ্রগতি 
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০৭ সপ পল ০০৯০০০০৪০ ৪৫ টড ্ 2 
নার শিস এতশপীট শী 50 ভিত তত ৪৪৩? শি 


জার্েনীর কলোনের রান্তায় সরোপকরণ সহ মার্কিন প্রথম বাহিনী 









| বি হরখানিতে আলো- 
ছাওয়! প্রচুয়। কেবিনের গাষে-খে'ব! খানিকটা নিরালা সিটির 
মধ্যে প্রসন্নতাও কিছু অনুভূত হইল। তথাপি পরিচিত জগং 
[হইতে চলিয়া-আসার বেদন! মনকে পীড়া! দিতে লাগিল । অপরিচিত 
[পরিবেশপ্রন্ত বিরাগ ঠিক নহে--রোগের অনিশ্চিত জায়োগ্য- 
লাভের আশকঙ্কাতেই হয়তে। এমনটি সম্ভবপর হইয়াছে । 
বন্গুন--ওই আপনার মিট । 
“ঠিক পান্জের গোড়ায় নার্সের বসিবার ছাযগা হইতে নির্দেশ 
/আগিল। 
; বিছানায় বসিয়া চারিদিকে চাহিলাম। লম্বা চওড়ায় প্রশস্ত ও 
'পরিচ্ছন্ন ঘর, কেবিন লইয়। সর্বনুদ্ধ উনিশটি সিট । ঘরের বাহিরে 
পুরাতন জগতের পরিচয়-বঙ্ছ ছাড়িয়। আলিয়াছি। মাথার ধারে 
'কাগজে-আটকানো বোর্ডটায় তাহার সামান্ততম নিদর্শন আছে, 
'কিন্তু দেওয়ালের গাষে ক্ষোদিত নম্বরটাই পুরাতন পরিচয়কে গ্রাস 
(করিয়াছে। নাম মুছিষ। গেল, নম্বরে অধিষিত হইলাম। 

চারিদিকে কৌতৃহলী দৃষ্টি। পুরাতন জগতে নৃতন কিছু 
'ঘটিলে চাঞ্চল্য উঠে। অনেকটা অগভীর পুকুরের জলে টিল 
ফেপার মত। 

পাশের বেড হইতে একটি কুড়ি-বাইশ বছরের ছেলে উঠিয়! 
আগিয়া আমার পাশে দড়াইল। ছেলেটির বাম চোখে ব্যাপ্ডেজ 
'বীধা বলিয়। ডান চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক প্রথর। সেই প্রথর 
দৃষ্টি বারা আমাকে বিদ্ধ করতঃ কহিল, আপনার কি হয়েছে? 

রোগের নাম শুনিয়। কিছু বুঝিতে পারিল না, পুনরায় জিজ্ঞাস! 
করিল, অপারেশন হবে? খুব শক্ত অপারেশন বুঝি ! 

সংশয়-কু্টিত-স্থরে বলিলাম, বোধ হয়। 

কত দিনের রোগ ও কিনূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি ইত্যাদি 
প্রশ্নের জবাব দিতে-ন।-দিতে আর একটি ওই বয়সী কৌতুছলী 
ছেলে আগিয়। তাহার পাশে দীড়াইল। তাহারও ডান কানের 
পিঠ হইতে মাথার খানিকটা পর্ধ্যস্ত ব্যাজ বাধা । বাধনে 
মুখের থানিকট। বাকিয়! গিয়াছে । চোখের দৃষ্টিও স্বাভাবিক নহছে। 

কি ভাই--তিন নম্বর, আজ তোমার ড্রেসিং হ'ল? 

নবাগত ছেলেটি বলিল কই আর হ'ল! ডাক্তার বলে গেলেন 
--সকাল বেলায়। আর. এম, ও.র তো সে ভাবনাষ ঘুম নেই! 
তোমার? 

বললে--সন্ধ্যেবেলায় হবে। 

ই্-সন্ধ্যেবেলাফ় তো! কত হয়! জানেন সার--এখানে 
ব্যবস্থা! আছে সব, কিন্তু কে কার কড়ি ধারে গ্রোছ! 

সে কি--বড় হাসপাতাল-_ 

ই! মশায়, নামেই তালপুকুর--ঘটি ডোবে না। দেখুন ন| 
নার্সের কাণ্ড। ওপর নীচের ছুটি ওয়ার্ড; নীচে গেলে ওপর 
দেখে কে বলুন। 
কেন, নীচেষ আলাদ! ঠাফ নেই? 


সুর 


. 


নৃতন জগতে 
. জীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


টাক স্ট। বৃদধে্ হাজাসা। ৩ ছাড়। নেন তো স 
যেল নার্স। অধিকাংশেরই ফাণুজ্ঞানের জভার । 


খানিকটা! জাতঙ্কিত হইলাম ।.. চিকিৎগকদের উদানীড ও গড. 


নাসের অনভিজ্ঞত! ছইটি রোগীর পক্ষে মাস্ক । স্কবে লকলের 





উপরে ভগবান আছেন । সে-বিশ্বাসফেও আফড় 
অপারেশনের মুখে কম কঠিন নহে। 


তিন নম্বর বলিল, আপনাদের আঅপায়েশন। তত শত নয 


আকৃছাড় হচ্ছে। আমার কেনটুই ছিল সাংঘাত্িক। একটু 
থামিয়া বলিল, এই ঘে কানের পিঠে হাড় দেখছেন--ওয মধ্যে 


পু'জ জমেছিল। হাড় কেটেছে--প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে। গাগটার্ড 


য্যাবসেস্--কিন! সবচেষে সাংঘাতিক রোগ । 


ছু-নম্বর বলিল, আমার কেসটাও খুব শক়্। ছেলেবেলার 


চোখের কোণে একট। ছোটে। কালো তিল ছিল। বয়স হতই 


বানর 


বাড়ে--তিলটি মুর ভোর হতে মটর তোর--মটয় থেকে খানিকটা 


মাংস গজিয়ে নাকের পাশ দিয়ে ঝুলে পড়ে। চোখ চেকে 
ফেলেছিল আর কি !. জোরে চলতে গেলে সেটি এ থাকত 
স্পভারি অন্বস্থি। 

--কি রোগ? 

--আ্যান্জিয়মে। | 

তিন নম্বর বলিল, তবে অপারেশন ওর সোজ11 ক্লোয়োকদ্ম 
দিতে হয় নি। গোটাকতক লোক্যাল ইন্জ্েক্শান দিয়ে মাংসটা 
তুলে দিয়েছে । আমার সার--পুরো তিন ঘণ্ট। লেগেছিল। হাতুড়ি 
আর ছেনি দিয়ে হাড় কাটা--একটু অসাবধান হলে জেন পথ্যন্ত 
আযাফের করত । * 

দু-নম্বর বলিল, চোখের কানছটাও-- 

হাসিয়া ছুই জনকে নিরপ্ত করিয়া! কহিলাম, ডাক্কায় কখন 
আসবেন? 

ছ'টার পর--ভিজিটারর। চলে গেলে । 

নার্প কহিল, আপনার! সব বেডে গিয়ে বলুন-সডাক্তাররা 
হঠাৎ দেখলে বকাবকি করতে পারেন। 

দুইজনে যথাস্থানে বিলে নার্স আসায় আর এক দফা! জিজ্ঞাসা- 
বাদ করিয়া অতয় দিল, ভয় কি, কত রুগী আসছে--যাচ্ছে, মনে 
করুন না--বাড়িতেই আছেন। 

বাড়ির চেয়ে জাযগাট| তে! মন নয়। পূব, পশ্চিম 9 উত্তরে 

ক! মাঠ। প্রাসাদোপম বাড়িতে প্রচুর আলো এবং অবাধ 

হাওয়া । ঘরে বিজলী বাতি ও বিজলী পাখা। বেশ খানিকটা 
নীল আকাশ, সবুজ শম্প-ভর! মাঠ ও দুয়ের বৃক্ষপ্রেণী ' চোখকে 
তৃপ্ত করিতেছে । মনের ভাবনাকে ঠাই না দিলে অনায়াসে 
কবিতা! লিখিতে পার! যায়। কিন্ত এত আলে! হাওয়া ও প্রসায়ের 
মধ্যে এক টুকর! সঙগোেহ মনের অন্ধকার কোণে কি কন্গিয়া যে 
আটকাইয়! রহিল-_আশ্চর্য | মৃত্যুর তয় মানুষকে রোগছ্দল 


০০০০০০০৪ যুদ্ধের প্রাফালে, 
ক 


তু 


১৮ | পরবা্দী ১৩৫২ 








সিং 


জয়ের সংশয় সর্বক্ষেত্রেই লুনিশ্চিত। বিকল দেহযস্ত্রে আজ সংঘর্ষ 
যাবিয়াছে--করিত! লিখিবার বাহিক উপকরণগুলি তাই অকিঞ্চিং- 
কর হইয়া! গেছে। 
“ ওধার হইতে একটি রোগী কাতর কঠে ভাকিল, মেল-নার্স- 
বাবু একটু জল দিন। 
" মার্স বলিল, অপারেশন রুগী--বেশি জল খায় না। 
' তবে এক কুচি বরফ 
“ বরফ! এ ওয়ার্ডে বরফ নেই--। 
তবে একটু ভাবের জল। 
নার্প বিরক্তন্বরে বলিল, আ:--জালালে! অপারেশন হবার 
দিন নিঙ্গের লোক কাছে রাখবার ব্যবস্থা! করতে হয়। 
কেবিন হইতে ঘণ্ট। বাজিবামাত্র নার্স সেই দিকে দৌড়াইল। 
কেবিনে পদমর্ধ্যাদাযুক্ত লোকেরাই থাকেন। কর্তব্য-অব- 
ছেলাব শান্তি দিবার ক্ষমত তাহাদের কেহ কেহ রাখেন এবং 
অর্থব্যঘ্েও অকুষ্টিত। নদী পর্বতগডহা! হইতে এক বার বাহির 
হইজে আর স্বস্থানে ফিবিয়! যায় না, সেই তার পরম সম্মান। দান 
কিন্তু বছক্ষেত্জে বু অসম্মানের কলঙ্কে ম্লান হইয়! যায়। অবশ্য 
পাথরে ক্ষো৭দিত দাতার নাম ও সহাদয়তার কাহিনী সাদা চোখে 
সাদাই থাকে! কেবিন হইতে নাস" বাহির হইল একটু ব্যস্ত 
ভাবেই-ছাতে তাক সস্প্যান। সস্প্যানে সামাগ্ধ জলের মধ্যে 
ছুটি ছোট ডিম। ষ্টোর কমে গ্যাস-ষ্টোভ জ্লতেছে; সকাল 
বিকাপ ছুটি করিয়। অদ্ধসিদ্ধ আগু। না হইলে কেবিনের রোগীর 
চলে না। একটা চাকর উহারই ফরমাসে পান ও ডাব আনিতে 
বাহিরে গিয়ান্ধে। আর একজন ডিউটি নাই বলিয়া বারান্দায় ঘুমাই- 
তেছে। মেখরট। মেঝে পরিষ্কার করিতেছে-_কাজেই ডিম ছুটি 
নিদ্বে ভার নার্স লইয়াছে। 
মেল-নান-বাবু, একটু জল। পাশে নিলজ্জ লোকটার কাতর 
স্বর। 
হচ্ছে--হচ্ছে। ষ্রোর-রুমের মধ্যে নাস অদৃশ্য হইল। 
ছু" নম্বর উঠিয়। আট নম্বরের কাছে গেল এবং চাকু ছুরি দিয়া 
ডাব কাটির। খানিকটা জল তাহাকে পান করাইয়! বাকিটা 
ঢাকা দিয় রাখিল। 
ওই কেবিনটার জাক বেশি বলিয়া মনে হইল। জানালার 
সাদা'পরদ। একপাশে গুটানে। রহিয়াছে, তাহার মধ্য দিয়। ভিতরের 
প্রায় সবটুকু দেখা যায়। একখানি শ্প্রিংওয়াল। খাট--ছোট মত 
একটা ড্রেসিং টেবিল--একখানি চেয়ার--স্ুদৃশ্য একটি মশারি হুকে 
ঝুলিতেছে এবং মাথার উপর বিজলী পাখা অনবরত ঘুরিতেছে। 
আপরাহ্িক বেশে শুসজ্জিত তিন-চারিটি যুবক--কাহারও 
হাতে সংবাদপত্র-কাহারও হাতে চায়ের পেয়ালা--কেহ বা 
পিগারেটে দিতেছেন আরামদায়ক টান--দিব্য আড্ডা জমাইয়াছেন 
ওই দ্য়ে। চাকরট! চর্ককবাজীর মত বাবুদের চা, জল, বরফ, 
লেবু ডাব ইত্যাদি আনিয়া দিতেছে, নাস রুটির টুকরায় মাখন 
মাথাইতেছে, মেখরটাও মাঝে মাঝে আসিয়া ফ্রোর-কম হইতে 
হয়তো। বা এক কেতল গরম জল--হযত বা কাটারিখানা 
,গোগাইয়! দিতেছে। সর্বনুদ্ধ বেশ জমজমাট তাষ। 





ছ' নন্বরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, গুদের মধ্যে কগী কোন্টি? 

সে ধাহাকে জঙ্গুলি নির্দেশে দেখাইল, তাহাকেই দলের মধ্যে 
নুস্থৃতম বোধ হইল। নুপরিচ্ন্ন বেশবাসে শুমার্জিত ভাব--সম্ভ- 
ক্ষৌরিত ভ্রীমলেপিত শ্ুকোমল মুখমণ্ডল--গৌর গণগুদেশে দাড়িম- 
লাঞ্ছিত রক্তিম বর্ণ, নুগোল হাত এবং নিটোল দেহ, লাইমভুম 
গ্লিসারিন প্রসাধিত চকচকে কেশ--এ রূকমের রোগী দর্শন কদাচিৎ 
ঘটে ! 

এদিকে রোগী-র্শনের ঘণ্ট। বাজিলে দু-একটি করিয়া! লোক 
আলিতে লাগিল-_নেহাৎ খুচর। রেটে । কাহারও বিছ্বানান 
সামান্গ অংশ কেহ স্পর্শ করিয়। কুশল জিজ্ঞাস! করিয়। ছু-মিনিটে 
কাজ সারিয়! চলিয়া গেল, কেহ বা পাশের টুল টানিয়া শিয়রে 
বসিয়! গায়ে মাথায় ছাত বুলাইতে লাগিল । কোন বেড ঘিরিয়া 
বন্ধুবান্ধবের দল একসঙ্গে নান! কথ! কহিয়। কোলাহল স্থষ্টি করিতে 
লাগিল। কেহ স্ত্রেহের টানে আপিয়াছে- কাহারও ব। কর্তৃব্যেন 
দায়। কিন্তু পাশের কেবিনে পাইকারী রেটে তত্বাবধায়কের দল 
আসা-যাওয়া করিতেছে । সিগারেটের ধোয়াম় কেবিনট। মিঙ্গের 
চিম্নির মত হইয়াছে। উচ্চহাস্তে ও গল্পে রোগকে যেন নিষ্ঠুর- 
ভাবে শিকার কর! হইতেছে । 

ঘণ্টা বাজিল, একে একে দর্শনাধাঁর দল চলিয়! গেল । মেখর 
ঝাড়,ও ন্যাতা লইয়। গৃহ-মার্জনাম় প্রবৃত্ত হইল, না ওষধ 
সেবনের ব্যবস্থায় মনোনিবেশ করিল--রোগীরা অজ্পক্ষণেয 
স্বাধীনত। হারাইয়। শয্য। আশ্রয় করিল । 

বৈচিত্র্যময় ওয়া । আই ওয়ার্ডের খানিকটা পধ্যন্ত এর মধ্যে 
আছে। কাঙ্জেই বিভিন্ন আর. এম. ও"রা হাউস সার্জেনের সঙ্গে 
পরিদর্শন সারিয়। যাইতেছেন। কোন্‌ কেস রেডি করিতে হইবে 
তাহার নির্দেশ__ডাষেট শীটে রোগীর পথ্যাপথ্য নির্ববাচন-বিধান, 
যন্ত্রপাতি ও আযামপিউল লইয়া কাহারও দেহে ইন্জেকৃশন দেওয়া, 
কোন সগ্ত-অন্ত্রোপচার-সমাপ্ত নিস্তেজ রোগীর দেহতাপ বৃদ্ধির জন্য 
হীট, ক্রেডেলের ব্যবস্থা-_-ইত্যা্দ যাগ্্রিক নিযুমে হুসম্পন্ধ হই- 
তেছে। কোন রোগী যন্ত্রণার অভিযোগ করিলে--কোন ডাক্তার 
হাসিয়া ঘাড় নাড়িতেছেন--কেহ বা দু-একটি কথ! বলিতেছেন। 
যেন যন্ত্রণাট! উপলক্ষ্য! তৃষ্ণার কথা, খাবারের কথা, নাসের 
অবহেলা--এসব তুচ্ছ ব্যাপার লইয়। মাথা! ঘামাইবার অবসর 
তাহাদের নাই। যুদ্ধের বাজারে এসব অন্ুবিধা জানিয়াই তে। 
এখানে আস! ! 

: তার পর ঘটাং কিয়! একটা শব্দ হইল,__রোগীরা সচেতন 
হইয়। উঠিল। খাবার আঙগিয়াছে। বেশির ভাগ ছুধ-পাউকুটির 
ব্যবস্থা__ছুই-এক জনের ভাত । মাথার কাছে মীটসেফের মাথায় 
রাখা আযালুমিনিয়মের মগটিতে ছুধ ঢালিয়া এক টুকরা (আধ 
পাউণ্ড ওক্গন ) পাউরুটি রাখিয়। দিল। পিতলের কানা উঁচু 
পরাতে যগ-মাপা ভাত দিয় গেল। সে অগ্নের মধ্যে অল্নপূর্ণার 
প্রসন্ন হাদি ব। ভিক্ষুককে দানের মমতাটুকু নাই। মানুষের 
হাত দিয়। পরিবেশিত হইলেও যন্্বের রূঢ়ত। উহার প্রত্যেকটি 
দানার মধ্যে নিহিত। তবু ক্ষুধার ব্দরালা বড় জাল | সেই গলিত 
অন্পপিও-জলবৎ ডালের ধারায় নরম করিয়--নাম-না-জানা 






একটা ঘ্যাট তরকারি ও একখানা ভাজ! মাথেৰ সাহায্যে কয়েক 
[মিনিটের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। 
'. ভাত খাওয়া হইলে ছৃ' নম্বরকে বলিলাম, পেট ভরুলো। ? 
 নাকাকাবাবু। ওই মগে মেপে ভাত দেয়--ও আর কত- 
টুক | আরও এক মগ থেতে পারি। 
.. চেয়ে নাও না? 
|. মাপা জিনিস দেবার জে! নেই । সবই তো! রেশনের ব্যাপার | 
তা সত্য। শুধু হদ্দিনে সারবঞ্ত কছু পেটে না পড়াতে ক্ষুধার 
'মাত্রাট। বাড়িয়াই চলিয়াছে। 
অন্ন লইয়া প্রকাণ্ত অভিষোগ যে না উঠিল তাহা নহে। 
'মগরাহাট না কোথায় বাড়ি একজন আধাবয়সী চাষী লোক 
'বীতিম্ত বকাবকি জুক করিয়া দ্িল। পরিবেশনকারীও আইন 
'দেখাইয়! তাহাকে ধমক দিতে লাগিল । বিভাগীয় আর. এম. ও. 
ছুটি আসিলেন। 
. গোলমাল কেন? ৃ 

মশয়--এই ক'টি ভাতে পেট ভরে? 

ফুল ডায়েট না হাফ? প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ডায়েট শীটে 
চোখ বুলাইয়া কহিলেন, ওর বেশি দেওয়! নিযুম নেই । রেশন 
হয়েছে কলকাতায় জান না? 

তথাপি লোকটি গঞ্জ গঞ্জ করিতে লাগিল । 

অতঃপর নাস দর্শন দিশ্পেন। বাম হাতে উধধের বোতল-_ 
ডান ভাতে মেক্গার গ্রাস। 

ওষুধটুকু খেষে নিন্‌ সার। 

কি ওষুধ? 

এই এ্যালকালিন মিকশ্চার । তেতো! নযু--কষ| নয়-_ 

আমার অধরম্পৃ্ট গ্রাসটি ন! ধুইয়া হ্িতীয় রোগীকে উুধধ সেবন 
করাইসেন। তার পর তৃতীয়কে। স্বাস্থ্যনিলযে বসিয়া এই পরম 
অস্বাস্থ্যকর পরিবেশনে মন তন্ুহুর্তে বিমুখ তইয়া উঠিল। তার 
পর তাপযান যন্ত্রে জর দেখার অভিনয় | অভিনয় ছাড়া আর 
কিবলিব! কাহারও হাত টিপিয়া, কাহারও ব। কপালে হাত 
দিয়! মাত্র ছুই-এক জনকে তাপ্মান যন্ত দ্বার! পরীক্ষ! করত নাস 
সাহেব চার্টে অঙ্কপাত করিতে লাগিলেন ! 

সে পর্ব মিটিলে নার্ল-সাহছেব আমার বেডের কাছে আসিয়। 
জিন্রোস। করিলেন, ওখান। কি বই সার? 

একথান। নভেল । 

একটু পড়তে পারি? বলিয়া অস্থমতির অপেক্ষ/ না করিয়া 
পাতা উপ্টাইতে লাগিলেন। তার পর সামনের চেয়ারখান। 
ডেস্কের নিকট টানিয়! আনিলেনএবং ছু'টি পা ডেম্কের উপর তুলিয়া 
দিয়। বইয়ে মনোনিবেশ করিলেন। রোগীর! নিবিষ্টচিত্ত নাস'কে 
আর বিরস্ত করিল না-কেহ বা বিছানায় শুইয়া-্কেহ বা 
বিছানা হইতে উঠিয়া আসিয়া পরিচিত রোগীর সঙ্গে আলাপ 
'জমাইতে লাগিল। বাহিরে ট্রাম-বাসের শব কমিয়। আসিতেছে, 
ধু সেশন ইয়ার্ডে অতিকায় এজিনগুলি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছে এবং 
বিরাট অজগর দেহের মত ওষ়াগনগুলি গ! নাড়1 দিতেছে । ব্ল্যাক- 
আউটের বাঙ্গার-_স্ভিমিত আলোর শহর তন্দ্রাবিষ্ট আবস্থায় ঘন 
ছন্বে্ দেখিতেছে। 


বা 





১৯ 


নৃতন পরিবেশে নিদ্রা আমিল বছ বিলঘে । ভায়ের হাওয়ায় 
চোখ বুজিতে-না-বুজিতে একি উৎপাত.!. নার্ন ছৈটৈ করিয়া 
বোগীদের পরিপূর্ণ নিত্ত্! সকালে ভাড়িয়। দিলল। বাহিরের পথে 
তখনও লোক চলাচল আরস্ হয় নাই, ইয়ার্ডে গুধু এপ্রিনগুলি দীর্ঘ 
নিশ্বাল ফেলিতেছে--তাহাতে রাতের গান্তীরধ্, বেশ বুঝ! যা 
আকাশে তারার মিষ্থিল--পূর্বদিকে প্রভাতের কোন ইঙ্গিতই 
নাই। ওয়ার্ডে ঘড়ি না থাকায় অজাল নির্লাভঙ্গের এই উতমব ! 
চাকর মগে গরম জল ভর্তি করিয়! দিয়! গেল-_নার্ন উষধের শিশি 





বোতল ষ্রোর-রুম হইতে জানিয়। টেবিলের উপর গুগাইতে 


লাগিল। নিত্রাভারপ্রস্ত রোগীকে মুখ ধুইবার নির্দেশ ও ওধধ 
থাওয়াইবার প্রচেষ্টায় অনুনয় ভংসনা ভয় প্রদর্শন ইত্যাদি চলিতে 
লাগিল। রোগীর ও নাসের সত্যকার সম্বন্ধটি ষেন এই রাত্রি- 
শেষের মুহূর্ত নিঃশেষে প্রকাশ করিয়া! দিল। 

দলাদলি যদি জগতের নিয়ম হয়-- এখানেও তার ব্যতিক্রম 
ঘটিবে কেন? এখানে কোগীরাই বোগীদের বন্ধু। তাছাদেরই 
বিচিত্র আলাপে পুরাতন পৃথিবী মমতাময়ী মাতার মত শিকপরে 
আসিয়া বসেন। আশ্রধ্য--যার যত অভাবই থাকুক--সেট 
পৃথিবীর দুঃখকষ্টের পাচালী সর্বক্ষণ কেহ কীর্বন করে না, এই 
পৃথিবীর প্রাসাদে বাস করিয়। যে অনুবিধাগুলি অহরহ ষনকে 
তিক্ত করিয়া তৃলতেছে-_তাহাই আলাপ-পরিচয়ে প্রতিদণ্ডে 
ফুটিতেছে। পৃথিবীর (হউক সে নূতন কিংবা পুরাতন) হাদয়- 
হীনতার কি ইয়ুত্। আছে? এক ভাগ ম্বথলের মধ্যে পাহাড় ও 
মরুভূমির পরিমাণটাই বা কম কি! কৃপণ ভগবান তিন ভাগ 
জলের উপর ফাউ দিয়াছেন এইগুলি। যুদ্ধ বাধিবে নকি মানুহ 
হাত-প1 গুটাইয়া আরাম করিবে নিশ্চিন্তে ! হষ্টির খুতেই মাসুম 
হইয়াছে খুত্খুঁতে। ডাক্তারের সঙ্গে নাসের-নাসের সঙ্গে 
রোগীর-_রোগীর সঙ্গে খাবার পরিবেশনকারীর--চাকরের মেথরের 
বাদ্বিতণ্ড লাগিয়াই আছে। যুদ্ধের বিক্ষোভে পৃথিবী আজ 
বিক্ষুব্ধ । 

তবু ফাল্গুনের শেষ দিনে আকাশের চেহারা বদলাইয়! গিয়াছে । 
হাসপাতালের মাঠে দু'টি আমগাছ ও ওয়ার্ড থেযিয্া। একটি ময়! 
গাছে খতু-উৎসবের প্রসাদ-চিহ্ধ । মহুয়! গাছটারই শোভা বেশি। 
আমের মুকুল শেষ হইয়া কতক করিয়াছে-কতক ব৷ দান! 
বীধিয়াছে, মহুয়ার স্তবকবদ্ধ লাল পুম্পকলিক! ফাল্তনের কামনাকে 
প্রদীপ্ত করিয়! তুলিবার আয়োজনে ব্যস্ত। মাটির রসে আকাশের 
আলোয় খতুর দাক্ষিণ্যে ওরই প্রকাশটি হইতেছে সুসম্পূর্ণ। 

মুখ ধোওয়। এবং গুধধ খাওয়ানোর পাল! শেষ হইলে আসিল 
প্রাতরাশ। অর্থাৎ এক টুকর! পাউরুটি ও থানিকট! স্বাদহীন 


বর্ণহীন চা। অতঃপর সংবাদপত্রের হকার আসিয়া কাগজ চাই 
কিনা জিজ্ঞাসা করিল। পথ্য জোটে না--কাগজ আর কষে 
কিনিবে ! 


কেবিনের ভঙ্রলোক ততক্ষণে চা, ডিম, কটি ইত্যাদি শেষে 
করিয়া মুখে ক্রীম ইত্যাদি মাখিয়। নৃতন একটি খ্দযট পরিয়। হলের 
মধ্যে আসিয়। দর্শন দিলেন । নার্স সসন্রমে চেয়ার ছাড়িয়া দিল। . 
তিনি চেয়ারে বমিয়। একট সিগারেট ধরাইলেন এবং নাস'কে ছ্ই- ূ 
একটি প্রশ্ন কবিয়! আমার নিকটে আসিলেন। টি 


৮, 


আপনার কি অন্পথ সার? 

বলিলাম । ভদ্রতার খাতিরে ডাহার কথাও জিজ্ঞাসা করিলাম । 

বলিলেন, আমার তো অপারেশন কেস নয়--আছি মেডি- 
ফ্যালে।--ডাক্তারের! অনেকে বন্ধু আছেন--এইখানে চিকিৎসার 
ুবিধ। হবে বলেই থাকা। 

ফেছন বোধ করছেন? 

আব বলবেন না! মশাই। হাসপাতাল আজ নামেই 
হাসপাতাল! না নাদিং-না ওষুধ । কেন যে লোক আসে 
এখানে ! জাছি মাস তিনেক--বা খরচ হচ্ছে তাতে বাইরে গিয়ে 
অনায়াসে ভাল ভাবে চিকিৎসা করাতে পারতাম । 

তাই কেন বান না। 

ডাক্তার বন্ধু--প্রায় সর্বক্ষণই ওদের পাই । আমার ব্যাপার 
ফি জানেন--খানিকট। নার্ডাসনেস আছে বৈকি । বদি এক ঘণ্ট। 
কোন ডাক্তারকে না দেখি-_ 

পয়সা! আছে-_খরচ করিয়া আনন্গ পান সে কথা ভাল, কিন্তু 
দীর্ঘকাল ধরিয়া এই যে কেবিন আটকাইয়া রাখা এবং অর্থের 
মহিমায় চাকর মেথরকে পরাস্ত সাধারণ রোগীর পরিচর্ধ্যা হইতে 
বঞ্চিত করা--এই অগ্তায়টুকু কেন যে.বোঝেন না! 

ভদ্রলোক কিন্তু সাধারণ রোগীর জগ্ত হথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ 
করিলেন। 

এদের দেখলে ছুঃখু হয় মশায়। পুওর ডাষেট--কেয়ারলেস 
এ্যাটেনডাব্স। নেহ্াৎ ভগবানের দয়! তাই টেকে যায়। 


নি সস পিপি লাস 








সাড়ে-আটট। হইতে বারোট। পধ্যস্ত বিচিত্র বেশধারী ছোট- 
বড়-মাঝারি ডাক্তারদের এবং ছাব্রসথান্ত্রীদের ভিড়ে ওয়ার্ড সরগরম 
থাকে। তখন নাস সন্ত্রস্ত হইয়। উঠে--রোগীরাও কিছু কিছু 
অভিযোগ করে। সমস্তটাই যেখানে অভিযোগের বিষযীভূত-_ 
সামাগ্ত বিষয়ে সেখানে মনোযোগ আকুষ্ট হওয়াও কষ্টসাধ্য। তবু 
মানবীয় ছুর্বলতাবশত রোগীর! জানায় অভাব, এবং মানবীয় 
উদাধ্যহেতু ডাক্তারর! শোনেন তার খানিকট। এবং মানবীয় ভ্রাস্তি- 
বশতই কিছুক্ষণ পরে ছুই পক্ষই ভুলিয়! যায় সে সব তুচ্ছ কথা। 
উদাসীন হাসপাতালের ঘরে খরে নিয়মের অন্থবর্ডন ঘড়ির কাটার 
সঙ্গে তাল রাখিয়া চলে। 
আট নম্বরে যেনৃতন রোগীটি আপিয়াছে তার গল্প সন্ধ্যা- 
বেলায় বেশ জমে | নাবিক-জীবনে তার সঞ্চয় খানিকটা আছে। 
দেশ-বিদেশের কথা--সমুদ্বের কথা--বঙ্গরের জাকজমক---বিভিন্ন 
জাতির সঙ্গে পরিচয় ও তাদের জীবন-রহুন্ত গল্পের মতই মিষ্ট 
লাগে । লোকটি বলে, এখানে ভাল লাগছে না। ডাক্তার 
বলেছে অপাখেশনের পর নাকি জাহাজে কাজ করা চলবে না । 
আহি তে। একদণ্ডও এখানে থাকতে পারব না। ভাল লাগে ন!। 
"সেকি--দেশ বলে টান নেই? বাড়ি-ঘরের মায়! নেই 
তোমায়? 
লোকটি হাসিয়া! মাথা নাড়ে। 
. সযুদ্ধে যান নি কোন দিন-বদি যেতেন জিজ্ঞাসা করতেন না 
| এফখা বা 


প্রবাজী 
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ও মুক্তির স্বাদ পাইয়াছে__না। উচ্ছ,ঙ্ঘলতার ? 

সাত নদ্বরও তাহার কথ! কিছু শোনায়; দপ্তরীর কাজ কা 
_ মাসে কামাই (উপার্জন ) হয় বেশ, ছেলে ক'টও আন্না 
দোয়ায় রোজগার করে। আরে মশাই, হাসপাতালে এসে চু 
চাপ বসে থাকলে ঠকে যাবেন। জুলুম জবর্দন্তি না করলে ? 
কাজ আদায় হয়? 

সেঙে। প্রতাক্ষ করিতেছি । খাবার আসিবার সঙ্গে সূ 
তিনি একখানি সসার লইয়া! বারান্দায় যান এবং নিজের হাট 
কর়েকখানি মাছ উঠাইয়। লন। বাড়ি হইতে খান। আসে- 
তাহাতে মাছের ভাগ জুৎসই থাকে না বলিয়াই এই ব্যবস্থা 
ডাকিবামাত্র জমাদার বেডপ্যান লইয়া! হাজির হয় এবং ডাক্তার 
অফতব করেন না। জল গরম ও দুধ গরম করিবার জঙ্চ ষ্টো? 
রুমেও তার অবাধ গতি। 

এই সব স্ুনিয়মের মূলে যে তথ্যটি আছে--আমাকে চু 
চুপি শিখাইয়। দিলেন ! দিন ছু-আন| চার আন! ছাড়বেন, তোং 
আরামে থাকবেন । হাসপাতালের ব্যবস্থা ভাল--বাড়িতে চ 
গুণ খরচ করলেও এমনটি হয় না। 

ব্যবস্থা তে! ভালই । বিন! পয়সায় রক্ত ও মূত্র পরীক্ষা- 
উধধের ব্যবস্থা--সর্বক্ষণের জগ্ক ডাক্তারকে পাওষ। ভাগ্যের ক' 
বৈকি। 

কথায় কথায় পরীক্ষ।--কত কমের পরীক্ষা । দেহ লই; 
লজ্জ! প্রকাশের অবকাশ যেন বাছুল্য। একট| কাঠের টুক 
কিন্বা একটি মাংসময় যন্ত্র। কোথায় সামান্ত একটি জ্তু টিলা হই 
বা কোন্‌ ক্ষুদ্র চাকাটির ক্ষুত্র একটি ঈাত ক্ষয়প্রাপ্ত হইল--তাহার 
মেরামতের ব্যবস্থা । আত্মসমর্পণের এমন পরিপূর্ণ ভাবটি অ 
কোথাও দেখ! যায় না । 

পরদা ঘিরিয়া ড্রেসিং ইত্যাদি হয়। লজ্জা হইতে রোগী 
বাচাইবার জন্ত নহে--বীভৎসতা! যাহাতে চোখে না পড়ে 
আুচারু দেহে সামাগ্চ স্ফোটক দেখিলে মনে প্রতিক্রিয়! সুরু হয় 
দেহগত আকর্ষণ সঙ্গে সঙ্গে শিথিল হইয়া যায়। 

সেদিন আট নম্বরের অপারেশন হইবে । সে পাচ নম্বর 
বলিল, ভাইসাছেব-_-আমায় একটু দেখো । একটি টাকা আমা 
আছে, তোমার কাছে বেখে দাও। জ্ঞান হলে কিছু কলটল কি: 
খাইয়ো। + 

সেদিন সে অপারেশন-টেবিল হইতে কিরিয়া আসিল। 

ডাক্তার সেইদিন বৈকালে পাচ নম্বরকে বলিলেন, আপ! 
সেরে গেছেন। পরশু নাগাদ আপনাকে ছেড়ে দেওয়া হবে 
একটি সস্পেন্সারি ব্যাণ্ডেজ ব্যবহার করবেন। 

তার পরদিন খুব ভোরে লোকটি ব্যাণ্ডেজ কিনিতে গেল- 
আর ফিরিল ন।। 

সেই দিনই আট নম্বরের অপাবেশন হইল এবং বৈকালে জ্ঞা 
হইতেই সে কাদিতে লাগিল। 

ছ' নম্বর আসিয়া! বলিল, কাকাবাবু শুনেচেন ? 

শুনিলাম। পাচ নম্বর না ফিরুক তাহাতে কাহারও কি 


ক্ষতি ছিল না-_শুধু আট নম্বরকে সে কাদাইয় গিয়াছে। অর্থ 
গচ্ছিত টাকাটি ফেরত দেয় নাই । 


। 


নূতন জগতে 
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আমরাই ভাব ইত্যাদি দিয়। আট নগরের ততত্বাবধান করিলাম । 
 ক্ষয়দিন হইতে আকাশে মেখের আনাগোনা চলিতেছে। 
চৈত্রের প্রথমে সূর্যের উত্তাপ বাড়িতেছে বলিয়া! মেঘের কাছে 
আমরা বর্ষণপ্রত্যাী। অন্ততঃ খানিকটা ঝড় হইয়াও যায় হদি ! 
সেইদিন সকালে ডাক্তার জানাইয়াছেন পরণ্ড আমার অপারেশন 
হইবে । কথাটা শুনিয়। অবধি একট! অজান| আতঙ্কে মন মুহুমান 
হইয়! গিয়াছে । যে সব অপারেশন কয়দিন দেখিলাম--তাহার 
পর পর অবস্থাগুলি মনে গীথিয়া রাখিতেছি। যদিও এ ওয়ার্ডে 
কাহারও মৃত্যু ঘটে নাই তবু অদৃশ্য শত্রুকে তৃচ্ছ করিতে পারিতেছি 
না। এই ওয়ার্ডে একটি দশ-ব.র| বছরের ছেলে ছিল। ছেলেটির 
সর্বত্র অবাধ গতি । রাশভারী ডাক্তারকে সে রায় না-_নাসের 
শাসন তে! কোনদিনই মানিতে দেখিলাম ন1। 

প্রত্যেক রোগীর কাছে গিয়া শুধাঠত, হ্যাগা, তোমার কি 
অন্ভুক 1 অপারেশন হবে? তা ভয়কি। 


কেহ জল চাহিলে ছুটিয়! সে জল আনিয়। দিত, অস্ত ওয়ার্ড 
ইইতে বরফ চুরি করিয়া আনিত। দু-পাশের বারান্দায় ছুটাছুটি 
দৌড়াদৌড়ি করিত। পাতি লেবুর উপর ছিল তার অপরিসীম 
লোভ । খাবার সে কাহারও কাছে চাহিত না, কিন্তু লেবু চাহিয়! 
ইত বল খেলিবার জন্ধ । সকলেই তাহাকে ভালবাসিত। চঞ্চল 
ছেলেটির মধ্যে সেবার তাবটি পরিস্ফুট | 

সন্ধ্যাবেলায় আমার শিয়রে আসিয়া! জিজ্ঞাসা করিল, কাল 
তোমার অপারেশন হবে? আঃ বেশ মজা । 

মজা কিরে? ভযুহয়না তোর? 

ভয়! খিল খিল করিয়া সে ভাপিয়। উঠিল। ভয় কিসের 
গো? ডাক্তার ইন্জেকশন করে যায় সন্ধ্যেবেলা, সকালে কিছু 
খেতে দেয় না--মেখর এসে ডূস দেয়। তার পর নাপিত আসে 
কামাতে। কামানে! হয়ে গেলে ফের ইন্জেকশন। তার পর 
টেচারে শুইয়ে- লাল কম্বল ঢাক। দিয়ে নিয়ে যাবে উই ঘরে। 
দাদ! পাথরের টেবুল-_মাথায় শ্ুয্যির মত আলো--আর মুখোস- 
পরা সব ডাক্তার । তৃলোর পাহাড় যেমন সাদ।--তেমনি সাদা 
লব যস্তরপাতি। ওষুধ শুকিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলে কিছু জানতে 
পারবা ন। | তার পর তোমাকে নিয়ে আসবে এই ঘরে। বিছানায় 
শুইয়ে হাত-পা! দেবে বেঁধে । মুখ দিয়ে গাজল। উঠবে--বমি 
ছবে। তার পরজ্ঞেয়ান হবে। খানিক পয়ে বরফ থেতে দেবে, 
ডাবের জলও দেবে। ব্যস্‌। 

যদি ময়ে যাই? 

ধূর--মরব। কেনে। কত লোক গেল বাড়ি। 

তোর অপারেশন হয় নি? 

না। দু-বার নে গেছলে! ওই ঘরে, সব দেখেছি । ভারি 
মজ। | 

এমন সময় দমকা হাওয়। আসিল, ছেলেটিও ছুটিয়া পলাইল। 

নাসের। অভয় দিত, ভয় কি, আমর! আপনাকে দেখাশোনা 
করব। কিন্ত সেইদিন বিকাল হইতে ভিউটি বদল হইয়। জান! 
মাসের! অগ্ত ওয়ার্ডে চলিয়া! গেল। রাত্রিতে যিনি আসিলেন-- 
ঠাহার 'ভোস্ট-কেয়ার' ভাবটা যেন বেশি। দৈহিক শক্তি ও 


সজ্জ! সম্বন্ধে তিনি সর্ঝক্ষণ সজাগ | হাতে একখান! বই--য়োগীর 
জগতে যেটুকু থাকেন--তাহাও সমনক্কে নহে । সেই দিনই 
রাত্রিতে কাহাকেও খ্যালকালিন মিকৃশ্চারের বদলে ক্যালসিয়াম 
মিকৃষ্টার খাওয়াইয়া! দিলেন, কাহাকেও বা কোন ওষুধই দিলেন 
না। চার্টে আপনমনে কি সব অস্কপাত করিলেন--বোগীকে 
জিজ্ঞাসামাত্র করিলেন না। হাত ফস্কাইয়৷ থাশ্মোমিটারট। পড়িয়া 
ভাঙিয়! গেল-_খানিক পরে ভাঙিল কাচের গ্রাসটি । উভয় বিষয়ে 
পরম নিশ্চিস্ত হইয়! চেয়ারে বসিয়া বইয়ে মনোনিবেশ করিলেন। 
তার পর বাকি গভীর হইলে একখানি শৃন্তশয্যায দেহ প্রসারিত 
করিয়া দিলেন। 


দুয়ারে খিল দেওয়া ছিল। বাহিরের ঠক্ঠক্‌ ধ্বনিতে নাসের 
গভীর নিপ্রাভঙ্গ হইল না, আঠারে! নম্বরের রোগী উঠিয়। ছুয়ার 
খুলিয়া দিল। নাইট-ইন-চার্জ সিসটার টর্চ হাতে ঘরে ঢুকিলেন 
এবং মেল-নাস'কে ধাক্কা দিয়া জাগাইলেন। তার পর ভততৎ্সন! 
ও ভয় প্রদর্শনের নমুনা আর দিব ন!--শুধু এইটুকু বলিতে পারি 
পরিদর্শিক চলিয়া! গেলে আমাদের মেল-নার্সবাবু একটি মধুর 
সম্বোধনে সেই অস্থদ্দিষ্টাকে আপ্যায়িত করিয়া নিজেকে সসম্মানে 
প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অন্থুশোচনার বাঁ ভয়ের বিন্দুমাত্র ছায়! 
সে মুখে দেখা গেল ন|। 

পরের রাত্রিতে বৃষ্টি চাপিয়া! আল । ঝড় ছিল বলিয়। দুয়ার 
বন্ধ করিতে হইল। বৃষ্টি থামিলেও সে দুয়া আর খোল! হইল 
না, মেল-নার্স শয়নের সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন । আজ কোন 
বেড খালি ছিল না, তিন জন নূতন রোগী ভরি হইয়াছে। 
ভাবিলাম, আরাম করিয়া ঘুম দেওয়া ও-বেচারার ভাগে আজ 
বিধাত। লেখেন নাই । জানিভাম নাঁ_কুতী পুরুষরা সর্বাক্ষেত&রেই 
সুযোগ হ্ঙ্টি করিতে সুদক্ষ | 

সেদিনও মাঝরান্রিতে ছুয়ারে ঠক্ঠক্‌ শব্দ হইল, নিট 
রোগী দুয়ার খুলিয়! দিল, কিন্তু কোথায় মেল-নার্স? সেকি হাওয়া 
হইয়! উড়িয়া গেল! কিন্তু পরিদশ্রিকার অভিজ্ঞতা অদ্ভুত । টর্চের 
আলে! ফেলিয়া! তিনি নবাগত এক রোগীর বিছানা! হইতে মেল 
নাসকে আবিষ্কার করিলেন। সে চোখ মুছিতে মুছিতে উঠিয়া 
্াড়াইল এবং পরম নির্কিকারচিত্তে ভন! গুনিতে লাগিল। 
পরিদর্শিক! চলিয়! গেলে সেই প্রিয় সম্বোধনের সঙ্গে আরও গোটা- 
কতক গ্রাম্য শব্ধ জুড়িয়া দিয়া আত্মপ্রসাদ অস্থুতব করিল। অন্ফুট 
স্বরে বলিল, কত কলেজ ঘুরে এলাম--কত নার্সকেই দেখলাম 
চাকরি তে! নিতে পারবে ন!! 

আজ অপারেশনের দিন। প্রভাতের আলো স্তিমিত বোধ 
হইতেছে, প্রাত্যহিক ঘটনাগুলিতে দৃষ্টি ব৷ মন নাই । কে আসিল 
--কে চলিয়া গেল--কোথায় কি কৌতুহলজনক ব্যাপার ঘটিল 


জ্রক্ষেপ নাই। আমার সঙ্জাতেই সকালট। সর্বস্ব নিয়োগ 
করিয়াছে । 
তার পর যাত্র। করিলাম। 


| ঘুম ভাঙিয়া গেল--বেলা তখন বারোটা! | থাবায়ের বাক়টায় 
শব্দ এবং আহার-পর্কের অছ্ইযোগে নিত্যকার কোলাহল অধি-. 


নব 


রর 


রা 


ই 


াছে। ময়! গাছ হইতে কাকের দল জাহার-প্রত্যাশায় কা-কা 
শক করিতেছে, এপ্রিনের ফোসফ্ঠোসানি মালগাড়ির শান্টিঙের শব্দ 
কামে আলিতেছে। প্রথম চৈতগ্ঠের অস্ফুট ও মিশ্র কোলাহল 
ক্রমশঃ অর্থযুক্ত হইতেছে । 

খাটের রেলিংট। প1 দিয়! অন্থভব করিলাম, বাটিয়। আছি। 

আমাকে চোখ চাহিতে দেখিয়া কে হাত-পায়ের বাধন খুলিয়া 
দিল এবং মিষ্ট স্বরে বঙ্পিল্ চুপ করে ঘুমুন, ভয় কি। 

ভগ্ন বা চিত্ত প্রথম চৈতম্যত্বারে ভীক্ক করাঘাত করিতে পারে 
কি? ঘুমাইবার সুযোগ হয়তো! বহুবার পাইব। যন্ত্রণা? সে 





আসিস, 





গ্রবার্সী 


৪ 





১৩৫২ 


অনুভূতিও তত প্রবল নহে। আকাশপ্লাবী আলোর বস্তায় ঘর 
ভাসিয়া যাইতেছে, স্তিমিত প্রভাত যৌবন-লাবণ্যে প্রদীপ্ত হইয়া 
উঠিয়াছে সহসা, নীল আকাশের টুকর! ইন্্রকান্ত মণির ছ্যতিতে 
ঝল্মল করিতেছে__আর সেই বল্মলে মণিছ্যতির নীচেয় লাল 
ফুলের স্তবক-সজ্জিত কামনা-প্রদীপ্ত মহুয়া গাছটি নিঃশকে 
হাসিতেছে। 

ওই অপরূপ গাছের তিনটি শাখার সংযোগস্থলে বায়স-দম্পতি 
বাসা বাধিবার আয়োজনে ব্যস্ত । পুরাতন জগতের নূতন রূপ-- 
নৃতন অর্থ ধীরে ধীরে প্রকাশিত হইতেছে। 





এ 


অপ্রকাশিত ইতিহাসের এক ষ্ঠ 


(স্মৃতিকথা ) 
শ্্রী্বরেশচন্দ্র চক্রবস্তা 


১৯১০ গ্রীষ্টা্ব । ৩০শে মার্চ, রাত প্রায় আড়াইটে। ইংরেছী 
মাতে ৩১শে মার্চমণিং আড়াইটে । এপ্পীন থেকে হুইসলের 
শব শোনা গেল। তার পর ট্রেনথানির গতিবেগ ধীরে ধীরে 
মন্দীডৃূত হতে লাগল | তার পর আরও মন্দ আরও মন্দ, মন? 
- মন্দতর-__মন্দতম হয়ে অবশেষে থেমে পিছনের দিকে এক 
ধাক্কা লাগিয়ে আবার সামনের দিকে একটু পা বাড়িয়ে ট্রেনখানি 
একেবারে দ্বির হয়ে ঠাড়াল। বুঝা গেল এই টেনখানিতে 
ত্যাকুয়াম ব্রেকের কোনো বালাই নেই । আমি কামরার দরজ। 
ঘুলে প্র্যাটফরযে মেমে পড়লাম । এই হচ্ছে পগ্িচাতীর রেলওয়ে 
স্টেশন । 

নিশ্চিত জানি উপরে লেখা লাইন কটি পড়ে পাঠক- 
পাঠিকাবর্গের ইন্দীবর তুল্য বা সফরী সমতুল, কুরঙ্গ-লাঞ্চন বা 
খঞ্ছন-গঞ্জন ময়নসমূহ বিম্ময়ে বিস্কারিত হয়ে যাবে। তারা 
কৌতুহলাক্রান্ত চিত্তে ভাববেন যে, বঙ্গসম্তানের' বন্ধে বা! বর্মায় 
যায়, মাদ্রাজে বা মালয় উপদ্ীপে যায় এমন কি লঙ্কা ঘ্বীপেও 
তারা সেই বিজ্কয়সিংহের আমল থেকে যাতায়াত করছে-_ 
কিন্তু রাত আড়াইটের সময় পণ্িচারী রেলওয়ে স্টেশনের 
প্র্যাটকর্ম 1 ব্যাপারটা কি? 

ব্যাপারটা বুধাতে হ'লে পূর্বকথা কিছু বলা, দরকার। 
সুতরাং তা বলছ । এ ১৯১০ গ্রীষ্টাব্সেরই ফেব্রুয়ারি- বোধ 
হয় মাসের মাঝামাঝি বাঁ শেষাঁশেষি হবে। রাতি তখন প্রায় 
আটট1 আন্দাজ । কলিকাতার শ্যামবান্জার অঞ্চলে চার নম্বর 
গ্াামপুকুর লেন বাড়ির দ্বিতলের একটি কক্ষে একটি পরিণত 
বয়ক্ক যুবককে ধিরে কয়েকটি তরুণ বয়স্ক বসেছিলেন । পরিণত 
বয়ঙ্ক যুবকটি ঘরের একমাত্র আসবাব একটি ছোট তক্তপোষের 
উপর বসেছিলেন এবং তরুণদের মধো ছু-এক জন সেই তক্ত- 
পৌোষে এবং বাদবাকি মেঝের উপর স্থান গ্রহণ করেছিলেন । 
পরিণত বয়স্ক যুবকটির সম্মুখে কাগজ এবং হাতে পেন্সিল। 
তিমি জটোম্যাটিক রাইটিং করছিলেন এবং তাই পণ্ড়ে 
শোনাচ্ছিলেন। তরুণরা] তাই উদ্‌খীব হয়ে শুনছিলেন এবং 
নাল! প্রশ্নে সম্ভবতঃ পরলোকের আস্মাদের ব্যতিব্যস্ত করে 


চুলছিলেন । 


. সেনের ।কোন সংবাদ জানি_নে ।- লেখক 


এই পরিণত বয়স্ক যুবকটির নাম হচ্ছে শ্রীযুক্ত অরবিন্দ 
ঘোষ । আর তরুণরা খারা সেখানে ছিলেন তারা হচ্ছেন-_ 
শ্রীবীরেন্ত্রনাথ ঘোষ, শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ বনু, শ্রীবিজয়কুমার নাগ, 
শ্রীহেম সেন, শ্রীনলিনীকাস্ত গুপ্ত এবং এই লেখক ।* 

এদের মধো সৌরীন আর আমি ছাড়া আর সবাই 
১৯০৮-৯ গ্রষ্ঠাকের আলিপুরের বোমার মামলা নামে খ্যাত 
মোকদ্দমার আসামী দলভুক্ত ছিলেন। এরা কয়জন আরও 
অনেকের সঙ্গে প্রমাণাভাবে খালাস পান । 

আলিপুরের বোমার মামলা সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে এখানে 
কিছু বলার প্রয়োজন নেই । এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে খার! 
মাতৃভূমির শ্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেন তাদের কারও কারও মধ্যে 
সন্ত্রাসবাদ ( (70150 ) মাথা তুলেছিল। ফলে বাংলা 
দেশে কলিকাতাকে কেন্দ্র করে একটা গুপ্ত সমিতি জন্ম নেয়। 
পুলিস এই গুপ্ত সমিতির সকল ব্যাপার ক্রমে ক্রমে আবিষ্কার 
করে এবং ১৯০৮ খ্রীষ্টাকের মে মাসে কলিকাতায় সমিতির 
অধিকাংশ সভ্যকে গ্রেপ্তার করে। বোম! গ্লিভলভার ইত্যাদিও 
তাদের হস্তগত হয়। এক বছর ধ'রে এদের বিচার চলে এবং 
১৯০৯ ্রীষ্টাব্খের মে মাসে বিচারে এদের কতক খালাস পান 
এবং কতকের দণ্ড হয়। দঙ্িতদের মধ্যে তিন জনের-_বারীন্্, 
হেমদাস ও উল্লাসকর--ফাঁসিরও হুকুম হয়। হাইকোর্টের 
আশীলে ফাসি বদ হ'য়ে এদের যাবজ্জীবন দ্বীপাস্তরের আদেশ 
হয়। 

হাজত থেকে বেরিয়ে অরবিন্দ আবার পুর্ণোচমে দেশের 
কাজে লেগে যান এবং “কর্মযোগিন্‌” ও “ধর্ম” নাম দিয়ে 
একখানি ইংরেজী ও একখানি বাংল। সাণ্ডাহিক পঞ্িক' 
প্রকাশ করতে থাকেন। কিন্তু তার কলমের ভঙ্গি কিছু 
বদলেছে । পূর্বে ইংরেজী দৈনিক “বন্দে মাতরম”এ তিনি যা 
লিখতেন তা বিশেষ করে ছিল রাজনৈতিক, কিন্ত “কম? 
যোগিন্‌” ও “বর্ষার লেখায় একট! গভীরতর সুর শোনা যায়। 
যেন র্লাজ্বনীতিকে উপলক্ষ্য ক'রে) ইংরেজদের বোধগম্য রাশ- 


পা পপ পপি এ পা ১-০০৭িত 


* এদের মধো বীরেন, সৌরীন ও বিজয় আজ পরলোকে। হেম 











বৈশাখ 
রী বহিমূণ্ঘিক ও অগভীর দৈনন্দিন আবরণ তেদ ক'রে 
ঈারতেবর্ষের আত্মকথা-_তার চিনস্তনের আত্মার কাহিনী 
প্রকাশের জয়োজন। এ-থেকে অরবিঙ্দের ভবিষ্যৎ জীবনের 
মগপথের নিদেশি কতকটা ধরা যায়। রাজনৈতিক নেতার 
ল থেকে তিনি যেন ভারতের আত্ম্রষ্ঠী ও সত্য্র&1 খষি- 
দ্বের আশ্রম অভিমুখে অগ্রসর হয়ে যাচ্ছেন। মনের এই গতি 
মিজেকে আবিষ্কারের জঙ্টেও দরকার এবং দেশকে বুষাবার 
ঈগ্ধও প্রয়োজন । বিশেষ করে আজ্কার দ্বিনে ভারতবর্ষের 
পক্ষে এ প্রয়োন্ষন অতীব গুরুতর | কেবল ভারতবর্ষের পক্ষেই 
দয়, বিশ্বমানবের পক্ষেও । আমরা যেন আজ আবার সেই 
প্রথম ইংরেজী শিক্ষার আমলে ফিরে গিয়েছি। প্রভেদ শুধু 
এই যে, তখন আমরা আমাদের আত্মার সন্ধান করছিলাম 
টল্ডে আর এখন করছি রাশিয়ায়। কিন্তু ইংলও ও 
রাশিয়া যাদিতে পারে তার চাইতে সহস্র গুণে সম্বদ্ধ এক এই্বর্ষের 
মামরা অধিকারী, সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। এ- 
ঈশ্বর্ধ পঞ্চমবারধধিকী বা পঞ্চদশ বাধিকী প্র্যানের সম্পদ নয়। 
শ্রথচ এই এখ্বর্যকে ন! জানলে পুরো মানুষটাকে কোনোকালেই 
দানা যায় না। পঞ্চবাধিকী প্র্যানের ধশখবর্ধ মানুষকে মাত্র 
ঈগীবন দিতে পারে কিগ্তু এ এশ্বরধ দেয় জীবনাম্বত। 

সে যা হোক, আমি পুর্বে যেচার নম্বর শ্টামপুকুর লেন 
নাড়ির উল্লেখ করেছি সেই বাড়িটি ছিল “কর্মযোগিন্‌” ও “ধর্ম”র 
কার্ধালয়। এর এক অংশে ছিল ছাপাখানা ও আপিস এবং 
মঙ্ঠ অংশে বাস করতাম বীরেন, নলিনী, বিক্যয় ও আমি এবং 
হম সেন এসে মাঝে মাঝে আস্তানা গাড়তেন। সৌন্নীন 
ধাকতেন সার্পেনটাইন লেনে তার কাক মহাশয়ের ভাঁড়! করা 
নাড়িতে। তাঁর কাক মহাশয় শ্রীযুক্ত ভূপাল চন্দ্র বন্গু ছিলেন 
মরবিন্দের শ্বশুর। 

বন্্ মহাশয়ের সঙ্কে আমার প্রথম সাক্ষাতের (?) কথাটা 
গইথানে বলি। কেননা তার মধ্যে একটু ওপস্তাসিক রসের 
মামেজ আছে। ১৯২১ গ্রীষ্টাকের অক্টোবরের মাঝামাঝি 
থকে নভেম্বরের মাঝামাঝি পর্যস্ত প্রায় এক মাসকাল আমি 
নীচিতে ছিলাম মোরাবাদি পাহাড়ে এজ্যোতিরিজ্ত্রনাথ ঠাকুর 
অহাশয়ের আবাসে | বনু মহাশয়ও তখন রচিতে অবস্থান 
করছিলেন। তিনি আমার কথ! শুনে আমার সঙ্গে সাক্ষাতের 
মভিলাষ জানান । শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় একদিন 
ম্ধ্যার পর সঙ্গে ক'রে আমাকে তার কাছে নিয়ে যান । গিয়ে 
দখি একটি অন্ধকার ঘরে বিছানায় তিনি শুয়ে আছেন । বাতে 
এক রকম উখানশক্তি রহিত। আমরা দু'জনে বিছানার পাশে 
[খানি চেয়ারে বসলাম। প্রায় মাধ কি তিন পোয়া ঘণ্টা 
চথাবাতণর পর আমরা ছু'জনে সেই আধারে আধারেই আবার 
বায় নিলাম। তিনিও আমার মুখ দেখলেন না! আমিও তার 
[খ দেখলাম না । বাল্যকালে একদ] রেনন্ডস্-লিখিত জোসেফ 
)ইলমটের বাংল] অহ্থবাদ গোগ্রাসে গিলেছিলাম । মনে পড়ল 
চার মধ্যে এমনি একটা দৃষ্ঠ আছে। ইটালিতে জোসেফ 
ইলমটকে এমনি আধারে আধারে একজন গণ্যমাত ব্যক্তির 
কে সাক্ষাৎ (1) করতে হয়েছিল। সেই দৃষ্ঠ আর এই মৃগ্ত 








অপ্রকাশিত ইনিহাসের এক পৃষ্ঠা 


এপি স্ব শম্পা সি সা 


১৬. 
মিলে গিয়ে আমার মনে যে কিছুমাজ ওপজাসিক বসেন আম্মা 
দেয় নি তা বলতে পাতি ন।। 

এয ন'্বশ বছর পরে বস্থ মহাশয় পঙ্ান্নীতে একাধিক 
বার এসেছেম। এবং একাধিকবার আমাকে জাহার্য সহযোগে 
চা খাইয়ে সেই আধারে আধারে সাক্ষাতের ক্ষতিপূরণ 
করেছেন। | 

এই শ্তামপুকুর লেনের বাড়িতে আমরা নিজেরাই রাম্না করে 
খেতাম__নিরামিষ । অবশ্থ নিরামিষটী উরর্শ হিসাবে নয়) 
&টে তৈরি কর! সহজ ব'লে। প্রাতরাশটা ছিল আমাদের 
অতি সুনিয়মিত-_কেনন! ওটা কর! হ'ত বাজার থেকে কিনে। 
প্রাতরাশের উপাদান ছিল মুড়ি, নারিকেল এবং বেগুশী। 
আমর] তখনে। কেউ চা-রসে রসিক হয়ে উঠি নি। কিন্ত দুপুর 
বেলার আহার ব্যাপারে বিরাজ করত একট] 00101)1969 
81)8701)--এটা1 ছিল শ্রেপ বেনিয়মের রাজত্ব । উৎসাহ হ'ল 
তো ন'টা দশটার মধ্যে রান্নাবান্। করে খাওয়াদাওয়! শেষ । 
আরযেদেন উৎসাহ হ'ল না সেদিন গড়িমসি করতে করতে এ 
ওর গ1] ঠেলাঠেলি করতে করতে ছ'টে। তিনটে আন্দাজ রাশ 
ক'রে খাওয়া হ'ল। হেম সেন যখন থাকতেন তখনই শুধু এই 
অনিয্মের রাজ্যে কতকট। শুনিয়মের প্রতিষ্ঠা হ'ত। হেম সেন 
ছিলেন হৃঠযোয়ী। সেইবন্ত সম্ভবতঃ শারীরিক আলঙ্ককে 
প্রশ্রয় না দেবার কায়দ! তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। কিন্তু 
আশ্চর্ধের বিষয় রাতের আহার সম্বন্ধে আমার মমে কোনে! 
ছাপনেই। তবে উপবাস করতাম ন| সেটা নিশ্চিত । র্লাত্রে 
ছু'একদিন হোটেলে গিয়ে পাশ্চাত্য প্রণালখতে পক্ক ভোজ্য 
গ্রহণের কথ! মনে আছে। 

এই বাড়িতে মাঝে মাঝে একটি যুবককে আমতে দেখতাম। 
তার নাম শুনতাম গণেন মহারাজ । নামেই প্রকাশ যে তিনি 
রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্ষিত লোক । আমাদের নিরামিষ আহারের 
ফলে বীরেন কিবা আমাদের মধ্যে অন্ত কেউ গণেন মহারাঁজকে 
বলেছিলেন কি না জানি নে কিন্ত তিনি অর্থাং গণেন মহারাজ 
একদিন একটি স্তামনের (811101) ) টিন এনে হাজির কর- 
লেন। এখানে বিশেষ ক'রে বীরেনের নামট। করলাম এই- 
জন্তে যে, জামাদের মধ্যে তিনিই ছিলেন খাস্ত সম্বন্ধে একটু 
বিশেষ অনুরাগ-প্রবণ। $901160 দ্বিজ বিশেষের রোস্ট -_ 
পৈতেধারী ধিক নয়, পালকধার্রী থিজ--প্রলেটে সামনে নিয়ে 
বসে তার চোখ থেকে শ্বগাঁয় কজ্যোতির বিকীরণ দেখেছি। 
সম্ভবতঃ অন্বং ব্রহ্ম, এর উপলব্ধি তার দেহের প্রতি রোমকৃপে 
সত্য হ'য়ে উঠেছিল । 

আমি তখন সবে মফম্বল শহর থেকে কলিকাতায় এসেছি, 
তার উপর আবার ত্রাহ্মণকুলে জন্ম, তাই বোধ হয় খেতে বসে 
যখন এ স্তামনের টিনটি খোলা হ'ল এবং ওর ভিতরকার লালচে 
লালচে জলপাইয়ের তেলে (0119 ০11) জ্যাবড়ানে! মাংস- 
পিগুবৎ একট1 পদার্থ দেখ! গেল তখন এ দৃষ্তে আমার পেটের 
খিদে তো দ্রুত পলায়ন করলই সেই সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে 
একটা গা-ধিন্‌-ঘিন্‌ ভাবও চারিয়ে গেল । বেশ বুঝতে পারলাম 
যে, যুন্ধক্ষেত্রেই যে কেবল বীরঘ্বের প্রয়োজন আছে তাই নয়, 
অবস্থা-বিশেষে ভোজ্যক্ষেত্রেও এ গুপপনায় ডাক পড়ে। আর 








২৪. গ্বাদী 


বিশেষতঃ ঠেচ্ছদের হাত থেকে দেশ উদ্ধারের জন্ত যারা বাড়ি 
থেকে বেরিয়েছে ম্নেচ্ছদের ভোজ্যবন্বর সম্মুখেই যদি তারা 
মুহ্ব1 ভাবাপর হয় তবে খাস গ্নেচ্ছদের সন্দুখীন হ'লে যেকি 
হবে তা সহজেই অনুমেয় । সুতরাং অসহায়া দেশমাতৃকার 
মুখ চেয়ে, দৃজ্ভতঃ পেটের নাড়ী-ওলটানো। সেই পদার্ঘটি বিপুল 
পৌরুষের সছিত একটু তুলে মুখে দেওয়া গেল। ও হরি! 
দেখতেই যা, আসলে কিছু নয়। মুখে দিতেই আমার জীবাস্মা 
মুহ্রতে'র মধ্যে ধার্স্থ “হ'য়ে গেলেন, কেননা এ একেবারে 
নিতাস্ধই মাছ। বন্তটি চোখে দেখতেই ম্লেচ্ছ কিন্ত খেতে নিভু 
মতল্ত-গোত্রীয়--একেবারে ঘরোয়া ব্যাপার--বাঙালী হিন্দুর 
সনাতন জিনিস | নামটা বিলিতি হৌক কিন্তু শ্বাদটা1! একেবারে 
গৌড়ীয় । বোঝ] গেল সাহেব মাছ আর বাঙালী মাছে কোনই 
তফাং নেই। 

আমার এই প্রথম শ্তামন সন্দর্শনের এগার বছর পরে ১৯২১- 
এর শেষ দ্রিকে বা ১৯২২-এর গোড়ার দিকে প্রযুক্ত প্রমথ 
চৌধুরী মহাশয়ের মে ফেয়ারের বাড়িতে তার লেখাপড়া কর- 
বার ঘরে গপেন মহারাজকে একদিন খঙ্গর-মণ্ডিত হ'য়ে চৌধুরী 
মহাশয়ের সঙ্গে বসে থাকতে দেখেছিলাম--অন্ততঃ আমার 
মনে হয়েছিল যে তিনিই সেই গণেন মহারাজ । ইনি আজ আর 
ইহলোকে নেই। 

এই গ্যামপুকুর লেনের বাড়িতে বোমার মামলার অন্ততম 
আসামী শচীন সেলকে একদিন আসতে দেখেছিলাম । 
যতদুর মনে পড়ে, নেড়া মাথা, কালো রঙ, সুশ্রী কমনীয় 
চেহারা, উদ্্বল চোখ-_যাকে ইংরেজীতে বলে 9810])0£, 
যতক্ষণ ছিলেন ততক্ষণ টুকরো টুকরো গান ( ৭118%01103 01 
৪009) ভার ক থেকে ক্রমাগত উৎসারিত হচ্ছিল। বোমার 
মামলায় খারা খালাস পান তাদের মধ্যে ইনি ও দেবব্রত বনু 
রামক্কষ্চ মিশনে যোগদান করেন। দেবব্রত পরে প্রজ্ঞানন্দ 
নাম গ্রহণ করেছিলেন । এঁরা ছুক্ষনেই আজ স্বত। 

এই সময়ে এক দিন স্টার থিয়েটারে “প্রতাপাদিত্য* 
অভিনয় দেখেছিলাম । প্রতাপাদিত্যের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত অমর 
দ্ধ মহাশয় নেমেছিলেন । এই আমার প্রথম কলিকাতায় 
খিয়েটার দেখা । এর পূর্বে একবার অরোরা থিয়েটারের 
“আলিবাবা” অভিনয় দেখেছিলাম-আমাদের শহরে কোনো! 
জমিদারের বাড়িতে কি একটা উপলক্ষ্যে বায়না নিয়ে গিয়ে- 
ছিলেন এ সম্প্রদায় সেই সময়ে। এই শতাব্দীর একেবারে 
গোড়ার দিকে আমরা মফস্বলের সেই সুদূর শহরে থেকেই, 
গিরীশ ঘোষ, দানিবাবু, অমর দত) অধেন্দু মুন্তোফি, অস্বত 
বোস, তারাসুন্দরী, নবীনুন্দরী প্রভৃতির নাম থুব শুনতাম। 
সে সময়ে আমাদের শহরের সখের নাট্য-সমাজের মদীয় পিতৃ- 
দ্বেব একাধারে ডিরেক্টর ম্যানেজার রিহান্তণাল মাস্টার ইত্যাদি 
ছিলেন। শুনতাম যে তিনি ভাল অভিনেত! ছিলেন। কিন্ত 
জামার জ্ঞান হওয়ার পয় থেকে তাকে কোনোদিন রঙ্ষষঞ্চে 
দামতে দেখি নি। তার কাছে “রঙ্গালয়” নামে একখানি 
কাগজ জাসত | তাতে মাঝে মাঝে আর্ট পেপারে ছাপা ছবি 
ক্ষাড়্পত্র রূপে থাকত । এইরাপ একখানি ক্রোড়পঞ্জে বম্পোত 
গাবিঙগলাল রূপে অমর দত্তের ছবি দেখেছিলাম । ছবিটা 


১৩৫২ 


পাপ সিসি রস্ট্স্ম্পসস্্টত্পপপপ্সস্প সস 

অবস্থ কৃষকাস্তের উইলের নাট্য “ভ্রমর়”-এয় একটি দৃন্তের। 
কিন্ত সেদিন অমর তের প্রতাপাদিত্যের অভিনয় দেখে নিরাশ 
হলাম। সে অভিনয়, মনে হ'ল যেন ঘাআর অভিনস্বেরই এক 
উচু সংঙ্করণ। প্রতাপাদিত্য ভূমিকার এর চাইতে ভাল 
অভিনয় আমাদের শহরের নাট্য-সমাজে দেখেছি। এবং সেখানে 
এক ভদ্রলোক ভবানন্দের অভিনয় করেছিলেন যার কাছে 
সেদিনকার কলিকাতার স্টারের ভবানন্দ ধাড়াতেই পারে না। 
পরে গুনেছিলাম যে অমর দত মহাশয় সামাঞ্জিক নাটকেই 
ভাল অভিনয় করেন । 

অরবিন্দ এই সময়ে কলেজ স্কোয়ারে তার মেসো মহাশয় 
"সপ্জীবনীপ্র সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত ক্লষ্কুমার মিত্র. 
মহাশয়ের বাড়িতে থাকতেন । এই বাড়িতে আমি অরবিন্দকে 
একবার মা তিন চার সেকেওের অন্ত দেখেছিলাম । আমাদের 
খরচের টাকা ফুরাঁলে আমি একবার তার কাছে টাকা আনতে 
গিয়েছিলাম । প্রাতঃকালে নট সাড়েনটার সময় আমি সে 
বাড়িতে গিয়ে যেখান দিয়ে উপরের যে-ঘরে গিয়ে উঠলাম সে- 
সবের যে ছাপ আমার মনে আছে তা একট! বসত-বাটীর নয়, 
তা ছাপাখানা এবং তৎসংক্রান্ত ব্যাপারের | আমি সেই ঘরে 
ছু'এক মিনিট অপেক্ষা করতেই ভিতর দিককার একট! দরজা 
দিয়ে অরবিদ্দ সেই ঘরে এলেন । একটি টুইলের সার্ট গায়ে 
চটি পায় এবং মালকৌচা মেরে ধুতি পরা। আমার হাতে 
টাক! দিয়ে ( নোটে ) কোনে বাক্য ব্যয় না ক'রে আবার 
চলে গেলেন । কত টাক দিয়েছিলেন ঠিক মনে নেই । তবে 
কুড়ি-পচিশের মতো! হবে । আমি টাক] নিয়ে স্তামপুকুর লেনে 
ফিরে এলাম । 

কলেজ ক্কোয়ারের এই বাড়ি থেকে অরবিন্দ রোজ বিকেল 
চারটে পাঁচটার সময় শ্টামপুক্র লেনের বাড়িতে আসতেন। 
পূর্বেই বলেছি যে আমর! কেউ চা খেতাম না_কিন্ত আমাদের 
চা করবার ব্যবস্থা ছিল। অরবিন্দ এলে তাকে এক পেয়াল৷ 
চা ক'রে দেওয়া হ'ত, এবং গ্রে গ্রাটের মোড়ের একটা 
খাবারের দোকান থেকে লুচি আলুর দম ও হালুয়া কিনে এনে 
তাকে জলখাবার দেওয়া ই'ত। তিনি এখানে এসে তার 
পঞ্িকা-সম্পর্কে কিছুকাল ব্যাপৃত থাকতেন । তারপর আমা- 
দের সঙ্গে কথাবাতণ কইতেন এবং প্রায় রোজ অটোমেটিক 
রাইটিং হ'ত। 

অটোম্যাটিক রাইটিডের ব্যাথ্যাটা হচ্ছে এই £ প্রথমেই 
এর স্বীকার্ধ হচ্ছে এই যে, পরলোক ব'লে এমন একটা স্থান বা 
অবস্থা আছে যেখানে ম্বত মানুষের আত্মা বিদেহী অবস্থায় 
থাকে । আবার জীবিত মানুষের মধ্যে এমন কেউ কেউ 
আছেন যারা অতি সহজে এই ইহলোক আর এ পরলোকের 
মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপিত করতে পারেন। এদেরই বলা হয় মিডি- 
য়াম (16010 )। এদের শরীর অধিকার ক'রে বিদেহী 
আত্মার! কথা বলতে পারেন বা লিখতে পারেন । এই লেখা- 
কেই বলা হয় অটোম্যাটিক রাইটিং | 

এই সময়ে অরবিন্দ তামিল ভাষা শিখছিলেন। এই 
বাড়িতেই “কর্মযোগিন্” আপিস ঘরে এসে এক দক্ষিণী ভর্র- 
লোক তাকে তামিল পড়িয়ে যেতেন। মনে আছে একদিন 


অগ্রকাশিত ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা 
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তিনি তামিল পাঠ সাঙ্গ ক'রে ফিরে এসে তের-চোন্ব বছরের 
স্থল বালকের মতো! কৌতুক বোধে উচ্ছ্ৃমিত হ'য়ে বললেন-_ 
“000 5০০ [0০৭ 00180 19 পীরেন্তির নাত, তত.ত 
কোপ তা?” আমর] অবঙ্ঠ সবাই অজ্ঞতায় বাকহীন হয়ে 
রইলাম । তিনি বললেন__-“এ হচ্ছে তামিলে বীরেন্্রনাথ দত 
গুপ্ত । 

তামিল ভাষায় স্পর্শ বর্ণের প্রতি বর্গের প্রথম ও শেষ বর্ণট 
মাত্র আছে, মাঝের তিনটির কোনে! অন্তিত্ব নেই। কঙ,চ 
এ, ট ণ, ত ন, প ম এবং আরো] কয়েকটি নিয়ে তামিল ব্যঞ্জন 
বর্প। (টাইপ-রাইটারের পাগাদের একেবারে স্বর্গলোক |) 
সুতরাং প্রতি বর্গের দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ ধ্বনিটি সেই বর্গের 
প্রথম বর্ণটি দিয়ে সারতে হয়। কফীঁসি কাঠ থেকে বাচবার 
জভেও তামিলে “ভারত” লিখবার উপায় নেই, লিখতে হুবে 
“পারত” । তার পর পাঠকের নসীব যদি তিনি বুঝে উঠতে 
পারেন যে ওটা আসলে হচ্ছে “ভারত ।” এই বর্ণমালায় যদি 
সংস্কৃত ভাষা লিখতে হয় তবে “কর্ম” আর “ঘর্” এক হায়ে 
যাবে, এবং “তন্ু”তে ও “বনু”তে চাক্ষুষ কোনো! পার্থক্য 
থাকবে না। তাই তামিলে বীরেন্ত্র হয় গীরেন্তির ( তামিলে 
ব্াঞ্জন যুক্তাক্ষরও নেই ), নাথ হয় নাত, ঘণ্ত হয় ততত এবং 
টু যে কেন কৃপত ন1! হয়ে কোপ তা! হ'ল তার কারণ সম্ভবতঃ 
হয় দক্ষিণী অজ্ততা নয় অরবিন্দের কৌতুক-প্রবণতা।। 


পূর্বেই বলেছি যে অরবিন্দ শ্ামপুকুর লেনের বাড়িতে 
ৰ তন বিকেল চারটে পাঁচটার সময়। তিনি এথান 
থেকে কলেজ ক্কোয়ারে ফিরতেন রাত নটা সাড়ে নটার 
সময । ফিরবার সময় আমর] সবাই তার সঙ্গে গ্রে গ্রীটের 
মোড় পর্যস্ত যেতাম । সেইখানে তিনি ট্রাম ধরতেন। বাড়ি 
থেকে বেরিয়ে দক্ষিণে এগিয়ে পূর্বমুখী একটা! গলির ভিতর 
দিয়ে একটা ছোট ফাকা জায়গায় গিয়ে পড়তাম-_-বোধ হয় 
সেটা ছিল একটা কাঠের আড়ত-_তারপর সেখান থেকে শ্রীযুক্ত 
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের বাড়ির উত্তর পাশ দিয়ে কর্ণওয়াজিস 
ট্রাটে পড়ে আমর] খ্রে প্রাটের মোড়ে পৌছতাম। এইটেই 
ছিল এদিকে যাতায়াতের আমাদের সোজা! রান্তা__যাকে বলে 
61107 096। কচিৎ কদাচিৎ অরবিন্দের ফিরতে খুব দেরি 
হা'য়ে যেত। এত দেরি হতে ট্রাম পাওয়া যেত না তখন 
ঠএকথানি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া কর| হ'ত, তাতে ক'রে তিনি চ'লে 
যেতেন । তখনও 501৮158]1 01 (1)0 511069/ স্বত্রের বলে 
ফিলিকাতানন রাস্তা থেকে ঘোড়ার গাড়ী অস্তহিত প্রায় হয় নি। 

কলিকাতায় এসে এই বাড়িতে ধারা ছিলেন তাদের আমি 
্িরবিন্দকে সেজদা! বলে উল্লেখ করতে শুনেছি । ম্প্ই বোঝা 
মায় ঘে বারীক্রের সেজদ! তার বৈপ্লবিক অহ্ুচরদের কাছে-_ 
বিশেষ করে যার! তরুণ বয়েসের-_সেজদা হ'য়ে উঠেছিলেন । 
ফর পর অরবিন্দের বার তিনেক নামের পরিবতন ঘটে-_অর্থাং 
যি নামে আমর! তাকে উল্লেখ করতাম । এক সময়ে আমরা 
টাকে “কতা” বলে উল্লেখ করতাম। কিন্ত ওটা ভাবভঙ্গিতে 
দিতান্তই সেকেলে, ন্ুতরাং শেষ পর্যন্ত টিকে থাকবার কথা নয়। 
টার পর ার নাম দাড়ায় “4. 0*তে | কিন্ত বলাবাহুল্য ওটা 
প্রক-বীয়ার-গন্ধী। নুতরাৎ স্থায়িত্ব লাভের যোগ্যতাহীন। 



















সর্বশেষে তার নাম এলো! “প্রীঅরবিদ্দ” রূপে । তার এ নাম 
আন্ব আর ঘরেই আবদ্ধ নেই, বাইরেও ছতিয়েছে। প্রীজনবিন্দ 
নামের আগে হু'চার জন তাকে “অরো” বলেও উল্লেখ করতেন। 
ওটা! যেন বাহ্‌ ও মিথ্য। অন্তরঙ্ষতাঁর বাড়াবাড়িতে মাটুকেপনা 
বলে আমার মনে হ'ত। সেঘা ছোক এখন মূলন্মতে আসা 
ঘাকৃ। 

এই চার নম্বর স্তামপুকুর লেনের বাড়িক্ডে ১৯১০ খ্রষ্ঠাবের 
ফেব্রুয়ারি মাসের একদিন, দ্বিতলের একটি কক্ষে ব'সে পাত 
প্রায় আটটার সময় অরবিন্দ অটোম্যাটিক রাইটিং করছিলেন 
এবং কয়েকটি তরুণ বয়ক্ককে প'ড়ে শুনাচ্ছিলেন। আত্মাদের 
লেখা ব'লে যদ্দি কেউ মনে করেন যে ব্যাপারটা! নিতান্ত আগা- 
গোড়। গুরুগন্তীর তবে তিনি ভুল করবেন। আত্মাঘের সবাই 
গুরুগন্ভীর নন__ঠাদের মধ্যেও রঙ্গ-রহস্ত কৌতুকপ্রিয়ও 
আছেন । স্থতরাং সেই অটোম্যাটিক রাইটিঙের আসর কখনও 
গুরুগন্ভীর বাণীতে স্তব্ধ আবার কখমও হান্ত কৌতুকে উচ্ছৃসিত। 
এমনি যখন আত্মাদের লেখনী পুরোদমে চলছিল তখন সেই ঘরে 
এসে প্রবেশ করলেন রামবাবু। 


রামবাবুর পুরোনাম শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মভুমদ্ধার । ইনিও 
যুবক-_বয়েস জিশের নীচেই হবে-__ফরসা রং, মুখমগলে গৌফ- 
দাড়ি-_-অধত্ব-বর্ধিত নয়, সযত্র কর্তিত অর্থাৎ ইংরেজ্টাতে যাকে 
বলে 911-601002)60--কেশ-কলাপে পোষাক-পরিচ্ছদে সর্য- 
দাই কিটফাট যেন তিনি সদাই বিয়ে করতে চলেছেন । কেশ- 
বেশে ঠাকে কোনোদিন অগোছাল বা মলিন দেখেছি বলে মনে 
পড়ে না। কপালে একটি কাটা দ্বাগ, বাল্য অতি শান্ত শি 
ছিলেন তারই চিহ' বোধ হয়। রামবাধু কলিকাতারই বাসিন্দা 
এবং এ অঞ্চলেরই লোক । গ্কামপুকুর হ্রীট থেকে উত্তরমুর্ী 
একটা লেনে ( নামট। মনে নেই ) তিনি বাস করতেম। তিনি 
ছিলেন “কর্মঘোগিন্‌” ও “ধর্ম” পঞ্জিকার সহকারী । 

রামবাবু ঘরে প্রবেশ ক'রে একটু উৎকঠত কঠে অগ্পবিদ্গাকে 
জানালেকুঞ্া তার নামে আবার ওয়ারেণ্ট বেরিয়েছে। বিশ্বাস- 
যোগ্য খকর, কোনো উচ্চপদস্থ পুলিস কর্মচারী জানিয়েছেন । 
ব্যাপারটা অপ্রত্যাশিত কিছু নয়। কিছুকাল থেকেই কানা 
দুধ! শোন] যাচ্ছিল যে গবর্ণমেণ্ট অরবিন্দকে আপন কুক্ষিগত 
নাকরে ছাড়বে না। তথাপি সংবাদ উচ্চারণের সঙ্ষে সঙ্গে 
ঘরের আবহাওয়া মুহূর্তে পরিবর্তিত হ'য়ে গেল। যেস্থান 
ছিল হান্ত-কৌতুকে উচ্ছৃসিত, সেস্থানে নিবিড় সন্ধত বিছিয়ে 
গেল। প্রখর আলোক থেকে যেন হঠাৎ অন্ধকার | আমরা 
সবাই উৎকঠিত মনে অপেক্ষা করতে লাগলাম । অরবিন্দ 
কয়েক মুহ্র্ত যেন কি ভাবলেন__কয়েক মুছ্রু মাঅ-_তারপর 
বললেন-_-“আমি চন্দননগর যাব ।” 

রামবাবু বললেন-__-“এক্ষুনি ?” | 

অরবিন্দ উত্তর করলেন-__“এক্ষুনি-_-এই মুছ্ুতে”।” 

অরবিন্দ উঠে ঠাড়ালেন। এবং রামবাবুর সঙ্গে তিনি 

* পাঠক মনে করবেন ন, অরহিন্দ ও রামবাবু টিক এই শবাগুজিই 

বাৰহার ন। আমি কেবল তার! যে ভাবের কথা বলেছিলেন 
ও যে ঘটন| ঘটেছিল তাই বিবৃত করছি--লেখক। 





১৬১, 


পম্পাপাসপাসপিসিাসিপাসপসপিসতী সপানপিসাসিসিপাস্লাস্পিসতাসপানপাসপসিপাশাস্পিসিরিসিসপিসিসপশিসপাািসিসিপিসিপতত ৯৫ সত 


বাড়ি থেকে বেরুলেন। ভাদের কিছু পশ্চাতে বেরুলেন 
বীরেন তাদের অন্থসরণ ক'রে এবং বীরেনের কিছু পশ্চাতে 
 বেরুলাম আমি বীরেশকে অনুসরণ করে। সর্বাগ্রে অরবিন্দ ও 
রামবাবু, ভাদের পশ্চাতে কিছু দূরে তাদের দৃষ্টিপথে রেখে 
বীরেন এবং বীরেনের পশ্চাতে কিছুদুরে বীরেনকে দৃষ্টিপথে 
রেখে আমি--এই রকমের একট! শোভাযান্জর! নয়, “বোবাধাঞ্জা” 
অর্থাৎ 81191)0 17009995101) তৈরি হ'ল। চারজন লোকের 
এই “বোবাযাত্রা” স্থুলজগতে অসংলগ্ন কিন্তু সুক্মলোকে নুক্মন্থজ 
ঘ্বারা গ্রথিত হয়ে উত্তর মুখে পথ চলতে লাগল। 


অরবিন্দ যতক্ষণ এ বাড়িতে থাকতেন ততক্ষণ এ বাড়ি 
গোয়েন্দা পুলিসের নজরবন্দী থাকত। এই কিছুদিন মাজ্জ আগে 
পুলিস কর্মচারীর শ্রবণেন্ত্রিয়ের তস্ুকা নিবারণার্থে আমাদের 
অটোম্যাটিক রাইটিডের আসর রাস্তার উপরের একট ঘর থেকে 
ভিতরের দিককার একট] ঘরে স্থানান্তরিত কর! হয়েছে । কিন্ত 
দেখা গেল সেদিন যখন অরবিদ্দ রামবাবুর সঙ্গে বাড়ি থেকে 
বেরুলেন এবং পর পর আমর] ছ'জনে বেরুলাম তখন সে-বাড়ির 
কাছে কিনারে পুলিসের কোনো চিহ্ন নেই । খাল্যকালে যাত্রা- 
গানে “হুরথ উদ্ধার” পালায় দেথেছিলাম, সুরথ রাজার বিশ্বপ্ত 
সেনাপতি পুরগ্রয় সিংহ ষড়যন্ত্রের ফলে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়ে- 
ছেন এবং কারাগার থেকে যখন তাকে উদ্ধার করবার সময় হ'ল 
তখন দেবতার! নিদ্রাদ্দেবীকে পাঠালেন কারাগারের প্রহরীদের 
চোখ অধিকার করবার জন্যে । প্রহরীর অবশ্ত বার-পাচ 
সাতেক হাই তুলে ছ'চার বার চোখ কচলিয়ে আসর তলে 
লুটিয়ে পড়ল। সেই রকম সেদিন সেই সময় দেবতার! তৃষ্ণা 
দেবীকে গোয়েন্দা পুলিসটির কঠ অধিকার করতে পাঠিয়েছিলেন 
কি না এবং সেই তৃষ্ণা নিবারণের জ্রত্ত গোয়েন্গাটি হাওয়া! খেতে 
কিম্বা তার চাইতে স্থুলতর কিছু খেতে অন্ঠএ্র গিয়েছিলেন কি 
ন। তাজানিনে। কিন্বা হয়তো ইনি বুদ্ধির চাতুর্ষের দ্বার! 
প্রতাহই তার কতব্যবোধকে নিয়গ্লিত করতেন। অরবিম্দ এ 
বাড়িতে আসতেন চারটে পাচটার সময় এবং চ'লে যেতেন 
ন'টার পর। সুতরাং মাঝের এই সুদীর্ঘ সময় এই সংকীর্ণ গলির 
মধ্যে থেকে পায়ের গোড়ালিতে ঠাণ্ডা লাগানো, যাকে ইংরেজী- 
তে বলে 0১011) (00165 16615, বোকামি ছাড়! আর কিছু 
নয়। এ-সময়টায় বরং অজ্ঞ গিয়ে আনন্দ আহর়ণে আত্ম- 
নিয়োগ করলে চিত্তের প্রসাদ লাভ হ'তে পারে । তাই বোধ 
হয় তিনি চার-পাচটার সময় অরবিন্দকে এ-বাড়িতে প্রবেশ 
করতে দেখে মনে মনে “ঠিক হায়” ব'লে চলে যেতেন এবং 
চিত্রের প্রসাদ লাভ ক'রে নণ্টার আগেই ফিরে এসে আপনার 
কতব্য-তরার হাল ধরতেন । সে ধা হোক, যে কারণেই হোক 
না কেন, দেখ] গেল যে ঠিক এ সময়টাতে পুলিসের গোয়েন্দাটি 
সেখানে উপস্থিত নেই। হেড কোয়ার্টারে ভার সেদিন কি 
অবস্থা দাড়িয়েছিল তা জানবার জন্ত ভারি কৌতুহল জাগে । 

কিন্ত পুলিসের লোক সে সময় উপস্থিত ধাকলেই যে বিশেষ 
কিছু সুবিধা করতে পারতেন তা মমে হয় না। পূর্বেই বলেছি 
যে ক্লামবাধু এ অঞ্চলেরই লোক । সুতরাং ওর নাড়ীনক্ষঅ তায 
. অখবরপণে থাকবারই কথ। । তিনি অরবিষ্দকে নিয়ে প্রমন একটা! 
পল্পীদ্গ মধ্যে প্রধেশ করলেন ঘা! জামার কাছে একটা অপূর্ণ ও 


প্রবাগী 


২৩ সপ ৯৩ সত পর্তাসপিল সিপাসিশীস্পিত টিপা 


১৩৫২ 


স্পিন সস সত সপ ছি-৫৭৯৮-৭ পা 





সািতাসিলসটিলিসি কাতলা পিল লািতিতিসরসিিস্পিতী সি 


অত্যাশ্চর্য ব্যাপার | আমি কলিকাতায় সবে এসেছি । আমার 
চোথ মফপ্লী দৃষ্টি তখনও বিস্বৃত হয় নি। এ পর্যন্ত এই বান্ধব 
ধানীতে বড় ব্রাস্তার পাশে অট্রালিকাশ্রেণীকে ভদ্রভাকে উচ্চ 
শিরে দাড়িয়ে থাকতে দেখেছি । কিন্তু বুদ্ধিমান ব'লে পরি- 
কীর্তিত মানুষ নামক জীবদের বাসস্থানের সমষ্টি যে এমন 
গোঁলকধাধার রূপ ধারণ করতে পারে তা এই পল্লী প্রবেশের 
পূর্বে আমার স্বপ্পেরও অগোচত্র ছিল। সেদিনের সম্ভাব্য অনু- 
সরণকারী কোনে। গোয়েন্দা পুলিসকে ব্যাহত কর] ছাড়া এর 
দ্বারা অন্ত কোনোরকম স্বাস্থ্যজনক কার্ধ সাধিত হ'তে পারে না, 
এটী নিশ্চিত। ঘিজি খিজ্ি বাড়ি, ঘন ঘন গলি, পদে পদে 
বেঁক। রাস্তা জনমানবহীন। সেই রাত আটটার সময়েই 
কোনোদ্িকে সাড়াশব নেই । তথন অবশ্য রেডিওর চল হয় নি। 
কিন্ত গ্রামোফোনের চল. হয়েছে তো, কিম্বা কুমারী কণ্তাকে 
পাত্রস্থ করবার জগ্ভে কিঞিৎ গানের চর্চার চল হয়েছে তো। 
কিন্ত কোনোখান থেকেই গ্রামোফোনের একট সুর বা হারমৌ- 
নিম্বমের সা-রে-গা-মার একটু রেশ ডেসে আসছে না। সেই 
নিবিড় সতন্ধতার' মাঝে সেই বহু গলি-অধ্যুষিত বহু বেঁক-সমধ্তি 
পলী-অঞ্চলে জনমানবহীন পথে পুলিস তো] পুলিস পুলিসের 
প্রপিতামহু পর্যস্ত কারও সাধ্য নেই যে কোনো লোককে অন্ু- 
সরণ করে শেষ পর্যন্ত দৃটিপথে রাখতে পারে । তাই বলছিলাম 
যে গোয়েম্দাটি উপস্থিত থাকলেও বিশেষ কিছু সুবিধা করতে 
পারতেন ব'লে মনে হয় না। তবে তিনি অবশ্ঠ এই জ্ঞান লা 
করতে পারতেন যে সেদিন অপ্ধিন' বাড়ি থেকে বেরিয়ে 
কলেজ ক্ষোয়ারে না ফিরে ঠিক তার উল্টো দিকে কোথায় 
যাত্রা করেছেন এক গোলকধাধারূপ পল্লীর ভিতর দিয়ে! 
আর কলিকাতার গোয়েন্ামহলে যর্ধি “শারলক্‌ হোমস? বা 
'ঘ্যারক্যিউল পোয়ারো”র মতো কোনো কর্মচান্সী থাকতেন 
তবে এ অতি ক্ষীণ স্থটুকু ধারে হয়তো! কোনক্রমে চন্দননগরে 
পৌঁছে যেতে পারতেন। আর তবে সম্ভবতঃ এই কাহিন 
পিখবার আর প্রয়োজন হ'ত না। 


সে যা হোক, প্রায় পনর কি বিশ মিনিট আন্দাজ্ঞ চে 
আমরা গঙ্গা এক খাটে এসে পৌছলাম। পূর্বেই বলেছি, কলি' 
কাতায় আমি কেবল এসেছি-_-তিন মাসও হয় নি-_স্ুৃতরা: 
আমার তেমন পরিচিত নয় ( আজও নয়), কাজেই সেটা কোন 
ঘাট তা বলতে পারিনে__ বাগবাজারের ঘাট হুদতে পারে 
সেই ঘাটে পৌছে নৌকার এক মাঝিকে উদ্েশ ক'রে রামবাৎ 
হাক দিলেন_-“আরে ভাড়া যাবি ??, 


রামবাবুর এই কথা কয়টি এবং তার গলার আওয়াজ সুজ 
যেন আমার কানে লেগে আছে। তারপর মাঝি ও রামবাবুতে 
যে কথাবতণ হ'ল, তা নিয়ন্বরে । কথাবাত শেষে অরবিন 
সেই নৌকায় আরোহণ করলেন। তারপর বীরেন ও আর 
তাতে উঠলাম । রামবাবুবিদায় নিলেন। নৌকা খুলে দিল 
আমর! ভাগীরঘী বক্ষে ভাসলাম। 


নদীবক্ষে গিয়ে বোঝা! গেল যে সেটা শুরুপক্ষ, চতুর্দি 
জ্যোতসালোকে হাস্যোজ্বল চন্দ্রকিরণ অম্পাতে বাঁচিবিভে 
ঝিকিমিকি । কি তিথি জানি মে, হয় তো! সেদিন-__ 








“সান্তর একাদণী 
তন্দ্রাছারা শলী 

অসীম পারাবারের খেয়। একল! চালায় বসি” 

( কোথায় পুলিস, কোথায় নগর, কোথায় ঘেষ হিংস! সংগ্রাম, 
[ীধীনতা। পরাধীনতার প্রশ্ন আমরা যেন মানব-সভ্যতার 
রুণ ঠর থেকে প্ররুতির প্রশান্ত মুজির মাঝে ভূমিষ্ঠ হ'লাম। 
| এইখানে কত'ব্যের খাতিরে একটা কথার অবতারণ! 
চিরতে বাধ্য হচ্ছি । শ্রীযুক্ত গিন্িজাশঙ্কর রায় চৌধুরী মহাশয় 
ভ্রীঅরবিদ্দ" নাম দিয়ে “উদ্বোধনে”র পৃষ্ঠায় শ্রীঅরবিন্দের 
্কখানি জীবনী লিখছেন । লোক মুখে শুনেছি তাতে তিনি 
নেক ভূল সংবাদ এবং অনেক সত্য সংবাদের সঙ্গে ভুল 
স সরবরাহ করছেন। লোকমুখের এ-কথা আমি বিশ্বাস 
রি নি। মনে হয়েছে যরণলীল মনুয্োরা স্বভাবতঃই ঈর্ষা- 
ধ্রবশ। এবং ঈর্ষা্থিত লোকেরা কি না বলতে পারেন! 
কিন্ত বঙ্ষা্দ তের শ' একান্নর আষাঢ় মাসের “উদ্বোধনেশ্র 
ঠায় রায় চৌধুরী মহাশয় অরবিদ্দের কলিকাতা ত্যাগ ক'রে 
ক ্ীষ্টান্ধে চন্দননগরে যাওয়ার সম্পর্কে যে-ছুটি সন্দেশ 
পিরিবেশন করেছেন ত1 প'ড়ে মনে হ'ল যে অরবিন্দ-জীবনী 
দন্বন্ধে লৌকমুখের কথা একেবারে মিথ্যা নাও হ'তে পারে। 
চৌধুরী মহাশয় উক্ত পত্সিকার উক্ত সংখ্যায় লিখছেন__ 
“উদ্বোধন'-সম্পাদক আমার শ্রদ্ধেয় বু স্বামী নুন্দরানন্দ গত 
১১ই ফেব্রুয়ারী উদ্বোধন-আফিস হইতে আমাকে নিম্নলিখিত 
থা কয়টি লিখিয়াছেন-_ 


১। শ্রীজরবিন্দ বাগবাজার মঠে আসিয়! শী্রীমাকে প্রণাম 
করিয়া! নৌকাযোগে বাগবাজার ঘাট হইতে চন্দননগর যান । 
৭) ব্রহ্মচারী গণেন মহারাক্জ ও ভগিনী নিবেদিতা প্রীঅর- 
[বিন্দকে ঘাট পর্যস্ত পৌছাইয়৷ দেন ।” 
রায় চৌধুরী মহাশয়ের শ্রদ্ধেয় বন্ধু কথাগুলি লিখেছেন বটে 
'কিন্ত সত্যের দিক থেকে কথাগুলি নিতান্তই অশ্রদ্ধেয়। 
.. এখন জানতে সাধ হয়, স্বামী সুন্দরানন্দ এই ুন্দর সন্দেশ 
ছুটি কোন্‌ বিপণি থেকে সংগ্রহ করলেন। ইংরেজীতে একটা 
কথা! আছে খা) 19 00805 800 1362065 18 (7107 
সত্যই সুন্দর এবং সুন্দরই সত্য । কিন্তু এই সন্দেশ ছুটি সুন্দর 
হ'তে পারে কিন্তু সত্য নয়। মনে হচ্ছে যেন কোথা থেকে 
একটি প্রচার-সচিব উ'কিবুকি মারছেন-_অর্থাং ইংরেজীতে 
যাকে বলে 07010908708 11111015662 1 আমি প্রচার-সচিবের 
নিন্দা করছি নে, কিন্ত ইনি বোধ হচ্ছে যেন 901১0118656 
89%0০র-_অর্থাং একেবারে_-“তম” বিশেষণে বিভূষিত। 
এঈুতরাং ভবিষ্যতে এঁতিহাসিক সত্যের অপলাপ যাতে না 
হয় সেইজনে আজ আমি এখানে স্পষ্ঠ ভাষায় লিপিবদ্ধ ক'রে 
রাখছি যে নুন্দরানন্দের এ সংবাদ ছুটি সর্বেব মিথ্যা_-একেবারে 
অসক্কোচে অসংশয়ে অবিসম্বাদিতরূপে মিথ্যা। অরবিন্দ সে- 
দিন কোনো! মঠে যান নি, শরীঞ্রীগাকে প্রণাম করেন নি 
(৬সারদামণি দেবীর সহিত অরবিন্দের কোনো! দিনই দেখা 
হয় নি) এবং সেদিন সে-সময়ে গণেম মহারাজ বা ভগিনী 
নিবেদিতার সঙ্গে তার কোনে! সাক্ষাংই ঘটে নি। সেদিন 
তিন ব্যক্তি অরবিনের সঙ্গে গঙ্গার ঘাটে যান_-এদের নাম 


এ সপ সস সে এ 
- ্ 






অপ্রকাশিত ইডিহাসের এক পৃষ্ঠা 


পট্টি সম পা পা পো পপি লা লস সস লাল তি পি সি লি পা পি পি তত পো পাস পপি পাস সপন 


' সম্ভাবনা | 


বিহারে নিয়ে আসায় অভ্যন্য | 


পীস্িসিস্সাস্পস পা ৬ চা এপাশ এ, পপি এটি লালা "৬ পা পাপা 





স্টিল স্টলে সি পাস পাইন পাস জা পিপল 


হচ্ছে রাম মজুমদার) বীরেন ঘোষ এবং সুরেশ চক্রবর্তী । এদের 
মধ্যে রামবাবু ফিরে আসেন, অন্ত ছু'জন অরবিদ্দের সঙ্গে 
চন্দননগর পর্যন্ত যান। 

কিন্তু এই সব গল্প রচকদের বুদ্ধিকে বলিছারি | জয়বিদ্দ 
সেদিন গোপনে কলিকাতা ত্যাগ করছেন । কিন্ধু তার প্রথম 
কাজ হ'ল মঠের মতো! একটা স্থানে গিয়ে দশ জনের দুটি 
আকর্ধণ। কিন্ত সেটাও বোধ হয় যথে্ মনে না হওয়াতে, 
বাগবাজারের মতে! অঞ্চলে একজন ইয়ৌশ্িদপীয় মহিলাকে 
সঙ্গে নিয়ে তিনি রাস্তায় বেরুলেন এবং নদীর ঘাটে পৌঁছলেন 
যাতে সকলের দৃঠি তার প্রতি আক হয়। গঞ্জরচক যে 
কেন এ সঙ্গে “অরবিন্দ বাগবাজ্জার থেকে ক' সেয় রসগোল্পা 
কিনলেন এবং বড় বাক্জার থেকে একখানি লেপ সংগ্রহ কর- 
লেন” এই বাক্যটি জুড়ে দেন মি তা বোঝা যায় না। তা যদি 
দিতেন তবে অধ্যাক্স রসের সঙ্গে বাস্তব রসের মিলম হয়ে 
একেবারে সোনায় সোহাগ! হ'ত-_গল্পট। আরো! রসবান হ'য়ে 
উঠত । 


এইখানে জীবন-চরিত লেখা সম্বন্ধে একটা! কথ। বলি। 
শতকরা নিরানববই জন লোকের ধারণা যে জীবন-চরিত লেখা 
অতি সহজ ব্টাপার। কিন্ত আসলে জীবন-চরিত লেখ! গল্প 
উপক্ঞাস লেখার চাইতে শক্ত-ঠিক যেমন “পোর্টেট” খ্বাক' 
ল্যাওক্ষেপণ আকার চাইতে কঠিন । গল্প উপস্থাস লিখতে গিয়ে 
লেখক বড় জোর অপাঠ্য গল্প উপন্যাস মাআ লিখতে পারেন, 
কিন্ত জীবন-চরিত লিখতে গিয়ে লেখকেন্ন খুনে হ'য়ে উঠবার 
এই কথাটা যদ্দি মনে রাখেন তবে জীবনীকারদেরও 
আর থুনে হয়ে উঠতে হয় না৷ এবং ধারের জীবন-চরিত লেখা 
হয় তাদেরও আর এই ব'লে প্রার্থনা করতে হয় মাহে 
ভগবান! আমার ভক্তদের হাত থেকে আমায় রক্ষা করুন ।” 

স্পষ্টই বোঝা যায় যে, গিরিজাবাবু সংবাদ-সংগ্রছে পাকা- 
হাত নন। নইলে অরবিন্দের চন্দননগর যাওয়া সম্পর্কে উপরি- 
উক্ত যে-ছুটি সংবাদ দ্বিয়েছেন তা৷ সত্য কি মিথ্যা, সেটা সঠিক 
জানা তার পক্ষে কঠিন ব্যাপার ছিল না । এবং তাতে খরচ 
হ'ত মাজ্স তিন পয়সার একখানি পোস্টকার্ড । 

কিশ্বা। এখন মনন্তত্বের রেওয়াজ-_অবচেতন মনের ॥ 
সুতরাং যদ্দি কেউ বলেন ঘে, গিপ্িজ্াবাবুর অবচেতন মম এ 
ছুটি সংবাদ সত্য ব'লে গ্রহণ করতেই এমন উদগ্রীব ছিলেন যে 
বেশি অনুসন্ধান করতে গিয়ে পাছে ও-ছুটি মায়া-মরীচিকার 
মতে! মিলিয়ে যায় সেইঙ্বন্ে তিন পয়সা খরচের দিকে তিনি 
হাত বাড়ান নি, তবে ঠার বিশেষ দোষ দেওয়। যাবে ন|। 


সেয়া হোক্‌, এখন আসল কথায় আসা যাক । আমাদের 
নৌকা চলতে লাগল | দীড়ী মাঝির কি ভাবল কে জানে! 
এমন জ্যোৎস্বা রাত, প্রকুঙ্গিতা প্রস্কৃতি, উৎফুল্লা ভাগ্রর্থী। 
এমন যামিনীতে তারা নিশ্চয়ই বহু বাবুলোকধের নৌকা" 
কিন্ত সেদিন সেই যে তিনটি 
প্রাণী নৌকার হছইয়ের ভিতরে গিয়ে জন্ধকারে মগ্ঘ কাঠের 
পার্টাতনের উপরে এমন চুপচাপ রইল যে তার পর তাদের 
অস্তিত্বের আর কোনো প্রমাণই পাওয়া গেল না_-দা একটু 
হারমনিয়মের স1! রে গা মা, না একটু মধু কঠের শ্রবপরঞজিদী 


২৮ 


০০ হে কে কে কেকের 





প্রবাঙী 


০৯ সি লাস পরম লারা লাস্ট পি বাসি রো শি প্লাস পি পম সি স্সসি 
সি স৯পাসসসিস্সিপ সস 


১৬৫২ 


পপ 





হুরলহী, না কোনো দৃত্যশিক্পপটা়সীর দুপুয-গুপ্করণ 1 ফাড়ী-. কাহিনীর পক্ষে এ অবান্তর-_কিন্ একটা স্বহত্তর দিক খে 


মাঝির] ঘথ্ি দার্শনিক বা মনস্তাস্বিক হ'ত তবে তারা নিশ্চয়ই 
এ নিয়ে গবেষণা নুরু ক'রে দিত এবং পরিশেষে কোন্‌ 
লত্যে উপনীত হ'ত কে জামে। কিন্ত সৌভাগ্য ক্রমে 
তায়! দার্শনিকও নয়, মনস্তাত্বিকও নয়, দুতরাং নির্বিঘ্বে নৌকা 
চলতে লাগল । পথে আর কোনো বিশেষ ঘটনা ঘটল না। 
ফেধল একবার নৌকাখানি একট। চড়ায় একটু আটকিয়েছিল। 
তখন অবস্থ মর্লেপ্বতিকট। এই রকম ভাবের উদয় হয়েছিল-_ 
“ছে মাতর্গজে | অবশেষে সময় বুঝে এইখানে এমন ভাবে 
চড়া হ'য়ে রইলি মা?” কিন্ত মা গঙ্ষ! বিশেষ কষ্ট দিলেন ন|। 


দাড়ী-মাঝিদবের সঙ্গে বীরেন ও আমি নেমে মিনিট আট দশেক : 


ঠেলাঠেলি করতেই নৌকা চড়া ছাড়ল। মা গঙ্গা নৌকা 
আটক করবার আর কোনো উদ্ধম করেন নি। লক্ত্ী মা! 


সারা রাত চ'লে খুব তোরে ঘোর ঘোর থাকতে নৌকা 
চঙ্জননগয়ে পৌঁছল । অরবিন্দ নৌকা থেকে বীরেনকে চন্দম- 
নগরের খ্যাতনাম1 নাগরিক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায় মহাশয়ের 
কাছে পাঠান | কিন্ত রায় মহাশয় অরবিন্দকে কোমো রকম 
সাহায্য করতে অসমর্থ জানালেন। কিন্ত তিনি বীরেনের 
মারফত অরবিঙ্গের কাছে একটি সং পরামর্শ পাঠিয়ে দিলেন। 
তিনি অরবিন্দকে ফ্রান্সে ঘেতে বললেন । অনুমান হয় চারঃ 
রায় মহাশয় মনে করেছিলেন যে, অরবিন্দ তার নৌকার 
মাঝিটিকে বললেই সে ঘণ্টা আড়াইয়ের মধ্যে বঙ্গোপসাগর, 
আরব সাগর, লোছিত সাগর এবং ভুমধ্য সাগর পেরিয়ে তাকে 
নিস্‌ (1২109), তুল (00190) বা মার্সে ই (11850116)এ 
পৌছে দিতে পারবে । কিন্তু সম্ভবতঃ অরবিন্দ কলিকাতার 
বাগবাক্ষার ঘাট থেকে সংগৃহীত পান্সীর এই মাঝিটির ঈদৃশ 
সামর্থ্য সম্বন্ধে কথঞ্চিং সন্দিহান হ'য়ে উঠেছিলেন । ন্মুতরাং 
তিনি আর ফ্রান্সে গেলেন না-যেখানে ছিলেন সেইথানেই 
থাকলেন । কিন্তু ফাকে বেশিক্ষণ থাকতে হু"ল না। শ্রীযুক্ত 
মতিলাল রায় মহাশয় অরবিন্দের আগমন-সংবাদ পেয়ে সাগ্রছে 
তাকে জাপম বাঠিতে স্থান দিলেন । 


এই ঘটনা! ঘটেছিল ১৯১০ খ্রীষ্ঠাকের ফেব্রুয়ারি মাসে, 
আর আজ ১৯৪৪-এব্র ডিসেম্বর | চৌ-_জ্রি--শ বংসর। এই 
চৌজ্রিশ বৎসরে পৃথিবীতে কি পরিবতনই না ঘটেছে! মতি 
বাবুর জীবনেও কম পরিবর্তন ঘটে মি। ১৯১০-এর চন্দন- 
নগর বোডাইচগীতলার অখ্যাতনামা! মতিবাবু আজ প্রায় 
সার] বাংলাদেশে পরিচিত । বছ লোক আব তার কথা শ্রদ্ধা 
সহকারে শোনেন, তার লেখা মমোযোগ সহকারে পাঠ 
করেদ। বাংলাদেশের বহু তরুণ তরুণ যার! “শ্বদেপী আন্দো- 
লম” যুগের বহু পরে জঙন্মেছেন, যাদের 41381106 1188180” 
€ঘন্দেমাতরছ্‌ )এর অরবিদ্দকে জানবার উপায় নেই, [16 
[01109 (লাইফ ভিভাইন )এন্স প্রীঅরবিন্দকে বুঝবার উৎসাহ 
নেই, ষ্াদ্দের অনেকে ছয়তো। মতিবাবুর রচিত “মুখরোচক” 
শ্জাবন-সঙ্গিনী” গ্রন্থ পাঠ ক'রে আরবি পরিচয় জানবেন। 
গুতযাং “জীবন-লঙ্গিনী” পাঠ ক'রে জামার ছু'একটি কথা যা 
হনে উত্যয় হয়েছে তা এইখানে লিপিবদ্ধ করছি। আমার 





এটা! প্রাসঙ্গিক বলে মনে করি ।& 
( আগামী বারে সমাপ্য) 


*. এই নিবন্ধ লেখা শেষ হয়ে যাবার পর ১৩৫১ ফাল্গুনে 
“উদ্বোধনে” ছুটি সংবাদ নজরে পড়ল । এর একটি সংবাদ দিয়েছে 
“উদ্বোধন”-সম্প্রাদক এবং অন্যটি দিয়েছেন গিরিজাশস্কয়বাবু 
আমি শুনেছিলাম যে রামবাবু জীবিত নেই। কিন্তু উদ্বোধন 
সম্পাদক লিখছেন-_- 

* যুক্ত রাম মজুমদার এখনও জীবিত আছেন । কিছুদি 
পূর্বেও তিনি 'উদ্বোধন' কার্ধালয়ে আসিয়া! আমাদিগকে বলিয়াছে 
যে,তিনি ভ্রীঅরবিদকে বাগবাজার শ্রীভ্ীমায়ের বাটিতে লই 
আসিয়াছিলেন। বাগবাজার গঙ্গার ঘাটে নৌকায় আরোহ 
করিয়া শ্রীঅরবিনদ চঙ্গননগর যান । উঃ সঃ” 

রামবাবুর মিথ্যা মৃত্যু-সংবাদ রটায় আশ! করি তিনি শতা 
হজে বেচে থাকবেন । কিন্তু উদ্বোধন-সম্পাদকের এ লেখায় এট 
স্পষ্ট নয়, রামবাবু চম্দননগর যাবার মুখেই ভ্রীঅরবিন্দকে ্রীন্রীমায়ে 
বাটিতে নিয়ে গিয়েছিলেন কি না। ও-লেখার তাৎপর্য যদি তা! 
হয় তবে এ-কথ! বলতেই হবে যে তা সত্য নয়। এবং রামবা, 
যদি ও-কথ| ব'লে থাকেন তবে সেটা একট! মহ। রহস্তের ব্যাপার 
এক্ঠার শ্মতি-বিভ্রম ? কিন্কা চিত্তের বিভ্রম 1 কিম্বা অন্য কি 
তা আবিষ্কার করবার উপায় নেই । রামবাবু সেদিন শ্রীঅরবিন্দবে 
বরাবর গঙ্গার ঘাটেই নিয়ে গিয়েছিলেন, অগ্ত কোথাও নয়। এ 
সম্বন্ধে কোনোই তুল নেই। 

দ্বিতীয় সংবাদটি গিরিজাবাবুর এবং আরও মজাদার । গিরিজ! 
বাবু লিখছেন-_ 


*ভ্রীঅরবিন্দের মাসতুত ভাই সুকুমার মিত্র আমীকে বলিয়! 
ছেন যে কর্ধযোগিন অফিস পুলিশে ঘেরাও করার পরে, স্ুকুমা 
বাবু ধ অফিসে গিয়। অরবিনদকে পাশের বাড়ির দেয়াল টপকাইয় 
ফেলিয়া দেন। তিনি পাশের বাড়ি দিয়! পলায়ন করেন ।” 

পুলিসে-ঘের। বাড়িতে স্কুমারবাবু নিজে দেয়াল টপকি 
প্রবেশ করেছিলেন কি না তা গিরিজাবাবুর লেখায় প্রকা, 
নেই। সেযা হোক, স্কুমারবাবু যদি গিরিজাবাবুর কাছে এম? 
গল্প ক'রে থাকেন তবে সেট। সুকুমারবাবুর একেবারেই করন! 
প্র্থত। এবং আমার বিশ্বাস যে কেউ স্ুকুমারবাধুকে দ" 
মিনিটের জেরাতে এ-গল্লের গলদ ধরে ফেলতে পারেন। কি' 
গিরিজাবাবুর কোনো। কোনো! ক্ষেত্রে এমনি বিশ্বাস-প্রবণত! £ 
যা শোনেন তাই কূপকথা-উৎফুল্প শিশুদের মত বিশ্বাস করেন 
আমি যত দিন কমযোগিন অস্গিসে অবস্থান করছিলাম তা 
মধ্যে স্ুকুমারবাবু কোনে! দিন সে-বাড়িতে পদার্গন করেছে; 
ব'লে আমার জানা নেই। অস্ততঃ ষে রাত্রে জ্রীঅরবিদদ চন্দন 
নগর যান সেদিন সারাদিনযান ও রাতের কোনো! সঙ্গয়ে জুকুমা, 
বাবু ও-বাড়ির ভ্রিসীমানার কাছেও কোথাও ছিলেন না--এ কথ 
গিরিজাবাবু বেদবাক্যে্ মত মেনে নিতে পারেন---অবশ্ঠ গিরিজ। 
বাবু যদি বেদ মানেন। 

এই সব গঞ্জের পিছনে কোন্‌ মনস্তত্ব সক্রিয্ন সেটা মনস্তাত্বিক 
দের একট। সত্যিকার গবেধণার বিষয় ব'লে মনে হয়।--লেখক। 












. 
রি রি 





লোস্সপিপাসটিিশত বএ। 


বশ পরিষ্কার ছিল, শরতের পূর্বাভাস, আজ ছুপুর থেকেই বেশ 
মলা ভাব দীড়াইয়াছে, বেল! পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে ভাবট। 
[াড়িযা! চলিল। সন্ধ্যা নাগাদ বৃষ্টি নামিবার সম্ভাবনা দেখিয়া 
দামি একটু বেল! থাকিতেই শেঠজীর নিকট বিদায় লইলাম, 
রানিকটা আগাইয়! দিয়া তিনি বাসায় ফিরিয়া গেলেন । 
_ ক্যাম্পে আসিতে আসিতে আকাশ বেশ ভাল করিয়া! ঘিরিয়! 
ধাসিল, মাঝে মাঝে মেঘের ডাক | বোধ হয় চারিদিকে জলের 
নত এখানে ডাকটাও একটু নৃতন ধরণের,--মনে হয় নিচের জলের 
[ঙ্ষে উপরের জলের যেম পরিচিত ভাষায় গম্ভীর আলাপ-মন্দ্র। 
টক ও-ধরণের জিনিস আমরা আ"''-দর প্রান্তে পাই ন!। 
এখানকার একঘেয়ে জীবনে বর্ষার দিনগুলো যেন আরও 
ম্রীতিকরই বলিয়া মনে হয়, সাধারণত, বন্দীকে যেন নির্মম 
মংসঙ্গ কারাগুহায় প্রবেশ করিতে হইল । সঙ্গে আমার বরাবরই 
কছু বই থাকে, বেশির ভাগই কাব্যগ্রন্থ ; এখানে আসিয়! প্রথম 
প্রথম সেগুল| লইয়! খুবই নাড়াচাড়া করিতাম। খুব ভাল লাগিত, 
[নে হইত যেন বিশেষ করিয়া! কাব্যপাঠের জগ্ঠই বিধাতা এই 
[াধ-সত্য আধ-অলীক জায়গাটিকে স্বপ্ের রাজ্য হইতে চয়ন করিয়! 
মাকাশ-অবলম্বী করিয়া ছুলাইয়া বাখিয়াছেন।*-.ওদিকে নিজ 
[ংলার মন্ত্রণাগার থেকে মৃত্যুদূতের নিমন্ত্রণপন্র গেছে, বাংলার 
বশ্য-সমাজ তাহাকে জোগাইবে আহার, উল্লসিত মৃত্যুদূতের পদ- 
ধনি শোন! যাইতেছে, কিন্তু এই ক্ষুদ্র দ্বীপে সে সংবাদের একক্প 


“কবি কুগুমলালে মেনু? 





পিসি্টিবা পাস রাস রিল সি পাস সা শি 


হওয়াটা হইয়াছে একটু জোরালো, তাহাতে সেগুল। যেশ লঘু 

গতিতে উত্তর দিকে ভামিয়! চলিঘাছে ।:.রাত্রে মেঘের এই দূতালি 
ভাবটা! এত প্রতাক্ষ ছিল না। তাই তখনকার সেই স্বপ্লালুত। 
বোধ হয় একটু কাটিয়া! গেল, কিন্তু তাহার জায়গায় বেশ একটি 
নৃতন সজীবত| আসিয়! পড়িল। একটুর মধ্যেই আমি আবার 
বেশ ডুবিয়! গেলাম। 

'পূর্বমেঘ' শেষ করিয়া ক্যাম্প-চেয়ারে এক্স! পড়িম। একা 
সিগারেট ধরাইলাম। মনট। আরও একটু প্রস্তত করিয়া লইতেছি, 
এইবার-- . 

চুড়াপাঁশে নবকুরুবকং চাকুকর্ণে শিরীষং 
মীমস্ত্ে চ ত্বহুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্‌। 

সেই অলকাপুরীতে প্রবেশ করিতে হইবে) এমন সময় 
দেখি কুগুনলাল মন্থরগতিতে এই দিক পানে চলিয়। আমিতেছেন। 

বড় আনন্দ বোধ হইল । মনে হইল মেদূতের বিরহী যক্ষই 
যেন সার! রাত্রির সাধনার ফলে আমার গৃহদ্বারে উপস্থিত, একটু 
বেশি আগ্রহ করিয়াই সেদিন অভ্যর্থন। করিলাম । কুগুনলাল 
আমার পাশেই একটি ক্যাম্প-চেয়ারে উপবেশন করিলেন । 

মনটা বেশ প্রফুল্ল কালকের তুলনায়। একটু রহস্টের 
আভাসেই প্রশ্ন করিলাম, “আজ শেঠজীকে একটু প্রসন্ন দেখছি, 
চিঠিপত্র কিছু এল নাকি সকালের বীটে ?” 

কুগুডনলালের মুখট! হাসিতে দীপ্ত হইয়! উঠিল। ্ 





“আগো হয! বাঙ্গালীবাবু, এলে। একঠো! চিটঠি, আমার 
নিজের নামে সওয়-ছণ্টাক দরে যে ঢাই ভাজার মোন চাল ধরে 
রেখেছিলাম, তার দাম সারে নে। টাক। হয়ে গেল; আরও তেজ 
হোবে।” 

এত বড় আঘাত আমার কাবা ভূত কখনও পায় নাই। 
তবুও মনের ভাবটা যখাসস্ভব গোপন করিয়া আনন্দের সহিত 
অভিনন্দন জানাইলাম। অন্থ কথাও আসিয়! পড়িল, কুগুন- 


কচুই আপিয়া পৌঁছিতে পারিত না, আমার কাব্য আলোচনা 
সংযাহতভাবে চলিল কিছুদিন ।..'তাহার পর আসিল ক্লান্তি, 
একে একে সমস্ত গ্রন্থগুলি বাক্সজাত করিয়া ফেলিলাম। 

আজ সন্ধ্যায় যখন প্রথম বর্ধা নামিল সেই আদিম আনন্দটি 
সাবার ফিরিয়। আসিল। এর যশট! কিন্তু বর্ধাকে দিলাম না, 
দলাম একটি নবপরিণীত যুবার ব্যথাম্নান সলজ্জ হাসিকে | অনেক 
দন পরে আমি আবার পেটিক! খুলিয়া কাব্যগ্রন্থ বাহির করিলাম-_ 


[গতের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রস্থই বাহির করিলাম--মহাকবি কালিদাসের 
মদূত | 

সমস্ত রাত বুষ্টি হইল । কুগ্ুনলালের ব্যথ! আমায় সে রাত্রে 
ড়ই আতুর করিক্! তৃলিল ; মেঘদূতের প্রতিটি অক্ষর আমার 
চাছে নূতন অর্থে অর্থবান হই্া উঠিয়াছে । এ যে আরও সুদূর 
ব্বাসন ;--ষে জগতে কুগুনলালের তম্বীষ্তামাশিখরিদশনা-""যুবতী 
বয়ে স্যগ্টিবাজ্যেব ধাতু: --সমুগ্লগ্লা এই স্বপ্নপুরী ষে সে জগৎ 
থকে আলাদ! একেবারেই । এখানকার বুকের ব্যঘা৷ ওখানকার 
একজনের বুকে সংক্রামিত করিবে--মেঘের চেয়েও সুগ্ষমদেহ 
কাথায় সেই দরদী বাঁতবহ ? অনেক রাত্রি পর্যস্তই আমি 
1ড়িলাম, কিন্তু দৃষ্টির গতি এতই বেদন-মস্থর হইয়া পড়িল ষে 
দামি 'পূর্বমেধ'টুকুও শেষ করিয়া উঠিতে পারিলাম ন1। 

পরদিন সকালে বৃষ্টি ধরিয়! আসিল । রাত্রের সেই স্বপ্লালু ভাবটি 
[দিও পুহাপুরি নাই তবু তাহার আমেজ রহিষ্বাছে খানিকট!। 
|ইটাও একবার শেষ করিবার আগ্রহ রহিয়াছে, সকাল- 
বলাকার কাজগুল! সারিয়! আমি ত্ঠাবুর মুখটিতে আবার 
ম দূত লইয়! বসিলাম। মেঘগুলি অল্প অল্প বিভক্ত হইয়া গেছে, 


লালের অন্তরের আনন্দ ষেন সবতাতেই উচছছলিয়৷ পল্ডিতেছে। 
ক্রমে মনকে প্রবোধ দিলাম--এত যখন, তখন কুগুনলাল মুনাফার 
চেয়েও মিষ্টতর কিছু আজকের ভাকে পাইয়াছে নিশ্চয়। লজ্জায় 
বলিতে পারিতেছে ন!। 

বইটা একটা ছোট টেবিলে রাখা ছিল। একে কুঁওনলাল 


তুলিয়া লইল। বইটি বাংল! অক্ষরে বাংল-সংস্কতের একটি 
চিত্রিত সংস্করণ । একটু নাড়াচাড়া করিয়া প্রশ্ন করিল, “এ কি 
কেতাব পড়ছিলেন বাঙ্গালীবাবু ?” 

বলিলাম, “মেঘদৃত ।” 

“মেতদত 1 _অচ্ছা 1. | 


প্রশ্ন করিলাম, “পড়েছেন  নশচ রী 
“ন! বাঙ্গালীবাবু, ন1-ধর্‌ শোনা আছে। . বাৎ কি আছে ওর 
ভেতর ?” | 
বলিলাম, “মেঘদূত হল মহাকবি কালিদানের শ্রেষ্ঠ কাব্য এ এক 
হিসাবে-". 
কুণ্ডনলাল প্রশংসা! এবং বিস্ময়ে একটা চোখের ড্র তুলিয়! বলিয়। 
উঠিলেন-_-“অচ্ছ! ! কবি কলিদাসের সর্ব. শেষ্ঠ, কাহাএস হিলানে 
“আগে 1-কাব্যের বিষয় কি আছে?" 


৫৯৬ লস সম রসি 


বলিলাম, “বিষয় মোটামুটি এই যে, একজন যক্ষ কুবেরের শাপে 
বিদ্ব্যাচলের রামগিরি পর্বতে নির্বাসিত হয়; সে পাহাড়ের গায়ের 
মেখকে প্রার্থন! জানাচ্ছে হিমালয়ের অলকাপুরীতে আমার প্রেম্বসীর 
কাছে আমার খবর পৌছে দাও...” 
কূণডনঙগাল অতিমাত্র বিশ্মিত হুইয়। আমার পানে চাহিয়া 
ছিলেন, বলিলেন, “অচ্ছ।! তাহলে বাঙ্গালীবাবু হাওয়াই 
জাহাজের মতোনুপ্ঞ্লারলিমেরও পত্তা। ছিল হিন্দুদের! মেঘের 
বিছ্যুৎকে'*** 
বলিলাম,“না, ওষ্যারলেস নয়, কৰিব কল্পন! ; তিনি গোড়াতেই 
বলে দিয়েছেন--পকামাত্শহি প্রকৃতিকুপনাশ্চেতনাচে তনেযু”শ_ 
অর্থাৎ বিরহী জন চেতন-অচেতনের ভেদাভেদ বোঝে না। তাই 
মেঘকে নজীব কল্পন! কৰেই যক্ষ তাকে তার ভ্ত্রীর কাছে সংবাদ 
নিয়ে যেতে বলছে । কোন্‌ পথে যেতে হবে, কোথায় কি দেখবে, 
কোন্‌ শহরের কি বিশেষত্ব--এই সমস্তের একটি পরিষ্কার বর্ন! 
দিয়ে গেছেন কবি-*.” 
“অচ্ছ। | সোমস্ড পথের বর্ণনা দিয়ে গেছেন। আমায় 
কুছ কুছ শোনান্‌ বাঙ্গালীবাবু, বড়ো দিলচস্পী মালুম হোচ্ছে।” 
কৌতৃহল থানিকট! জাগ্রত হইতে দেখিনা আমারও লুপ্ত 
উৎসাহ খানিকট। ফিবিয়। আদিল। বলিলাম, “আপনার যদি ভাল 
লাগে শেঠজী তে। ন! হয় সমস্তটাই পড়া যাবে দুজনে মিলে_- 
অবনরের ত অভাব নেই, আর জায়গাটিও কাব্য পড়বার মতনই-__ 
আপনার মনে হয় না! তাই ?” 
হত দূর দেখা বায় সবুজের ঢেউ, উপরে চঞ্চল খণ্ডিত মেঘের 
অভিযান, বছ দুরে নীল সমুদ্রের একটি সরু ফালি--ষেন অবগুপ্ঠিতা 
কাহার টান| ছুটি চোখ কৌতুকতরে সমস্ত দৃশ্যটির পানে চাহিয়া 
আছে। 
কুগুনঙাল একবার সমস্তটার উপর চোখ বুলাইয়। আনিয়! 
কতকট। আবেগভরেই বলিল, “সত্যি বাঙ্জালীবাবু. এরকম 
চোমোৎকার দৃশ্য আমি কোথাও দেখি নি, আর ধান ত যেন লছমী- 
মাইয়ের থাজান! আছে। বোড্ডো মেহেরবানি যদি আপনি আমায় 
মেঘদুত পড়িয়ে শোনান্‌।"*-অচ্ছ! বিন্ধ্যাচল থেকে হিমালয় 
পরস্ত বিলকুল জায়গার বেয়ান আছে? খুব দিলচস্পী হোবে 
কালকের রাত্রের সেই ব্যথাতুর তাবটির পর থেকেই আমি 
বুবিয়াছিলাম লোকটি ভাবুক,_-উপরে প্রকাশ করিতে সঙ্কোচ পান 
বলিয়া! আরও ভাল লাগিল। এমন জায়গায় এমন একটি দরদী 
মনের স্পশ পাইয়! আমার মনের কপাটও যেন খুলিয়া গেল। 
বলিলাম, “তাহ'লে শেঠজী, আপনি খেষে-দেয়ে বিকেলের দিকে 
আনুন আবার । এ জিনিন এক বৈঠকে শেষ ন| করলে রসটা 
পুরোপুরি পাওয়া! যাবে না । আমিও যে কাজগুলো আছে সেরে 
রাখব , আজ ত। হ'লে কাব্যচর্চাই চলুক ।” 
ভিতরের আগ্রহে কুগুনলালের মুখটি রাত! হইয়া উঠিয়াছে, 
বলিলেন, “বড্ড মেছেরবানি হবে বাজালীবাবু, কিন্তু এখন 
কৃতি, গণেশ? করে দিন, আমার জানতে বচছে। ইয়াদ! 


হচ্ছে” 








১৩৫২. 


৯ পিস পট বসির পাপা ও 





০ টিসি 
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একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে আমাকে | বলিলাম 
“সেত আনন্দের কথা শেঠজী--এত যখন আপনার আগ্রহ, 
ব্যাপারট। এ বললাম-_বিরহী ষক্ষ মেঘকে তার প্রেরসীর কাছে 
দূত করে পাঠাচ্ছে । সমস্ত কাব্যটি ছুটি ভাগে বিতক্ত--পূরমেং 
আর উত্তরমেঘ । “পূর্মেঘ” হচ্ছে যাআজপথের কাহিনী 
গোড়াতেই দেখি আধাটের প্রথম দিনে রামগিরির সান্ুদেশ-সংল; 
মেঘ দেখে বিরহী যক্ষ বনমল্লিক! দিয়ে তাকে অভ্যর্থনা কে 
প্রেয়সীর কাছে পাঠাচ্ছে । তার পর পথের নিদে'শ-_সে পথ নান 
রকম আনন্দময় দৃশ্য দিয়ে তোমার মনন্তা্টি করবে কোথাং 
পথিকবধূর৷ প্রিয়তমের সঙ্গে মিলনের আশায় মুখ থেকে হালক 
কেশের গ্লচ্ছ সরিয়ে চোখ তলে তোমার ওপর জিগ্ধ দৃষ্টিপাত করং 
_-কোথাও সার বেঁধে বলাকা তোমার বুকে ছুলবে--কৈলাসগাম 
রাজহংস ঠোটে মুণাল-কিশঙয় নিয়ে তোমার সাথী হবে। কোথাং 
বর্ধীয় ধোওয়। ক্ষেত থেকে মাটির সোদা সেশাদ। গন্ধ উঠবে--কৃষক 
বধৃরা স্নিগ্ধ কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তোমার পানে থাকবে চেয়ে। উতত0 
যেতে যেতে এলে তুমি আশ্রকৃটগিরি । হে মেঘ, মেই গিরিশিরে £ে 
দাবানল প্রজ্বলিত হয়েছে, তোমার উচ্ছল জলধারার তাকে নিতি, 
দিও, গিরিরাজ তোমায় সাদরে মন্তকে ধারণ করবেন । সেখানে 
অল্প বিশ্রাম নিয়ে রেবা নদী পার হয়ে তৃমি দশার্ণ ভূমিখণ্ডে এঠে 
পড়বে। অপূর্ব সেই দেশ--বিশেম করে অপূর্ব তার রাজধান 
বিদিশ। নগরী । সেইখানে বেত্রবা্তী নদীর জল পান করে পথে 
্লাস্তি দূর করে তুমি গিয়ে উঠবে নীটৈ পর্বতে । তোমায় দেখে 
আনন্দে কদম্ঘ ফুল সব উঠবে ফুটে, তারপর তোমার জলকণ 
দিয়ে জু'ই ফুলের কুঁড়িদের ফোটাতে ফোটাতে '--” 

কুণুনলাল মুগ্ধদৃটিতে চাহিয়া শুনিয়া যাইতেছে, এত আবিষ্ট যে? 

মেঘের সঙ্গে কৈলাসগামী রাজহংসের মতোই রামগিরি হইছে 
নীচৈ পর্স্ত সমস্ত পথটা অতিক্রম করিয়া! আদিল । বলিল 
“অচ্ছ। ! এই রোকোম করে সমস্ত রাস্তার চেয়ান দিয়ে দিলে 
কালিদাস তে! নিজেই দিয়েছিলেন বাবু? বড় ধুরদ্ধর কবি ছিলে? 
তো--সমস্ত রাস্তার হালচাল জানতেন ;--অচ্ছ! !” 

বলিলাম, “এতো! আপনাকে শুধু কাঠামোটা বলছি শেঠজী 
একটি একটি করে বর্ণন। ৰখন শুনবেন ।” 

“অচ্ছা !” 

“তার পর এল উজ্জলিনীর বর্ণনা--হক্ষ বলিল, হে মেঘ একা! 
ঘুর হইলেও তৃমি উজ্জ্বিনী পুী হইস...* 

“উন্দেন !_-কোন্‌ উঞ্জেন বাঙ্গালীবাবু ?" 

বলিলাম, “এই উজ্জয়িনীই, আবার কোন্‌ উজ্জয়িনী ?” 

“সে ত আর্জমীটের কাছে ।” 
“কাছেই ত, তোমাদের ওদিককারই ব্যাপার ত মেখদৃত।” 

“অচ্ছ। !”-_বঙিয়া এমন স্থিরদৃষ্টিতে আমার পানে চাহি 
রছিলেন, মনে হইল কাব্য আর এই কঠিন বাস্তব কুওনলালে' 
কাছে যেন এক হইয়! গেছে। প্রশ্ন করিলেন, “কবি কালিদা: 
আর কি ব্যেবস। করতেন বাবুজী ?--অনেক মূলুক ঘোর! ছিল...” 

বলিলাম, “কবি আর কি করবে শেঠজী 1--কাব্য লিখতেন 





পাপন লাস্ট পস্পিিসসিপিস্টি পিপাসা 


আবর্জন পরিষ্ষারে মনুষ্যেতর প্রাণী 
শ্বীগোপালচন্ত্র ভট্টাচার্য্য 


ছযাসমাজে কতক লোক ময়ল। পরিষ্কারের কাজটাকে জাতিগত 


তি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে । এই জাতি-বিভাগ স্বাভাবিক নহে, 


ভ্রিম উপায়ে পরিকপ্পসিত। অর্থাৎ ময়ল! পরিষ্কার করিরার 
1ভাবিক প্রবৃত্তি লইম্মাই কেহ জন্মগ্রহণ করে না, কণ্মান্থসারেই 
ই শ্রেণী-বিতাগের ব্যবস্থ। প্রচলিত হইয়াছে। মন্ষ্যেতর প্রাণী 
মাজেও জাতি-বিভাগের প্রাচুর্য দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্ত 
1হ। কৃত্রিম উপায়ে পরিকল্পিত নহে, প্রাকৃতিক নিয়মেই তাহার 
ৎপত্তি ঘটিয়াছে | মন্ুয্যেতর একই জাতীয় 
[াণীদের মধ্যে প্রকৃতি অম্ুধায়ী কতকগুলি গুরুতর 
র্থক্য পরিলক্ষিত হয়। দৃষ্াস্তস্বরূপ সম্প্যাসী- 
কড়া ও গেছো-কাকড়৷ এবং কিয়া-প্যারটের কথ! 
প্লেখ করা ফাইতে পারে। সন্ন্যাসী-কাকড়! ও 
গছো-কীাকড়| উভয়েই একই জাতীয় কাকড়া 
ইতে উদ্ভূত হইয়াছে । সন্গ্যাসী-কাকড়া জলজ 
পাকা-মাকড় খাইয়া উদর পূরণ করে; কিন্তু 
গছে!-কাকড়ার নারিকেলের শাসই প্রধান খাগ্য। 
রূপ, কিয়া-প্যারটও সাধারণ টিয়া! জাতীয় পাখী। 
যারা সম্পূর্ণ রূপে নিরামিষাশী * কিন্তু কিয়া-প্যারট 
ধানতঃ মেষমাংস ও চর্বি খাইয়াই জীবিক। 
র্বাহ করে। এই হিসাবে, বিভিন্ন জাতীয় যে 
কল প্রাণী ময়লা, আবর্জন|, মৃত বা গলিত 
শস্তব পদার্থ উদরস্থ করিয়া জীবন ধারণ করে 
হাদিগকেই আবর্জনা-পরিষ্কারক শ্রেণীভুক্ত করা 
ইন়্াছে। ভূচর, খেচর ও জলচর প্রাণীদের মধ্যে 





শকুমের হিশাম করিতেছে 


দুষিত, গলিত পদার্থ ভোজী এরূপ আবঞ্জনা-পরিষ্কারকের অভাব 
নাই। ইহার! পৃতিগন্ধময় গলিত, দুষিত পদার্থ উদরস্থ করি 
জলবায়ুর বিগুদ্ধত! রক্ষায় অপরিমেয় সহায়ত! করিয়। থাকে । 
আবর্জন।-পরিষ্কারের কাধ্যে পক্ষিজাতীয় প্রাণীরাই বোধ 
হয় আমাদের সব্বাধিক সহায়তা করিয়। খুঢুক । ইহাদের মধ্যে 
শকুন জাতীয় পাখীরাই বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । শকুন 
সর্বদাই উদ্ধাকাশে বিচরণ করে। দিনের বেলা আকাশের দিকে 





মেক্সিকে। দেশীয় শকুন ; গলিত পদার্থ সন্ধান করিয়া খাইতেছে 


চাহিলেই দেখ! যাইবে খুব উঁচুতে ডান! প্রসারিত করিয়া 
শকুনের! যেন অবলীলাক্তমে ভামিয়া বেড়াইতেছে। ইহাদের 
ডানার জোর খুবই বেশী । ঘণ্টার পর ঘণ্টা এরূপ ভাবে আকাশে 
বিচরণ করিয়া! ইহারা কিছুমাত্র ক্লান্তি বোধ করে না। ইহাদের 
দু্টিশক্তি এতই প্রথর ষে কোথাও কোন জীবজস্তর মৃতদেহ নিক্ষিপ্ত 
হইলে অত উচু হইতেই তাহারা দেখিতে পায় এবং তৎক্ষণাৎ 
ডানা ছুইটিকে অর্দসন্কৃচিত করিয়া প্রায় থাড়। ভাবে, ভীষণ বেগে, 
শে শে| শবে নীচে নামিয়া আসে। অন্ান্ত শকুনের! দূরতর 
স্থানে বিচরণ করিলেও তাহার! পরস্পরের প্রতি নজর রাখে। 
একটি শকুনকে কোন স্থানে অবতরণ করিতে দেখিলেই অন্তান্ঠ 
শকুনের তাহাকে অন্থুপরণ করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হয় এবং 
মৃতদেহকে কাড়াকাড়ি করিয়া! ছিড়িয়া! খাইন্া ফেলে। বৃহদাকারের 
একট গরু বা মহিষের মৃতদেহকে পচিশ-ভ্রিশটা শকুন প্রায় ঘণ্টা- 
খানেক সময়ের মধ্যেই নিঃশেষে উজাড় করিয়! দেয়; কেবল হাড় 
করখান! ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে নাঁ। কে.কাহার 
আগে মাংস ছি'ড়িয়া খাইবে ইহার জন্ত সময় সময় পরম্পরের 
মধ্যে মারামারি লাগিয়া যায়। প্রতিদ্বম্বিতার ফলেই হউক বা 
অতিলোতের বশবর্তী হইয়াই হউক, ইহার! প্রায়ই এত অধিক 
পরিমাণ মাংস উদরস্থ করিয়। থাকে যে, দেহেয় ভারে উড়িয়া 
যাইবার সামর্ধ্য পধ্যস্ত থাকে না। কাহারও কাহারও গড়াই 
থাকিবার ক্ষমতাও লোপ পায়। কিন্তু তখাপি খাওয়া ছাড়ে মা) 


৪২ 
শুইয়া-গশুইয়াই মাংস ছিড়িয়া খাইতে 
থাকে। এই অবস্থায় তাড়। করিলে ডান। 
প্রসারিত করিয়! কেবল এদিক-ওদিক 
ছুটাছুটি করিয। থাকে, উড়িয়। পলায়ন 
করিতে পারে ন1। বড়জোর, কোনক্রমে 
নিকটস্থ কোন উচু স্থানে উড়িয! আশ্রয় 
গ্রহণ করে মান্্র। ইহারা যেমন ওদরিক 
তেষন আবার এর্্াদিক্রমে অনেক দিন ন! 
খাইয়াও কাটাইতে পারে। মৃত জীব-জস্কর 
অভাবে অনেক সময় ইহাদিগকে উপবাসে 
কাটাইতে দেখ! যায়। ইহারা মৃতদেহ 
ছাড়! জীবন্ত প্রাণীকে আক্রমণ করে না। 
তবে একবার ভুলক্রমে কোন অগ্ধমূত ব! 
আহত প্রাণীকে দলবদ্ধ ভাবে আক্রমণ 
করিয়। বফিলে আর রক্ষা নাই। শুনিতে 
পাওষ| যায়, এরূপ অবস্থায় কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষও নাকি 
শকুনির কবলে পড়িয়া গ্রাণত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। 

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকমের শকুন দেখিতে পাওয়! 
যায়। ইহার। সকলেই দেখিতে কুৎমিত। ইহাদের মধ্যে কন্ডোর 
নামক শকুনিরাই বোধ হয় আকৃতিতে সর্বাপেক্ষা বৃইখ। কন্ডোরের 
প্রসারিত ডাঁনার মাপ ছয় হাতেরও বেশী হইয়। থাকে । গ্রিফন 
নামক শকুনিদের আকৃতি অপেক্ষাকৃত ছোট। কালে! রঙের 
শকুনিকে ইউরোপের বিভিম্ন অঞ্চলে সাধারণতঃ ক্যারিয়ন-ক্রো! 
নামে অভিহিত কর! হয়। তুরস্কের শকুন জাতীয় পাখীর! জন-ক্রে। 
নামে পরিচিত । মিশর দেশের শকুনদের বলা হয়_-ফ্যারাওজ- 
চিকেন। শকুন জাতীয় পাখীদের মধ্যে আকৃতিতে ইহারাই 











উপ 


আহারের পরে পুনের! বিশীম কারংতিছে 





কিক ক ক 





অতিরিক্ত ভৌজনের পর শকুনের অনেক সময়ে এইভাবে বিশ্রাম করে 


সর্বাপেক্ষা! ছোট । ইহাদের মত নোংর! পাখীও বোধ হয় আর 
নাই। এমন কোন দূষিত ব! দ্বণিত পদার্থ নাই যাহ! ইহারা 
খায়না। ময়ল। পরিষ্কারের কাধ্যে প্রভূত পরিমাণে সহায়ত 
করে বলিয়। আইনের সাহাষ্যে ইহাদিগকে হত্যা কর! নিষিদ্ধ 
হইয়াছে। যেখানে শকুনিদদের ভোজের সমারোহ সেখানেই ছুই- 
একটা গৃথ্ম আসিয়া উপস্থিত হয়। দেখিতে অনেকটা শকুনির 
মত হইলেও ইহাদের মাথার রং লাল এবং মস্তকের উভয় পারে 
কানের মত ছুইটি লালবর্ণের পর্দা ঝুলিয়। থাকে । কোন কোন 
স্থানে ইহারা রাজ-শকুনি নামে পরিচিত। সাধারণ শবুনেরা 
ইহার্দিগকে যেরূপ সমীহ করিয়! চলে তাহাতে রাজ-শকুনি নামটাই 
উপযুক্ত বলিয়া বোধ হয়। কারণ কোন মৃতদেহের কাছে গৃব 





গৃঙ্ | 
আসিবামান্রই শকুনের! তফাতে সরিয়া যায় এবং তাহার 
থাওয়। শেষ না হওয়। পরাস্ত এক পাশে নিঃশবে অবস্থান 
করে। দক্ষিণআমেরিকায় ক্যারিয়ন-হক বা! ক্যারাক্যারাস 
নামক একজাতীয় পাখী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার! শকুনের 


মতই দলে দলে আসি! মৃতদেহ ভক্ষণ করিয়। থাকে । মৃতদেহ 





বৈশাখ 


উতলা সিাসিপাসিস্লা সিসি 





স্টপ সি পি লসর বসি সি পোস্ট স্পস্্পাসিপাসিাসিল সসপিসটি পাস সা শা পিপল 


ভক্ষণ করিলেও কিন্তু জীবন্ত প্রাণীদিগকে সুবিধা 
মত আক্রমণ করিতে ছাড়ে না। বগ্কুকুর ঝ! 
নেকড়ে বাঘ বখন দলবদ্ধ ভাবে শিকার আক্রমণ 
করিয়। তাহাকে ছিরভিম্ন করিয়া ফেলে ইহারাও 
সেরূপ দল ৰাধিয়। জীবন্ত প্রাণীকে আক্রমণ করে। 
শকুন অথব! ঈগল পাখী দেখিতে পাইলেই ইহারা 
তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে কিছুমাত্র ইতস্তত; 
করে না। সাধারণতঃ ইহারা প্রায়ই মাংসের লোভে 
শিকারী জীবজন্ত অথব! মানুষের অন্ুমরণ করিয়। 
থাকে। সিম্যাঙ্গে। নামক পাখীরাও শকুনের মত 
মৃত জীবজন্তর মাংস উদরস্থ করিয়া জীবনধারণ 
করে। ইহাদিগকে প্রায়ই মন্তুয্যাবাসের আশেপাশে 
জীবজন্তর মৃতদেহের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা 
যায়। সময় সময় ইহারা জীবন্ত ৫।, নীকেও আক্রমণ 
করিয়া থাকে । একটা পাখী কোন একট। প্রাণীকে 
আক্রমণ করিলে অপর পাখীর আসিয়৷ তাহাকে 
সাহাষ্য করে। অনেক সময় দেখা যায়, তাড়। 
খাইয়া খরগোস গর্থের ভিতর আত্মগোপন 
করিয়াছে, কিন্তু সিম্যাঙ্গে। পাঁথী ঠিক গর্তের মুখেই পাহারায় 
রহিয়াছে, একবার মুখ বাহির করিলেই তাহাকে ধরিয়া 
ফেলিবে। আমাদের দেশের হাড়গিলা এবং ম্যারাবু-্টর্ক নামক 
পাখীর! মৃত জীবজন্তুর মাংস এবং বিশেষভাবে হাড়গোড় উদয়স্থ 
করিয়া ময়লা পরিষ্কারে যথেষ্ট সহায়তা করিয়া থাকে । কাক এবং 
গোদা-চিলের! ভালমন্দ সর্ধবপ্রকারের খান্ উদরস্থ করিলেও মৃত 
প্রাণীদের মাংস এবং পচা! বা গলিত পদার্থ ভক্ষণ করিতে কিছুমাত্র 
ইতস্তত; করে না। সামুদ্রিক গাল পাখীরা মৃত মৎস্য এবং 
অন্তান্ঠ প্রাণীদের মৃতদেহ উদরস্থ করিয়াই জীবনধারণ করে। 
অনেক সময় ইহার! দলবদ্ধ ভাবে মুত প্রাণীদের মাংস কাড়াকাড়ি 
করিয়া খায়। 


স্থলচর জীবজন্তদের মধ্যে শিয়াল, কুকুর, নেকড়ে-বাঘ, হায়েনা, 
আর্মমাডিলো! প্রভৃতি প্রাণীরা পৃতিগন্ধময় দুষিত বা গলিত পদার্থ 
উদরস্থ করিয়া ময়লা! পরিষ্কার সহায়ত করিয়া থাকে। শিয়ালের! 





আবর্জল। পরিক্কায়ে মন্গুষ্যেতর প্রাণী 
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মৃত জান্তব পদ।৫ভোজী গাল জাতীয় পাঁথী 


বাষ্থিবেগায় মন্নষ্যাবাসের সম্গিধানে আহারাম্বেষণে ঘোরাফের। 
করে এবং যে-কোন রকম মৃতদেহ দেখিতে পাইলেই তাহা উদরস্থ 
করে। নেকড়ে ৰাথেরাও গলিত বা! দুর্গন্ধযুক্ত যে-কোন রকমের 
মাংস ভক্ষণে কিছুমাত্র ইতস্তত; করে না। তবে গলিত বা 
দুষিত পদার্থ ভক্ষণে হায়েনাদের সহিত বোধ হয় আর কাহারও 
তুলনা কর! চলে না। তাহারা রাত্রিবেলায় গৃহস্থাবাসের সপ্নিধানে 
আহারাম্বেষণে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া! বেড়ায় এবং যে-কোন গলিত পদার্থ 
দেখিতে পায় তাহাই সাগ্রহে উদরস্থ করিয়া থাকে । আগ্ঠান্ত 
মাংসাশী জীবের তৃক্তাবশেষ হাড়গোড়গুলিও ইহার! খাদ দেয় ন1। 
ইহাদের চোয়াল এতই শক্তিশালী যে বুহদাকৃতির প্রাণীদের মোট! 
মোটা হাড়গুলিকেও চিবাইয়! অনায়াসে ভাঙিয়া ফেলে এবং 
তাহাদের মজ্জা বাহির করিয়। খায়। হায়েনা সম্বন্ধে সাধারণ 
লোকের একটা| অস্বাভাবিক ভীতি আছে; এই কারণেই বোধ হয় 
ইহাদের সম্বন্ধে অনেক অভ্ভূত গল্প প্রচলিত হইয়াছে। অনেকের 
ধারণ! প্রতি বংসরই ইহার। তাহাদের ষৌন-রূপ 
পরিবর্তন করে অর্থাৎ পুরুষ-হায়েন! স্ত্-হায়েনাতে 
অথবা! ভ্ত্রী-হায়েন! পুরুষ-হায়েনাতে রূপান্তর 
পরিগ্রহ করে। কোন কোন দেশের লোকের 
বিশ্বাস, হায়েনার ছায়া পড়িলে গৃহপালিত কুকুরের 
বাকরোধ ঘটিয়। থাকে । অনেকের ধারণা, ইহারা 
মনুষ্যকণ্ঠম্বর অবিকল নকল করিতে পারে। অনেকে 
আবার ইহাও মনে করে যে, অন্ধকার রান্মিতে 
ইহারা! মানুষের নাম ধরিয়া ডাকে এবং তাহাকে 
বাহিরে আনিয়! তাহার মাংসে উদর পূরণ করে। 
মোটের উপর হায়েন! সম্বন্ধে বতই তীতিগ্রদ ধায়ণ! 
প্রচলিত থাকুক না কেন, পুতিগন্ধময় গুক্কার- 
জনক পদার্থ অপসারিত করিয়া ইহারা যে 
মানুষের অশেষবিধ কল্যাণ সাধন করিয়া থাকে 
ইছাতে'কোনই'সন্দেহ নাই । কোনঃকোন জাতীয় 





ভম্গুকেরাও আগ্রহের সহিত ছুর্গন্ধময় গলিত মৃত 
জীবজদ্ধ উদরস্থ করিয়। থাকে। মেক প্রদেশের 
ভন্গুকের! তিমির মৃতদেহের গলিত মাংস ভক্ষণেও 
ইতস্ততঃ করে ন।। আমেরিকার বাদামী রঙের 
ভন্লুকের। পচা মাছ এবং যে-কোন প্রাণীর মৃতদেহ 
সাগ্রহে উদরসাৎ করে। কালো রঙের পোষা 
ভালুকেরাও গঞ্জিষ্ড” মাছ, মাংস এবং অন্যান্য 
পদার্থ গলাধঃকরণ করিয়। থাকে । 


শক্ত খোলায় আবুত আশ্মাডিলো নামক 
প্রাণীদিগকে প্রকৃত প্রস্তাবে সর্ধভূক বল! যাইতে 
পারে। ইহারা পাখী, ইছুর, সাপ, ব্যাও 
হইতে আরভ্ করিয়া! পোকামাকড় প্রভৃতি 
যাবতীয় পদার্থ উদর্স্থ করিয়। থাকে ) তা ছাড়! 
ফলমূলও বাদ দেয়না । এত রকমের আহার্ধ্য 
বস্তুতে অত্যন্ত থাকা সত্বেও ইহার! দুর্গন্ধযুক্ত 
পচা মাছ, মাংস অতি উপাদেয় বোধে আহার করিয়া থাকে । 
কোন বৃহদাকার জীবজস্তর মুতদেহ পড়িয়া থাকিতে দেখিলে ইহার৷ 
তাহার নীচে গর্ভ খুঁড়িযা! তলার দিক হইতে মাংস কুরিয়! কুরিষ! 
খায়। দেহট! সম্পূর্ণরূপে নিঃশেধিত না হওয়। পধ্যস্ত রোজ রাত্রিতে 
আসিয়া ইছারা একসপে মাংস উদরস্থ করে। পেবা-আন্মমাডিলো 
আবার কিছু কিছু মাংস তাহাদের গর্ভে লইয়। গিয়া ভবিষ্যতের 
জগ্ত সঞ্চম় করিয়া রাথে। শৃকরেরাও ময়লা পরিষ্কারে যথেষ্ট 
সহায়ত! করিয়া থাকে । গৃহপালিত এবং বপ্ধ উভয় রকমের 
শৃকরই ময়লা-তোজী | ইহার! পচা মাছ, মাংস হইতে আর 
করিয়া হুগন্ধযুক্ত যাবতীয় ময়ল! আবর্জনাই আগ্রহসহকারে উদরস্থ 
করে। এই সকল বৃহদাকৃতির জন্ধ জানোয়ার ছাড়াও অপেক্ষাকৃত 
কুত্রকায় ইছ্রজাতীয় প্রাণীরা পচা, ময়লা ও দুর্গন্ধযুক্ত পদার্থ 
উদরসাৎ করিয়। আবর্জন। অপসারণে সহায়তা কম করে না। 
ইহাদের মধ্যে গর্তবালী বৃহদাকার কালো রডের মেঠো-ইছুরেরাই 
পচা! ব! গলিত পদার্থসমূহ উদরস্থ করে বেশী। কিন্তু আবর্জন! 





গলিত পদার্থভোজী শূকর 








মৃতদেহভোজী আশ্মীডিলে। 


দূরীকরণে সহায়তা করিলেও ইহার! প্লেগ রোগের বাঁজাণু ছড়াইয়! 
মানুষের যথেষ্ট অপকারও করিয়া! থাকে । 


মতম্তজাতীয় জলচর প্রাণীদের অনেকেই মম্ুলা, পচা ও 
দুর্গন্ধযুক্ত পদার্থাদি উদরসাৎ করিয়া! জলের বিশুদ্ধতা রক্ষা করে। 
টাদা, চেলা, কই, সিঙ্গি, ইলিস, চেতল প্রভৃতি মাছেরা প্রধানতঃ 
দুর্গন্ধযুক্ত গলিত পদার্থপমূহ উপাদেয় বোধে উদরসাৎ করিয়া 
থাকে । যতই দুষিত হউক না কেন খাগ্ঠোপযোগী কোন পদার্থ ই 
ইহার! বাদ দেয় না। চিংড়ি ও কাকড়। জাতীয় প্রাণীরা প্রধানত: 
মৃত মৎস্যাদি ও অন্যান্য গলিত জাস্তব পদার্থ আহার কবিয়াই 
জীবনধারণ করে। সাধারণ বাণ ও কঙ্গার-ইল জাতীয় মাছেরা 
অন্ান্ঠ ছোটখাট মাছ শিকার করিলেও বেশীর ভাগই গলিত, 
দূষিত মাছ-মাংস ও অগ্যাগ্ত আবর্জনা ভক্ষণ করিয়া থাকে | তারা- 
মাছেরাও অগ্তাগ্ জীবন্ত প্রাণী শিকার করিয়া থাকে; কিন্ত 
কোন কিছুর মৃতদেহ দেখিতে পাইলেই তাহ] সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ 
ন করা পধ্যস্ত স্থান ত্যাগ করে না। হ্যাগ-ফিশ নামক নলাকৃতি 
এক প্রকার সামুদ্রিক মৎস্য অন্তান্য মৃত বা গলিত 

মৎস্য খাইয়া জীবন ধারণ করে। বড়শিতে গাথিয়া 
বা ফাদে পড়িয়া কোন মাছ মরিয়া যাইবামাত্রই 
ইহারা! তাহার শরীরের ভিতরে প্রবেশ করে 
এবং চামড়া ও শক্ত হাড়গুলি ছাড়া সমুদয় মাংস 
উদরস্থ করিয়া ফেলে। প্রধানত: মৃত মৎম্যাদি 
ভক্ষণে অতিমান্ত্রায় উৎসাহী হইলেও ইহারা হাঙ্গর 
জাতীয় বুহদাকৃতির হিংস্র প্রাণীদের সহিত গুরুতর 
শত্রুত। সাধন করিয়। থাকে । জম্বায় ইহারা এক 
ফুটের বেশী বড় হয় না। হাঙ্গরের তৃলনায় অতি 
ক্ুপ্র হইলেও ইহাদের দ্বারা একবার আক্রান্ত হইলে 
হাঙ্গরের মৃত্যু অনিবাধ্য। চোখ, নাক বা 
কান্কোর ভিতর দিয়৷ ইহার! হাঙ্গরের দেহের 
অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং চামড়া ও হাড়গোড় 
বাদে শরীরের মাংস খাইয়া ফেলে । কডলিভার 
অয়েলের জন্ত বিখ্যাত কড. মাছের মত ময়লা- 
ভোভজী মৎস্য জাতীর প্রাণী আর বোধ হয় 


সস পিটিসি লস সি. লস সি শর 


দ্বিতীয়টি নাই । ইহার! না খায় এমন পদার্থই নাই । পচা মাছ, 
মাংস বা থাগ্োপযোগী যে-কোন রকমের আবর্জনা ইহার! সাগ্রহে 
উদরসাৎ করিয়া থাকে । ইহা ছাড়াও অনেক কড মাছের পেটে 
পালক সমেত আল্ত পাখী, চাবির গোছা, মোমবাতি এবং অন্তান্ঠ 
অনেক রকমের জিনিস দেখির্তে পাওয়া গিয়াছে । একবার একট! 
কড.মাছের পেটের ভিতর হইতে ছোট্ট একখানি বইও বাহির 
হইয়াছিল । মোটের উপর ইহার! ষে স্থানে বিচরণ করে তাহার 
আশেপাশে কোথাও কোনরূপ ময়ল! বা আবর্জনার অস্তিত্ব থাক৷ 
সম্ভব নহে । এতঘ্বাতীত উভচর গোসাপ, কচ্ছপ প্রভৃতি প্রাণীরা ও 
, ছুর্গন্ধযুক্ত গলিত জাস্তব পদার্থ উদরস্থ করিয়। আবর্জনা-পরিষ্কারে 
যথেষ্ট সহায়তা করিয়া থাকে । 


এই সকল প্রাণী ব্যতিরেকে নিয়শ্রেণীর কীটপতঙ্গের মধ্যেও 
ময়ল! পরিষ্কীরকের অভাব নাই । পিপীলিকা অতি ক্ষুদ্র প্রাণী 
হইলেও দলবদ্ধভাবে ময়লা পশিষ্কারের কাজে অপূর্ব কৌশল এবং 
দক্ষতার পরিচয় দিয়া থাকে । কোনস্থানে সাপ, ব্যাড, আরসোলা, 
টিকটিকি, ইছুর প্রভৃতি যে-কোন প্রাণীর মৃতদেহ পচিতে থাকিলে 
পিপীলিকা আসিয়। তাহা ঘিরিয়। ধরে এবং ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই 
তাহ! নিঃশেষে পরিষ্কার করিয়া ফেলে । আফ্রিকার কোন কোন 
অঞ্চলে ড্রাইভার-্যা্ট নামক এক প্রকার দুদ্ধর্ধ পিগীলিকা 
দেখিতে পাওয়! যায় । ইহাদের দংশন যেমনই বিযাক্ত তেমনই 
ইহারা বেপরোয়া । ইহার! দলবদ্ধভাবে বিচরণ করে এবং এক 
একটা দল দৈধ্ধ্যে প্রায় এক মাইলেরও বেশী স্থান অধিকার করিয়! 
চঙল্পে। ইহারা জীবস্ত কি মৃত কোন প্রাণীকেই বাদ দেয় না। 
চলিবার মুখে স্বাহা! পড়ে তাহাই নিঃশেষে উজ্ঞাড় করিয়া যায়। 
মান্য হইতে আরস্ত করিয়া ক্ষুদ্র বা বৃহৎ এমন কোন প্রাণী নাই 
সাহার! ইহাদিগকে ভয় করে না। যে পথে ইহার! চলে সে পথে 
জীবস্ত সাপ, ব্যাঙ, ইছুর, কেঁচো, টিক্টিকি হইতে আরম্ভ করিয়! 
দূষিত এবং গলিত কোন জান্তব আবর্জনার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়। 
যায় না। গুবরেপোকারাও মন্গল অপসারণে অপরিসীম সহায়ত। 
করিয়া থাকে । প্রত্যেক দেশেই বিভিন্ন রকমের গুবরে-পোকা 
দেখিতে পাওয়া যায়। জাতীয় বৈশিষ্ট্য অন্তুযায়ী ইহার! অনেকেই 
মান্য এবং মন্ুষ্যেতর প্রাণীদের মল উদরস্থ করিয়া থাকে। 
অনেকে আবার ছোটখাট প্রাশীদের মৃতদেহ, পচা মাছ-মাংস 
থাইয়াই জীবনধারণ করে। ইহারা রাব্রিচর প্রাণী। ইছুর, 
খরগোন, বা এ রকমের কোন মৃতদেহ দেখিতে পাইলেই ইহারা 
আসিয়া তাহার চতুদ্দিকে গর্ত খনন করে। তলার মাটি আল্গ! 
হইলেই মৃতদেহটা আপন ভারে নীচে নামিতে থাকে । এইকপে 


রাজ্যন্জীর বিবাহ 








শব-মাংস ভোভী ষটর্ক জাতীয় পাখী 
কিছুদূর নিম্নে গেলেই উপরে আল্গ! মাটি চাপাইয়! মৃতদেহটাকে 


সম্পূর্ণরূপে ঢাকিয়া ফেলে। তার পর মাটির নীচে আসিয়! 
দিনের পর দিন ধীরে ধীরে সমস্ত দেহটাকে উদরসাৎ করিতে 
থাকে । অনেকেই হয়ত দুইটি গুবরেপোকাকে একযোগে 
গোবরের ডেল! গড়াইয়া লইয়া যাইতে দেখিয়াছেন। ইহার! 
ডেলাটাকে গর্ভের মধ্যে লইয়। গিয়া! তাহার মধ্যে ডিম পাড়ে। 
বাচ্চা বাহির হইয়াই এই গোবর খাইতে আরস্ত করে। আহীার্ধ্য 
বন্ত নি:শেধিত হইবার পর বাচ্চাগুলি পুত্বলীরূপে পরিবর্তিত হইয়া 
নিজ্কিরভাবে অবস্থান করে। কিছুকাল পরে গুবরে-পোকার 
রূপ ধারণ করিয়া গর্তের বাহিরে আমে এবং স্বাভাবিক জীবন- 
যাত্র। শ্রুরু করিয়া দেয়। বিতিম্ন জাতীয় মাছির বাচ্চারাও' ময়লা 
উদরশ্থ করিয়াই জীবনধারণ করে। জীবজন্তর মল এবং পচা 
মাছু-মাংসের মধ্যে অসংখ্য পোকা কিলবিল করিতে দেখা যায়। 
ইহারাই বিভিন্ন জাতীয় মাছির বাচ্চা । ইহারা এ সকল পৃতিগন্ধ- 
ময় পদার্থ উদরস্থ করিয়া বড় হয় । অবশেষে পুত্তলীতে পরিণত 
হইয়! কিছুকাল অপেক্ষা! করিবার পর প্রকৃত, মাছির রূপ ধারণ 
করে। | 


রাজ্যশ্রীর বিবাহ নর 


অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার, এম-এ, পিএচ-ডি 


আমি অন্ত্র বলিয়াছি যে, ধর্শান্ত্র, অর্থশান্ত্র ও কামশাস্ত্রের গতিক এবং স্থান-কাল-পাত্র-সাপেক্ষ । উহার কতখানি প্রকুত- 
ব্যবস্থাদি হইতে প্রাচীন ভারতীয় সমাজের ঘে আংপিক চিত্র পক্ষে লোকব্যবহ্থারাহুগত' ছিল তাহা! সম্যক নির্ণয় করা সহ্জ 
পাওয়া যায়, উহ! অনেকাংশে বাচনিক, আবর্শমূলক, গতাহ- নহে। এই কারণে কাব্যাদিতে সমাঙ্গ ও গৃহস্থক্গীবন সন্বন্ধীয়| 
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কোন কহুষ্ঠানের বর্ণনা পাওয়া গেলে, 
গণ অত্যন্ত আনঙ্দিত হন । কিন্ত এই প্রকারের বিস্তৃত ও বিশদ 
বিবরণ প্রাচীন ভারতীয় কাব্যগ্রন্থে অধিক দেখা যায় না। 
সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে রচিত বাপভট্ের হর্টচরিত-কাব্যে 
একটি বিবাছের অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত বর্ণনা আছে। উহা! এতি- 
হাসিকগণের পক্ষে মূল্যবান্‌। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা উল্লিখিত 
বিবরণটি “প্রবাসীর পাঠকগণকে উপহার দিতে ইচ্ছা করি। 
দুঃখের বিষয়, অনুর্থার্দে বাণভট্রের অনবস্ত ভাষার কাব্যরস 
রক্ষা করা সন্ভব নছে। ইহার অন্ততম প্রধান কারণ হর্ষচরিতে 
নানার্ধ শবের প্রয়োগ-বাহুল্য । কোন কোন ক্ষেত্রে উপমাদি 
কিঞ্চিৎ বর্জন না| করিলে বর্ণনাটি সাধারণ পাঠকের রুচির 
অনুপযোগী হইয়া পড়ে । আবার স্থানে স্থানে বিভিম্প্রকার 
সস্তাবিত ব্যাখ্যার একটিমাত্র অবলম্বন করিলে অন্থবাদ কিছু 
সুখবোধ্য হয়। হ্র্যচরিতের ভাষার শ্লেষধ গুণটি অনেক স্থলে 
অনুবাদে উপেক্ষা করিতে হয়। বাণের সুদীর্ঘ বাক্যগুলিকে 
দ্র ক্ষুদ্র বাক্য-সমষ্টি দ্বার! প্রকাশ না করিলে বাংলায় উহা 
পাঠযোগ্য হইতে পারে না। দৃষ্টান্ত-স্বক্ষপ বল! যায়, উৎসবমন্ত 
রাজপুরীর বর্ণনায় কবি মাঝ একটি বাক্য ব্যয় করিয়াছেন; 
কিন্তু মুদ্রিত পুস্তকে উহ1 ৪৬ পওক্তি স্থান অধিকার করিয়াছে । 
যাহা হউক, আমর| বাণের বর্ণনার যথাসম্ভব মৃলাহুগত তাৎপর্য্য 
মাত প্রকাশের চেষ্ঠা করিব । কিন্ধ তৎপূর্ধবে সংক্ষেপে স্থান- 
কাল-পাত্রাদির কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন । 
ষষ্ঠ শতাব্ীতে পূর্বব-পঞ্জাবের অন্তর্গত কনণল-অস্বাল1 অঞ্চল 

ও উহার সম্মীপবর্ভা স্থান জুড়িয়া শ্রীকঠ মামে একটি রাজ্য ছিল। 
উহার রাজধানী স্থাথীশ্বর ( আধুনিক থানেশ্বর )। এই রাজ্যের 
প্রথম পরাক্রান্ত নরপতির নাম প্রভাকরবর্ধন ; তিনি অনুমান 
৫৮০ হইতে ৬০৫ শ্রীষ্ঠাৰ পর্ধ্যস্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন । তাহার 
ছই পু এবং এক কতা ছিল। পুক্রত্বয়ের নাম রাজ্যবর্ধন ও 
হ্ধবর্ধন ; কনার নাম রাজ্যপ্ী। এই রাজ্যশ্রীর বিবাহ সম্পর্কে 
বাণভ্রেক্র হূর্য-চরিতে যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাই বর্তমান 
প্রবন্ধের বিষয়বন্ত | 

রাজ্য দিনে দিনে বাড়িয়া! উঠিতেছিলেন | নৃত্যঈীতাদি- 
কুশল! সীগণের সহিত তাহার সৌহার্ভ ঘনিষ্ঠ হুইল। ক্রমে 
তিনি নিজেও সমুদ্য্ম কলায় সুশিক্ষিত হইয়া উঠিলেন। শীন্তই 
তিদি যৌবনে পদ্দার্পণ করিলেন । এইবার রাক্যঞ্ীর প্রতি রাজ- 
গণের দৃষ্টি আকৃ্ঠ হইল । তাহারা সকলেই দূত পাঠাইয়! থানে- 
স্বর-রাজকুমারীর পাণি প্রার্থনা করিলেন । 

একদিন রাঙ্জ! প্রভাকরবর্ধন অন্তঃপুর-প্রাসাদে অবস্থান 
করিতেছিলেন। এমন সময় বাহাকক্ষন্থিত কোন অজ্ঞাত ব্যক্তির 
ক হইতে নিয়োদ্ধ,ত গানটি তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল।__ 

উদ্বেগমোহাবর্তে পাতয়তি পয়োধরোন্নমনকালে। 

সরিদধিব' তটমন্বর্ষং বিবর্ধমান। সুতা পিতরম্‌ ॥১ 


পাপা পশলা পিপিপি পালাল শালা াাশপাশিপীশাশিশশশশশীশাশিশীশীশীপিশীশশিাশ্ীশাশাশীশীশীপশী শী িশ্পীপশীীীীি 


১1 বাপভট্রের ভাবার অনুবাদ যে কঠিন, তাহ! এই আর্ধ্যাটি হইতে 
কিছু নুঝ। যাইবে । এস্কলে তুতার সহিত সয়িতের উপম। দেওয়| হইয়াছে; 
কিন্ধ পৌকের অধিকাংশ শবেই সুতাপক্ষে একরাপ এবং সরিৎপক্ষে 
ভি্নরপ অর্থ করিতে হইছে। 1 


সা 


কপার পি লিগ লালা শি । শীত তত পতি লী শশী পাপী রা সপ? পা অর 


শপ পিসী সি শট? জবা ৬ 
ও পাকা শাপিশ্পপাপি্সিসস্জিস্িী পতিত এ পাপা সপ পিপি পা রক ২৫ পা জি 


শুনিয়া রান্ব! পরিজনদিগকে স্থানান্তরে প্রেরণ করিলেন ) 
পরে নির্ঘনে পার্খস্থিত। রাজ্জী যশোবতীকে বলিলেন, “দেবী, 
আমাদের কত্ত রাজ্যগ্রী এখন তারুণ্য প্রাপ্ত হুইয়াছে। যেমন 
তাহার গুণগ্রামের বিষয় সর্বদাই আমার মনে উদ্দিত হয়, 
তেমনি তাহার জন্ত একটা দুশ্চিন্তাও আমার হৃদয় পরিত্যাগ 
করেনা। কপ্ভার যৌবনারস্ত হইতে পিতা সন্তাপানলে 
দগ্ধ হইতে থাকেন । রাজ্যশ্ীর পয়োধরোন্নতি আমার হৃদয় 
অন্ধকার করিয়া তুলিয়াছে। ছুলল্ঘ্য সামাক্জিক বিধির উপর 
আমাদের কোন হাত নাই। সেই বিধি অনুসারে, যাহাকে 
বুকে করিয়া লালনপালন করিয়াছি এবং কোনদিন ত্যাগ 
করিবার কথা ভাবি নাই, নিজের অক্ষসম্ভৃতা সেই কন্ঠাকে 
কোন অজ্ঞাতপূর্বব ব্যক্তি হঠাৎ আসিয়া' লইয়া যায়। 
সত্যই ইহ] মহুম্যজীবনের পক্ষে শোচনীয় ব্যাপার । যদিও 
পুত্র এবং কন্ঠা উভয়েই আমাদের সন্তান তাহা হইলেও 
এই কারণে কন্তার জন্মে প্রাজ্ঞব্যক্তি শোকগ্রস্ত হুন। 
এইজ্ন্তই কন্তার জন্মকালে লোকে নয়নজলে তাহার তর্পণ 
করিয়া থাকে ।২ মুনির! যেবিবাহ করেন না এবং গৃহবাঁস 
পরিত্যাগ করিয়া নিবিড় অরণ্যে আশ্রয় লন তাহারও এই 
কারণ। সন্তানের বিরহ কে সহা করিতে পারে? আমাদের 
রাজ্যশ্রীর জন্ত বরপক্ষের দূত আসিতে আরম্ভ করিয়াছে ; 
ছুশ্চিন্তাও আমার হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে আশ্রয় লইয়াছে। 
কি করিব? পৃহস্থকে অবশ্ঠই লোকবৃত্তির অনুসরণ করিতে 
হইবে। যাহা হউক, বরের অন্ত যে গুণই থাকুক, জ্ঞানীব্যক্জির 
পক্ষে কুলগৌরবই বরনিণয়ে প্রধান বিবেচ্য বিষয় । বর্তমানে 
মৌখরীবংশ রাজ্জগণের শীর্ষস্থিত এবং সমগ্র জগতে সম্মানিত। 
সেই মৌথরীবংশের তিলকত্বরূপ অবস্তিবন্থার পু গ্রহব্ষা 
রা্্যশ্ীর পাপিপ্রার্থনা করিয়াছেন ।৩ গ্রহুবন্মী পিতার অনুরূপ 
সর্ববগুণসম্পন্ন। যদ্দি তোমার অনভিমত না হয় তবে ত্বাহাঁকে 
কন সম্প্রদদান করিতে ইচ্ছা করি ।” 

স্বামীর কথা৷ শুনিয়া হৃহিতৃপ্সেহকাতরা মহাদেবী ঘশো- 
বতীর চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল । তিনি বলিলেন, “আর্ধ্য- 
পুজ, কন্তাসস্তানের পক্ষে ত মাতা পালনকারিণী ধাঞআ্ী মাজ্। 
কন্তাদানবিষয়ে পিতারই কর্তৃত্ব । তবেক্কপার পাত্রী বলিয়াই 
পুত অপেক্ষ৷ কন্ভার প্রতি মেহ অধিক হয়| থাকে । র্লাজ্যপ্রীর 
জন্ত আমাদের ব্যাকুলতা জার্ধ্যপুত্রের অবিদিত নাই ।” 

রাজা প্রভাকরবর্ধন কন্তাদান বিষয়ে মন:স্থির করিয়] পুত্র- 
দ্বয়কে ডাকিয়া পাঠাইলেন। অতঃপর তিনি র্লাজ্যবর্ধন এবং 
হর্ধবর্ধনের নিকট আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। 
রাজ্যস্ীর করপ্রার্থনা করিবার জন্ভ গ্রহ্বর্ার প্রেরিত প্রধান 
দৃতপুরুষ পূর্বেই উপস্থিত হুইয়়াছিলেন। এক শুতদিনে সমস্ত 
রাজকুলসমক্ষে রাজা প্রভাকরবর্ধন কভাদান উপলক্ষে মৌখরী- 


পেস্তা শি নি 
টনি ২ টানি ৮ শসা পপ উর ১৭ ৪৬ পাল ০5 *০০প 
্ রে টিপস 


২। এস্থলে মৃতের উদ্দেষ্টে দাতবা জলাঞ্জলির ইঙ্গিত কর! হইয়াছে। 
00197099+8 785859, যা, 7). 17? জষ্টবা। 

৩। আধুনিক যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের অধিকাংশ মৌখরী ব মুখর 
বংশীয় রাজগণের অধিকারভুক্ত ছিল। অনেকে অনুমান করেন, কনৌজে 
ভাহাদের রাজধানী ছিল। 


বৈশাখ 


রাজ্য্রীয় বিবাহ 


জর 


রাহ্গদূতের হতে জবলসেক কম্সিলেন।৪ স্কতকষার্য্য হইয়া দূত 
প্রসম্মমনে বিঘবায়গ্রহণ করিল । 

বিবাহের দিন নিকটবর্ভা হইয়া আসিল। রাজ প্রভাকয়- 
বর্ধনের গৃহ উঁজ্বল্য, রমণীয়তা, ওৎস্ৃক্য এবং মাঙ্গল্যে মণ্ডিত 
হইল। সকল লোককে যথেচ্ছঙ্জাবে তাল, পটবাস (সুগন্ধি 
চূর্ণ বিশেষ ) এবং পুষ্প বিতরণ করা হইল | নানা দেশ হইতে 
শিল্পীদ্দিগকে জান] হইল। রাজপুরুষগণের তত্বাবধানে গ্রাম- 
বাসীর! উপকরণসন্ভার আনিতে লাগিল । দৌবারিকগণ বিভিন্ন 
নৃপতির প্রেরিত উপহারদ্রব্যার্দি উপস্থিত করিল। নিমন্ত্রিত 
হুইয় যে বন্ধুবর্গ উপস্থিত হুইয়াছিলেন, রাজবল্লভগণ তাহাদের 
' প্রত্যাবর্ভনের ব্যবস্থা করিতে তৎপর ব্লহিলেন। চর্্মকারদিগকে 
মধুমদ সেবন করিতে দেওয়া হুহয়াছিল ) তাহার বাদনয্টি 
হস্তে লইয়া উদ্দামভাবে মঙ্গলপটহুসমূহ বাজাইতে লাগিল। 
উলুখল, মুল, শিল! প্রভৃতি উপকরণ পিষ্পঞ্ান্ুল দ্বারা মগ্ডিত 
করা হইল।৫ যেস্থানে ইন্্রামীর মৃত্তি প্রতিঠিত হুইতেছিল 
সেখানে নানাদিক হইতে চারণেরা আসিয়া ভীড় করিল। 
ক্থঅধরের! শ্বেতপুষ্প, সুগন্ধি বিলেপন এবং বসন দ্বারা সংক্ৃত 
হইয়া! বিবাহবেদীর স্থত্রপাত করিতেছিল। হুত্তে উর্দমুখী 
কুচ্চক (বুরুশ ) এবং ক্ন্ধে সুধাকর্পর (শ্বেত রঙের পানর) 
লইয়া মজুরের! অধিরোহিবীতে আরোহণপূর্ববক প্রাসাদপ্রতোলীর 
প্রাকারশিখর ধবলবর্ণে রঞ্তিত করিতেছিল। পিষটকুক্ক মসদ্ভার 
ধুইয়া ফেলা হইতেছিল ; সেই কুছ্কুমমিশ্রিত জলধারায় 
লোকের চরণ রঞ্জিত হুয়া গেল। যৌতুকযোগ্য হত্তী, অশ্ব 
প্রভৃতিতে অঙ্গন পূর্ণ হইয়! গিয়াছিল ; লোকে সেগুলিকে ভাল 
কিয়া দেখিবার জগত ভীড় করিল। গণকেরা লগ্রসমূহের 


বিচারে নিয়ুজ্জ ছিলেন । মকরমুখী প্রণালীবাহিত গদ্ধোদকে 


ক্রীড়াবাপীসমূহ পরিপূর্ণ হুইয়াছিল। স্বর্ণকারেরা সোনা 
পিটাইতেছিল ; সেই টাং টাং শবে অলিন্দ মুখরিত হইয়াছিল । 
নবোখিত প্রাচীরাদির উদ্ধভাগ হইতে বালুকারাশি গাত্রে পতিত 
হুওয়াঘ়্ আলেপক জনদিগকেও প্রাচীরের সায় আলিপ্ত হইতে 
হইয়াছিল। চতুর চিত্রকরবর্গ মঙ্গলালেখ্য চিত্রিত করিতেছিল। 
লেপ্যকারের! মৃত্তিকা] দ্বারা মংস্ত, কুর্মু, মকর, নারিকেল, কদলী 
এবং পুগনৃক্ষ নির্মাণ করিতেছিল। সামস্ত নৃপতিগণ আবদ্ধকক্ষ্য 
হইয়! (কোমর বাঁধিয়া) অধিরাজনিঘদিষ্ট নানা কর্ণমসম্পাঘনে 
ব্য হইয়াছিলেন। তাহারা সিন্দুরময় কুটিমভূমিসমূহ মস্থণ 
করিবার কার্যে এবং বিবাহবেদিকাসমূহের স্তত্ত উখাপনের কার্যে 
ব্যাপূত ছিলেন। স্তস্তগাত্রে সরস ( জলমিশ্রিত ) আতপর্ণের 





৪। যেবস্ত ঠিক হাতে হাতে দিবার মত নছে তাঁহার উল্লেখ করিয়। 
জলদানই সে যুগের প্রথা ছিল। পুরাণে আছে, প্্রব্য্ত নাম গৃহীয়াদ্‌- 
ঈদানীতি তথ বদেং | তোয়ং দরদ] ততো হস্তে দানে বিধিরয়ং স্মৃতঃ |” 


৫ পিষ্ট শবের অর্থ সম্ভবতঃ জলে মেশানে| ময়দা । বোধ হয় পরে 
এই অর্থে সরস-আতর্পণ শব্ধ ব্যহত হইয়াছে। যাহা হউক, দেকালে 
ধর বস্তুতে অঙ্গুলি বা হস্ত ডূবাইর! মাঙ্ললিক ড্রব্যাদিতে ছাপ লাগাইবার 
প্রথা ছিল বলিয়। মনে হয়। এই্রাপ কার্যে বাংল। দেশে গৌধুমচূর্ণ স্থলে 
তঙবমূর্ণ বাবহত হছ। পরবর্তী পাদটীকা টব । 


ছিল এবং উদ্ধার শিখরদেশে ত্বাত্র ও অশোকের পল্পব শোতা 
পাইতেছিল। হুর্্যোদয়কাল হইতে সী, নুতগা, দুক্ষেপা, 
স্ুবেশ! এবং অবিধবা সামস্তসীমন্ত্িনীগণ আলিয়া! অর্ধ্ব ভীড় 
করিয়াছিলেন। তাহাদের ললাট সিন্দুরধূলির রেখার হারা 
চিত্িত* ) তাহাদের ক হইতে বধূ ও বরের কুলাদি-বিষয়ক 
শ্রুতিমধুর মঙ্গলসঙ্গীত ধ্বনিত হইতেছিল্‌এ কেহ কেহ বহুবিধ 
বর্ণকসিক্ত অঙ্গুলি ঘারা গ্রীবান্ছ্রসমূহ চিত্রিত কক্পিতেছিলেন। 
কেহ বা বিচিত্র লতাপত্রাদিতে আলেখ্য রচন! করিতেছিলেন। 
আবার কেহ ধবলিত কলসসমূৃহু এবং অদগ্ধ শরাবাদি সেই পজ- 
লতা দ্বার! সাজ্জাইতেছিলেন। জনেকে কার্পাসবৃক্ষের অভিন্ন- 
পুট তুলাপস্লবসমূহ* এবং বিবাহ-কন্কণরচনার্থ উর্ণান্থত্র রঞ্রিত 
করিতেছিলেন। কেহ বলাশনাপক৯ দ্বত দ্বার! ঘনীক্কত পি&- 
কুঙ্কুম মিঙ্িত অঙ্গরাগসমূহ এবং বিশেষক্পপে লাবণ্যবর্ধক 
মুখালেপনাদি প্রস্তত করিতেছিলেন । আবার কেহ লবঙ্গমাল! 
রচন1 করিতেছিলেন ; উহার মধ্যে স্থানে স্থানে কক্কোল, জাতী- 
ফল এবং স্কটিকবর্ণ কপুরখণ গ্রথিত কর! হইতেছিল। 
রাজপুীতে যেন সহত্র সহত্র ইন্্রধনু ক্কুরিত হইতেছিল ঃ 
কারণ চারিদিকেই চিত্রবিচিত্র বস্ত্রাদির সমারোহ । সর্প 
নির্োকের ভাঁয় মস্থণ ও নিঃশ্বীসহার্ধ্য এবং কচি কদলীগর্ভের 
ভায় কোমল বিবিধ প্রকারের ম্পর্শাহুমেয় বসন-_ক্ষৌম, বাদর 
(কার্পাস ), হুকুল, লালাতত্বজ্জ ( কৌশেয় ), অংশুক, নে 
ইত্যাদি।১০ কোথাও কাটস্থাট, মাপঞজোক প্রভৃতি কার্ধেয 
নিপুণ! প্রাচীন পৌরপুরদ্ধ গণ বস্ত্র প্রস্তুত করিতেছিল। এরূপ 
কতকগুলি বন্ত্র লইয়! রজ্গকের! রাজান্তঃপুরের বৃদ্ধা মহিলাদিগের 
পরামর্শমত রং লাগাইতেছিল। কতকগুলি রপগ্রিত বন্ত্রের উভয় 
প্রান্ত ধরিয়া জান্দোলিত করিয়া ভৃত্যগণ ছায়ায় শুকাইতে দিয়া 
ছিল। আবার শুকাইবার পর কতকগুলি বস্ত্রে কুটিলাকার 
পল্লপবমাল৷ অষ্কিত হইতেছিল ; কতকগুলি কুস্কুমপক্কে চিত্রিত করা 
হইতেছিল। কতকগুলি বপ্ত উর্ধে তুলিয়া ধরিয়] ভৃত্যের] উহার 
ভন্গুরাংশ ছি'ড়িয়া ফেলিতেছিল । উদ্দ্বল আত্তরণবিশিষ্ট শয্যাসমূহ 


ও। এস্থলেও পিষ্টপঞ্চাগুল চিহ্বের উল্লেখ পাওয়া যাইতে বলিয়াছে 


বৌধ হয়। হর্ষচরিতের টাকাকারের মতে সম্ভবতঃ দৃতলিণ্ড অনগুলিতে 
গোধুমচূর্ণ মায়া! পঞ্চাঙগুল চিহ দেওয়! হইত (দ্বিতীয় উচ্ছাস দরষ্টবা)। এই 
ব্যাখ্যা সত্য হইলে সরদ-আতর্পণের হস্তচিহ পিষ্টপঞ্চান্ুল চিহ হইতে 
্বতন্্র। 

৭। সম্ভবতঃ ইহ! সীমস্তের সিন্দুর রেখা, ললাটের সিন্দরবিনদু নহে। 
অবিধবাগণের সীমস্তে সিন্দুর ব্যবহার একটি লক্ষ্য করিবার বিষয়; কারণ 
ইহা প্রাচীন আর্ধ্য প্রথা নহে । 

৮। টাকাঁকার বলেন, “অভিন্নপুটো বংশাদিময়শ্তুফোণঃ পাটলা- 
কৃতির্জালকৈ ক্রিয়তে; তচ্ছিদ্রাস্তরপূরণায় কার্পাসতুলগণর্কঁবঘুস্তে।" 
কিন্তু রঘুবংশে (১৭1১২ ) অভিন্নপুট শব্দ অন্ুটিত পল্লব জর্থে বাবহৃত 
হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। 

»। টীকাকার বলেন, “বলাপনা পুষ্পাখোবধিঃ ৷ 

১*। বস্ত্ের এই শ্রেণীতেদের প্রকৃত ষন্ম গ্রহণ করা কঠিন। হৃর্য- 
চরিতেয় ইংরেজী অচুবাদকের! লিখিয়াছ্েন, +110908 ০06:00) ক 
8110 80010628 (1):990। [085110 8100 8100 811৮, 
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হংসন্ুলফে পরাতৃত করিয়াছিল | উহার নিকটে তায়কার 
চার মুক্তাফলে শোভিত কঞ্চুক এবং বিভিন্ন প্রয়োজন উপলক্ষে 
খাকে থাকে সঙ্গিত সহম্র সহত্র পট ও পটী খও।১১ উপরে 
মৃতন রঞ্রিত কোমল ছুকৃলশোভিত পটবিতান। মণডপসমূহের 
চাল আবরক১২ বন্ধ দ্বারা সম্যকৃর্ূপে আচ্ছাদিত ॥ চিত্র- 
বিচিত্র নেক্রবন্ত্রের খওসমৃহ দ্বারা মওপত্তত্ত পরিবেষ্টিত। এই 
সকল কারণে রাজপুরে উদ্্বল্য, রমণীয়তা, ওৎনুক্য এবং মঙ্গল্য 
দৃষ্ঠ হইতেছিল । 
দেবী যশোবতীর হৃদয় বিবাহোংসব ব্যাপারে পর্য্যাকুল। 
তিমি একাকী হুইয়াঁও যেন বহুধ! বিভক্তের গ্ভায় কাজ করিতে- 
ছিলেন । তাহার হৃদয় স্বামীর সহিত, কৌতুহল জামাতার সহিত 
এবং স্পেহ ছুহিতার সহিত রহিল । আবার নিমন্ত্রিতা মহিলা- 
দিগের অভ্যর্থন] এবং পরিজনদিগকে আদেশদান ব্যাপারেও 
তাহান্ ত্রুটি দেখ! গেল না । তিনি মছোতসবে আনন্দ করিতে 
লাগিলেন ; কিন্তু ঠাছার চক্ষু সর্ববদ] কৃতাক্কত বিষয়ের পর্যযবে- 
ক্ষণে ব্যস্ত রহিল । রাজা প্রভাকরবর্ধন বার বার উদ্ু এবং 
হস্তিনী১৩ প্রেরণ করিয়] জামাতার আনন্দের উদ্রেক করিতে 
লাগিলেন । আজ্ঞা সম্পাদনে দক্ষ পরিজনেরা আদেশ পালনের 
অপেক্ষায় কাহার মুখের প্রতি চাহিয়া! ছিল; কিন্তু ছুহিতৃন্সেহ- 
কাতর নরপতি পুত্রন্বয়ের সহিত স্বয়ং সমুদয় কাধ্য সম্পাদন 
বা লাগিলেন । 
এইক্সপে বিবাহ বাসর সমাগত হইল। সমস্ত রাজপরিবার 
যেন অবিধবাময় বলিয়া! বোধ হইতে লাগিল । সমস্ত জীবলোক 
ঘেন মঙ্গলময়, দিগ্গুল চারণময়, অন্তরীক্ষ পটহময়, পরিজন 
ভূষণময়, কটি বান্ধবময়, কাল নির্বভিময় এবং মহোৎসব লক্ষমীময় 
বোধ হইল । এ যেন সুখের নিধান, জীবনের সার্থকতা, পুণ্যের 
পরিণাম, বিভূতির যৌবন, প্রীতির যৌবরাজ্য, মনোরথের সিদ্ধি- 
কাল। যেন লোকের অঙ্গুলিপর্ধে গণিত হইয়া, মার্গধবজ- 
দ্বারা পরিদৃষ্ট হইয়া, মঙ্গল্যবাদ্ধশবো প্রত্যুপগত হইয়া, 
মৌহুত্তিকদিগের দ্বারা আহুত হইয়া, সকলের বাসনায় 
জাক্ষ্ঠ হইয়া এবং বধূ রাজ্যতশ্রীর সঘীগণের হাদয় ছারা 
আলিঙ্গিত হুইয়' খিবাহদ্িবস উপত্বিত হুইল। সেদিন 
প্রাতঃকালে প্রতীহারগণ১৪ সমস্ত অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিকে 
রাজপুরী হইতে বহিষ্কৃত করিল । 
তারপর একজন সুদর্শন যুবককে সঙ্গে লহয়। প্রধান প্রতী- 
হার রাজসমীপে উপস্থিত হইল। বলিল, “দেব, জামাতার 
নিকট হইতে পারিজাতক নামা তাথুলদায়ক১« আসিয়াছেন |? 


সপ পশপিসপি লি এল ০ শত টিউিকললত ইত পলিশ 5 8 পি পাপা শিপ ৮০০ পিপলস পর পপাপিপাপসশিশিপাপী গত পাশস্সী 


পেপে এ+ পপ শপ প০০ বল শা 


১১। ইংরেজীতে বলা হইয়াছে, “9৮705888100 01011) [16008,৮ 
১২। মুলে আছে *স্তবরক”। টীকাকার বলেন, উহ! এক প্রকারের 
যত ।.. ইউরজীতে লেখ। হইয়াছে “£81:0001)19. 
১৩1 মূলে আছে *উদ্বামী' ৷ অনেকে উহার অর্থ করিয়াছেন 
প্র” । 
১৪। প্রতীহারগণ রাজপুরীর ও পুরহ্থারের এবং রাঁজদেহের রক্ষকের 
কাব্য করিত। 
১৫। সম্পন্ন ব্যস্তিগীণের পানের বাটা বহন করাই তাদুলদায়কের 
প্রীথষিক কার্য ছিল। 
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১৩৫২ 


৬ এ চি সি এ 





জামাতার সম্মানার্থ লোকটিকে সমাদর করিয়া কাজ দূর হইতেই 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বালক, গ্রহ্বর্ণ। কুশলে আছেন 
ত€?* রাজার শ্বর শুনিয়া তান্বুলদায়ক কয়েক পদ তাহার 
দিকে বেগে ছুটিয়! আসিল এবং বাছু প্রসারিত করিয়া কিয়ং- 
কাল মস্তক ভূমিতে নিবন্ধ রাখিল। পরে ভুমি হইতে উঠিয়া 
বলিল, “দেব, আপনার আশীর্বাদ তিনি কুশলে আছেন । 
তিনি আপনাকে নমস্কার দ্বারা অচ্চনা করিতেছেন ।” লোকটি 
জামাতার আগমন নিবেদন করিতে আসিয়াছে জানিয়া রাত 
তাহাকে যথাবিধি সংক্কত করিলেন। পরে বলিলেন, “রজনীর 
প্রথম প্রহরে বিবাহুকাল ; উহ! অতিক্রাত্ত হইয়া যাহাতে কোন 
দোষ না ঘটে সেইরূপ কাধ্য করিও ।” অতঃপর পারিজাতক' 
বিদায় গ্রহণ করিল। 

দিবা অবসান হইল, যেন সে কমলবনের গ্ী বধু রাজ্যশ্রীর 
মুখে সঞ্চারিত করিয়া! গেল। নুর্ধ্য অরুণবর্ণ ধারণ করিল, বোধ 
হইল যেন উহা! দ্বিবস লক্ষ্মীর রক্তবর্ণ পদ্পল্পব। বধূ ও বরের 
অন্ুরাগের সহিত তুলনায় নিজেদের প্রেম লঘু হইয়া পড়িবে, 
এই ভয়েই যেন চক্রবাকমিথুন বিচ্ছিন্ন হইল। রক্তাংস্তকের 
সায় সুকুমার নভোগাত্রে কপোতকণ্ঠবং আপাণুর সন্ধ্যারাগ 
স্ষংরিত হইল। বরযাত্রাগমনসমুখ ধূলিরাশির হ্যায় অন্ধকার 
দিয্ুখ আচ্ছন্ন করিল। বিবাহলগ্ন উপস্থিত করিবার জ্প্ভই যেন 
তারাগণ উদ্দিত হইল । উদয় পর্বত হইতে মঙ্গলকলসের গায় 
ক্রমবর্ধমান ধবলছায়াসম্পন্ন চন্দ্রমগুল উদ্বে উৎক্ষিপ্ত হইল ।৯৬ 
বধূবদ্ধনের লাবণ্যক্যোৎস্স] প্রদ্দোষের অদ্ধকারকে গ্রাস করিল। 
কুমুধবন যেন উর্দধমুখে বৃথা-উদ্দিত চন্দ্রকে উপহাস করিতে 
লাগিল। যথাসময়ে গ্রহবর্ী আসিলেন। তাহার সম্মুখে 
পদাতিগণ মুহুমুছ ন্বর্থচিত অরুণচামর আন্দোলিত করিতে 
করিতে ছুটিতেছিল। বরের সহিত সমাগত অশ্বসমূহে দিগ্মগুল 
পূর্ণ হুইয়াছিল; তাহাদের হেষাশবের 'উভরে রাজধানীর 
উৎকর্ণ অশ্ববন্দ যেন প্রতিহ্ষাধ্বনি দ্বার তাহাদিগকে অভ্যর্থনা 
কপিল চক্ত্রোদয়ে বিলীন অন্ধকার যেন বরের মহাবল হত্তীগুলি- 
দ্বার পুনরায় ঘনীভূত হইল । তাহাদের সাজসজ্জা সমস্ত স্বর্ণময়। 
তাহার চামরের স্তায় কর্ণ আন্দোলিত করিতেছিল ; তাছা- 
দের গল্পসঘণ্টা হইতে টঞ্চারধবনি উিত হইতেছিল। হস্তীগুলির 
পৃষ্ঠাবরণবন্ত্র চিত্রবিচিত্ঞ। গ্রহ্বর্মা হস্তিনীপৃষ্ঠে আন্দঢ ছিলেন; 
সেই হপ্তিনীর মুখ নক্ষত্রমালাসংজ্ঞক হারে শোভিত। জামাতার 
সন্মুখভাগে নৃত্যপক্নায়ণ গায়কগণের কোলাহল নানাপ্রকার 
বিহঙ্গের মিলিত সঙ্গীতের গ্ভায় শোনা যাইতেছিল ; বোধ হইল 
ঘেন উপবনের সহিত নবীন বসন্তের সমাগম হইয়াছে ।১৭ 
গন্ধতৈলপুর্ণ দ্ীপমালার আলোকে সমুদয় স্থান হরিপ্রাবর্ণ দেখা 
যাইতেছিল, মনে হুইল যেন চারিদিক কুত্ধমচুর্ণে ছাইয়া 


১৬। টীকাকার মুলের রি শব্দের বাখ্যায বণ, 
ছেন, পবর্ধমানং শরাবঃ। তেন চ ধবলচ্ছারম্‌। তদ্ধি মকোললিপ্তং বিবাহে 
ক্রিয়ত ইত্যাচারঃ।” মক্কোল শব্দের অর্থ খড়িমাটি। 

১৭। পশ্চিম ভারতে বর কৃত্রিম উদ্ভানের মধ্যবত্বী হুইয়া বিবাহ 
করিতে যান। বরের চারিদিকে থাকিয়া মন্ধুরেরা উহ। বহন করিয়া) লয়। 
সম্ভবত; গ্রহ্যর্মাও এইরূপ কৃজিম উচ্চানের মধ্যবর্তী ছিলেন। 


বৈশাখ 


পোস্ট পপি পাস প স্পিন সিপিবি নিলা 





রর 


গিয়াছে । বরের বহমমণ্ডিত শর্ঘদেশের চারিপার্ে প্রফুল্প মিকার 
মুওমাল! শোভা পাইতেছিল। কামধন্থবং পৃষ্পধামে তাহার 
বৈকক্ষকমালা বিরচিত হইয়াছিল । চারিদিক হুইতে কুসুমগন্ধী- 
কুল ভ্রমরের গুপ্জনে উৎকুল্পচিত্ত গ্রহবর্ষা মর্ডযে অবতীর্ণ প্রীসম্পন্ন 
পারিজাত পাদপের গ্যায় প্রতীয়মান হইলেন। তাহা 
হদ্বয় নববধূর বদন অবলোকনের জন্ঠ কুতৃহলী হুইয়াছিল; 
সেইজভই যেন তাহার মুখ দেহের অগ্রবন্ভা ছিল । 

রাকা! প্রভাকরবর্ধান পুত্্দ্ধয় এবং সামস্তবর্গের সহিত দ্বার- 
সমীপবন্তা জামাতার প্রত্যুদ্গমন করিলেন। গ্রহবর্মা হস্তিনীপৃষ্ঠ 
হইতে অবরোহৃণপূর্ববক নমস্কার করিলে রাজ! তাহাকে প্রসারিত- 
ভুজে গা আলিঙ্গন করিলেন। তারপরে গ্রহবর্মা যথাক্রমে 
রাজ্যবর্ধন ও হুর্ধবর্ধনকে আলিঙ্গন করিলে, রাজ ঠাহাকে হাত 
ধরিয়া অভ্যন্তরে লইয়া গেলেন। সেখানে প্রভাকরবর্ধন 
আপনার অনুরূপ আসনে বসাইয়া জামাতাকে নান! উপচারে 
সম্মানিত করিলেন । 

অনতিবিলন্বে গন্ভীর নামক রাজার অন্ুরজ্ঞ জনৈক ব্রাহ্মণ 
আসিয়া গ্রহবর্মীকে বলিলেন, “তাত, আপনাকে লাভ করিয়া 
রাজ্যশী এতদি টন চন্দ্র ও নুর্ধ্যবংশের গ্ভায় সমগ্রজগতে বিখ্যাত 
কীন্তি পুযভূতিবংশ ও মুখরকুলকে সম্মিলিত করিলেন । 
আপনি প্রথমেই গুণবস্তা হেতু মহারাজের হাদয়ে স্বান লাভ 
করিয়াছেন, এখন ত আপনি তৎকর্তৃক ভূষণের গ্কায় মন্তকে 
বহনের যোগ্য হইলেন |” 

গম্ভীর যখন এ কথা বলিতেছিলেন তখন মৌহ্ত্তকগণ 
আসিয়! পাজাকে বলিলেন, “দেব, লগ্নবেল! আসিল । জামাতা 
এখন কৌতৃকগৃহে চলুন।” রাজ] জামাতাকে বলিলেন, “ওঠ ; 
ভিতরে যাও |” অতঃপর গ্রহবর্মী অস্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন । 
জামাতৃদর্শনকুতৃহলী স্ত্রীগণের সহশ্র দৃষ্টি তছুপরি পতিত হইল। 
সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া তিনি কৌতৃকগৃহ্র ধারে উপস্থিত 
হইলেন। দ্বারসমীপে পরিজনদিগকে পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং 
অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন । 

সেখানে কতিপয় আত্মীয়া, প্রিয়সখী এবং দাসদাসীর মধ্যে 
গ্রহুবর্থ৷ নববধূকে দেখিতে পাইলেন । রাজ্যন্ত্রীর অরুণাংশ্তকে 
অবগুষ্টিত বদনপ্রভায় দীপালোক নিম্প্রভ হুইয়! পড়িয়াছিল। 
তাহার দেহের অত্যধিক সৌকুমার্য্যে শঙ্কিত হুইয়াই যেন 
যৌবন তাহাকে সুদঢভাবে আলিঙ্গন করে নাই ।১৮ তাহার 
সাধ্বসনিরুদ্ধ হৃদয় হইতে গোপনে ধীরে ধীরে দীর্ঘশ্বাস মুক্ত 
হইতেছিল, যেন বিদায়োনুখ কুমারীত্বের জন্তই তিমি শোঁক- 
প্রকাশ করিতেছিলেন। লক্দা তাহার কম্পমান ও পতনোনুখ 
দেহুখানিকে নিম্পন্দ করিয়] রাখিয়াছিল। তাহার যে হত্ত- 
খানি অচিরে বর কর্তৃক গৃহীত হইবে, ভয়বেপমানা রাজ্য 
উহার দিকেই চাহিয়া ছিলেন। তাহার তন্থজতা চন্দনচ্চায় 
ধবলিত ; সর্ধাঙ্গে কুনুমগন্ধ ; নিঃম্বাসপর্রিমলে মধুকরকুল 
আকৃষ্ট ; দেখিয়া তাহাকে কন্দর্পান্ুগামিনী রতি বলিয়া বোধ 
হইল। প্রভা, লাবণ্য, মদ, সৌরভ ও মাধূর্যে মগ্ডিত 
১৮। ইহাতে মনে হয় রাঁজান্রী হুপরিপূর্ণযৌবনা ছিজেন ন1। পূর্বে 
তাহাকে যুবতী এবং তরুণী বল! হইয়াছে । কামশান্ত্কীরগণের মতে 
 ধুবতী বা তরুণীর সংজ্ঞ।-_-”আযোড়শাত্তবেদ্‌ বাল তরুণী ত্রিংশতা৷ মতা ।” 


স্কু 








রাজ্যস্রীর বিবাহ 


২. শি পরি পট পিল পাস পাটি শাস্তি শা 


রাজ্যত্রী যেন সমুন্র-মস্থনজ্ঞাতা দ্বিতীয়! লঙ্গী। শ্বেতসিদ্ুবার 
কুস্থমের মধ্তরীবৎ কর্ণভূষার মুক্তারশ্িকে রাজ্যপ্রীর কর্ণাবতংস 
বলিয়া ভ্রম হইতেছিঞ্জী। কর্ণাভল্লণের মরকতপ্রভায় সবুজবর্ণ 
কপোলতল যেন মনোহারিণী লোচনছায়াকে হর্ষসমুদ্দ্রল করিয়া- 
ছিল। অধোমুখী রাজ্যপ্রী বর এবং কৌতুকব্যাপার দর্শনের 
জন্চ আকুল হুইয়া বার বার মুখ তুলিতে চেষ্টা করিতেছিলেন 
এবং পরিহাসপ্রিয়া সখীগণ ও নিজ্ষের সাক$ক্ষ হদয়কে ভৎ*গন! 
করিতেছিলেন।১৯ 

হৃদয়চোর প্রবেশ করিবামাত্র বধূ তাহাকে কন্দর্পের কবলে 
সমপণি করিলেন। পরিহাসশ্মিতমুখী নারীরা জামাতাকে 
দিয়া কৌতৃকগৃহে যে যে কার্ধ্য করাইয়! থাকে, গ্রহবর্ম৷ সে 
সকল নিপুণভাবে সম্পাদন করিলেন । অতঃপর বধূ পরিণয়া 
হুরূপ বেশে সঙ্ষিত হুইলে তাহার কর ধারণপুর্বাক জামাতা 
নিজ্রান্ত হইয়া সুধাধবলিত নূতন বেদীর সমীপে পৌঁছিলেন । 
যে সকল রাজ নিমন্ত্িত হইয়া আসিয়াছিলেন তাহার1 বেদীর 
চতুর্দিকে উপবিষ্ট ছিলেন । বেদীর চারিপার্্ে সবশ্নয পৃত্তল্কাসমূহ 
সঙ্ছিত ছিল; সেগুলির হন্যে মঙ্রল্য ফ্। উহার সহিত পঞ্চমুখ 
বিশিষ্ট মঙ্গলকলসমালায় শিশিরসিক্ত যবাস্গুর সঙ্দিত। কলস- 
গুলির মুখ ভোজনপাত্রের ভায়২ ; সেগুলি কোমল বর্ণ 
স্ুচিজিত ছিল । 

উপপ্রষ্টা দ্বিজগণ বেদীর উপরে উপাধ্যায়দিগের দ্বার! উপ- 
স্বাপিত ইন্ধনে অগ্নি প্রজ্ছালিত করিতে ব্যন্ত ছিলেন। অগ্মি 
হইতে ধুম নির্গত হইতেছিল। উহার নিকটে সুপরিষ্কৃত হুরিত- 
বর্ণ কুশ; কাছেই ভারে ভারে প্রস্তরথও অজিন, ঘ্বৃত ও ভ্রক, 
(অগ্নিতে আহুতি দিবার জন্ত কাঠঠনিগিত হাতা) এবং নুতন 
শূর্পে ম্ভামল শমীপত্র মিশ্রিত লাজ ( খে) সক্জিত ছিল। বধূর 
সহিত বর সেই বেদীতে আরোহণ করিলেন, যেন জ্যোংস্সার 
সহিত চন্দ্র নভোমণ্ডলে উদ্দিত হুইল। যেমন রূতির সহিত 
কন্দপ্ণ রক্তাশোকের সমীপবর্তী হন, গ্রহুবর্মা সেইরূপ বধূর 
সহিত অরুণশিখামখ্ডিত অগ্নির নিকটে উপস্থিত হুইলেন। 
অগ্রিতে আহুতি দেওয়া হইল; বরবধূ অগ্নি প্রদক্ষিণ করিলেন। 
বধূর মুখদর্শনের জন্ত কৃতৃহুলী হইয়া অগ্নিশিখাও যেন দক্ষিণাবর্তে 
ঘুরিতে লাগিল। অগ্নিতে লাঙ্গাঞ্জলি পড়িল) নখমযুখধবলিত 
অগ্নিকে দেখিয়া বোধ হুইল যেন তিনি বধূবরের অপূর্ব রূপ 
দেখিয়া বিশ্ময়ের হাসি হাসিলেন । 

রাজ্যগ্রী রোদন করিতে লাগিলেন । তাহার নেত্র হইতে 
স্থল মুস্তাফলের হ্যায় বিমল অশ্রুবিদ্দু করিয়া পড়িল; কিন্তু 
রোদনে তাহার বদনবিকার দেখা গেল না। সাশ্রুনেতর বাক্ধব- 
বধূগণ সরবে ক্রন্দন করিলেন। সমস্ত বৈবাহিক ক্রিয়াকলাপ 
সমাপিত হইলে বধূর সহিত জামাতা শ্বশুর ও স্বশ্রুকে প্রণামের 
পর শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন। এ গৃছের দ্বারপক্ষে রূতি ও 
প্রীতি দেবতার মৃত্তি অফ্িত ছিল। অলিকুল বান্দখে্ায় 
অগ্রে গৃহ্প্রবিষ্ট হইয়া গুঞ্জনধ্বনি তুলিল। তাহাদের পক্ষসঞ্চালনে 





সপ নু পিপিপি পপ পাপা 
২ শাপিপাপশশীশাশিশশাীশশশা শিশীশিটিিটিন শপে পাশ ীপিসি পশলা 


১৯। এ স্থলে মুলের ভাষা কিঞ্চিৎ অ্প্ট বলিয়! বোধ হয়। 
২০। এ স্থলে ষুলের ভাষায় এবং টাকাকারের ব্যাথায় কিছু ক্রুট 
আছে বলিয়! মনে হুয়। 


৫ প্রবাশী 


তি স্টিকি পো পি লি স্াছ্ি্া্্্-িতোওা 





পি জলি 


গৃহের যঙ্গলপ্রদীপমাল! আন্দোলিত হইতে লাগিল। একদিকে 
শতবকিত রক্তাশোকতরুতলবর্তী কামদেবের মু অঙ্কিত ছিল; 
তিনি ধন্থকে গুণ আরোপণপূর্ববক তি্্যগদৃঠিতে চাহিয়া শর- 
ক্ষেপণ করিতেছেন । একবারে উপাধান এবং সুৃশ্ত আত্তরণ- 
যুক্ত শয্যা। উহার একপার্থে স্বর্ণনির্মিত পিকদান বিন্ত্ত ॥ 
অপর পার্থে একটি কনকপুস্তলিক! হ্ডিদস্তনিন্মিত পেটিকা 
ধারণ করিয়া আছে, যেন সাক্ষাং লক্ষ্মী উদ্ধমুখী কমলহস্তে 
বিরাজমানা | শ্রধ্যার শিয়রের দ্রিকে কুমুদরাত্ি শোভিত 
রঙ্গতনির্মিত নিদ্রীকলস২১ শোডা পাইতেছিল। 








২১) কাদন্বপীতেও নিত কলদের উল্লেখ আছে। কেহইকেহমনে 
করেন, অমঙ্গলবিদূরণের জন্য ইহ1 বাবহাত হইত। 


৯৬৩২ 


চি 


লক্জাবতী নববধূ পরাঘুখী হইয়া] শয়ন করিলেন । মণিযয় 
তিততিদর্পণে তাহার 'মুখের প্রতিচ্ছবিসমূহ দেখিতে দেখিতে 
গ্রহবর্থা নিশা অতিবাহিত করিলেন? স্তান্ার বোধ হুইতেছিল 
যেন গ্াহাদের প্রথমালাপ শুনিবার জক্ল কৌতুইলী গৃহদেবতা- 
গণকে মণিগবাক্ষপথে দেখা যাইতেছে । জামাতা দশ লিন 
শ্বশুরভবনে অবস্থান করিলেন । স্তাহার মধুর ব্যবহার ত্দয় 
শ্বশ্রার হদয়ে অম্বৃত বর্ষণ করিল। সেই আনক্ময় দিনগুলি 
অভিনব উপচারাদির জন্ক নিত্য নূতন বলিয়া! বোধ হইইয়াছিল। 
তার পর সকল লোকের হৃদয় হরণ করিয়া গ্রহবর্শ্না বধূর সহিত 
হ্বদেশে প্রস্থান করিলেন। রাজ] প্রভাকরবর্ধন কষ্ঠেই 
জামাতাকে বিদায় দিয়াছিলেন। 


সস 


বৈশাখী 


প্ীশৈলেন্্রকুঞ্ণ লাহ। 


বরষের প্রান্তে এসে হ'ল নাকে নবন্ুধ্যোদয়, 

শ্বপ্পের শিশিরে ভেঞ্া তোমার আীথিতে জাগে ভয়। 
বর্ণোচ্ছাসে বিফল কমল মেলেনি দল, 

| এখনে যে জাগিছে সংশয় | 

দুর্ষোগের অধ্ধকারে' দিবসের হয়ে গেল দেরী, 

বাহিরে বাজিয়। চলে সময়ের শ্রাত্তিহীন ভেরী। 


আধার এসেছি ফিরে বর্ধপ্রাস্তে তোমার অঙ্গনে, 
বৈশাখী প্রলয়নৃত্যে বিকম্পিত ধরা ক্ষণে ক্ষণে। 
জাগে! জাগো, মেল আখি, রাত্রি আর নাহি বাকি, 
জাগে প্রাণ নুতন ম্পম্দনে । 
আসেনি সময় আজে? এখনে কি টুটেনি বন্ধন ? 
গান শুধু রয়ে গেল বাক্যছারা অশ্রান্ত ক্রন্দন 


আব্তত কালস্রোত ; যুগান্তর মন্বস্তর পরে 
ছুনের দেখা হ'ল-_ এ জদ্মে কি ?-- বুঝি জদ্মাস্তরে। 
আনন্দে বিদ্ময়ে আরাসে নয়নে জিজ্ঞাস? ভাসে, 
_ শীরবে সে কোন্‌ প্রশ্ন করে? 
বসস্ত চলিয়া গেছে, আনেনি ত মল্লিকার বাস, 
কোটি আর্থ হদয়ের উচ্চৃসিত ত€ দীর্ঘশ্বাস । 


.পেশিশ্বাস। সে ত্রন্দন, সে দারুণ বেদমার পারে 
/্রিতীক্ষা 'জাতুর ভাখি, শ্বপ্রালু যে দেখিলাম তারে | .. 
ক্বেখো না রেখো না ভয়, তথ্য শুধু সত | 
অঙীক ভেবে না কজসনারে । 
পথেয় ধুলায় লুটে সহত্র সে আশা-সৌধ ভা, 
পৃথিবীর স্কামাঞচল মানবের হদিরক্তে রাঙা! । 


চতুদ্ধিকে বিস্তারিত বাস্তবের ভয়ঙ্করী কায়া, 
হৃদয়ের হুখ-ছুঃখ অর্থহীন, মিথা?, শুধু ছায়া। 
প্রেম তবু মিথ্যা নয়, পেয়েছি সে পরিচয়, 
তোমার ছু-চোখে ভরা মায়া । 
ছুঃখ আছে, ম্বঠ্য আছে, তবু আছে এতটুকু আশা, 
জীবনে থাকে না কিছু, বেঁচে থাকে শুধু ভালবাস] । 


মাধবীর মেটে ঘরে 
শ্রীঅপুর্ববকৃষ্ণ ভট্টাচাধ্য 


ঘুমের ঝুরির সম দোলে লতা মুদ্ুল পবনে 

চাদের কিরণধারা নামে ধীরে এ নিবুম রাতে; 
জাগে আবছায়! ভয়। বিহঙ্গের পক্ষ সঞ্চালনে 
ফুলের সৌরভভরা তন্দ্রাতুর বনচক্রতলে 

মাধবীর মেটে ঘর হয়ে পড়ে মোর দৃষ্টিপাতে, 

এই মৌন অবসরে বেদনায় ভাসি অশ্রুজলে। 

তার যেন লঘু হাসি শোনা যায়, হয় না তো দেখা | 
স্বৃতির থগ্ভোত শিখ ভ্বলিতেহে, হেথা আমি এক1। 


অদূরে নদীর বুকে জেলেডিডি চলে হেলে দুলে 

দুর কোন্‌ কষাণের আঙিনায় মেঠো বাশী ব'জে | 
জ্যোছনায় ঢাকা তটে ক্ষোয়ারের ঢেউ ওঠে ফুলে, 
স্মুনীল অস্থরতলে মরণের পাুলিপি রাক্ষে,__ 
জনহীন গ্রামখানি | মাধবরে পাই না তো কাছে ৃ 
একদিন ওই ঘরে আমি, এসেছিনু পথ ভুলে। 


চেয়ে দেখি চারিদিকে-_মালক্ষেতে কাদে ফুলকুড়ি 

তার যেন পদধ্বনি আসে কানে নিলীধ-বিতানে ) 
ঘুধ্িলাম শীণবাকা পথপ্রান্তে,_সে কি লুকোচুরি 
খেলিতেছে মোর সাথে] ধুঝনাক আছে কোন্থানে ? 
চিরপরিচয়মাঝে সে আমার কেন অগোচরে | 

শুগ্গৃহ, পুন্তদ্বার ব্যথ] পাই বিষ প্রহরে। 


রবীন্দ্রনাথ 


এ. এন. এম, বজলুর রশীদ 


আমি একা বসে করি স্গন্দরের ধ্যান__ 
আশিম্‌ লভিয়৷ ধার জ্যোতির্ময় রবি; 
স্পর্শ যার সুমধুর গন্ধবর্ণগান, 

উন্মনা করেছে তোমা পৃথিবীর কবি। 


রক্তরাঙা পলাশের পারুলের বন, 
সপ্তপর্ণতরুত্রেী মালতীর লতা, 
একদা] উতলা তব করিয়াছে মন-__ 
শালের মন্ত্রী কত কহিয়াছে কথা। 


সুন্দরে দেখি নি কতু দেখেছি তাহার 
আনন্দ প্রকাশ তব অপূর্ব জীবনে-_ 
স্ষ্টি তার নৃত্যলীল]| বেদনা অপার 
তোমাতে পেয়েছে রূপ বিচিঅ বরণে । 


এসেছে বসন্ত পুন শালবীধিকায় 

রাঙা] কচি পাত! শত আমের মুকুল-_ 
ক্ষণে শুনি দুন্দরের আহ্বান হায় 

কে দিবে নতুন প্রাণ ভরিয়! ছুকুল 





শান্তিনিকেতনের শাল-বীথিকায় রবীন্্রনাথ 
গ্রীনন্দলাল বঙ্গ 
[ মিসেস হাশমত রলীদের সৌজতে 





ডাইনীর ছেলে 


শ্রীকালীপদ ঘটক 


সকাল থেকে দেখ! নাই রাগঘার মায়ের, কোন্‌ ভোরে উঠে 
যেস্গিয়ে গেছে বুক্তী। এতখামি বেলায় একবোবা কাঠ মাথায় 
নিয়ে ঘুদ্তী বাড়ী চুকল। জঙ্গল থেকে ভ্বালানি কাঠ এরা 
নিজেরাই ধুশিমত সংগ্রহ করে নিয়ে আসে, সরকারী বিধি- 
নিষেধ এদের খর্ষে বলবং নয় । কিন্তু বুড়ী নিজে এবয়স পর্যয্ত 
পরত শারীরিক কণ্ঠ শ্বীকার করে-_এটা। রাগদ! পছন্দ করে 
না। বুড়ীকে কাঠ বয়ে আনতে দেখে ভয়ানক চটে গেল 
রাগদা। সর্ধাঙ্ দিয়ে ঝরবর করে ঘাম বড়ছে বুড়ীর, তাই 
দেখে রাগদ্া চোখ পাকিয়ে বলে উঠল, _ম| | 

কাঠের বোঝাটা একপাশে নামিয়ে রেখে সন্সেছে জবাব 
দিলে বুড়ী--কি বেটা। 

রাগদ| একটু জোরগলায় বললে__-কাঠের কি তোর অভাব 
আছে? 

অভাব সত্যই নাই, ঘথেষ্ট কাঠ রাগদ1! সংএহ করে রেখেছে, 


সুংলীর বিয়েতে এতগুলো! কাঠ হয়ত লাগবেই না। কিন্তু তবু 


বুড়ীর মন মানে না, সকল কান্ধেই যত কিছু ঝনক্ধিবঞ্ধাট, যত 
কিছু দায়িত্বভার বুক পেতে যতখান! পারে সবটুকু তার কেড়ে 
নিতে চায় বুড়ী। এই কাঠ-ভাঙ! নিয়েই আরও কয়েক দ্বিন 
রাগদার কাছে বকুনি খেতে হয়েছে বুড়ীকে | 

মুংলীর বিয়ের জ্ত যথেষ্-কাঠ মজুত আছে, কিন্তু বুড়ী জানে 
আরও অনেক কাঠ দরকার । রাগদ্ার বৌয়ের ছেলে হবে, 
আতুড় ঘরে ছালানি কাঠ চাই বিস্তয় । রাগদ| হয়ত এ কথাটা 
ভেবেই দেখে নি। ভাবতেও ওকে দেয় না বুড়ী, এই ওর 
স্বতাব। একলা বুড়ী এই সংসারের জন্ত সারাটা জীবন শুধু 
খেট্টেই এসেছে, এতে যে তার কতখানি সুখ, কতখানি আনন্দ 
"ছেলে তার কোন খোক্ধ রাখে না। রাগদাকে মাস্ষ করতে, 
রাগদার এই সংসারটিকে গড়ে তুলতে কি না করেছে বুড়ী, 
রাগদা আজও বুড়ীর কাছে সেই এতটুকু । মাকে নইলে একটি 
দিনও চলে না রাগদার, যত বড় যোয়ামই সে হোক, যত 
বড় শিকারীই সে ছোক না কেন, মায়ের কাছে আন্বও রাগদা 
শিশুর চেয়েও দুর্বল। রাগদার মনের স্বেহকোমল বৃত্িগুলি 
নাগপাশের মত মা-বুড়ীকে তার ত্বড়িয়ে আছে জাজও। 
রাগন্বা বলে--মা, সে ত 'মারাং দেওতা, “বংহ্থাক চেয়েও 
বড়। .. 

এতথানি বেল! হুল রাগদার এখনও খাওয়া হয়নি, “দা- 
মাড়ি” হেঁসেল-ঘরে যেমনকার তেমনি ঢাক! দেওয়। আছে। 
তাই দেখে বুড়ী চটে একেবারে আগুন হয়ে গেল। রাগদার 
বৌকে সামনে পেয়ে কতক গুলো কড়া কথ শুনিয়ে দিল বুড়ী। 
ছেজে/যে তার এত বেলা পর্যন্ত না খেয়ে রয়েছে সেদিকে 
কারও তক্ষেপ নেই। 

রাগদার বৌ কি যেন একটা কৈফিয়ং দ্রিতে যাচ্ছিল, কিন্তু 
রাগদ্বা তাকে দুযোগ ছিলে না, তাড়াতাড়ি বলে উঠল রাগদ। 


যে পুনঃ পুনঃ খাবার চেয়েও সে খেতে পার নি, অগত্যা সে 


৯ 


* ছামাড়ি -জল-ভেজা পাস্তাভাত। 


মা-বুড়ীর প্রতীক্ষা করে জছে। মা নইলে ড় করে খাওয়াচ্ছে 
কে ছেলেকে | 

বুড়ী আরও চটে গেল ভীষণ শীশুড়ীর কাছ থেকে গালা 
গালি থেয়ে রাগদার বৌ থ মেরে গেল.। এ কিন্তু ভারি অগ্ায়, 
বিনা দোষে রাগদা ওকে মাঝে মাঝে মা-বুড়ীর কাছ থেকে 
এমনিধারা বকুনি খাওয়ায় । রাগ্দ। যেবাড়ী ফিরেই মাদল 
নিয়ে নাচগানে মেতে উঠেছে, তারপর সে শিকার-পর্ব সামাধা 
করে এই মাত্র ষে বাড়ী ঢুকল এসে, পাস্তাভাত বেড়ে দেওয়ার 
অবসরটুকু পর্য্যস্ত পাওয়া যায় নি, সে কথা বুড়ীকে বোঝায় 
কে] তার উপর বাগদা আর এক কাঠি উস্কে দিলে | বকে- 
ঝকে একশা করতে লাগল বুড়ী। রাগদ1 তখন আড়চোথে 
বৌয়ের দিকে চেয়ে চেয়ে মুখ টিপে টিপে হাসছে । কো চটে 
উঠেছিল, কিন্ত রাগদার মুখের দ্রিকে চেয়ে ফিক করে হেসে 
ফেললে সেও। তাড়াতাড়ি ওখান থেকে দে ছুট, রাগদার 
বে ঘরের মধ্যে গিয়ে লুকোল। 


মুংলী এতক্ষণ দূর থেকে উঁকিবঝুঁকি মাকছিল, ভয়ে এত- 
ক্ষণ কাছে আসতে পারেনি। সামনে এসে ধীড়াতেই 
বুড়ী ওকেও তেড়ে উঠল। বৌয়ের চেয়ে মুংলীর অপরাধ কিছু 
কম নয়, সেও ত ইচ্ছে করলে এক ঘা জল গড়িয়ে পাস্তাভাত 
ছুটো বেড়ে দিতে পারত, এতক্ষণ তা দেওয়া হুয় নি কেন? 

সামনে দাড়িয়ে আছে রাগঞধা, এুনি হয়ত মায়ের কাছে 
যা-তা কতকগুলো নালিশ করে মুংলীকে আরও বকুনি 
খাওয়াবে । বেগতিক বুঝে মুংলীও তাড়াতাড়ি আবার ঘরের 
মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়ল, হো হো! করে হেসে উঠল রাগদা। 
মুংলী আর রাগদার বৌ ঘরের মধ্যে তখন হাসতে হাসতে লুটো- 
পুটি থাচ্ছে। 

এই ওঘের খেলা। মা-বুড়ীকে রাগিয়ে দিয়ে মজ] দেখে 
রাগদা। ছোটখাট ক্রটবিচ্যুতি নিয়ে বৌ-বেটিকে বকে. 
ঝকে একশ! করে বুড়ী। ঘর-সংসার বজায় ব্লাখতে হলে 
মাঝে মাঝে বৌ-বেটিদ্ের একটু-আধটু শাসন করা দরকার 
বৈকি | কিন্তু এসব ওদের একেবারেই গাঁ-সওয়া হয়ে গেছে 
বুড়ীর কথায় কেউ রাগ করে না। বুড়ী ওদের উপর রাগ করে 
যতখানি, ভালবাসে তার চেয়ে অনেক বেগী। 


রাপদার জন্বে কতকগুলো! পাস্তাভাত বেড়ে দিয়ে বুড় 
বললে-_বস বেটা, বেলা হল। 
রাগদ্ধা বলে উঠল--এঁ যাঃ_খাড় ছুটো| তোঁকে দেখানা 
হয় নি, একদম ভুলে গেইছি। 
সেকরা-বাড়ী মুংলীর বিয়ের জণে চাদি রুপোর গয়ন 
গড়তে দেওয়। হয়েছে । খাড়, ছুটো আঞ্ক পাওয়া গেল, বাউঠ 
হাহলী, বাঁকমল, মুমকো ছুচার দিনের মধ্যেই এসে ঘা 
বাকিগুলো । কৌচার থু'ট থেকে খাড় ছটো বের ক'ত 
মুংলীকে টানতে টানতে ঘর থেকে নিয়ে এল রাগদা, বলল-_ 
পর, দেখি কেমন মানায় । 
সুংলী পরতে চায় না কোনমতেই, রাগদ্বার় বে। এসে ওর হা" 


বৈশাখ 


ছুটটো টেনে ধরে খাড়, ছুট পরিয়ে দিল মুংলীন্স হাতে । রাগদা 
বলে উঠল-_বাঃ কি চমৎকার তোকে লাগছে মুংলী | 

রাগঘার মায়ের চোখ ছুড়ো জানন্দে উদ্দবল ছয়ে উঠল, 
সব গয়ন! পরলে নাজানি মুংলীর আরও কতই না বাছান্ন 
খুলবে । এ সব না হলে কি বেটির বিয়ে মানায়। 

রাগদার মা ধুশী হয়ে বলে উঠল-_বেটা আর পিদরের 
গয়নাগুলো ? 

ক্লাগদা! বললে--সে এখন পরে হুবেক, কোথা গিদরে 
কোথা যে কি তার ঠিক নাই, তার আবার গয়ন1। 
** রাগদার বৌ আর মুংলী মুখ চেয়ে চেয়ে হাসছে । রাগদার মা 
বললে__তা হবেক মাই বেটা, সেকরাকে আমি বলে এসেছি, 
গয়না আমি এখন থেকে গড়াই রাখখ। 

পাস্তাভাত খেতে খেতে হাসতে লাগল রাগদা। রাগদার 
মা ঘরের ভিতর থেকে একটা! ঝুড়ি বের ক'রে এনে বললে-_ 
থাম বেটা, মহছলগুলো। আগে কুড়িয়ে জানি ; রাস্তার ধারে পড়ে 
আছে, হয়ত এখনও কেউ দেখতে পায় নি। 

চোত বোখেশের কাঠফাটা রৌন্রে বুড়ী যে আবাদ এত 
বেলায় মহুল কুড়,তে বেরুবে এট] রাগদ| ভাল বুঝলে না। 
কি হবে মহুল মিয়ে, ওতে আর সংসারের কতটুকুই বা আসান 
হবে। সারা গ্রীষ্মকাল মহুল কুড়িয়ে রোজগার খুব সামানই, 
ওটা না হলেও বিশেষ কিছু এসে যায় না, কৌ-বেটরা গতর 
খাটিয়ে যতটুকু পারে সেই ভাল, মাবুড়ীকে আর এ সব কাজে 
উৎসাহ দেয় না রাগদা, পদ্দে পদ্দে বরং বিরোধিতাই ক'রে 
থাকে। 

ছুড়ী কিন্তু কোন কথা শুনতে চায় না। মহল কুড়িয়ে 
জন্ম গেছে ওর, মহুল কুড়ান মস্ত একটা নেশা, আজও সেটা 
ভুলতে পারে নি বুড়ী। আগে কত রাত জেগে বন-বাদার ঘুরে 
ঘুরে ঝুড়ি বুড়ি মহুল কুড়িয়ে আনত বুড়ী, তাই থেকে ছ'টা 
মাসের হুন তেলের খরচা চলে যেত। পাড়ার সমর্থ মেয়েরা 
প্রায় সকলেই রাত জেগে মহুল কুড়োয় আজ । বুড়ীর এখন 
আর সে বয়স নেই, জামর্ধ্যও ঢের কমে গেছে, কিন্তু তবু কিছুটা 
মুল সংগ্রহ না করে ক্ষান্ত হয়না বুড়ী, সুযোগ পেলেই 
রাগদাকে শেষ লুকিয়েও ঝুড়ি নিয়ে মহুল কুড়তে বেড়িয়ে 
পড়ে। এই মহুল কুড়াম বুড়ীর একটা চিরকেলে বাতিক। 

রাগদার নিষেষ বুড়ী কানেই তুললে না, বললে-_ভাবিস 
না বেটা, আমি যাব আর আসব। 

বুড়ি নিয়ে বুড়ী মহল কুড়তে বেরিয়ে পড়ল। পাস্তাভাতে 
বেশ তৃপ্তি হ'ল না রাগদার, বৌকে ডেকে বলল-_মদ সাজান 
আছে? 

পচুই মদ এর] বাড়ীতেই তৈরি ক'রে খায়। রাগজ্গার বৌ 
জবাব দিল, আছে। 

বাগদা] বললে, লাগা, ভয়ানক গল্পম পড়েছে । 

মুংলী আর" রাগদার বে মিলে সাজন-দেওয়] সিদ্ধ চালে 
বাখরের গুড়ো মিশিয়ে গরম জলে চটকে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে পচ়ুই 
মদ তৈরি ক'রে ফেললে । পচঢ়ুই রাগদার প্রিয় খান্ত। মহুল 
চুইয়ে পাকি হও এরা| তৈরি করতে জানে, মাঝে মাঝে 
সেটাও চলে.। রাগদার বে আর মুংলী মছলের মধ খেয়ে 





ডাইনীর ছেলে 
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সে-বান্স তগ্মানক মাতাল হয়ে পড়েছিল, সেই থেকে ওটা 
এখন বন্ধ আছে। পচুই মদে কোন হাঙ্গাম নাই, ওটা এদের 
বরাবরই চলে । 

গোদা সাপের চচ্চড়ি দিয়ে পড়ুই খেতে বসল রাগ! 
দাওয়ার উপর চাটাই পেতে । রাগদার বাড়ীর সামনে দিয়ে 
দুরে সদর রাস্তায় পাড়ার যিতন মাঝি তীর-ধস্থক কাধে ফেলে 
কোথায় যেন চলেছে । মিতন মাঝি রাগদ্ণার স্তাঙ্গাত, ছেলে 
বেলা থেকে অন্তরঙ্গ বন্ধু ওর] ছু'জনে । একসঙ্গে ওর! আমোদ- 
আহ্লাদ করে, একসঙ্গে শিকার করতে বেরোয়) একসঙ্গে ওরা 
নেশা ভাঙ ক'রে আনন্দ পায়। কাড় চালাতে মিতনও বড় 
কম নয়, রাগদান শিকারের একমাঅ সঙ্গী এই মিতন মাঝি। 
এত এদের ভাব, এতখানি হৃভতাঁ, অথচ কিছু দিন থেকে 
মিতন মাঝির আর দেখাই পাঁওয়। যায় না, রাগদার বাড়ী 
আসা-যাওয়া সে প্রায় ছেড়েই দিয়েছে । | 

দুর থেকে মিতনকে দেখতে পেয়ে জোর গলায় হাঁক দিলে 
রাগদ1 | মিতন হয়ত শুনতেই পেলে না । আরও জোরে ভাকতে 
লাগল রাগদ1। থমকে একটু দাড়াল মিতন, কিন্তু ফিরে একবার 
তাকাল না, সামনের "দিকে মুখ করে আবার সে হাটতে 
নুরু করল। রাগদা এবার তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে সদর দোরে 
ফাড়িয়ে আরও জোরে হাকতে লাগল-_-মিতন,_মিত-ন। 

মিতন মাঝি কিরে ধাড়াল, রাগদাকে দেখে হাসতে হাসতে 
এগিয়ে এল সে। রাগ! বললে, হন্‌ হুন্‌ ক'রে চল্লি 
কোথা, খানিক মদ খেয়ে যাবি না? 

মিতন মাঝি একটু ইতত্ততঃ ক'রে বললে-_না তাই, বেজাই 
কাজ্জ পড়েছে, বসবার এখন সময় নাই। 

মিতন মাঝির হাত ধরে হছড় ছড় ক'রে টেনে নিয়ে চললো! 
রাগদা। কাজ এমনি পড়লেই হ'ল] কতদ্দিন থেকে এক- 
সঙ্গে বসে মধ খাওয়া হয় নি, আয়োজন জব প্রস্তত, মিতনকে 
আজ মদ না খাইয়ে কোনমতেই ছেড়ে দেবে না রাগদ্ধা, 
এতে মিতনের যত ক্ষতিই হোক। মিতনকে রাগদ! চাটাইয়ের 
উপর বপিয়ে মদ্ধের ভ'াড়ট1 এগিয়ে দিয়ে বললে, লেঃ খা । 

মিতন মাঝি তীক্ষদৃষ্টিতে এদিক ওদিক একবার তাকিয়ে মিয়ে 
জিভাস1! করল রাগদাকে;__মাঁ-বুড়ী তোর গেল কোথ। ? 

রাগদ] বললে, মহুল কুড়তে। 

টক ঢক করে পঢুই মদ খানিকটা টেনে নিয়ে মিতন বললে, 
মহুল না! হলে তোর পাকি মদ্দের যোগাড় হবেক কিসে, তোর 
লেগেই ত বুড়ী খেটে খেটে হায়রান। 

মাতৃগর্ধে বুকটা ঘেন ফুলে উঠল ব্রাগদার, খুশী হয়ে রাগদা 
বলে উঠল, তা বটে, হা! ভাল কথা-_আন্ক আমি মহুল 
চইয়ে রাখব, কাল তোকে আসতে হবে। ছা'জনে ছ'ট 
বোতল পাকি নেশা, আসবি ত? 

মিতন মাঝি একটু কাচুমাচু করে বললে, কাল? 'কাল 

আর আমার আসা হুবেক নাই ঘ্াঙ্গাত, জামি এখন উঠি, 
কেরে | 

মহুলের মদ ধে মিতন মাঁবধির কত প্রিয় পাগদার তা জাল 
রকমই জানা আছে । তবুও সে আসতে চায় না, ব্যাপার কি? 
রাগদ। একটু আশ্চর্ঘয হয়ে বললে কেনে বল্‌ দেখি? | 
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মিশন মাঝি একটু কুষ্টিত ভাবে জবাব দ্িলে-_ তোর এখানে 
ঘপাসতে আমার ভয় করে। 

মিতন মাঝির কথা শুনে বিশ্মিত হ'ল বাগদা, বললে-__ভয়! 

' ভয় কিসের? 

মিতন মাঝি বললে-__বলব ? বলাই আমার উচিত, তুই 
হয়ত কোন খবর রাখিস না। তোর মায়ের নামে ভয়ানক 
ঘদনাম রটেছে,সীওতাল পাড়ায়। 

ক্রাগদার মায়ের নামে বদনাম | মিতন মাঝির কথা গুনে 
জবাক হয়ে গেল রাগদা, বললে_কিমের বদনাম, খুলে বল 
মিতন | 


মিতন বললে-__ভাইনী। 
চমকে উঠল রাগদা, তাড়াতাড়ি বলে উঠল-_কে? 
-তোর মা। 
-কে বললে? 
-গা-শুদ্ধ লোকে বলছে। 
প্রমাণ ? 
প্রমাণ আছে বইকি | 
রাগদার মা যে কিছুকাল থেকে ডাইনী হয়েছে, এবং ক্রমা- 
গত পাড়ার লোকের ক্ষতি করতে আরম্ত করেছে__ছ" একট! 
দৃষ্টান্ত উল্লেখ ক'রে মিতন মাঝি পরিষ্কার ভাবে সে কথা বুঝিয়ে 
দিলে রাগদাকে | কিসকৃ মাঝির কৌটাই ত একট] মস্ত বড় 
প্রমাণ, ওঝার কাছে রাগদার মায়ের নাম পর্য্যস্ত সে প্রকাশ 
করে দিয়েছে । অঙ্থান্ঠ জান গুরুরাও একই কথাই বলে। 
ঠকৃঠক্‌ ক'রে কাপতে লাগল রাগদা-__রাগদার মা ডাইনী ? 
এ যে রাগদ্দা কল্পনা! করতে পারে নাঁ। মিতন মাঝির দিকে 
অভিভূতের মত কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে রুদ্ধ কঠে বলে উঠল রাগদা 
--এ কথা তুই বিশ্বাস করিস মিতন ? 
মিতন মাঝি অকুঠ চিত্তে অবাব দিলে--করি। 
রাগদার হৃংপিগটা কে যেন টেনে ধরেছে । মিতন মাঝি 
রলাগদার অস্তরষ্ত মিতা, রাগদার নেহাৎ আপনার জন, সেও এ 
কথা বিশ্বাস করে | মিতন মাঝি ত মিথ্যা কথা বলে না, তবে 
কি-__তবে কি সত্যিই রাগদার মা ডাইনী | 
ধীরে ধীরে বিদেয় হয়ে গেল মিতন। কি আম্্ধ্য, মিতন 
পর্য্যন্ত আজ রাগদার বাড়ী আসতে ভয় করে| কত কথাই 
বলে গেল মিতন, এ সবকি সত্যি? 
মাথায় হাত দিয়ে দাওয়ার উপর বসে পড়ল রাগদা। না 
মা--এ কখনো হতে পারে না, রাগদ্ধার মন বলছে মা-বুড়ী তার 
ডাইনী নয়, লোকে হয়ত হিংসে ক'রে রটাচ্ছে। যে রাগদার 
মা গাঁয়ের লোকের জন্তে এত করে, পাড়ার ঘরে এ পর্য্যন্ত 
যাকে ছোট-বড় সকলেই খাতির শ্রদ্ধা ক'রে চলত, সে-ই আজ 
তাদের চোখে ডাইনী | কে বলে রাগদার মা ডাইনী ? কিসকু 
মাঝি-_ জিতু হাড়াম-কিছু ওঝা_আর কে? পাড়ার লোক 
-সবাই ? সব শালাকে থুন করবে রাগদ্া। রাগদার মাকে 
যেভডাইমী বলতে সাহস করে-_রাগদার সে ছুশমন, রাগদ] 
তাকে ছেড়ে কথ! না। প্রমাণ করুক--রাগদার সামনে 
এসে প্রমাণ করুক দল ঘে মা-বুড়ী তার ডাইনী। 
মিখ্যে কখ।-_-এ কথা যায়া বলে তার! মিখ্যেবার্ী । 


প্রবাসী 


রি পি পি পোস্ট আস পপ পাস পরি লিল পি পি 
২০ পে১ সিপিএল প্লাস পরশিরাদাসসিিসিপাসিপাসপসপি্িপ রি 
টি 


১৩৫২ 


কিন্ত মিতন ? মিতন মাঝি যে মিদ্ষে__ 

বন্‌ বন্‌ ক'রে রাগদ্দার মাথা ঘুরতে থাকে, রাগদা আর 
ভাবতে পারে না। ছেঁড়া চাটাইটার উপর মুখ গুজে উপুড় হয়ে 
গুয়ে পড়ল রাগদ! । মিতন মাঝি রাগদাকে আজ গভীর একটা 
অন্ধকার কৃয়োর মধ্যে যেন ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে গেল। সেখানে 
আলে! নাই, বাতাস নাই,চারিদিক শুধু দুরঘুটে অন্ধকার | সেই 
অন্ধকার কৃয়োর মধ্যে রাগদা যেন ডুবছে আর উঠছে, কিন্তু তার 
ধৈপাওয়া যাচ্ছে না। শুটুকে মত পেটমোটা! কদর্ধ্য এক প্রেত 
বিকট একটী হা ক'রে রাগদার দিকে ঘেন লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে 
রয়েছে, অথচ তাকে গিলে ফেলছে না। রাগদ1 চোখ ছু'টে:- 
বন্ধ ক'রে ছু" হাত দিয়ে বুকটা তার চেপে ধরলে, দম যেন বন্ধ 
হয়ে আসছে রাগদার। 


কতক্ষণ এই ভাবেই কেটে গেছে। রাগদার মা এসে ঘুম 
ভাঙালে রাগদার, বললে-__ভাত খাবার সময় হয়েছে বেটা, ওঠ। 
রাগদ্! চোখ মেলে চেয়ে দেখে সামনে তার মা-বুড়ী । বুকের 
ভিতর্ট] ছ্যাৎ ক'রে উঠল রাগদ্ার, মিতন মাঝির কথাগুলো 
রাগদার মনের মধ্যে গুম্রে গুমূরে যেন ঘুরপাক খেতে লাগল। 
অভিভূতের মত ফ্যাল ফ্যাল ক'রে মা-বুড়ীর দিকে কি ছুক্ষণ ধরে 


চেয়ে থাকল রাগদা। 


এই রাগদার মা, তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে 
বুড়ীর, আগের মত সে স্বাস্থ্য নাই, সামর্থ্য নাই, গায়ের মাংস 
প্রায় ঝুলে পড়েছে বুড়ীর, বয়সের পরিপূর্ণতায় মাথার চুলগুলে! 
বিলকুল শাদ! হয়ে গেছে । নিজের জন্গ আশা-আকাজ্ফা করবার 
মত কিছুই আর অবশিষ্ট নাই বুড়ীর, জীবনের বাকি কয়েকটা 
দিন এই ভাবেই সংসারের বেগার খাটতে খাটতে কোন দিন 
হয়ত সট করে সরে পড়বে । পাধিব লাভ-লোকসান আশা- 
আকাজ্ষা ও দ্বেষ-হিংসার একেবারে বাইরে এসে প্লাড়িয়েছে বুড়ী। 
জীবনে সে কারও কোন দিন ক্ষতি করে নি এতটুকু অথচ এরি 
মামে লোকে আজ বদনাম রটায়, ডাইনী ব'লে ঘ্বণার চোখে 
দেখে | গায়ের লোকের কথা রাগদ] ধরে মা, কিন্ত মিতন মাঝি? 
সেও যে আজ ওদের কথ! বিশ্বাস করেছে । তবে কি-_সত্যি 
সত্যি শেষবয়সে বংশের নাম ভোবাবে বুড়ী |] মিতন মাঝি 
একি বিষের আগুন ছেলে দিয়ে গেল আজ রাগদার বুকে ! 

রাগদার মা আবার স্েহকোমল কণ্ঠে ডাক দ্রিলে__বেটা | 

রাগদা তাড়াতাড়ি উঠে বসল | এষে সেই মাহুষ সেন্ট মন 
সেই প্রাণ, চিরপরিচিত সেই স্সেহকোমল ডাক-_বেটা | কোথাও 
ত এতটুকু ব্যতিক্রম হয় নি। 


রাগদার গায়ে হাত রেখে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাস| করলে বুড়ী 
--তোর কি কোন অসুখ করেছে বেটা ? 

একটু অপ্রক্কৃতিস্থ ভাবে বলে যেতে লাগল রাগদা-_মা, 
ওরা! তোর বদনাম করছে, ওরা! তোকে গালমন্দ দিচ্ছে। 

রাগদার মা জিজ্ঞালা করলে-_-কে ? 

প্লাগদা বললে---ছুশমন ঘারা। 

রাগদার মা বিশ্মিত হয়ে বললে-_কি বলছে? 

রাগদা জবাব দিলে__ও কথ? তুই শুনতে চাস না। তুই 


শুধু বল যে তুই যা ছিলি তাই-ই আছিস। তুই আমারমা, 


বৈশাখ 


আমি তোর ছেলে, আমি জানি তুই যা বলবি ঠিকই বলবি, 
আমি তোকে চিনি যে। 

রাগদা ছটফট করতে লাগল । বুড়ী এর বিশেষ কারণ কিছু 
থু'জে পেলে না, রাগদাকে শুধু শাস্ব করবার জন্ত বলে উঠল-_ 
তুই ঠিকই বলেছিস বেটা, আমি যা ছিলাম তাই-ই আছি, কই 
-_কিছুই ত আমার হয় নি। 

রাগদা.একটু শান্ত হ'ল, বললে-__আমি জানি--এ আমি 
জানি মা, তোকে আমি চিনি যে। 


কাপড়ের ক্ল্যাক মার্কেট 


০ হর কি ম্েন্েরে 


৫৫. 

াগদা হঠাৎ ছাহাত দিয়ে ও মারের গলাটা জড়িয়ে ধরে 
বালে উঠল-_মা | 

একান্ত আগ্রহে শীর্ণ ছাত ছু'ধানা1 বাড়িয়ে ছিয়ে রাগঘাকে 
বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বুড়ী বললে, বেটা | 

রাগদার মুখে কথা সরল না, বুড়ীর বুকে মুখ গুজে স্বস্তির 
একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে এতক্ষণে স্বাগ্ধ যেন মিশ্চিস্ত হ'ল। 
॥ ক্রমশঃ 











কাপড়ের ব্লাক মার্কেট 
গ্রীদেবজ্যোতি বশ্মণ 


কাপড়ের ব্লাক মার্কেট স্প্রির প্রধান কারণ ছুইটি__উৎপাদন 
হ্বাস ও বিক্রয়-ব্যবস্থার আমুল বিপর্ধ্যয় এবং এই ছুইটিই বস্ব- 
সমন্তা-সমাধানে সরকারী হস্তক্ষেপের প্রত্যক্ষ ফল। জনমতের 
বিরুদ্ধে ভারত-সরকাঁর কিরূপে ভারতের বাহিরে বস্ত্র রপ্তানী 
করিতেছেন, সৈম্দের জঙ্ত প্রয়োজনীয় কাপড় আমেরিকা বা 
ব্রিটেন হইতে না আনিয়া] কিরপে ভারতীয় মিলগুলি হইতে 
উহা আদায় করিতেছেন, এবং উহার ফলে কিরূপে জনসাধারণের 
প্রাপ্য কাপড়ের পরিমাণ কমিতেছে চৈত্র সংখ্য। “প্রবাসীণতে 
তাহা! দেখাইয়াছি। সম্প্রতি ভারত-সরকারের টেক্সটাইল 
কমিশনার মিঃ ভেলোডিও বলিয়াছেন, “বন্ত্র নিয়ন্ত্রণের দুইটি 
মূল উদ্দেন্গ ছিল উৎপাদন বৃদ্ধি ও বিক্রয়ের স্থবন্দোবস্ত, তন্মধ্যে 
প্রথমটি বার্থ হইয়াছে, বস্ত্র উৎপাদন তো] বাড়েই নাই, যুদ্ধের 
মাধ বাড়িবার জন্তাবনাও আর নাই; রপ্তানী ও সাপ্লাই 
বিভাগের দাকী না কমিলে জনসাধারণের প্রাপ্য বস্ত্রের পরিমাণ 
ব্বদ্ধিরও কোন আশা! নাই।” 

মিঃ ভেলোডি শুধু প্রথমটির ব্যর্থতার কথা বলিয়াছেন । বস্ত্র 
নিয়ন্ত্রণের দ্বিতীয় উদ্দেন্যও ঠিক সমানভাবে ব্যর্থ হুহীয়াছে এবং 
এই উভয় ব্যর্থতার সম্মিলিত ফল দেশবাসীর পক্ষে যেমন 
মারাত্বক হুইয়াছে, ঠিক তেমমি লাভজনক হইয়াছে বিলাতী 
কাপড়ওয়ালাদের বেলায় । ব্রিটেন হইতে কাপড় আমদানির 
বন্দোবস্ত ১৯৪৩-এর জুন মাসে বন্ত্র-নিয়ন্ত্রণ সুরু হইবার বহু 
পূর্ব হতেই আরম্ভ হুইয়াছিল সর মহল্মদ আজিজুল হুকের 
এক উক্তিতে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি স্বীকার করিয়া- 
ছেন, ১৯৪২-এর জুলাই হুইতে ১৯৪৪-এর ডিসেম্বর পর্ধ্যস্ত 
বিলাতী শ্ুশ্ম বস্ত্র আমদানির জন্ঠ ২০৯টি লাইসেন্স দেওয়! 
হইয়াছে । আপাততঃ মোট দেড় কোটি গজ্জ বিলাতী কাপড় 
আমদানিক় আয়োজন হইয়াছে । কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্তগপ সর 
মহম্মদ আঙ্জিজুল হককে চাপিয়া ধরিলে তিনি ইহাও স্বীকার 
করেন ঘে আমদানি বিলাতী কাপড়ের মধ্যে এমন অনেক 
কাপড় থাকিতে পারে যাহা এদেশে প্রস্তুত করা যায়। সর 
বিঠল চন্দাবরকার বলিয়াছেন যে এই আমদানী সম্বন্ধে টেক্সটাইল 
কন্টেশল বোর্ডের সহিত পরামর্শ করা হয় নাই; তাহারা ইহা 
জানিতেন না। বিলাতী কাপড় আমদানী করিয়া সৈশ্ঠ বিভাগের 
জন্য উহা! ব্যবস্থার করিয্না সামরিক প্রয়োজনে বস্ত্র সরবরাহের 
দ্বায় হইতে মিলগুলিকে রেহাই ছিলে সব দিক অনায়াসে রক্ষা 


পাইতে পান্িত, কিন্ত গবর্ণমেণ্ট কোন দিনই সেয়প চে 
করেন নাই। বস্ত্র উৎপা্ষন ব্যাপারও ঠিক সমান রহম্জনক । 
শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্ত্র নিয়োগীর প্রশ্নের উত্তরে সর মহুল্মদ আজিভুল 
হুক বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে ভারত-সরকারের টেক্সটাইল 
কমিশনার কয়লার অভাবের কারণ দেখাইয়া! যুজপ্রদেশ ও 
মাদ্রাজ ভিন্ন অন্যান্য প্রদেশের কাপড়ের কল কিছুদিন বন্ধ রাখি- 
বার জগ্ভ মিলমালিকগণকে “পরামর্শ” দিয়াছিলেন। কয়লার 
অভাবে সত্যই কতকগুলি মিল গত জানুয়ারি মাসে বন্ধ ছিল 
এবং এই কারণে প্রায় আড়াই কোটি গজ কাপড় কম তৈরি 
হইয়াছে । চ্টকল প্রভৃতি অন্য কোন মিলকে কিন্ত করলার 
অভাবের জন্ত কাজ বন্ধ রাখিতে বল! হয় নাই। বোস্বাইয়ের 
কমার্স পত্তিকাটিকে বোম্বাই মিলমালিকদের মুখপজ্জরূপে গণ্য 
করা চলিতে পারে । এই পত্তিকা ২৪শে মার্চের সংখ্যায় লিখি- 
কাছে, “মিঃ ভেলোডভি সরকারের দোষ চাপিবার চেষ্ঠা না 
করিয়া মুক্তকঠ্ে যে উহা স্বীকার করিয়াছেন তাহ সুখের বিষয় 
কিন্ত তিনি যে কৈফিয়ত দিয়াছেন তাহাতে বন্প উৎপাদন বৃদ্ধিতে 
সরকারা অক্ষমতার দোষ ক্ষালন হয় না। কড়া কথা বলিতে 
গেলে বলিতে হয় যে ভারত-সরকারের শিল্প বিভাগ সুসম্বদ্ধভাঁবে 
উৎপাদন বৃদ্ধির চে কোন দিনই করেন মাই ।” পৃথিবীর 
অন্তান্ত দেশে কাপড়ের উৎপাদন কমিলেও আমাদের দেশে 
উহা কমিবার কোন কারণ নাই। ভারতীয় ছোট আশের 
তুলা হইতে খুব মিহি কাপড় তৈরি না হইলেও মোটা কাপড় 
পর্ধ্যাপ্ত পরিমাণে তৈরি হইতে পারে । তুলার অভাবও জামাদের 
মাই। ভারত-সরকারের অর্থনৈতিক বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত 
বাবসা-বাণিজ্যের মাসিক বিবরণীতে দেখা যায় এদেশে প্রয়ো- 
জনের অতিরিক্ত তুল] রহিয়াছে । (0৮01-8)01708109 ০0? 
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কাপড় বিক্রয়ের বন্দোবন্তের ফল আরও মারাত্মক হইয়াছে । 
ভারত-সরকার কাপড় বিক্রয়ের যে বন্দোবস্ত কয়েন তাহা 
মোটামুটি এই-_১৯৪০, ১৯৪১ ও ১৯৪২ এই তিন বংসন্প 
যাহাদের কাপড়ের কারবার ছিল তাহাদিগকে নিদ্দি পরিমাণ 
কাপড় মিল হইতে ক্রয় করিয়! বাজারে বিক্রয় করিবার 
লাইসেজ দেওয়া! হয়। ইহার্দিগকেনবলা হয় কোা-ছোচ্চার | 
এই তিন বংসর ঘাহাদের কাপড়ের ব্যবসা! ছিল মা তাহা 


৫৬ 


দিগকে প্রাদেশিক সরকারের দুপারিশে লাইসেন্স দেওয়া হয়। 
কোন মিল এই ছুই শ্রেণীর দালাল ভিন্ন অপর কাহ্াকেও কাপড় 
বিক্রয় করিতে পারে না। এই কোটা হোল্ডার এবং লাইসেন্স 
হোল্ডারদের তৎপরতায় ব্লাক মার্কেট কি ভাবে ফাপিয়! 
উঠিয়াছে তাহার প্রমাণ মিঃ আর এল এন বিজয়নগর নামক 
জনৈক লেখক “কমান” পঞ্সিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে দিয়া 
ছেন (ওরা ও ২৪শে মার্চ)। তাহার মতে এই বন্দোবস্তের 
প্রধান ক্রুটি এই যেকোন অঞ্চল কি বরণের কাপড় পাইবে 
তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। প্রত্যেক প্রদেশের বিভিন্ন স্থামে 
মিহি মোটা মাঝারি প্রড়তি বিভিন্ন ধরণের কাপড়ের চাদ] 
থাকে । যেখানে মিহি কাপড়ের চাহিদ। বেশী সেখানে মোটা 
কাপড় বরাদ্ধ হইলে এ স্থানে উহা বিক্রয় করা অহ্বিধা হয়) 
ফলে $ সব ব্যবসায়ী অন্য উহ! বিক্রয়ের চোরা পথের সন্ধান 
করিতে থাকে । তার পর মিঃ বিজয়নগর স্পষ্ট বলিতেছেন, 
কোটা-হোল্ডারদের মাথার উপর কেহ না থাকায় ইহারাই 
চোর কারবারের প্রধান উৎস হইয়া উঠিয়াছে | চোর! কারবারের 
লুবিধ] যেখানে আছে সেই সব স্থানেই ইহার] কাপড় পাঠাইয়। 
দ্রিতেছে | সরকারী ব্যবস্থাও এমন যে গবর্ণমেন্টের কর্শচারীদের 
পক্ষে দুষ খাইয়া ইহাদের সহায়তা করিবারও যথেষ্ট সুযোগ 
দ্জাছে। 


সরকারীশ্বপ্টম ব্যবস্থার কুফল কত দুর গিয়াছে তাহার 
আরও স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া! যাইবে মধ্যপ্রদেশের খুচর] বস্ত্র 
বিক্রেতাদের এক সম্মিলমীর বিবরণীতে | গত জাঙ্গয়ারিতে 
মাগপুরে এই সম্মেলন হুয়। উচ্থার অভার্থন] সমিতির সভাপতি 
মিঃ ভে সল] টেক্সটাইল কমিশনারের নিকট লিখিত এক পঙ্ছে 
চোরা কারবার কিরপে স্যঠি হইতেছে তাহার বিবরণ দেন। 
মাগপুর টাইমস পন্সিকায় (২৪শে জাহুয়ারি) পত্রখামি 
প্রকাশিত হুইয়াছে। কি তাবে যথেচ্ছ লাইসেন্স দেওয়া 
হইতেছে তাহার প্রমাণ দিয়া মিঃ ভেসলা লেখেন যে নাগপুরে 
১৯৪০, ১৯৪১ ও ১৯৪২ এই তিন বসরে খুচরা বস্ত্র বিক্রেতার 
সংখা ছিল ১৭৫; বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ তুকুমনামার বলে সেখানে 
২৫০০ লোককে কাপড় বিক্রয়ের লাইসেন্স দেওয়া হুইয়াছে। 
উক্ত সম্মেলনের সম্পাদক মিঃ: বাবুলাল কোটা-হোল্ডারদের 
কার্ধ্যকলাপ সম্বন্ধে বলিতেছেন, পূর্ব ব্যবসায়ের জোরে ইহার! 
মিল হইতে কাপড় পায়, কিন্ধ নিজেদের পুরাতন ক্রেতৃবর্গকে 
কাপড় বিক্রয় করিতে ইহারা আইনত: বাধ্য নছে। ইহারা 
নিজেদের খুশী মত লোককে বিক্রয় করে। তবে লাইসে্গ 
প্রাপ্ত লোক ভিন্ন কাছাকেও বিক্রয় করিতে পারে না বলিয়া 
ইছার। নিজেদের আতীয়ম্বজন বা ভূত্যের নামে লাইসেদ 
সংগ্রছ করিয়! লয় এবং কাপড় আসিলেই এই সব ভুয়া ব্যব- 
সায়ীর নামে খরচ লিখিয়! রাখে। প্রন্কত ব্যবসায়ী কেহ 
কাপড় চাহিলে বলে সব বিক্রয় হইয়া গিয়াছে, কাজেই বাধ্য 
হইয়া জাসল ব্যবসায়িগণকেও চোরা কারবারে অবতীর্ণ হইতে 
হয়। প্রতিবাদ সত্বেও গবর্ণমেন্ট এইভাবে অবাধে লাইসে্ 
দিয় চলিয়াছেন । 

শুধু মধ্যপ্রদেশে নয়, বাংল! দেশেও এই ব্যাপার পুর্ণোদ্ধমে 
চলিতেছে । বস্ত্র ব্যবসায়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে হাগুলিং 





প্রবালী 


৯» পাস লাস্ট পিটিসি পি 


পাপী পাটি এসসি লাস্িলিস্পিলাসসি সি পাপা পাস লীস্টিলরি পাম্পি পপ অসি ৪ 


এজে নিয়োগ বা বস্ত্র বিক্রয়ের লাইসেন্স দেওয়া হইতেছে। 
বাংলা-সরকার ক্রমাগত সমস্ত ব্যাপারটা নিজেদের মুঠার ভিতর 
আমিবার চে করিতেছেন । বাংলায় কাপড়ের দুত্তিক্ষ সন্বদ্ধে 
টেক্সটাইল কমিশনার মি ডেলোডি বলিয়াছেন, বাংলার 
বন্ত্রাভাবের কারণ একমাআ তথাকার প্রাদেশিক জর়কারই 
বলিতে পারেন । সকলেই এ বিষয়ে একমত যে বাংলা-সরকার 
কর্তৃক প্রাপ্ত কাপড় বিক্রয়ের সুবন্দোবস্ত মন্ত্রীরা করিতে পারেন 
নাই বলিয়াই সেখানে এই দুরবস্থা ঘটয়াছে। প্রিয়পান্্র বাছিয়। 
লাইসেম্স দেওয়ার রীতি পরিত্যাগ করিয়া গবর্ণমেণ্ট স্থানীয় 
বস্ত্রব্যবসায়ীদের সমিতিগুলিকে কাপড় বিক্রয়ের ভার দিলে ,. 
এবং এ সব সমিতিতে জনসাধারণের প্রতিনিধি গ্রহণ বাধ্যতা- 

মূলক করিলে এই পাপ অনায়াসে বন্ধ হইতে পারিত। আমরা 
জানি, কোন কোন জেলা হইতে এপ প্রস্তাব হুইয়াছিল, 
স্থানীয় বর্তৃপক্ষও উহা! সমর্থন করিয়াছিলেন কিন্তু মন্ত্রীমগুল 
উহ প্রত্যাধ্যান করেন। একটি বাজারের সমস্ত খুচর] বন্ত 
বিক্রেতা একত্র হইয়! কাপড়ের গাইট গ্রহণ করিয়| সর্ধবসমক্ষে 
উহা খুলিলে কত কাপড় আ'সিল তাহা সকলে জানিতে পারে । 
এ কাপড় নিজেদের মধ্যে সমান ভাবে ভাগ করিয়া লইলে 
কাহার নিকট কত কাপড় আছে তাহাও জানা থাকে । সুতরাং 
কেহ কাপড় প্রকাশ্ঠ বাক্কারে বিক্রয় না করিয়া সরাইতেছে 
কিনা তাহাও ধরা পড়িবার সম্ভাবনা থাকে । এ সঙ্গে 
ক্রেতাদের প্রতিনিধিগণ সংশ্লিষ্ট থাকিলে ব্ল্যাক মার্কেট বন্ধ 
করা খুবই সহজ হয়। বাংলার মন্ত্রীরা এই স্তায়সঙ্গত প্রস্তাব 
গ্রহণ করেন মাই । এসোসিয়েশনের নিকট তাহার] কয়েকজন 
বিক্রেতার নাম চাহিয়া পাঠান, তাহার মধ্যে আবার আন্ব- 
পাতিক হারে মুসলমানের নাম থাক! চাই। কাপড় বিক্রয় 
ব্যবসায়ে মুসলমানের সংখ্যা নগণ্য, মুতরাৎ কোন শ্রেণীর 
লোককে আনিয়া অনুপাত পুরণ করা হয় তাহা অনুমান” 
সাপেক্ষ | ইহাদেরই মধ্য হইতে গবর্ণমেণ্ট নিজেদের উদ্দেশ্য 
অনুসারে কয়েক জনকে লাইসেন্স প্রদান করেন। আনাড়ী- 
দের কি ভাবে লাইসেন্স দেওয়া হইয়া থাকে তাহার আর এক 
দফা পরিচয় পাওয়া যায় কাপড় ও ন্ুতা ব্যবসায়ী সমিতি- 
সমূহের ফেডারেশনের সভাপতি শ্রীযুক্ত গোবর্ধান মোরারজির 
উক্তিতে । এলাহাবাদে লীডার পত্রিকার প্রতিনিধিকে তিমি 
বলিয়াছেন £ ( লীভার ১৩ই জ্বাহুয়ারি )--বস্্ উৎপাদন কেন্ত্র- 
সমূহে ব্ল্যাক মার্কেট বন্ধ করিবার চেষ্টা চলিতেছে কিন্তু প্রদেশ- 
গুলি হইতে আশ্রিতবাৎসল্য ও নানাবিধ হুনর্তির সংবাদ 
আসিতেছে । দৃষ্টাস্বত্ব্বপ বলিতে পারি সন্প্রতি কোন প্রদেশ 
হইতে একদল লোক কাপড়ের জ্বন্ত বোদ্বাইয়ে উপস্থিত হইলে 
দেখা গেল তাঁহার] প্রকৃত বস্ত্রব্যবসায়ী নহে । তাহাদের 
পারমিট বাতিল করিয়া দিতে হইল ।” ইহারা বাংলা হইতে 
গিয়াছিল কিন! মিঃ মোরারছি অবন্ঠ তাহা! বলেন নাই, কিন্ত 
সকল প্রদেশের বেলাতেই এই ব্যাপার প্রযোজ্য । বাংলা” 
সরকার ব্যবসায়ের শ্বাডাবিক গতি বন্ধ করিয়া নিজেদের 
প্রিয়পান্রগণকেই কাপড় বিক্রয়ের এজেপ্ট নিযুক্ত কিয়া ক্র্যাক 
মার্কেটের সদর রান্ভ। খোল রাখিতে চাহিতেছেন। শিল্প ও 
ব্যবসায় ক্ষেত্রে স়্কণৃ্ী হস্ুক্ষেপের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যেত্ 





০ পা সপ্ত সিসি 


স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ হওয়া উচিত কি না খাস ত্রিটেনেও এই 
প্রশ্ন উঠিয়াছে এবং লর্ড উলটন তছ্ুপ্তরে বলিয়াছেন] 
বাণিজ্যক্ষেে ব্যভিগত প্রচেষ্টা রুদ্ধ না হুইয়। উহ৷ যাহাতে 
অব্যাহত থাকে এই নীতিই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট অনুসরণ করিতে 
চাছেন। এই মূলনীতি কাধ্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার জন্ত 
পার্লামেণ্টে এক্সপোর্ট ক্রেডিটস্‌ গ্যারাট্টি বিল নামে একটি 
আইনের খসড়াও উখাপিত হইয়াছে । অথচ এদেশে তারত- 
সন্নকার ও প্রাদেশিক সরকারের যত রকমে সম্ভব ব্যবসা- 
বাণিন্য ও শিল্পক্ষেত্ত্রে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা পদদলিত করিবার 
আয়োজন করিয়াছেন ও করিতেছেন । 


কাপড়ের উৎপাদন হ্রাস, বাধ্যতামূলক ক্নপ্তানি এবং 
বিক্রয়ের স্বাভাবিক পস্থাসমূহ রুদ্ধ করিয়া আনাড়ীদের হাতে 
বিক্রয়ের ভার অর্পণের অবশ্স্তাবী ফল ব্ল্যাক মার্কেটের স্ষ্টি ও 
ও পুরি; বস্ততঃ ঘটিয়াছেও তাহাই। এই সঙ্গে কাপড়ের 
সুল্য নির্ধারণ সন্বন্ধেও সরকারী নীতি সমালোচনার ঘোগ্য। 
আপার ইওিয়া কমাস” চেম্বারের বাধিক সভায় সর রবার্ট 
মেনজিস বলিয়াছেন, “কাপড়ের বর্তমান মুল্য ১৯৪৩-এর মে 
মাসের তুলনায় প্রায় অদ্ধেক কমিয়াছে, মিলগুলির লাভের 
মাত্রাও ইহাতে কিছু কমিবে। ১৯৪৩-এ মিলগুলি যে অপ্রত্যাশিত 
ও সম্পুণ অন্তায় লাভ করিয়াছিল তাহা আর তাহারা করিতে 
পারিতেছে না।” (1111]9 919 1700 19204971081 079 
18005110 8100 001001)1060]% 101)1056108919  1701:01005 
$11101) 1180. 10001) [00995111011] 016 5681 1943২) 
এই অসঙ্গত মূল্য বৃদ্ধিতে ক্রেতাদের সর্বনাশ হইলেও গবর্ণমেণ্ট 
ও মিলমাণিক উভয়েই লাভবান হইয়াছেন। প্রত্যক্ষভাবে 
জনসাধারণের ঘাড়ে নুতন কর বসাইয়া দেশব্যাপী প্রতিবাদের 
সম্মুখীন হওয়ার পরিবর্তে-_গবর্থমেন্ট মিলগুলিকে যথেচ্ছ 
লাভ কর্সিতে দিয়াছেন এবং উহার্ধের লাভ হইতে মোটা 
ভাগ বসাইয়া অতিরিজ্ত লাভ কর আধায় করিয়াছেন। 
একমাত্র আমেদাবাদ হইতেই এক বৎসরে দশ-বার কোটি 
টাকা অতিরিক্ত লাভ কর আদায় হইয়াছে । এই মৃল্য বৃদ্ধিতে 
কাপড়ের ক্রেতা এবং কোম্পানীর শেয়ার-হোল্ডার কাহারও 
লাভ হয় নাই, লাল হইয়াছে উহাধের ম্যানেত্িং এজেন্টের] । 
বোত্বাইয়ের একটি শ্বেতাঙ্গ ম্যানেজিং এজেন্ট কোম্পানীর 
পরিচালনাধীন একটি মিলের লাভের হিসাব নিয়ে প্রদত্ত হইল, 
উহ! হইতে অবঞ্থ! কতকটা বোঝা! যা'ইবে-_ 

(হাজার টাকার হিসাব) 

বংসর বিক্রয়লন্ম মোটব্যয় লাভ ট্যাক্স লভ্যাংশ 
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এ বংসর অংশীঘারের! যেখানে মাআ ১ লক্ষ ১৬হাজার 
টাকা অর্থাৎ ৭'/. ডিভিডেও পাইয়াছেন, ম্যানেজিং একেপ্টরা 
সেখানে কমিশন পাইয়াছেন ৩ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা। ইহা 
তাহাদের প্রকাশ্য কমিশন ; ইহার উপর আপিস খরচ, বিক্রয়ের 
উপর কমিশন, ধন্ত্রপাতি ক্রয়ের কমিশন ইত্যাদি আরও বহুবিধ 


| কাপড়ের নাক মার্কেট 


৫৭ ০ 


পা পাস্জা সপাসনপ পা পিসি সি িপাস্পাপিন্পিস্পিস্পপস্পি সাপ সিলাপিস্টিপসপি সিসি সিল সিপাসসিসসিসি লাস্মিরিির সস্তা লী পিসির কৌন বাসিলাপসিতিসিবাসিশিস্িলাসপািপীসছিলা সপটিসশন 


উপায়ে তাহাদের বিলক্ষণ ছ;পয়স] উপরি আয় আছে। ভারত- 
বর্ষের অধিকাংশ কাপড়ের কলই ম্যানেছ্িং এজেন্ট পরিচালিত । 
একই পদ্মিমাগ কাপড় তৈরি করিয়! যে ম্যানেক্ষিং এছ্েণ্টরা 
১৯৩৯-এ মাত্র ২০ হাঙ্জার টাকা কমিশন লইয়া সত্ব ছিলেন, 
১৯৪৩-এ তাহথারাই আদায় করিয়াছেন ৫ লক্ষ ২৯ হাজারও 
১৯৪৪-এ ৩ লক্ষ ৯১ হাক্জারটাকা। শেষোক্ত ছই বৎসরে 
পবর্ণমেন্ট এই মিলটি হইতে আদায় করিয়াছেন যথাক্রমে ৩৬ 
লক্ষ ৫০ হাজার ও ২৭ লক্ষ ১০ হাজার টাকা । অংশীদারদের 
ভাগ্যে সেই দশ ও সাত পাসেণ্ট। ক্রেতাদের দ্রিতে হইয়াছে 
১৯৩৯-এর তুলনায় চতুগ্ডধ বেশী মূল্য । প্রত্যেক মিলের লাত- 
লোকসানের খতিয়ান মিলাইলে এই একই ব্যাপার ধরা 
পড়িবে । ট্যাক্স আদায়ের সহজ পন্থা অবলম্বনের জন্ত মিল- 
গুপিকে এই ভাবে যথেচ্ছ লাভ করিতে দ্রিক শ্ল্যাক মার্কেটের 
পু্টিসাধনে সহায়তা করা হইয়াছে ইহাতে সন্দেহ নাই। 


ভারত-সরকারের বশর নিয়ন্ত্রণ নীতির দোষে এক দিকে যেমন 
ক্্যাক-মার্কেট চলিয়াছে অপর দ্দিকে তেমনি বিলাতী কাপড় 
আমদানির পথ প্রশস্ত হইয়াছে । অত্যধিক হারে কাপড়ের 
মূল্য নির্ধারণে গন্নীবেরা কাপড় কিনিতে পারে নাই, ভারত- 
সরকার তখন গরীবের দোহাই দিয়! সন্ভা কাপড়ের নামে 
ষ্াণ্ডার্ড কাপড় তৈরি করাইয়া! উহ! গুদামজাত করিয়াছেন, 
সাপ্লাই বিভাগের জন্ত কাপড় কাড়িয়া লইয়! এবং বিদেশে 
কাপড় রপ্তানী করিয়। দেশে কাপড়ের অভাব ঘটাইয়াছেন। 
ভাতের কাপড় বাজারে আসিতে আরম্ভ করিলে ঠাতিদের 
উপকারের দোহাই দরিয়া স্ৃতা শিয়ন্ত্রণ করিয়া তাতের কাপড় 
বন্ধ করিয়া উহার্দেরও সর্বনাশ করিয়াছেন । ল্মরণ থাকিতে 
পারে, গত পুজার সময় সরকারী নিয়ন্ত্রণ নীতির ফলে মিলের 
কাপড়ের অভাব যখন তীব্র হইয়া উঠিয়াছে বাজার তখন 
ঠাতের কাপড়ে ছাইয়! গিয়াছিল। ঠিক সেই সময় তাতিদের 
জন্য সরকারের দরদ উথলিয়া উঠে। সুতা নিয়ন্ত্রণ সুরু হুয়, 
পরিণামে তাতের কাপড় বন্ধ হুইয়াছে, তাতিরাও মরিতে 
বপিয়াছে। 


দেশে স্থতারও অভাব কিন্তু খুব বেশী নয়। মিলগুগি যে 
স্থতা নিজের! ব্যবহার না করিয়া ঠাতিদের জন্ত বিক্রয় করে 
তাহার পরিমাণ মাসে ৯৮,৬০০ গাঁইট।| এক গাইটের ওজন 
৪০০ পাউওড। ইহার মধ্যে গবর্ণমেন্ট যুদ্ধের নামে মাসে 
১৭০০০ গাঁইট গ্রহণ করেন। সরকারী চাহিদা প্রভৃতি বাদ 
দিয়! হাতের তাতের জন্ত মাসে মোট ৭২,৬০০ গীইট সুতা 
মিলগুলির হাতে থাকে । অল্প দিন পুর্বে ভারত-সরকারের 
আদেশে অধ্যাপক টমাসের নেতৃত্বে হাতের গাত সম্বন্ধে যে 
অহ্সদ্ধান হইয়াছে তাহার রিপোর্টে দেখা যায় তাতিদের জন 
মাসে ৬৫১,০০০ গাঁইট স্থৃতা দরকার | এই পরিমাণ স্থৃতা দেশে 
আছে ও তৈরি হয় কিন্ত সরকারী কণ্টেশলের দৌলতে তাতিরা 
তাহ! পায় না। পাইলে কাপড়ের অভাব অনেক কমিয়া যায়। 

ম্যাঞে্ার যাহাতে ভারতের কাপড়ের বাজার পুনয়ায় দখল 
করিতে পারে তাহার জন্ত ধাপে ধাপে চেষ্টা করিয়! যে বস্ত্রাভাব 
ঘটানে! হইয়াছে, তাহারই শেষ ধাপ রেশনিং। র্েশনের 
দোকানে দেপী বিলাতী, মিছি মোটা, সন পাড়) চওড়া! পাড়” 


চ. ৫৯ 


কিছুই বাছা! চলিবে না। রেশমের চাউলের ভার অধিকাংশ 
লোকই যে কোন কাপড় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে,).কিন্ব এক 
শ্রেয় লোক ইহারই মধ্যে পছন্দসই কাপড় বাহির করিবার 
জন চেষ্টা করিবে সন্দেহ নাই। তারপর পরিমাণ। মধ্যবিভ 
লোকের পক্ষে বংসরে ৪ খান! ধুতি ও ৪টি জামা না হইলে 
চলিতে পারে না অর্থ/ৎ অন্ততঃ ৩২গজ কাপড় তাহার 
দরকার । মেয়েদের জন আরও বেশী প্রয়োজন। উভয়ের 
জভ গবর্ণমেণ্ট বরীষ্ধ করিয়াছেন মাআ ১০ গজ । সুতরাং 
যেসব গন্নীব লোক কম কাপড় ক্রয় করিবে তাহাদ্ধের 
তাগের উত্বত্ত লইয়াও ন্ন্যাক মার্কেট চলিতে থাকিবে। 
ক্েশণিতের মধ্যে কাপড় রেশনিৎ সর্বাপেক্ষা কঠিন; 
বিলাতেও উহা! সম্পূর্ণ সফল হয় নাই বলিয়া টেগার্ট 
সাচ্ছেবকে ক্ল্যাক-মার্কেট বন্ধ করিবার জন্ত নিযুক্ত করা হুইয়াছে। 
বাংলায় ম্যা্েষ্টারের স্বার্থবাহী শ্বেতাঙ্গদলের রাজনৈতিক দাস 
মন্ত্রীদের কার্যকলাপে লাভ কাহার হইতেছে তাহা এই ভাবে 
প্রতি পদে ম্প& হইতে স্প&তর হইয়া উঠিতেছে। 
শ্যাক-মার্কেট ইহারা বন্ধ করিতে পারেন নাই, পারিবেন 
বলিয়াও কেছ বিশ্বাস করে না। বাংলাসরকারের কাধ্য- 
কলাপ সম্বন্ধে বাংলার বাহিরের লোকদেরও-ধারণা কিন্” 
“কমার্সের (১০ই মার্চ) নিয়লিখিত কঠোর মন্তব্য হইতে 
তাহ! বুঝ! যাইবে-_-“বাংলায় কাপড়ের ছুতিক্ষের জ্ত দায়ী কে 
তাহ বুঝ] অত্যন্ত সহজ | দোষ প্রধানতঃ বাংলা-সরকারের । 





গ্রবার্জী 


১৩২ 


তাহাদের অনুসৃত করধপন্তির বিচার করা প্রয়োজন হইয়া 
পড়িয়াছে। আমরা জানিতে চাই বাংলা দেশে কাপড়ের 
. অভাব থাকা সত্তেও হঁহারা কেন সেখান হইতে কাপড় অবাধে 
রপ্তানী হইতে দিয়াছেন । আমাদের বিশ্বাস করিবার কারদ 
আছে যে চীন ও তিব্বতের সহিত চোরাই ব্যবস! খুব ভাল 
ভাবে চলিতে দেওয়া! হইয়াছে । তিব্বতে কাপড় পাঠাইবার 
পরিমাণ নিদিষ্ট করিয়া তথাকার রপ্তানি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণ করা 
হইয়াছে বটে, কিন্ত বাংলার অভাব সত্ত্বেও তথ| হইতে চীনের 
সহিত চোরা কারবার এখনও পুর্ণোদ্যমে চলিতেছে বলিয়া 
সংবাদ আসিতেছে । এই মারাত্মক ফাটল বদ্ধ করা বাংলা- , 
সরকারের একান্ত কর্তব্য ছিল কিন্তু তাহারা তাহ! করেন 
নাই।” 

ইহাদের হাতে কাপড় বিক্রয়ের সম্পূর্ণ ভার পড়িবার পর 
দেশবাসীর কি.-অবস্থা হইবে তাহা অনুমান করাই ভাল । মনে 
রাখা দরকার যে বন্ত্র উৎপাদন ভয়ানক কিছু কমিয়াছে এমন 
কথ! এই ব্যবসায়ের বিশেষজ্ঞের! বলিতেছেন না। এই 
সেদ্দিনও ( কমার্স, ৩১শে মার্চ ) টেক্সটাইল কণ্টোল বোর্ডের 
চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত কৃষ্ণরাজ ঠাকরসি হিসাব করিয়া দেখাইয়া- 
ছেন যে ১৯৩৯-এর তুলনায় দেশী কাপড় তৈরি এক বিশ্বুও কমে 
নাই এবং উৎপাদন বৃদ্ধির যথেষ্ট সুযোগ এখনও আছে। ইহার 
উপর কমাসনিজেও মন্তব্য করিয়াছেন যে দেশে উৎপন্ন সমস্ত 
কাপড় জনসাধারণ পাইলে কাপড়ের অভাব হইত ন1। 





আমাদের গ্যারাট্টিড্‌ প্রফিট স্কীমে টাকা খাটানো সবচেয়ে নিরাপদ ও লাভজনক । 
নিয়লিখিত সুদের হারে স্থায়ী আমানত গ্রহণ কর! হইয়া থাকে £- 
৯ বৎসঢেরর জন্য শতকর। বাধিক ৪০ টাকা 
২ বসদঢেরর জন্য শতকর। ব।ষিক ৫০ টাক। 
৩ বৎসরের জন্য শভকরা বাধিক ৬1০ টাক। 


সাধারণতঃ ৫০*২ টাকা বা ততোধিক পরিমাণ টাকা আমাদের গ্যারান্টি প্রফিট স্বীমে বিনিয়োগ 
করিলে উপরোক্ত হারে স্্দ ও তদুপরি এ টাকা শেয়ারে খাটাইয়া অতিরিক্ত লাভ হইলে উক্ত 


লাভের শতকর] ৫০ টাকা পাওয়া যায়। 


১৯৪* সাল হইতে আমরা জনসাধারণের নিকট হইতে হাজার হাজার টাকা আমানত গ্রহণ করিয়া 
তাহা সদ ও লাভসহ আদায় দিয়া আসিয়াছি। সর্বপ্রকার শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে 
আমরা কাজকারবার করিয়া থাকি। অমুগ্রহপূর্বক আবেদন করুন । 


ই ইঙিয়। টক ৪৪ গে চিনা 'দিষ্িকেট 


ংনং রয়াল এক্সচেঞ্জ প্রেস্‌, ৪গরদস | 


« টেলিগ্রাম “হনিকম্ব* 


ফোন্‌ ক্যাল ৩৩৮১ 





মনীষীদের জীবনম্মৃতি-_-্রীকনক বন্দোপাধায়। সেধুম্ী 


পাঁধলিশান? ২ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা । মুল/_-১২ টাকা। 


ইছাতে রাজনারায়ণ বনু, বিপিন পাল. আচার্য! প্রফুণ্নচন্্, রবীন্দ্রনাথ 
ও শরৎচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকঞ্গন নেতৃষ্থানীয় বরেণা বক্কির 
লিখিত আল্মকাহিনী হইতে ছেলেদের পাঠোপ-যাগী অংশবিশেষ উদ্ধত 
হইয়াছে। এগুলি পাঠ করিলে উক্ক মনীবিগণের বিশিষ্ট সাধনার ধারা 
বুঝিতে পার! যায় এবং তাহাদের সমদাময়িক দেশ ও সমাজের অবস্থাও 
অবগত হওয়। যাঁয়। পরিশিষ্টে মনীবিগণের কীর্তি ও রচনার সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় দেওয়া! হইয়াছে । এ ধরণের সঙ্কগন-গ্রস্থ এই প্রথম চোখে 
গড়িল। পরবর্তী সংস্করণে গ্রন্থখানি পরিপুষ্ট ও পুর্ণতর আকারে দেখিবার 
আশায় রহিলাম। 


রবিবারের দেশে--্রীউপেন্রচন্ত্র মল্লিক। প্রকাঁশক-- 
শ্ীহনীতচন্দ্র মজুমদার, ২৫ নং মোহিনীমোহন রোড, ভবানীপুর, 
কলিকাতা । মুলা--১1* 

ছেলেদের আবৃত্তির উপযোগী কবিতার বই। অধিকাংশই হাঁসির 
কবিতা । কবিতাগুণি ফোয়ারার মত শ্বতংস্ফুর্ত ও রংমশালের মত 


আলোচন। 


৫ 
দেদীপামান। মলাটের ছবিটি নুল্গয় ভাববাঞ্জক হইয়াছে। কিন্ত অধিক 
মূলোর দরুন এমন চমৎকার কবিতাগুলি মাঠে মারা ধাইতে পারে। 


মানচিত্রে ভূমগ্ুল - প্রীমমূলাচন্্র ঘোষ । বুক করপোরেশন 
গিমিটেড, কলিকাঁত1। দ্বিতীয় সংস্করণ | মুলা--২৯ 
পঞ্চম ও হষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রগণের উপযোগী । অধথ। ভারাক্রান্ত ন। 
হওয়াতে ম্যাপগুলি পরিপাটি ও শোভন হুইরাছে। কিন্তু গ্রধান দুইখানি 
ম্যাপ (এশিয়া ও ইউরোপ ) বধাস্থালে রং না পড়িয়। নষ্ট হইয়। গিয়'ছে। 
উর ছুইখানি পুনমুত্রিত কর! উচিত । মুল্যও কিছু কম করা আবস্তাক। 


অজীর্ণ চিকিৎসা_ জে, হালদার । ২২।১।১, জেলিয়াটোল! 
ট্রাট, কলিকাতা, সায়েন্টাফিক ইগ্ডয়ান গরিসার্চ ইনষ্টিটিউট হইতে 
গ্রকাশিত। মৃল্য--1* ৰ 
ইহাতে সকলপ্রকার অঙ্গীর্ঘ রোগ অর্থাৎ পেটের অসুখ সারাইবার 
কতকগুপি নহজ সরল উপায় উল্লিখিত হইয়াছে । অঙ্গীর্ণ-নিবারক 
আহাধ্য ও পথা সম্বপ্ধে মুল্যবান উপদেশপূর্ণ পুস্তিকাখানি সকলেরই 
কাঁজে লাগিবে। 


গ্রীবিজয়েন্দ্রকৃ্চ শীল 





আলোচনা 


“বতমান যুদ্ধে বস্্রসম স্তা” 
শ্রীবিভূতিভূষণ রায় 


গত চৈত্র সংখ্যায় শ্রীযুক্ত দেবজ্যোতি বর্মণ-লিখিত *বত'মান যুদ্ধে বস্ত- 
সমস্তা” সম্বন্ধে এ স্থলে কিছু বলতে চাই। 


বস্ত্রাভাব “স্থষ্টি করার” পেছনে যে অভিসপ্ষি আছে ত মনে কবার 
সতা কারণ আছে। সে অভাব পুরণ করার জন্ক আর বাজার দখল 
করার জন্তই কি আমেরিকা আর ইংলগ্ু থেকে নিরেস কাপড় আসছে ন।? 
সাধারণ লোকের কাছে প্রয়োঞ্জনানুসারে সে কাপড় দেখতে-না-দেখতেই 
বিক্রী হয়ে যাবে । কিন্তু এর ফলে আমাদের উন্নতিশীল একট! শিল্প যে 
কতথানি পিছিয়ে পড়বে বা আদৌ :বচে খাকতে পারবে কিনা সেটা 
ভাবতে গেলে মত্যি একট! ভাবহ পরিণতির কথা মনে হয়। বর্মণ 
মশায় এক জায়গায় লিখেছেন মিঙ্গ-ম।লিকেরা কল্পনার অতীত অর্থ সঞ্চয় 
করেছেন-__সেটা! আংশিক সভা হলেও সম্পূর্ণ সতা নয়। প্রথমাবন্থায় 
বন্রমূলা অস্বাভাবিক বাড়িয়ে দেওয়ার দরুন তার! সত্যি কিছু লাভবান 
হয়েছিলেন, কিন্তু বস্ত্রের দর বেঁধে দেওয়ার পর মিল-মালিকেরা অতিরিক্ত 
লাভ পাওয়া তো! দুরের কথা-_বরং এ ছুদ্দিনে যা গ্তাষ্য প্রাপা ছিল তাও 
পাচ্ছেন ন1 বললে অতুযক্তি হয় না। কারণ বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখা 
যায়, বন্ত্রমূল্য বেধে দিয়েই গবর্ণমেন্ট নিশ্চিন্ত নেই। ট্যাক্সের উপর ট্যাক্স 
বদিয়ে কারখানাগুলোর কর্তৃপক্ষের সমণ্ত ক্ষমত। হত্তগত করে নিয়েছেন 
এবং মালিকের! নিজেদের গড় কারথান! পরিচালনা! কর, কোন কিছু 
দেওয়। ব। নেওয়। কিংব। শ্রমিকদের সম্বন্ধেও যে-কে'ন বাবস্থাই করতে 
চান তৎসমুদনয়ই পরোক্ষ গবর্ণমেন্টের অনুমোদন্সাপেক্ষ । অতিরিক্ত লাভ 
বন্ধ করার পন্থ! উহ! মোটেই নয়, বরং এট! সৃষ্ট, পরিচালনারই অন্তরায় 
গবর্ণমেন্ট নিজেদের প্রাপা চুকিয়ে নিয়েই থালাস। এ গরসঙ্গে উৎপাদন: 
ব্যবস্থার উল্লেখ করা যেতে পারে । বর্মণ মশায় লিখেছেন কয়েক মাসে 
কলকঞ্স। অকল্মাৎ খারাপ হবার কথ! নয়, তুলোর উৎপাদন কমেনি ব! 
ভাতও লোপ পারনি | কথাগুলো উৎপাদন-বৃদ্ধির পক্ষে নুযুক্তি সন্দেহ 
নেই কিন্ত ভেতরের কথ! তা নয়। গার্ড ক্লথ, ব্যাগে, মশারির কাপড় 


থেকে আরম্ভ করে তোয়ালে পর্যন্ত তৈরির জন্য সামরিক অর্ডারের দরুন 
কত তাত যে “আটকে থাকছে” সেট! চিন্তা! করে দেখা দয়কার । তুলো 
পাওয়া ঘ।চ্ছে সত্য, কিন্ধু উৎপাদন কমে যাওয়ার প্রকৃত কারণ রয়েছে! 
গবর্ণমেন্ট সবকিছুর দর বেঁধে দিয়েই তো খালাস কিন্তু কিছু সরবরাহ 
করার দারিত্ব নিচ্ছেন না। করলার অভাবে কারথান! বন্ধ নিয়েছে। 
পর্যাপ্ত কাঠকয়ল। পর্যান্ত পাওয়। যার নি বাযাচ্ছে ন7। আর কারখানা 
চালাতে যে বিরাট ষ্টোর মেটিগিয়ালস্-এর দরকার-_সেট! ভাববার কথ! 
নয় কি?ঞ্টোর সাপ্লাই করবার দায়িত্ব গব্ণমেন্ট নিচ্ছেন কি? মাকু, শানা, 
ববিন, বয় ইত্যাদি হাজার রকম জিনিসের অভাবে এখনও তাত বন্ধ হয়ে 
আছে। মেসিন নতি নষ্ট হয়নি। বতর্মানে যে সমস্ত জিনিস দিয়ে 
কারখানা! চলছে, মানুক্্যাকৃচারিং স্কেলে তা চলতে পারে না। তদুপরি 
গেল মন্বন্তরে লোৌকাভাবে কারথানাগুলো, বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের কার- 
থানাগুলো, প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল । সে ক্ষতির পরিণাম এখন 
আমর! ভে!গ করছি। কারথানাগুলোর প্রতি গব্ণমেপ্টের শৈধিলাই যে 
আমাদের ক্ষয়ক্ষতির প্রধান কারণ একথ| বগলে অতুাক্তি হবে না। 
এবং অন্ের হাহাকারের মত বন্ধের ছুর্ভিক্ষের দায়িত্বও গবর্ণমেন্ট নিতে 
চাইছেন ন|। 

কারখানার মালিকগণ যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার কত দুর কি করেছেন 
আমরা তা জানি না। আমাদের দেশের শিল্পপতিগণ জাহাজ ইত্যাদি 
কোন কোন বাপার সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন কিন্তু যে শিল্পগুলে৷ আজও 
বেচে আছে, কিন্তু অবহেপার ফলে ভবিষ্যতে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে 
সেগুলোকে বাচিয়ে রাখার এবং উন্নত করার মত বাপক কোনে! পরি- 
কল্পন! কর! হয়েছে কিন। আমর। তা জাশিন1। যদিও এ দিকে গবর্ণমেণ্টের 
কোনে! আগ্রহ নেই তবু মিল-মালিকদের এ বিষয়ে ব্যাপক কার্যকরী পন্থ। 
অবলম্বন করার নময় কি এখনে! আসে নি? বম মশায়ের মতে-_ 
“ল্যাংকাশায়ারের বাতিল কর! যন্ত্র সন্তা দরে কিনে আপ-টু-ডেট হবার” 
স্থুযোগটুকুই বা আমাদের মিলমালিকগণ পাঁবেন কিনা সে বিষয়েও 
সলেহের অবকাশ রন্েছে। শ্রমিকদের কাধাপ্রণালীর গতানুগতিক 
ধারা বদল করে উৎপাদন-বৃ্ির নৃতন প্রণালী গ্রহণ ন। করলে আমাদের 
এগিয়ে চলাও সম্ভব হবে ন|। 





৬ 





উত্তর 
গ্রীদেবজ্যোতি বমণ 


শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ রায় আমার প্রবন্ধের যুল ব্তবোর প্রতিবাদ করেন 
নাই, গুধু.মিস্মালিকদের পক্ষে কিছু বলিতে চাহিয়াছেন। আমার 
ধান কখ। এই যে সরকারী শৈধিলা ব। অবহ্েল! বর্তমান বন্থাত'রের 
কারণ নয়, উহার পিছনে ভারতে পুনরায় বিল।তী কাপড় বিক্রয়ের পাক! 
বাবস্থা করিবায় একট! পরিকল্পনা! আছে এবং মিলমালিকেরা৷ অতিলাতের 
লোঞ্ডে ধাঁ$1 করিয়াছেন তাহাতে মাঞেটারের উদ্দেগ্যসাধনেই সাহীষা 
করা হইয়াছে । ভারতীয় বন্র-শিল্প বক্িতে পূর্ববঙ্গের গুটিকয়েক মিলকে 
বুঝায় না, বোস্বাই আমেদাবাদ কালপুর প্রভৃতির মিল লইয়াই আমি 
আঙ্গোচনা করিয়াছি। | 


“শাব্দিক পুরুষোত্তম” 
শ্্রীবুন্দাবন শন্মা 


গত ফান্জন সংখ্যার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সরকার এম-এ, 
পিএচ-ডি) মহৌদয় “শাবক পুরুযোত্তম" প্রবন্ধে ভ্রিকাঁগুশেষ, হারাবলী, 
দিরূপ শেষ, একাক্ষরকোষ, প্রভৃতি কতিপয় অতিধান বা কোধগ্রস্থের 
রচণ়্তা পুরুযোত্তমদেবের কিপ্িৎ পরিচয় দিয়ছেন। এহ সব গ্রন্থের 
রচনাকাল ১১৫৯ খ্রষ্টাঝোর পূর্বেব বলিয়। অস্ুমীন করিয়ছেন ও শ্রস্থগুলিও 
পর্বব্তারতে রচিত বলিয়। মনে করিয়াছেন। পুরুষোত্রমদেব কোন্‌ দেশের 
লৌক তত্ম্বদ্ধে লেখক মছৌদয় সবিশেষ পরিচয় ৬ দান করিতে সমর্থ হন 
নাই। পুরুযোত্রমদেকে তিনি বৌদ্ধ ব| শৈব বলিয়া অনুমান করিয়া- 
ছেন। এই অনুম।ন তথা সিদ্ধান্তের উপর দুই একটি কথ বলিতেছি। 
উত্কল দেশে নৃর্ধ্যবংশীয় রাজ। পুরুষোত্তমদেব খ্রাষ্টীয় ১৪৭৯- 
১৫৪ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া হাঁণ্টার সাহেব বলিয়া- 
ছেন। এতিহাদিক রাখালদ্ান বঙ্গোপাধশয় মহাশয়ের মতে তিনি 
১৪৭*--১৪৯৭ পর্যান্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। 1811৮ 1.16078- 
৪০ গ্রন্থের লেখক 4. 4, 0180000]1 পুরুযোত্তমদেব সম্বন্ধে 
বলিয়াছেন-- “4 52010192060 0016 05 009 12108109-0091)8 
৮5 297882006601080098 [১0100093190 08 13100 4 1), 


গ্রবানী 


০ ৫ ৮৯০ সানি 
পাপা পাসপা্লিসক্পনধুট পা গসিপ পি পরস্পর সী সজল সিং সিসি সিপাসিশর্ পা ২১ পেিলাসিপিসপিস্পাসিপাসিপাপ সিপাসসিল সপসিস্টিিসিপাসিলীপপাসিপর্িনিপ 


১৩৫২ 


সিম্ফনি উর এ সি অপ 





স্পস্ট সতী সি 


এই উৎকলীর় রাজ! পুরুযোত্তমদেব ভ্রিকাগুশেষ, ছারাবলী, একা ন্সর- 
কো, প্রভৃতি গ্রন্থীদির সম্গগন করিয়াছিলেন বলিয়| উৎকল দেশে 
আজিও প্রচলিত আছে। নূর্যযবংশীয় রাজ! পুরুষোত্তমদেব কাঞ্চি জয় 
করিয়া কাঞ্চিরাজকগ্ঘাকে বিবাহ করিয়াছিলেন এ কখ! ইতিহাসে বা 
আছে। পুরুষোত্তমদেবের যোগা পুত রাগ প্রতাপরদ্রদেব “নরদ্বতী 
বিলান" নামক শ্মৃতি-গ্রস্থ রচন। করিক়।ছিলেন। এই প্রতাপরুদ্রদেষের 
রাজত্বকালে প্রচৈহগ্যদেব পুরীধামে আদেন ও বাদ করেন। বানছদের 
সার্বভৌম স্বদেশ ছাড়িরা এই রাজার অধীনে বাম করতঃ টোল গরিচালন 
করিয়া! জীবিকা নির্ববাহ করিতেন। 


ত্রিকাগুশেষ গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ প্লে'কে বাত আছে 2. 
.. অয়স্তি সম্তঃ কুশলং গ্রজানাং 
নমো! মুণীন্ত্রায় সুরা; শ্ুতাঃসথ। 
স্ততাসি বাগ দেবী দয়ন্থমাত 
বির্ধেহি বিশ্লীধিপ মঙ্গলানি। 
মন্দার্ঘ :-স্বজনবর্গ' জয়ী হউন, প্রজাবর্গের মঙ্গল হউক, হে দেবগণ! 
আমি মকলকে স্মরণ করিতেছি, হে জননী সরম্বতী ! তোমাকে স্তর 
করিতেছি, দয়া বিধান কর। হেবিষ্েশ্বর! (গপনাথ বা গণপতি) 
আপনি সফল খিষ্ নিরাকরণপুর্র্ক মঙ্গল বিধান করুন। এই প্রার্থনাবলী 
আলোচনা করিলে মনে হয় সর্বদের প্রতিষ্ঠিত জগন্নাপ-মন্দিরে রাজ 
পুরষোত্তম উপস্থিত গাঁকিয়া দেবতাগণকে বন্দনা করিতেছেন। অত: 
পুরুধোত্তমদেবকে সনাতনী হিন্দু বিলে কোনও অতুক্তি হয় না। 
“কুশলং গ্রভানাং+-_ প্রজীবর্গের মঙ্গল হউক - এই প্রার্থনা হইতে সুচিত 
হয় পুরুযৌত্তমদেব রাজা ছিলেন। 
মহারাছ ভাযানিবদ্ধ কবি-চরিতাখা গ্রন্থে ব্ন্ত আছে--“পুরুষোত্মমঃ 
কলিঙ্গদেশ মহীপতি$ শালিবাহন শরকাঁৰ চতুর্দশশতক আমীৎ। কটকাতি- 
ধানং নগরং চ তদ্রীজধানী বতৃব। সচ ওড়িগ্টাক্ষাত্রিয় আসীৎ। তেনৈব 
ত্রিকাগ্তশেষ, হ'র।বলী, একা ক্ষরকোধ ইতি গ্রস্থত্রয়ং দেশীয় পাঠশালোপ- 
ুক্তং প্রণীতং ইত্যাছু ক্রমস্তি।” 
কবিচরিতাথা গ্রন্থে রাগাপুরুযোত্বমদেব সম্বপ্ধে যে কথা ব্যক্ত 
হইয়াছে তাহা কতদুর সত্য বা জন্তব এ মন্বন্ধে বিস্তত আলোচন! 
প্রকাশিত হইলে সর্বসাধারণের সন্দেহ মৌচন হইবে । 


পপ পদ পি তত ২ 
৮ চর 


দেশ-বিদেশের কথ 


গিরিজাকুমীর বস্তু 


সুকবি শিরিজাকুমার বন্ধ মহাশয় গত ১৪ই চৈত্র তীরিখে পরলোক- 
গমন করিয়াছেন । তিনি রবীন্র-যুগের শক্তিমান কবিদের ছিলেন অগ্যতম | 
ভারতী, প্রধাসী, ভারতবর্ষ প্রভৃতি পত্রিকায় তাহার বহু কবিত! 
প্রকাশিত হইয়াছে।' তিনি যে কিরূপ উচুদরের কবিত্বশক্তির 
অধিকারী ছিলেন সে পরিচয় তাহার 'ধুলি' নামক কাষাগ্রস্থে মিলিবে। 

গিরিজাকুমার ছিলেদ অতান্ত অমায়িক প্রকৃতির । রবীন্ত্রনাথ এবং 
শয়ংচন্গোর 'ন্বেহভাজন হইবার সৌভাগও তিমি লাভ করিয়াছিলেন। 
সাহার কর্মশক্তিও ছিল প্রচুর । কথনে। সম্প 'দকরূপে, কখনো বা হিসাব- 


খুন টু 


পরীক্ষকরপে তিনি বঙ্গীয় সাহিতা-পরিধদের সেব। করিয়া! শিয়াছেন। 
কিছুকাল তিনি দ্ীপাঁলি পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছিজেন। 


ভুবনচন্্র বিজলী 


মেদিনীপুর গোকুলনগর নিবামী কবি ভুবনচন্ত্র বিজলী গত ২৫শে 
জানুয়ারী মাত্র ৩৭ বৎমর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। বিভিন্ন 
সাময়িক পত্রিকায় তাহার কবিত| প্রকাশিত হইত। মৃত্যুর কিছুদিন 
পূর্বে “্প্-সায়র' নামে ভাহীর একখানি কবিতা-পুস্তকও প্রকাশিত 
হইয়াছিল। ভূবনচস্্র আজীবন বাণীর অর্চনা করিয়া গিয়াছেন। 


বর্তমানে ভারতীয় স্ত্ীশিক্ষার কতকগুলি সমস্যা 


শ্বীরেণুকা মুখোপাধ্যায় 


বিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় নারীজগৎ নুতন প্রাণ পাইয়া 
জাগিয় উঠিয়াছে। সমান্ধে তাহাদের স্থান যে পুরুষেরই সমান 
তাহা তাহার] বুঝিয়াছে এবং সকলে স্বীকার করিয়াছে । এক 
শত বংসর পূর্বে ভারতে স্ত্রীঞ্জাতির এত স্বাধীনতা কল্পনার 
অতীত ছিল। এই ভ্্রীশিক্ষা ও স্তরীন্বাধীনতা বিংশ শতাব্দীর 
জাতীয় জাশৃতির ফল। তখন হইতেই ভারতীয় রমণী জাগিয়াছে, 
বুঝিয়াছে যে বাহির-বিশ্বে তাহারা একটি প্রধান স্থান অধিকার 
করিতে পারে এবং সেখানেও তাহাদের প্রয়োজন আছে। ঠখন 
সাধারণেও বুঝিয়াছে যে কেবলমাত্র শিক্ষিত! নারীরাই জাতির 
সম্তানদিগের চরিত্র উভ্ভমক্ষপে গঠন করিতে পার্লিবেন। 

আঙ্রকাল আমর! ভাবি যে শ্ত্রীশিক্ষার প্রসার যথেষ্ট 
হইয়াছে । শিক্ষিত রমতরীর অভাঁ নাই বলিলেই হয়। ১৯১৭ 
সালে ৬১৫ জন ম্যাটিক পাস ও ৫৬ জন গ্রাঙ্কুয়েট হইয়াছিল 
এবং ঠিক ২০ বংসর পরে প্রায় ইহার দশ গুণেরও অধিক 
(৫,০৮৩ ম্যাটি ক, ৮৯২ বি-এ ও বি-এস্‌সি) পাস করিয়াছিল । 
ইহা হইতেই মনে হয় স্ত্রীশিক্ষার যথেষ্ট বিস্তার ও উন্নতি, 
হইয়াছে, কিন্তু ইহা ভুল। ১৯৪১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট 
দেখিলে আমাদিগকে নিরাশ হইতে হয়। ইহার অনুযায়ী এ 
সালের স্ত্রীলোক-সংখ্যার শতকরা মোট ২৬১ জন শিক্ষালাভ 
করিয়াছিল। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ভারতীয় স্ত্ী- 
শিক্ষার আরও বিস্তার আবশ্ঠক। ভারতে কতকগুলি বাধা- 
বিদ্বের জন্ত ইহার ঠিকমত উন্নতি হইতে পারিতেছে না। 

এখন প্রথম সমস্তা হইতেছে উত্তমন্রপে স্ত্রীশিক্ষার 

তত্বাবধান করা । যে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা আছে তাহ! 
যথাসথ ভাবে পরিচালিত হয় না। দক্ষ তত্বাবধান- 
কারীর অভাবেই ইহা হইয়া থাকে। শ্ত্রীজাতিই নিজেদের 
শিক্ষা ব্যাপার অতি সুষ্ঠ ভাবে পরিচালনা করিতে পারিবেন । 
নিজেদের সুবিধা-অস্বিধ। নিজেরাই বুঝিতে পারিবেন । কিন্ত 
দেখা যায় কেবলমাত্র পঞ্জাব প্রদেশ ভিন্ন অন্ত কোনও প্রর্দেশে 
ডেপুটি ডিরেকৃট্রেস নিযুক্ত কর! হয় নাই এবং সমস্ত ব্রিটিশ-ভারতে 
মোট ১৪১ জন ইন্স্পেকৃট্রেস * আছেন। ইহাতেই বুঝিতে 
পার! যায় ষে প্রায়ই পুরুষদ্দিগের দ্বার] তত্বাবধান হইয়! থাকে । 
অন্তান্ত কাধ্যে ব্যস্ত থাকায় তাহারা স্ত্রীশিক্ষার প্রতি বিশেষ 
লক্ষ্য রাখেন না, সময়ও পান না এবং তাহার সমস্যাও বুঝিতে 
পারেন না। কোন রূপে দ্বায়সার! ভাবে নিজের কাজ করিয়! 
থাকেন। ইহার উন্নতির কোনও চেষ্টাই তাহাদের দ্বারা হয় 
মা। ফলে বালিকা] বিদ্ভালয়গুলি বালক বিদ্ভালয়েরই অনুরূপ 
হইয়াছে ও অধিকাংশ বিগ্ভালয্বই বিশেষ ফলপ্রস্থ হয় নাই। 
হুতরাং বুঝা যাইতেছে যে প্রত্যেক প্রদেশে বিদ্যালয়ের তত্বা- 
বধানের জন্ত ডেপুটি ডিরেকৃট্রেস এবং পরিচালনার জন্ত যথেষ্ঠ 
ইনল্পেক্ট্রেস নিযুক্ত কর! আবস্ঠাক । 

ইহ) ছাড়াও আমাদের দেশের বালিকা বিভালয়গুলিতে 
শিক্ষয়িত্রীর সম্পূর্ণ অভাব রহিয়াছে । প্রচুর পরিমাণে শিক্ষয়িত্রী 


শিস শাস্িপ 


₹ তারতীন় শিক্ষায় পঞ্চমবাধিক একাদশ রিপোর্ট দ্বিতীয় ভাগ, 


পৃষ্ঠা ২৫১-২৫৩। 


এখনও আমর? দ্বেখিতে পাই না । অধিকাংশ শিক্ষিতা মহিলাই 
শিক্ষয়িজীর পদ গ্রহণ করিতে অনিচ্চুক | ইছার অন্ত একটি প্রধান 
কারণ হইতেছে, অনেকেই নিজ গৃহ হইতে বেলী দুরে যাইতে 
চাঞেন না এবং একাকী যাওয়ায় অনেক বাধাবিঘ্ব আছে। 
আবার শিক্ষক হইতে শিক্ষরিআ্রীদিগের মাহিনাও বেপী। এই 
সব নানা কারণে আমাদের দেশে শিক্ষকতা "কার্ষ্যের জন্য 
শিক্ষয়িতীর অভাব রহিয়া গিয়াছে । 

এর পর আধিক সমস্তাঁ। দেখ। গিয়াছে যে, পুরুষ- 
দিগের শিক্ষার অন্ধ যাহা ব্যয় করা হয় তাহান প্রায় ১৬৫ 
শ্রীশিক্ষায় বায় কর! হয়। হার্টগ কমিটি বলিয়াছেন যে ভারতীয় 
শিক্ষাধারার উন্নতি করিতে হুইলে প্রথমেই শ্ত্রীশিক্ষার প্রতি 
লক্ষ্য রাখ] চাই। ছুখের বিষয় ইহ। এখনও কার্ধ্যে পরিণত 
হয় নাই। গবর্ণমেণ্ট যণ্দিও শ্ত্রীশিক্ষার উন্নতির পক্ষপাতী 
তথাপি আধধিক সঙ্কটের দরুন ক্কতকার্ধ্য হইতে পান্সিতেছেন 
না।।| আরও ছুঃখের বিষয় এই যে শিক্ষাঁব্যাপারে অর্থ ব্যয় 
করিবার সময় কর্তৃপক্ষের! বালকদিগের শিক্ষার প্রতিই প্রধানতঃ 
লক্ষ্য রাখেন। বালিকাদের শিক্ষার প্রতি তাহার! খালি 
মৌখিক সহাহৃভূতিই* দিয়া থাকেন বটে, কিন্ত অর্থ সাহায্য 
করিতে নারাজ । ১৯৩৬ সাঙ্গের 0601781] 40%1501 
[30910-এর | 017)91015 170008600 (01007001096 অন্- 
মোদন করেন যে পাবলিক ফাণ্ডের অর্থে প্রাথমিক শ্রীশিক্ষার 
দ্রাবি প্রথমেই থাকা উচিত | কিন্ধ এখনও কর্তৃপক্ষদিগের 
নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। 

তাহার পর প্রধান সমস্যা শিক্ষার অপচয় | ইছা! সব- 
চেয়ে বেশী প্রাথমিক বিগ্ভালয়গুলিতে | প্রাথমিক শিক্ষার 
চতুর্থ শ্রেণীর পরীক্ষা পাস না করিলে শিক্ষা অর্থহীন? 
কিস্তু দেখ! যায় যে ভারতে প্রায় শতকরা ১৫ জন প্রথম শ্রেণী 
ছাত্রী চতুর্থ শ্রেমীতে অধ্যয়ন করে অর্থাৎ শতকরা ৮৫ জনের 
শিক্ষার অপচয় হয় । আমাদের অর্থসঙ্ছট এবং উপযুক্ঞ পাঠ্য 
বিষয়ের অভাব ইহার জন্ত প্রধানতঃ দ্ায়ী। তাহার পর ইহাও 
দেখা যায় যে স্ত্রীজাতির ছাত্রীজীবন পুরুষজাতির ছাত্রজীবন 
অপেক্ষ! অনেক কম, কারণ গৃহে নারীর প্রয়োজন বেশী। 
অধিকাংশ পিতামাতাই তাহাদের কন্ঠাকে কৈশোর অবস্থায় 
বিছ্ভালয়ে রাখিতে ইতস্ততঃ করেন। বালিকাদিগের বিবাহের 
বয়স বালকদিগের অপেক্ষা শীদ্র আসে। সেইজন্ত অনেক 
সময় পিতামাত। নিজ কন্তাকে উচ্চশিক্ষা! দেওয়া অপেক্ষা গৃহ্‌- 
কর্খে সুদক্ষ করিয়া তুলিতে চাছেন--এই জগ্ত অধিকাংশ 
বালিকারই মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা দুয্ে থাকুক এমমকি 
প্রাথমিক শিক্ষাও সম্পূর্ণ হয় মা। এই বিষয়ে পিতামাতাদেগের 
বুঝ! উচিত যে যত দিন না কার বিঘা হয় তত ছিন তাহার! 
ঘেন বিভ্ভালয়ে শিক্ষালাভ করিতে পারে । 


* ভারতীয় শিক্ষার পঞ্মবািক দশম রিপোর্ট প্রথম তাঙ-_ 
১৬৪ 

: 4. ১৯৩৬ সালের উইজেন্স এডুকেশন কমিটির রিপোর্ট - পৃ$) £ 
£ ছার্টগ কমিটির রিপোর্ট পৃষ্ঠা ৪৫ 


সপ একেলা ০5 ৮০ তি অসশ সতী তত ৪ ২ 


পল 


লি সচল হল ২55 


৬৮ 


রিপন শপ পসরা 


সস পপ অপ স্পরিরপসি্পিি 


অনেকে নিজ নে কাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইতে 
ছিধা করেন। তাহার অন্ত বিত্তালয়ের শিক্ষাপ্রণালীও 


নেকী] দাঁয়ী। যে ধারায় শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা জন- 


সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিতেছে না। এই শিক্ষা 
অত্যন্ত অন্বাভাবিক ও কাল্সনিক। ইহ! ভারতীয় সমাজের 
আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতির বহিভূর্তি হইয়া পড়িয়াছে। 
অনেক সময় দেখ! গিয়াছে যে, যে শিক্ষা বিদ্ভালয় হইতে 
ছাত্রীর। পাইগনাছে তাহা! তাহাঁধের গার্স্থ্য জীবনে ক্ষতিকর 
হইয়াছে । ইহার কারণ তাহাদের শিক্ষণীয় বিষয়গুলিতে বালক- 
বিভ্ভালয়ের হুবহু নকল কর! হইয়াছে । প্রাথমিক শিক্ষা! পর্যস্ত 
উভয়েরই শিক্ষাপ্রণালী এক রকম হইতে পারে কিন্তু তাহার 
পর বিভিন্ন হওয়া চাই। ইহা বুঝা উচিত যে বালিকাদের 
শিক্ষার একটি বৈশিষ্ট্য আছে এবং স্ত্রীজাতি & বৈশিষ্ট্য হারাইলে 
সমাজ ও জাতি উভয়েরই অমঙ্গল । 

মাধ্যমিক শিক্ষা হইতে বালিকাদিগকে গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, 
ভারতীয় শিপ্পকলা, সর্গীত, হ্থচীশিল্প প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া 
উচিত। অধ্যাপক কার্ডের বিশ্ববিদ্তালয় এবং দিল্লীর লেডী 
আরউইন. কলেজে শ্ত্রীশিক্ষা যাহাতে ভারতীয় জীবনের 
উপযোগী হইয়া উঠে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। 
পুরুষের শিক্ষা চাকরীর জন্ত হইতে পারে কিন্তু স্ত্রীর শিক্ষ। 
মামসিক ও সাংসারিক উন্নতির জন্য । শিক্ষিতা ভারতীয় 
মহিলার কত'ব্য অত্যন্ত কঠিন। তীহাব্নাই জাতির ভবিষ্যং 
সস্তানদিগকে গড়িয়া তুলিবেন। ভারতের জাতীয় এবং সামাজিক 
উন্নতি ভাহারাই করিতে পারিবেন । 

বালিক' বিদ্তালয়ের অভাবের দরুণ অনেকে নিজ কন্যাকে 
বিষ্ভালয়ে পাঠাইতে পারেন না_কারণ তাহার সহক্ষাির 
পক্ষপাতী নছেন। বালিক1 বিদ্ভালয় যতগুল আছে তাহ 
হইতে তাহার চাহিদা অধিক। এইজন্য অনেকে অনিচ্ছা 
সত্তেও কন্যাকে বালক বিষ্ভালয়ে অধ্যয়ন করাইতে বাধ্য হন। 
১৯৩৭ সালে শতকরা ৪৩৪ জন বাপিকা, বালক 





বিভালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছে ।* যে সব স্থানে নে বালিকাদিগের 


*' ভারতীয় শিক্ষার পঞ্চম দিক একা দশ রিপোর্ট প্রথম ভাগ-_ 


গ্রবালী 


প্র ৬ লাখ পরা পিপি পাসটিলিন্ি পাপা লাশ 









পৃধক বিভালয় নাই সেখানে বাধ্য হুইয়াই সহশিক্ষার | 
করিতে হয় এবং করা উচিত। এই সহশিক্ষা! লইয়া অর 
তর্কবিতর্ক হইয়া গিয়াছে। প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষায় সহি 
ক্ষতিকারক হয় না, মাধ/মিক শিক্ষায় ক্ষতিকারক হুইয়] থাকে 

কৈশোর অবস্থার আরম্তেই শারীরিক ও মানসিক বিশ্রা: 
দ্ররকার। পরীক্ষার গুরচাপ ও বালকদিগের সহিত প্রতি 
যোগিত) মোটেই বাঞ্ছনীয় নহে। বালক ও বালিকাদিগে' 
চিন্তাধার! নানা ভাবে বিস্তৃত হয়। একই ক্লাসে উভয়কে শিক্গ 
দেওয়া কষ্টকর হইয়া উঠে, কারণ তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে : 
রকমের উপায় অবলম্বন করিতে হয়। এই সময়ে তাছাদিগ 
নিজ নিজ বিভিন্ন কর্মক্ষেত্র অনুযায়ী শিক্ষিত করিতে হয় 
ভারতে সহশিক্ষার প্রবর্তন যদিও করা হইয়াছে তথাপি ইহা 
দ্িগকে অবাধে মেলামেশা করিতে দেওয়া হয় না_-উভয়বে 
পৃথক পৃথক রাখা হয়। ফলে তাহার! পরস্পর পরস্পরবে 
বুঝিতে পারে না! এবং বালিকাদিগের যেরূপ শিক্ষার আবম 
তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখ! হয় না। 


এইগুলিই হইল ভারতীয় স্ত্রীশিক্ষার কতকগুলি সমস্ত 
যত দিন পথ্যস্ত্ প্রচুর বালিক] বিদ্ভালয় স্থাপন, অর্থসম্কট দূর এব 
পাঠ্য বিষয়ের পরিবর্তন না হয় তত দিন পর্য্যন্ত স্ত্ীশিক্ষার গীং 
উন্নতি হইবে না । কিন্তু গত ২৫ বৎসরের মধ্যে ইহার ০ 
উন্নতি দেখা গিম্মাছে তাহাতে ইহার উদ্দ্বলতর ভবিষ্যৎ আমর 
কল্পনা করিতে পারি। ধীরে ধীরে আমাদের দেশে সাঁধারণে 
মনে স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে যে মতবাদ ছিল তাহা! চলিয়া! যাইতেছে 
তাহারা ইহার প্রয়োজন বুঝিয়াছে এবং শিক্ষিতা রমণীগণ' 
বুঝিয়াছে যে দেশবাসী হিসাবে তাহাদের কর্তব্য পুরুষদিগে 
চেয়েও অধিক। আজকাল ভারতের কয়েকটি প্রদেশে ' 
সম্প্রদায়ের ভিতর সত্রীশিক্ষার বিশেষ উন্নতি দেখা ঘায়। কোচি 
এবং জিবাস্ুর প্রদেশে শতকক্রা ৩৪ জন মহিলা শিক্ষিতা 
বরোদা ও কৃর্গ প্রদেশে প্রতি তিন জন শিক্ষিত পুরুষে ১ অর 
শিক্ষিতা মহিলা; এবং পাশাঁদিগের ভিতর প্রায় শতকরা ৭ 
প্রন মহিলা শিক্ষিতা। ইহা হইতেই আশা কর] ঘায় ৫ 
্রীশিক্ষা সমর ভারতে ও সমস্ত অন্প্রধায়ে শীদ্রই বিস্তার লা 





পৃষ্ঠ ১৫৫ | _ করিবে | 
দীনবন্ধু এগ রুজ 
শ্রীকালীকিস্কর সেনগুপ্ত 
একেশ্বরের মানসপুক্র ঈশার আশিষ ডালি, | হে দীনবন্ধু | এ দীন বঙ্গে মাটি 
তাহারি প্রেমের দ্বিশাত্রী তুমি ঘে দিশাহারা পৃথিবীর | স্ুরুচি মাতারে ত্যজিয়া ছিলো ছখিনীীতি মায়ে, 
প্রমিথিউসের প্রথম অনলে আনিলে সমিধ ছালি, হে গ্রুব সাধক উভভানপাদ রাজার প্রাসাদ ফেলে 
সেই হোমানলে হ'ল নির্শাল বরণ ঈর্র্বানীর | ধ্ড মাদিলে শ্তামলে ও নীলে শাস্তিকেতন ছাঁয়ে। 
ভুমি সে ঈশার শুভ মনীষার ভগীরথ সতম 
আনিলে বাজায়ে বিজয়-বিষাণ ঘালায়ে আরতি শিখা তীন্ম রবির রমিতে 
এষ্ট প্রেধের ভাগীররধীধার! উজান প্রবাহ সম, | 28545 
[ ভোমারে দিখিল-তার়ত লিখিল সুস্বাগত লিখা । ঢালি ন্লেহবাা গ্িপ্ধ করিলে শারদ বায়িদ নিঃস্ব । 


১৪৩২ আপার সারকলার রোত. কজিকাতা. প্রবাসী প্রেস ভইতে উরনিবারণাচন্জ কাস আও আসি 






সক 


৪৫শশ ভাগ ৃ 
৯ম খণ্ড 


বি বধ প্রসঙ্গ 


সানফ্রাম্নিকে 

সানফ্রান্সিক্ষে। সম্মেলন নিধ্ণারিত দিবসেই আরম্ভ হইয়াছে 
এবং এখনও চলিতেছে । যুদ্ধের তিন প্রধান নায়কের মধ্যে 
রুজভেণ্ট মার! গিয়াছেন, চাঁচিল ও ষ্টালিন সানক্রান্সিস্কোতে 
আসেন নাই। সম্মেলনে সমবেত বড় নেতাদের মধ্যে ছিলেন 
একমাআ মলোটোভ, তাহার প্রস্থানে এবার উহ1 ছোট ও 
মাঝারি একদল রাঙ্জনীতিকের প্রাথমিক আলোচনার ক্ষেত্র 
পর্যবসিত হইবে । যে শ্রেনীর রাজনীতিবিদের] সেখানে রছিলেন 


তাহাদের প্রত্যেককেই প্রতিটি গুরুতর ব্যাপারে নিজ নিজ. 


গবন্মেন্টের উপদ্েশের প্রত্যাশায় বসিয়া থাকিতে হুইবে। 


সম্মেলনের গুরুত্ব ইহাতে অনেক কমিয়! যাইবে সন্দেহ নাই, 


অযপ। সময়ও অনেক নষ্ট হইবে । 
সানফ্রা্িক্ষো সম্মেলনের উপর এশিয়াবাসী আস্থা রাখিতে 
পারিতেছে না । হ্বেসণই বৈঠকের স্টায় এখানেও যে সাআজ্য 
ভাগ-বীটোয়ারাই প্রধান লক্ষ্য তাহাধীরে ধীরে ধরা গড়িতেছে। 
এই সম্মেলনের প্রথম ক্রটি এই যে, এখানে বিজিত জাতির 
কোন প্রতিনিধি তো রহিলই না, নিরপেক্ষ দেশখুলিও এখানে 
আমন্ত্রিত হয় নাই। নিদিষ্ট তারিখের মধ্যে যাহার জার্মানী ও 
জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে শুধু তাহারাই সম্মেলনে 
আমন্ত্রিত হইয়াছে । আমগ্রিত দেশগুলির মধ্যেও আবার ছোর্ট- 
বড় ভাগ করা হুইয়াছে। ইউরোপের বারুদন্তূপে « অগ্নি- 
ক্কলিঙ্গ যে পোলাও তাহাত্র প্রতিনিধিত্ব এখনও নিধ্ণারিত 
হয় নাই। রাশিয়ার সহিত ব্রিটেন ও আমেরিকার পূর্ণ 
মতৈক্যের পরিচয়ও দেখা যায় না। সবোঁপরি এশিয়া ও 
আফ্রিকার যে বিপুল জনসঙ্ঘ আজও এই বিজেতা শক্তিদেরই 


 পদ্দানত হইয়া রহিয়াছে তাহাদের ভবি্বং কি হইবে সে সন্বন্ধে 


] 


. কোন কথা জাজও উঠে নাই। মলোটোভ সঙ্কুচিত চিত্তে 


ৃ মাঝে মাঝে পরাধীন জাতিগুলির স্বাধীনতার কথা বলিবার চেষ্টা 





ৰ করিয়াছেন বটে, কিন্ত তাহার ক্ষীণ সুর সহজেই ধর! পড়ে । 


সানক্রা্িক্ষো হইতে বিশ্বের নিগীড়িত জনসাধারণের আশ! 


কারবার কিছু নাই, ইহা পৃথিবীর মনীধিব্দ তো বুবষাছেনই, 


'সতাম্‌শিবহ্‌ নমর 
নায়মাত্মা বলহীনেন ল্য (ঞ্ 


করিয়াছেন । মহাত্বা গান্ধী ত উহ প্প্ই বলিয়াছেন । রুজভেপ্ট- 
পত্বীর নিকট প্রেরিত এক তারবার্তায় গান্ধীজী তাহার স্বামীর 
্ত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়াছেন কিন্ত এ সঙ্গে ইহাও তিনি 
বলিয়াছেন যে রাগ্রপতি রুজতেপ্টকে যে তৃতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের 
ষড়যন্ত্রে যোগদান করিতে হুইল না ইহার জন্ত রুজভেপ্ট- 
পত্ীকে তিনি ভাগ্যবতী মমে করিতেছেন । শ্রীমতী রুজভেল্ট 
অবন্থ প্রত্যৃত্তরে গান্ধীজীকে লিখিয়াছেন যে তাহার এই আশঙ্কা 
অমূলক প্রতিপন্ন হইবে । গান্ধীজী কেন, ভারতবর্ধের ৪০ কোটি 
লোক ইহাতে অবশ্য আশ্বস্ত হইতে পারিবে না। 


সানঙ্রাল্সিক্ষো। সম্মেলনে ভারতবর্ষের প্রতিনিধিরূপে গিয়া- 
ছেন এমন ছুই ব্যক্তি ধাছার! দাসত্বের পরীক্ষায় উত্তীণ হুইয়া 
ইংরেজের পুর্ণ আস্থা! অর্জন করিয়াছেন । ইহাদের মধ্যে সর 
ফিরোজ খা! নূনের সম্বন্ধে মন্তব্য নিপ্রয়োজন, ইহার নিললজ্জতা 
ও অসত্যভাষণের অভ্যাস সর্ধজনবিদিত। সানকফ্রান্সিক্ষো যাজার 
প্রা্কালে লঙনে সাম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রীদের বৈঠকে “ভারতবর্ষ 
ইংরেজের নাকের ডগায় তাহার অজ্ঞাতসায়েই ডভোমিনিয়ম 
হইয়া পড়িয়াছে”? বলিয়া যে দত্তোক্তি করিয়াছিলেন ব্রিটিশ 
সংবাদপঞ্জই তাহাকে 1১000001য আখ্যা দিয়াছিল। তারপর 
সানফ্রান্দিক্ষোতে গ্রামতী বিজয়লক্ী পগিতের প্রেস কনক্কারেন্সে 
ষ্টেনোগ্রাফার পাঠাইয়া গোলমালের চেষ্টায় তাহারই হাত 
বিশেষভাবে ছিল ইহাও পরে বর! পড়িয়াছে। মহাত্মা গাঞ্থীর 
সম্বন্ধে যে হীন ব্যঙ্গোজি তিনি করিয়াছিলেন তাহার সমুচিত 
প্রত্যুত্তর দিয়াছেন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী বা্ণার্ড শ। এই 
ব্যক্তির কার্ধকলাপে ভারতবাসীর লক্জার কোন কারণ নাই, চুধ- 
কালি পড়িয়াছে ঠাহাদেরই মুখে ধাহারা ইহাকে পাঠাইয়াছেন। 

সর রামম্বামী মুদালিয়ারের ব্যক্তিগত যোগ্যতা সঙ্ধে 
আমাদের কিছু বলিবার নাই। কিন্ত তিনি ভারতবাসীর প্রতি- 
নিধি নছেন ইহা অবশ্ঠই আমরা বলিব । মারাজের যে একটি কু 
দূলএকংগ্রেসের অন্ুপদ্থিতির সুযোগে পরিষদে কতৃত্ব করিয়াছে 
তিনি সেই দ্বাট্টিস পার্টির লোক, সরকারের প্রিয়পাজ, দেশ- 
বাসীর শ্রদ্ধা তিনি লাভ করেন নাই । তাহার দীর্ঘ কর্মজীবনে 
দেশের কোন উন্নতি কখনো হইয়াছে বলিয়। আমর] অবগত 
নহি; বরং অমিষ্ঠই যথেষ্ঠ হইয়াছে । হঁহাকে সানক্রালসিক্কে। 
সম্মেলনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপতা! কমিটির চেয়ার- 
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ম্যান মনোনীত করিতে দেখিয়াও আমর! আশঙ্কা করিতেছি 
যে এই কমিটির কোন কাজ থাকিবে না, তাই ভারতের এক 
নগণ্য রাজনৈতিক দাসকে এই পদে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে ; 
জবা ভারতবর্ধ হইতে [ 3.1. -এর ভ্ভায় একট! মোটা 
টাক! আদায় করিবার জন্য ভারত-সরকারের শাসন-পরিষদের 
এই কাঠ্ঠপুভলিকে রঙ্গমঞ্চে যোজনা করা হইয়াছে। নিরাপত্তা 
কমিটিতে নরওয়েকে সভাপতি করিবার অর্থ বোধগম্য হয় ) 
এই দেশটি ক্ষত হইলেও বিশ্ববাসীর সেবায় ইহা কখনও কুষ্টিত 
হয় নাই। ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে আত্মরক্ষার ভার ক্ষুদ্র দেশগুলি 
নিজ হস্তে এরছুণ করিয়! সঙ্ঘবদ্ধ হউক, বৃহৎ শজ্িপুপ্ত থায়ের 
পক্ষে থাকিবেন এই মনোভাবের দ্বারা চালিত হইয়া যদি 
নরওয়েকে উক্ত কমিটির সভাপতি করা হইয়া থাকে তবে তাহ 
সমর্থনযোগ্য হইবে । পুর্ব কমিটিটির শায় নরওয়েকেও শিখণ্ডী 
খাড়। কর] হইয়াছে কিনাযথাসময়ে তাহা ধরা পড়িবে । 


সাঁনফ্রান্সিক্কোতে শ্রীমতী বিজয়লন্ষনী পণ্ডিত 


শানফান্সিক্ষো বৈঠকের মধো ভারতবধের প্রক্কত প্রতিনিধি 
কাহারও গান হয় নাই সত্য, কিন্ত বৈঠকের বাহিরে বিশ্ববাসী 
ভ।রতবধেপ্ মর্মবাণী শুনিতে পাইয়াছে শ্রীমতী বিজয়লদ্মীর 
বর্ততায়। আমতী বিজয়লগ্ী ভারতবর্ষ সম্বদ্ধে একটি প্মারক- 
লিপি তৈরি করিয়া উহ প্রচারের জ সরকারী প্রতিনিধিদের 
হাতে দিয়াছিলেন তাহার! উহ। প্রচার করিতে অস্বীকার করিয়া- 
ছেন কারণ না করিয়া উপায় নাই। ম্মারকলিপির নকল সম্মে- 
জনে সমবেত সঞ্ল প্রতিনিধিকেই দেওয়] হইয়াছে । ভারত- 
বধেন স্বাধীনতা লাভের সোপানশ্বব্দপ ক্রিপস প্রস্তাব ধোপা অ।ছে 
বলিয়া মিঃ ইডেন যে উক্তি করিয়াছিলেন শ্রীমতী বিয়লদ্্ী সে 
সঞ্ষপ্ধে সানফ্রাশিক্ষোয় সমবেত সকলকে জানান যে উহা ব্রিটিশ 
গবন্মেন্টের অতি পুরাতন ও মামুলি যুক্তির পুনরাব্ত্তি মাজ। 
তিনি খলেন, “এই সম্পর্কে গুধু ছুইটি কথা বলিবার আছে। 
প্রথমতঃ, জাতীয় কংগ্রেস, মুসলীম লীগ প্রভৃতি ভারতের সমন্ত 
রাজনৈতিক ধল ক্রিপস্‌ প্রস্তাব এহণ না করায় ইহাই বুঝিতে 
হইবে যে উহা মধ্ নিশ্চয়ই কোন ভ্রটি রহিয়াছে । দ্বিতীয়তঃ, 
পাইকারী ভাবে সহস্র সহ কংগ্রেস-নেত1 ও কর্মীকে গ্রেপ্তার 
করিয়া! এবং তাছাদিগকে বিনাবিচারে আটক রাখিয়া ভ্রিটিশ 
গবশ্মেণ্টই অটল অবস্থার এটি করিয়াছেন। উহা না করিলে 
তাপ্সতীয়দ্রের মধ্যে একটা মীমাংসা হয়ত সম্ভব হইত |” 
কালিফোনিয়াক্স গবর্ণর শ্রীমতী বিজয়লব্্রীকে উত্ত। টের 
আইন সভায় বক্তৃত1] করিবার জন্ত অনুরোধ করিয়াছেন। 
রয়টায়ের প্রতিনিধির নিকট এ্মতী বিজয়লন্ত্রী বলেন, “কালি- 
ফোণিয়া প্রতিনিবিমগ্লীর নিকট ভারতের স্বাধীনতার দাবি 
ব্যাখ্যা . করিতে আমি ঘথাসাধ) চেষ্টা করিব।” ভারতীয় 
নরনারীদের মধ্যে শ্রীমতী বিজয়লন্ীই সর্বপ্রথম এইবুপ সম্মানের 
অধিকারী হইলেন। 
অবেকি পৃথিবী পরাধীন থাকিতে জগতের স্থায়ী শান্তি 
মসস্ভব, বিশ্বশান্তি সন্ধে ভারতবাসীর এই ধারণার কথা জানা- 
টম গ্রীমতী বিজয়লক্ষমী বলিয়াছেন, “এখানকার সমবেত রাজ্গ- 
ঠিতিকগণ স্থায়ী শাস্তির অভ জান্রিক চেষ্টা কন্সিলেই তাহারা 


১৩৫২ 


2788257548582৯ 
যথাযথ মিঅপক্ষের বিজয়োসব পালন করিবেম। যদি আত্ব- 
তিক সুবিচারের নীতি স্বীকৃত হয় এবং পৃথিবীর সমস্ত দেশবে 
স্বাধীনতা দিয়া এ নীতি কার্ধকরী করা! হয় কেবল তবেই শান 
আসিবে | এই বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের ইহাই জুস্পষ্ঠ শিক্ষা যে পৃথিবী 
অর্ধেক স্বাধীন, অর্ধেক পরাধীন থাকিতে পারে না। স্বভাবতছ 
আমার ভারতবর্ধের কথা মনে পড়ে ) ইছা শুধু ব্রিটেনের নহে 
সমস্ত পাশ্চাত্য জগতের এক বিরাট, প্রশ্ন হুইয়া থাঁকিবে। 
বিভিন্ন জাতির মধ্যে শাস্তি ও সন্মান প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ষা তাহা- 
প্রের সত্যই আছে কিনা ভারতবর্ধ দিয়! তাহার প্রমাণ পাওয় 
যাইবে । এই যুদ্ধে অয়লাডের জগ্ত ভারতীয় সৈভের! তাহাদের 
অংশ গ্রহণ করিয়াছে__ফ্যাসিবাদ ধ্বংসের জন্থ তাহারা র- 
ক্ষেতে লড়াই করিয়া প্রাণ দিয়াছে । এই আশাই করা যাউক 
যে, তাহার! গণতন্ত্রের নামে বৃথাই সংগ্রাম করে নাই এবং 
ভারতবর্ষ শীদ্রই পৃথিবীর স্বাধীন ও সার্বভৌম গণতান্ত্রিক জাতি- 
সমূহের মধ্যে তাহার যথার্থ স্থান লাভ করিবে ।” 

পরাধীন দেশগুলির স্বাধীনতার দাবি শ্বীকার না করিলে 
স্থায়ী শাস্তি ছুরহ হইবে মলোটোভও এশিয়া! ও আমেরিকা 
বাসীর এই দ্াবিই সমর্থন করিয়াছেন । 

সাংবাদিক সম্মেলনে ব্রিটিশ ও মার্কিন অছিগিরির প্রশ্নে মঃ 
মলোটোভ বলেন, “আস্তর্জাতিক নিরাপত্তার স্বার্থেই আমাদের 
সবপ্রথম এরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহাতে পরাধীন দেশ- 
গুলি ঘথাসপ্তব শী জাতীয় স্বাধীনতার পথে অগ্রপর্র হইতে 
পারে। মিজরাধরপুপ্রের এক বিশেষ প্রতিষ্ঠান দ্বাা ইহার 
ব্যবস্থা করিতে হইবে--বিভিন্ন জাতি সমানাধিকার ও আত্ম 
নিয়গ্রণের আদর্শ দ্রুত কার্ধে পরিণত করার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই 
এই প্রতিষ্ঠানকে কাজ করিতে হইবে । সমগএ্রভাবে এই সমস্া 
সম্পর্কে আলোচনায় সোভিয়েট প্রতিনিধিরা সক্রিয় অংশ গ্রহ 
করিবে |” 

ভারতের প্রতিনিধিক্দপে এ্মমতী বিজয়লক্ষী বৈঠকের 
অভ্/গ্তরে প্রবেশাধিকার পান নাই বটে, কিন্ত তাহার মুখে 
পরাধীন দেশের মুক্তির যে বাম! ধ্বনিত হাইতেছে তাহা উপেক্ষিত 
হ% মাই । বিশ্বের প্রকৃত শান্তিকামী রা ও নেতারা তাহা 
সমর্থন কথিবেনই। 


দুভিক্ষ কমিশনের রিপোট 


উদ্হ্ড কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে । ছুতিক্ষে৫ 
জন্ত কমিশন বাংলা-সরকার এবং ভারত-সরকার উভয়কেই 
ধায়ী করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে চেষ্টা করিলে এই ছুতিষ্দ 





নিবারণ করা যাইত । এই হুত্ভিক্ষ প্রাকৃতিক বিপর্ধয়ের ফল নহে, 


গবন্মেণ্টের অযোগ্যতা এবং এক শ্রেণীর লোকের অর্থগৃপ্ন,তা 
হুতিক্ষের মূল কারণ জনসাধারণের এই অভিযোগ স্বীকার করিয়া 
কমিশন বলিয়াছেন খাপ্তাভাব অপেক্ষ! মৃল্যত্বদ্ধিতেই বছু লোকের 
মৃত্যু ঘটিয়াছে। ছুণ্ডিক্ষের গোড়ায়, মধ্যে ও শেষে কোন সময়েই 
বাংলা-পরকার অতি সাধারণ বুদ্ধি, বিবেচনা, ষত ব্যবোধ। 
ধাম্িত্বজ্ঞান ও যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেন দাই। ছতিষ্দ 
আসিতেছে ইহা বুঝিয়াও তাহারা নিজের] সতর্ক হন নাই, 
দেশবাসীকে মিথ্যা স্ভোকবাক্যে ভুলাইবার চেষ্টা করিম্বা্জেন। 


ৃ জৈণষ 


ছুর্ডিক্ষের সংবাদ যথাসময়ে প্রচার করিয়া সাহায্য সংগ্রহের 
চেষ্টা না করিয়! সংবাদ চাপিয়াছেন, যেখাদে কণ্টোল অত্যা- 
বন্ধক সেখানে উহা! তুলিয়া দিয়া অর্থপিশীচ ব্যবসায়ীদের 
লুঠনের পথ খুলিয়া দিয়াছেন, বাহির হইতে খাদ্ত আসিলে উহা 
বুঝিয়া লইয়া! মফস্বলে পাঠাইতে পারেন নাই, গ্রামের লোককে 
অসহায় ভাবে মরিতে দিয়া কলিকাতার উপকগ্ে শ্বেতাঙ্গ মিল- 
মালিকদের চাউল সরবরাহ করিয়াছেন, লাখে লাখে লোক 
যখন মরিতে আরম্ভ করে টাকার অভাবের ফোহাই পাড়িয়! 
তখনই সাহায্য দান কমাইয়াছেন, যথেষ্ট পরিমাপ মুসলমান 
দোকানদার ও কমণচারী জোটে নাই বলিয়া রেশনিং আরন্ত 
করেন নাই। রোগে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন নাই, এমন কি 
মৃত্যুর ছিসাবটাও রাখ প্রয়োজন বোধ করেন নাই-__-কমিশনও 
এইগুলি স্বীকার করিয়াছেন । -র জনহার্ধার্ট ও ইউরোপীয় 
দলের চক্রান্তে অকমণপ্য, অপদার্থ ও ঘুষখোর ব্রিটিশ সাত্রাজয- 
বাদের ঘেরাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্রীতদাসদের উপর এই চরম 
ছর্দিনে বাংলার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পড়িয়াছিল, ভারত- 
সরকার এবং ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট উভয়েই তাহাদের প্রতিটি কার্ধ 
সমর্থম করিয়া গিয়াছেন | যে ষ্েটসম্যান ছুতিক্ষের ছবি ছাপিয়া 
ও সংবাদ প্রচার করিয়! সাংবাদিক কতব্য মাক পালন করিয়]- 
ছিলেন এবং সর্বদা ইহার বিনিময়ে কৃতজ্ঞতা দাবি করিয়। 
আসিয়াছেন, তাহারাও ছুণ্ডিক্ষ সম্বন্ধে লিখিত বহু মন্তব্যের 
মধ্যেও মন্ত্রীদলের বিরুদ্ধে একটি কথাও কখনো লেখেন নাই, 
তিজ্ত সমালোচন] অপরিহার্য হইয়া উঠিলে দুরস্থিত আমেরী 
সাহেব এবং ভাপত-সরকারের বিরুদ্ধে বিষোদগার করিয়াছেন । 
ভারত-সরকার এবং বাংলাদেশের এ সময়কার প্রকৃত ভাগ্য- 
নিয়ঞ্। ইউরোপীয় দলের এই কার্ধকে নির্বুদ্ধিতা অথবা শয়তানী 
আখ্যা দেওয়া] উচিত কি না ভবিষ্যৎ ইতিহাস তাহার বিচার 
করিবে । কমিশন এ সন্বন্ধে পরিফার মত দেন নাই, তবে 
অন্যান্য প্রদেশের প্রতিবাদ সত্তেও বাংলা-সরকারের মারাত্মক 
ভূল সমর্থন করিয়া ভারত-সরকার অন্ঠায় করিয়াছেন, কমিশন 
ইহা স্বীকার করিয়াছেন । 


সরকারী লোক লইয়! গঠিত কমিশনের উপর আমাদের 
আস্থা কখনও ছিল না, এখনও নাই। উভডহেড কমিশন 
তাহাদের রিপোর্টে যে-সব তথ্য মানিয়। লইতে বাধ্য হইয়াছেন 
সম্পূর্ণ বে-সরকারী লোক লইয়া! কমিশন গঠিত হইলে তাহারই 
উপর রিপোর্ট আরও গভীর অন্ত্দু্টপূর্ণ হইত বলিয়া! আমরা 
বিশ্বাস করি। বাংলা-সরকার কতৃকি অতি প্রয়োজনীয় মুহূর্তে 
কণ্ট্োল তুলিয়া দেওয়া এবং চাউল সংগ্রহের দায়িত্ব নিজেরা 
মা লইয়া মনোনীত ব্যবসায়ীদের হাতে উহা অর্পন করা অতি 
মারাত্মক ভুল হইয়াছে বলিয়! কমিশন স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু 
॥ কাহারা লাভবান হইয়াছে এবং তাহাদের সহিত 
পা সান কিছিল নাসে সস্বন্ধে 
কোন অনুসন্ধান করেন নাই । অথচ তাহারাই স্বীকার 
করিয়াছেন ছুত্তিক্ষের কয় মাসে ব্যবসায়ীরা ১৫০ কোটি টাকা 
জতিব্রিক্ত লাভ করিয়াছে এবং প্রতি হাজার টাকা লুঠ করিতে 
গিয়া ইছারা একটি করিয়! লোকের মৃত্যু ঘটাইয়াছে। 


বিবিষ গুল্--কমিশন ও ভারভ-লরকার 


সি িপাস্িলাসিলীসদিতীসছিল পিসি লাস্ট পিপি পাটি পাস্টিসটি পাপা তাপস লিস্ট সিসি সিসি পিজি পি দিস পাটি ০ সিটি এর 


৭১ 


৯২ শসা সিসি লস্ট তি সি, পাটি পি পাটি বাটি তি 


কমিশন « ও ভারত-সরকার 

কমিশন ভানত-সরকারের ত্রুটির সমালোচনা করিয়াছেন 
কিন্ত ভারতসচিব মি; আমেরী সন্বদ্ধে কিছু বলেন মাই। হুতিক্ষে 
এই ব্যজির দায়িত্ব কম নয়। যুদ্ধক্ষেতরের পার্খবতাঁ প্রদেশ 
বাংলায় ভূর্ভিক্ষের সংবাদ পাইয়াও এই বাক্তি বড়লাটকে 
বাংলায় আসিয়! ছর্ভিক্ষ নিবারণে মনোযোগী হইবার জন্ত 
আদেশ দেওয়] প্রয়োজন বোধ করেন মাই |» অষ্ট্রেলিয়া ও 
কানাডা হইতে গম পাঠাইবার বন্দোবস্ত কর] ঠাহায় পক্ষে 
অসস্তব ছিল-_ভারতবাসী ইহা তখনও বিশ্বাস করে নাই, জাজও 
করিবে ন]1। বাংলায় খান্ধ সরবরাহ সম্বন্ধে সমন্ত প্রদেশ একমত 
হইতে পারিতেছে না ইহা দেখিয়! আস্তঃপ্রাদেশিক সরবরাহ 
কমিশন গঠন করিবার জন্ত বড়লাটকে আদেশ দেওয়া তাহার 
উচিত ছিল। তিনি তাহা করেন নাই। ব্রিটেন ও আমেরিকার 
জনসাধারণকে ছুর্ভিক্ষের সংবাদ জানাইয়া তথা হইতে সাহাধ্য 
প্রেরণের বন্দোবস্ত করা তাহার কতব্য ছিল, তাহ] না করিয়া 
তিনি ভারতের বাহিরে সংবাদ প্রেপ্পণ নিষিদ্ধ করিয়াছেন । 
তাহার একমাজ্র সাফাই ছিল প্রাদেশিক স্বায়ভ্তশাসন | অথচ 
তিনিও জানেন ভারতধাসীও জানে এই প্রাদেশিক শ্বায়ত্তশাসন 
কি বস্ত। সাআজ্যবাদীর স্বার্থ যেখানে জড়িত প্রাদেশিক শ্থায়ত্ত- 
শাসনের লেশমাঞ্জ মর্ধাদ| সেখানে থাকে না। ইহা প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ পাট । দৃশ্যঠতঃ পাট প্রাদেশিক স্বায়ত্শাসন তালিকার 
অস্তভুন্ত, কিন্ত কার্ধত: শ্েতাঙ্গ বণিকদের স্বার্থে ভারত-সর- 
কারের আদেশে পাট বপন, পাট বিক্রয় ও পাটের মূল্য নিধারণ 
করা হয়। এখানে মন্ত্রী, ব্যবস্থাঁপরিষদদ ব1 পা্টচাষী কাহারও 
কথা থাকে না, প্রার্দেশিক স্বায়তশাসন বজায় থাক] সত্বেও 
এক্ষেত্রে প্রদেশের স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে সাত্রাজ্যবাদী যৃপকাষ্ঠে বলি 
দেওয়া ইয়। ইংরেজের স্বার্থ যেখানে নাই সেখানেই আমেরী 
হইতে সুরু করিয়া টম ডিক হারি পর্যজ প্রাদেশিক স্বায়ত্ত- 
শাসনের মর্ধাদাহানিতে একান্ত কুষ্টিত| প্রাদেশিক স্বায়ত্- 
শাসনে মন্ত্রীদল সাআজ্যবাদের স্বার্থসাধনের ভারবাহী ভিন্ন আর 
কিছু নছেন। 

ছুর্ভক্ষের মূল ও প্রধান দায়িত্ব ধাহার সেই সর জন হার্ধা্ট 
পরলোকে | ম্বতের প্রতি সল্মান দানে ডারতবাসী কখনও 
কুন্টিত নয়, ব্যক্তিগতভাবে সর জনের স্মৃতির অসম্মান ভারতবাসী 
করিবে না। কিন্তু ১১৪৩ সালের বাংলার গবর্ণরকে বাঙালী 
কখনও তুলিতে পারিবে না, তাহার কার্ধের সমালোচনাতেও 
তাহার! বিরত হইবে না, কারণ ভবিষ্যতের সতর্কতার জন্য এই 
গবর্ণরের কৃত কার্ষের সমালোচন! একাস্ত আবন্টাক | হিটলারও 
আত পরলোকে, ব্যজিগত ক্ষোভ ও রোধের উধ্বে। কিন্তু 
তাই বলিয় বোমাবিধবন্তড ক্ষতিগ্রস্ত ব্রিটেন নাংসী নায়কের 
কত কার্ধের সমালোচন! করিবে না ইহা! অস্বাভাবিক । মাসী 
বোমায় ব্রিটেনে যত লোক মরিয়াছে ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, 
১৯৪৩ সালের বাংলার গবর্ণরের দোষে বাংলায় তার দশ গুগ 
লোঁক ম্রিয়াছে এবং বাস্ততিটী হইতে উৎখাত হুইয়াছে। উ্- 
হেড কমিশন ছৃর্তিক্ষের অন্ত প্রধানতঃ দায়ী এই গবর্ণরের স্বাত 
কার্ধের সমালোচন! উপমুক্ততাবে করেন নাই দেশবাসী ছ£খের 
সহিত ইহ! লক্ষ্য করিবে । 


পি রি পি পে স্সিলাসিন 


৯ প1পাসপপাসটিলীিাসমিসিপাস্িনীি৫ পদ পপ পাপী পাতিশপাসিশাসি সিসি পাস্লিপিপিাসিপাসিত সিপাসি 


প্রাণের বিনিময়ে হাঁজার টাক! লাভ 

উডহেড কমিশন হিসাব করিয়] দেখিয়াছেন ছুর্ভিক্ষের সময় 
ব্যবসায়ীরা! ১৫০ কোটি টাকা লাভ করিয়াছে, অর্থাং এক একটি 
মাহ্‌য মারিয়া! ইহার] হাজার টাকা করিয়া পকেটে পুরিয়াছে। 
কমিশন হ্বীকার করিয়াছেন যে ইহাদিগকে দমন করিবার 
দাবি গবন্মেটেকে জানান হইয়াছে, দমনের অক্ষমতার জন 
গবন্মে্টকে দোষী করা হইয়াছে তথাপি গবর্থে্ট কিছু করিতে 
পারেন নাই। কঠোর হস্তে নিয়ন্ত্রণ করিলে এই অতিলাভ বন্ধ 
করা খাইত ইহা! মানিয়! লইয়াও কমিশন মন্ত্রীদের বাচাইয়! দিয়] 
বলিতেছেন, “জ্রনসাধারণের সহযোগিত! ভিন্ন ইহা! সম্ভব ছিল 
না, এবং লোকের সাহায্য পাওয়া যায় নাই ।” দেশবাসী জানে 
কমিশনের এই উক্তিতে সত্যের লেশমান্্ নাই। ইউরোপীয় 
দল-নিরপেক্ষ মেজরিটি থাকিতেও প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল 
হুক শুধু সর্ধদলীয় মন্ত্রীসভা গঠনের জন্ত সর জন হার্ধাটের 
হাতে পদত্যাগ পত্র তুলিয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং প্রগতিশীল 
নেতাদের দিক হইতে সহযোগিতা আসে নাই ইহ সর্ধৈব 
মিধ্যা। নাজিম মন্ত্রীসভা গঠিত হইবার পর হৃঁহারাই গবর্ণর ও 
শ্বেতাঙ্গদলের ভরসায় সর্বদলীয় মন্ত্রীসভা গঠনে অনিচ্ছুক হুন। 
ঘুষ, চুরি ও অতিলাভ হঁহাদেরই সমর্থনে অবাধে চলিতেছে 
বাবস্থা-পরিষদের ভিতরে ও বাহিরে বহুবার প্রকাঁহে এই 
অভিযোগ উঠিয়াছে, গবর্ণর বা কাহার খাস গবন্থেট ইহাতে 
কর্ণপাতও করেন নাই। আমরা তখনও বলিয়াছি এবং এখনও 
বিশ্বাস করি অতিলাভ দমনের অন্ধ সর জন হার্ট প্রকাশ্ত 
বেজদও ও গ্বলামে বেনামে সমগ্র সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার 
আদেশ দিলে এবং ছোট বড় নির্বিচারে নরপিশাচদের এই 
শাস্তি বিধান করিলে অল্পদিনের মধ্যেই এই ভয়াবহ পাপ ঢুর 
হইত এবং জনসাধারণের অকু সমর্থন তিনি লাভ করিতেন 
অত্যাচারী সম্রাট, বলিয়া আলাউদ্দীন খল্জীর কুখ্যাত 
আছে সত্য, কিন্ত জতিলাভ দমনে তাহার কীততিও ইতিহাসে 
কাল মেঘের কোলে আলোর রেখার গ্ভায় উদ্দ্বল হহয়। 
রছিয়াছে। এই যুদ্ধে বাংলা-সরকার অতিলাভ দমনের 
জন্ত উল্লেখযোগ্য বা বাস্তব কোন চেষ্টাই করেন নাই । বরং সর্ষ- 
প্রযত্বে বড় বড় নরপিশাচেরা যাহাতে প্রশ্রয় পায় সেইরূপ 
ব্যবস্থাই করিয়া আসিয়াছেন। সমাজে সর্বশ্রেণীর লৌকই 
আছে। নীতিজ্ঞানবপ্রিত লোৌভীর দল যখন দেখে গবস্ধে ই 
অঙ্ডায়ের প্রশ্রয়দাতা তখন ইহারাই বা অতিলাভে উৎসাহিত 
হইবে না কেন এবং ইহাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধ প্রতিকারের 
ব্যবস্থা যেখানে নাই দরিপ্র দেশবাসীর পক্ষে সেখানে পীচ 
টাকার চাউল পঞ্চাশ টাকায় না কিনিয়াই বা উপায় কি অথব' 
কিনিতে না পারিলে ম্বত্যু ভিন্ন অন্ঠ পথই বা কোথায়? 
অজ্ঞায়ের প্রতিবিধানের পথ নাই, অথচ শ্বছস্তে প্রতিকার 
করিতে গেলে দণ্ডের ভয় আছে। এই ভাবে সর্বাক্ষে শৃঙ্খলিত 
অসহায় সমাজকে অতিলাভের জর্ভ দায়ী করা অন্তায়। উডছ্ডে 
কমিশনের পক্ষে লাঞ্চিত দেশবাসীর দৃিতে এই অতিলাভের মর্ম 
উপলব্ধি করা সম্ভব নয়, কারণ কমিশনের যীহারা দন্ত 
তাহাদের সহিত দরিদ্র দেশবাসীর কোন সাক্ষাৎ সম্পর্ক নাই, 
দেশের আপামর জনসাধারণের সহিত তাহাথের নাড়ীর টানও 


জ্রবালী 
নাই। এই অতিলাভের লজ্জা! সমান্ধের নয়, লজ্জ' তাহাদের 


১৩৫২ 


২. -কেসিপউ পাছি বাটি সিপািল সর্প সপাসি কাস পিল পিপি লি, ০৯৯৮ তি পি পলিসি পিপি লা 


ধাহারা সেই চরম ছু্দিনে হাত বাড়াইয়! সমাজের শৃঙ্খলারক্ষার 
ভার গ্রহণ করিয়া! সমাজসেবার নামে আত্মস্বার্থ চরিতার্ধ 
করিয়াছেন। উডহেড কমিশন সেকথা! বলিতে পারে নাই। 
দুভিক্ষে স্বর হিসাঁৰ 

হৃত্িক্ষের পর বাংলা-সরকার জনস্বাস্থ্য বিভাগের সংখ্যা-' 
তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া! জানাইয়াছিলেন যে মোট ৬৮৮,৮৪৬ 
জন মার গিয়াছে । ভারত-সরকার এই সংখ্যা যাচাই করিয়া 
দেখিবার প্রয়োক্জন অনুভব করেন নাই । মি: আমেরী তে। 
উহাকেই অবধারিত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়! পার্লামেন্টের 
সদস্তগণকে সানন্দে জানাইয়াছিলেন যে ছু্ভিক্ষে ম্বৃতৈর সংখ্যা 
ঘ্রশ লক্ষও হয় নাই, মোটে ৬ লক্ষ ৮৮ হাজার লোঁক মরিয়াছে। 
জনসাধারণ প্রথমাবধিই এই সংখ্যা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ 
করিয়াছে । জনস্বাস্থ্য বিভাগের তথ্য অশিক্ষিত চৌকিদারদের 
আন্দাজের উপর নির্ভর করে, সুতরাং উহাকে অবধারিত সত্য 
বলিয়া মানিয়! ওয়] বিপজ্জনক | তাহা ছাড়া হুর্ক্ষে বছ 
চৌকিদার মরিয়াছে অথবা গ্রামছাড়1 হইয়াছে; ইহাদের 
আন্দাজী হিসাবটাও পাওয়া যায় নাই । কলিকাতা বিশ্ববিভতা- 
লয়ের নৃতত্ব বিভাগের অনুসন্ধানে দেখা যায় মৃত্যুসংখ্য] ৩৫ 
লক্ষ এবং জ্বনসাধারণের ধারণা অর্ধ কোটি লোকের মৃত্য 
ঘটিয়াছে। উডহেড কমিশন বাংলা-সরকারের হিসাব গ্রহ 
করিতে পাবেন নাই, বিশ্ববিগ্তালয়ের নৃতত্ব বিভাগ বাঁ জন- 
সাধারণের ধারণাও সত্য বলিয়! স্বীকার করেন নাই। তাহা 
দের মতে ১৫ লক্ষ লোকের মৃত্যু হইয়াছে। 

দুভিক্ষ কমিশনের ইহা অভিমত, হিসাব নয়। তাহারা 
ইহা স্বীকার করিয়াছেন যে অন্ততঃ ৬০ লক্ষ লোক ছুভিক্ষের 
কবলে পড়িয়াছিল। ইহাদের মধ্যে কত জন বাঁচিয়াছে কত 
মরিয়াছে তাহার হিসাব রাখিবার প্রয়োক্ধন বাংলা-সরকার, 
ভারত-সরকার বা ভারতসচিব কেহই অনুভব করেন নাই। 
দুর্ভিক্ষ প্রশমনের পর অন্ততঃ এই হিসাঁবটা অনায়াসেই রাধা 
যাইতে পারিত। বিশ্ববিষ্ভালয়ের মৃতঘ্ব বিভাগকে কার্ষক্ষেত্র 
অবতীর্ণ হইতে দেখিয়া তাহাদের সহিত পূর্ণ সহযোগিতা 
করিয়াও বাংলা-সব্রকার মৃতের ছিসাবট। অন্ততঃ সংগ্রহ করিবার 
একটা আন্তরিক চেষ্টা করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহারা 
তাহা করেন নাই। কাজেই আজ ম্বতৈর সংখ্যাটা নিছক 
অনুমানের বিষয় হইয়া দাড়াইয়াছে ; বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক 
প্রগতির দিনেও এই ব্যাপারে ১১৭৬ সালের সহিত কোন 
প্রভেদ আজ রহিল না। 

ম্বতের সংখ্যা নির্ধারণে কমিশনের একটা গুরুতর জট হই- 
যাছে বলিয়া মনে হয়। তাহার! ছুইটি ব্যাপারের উল্লেখ করিয়া- 
ছেন কিন্ত উহার উপর যথোচিত-গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। 
তাহারা বলিয়াছেন, ৩০ হাজারেরও বেশী পরিবারকে যুদ্ধের 
প্রয়োজ্গনে বাস্ততিটা হইতে বিতাড়িত করা হইয়াছে । দ্বিতীয়ত? 
তাহার! বলিয়াছেম, ১৯৪৩-এর ১লা এপ্রিল ১৬৬৫৫টি নৌকা 
মুত ছিল। মোট কত নৌকা সরান হইয়াছে অথবা ভাঙিয়া 
লে ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা ভাহারা বলেন নাই। 
লোকের ধারণ! অন্ততঃ ৫০ হাজার নৌকা] সন্ান অথবা ভাঙা 


হইয়াছিল | ক একটি মৌকার স্থিত অন্যুন তিনটি মাঝি 
ও ধীবর প্রভৃতি পরিবান্পের ভাগ্য জড়িত থাকে, একটি নৌকা 


ধ্বংসের সহিত তিনটি পরিবার নষ্ট হইয়াছে ইহা অনুমান 


করা অসঙ্গত হয় | একটি গ্রাম্য পরিবারে ৫টি লোক ধরিলেও 
এই ছই হিসাবে ৫০ ও ৩০ মোট ৮০ হাজার পরিবারের ৪ লক্ষ 
লোককে গবদ্মেমেন্ট শ্বহস্তে ছুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে নিক্ষেপ 
করিয়াছিলেন ; দুর্ভিক্ষে সর্বাপেক্ষা বিপনন ছুইয়াছে ইহারাই 
এবং ইহাদের মধ্যে ৪ হাজার লোকও বাচিয়া ফিরিয়াছে কি 
না সন্দেহ। তারপর আর কয়েকটি শ্রেম দুর্ভিক্ষে ভয়ানক 
ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে । ইহারা ভূমিহীন দিনমজুর বর্গাদার এবং 
ক্ষদ্র জোতদার | ইহাদের সংখ্যাও কম নয়। ফ্লাউড কমিশনের 
রিপোর্টেই দেখা যায় ৯ বিধার "। জমি আছে এরূপ চাষীর 
সংখ্যাই শতকরা ৫৭ $ইহার উপর ভূমিহীন দিনমজুর ও বর্গাদার 
আছে। এই সব চাষী সংবৎসরেক্র থোরাক তুলিতে পারে না, 
দুর্ভিক্ষে ইহাদের অধিকাংশই যে বিপন্ন হুইয়াছে তাহা 
অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই । বাংলার চাষীর সংখ্যা 
মোটামুটি ৪ কোটি, তন্মধ্যে আড়াই কোটিরই যদি এই অবস্থা 
হয় তবে ছুর্ভিক্ষে মাত্র ৬০ লক্ষ লোক ক্ষতিগ্রন্ত হইয়াছে এই 
হিসাব মানিয় লইব কোন্‌ যুকজ্িতে? আড়াই কোটির মধ্যে 
মরিয়াছে মাত্র ১৫ লক্ষ-__তার মধ্যে মাঝি ধীবর ও গৃহ- 
বিতাড়িত লোকই যদি হয় ৪ লক্ষ, এই অনুমান তবে লোকে 
অভ্রাস্ত মনে করিবেই বা কেন? 

কমিশন নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে সরকারী সাহায্যদান 
ব্যবস্থা অত্যন্ত সামান্থ ছিল, সেপ্েম্বরের আগে কোনন্ধপ সাহায্যই 
গবনেণ্টি দেন নাই এবং সাহায্য যখন সর্বাপেক্ষা! বেণী প্রয়োজন 
তখনই টাকার অভাবের অজুহাতে তাহার সাহায্যের পরিমাণ 
কমাইয়াছেন। হূর্ভিক্ষে মানুষের প্রাণ বাচাইবার জন্ত ইহাত্া 
টাকা ধার করিতে অগ্রসর হুন নাই কিন্তু ছুর্ভিক্ষের পর চালের 
ব্যবসা করিতে নামিয়া ইহারাই ৬০।৬৫ কোটি ধার করিতেও 
কুষ্ঠিত হন নাই। কারণ ইহাদেরই প্রিয়পাত্র এজেন্টদের দ্বার! 
এই টাকাট! ব্যবহাত হইয়াছে এবং বংসরে ৮।১০ কোটি টাকা 
করিয়া লোকসানও দেখান গিয়াছে । অতি নগণ্য সরকারী 
সাহায্যে ৬০ লক্ষের মধ্যে ৪৫ লক্ষ লোক বাঁচিল কেমন করিয়! 
কমিশন সে সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই, জনসাধারণের ব্যক্তিগত 
সাহায্য যে ইহার জন্ভ বহুলাংশে দায়ী তাহারও কোন উল্লেখ 
করেন মাই। 

উডহেড কমিশন ও বাঁংলা-সরকার 

উডছেভ কমিশন বাংলাদেশের হারার্-মাজিম গবন্েেণ্টের 
অনেকগ্চলি গুণের কথ প্রকাশ করিয়াছেন | প্রথম, যে সময়ে 
মূল্য নিয়ন্ত্রণই ছিল একমাআ্ ভরসা, ঠিক সেই সময়েই নিয়ন্ত্রণ 
অপসারণ । ফল, মৃল্যত্বদ্ধি; ওনা মার্চ যে চাউলের দর ছিল 
১৫ টাকা, ১৭ই মে তাহা! চড়িয়া হয় ৩০1০) তারপর 
আরও ভ্রত বাড়িয়। চলে । এ সঙ্গে কমিশন চাউল ক্রেয়ের 
ভার গবন্মে্ট কতৃক স্বহন্তে না লইয়া ব্যবসায়ী এজেন্ট নিয়োগের 
নিন্দাও করিয়াছেন । এই ছুই ব্যাপারে যোগাযোগ ছিল কিনা 
কমিশন তাহা! লইয়া মন্তব্য করেন নাই, কিন্ত জনসাধারণ 
জবন্তই উহা! জ্ামিতে চাহিবে। মূল্য নির্দিঃ থাকিলে 
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এজেন্টদের কমিশন ছাড়া আর কিছু লাভ হইত নাঁ, ওজনে চুরি 
প্রভৃতি বড় কোর উপরিলাভ হইত। কিন্ত মূল্য নিয়ন্ত্রণ 
অপসারণের ফলে এজেন্টদের পক্ষে এক অণ্তাহের ১৫ টাকায় 


কেনা চাউল পরের সপ্তাহে ২০ টাকায় গবর্মেনটেকে বিক্রয় করা 


হইয়াছে কিন! তাহা প্রকাশ পায় নাই। এজেণ্টদ্ের নিকট 
হইতে গবন্মে্ট ঠিককি দরে চাউল কিনিয়াছেন, এজেন্টের 
কোন্‌ দিনের কোন্‌ মালের কেনা-দর ডেলিভারী দেওয়া মালের 
কেনা দর বলিয়া! চালান হুইয়াছে তাহাঁও জনা যায় নাই। 
বাংলার বত'মান বাজেটে দেখিতেছি ছুণ্তিক্ষের বংসরে সরকার 
মোট ২৮,৫৫,৯৯,৭৪৫ টাকার চাউল কিনিয়াছেন এবং ১৬1০ 
আনা মণ দরে কণ্ট্োলে বিক্রয় করিয়া মা ৩১৮৬১৬৩১৭৫৩ 
টাকা ফেরত পাইয়াছেন। কত মণ চাউল কেনা হইয়াছে, 
কত মণবিক্রয় হইয়াছে, কি দরে ক্রয় এবং কি দরে বিক্রয় 
হইয়াছে ইত্যাদি কোন হিসাবই উহাতে নাই। তারপর 
হিসাবে আছে ১২,৬৯,৬৬,২৫০ টাঁকা চাউল ক্রয়ের জন্ত আগাম 
দেওয়া হইয়াছে, তন্মধ্যে ১৯৪৩-৪৪-এ ফেরত আসিয়াছে মা 
১৭৮৪৩ টাকা এবং পর বংসর ফেরত আসিবে অন্থমান করা 
হইয়াছে ৮১,৫০,০০০ টাকা । চাউল ক্রয়-বিক্রয়ের হিসাবপঞ্জ 
অতি গভীর অন্ধকারে এখনও আচ্ছন্ন আছে, কমিশন সে সম্বন্ধে 
কোন কথা তে! বলেনই নাই, ব্যবস্থা-পরিষদের কোন নেতাও 
এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করাও আবশ্কক বোধ করেন নাই। 


বাংলা-সরকারেয় দ্বিতীয় কীর্তি কলিকাতার যে শ্বেতাঙ্জ- 
ভোটের জোরে তাহাদের জীবনে এই পৌষ মাস আসিয়াছিল 
তাহাদের কলকারখানার প্রয়োজন মিটাইবার জদ্ঘ গ্রামবাসী 
হিন্কু যুসলমান দরিদ্র জনসাধারণের সর্বনাশ সাধন। কমি- 
শনের সদস্ত সর মণিলাল নানাবতী এবং মিঃ রামমৃত্ি 
বলিতেছেন, “কজিকাতার শিল্পাঞ্লে বরাবরই যথে্ খান 
ছিল, গুরুতর খান্ভাভাব সেখানে কখনো হয় নাই; অনেক 
সপ্তাহ চলিবার মত পর্যাপ্ত খান্ কারখানাগুলিতে মজুত ছিল । 
স্থতরাং মফশ্বলে বেশী খা পাঠাইয়া দিলে কলিকাতায় বিচ্ছু 
মাত্র অভাব না ঘটিলেও গ্রামের লোকের যথেষ্ট সাহায্য করা 
যাইত।” বাংলা-সরকার তাহা! করেন নাই, ১ লক্ষ ৭১ 
হাজার টন চাউল ইহার] গ্রামের লোককে মরিতে দিয়! বিলাতী 
কারখানাওয়ালাদের সরবরাহ করিয়াছিলেন। সর মণিলাল 
আর একটু উগ্রভাবে বলিয়াছেন, “১৯৪৩-এর মার্চ মাসেই 
জেলার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর! দ্রেশব্যাগী হুর্ভিক্ষের আশঙ্কা 
করিয়াছিলেন । জ্ঞাতসারে অথব! অজ্ঞাতসারে বাংলা-সরকার 
কলিকাতার, বিশেষতঃ উহার বড় ব্যবসায়ীদের, স্বার্থরক্ষার 
অন্ত গ্রামের দাবি উপেক্ষ! করিয়াছিলেন । গ্রাম্য জনসাধারণের 
কথা মনে থাকিলে তাহারা নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দিয়া অবাধ ব্যবসা 
করিতে দিতে পারিতেদ না,খাস্য নিয়ন্ত্রণ আদেশের . প্রয়োগ 
শিখিল করিয়া] ও অন্তান্ত পন্থা! অনুসরণ করিয়! অতিলোভী ও 
মঞ্জুতদারদের উৎসাহ দিতেও কুষ্ঠিত হইতেন |” দেশবা্ী মনে- 
প্রাণে বিশ্বাস করে সাহেবদের স্বার্থরক্ষা এবং গ্রামের লোকের 
সর্বনাশসাধন বিনা কাল্সণে হয় নাই, ইহা! নিবুদ্ধিতা বা বেবন্দো- 
বন্ডের ফল বলিয়াও তাহার! বিশ্বাস করে না, ইহার পিছনে 
বাঙালীর বিনাশসাধনের গভীরতর প্র্যান ছিল বলিয়াই তাহাদের 


৭৪. প্রবালী 


পপ সী অলস শসা সস স্পা পাস পা পি লাস পালিত পিস শিস্সপিভিপসসসিিসি লিপি সপস্টি সা 


আশঙ্কা । কলিকাতায় বিলাতী বণিককুলের মুখপত্র ঞ্টটসম্যান 
ছুর্ভিক্ষের সংবাদ ও ছবি ছাপিয়! নির্বোধ ও নিরক্ষর দেশে সম্ভা 
জনপ্রিয়ত! অর্থনের অজ্তরালে অতি সঙ্ষোপনে এঁ মন্্ীদলকেই 
সর্ধদ| সমর্থন করিয়া] গিয়াছে । “ভ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাত- 
সায়ে” এই কীর্তি করা হইয়াছে বলিয়! সর মণিলাল ইহাদিগকে 
সন্দেহের ঘে সুযোগ দিয়াছেন, ইহাদের হাতে লাঞ্ছিত ও পরুদন্ত 
দ্বেশবাসী তাহাও দিতে চাছিত না। 


বস্ত্রাভাবের পুরাতন কাহিনী 


গত পুজার পূর্বহইতে দেশে যে বন্ত্রাভাব সুরু হইয়াছে 
তাহ] কমা দুরে থাকুক গত কয়েক মাসে আরও অনেক বেশী 
তীব্র হইয়াছে । বাংলার পূর্বতন মন্ত্রীদের অযোগ্যতা অকর্মণ্যতা 
ও হীনতার জণ্তই বন্ত্রাভাব এত ভীষণ হইয়! উঠিয়াছে । তাহ] 
দের অধীনস্থ সিভিলিয়ান কর্মচাবীরাঁও এই ব্যাপারে যাহ! 
করিয়াছেন তাহাতে কোন প্রশংসাই তাহার] দাবি করিতে 
পারেন ন1। জনসাধারণের প্রয়োজনের প্রতি উভয়েই সমান 
উদ্ধাসীন, শ্বেতাঙ্র বণিক-স্বার্থ রক্ষায় সমান তৎপর | ইহাদের 
মধ্যে মগীদল গিয়াছে, এখন সিভিলিয়ান দল পুব'বৎ বাংলার 
স্ষদ্ধে জগন্ধল পাথরের গ্তাঁয় চাপিয়া বসিয়া তাহার জীবনীশক্তির 
শেষ রসটুকুও নিংড়াইয়। লইতেছে । ব্যবসায়ীরাই এই বন্ত্রাভাবের 
মূল কারণ এই কথা সজোরে ঘোষণা করিয়া ইহারা সেই 
ব্যবসায়ীদেরই মধা হইতে হাগুলিং এজেন্ট নিযুক্ত করিয়া 
তাহাদের হাতে কাপড় সমর্পণ করিতেছে । অসাধু বলিয়। 
যাহাদের দোকান তালাবন্ধ কর! হইয়াছে তাহাদেরই লোক 
সরকারী অনুএহপুষ্ঠ এই শুতন এজেন্টদের মধ্যে আছে কিনা 
তাহা! এখনও স্প8 জানা যায় নাই । চোর বলিয়া গবন্মেণ্ট 
যে-সব ব্যবসায়ীকে দাগিয়। দিয়াছেন তাহাদেরই নিকট হইতে 
কি দরে কাপড়গুলি ক্রয় করিয়া এজেটদের দেওয়া হইতেছে, 
চাউলের ব্যবসার ভায় ইছাও সঙ্রোপনেই করা ইইতেছে। 
সঙ্গোপনে শুধু ইহাই নয়, আরও অনেক কান্তই কর| হইয়াছে । 
আমাদের তৈরি কাপড় আমাদেরই ভাগ্যে জুটিবে কিন তাহ 
নিধ্ণারণ করিতেছেন ওয়াশিংটনে বসিয়া ইংরেজ ও আমেরিকান 
গবন্মেন্ট | তাহাদের হুকুমে ভারতের বাহিরে কোটি কোটি গ্জ 
কাপড় রপ্তানি হইয়াছে, জাজও হইতেছে; অসহায় ব্লীবের জায় 
ভায়ত সরকার তাহাতে সায় দিয়াছেন, সে হুকুম পালন করিয়া- 
ছেন। ভারত-সরকারের বাঙালী প্রতিনিধিরা আসল কথা 
চাপিয়া গিয়া রপ্তানির সাফাই গাহিয়! এমন তাব দেখাইয়াছেন 
ঘেন ইহার ফলে মধ্য-এশিয়ার কাপড়ের বাজার জারতকাসীর 
মুঠার ভিতর আসিয়া যাইবে। সত্য কথা, সম্প্রতি ত্রীয়ুজ 
ক্ষিতীশচন্ত্র নিয়োদীর চাপের চো প্রকাশ পাইয়াছে, সর 
আজিজুল. হুক বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে কাপড় রণ্ডানি 
ব্যাপারটার উপর তাহাদের কোন হাত নাই, কত কাপড় বাহিরে 
যাইবে তাহ! ঠিক হয় ওয়াশিংটনে । 
কাপড় উৎপাদ্ধনের বেলাতেও পর্দার আড়ালে অনেক কিছু 
ঘটয়াছে। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রবোর কারখানাখলিতে প্রেরণের 
অন্ত কয়লার খনিতে মালগাড়ীতে কয়লা বোঝাই করিবার পর 
তারতরক্ষ। আইনে ভারত-সরকার হুকুম দিয়া সেগুলিকে চট- 


১৩৫২ 


কলে পাঠাইয়াছেন। কাপড়ের কলগুলিকে উপদেশ দেওয়া 
হইয়াছে যে তাহারা মাসে কয়েকদিন করিয়া কাজ বন্ধ রাখিয়া 
কয়ল! সঞ্চয় করুক। ফলে বছ কোটি গঞ্জ কাপড় কম তৈরি 
হইয়াছে এবং নিছক সরকারের দোষে এই উতৎপাদন-হ্াস 
ঘটিলেও ইহার সবট1 কাটা! গিয়াছে জনসাধাক্নণের প্রাপা হইতে; 
গবশ্মে্ট মিলগুলি হইতে যে কাপড় আদায় করিয়া থাকেন 
তাহার এক গজও ছাড়েন নাই। কাপড়ের সন্ব্যবহান গবন্মেন্টের 
হাতে কি ভাবে হইতেছে ক্তাহার একটা প্রমাণ পাওয়া যায় 
পোষ্টাপিসের পিয়নদের নুতন উর্দি পরিধানে। পিয়নেরা হঠাৎ 
লম্বা প্যান্ট, কোট এবং টুপি পরিয়া! চিঠি বিলি করিতে সুরু 
করিয়াছে । এই কাপড়ের ছুর্তিক্ষের দিনে অকস্মাৎ পোষ্টা- 
পিসের উর্দির প্রয়োঙ্ধন ঘটিতে দেখিয়া অনেকেরই ধারণ] হইতে 
পারে যে থাকী কাপড় সরকারী গুদামে কিছু বেশীই হইয়া 
পড়িয়াছে ; অথচ বোধহয় বিলাতী মাল ভাল ভাবে বাজারে 
না-নাম পর্যস্ত এগুলি ছাড়াও যায় না, বাজারে টান রাখিতেই 
হইবে নহিলে বিলাতী কাপড় কিনিবে কে? 


বাংলায় কাপড় রেশনিং 


সিভিলিয়ান গ্রিফিথ সাহেব এবার সরবরাহ-মন্ত্রী মিঃ 
সুরাবধরি স্থলাভিযিজ্ঞ হুইয়] প্রায় বিবস্ত্র বাগালীকে কাপড় 
পরাইবার ভার স্বহন্তে গ্রহণ রিয়াছেন। সবজান্তা এবং সর্ব- 
কমববিশারধ বলিয়া সিভিলিয়ানদের যে খ্যাতি ছিল গ্রিফিথ 
সাহেব তাহা শিথিল কিয়া আমিতেছেন এটা তার এবার 
বুঝা দরকার | তিববতে ও চীনে চোরাই পথে কাপড় রপ্তানির 
ইতিহাস দেশন্বদ্ধ লোকে জানে, বাদে শুধু সিভিলিয়ান গ্রিফিথ 
সাছেব। কাপড় রেশনিঙের আয়োজন স্থরু হইয়াছে, সাহেবের 
হুকুম হুইয়াছে প্রত্যেকে দশ গঞ্জ করিয়! কাপড় পাইবে, অর্থাৎ 
হয় একজোড়া ধুতি বা শাড়ী অথব1 জামার কাপড় । বাংলা- 
দেশের উত্তুট সরকারী ছিসাবে জনপ্রতি গড়পড়তা দশ গজ কাপড় 
বিক্রয় হয়। দ্রেশনুদ্ধ লোক জানে ইহার অর্থ এই নয়ষে 
প্রত্যেক লোকেই দশ গঞ্জ কাপড়ে বছর চালায় । ধনী-দরিস্তরের 
প্রভেদ ছাড়িয়া দিলেও এট ঠিক যে এক বংসরের শিশু দশ 
হাত ধুতি বা দশ হাত শাড়ী পরে না, কিন্তু এই গড়পড়তা! দশ 
গজের হিসাবে তাহাকেও ধরা! হয়। এই সোজা কথা বুবিতে 
আই-সি-এস পাস করার দরকার হয় না, একটুধানি কাগজ্ঞান 
থাকিলেই চলে । শ্রিফিথ সাহেব এবং যে গবর্মেণ্টের তিমি 
প্রতিনিধি সেই গবশ্মেণ্টের কর্ণধার সিভিলিয়ান-তন্ত্রের মগজে এই 
সোক্সা হিসাবটা৷ আন্ও কেহ ঢুকাইতে পারিল না। আজও 
ইহারাই সকলের জন্য দশগজ কাপড় বরাদ্দ করিয়া রাইটাঁস” 
বিজ্ডিঙের অঙ্ধকৃপে বসিয়া বোধ হয় বিশ্ববিজয়ের আত্মপ্রসাদ 
উপভোগ করিতেছে । কোন্‌ াটি্িসিয়ান এই উত্ভট হিসাব 
সমর্থন করিয়াছে তাহা জানিতে পারিলে দেশবাসী তাহাকে 
বা তাহাদের চিনিয়! রাখিতে পারিত । আমাদের বিশ্বাস এই 
গড়পরতা দশ গজ হিসাবও বাংলা সরকারের অন্ত অনেক 
হিসাবের মত গৌজামিল। 

কাপড়ের অভাব যেখানে তীব্র, বিক্রয়ের সময় সেখানে 
ঠেলাঠেলি মান্ামারি জনিবার্ধ--চালাক সিভিলিয়াম এটাকেও 


জ্যৈউ 


কা সিপাস্টিকাসি লাক্দিতাসিলাস্টিপাি পালাল পাস্চিজস্িরীত পিন পাস শাসি পাস্টিপাটিশানি শাকিল সি লাস্পিপি সি গা শত 


ভালই বুঝিয়াছেন। এই অপ্রীতিকর কাজটি পাড়ায় পাড়ায় 
কমিটি গঠন করিয়া উচ্বার ঘাড়ে ঠেলিয়! দেওয়া হইয়াছে, 
কাপড়ের প্রয়োজন কাহার আছে কাহার নাই তাহা কমিটি ঠিক 
করিবেন | আমাদের দেশে খোদ গবন্মেন্ট হইতে নুরু করিয়। 
বে সরকারী কমিটিতে পর্যস্ত সর্বত্রই সঙ্গোপনে কার্ধসিত্ধির উদ্ধার 
ব্যবস্থা সর্বদাই থাকে ; বুদ্ধিমান লোকে উহার পূর্ণ হুযোগ গ্রহণ 
করে, যাহারা পায় না দ্ধ হইয়! তাহারাই উহ্নাকে আখ্যা দেয় 
আম্রিতবাংসল্য ও ব্ল্যাক মার্কেট | আমাদের পাড়া! কমিটিগুলিতে 
অনেক বিশিষ্ট কংখ্রেস-নেতার নাম দেখিতেছি । এগুলিতে এরূপ 
গোপনে বহ্ধুবাংসল্য যাহাতে ন1 চলিতে পারে, পাড়ার প্রক্কৃত 
অভাবগ্রন্ত লোক যাহাতে সর্বাগ্রে কাপড় পায় তাহার প্রতি গোড়। 
হইতেই সতর্ক দৃষ্টি রাথিলে কমিটির উপর লোকের আস্থা বাড়িবে। 
কমিটি প্রত্যেক প্রস্তাব ও সিদ্ধান্ত এবং যাহার কাপড় পাইয়াছে 
তাহাদের নামের তালিকা কমিটির আদেশে সর্বসাধারণ যাহাতে 
উহ! দেখিতে পায় এনরপ প্রকাশ্ঠ গানে যেন রাখ! হয়। দেশের 
কাঞ্জ দশে মিলিয়' এবং দশের সহানুভূতির সহিত করা হইলে 
গোল যাহার করিবে তাহারাই অপাংজ্তেয় হইবে। কিন্ধষে 
কোনরূপ সাফল্যলাভের পূর্বে গোড়ায় গলদ দুর হওয়া দরকার । 
কাপড় বরাদ্দের হিসাব বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে না করিয়া বত'ঘান 
খামখেয়ালী হুকুম কার্ধে পরিণত করিতে গেলে কাপড়ের ব্ল্যাক 
মার্কেট বন্ধ হইবার কোন সম্তাবন1 নাই ইহ] নিঃসন্দেহে বলা যায়। 


সরকারী বস্ত্রবপ্টননীতি 

বন্ত্বপ্টন সন্থন্ধে সরকারী নীতি বিভিন্ন প্রদেশে প্রায় একই 
অ]কার ধারণ করিয়াছে । নিখিল-ভারত কিযাণ সভার সভা- 
পতি খামী সহজ্জানন্দ এ সম্বন্ধে এক বিবৃতিতে বলিতেছেন £ 

“আঞ্জকাল সংবাদপত্র খুলিলেই খস্ত্রের দোকানে বশ্- 
এয়েচ্ছু জনতার সমাবেশ এবং বিশৃঙ্খলার সংবাদ দোঁথতে 
পাওয়া যায় । খিভিস্জ বস্ত্রেন ধোকান এবং বস্ত্রব্টন কেন্ত্রে 
সরকার কতৃকি অত্যন্ত অল্প পরিমাণে বঞ্জ, বিশেষ করিয়া শাড়ী 
ও ধুতি, সরবরাহের জনই ইহ] ঘটিতেছে। এই প্রসঙ্গে আমরা 
খ্রি বত'মান বিবাছের মরশুমের কথা বিবেচনা করি, তাহা 
হইলে বধ সরবরাহের গ্রপ্পতা অধিকতর প্রকট হইক্সা উঠে। 
আমি জনৈক খুচরা বন্ত্রবিক্রেতার কথা জানি। ইনি গণ্ত 
বংসরেক্ শেষের তিন মাসে গড়ে মাসে ১২ হাজার ট।কা মুল্যের 
্টযাগ্ার্ড কাপড় বিক্রয় করিয়াছিলেন । কিন্তু ইহার পর তাহাকে 
মাসে খুব অধিক হইলে মাজ ১৫ শঙ্ত টাকা মূলোোর বগ্ত বিক্রয়ার্থ 
দেওয়া হইতেছে । এই ব্যাপার হইতে অবস্থাটা কিরূপ হুইয়া 
উঠিয়াছে, সে সম্পর্কে কিছুটা আঙাস পাওয়া যাইবে ।” 

অতঃপর শ্বামীজী সরকারের বপ্রবণ্টন নীতির সমালোচনা 
করেন । এই প্রসঙ্গে তিনি পাটন! জেলায় কিভাবে বশ বণ্টন 
করার ব্যবস্থা! হইতেছে, তাহার উল্লেখ করেন । শ্বামীজী বলেন, 
পাটনা শহরসমেত পাটনা জেলার লোক সংখ্যা প্রায় ২২ লক্ষ। 
খাস পাঁটনা শহরের জনসংখ্যা ছুই লক্ষের কম। পা্টনা 
জেলার দরুন মোট বরাদ্ধ প্রায় ৮০০ গাই বস্ত্রের মধ্যে পাটনা 
শহরের জন্ত ৩০০ গাঁইট বরাদ্ধ করা হইয়াছে, অর্থাৎ মোট 
লোকসংখ্যার এপারে! ভাগের এক ভাগের দরুন মোট বস্ত্রের 





বিবিধ গরল-_বাংলাদেশে মহামারা 


সিসি পিসি এশা? শি 
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সপাস্টি পাসল্পসিিসিসিবাসিশিলিসাসাশিসসপসিচিপ পপ স্টিল সস্তা সিলিকন লাস টিসি পি পাস সি লস্ট পরি সরি পরী পিপিপি পকা সপ জপ রসি পিসি পাস 


পাচ ভাগের ছুই ভাগ বরাক্ধ করা হুইয়াছে। আরও একটি 
ৃষ্টান্ধ দেওয়া! যাইতে পারে ।' দ্ানাপুর মহকুমার লোকসংখ্যা! 
চারি লক্ষের কম। উক্ত মহকুমার অন্তর্গত দানাপুর এবং খগৌল 
থানার লোকসংখ্যা একজে প্রায় আশি হাজার । দ্বানাপুর 
মহকুমার জন্ত নির্দিষ্ট একশত গাইট বস্ত্রের মধ্যে ছুই থানার জন্ত 
৫৫ গাইট বস্ত্র দেওয়া হইয়াছে; সুতরাং অবশিষ্ঠ তিন লক্ষ 
লোকের জন্ত রহিল মাত্র ৪৫ গাইট। কোন্‌ ন্রৃতি এবং যুক্তি 
অনুসারে ইহা! কর! হইয়াছে, কেহ বুঝাইয়! বলিতে পারেন কি ? 

জন প্রতি বরাদ্ধ, স্থানীয় বরাদ্ধ, প্রাদেশিক বরাদ্দ প্রতৃতি 
প্রত্যেকটির বেলাতেই গবন্ধে্ট চূড়াস্ত বিশৃখলার পরিচয় দিয়া- 
ছেন। ইহার উপর পক্ষপাতিত্ব আছে। সম্প্রতি দিল্লীতে 
কয়লা সরবরাহের ব্যাপারে দেখা গিয়াছিল সরকারী কর্মচানী- 
দের ভাগে প্রচুর পরিমাণে কয়লা জুষ্টয়াছে সাধারণ লোক যাহা 
পাইয়াছে তাহা! নিতান্তই কম। বাংলার মফম্বলেও কয়লা, 
কেরোসিন ইত্যাদি বিতরণের বেলাতেও পক্ষপাতিত্বের 
অভিযোগ উঠিয়াছে। বিশৃঙ্খলার সহিত আশ্রিতবাৎসল্য 
জুটিলে দেশবাসীর অবশ্থা সঙ্গীন হইবে তাহা আর বিচিজ্জ কি। 


বাংলাদেশে মহামারী 


বর্তমান সুশাসনে বাংলাদেশ এবার অতি ভ্রুত শ্মশানে 
পরিণত হইতে চলিয়াছে। ছৃণ্তিক্ষের পর ম্যালেরিয়া, ম্যালে- 
রিয়ার পর বসস্ত, বসন্তের পর কলেরায় লক্ষ লক্ষ লোক মরি- 
য়াছে। গবর্ণমেণ্ট যথারীতি ছুভিক্ষের সময় খানের অভাবে, 
ম্যালেরিয়ার সময় কুইনাইনের অভাব, বসন্তের সময় টিকার 
অভাব এবং কলেরার সময় লোকের মোত্রামির কাছনি গাহিয়া 
কতরবা পালন করিয়াছেন। মানুষের স্বত্যু রোধ করিবার জন্ 
কোনটিতেই তাহারা চেষ্ঠা করেন নাই । কত'ব্য পালনের অভাব 
শুধু গবর্ষেপ্টের বেলায় সীমাবদ্ধ লয় সমাজের উচ্চস্বরের ব্যক্তি 
ও সংবাদপএখুলিও তাহাদের কত করেন নাই । বাঙাঁলীকে 
সমূহ ধবংস হইতে বাচাইবান জন্ত যে আন্দোলন প্রয়োক্জন এবং 
সন্পূর্ণ সম্ভব ছিল তাহা হয় নাই। নেতার! দ্রলাদলি করিয়াছেন 
এবং সংবাদপত্রথলি যুদ্ধের প্রতিদিনকার গতি ও প্রকৃতি এবং 
পরশ্নাপ্রশীতি লইয়া দিনের পর দিন প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, দেশেএ 
সমস্তা লইয়া ঘেআলোচন। অত্যাবশ্যক ছিল তাহার শতাংশের 
একাংশও হয় নাই। সাআজ্বাদের পক্ষে ইহাই প্রয়োজন, 
বাঙালীজাতিকে আত্মবিশ্থৃত ও আস্মবী তশ্রদ্ধ না করিতে পারিলে 
ভারতে প্রিটিশ সাখাঞ্জযবাধের ডিতডিমূল শিথিল থাকিয়া যাইবে ইহা 
স্বতঃসিঞ্ধ, তাই বাংলার বিরুদ্ধে গভীর ও ব্যাপক অভিযান ১৯০৬ 
সাল হইতে ক্রমাগত চলিয়াছে। অর্থ, চাকুরি ও বিজ্ঞাপনের 
ফাদে দেশের মুখপান্র্দের মুখবঞ্ধ করিবার চে&াও তাই এত 
প্রবল ও প্রখর । সামান্ত ব্যাপারে হৈ-চৈ সৃষ্টি একটি অত্যন্ত 
অর্থপূর্ণ চাল ভিন্ন আর কিছু নয়। দেশের মূল সমস্যা হইতে 
দেশবাসীর দৃ্টি অন্য ছোটথাটে ব্যাপারে ফিরাইয়া দেওয়] 
আরও সহজ হয় যখন ইংরেজের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ক্রোত- 
দাসের দল উহ] লইয়া মাতামাতি করিতে থাকে । 

বসন্তে ঘখন দেশ উজাড় হুইতেছিল সংবাদপনের স্ব 
তখন টিকা-বীজ লইয়া! বাংলা-সরকার ও কর্পোরেশনের দ্বৈরথ 


১, 


দল স৮৯৮ ৯ এসিড পাসিতাসিপীছাপাসিতন পিউ তছিত পপ নপাসিত সিসিক সিিষ্মিপ সি 


র বিস্তৃত বিবরদীতে পরিপূর্ণ । সমপ্ত দৃষ্টি কলিকাতার 

উপর দিবন্ধ, গ্রামবাসী বিন! চিকিৎসায় নীরবে হাজারে হাজারে 
মরিল। ছুিক্ষে অনাহারে ভগ্বাস্থ্য দেশে চৈআ বৈশাখ মাসে 
কলেরার প্রকোপ অতি স্বাভাবিক, এই অতি সত্য ও সহজ কথাটি 
কাহারও মনে থাকিল না। কলের] যখন মহামারীর রূপ ধারণ 
করিল তখন আবার সুরু হইল কলিকাতা লইয়] মাতামাতি, 
রাস্তার পাশের ফলের খোল! ডাল! লইয়! টানাটানি, বাজারের 
মোংরামির বিস্তৃত বিবরণ। ্েটসম্যানের পাতায় কলিকাতার 
বান্ধার ও ফুটপাথের দোকানের ছবি দেখিয়া লোকে ধন্য ধন্ত 
করিল। একবার জিজ্ঞাস] করিল না গ্রামে কি ঘটিতেছে। 
ফুটপাথের খোলা ডাল, কাটা! ফল টানিয়! ফেলিয়! দেওয়া 
হুইল,__ভাল কথা। কিন্তু গবন্মেণ্টে জানিতে চাহিলেন ন| 
উহাদের প্রধান ক্রেতা যে কেরানীবন্দ সকাল আটটায় নাকে মুখে 
তাত গুক্ষিয়া আপিসে আসে এবং সন্ধ্যায় বাড়ী ন। ফিরিলে 
যাছাদের আহার জুটবে না, ছুপুর বেলায় তাহাদের টিফিনের 
জন্য শ্বা্যবিধিসন্মত খা্ের ব্যবস্থা আপিসের কতারা করিয়া 
ছেন কি? রাণ্তার পাশের ফল ও সরবত এবং নোংরা] জলে 
ধোওয়া মাছ প্রভৃতি কলেরার জীবাণু ছড়াইতেছে ইহ৷ সত্য 
হইতে পারে, কিন্তু ভেজাল থান্ত ইহার জন্ভত কতটা দায়ী 
বাংলা-সরকার় বা বাংলার লাট তাহার সন্ধান লওয়া আবশ্তব 
বোধ করিয়াছেন কি? 


লাটসাহেবের বাজার ও বস্তি পরিদর্শন 
বৈঠকখানা, মানিকতল ও জণ্চবাবুর বাজ্জারে লাটসাহেবের 
আমণ-বৃত্তাস্ত প্রকাশিত হুইয়াছে। তিনি দেখিয়া গেলেন বাংলার 
রাজধানী কলিকাতার শ্রেষ্ঠ ও ব্ৃহত্তম তিনটি বাজার কত 
নোংরা । বাঙালী ইহাতে মাথা নীচু করিল কিন্ত জিজ্ঞাস! 
করিল না ইংরেজ শাসনে ইহার উন্নতির কি চেষ্টা হইয়াছে। 
টেনেসী ভ্যালির উন্নতির সংবাদ শিক্ষিত বাঙালী আক ু'টি- 
নাটির সছিত অবগত আছেন, তাহার! বুঝিয়াছেন রাষ্ট্রশক্তির 
সহায়তা ভিন্ন দেশের টন্রতি হয় না, তথাপি ইহারাঁও একবার 
প্রশ্ন করিলেন নাযে বাজার গুলির উন্নতির জন্ত গবর্ণমেন্টের তরফ 
হইতে কোন চে কোন কালেও হুইয়াছে কি না। কলি- 
কাতায় এই বাজারগুলি যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন লোকসংখ্া] 
যাহা ছিল এখন বোধ হয় তাহার পাচ হইতে দশ গুণ বাড়িয়াছে। 
বাজারের স্থান সেই একই আছে কিন্তু ক্রেতা ও বিক্রেতার সংখ্যা 
অসম্ভব বাড়িয়াছে, সুতরাং নোংরামি ঠেলাঠেলি ধাকাধাকি 
এখানে অপরিহার্য । বাজারের স্থান যেখানে ক্রেতা ও বিক্রে- 
তার প্রয়োজনের অহ্থরূপ সেখানে নোংরামি খুবই কম ইহারও 
প্রমাণ কলিকাতাতেই পাওয়া যায়! 
কয়েক মাস পূর্বে বাংলার লাটসাহেব বস্তি পরিদর্শন 
করিয়া উহাদের হূর্গতি দেখিয়া গভীর বিশ্ময় ও সহান্ভৃতি 
প্রকাশ করিয়াছিলেন, ছয় মাসের মধ্যে উহার উন্নতিবিধানের 
আশ্বাসও তিনি দিয়াছিলেন । প্রায় ছয় মাঁস অতিবাহিত হইতে 
চলিয়াছে, ইহার মধ্যে যথারীতি কমিটি গঠন, কেন্দ্রীয় সর- 
কারের নিকট অতিরিক্ত জমতালাভের জ্বন্য দরখাস্ত এবং উহ্ছার 
প্রত্যাখ্যান ভিন্ন জার কোন কান হইয়াছে বলিয়! আমরা 
জানি না। এখানেও আসল ছিনিস হইতে ছোট ব্যাপারে 


পতল নাসির লাস্নিা সি 


গ্রবামী 


৭ িপািপিসপসসিপ সস ৮৩০০ 
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১৩৫২ 


দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করিবার সেই একই প্রয়াস। কলিকাতা 
বাড়ী-সমস্যার চাপ ঘে বস্তির ছুরবস্থার জন্য বহুলাংশে 
দায়ী সে সম্বন্ধে কেহ উচ্চবাচ্য ফরে নাই । লাট পাহেবকে 
কেহ জিজ্ঞাসা করে নাই, বস্তির অধিবাসীরা যাহাতে 
স্বাস্থযরক্ষার নীতিগুলি উপলব্ধি করিতে এবং উহ! কার্ধে 
প্রয়োগ করিবার উপযুক্ত আধিক সচ্ছলত! লাভ করিতে পারে 
তাহার জন্ত শিক্ষাবিস্তার ও আধিক উন্নতির ব্যবস্থাঁ করিবার 
কথ! তিনি ভাবিতেছেন কিন1। 


রাজপথে ছূর্ঘটন। ও যাঁনবাহন-সমস্য 

কলিকাতার রাজপথে ছুূর্ঘটনা এবং যানবাহন-সমস্তা 
সন্বদ্ধেও এই একই ব্যাপার ঘটিতেছে। অনাবশ্থক ব্ল্যাক 
আউটের জন্ত যেখানে প্রতিদিন বহু লোক লরী ও গাড়ী চাপা 
পড়িয়া নিহত ও আহত হইত সেখানে রোগের মূল চিকিংস! 
ন1 করিয়। নাগরিকগণকে ব্রাস্তায় হাটা! শিখাইবার জগ্ত “সপ্তাহ 
পালন” আরম্ভ হইল। কাগজের হুর্ভিক্ষের দিনে পোষ্টার 
ছাপিয়! রাস্তায় আটিয়। সহত্র সহ টাক! ব্যয়িত হইল। শিক্ষার 
সময় শেষ হইলে দেখ! গেল ছুর্ঘটন! যেমন ছিল তেমনি আছে। 
অথচ ব্ল্যাক আউট তুলিয়া দিবার দিন হইতেই উহা! অসস্ভবরূপে 
কমিয় গিয়াছে । 

ট্রামে বাসে ভিড়ের একমাত্র কারণ যানবাহনের অভাব। 
যাত্রীরা নামিবার পূর্বেই লোকে ঠেলাঠেলি করিয়া উঠিতে চায় 
তাহার একমাত্র কারণ এই যে যাত্রী নামা শেষ হইলেই 
কগ্াক্টিপ্সেরা ঘণ্টা! বাজাইয়! দেয় । তাহার! জানে দায় যাত্রীর, 
জীবন বিপন্ন করিয়াও তাহারা চলম্ত গাড়ীতেই লাফাইয়া 
উঠিবে। চলস্ত গাড়ীতে লাফাইয়া উঠিবার ভ্ায় শারীরিক 
শক্তি ও হুঃসাহস যাহাদ্দের নাই, যাত্রী নামিবার পুধেই ধাক্কা- 
ধাঞ্চি তাহারাই করে । ট্রামের কগাক্টরের] ইহার জঙ্ভ সর্বাপেক্ষা 
অধিক দায়ী। বল] বাহুল্য এই ট্রামওয়ে যে বিদেশী কোম্পানীর 
প্রতিষ্ঠান তাহার উচ্চতম কর্মচারীদের এ বিষয়ে কোনই লক্ষ্য 
নাই এবং তাহাদের শিক্ষা পিবার ক্ষমতা বা সাহস ভুতপূর্ 
মন্ত্রীদলের তো! ছিলই ন| এবং বতর্মানে লা্ট দপ্তরের অকর্মণ্য 
কর্মচারীদিগেরও নাই । কগ্াক্টরদের সংযত করিলেই এই 
ধিনিসটা বদ্ধ হইতে পারে অথচ তাহা ন। করিয়া! বাংলা- 
সরকার বাস-্ট্যা্ডে খুটি পুতিয়া এবং পুলিসের লরী হইতে 
বন্তৃতা করিয্লা ঠেলাঠেলি বন্ধ করিবার চেষ্ঠা! করিতেছেন । 
এ আর. পির নামে যে ছুই শত বাস আটকাইয়। রাখ! হইয়াছে 
তাহ] ছাড়িয়। দিবার জন্ত প্রায় বংসরখানেক যাবৎ আন্দোলন 
চলিতেছে, গবন্মেন্ট ইহাতে কর্ণপাত মাত্র করেন নাই। 
বাসগুলি ছাড়িয়! দিলে ভিড় অনেক কমিত ইহাতে সন্দেহ নাই। 


বাঙ্গালী মুসলমানের অর্থ নৈতিক বিপর্যয় 
শিক্ষিত বাঙালী মুসলমানেরা স্বীয় সম্প্রদায়ের শিক্ষা ও অর্থ 
নৈতিক সমস্যাগ্চলিকে সম্প্রতি কি ভাবে নূতন বৃষ্টিতে দেখিতে 
আরস্ভ করিয়াছেন ১৬ই বৈশাখের 'আজাদে' প্রকাশিত 
মিঃ এফ রহমান এম-এসসি-লিখিত “বাঙালী মুসলমানের অর্থ- 
নৈতিক বিপর্ধ্যয়" প্রবন্ধটি তাহার পরিচয় । যুসলমান সপ্প্রদায়ের 
পিছাইয়া পড়িবার সমস্ত দোষ হিন্মুর ঘাড়ে না চাপাইয়া নিজে- 


১ 


জ্যনঠ 

দেরও যে-সব ক্রটি ইহাদের ছিল তাহা উদঘাটন করিয়! সত্য 
নির্ধারণের যে চেষ্টা লেখক করিয়াছেন তাহার সহিত সর্বন্ 
একমত ন1 হইলেও লেখকের প্রয়াস প্রশংসনীয় বলিয়াই আমর! 
মনে করি। মিঃ রহমান লিখিতেছেন £ 

“ভারতে মুসলিম রাক্জত্বের গৌরবময় যুগে যখন সত্রাটগণ 
নিজকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন তখন পশ্চিমের স্পেন, ইতালী 
প্রভৃতি স্থানের বিশ্ববিস্ভালয় থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত ইউরোপীয় ছাত্র- 
গণ নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক আবিদ্িয়া ও এর ন্ুযোগ্য ব্যব- 
হারের দ্রিকে মনোনিবেশ করেন। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দুর- 
র্শিতার অভাবে উন্নত নৌবহর ও অন্ত্রশপ্রের অধিকারী ইউরো- 
গীয় শক্তিপুপ্রের নিকট ভারত-সমআ্রাটগণ পরাদ্িত হতে থাকল। 
তারপর সাম্রাজ্য হারিয়ে মুসলমানের! একট! বিজ্বাতীয় বিদ্বেষেই 
হোক বা অন্ত কারণেই হোক বিজেতার ভাষা শিক্ষা করা বা 
তাদের অনুকরণ করা পছন্দ কসে।ন। ক্রমশঃ মুসলমানের! 
কতিপয় জমিদারী ও কর্ণণযোগ্য ভূমির উপর নির্ভরণীল হয়ে 
পড়ল এই' সময় তাদের প্রতিবেশী সমাঙ্ নবাগত শক্তির সঙ্গে 
বন্ধুত্ব স্থাপন করল এবং ফলে শীঘ্রই তাদের অনুগ্রহভাজন 


সে্িলীস্ছি পাটি লাম্্পাস্িাস্্টি স্মিত সসিপীসটিপাস্টি বসা সিসি সিস্ট, 


হয়ে পড়ল। ফলে শাসন, বিচার প্রস্ততি নানা বিভাগের পদ্দ-. 


সমুহ এবং বাণিজ্য-ব্যবসায়ের নানা দিকে বিশেষ অধিকার 
লাভ করল। এরই ফলম্বরূপ তখন বিদেশী পণ্যের এজেট্ট স্বর্নপ 
বছ হিন্দু ব্যবসায়ীর জন্ম হয়। শেঠ, মুংসুদ্ধি প্রভৃতি শবে 
উহার ইঙ্িত নিহিত রয়েছে । কাজের সুবিধার জন্ত যখন 
পারশীর পরিবর্তে ইংরেজী ভাষার প্রচলন হল তখন হিন্দুরাই 
উহ! সকলের আগে শিখে নিল। এইভাবে একদিকে তারা 
অর্থ ও বিস্তার নান! সুযোগ লাভ করল এবং অন্ত দিকে 
বিদেশের বহু মনীষীর চিন্তাধারা ও নবজীবনদায়িনী জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের নান] শাখা-প্রশাখার সঙ্গে পরিচিত হয়ে পড়ল। 
এই নবোম্মাদনার চরম বিকাশ দেখতে পাওয়া যায় রামমোহনের 
যুগে । তার পরে এল স্বীষ্ম এঁতিহোর প্রতি চোখ মেলে 
তাকানর যুগ । যার বিকাশ দেখা যায় বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, 
অরবিন্দ প্রতৃতির মধ্যে। হিন্দুদের রাজানুগ্রহ লাতের কালে 
মুসলমান স্বপ্রাচ্ছন্্ন হয়েছিল। তারা ইংরেজী শিক্ষা বয়কট 
করল-_চাকুরীতে আগ্রহ দেখাল নাঁ_ব্যবসায়-বাণিজ্যেও 
যোগ দিল না। মুসলমান প্রথম বার এই মন্ত ভুলটা করে 
বসল। হয়তো মোল্লা! সমাজের কিছুটা দোষও আছে। 
ইংরেজী শিক্ষার বিরুদ্ধে প্রচারের বারা মুসলমানদেরকে পাশ্চান্ত্য 
ভাবধারার সঙ্গে অপরিচিত থাকতে বাধ্য করে। এই ভুলের 
বোধ বিশেষভাবে উপলব্ধ হয় আলীগড়ের সার সৈয়দ আহমদ 
ও বাংলার নওয়াব আবছুল লতীফ প্রমুখ মনীধিগণের দ্বারা । 
পাশ্চাত্য ভাষ! না শিথবার ফলে মুসলমানদের দ্রুত অবনতি 
এর! ভালভাবেই বুঝেছিলেন। তাই আলীগড় কলেজের 
প্রতিষ্ঠা হল। তখন থেকে মুসলমানগণ কিছু কিছু করে 
পাশ্চান্তায ভাষায় শিক্ষালাভ করতে থাকে এবং পাশ্চান্ত্যেকর 
ভানবিজ্ঞানে উন্তিপীল জাতির চিন্তাধার1 এবং কার্যকলাপের 
সঙ্গে পরিচিত হয়ে বিশ্ময়াবিষ্ট হয়। এই সময়ে হিন্দুরা জনেক 
দুরে এগিয়ে গেছে__প্রায় এক সেঞ্চুরী দুরে-* | ৯» 
অতঃপর মিঃ রহমান মন্তব্য করিয়াছেন £ 


বিবিধ প্রসঙ্--ব্যবলাক্ষেত্রে বাঙালী মুসলমান 


দ্ধ 


পিসপরসসপিসিসী 
সি পরা্পসিাসির সমিতি পরস্পর পি, টো সরল লস এসি ক সি ৯ গ্ 
চে 


“মান! অফিসের প্রধান প্রধান পদ ম্যাটিক পাস হিন্ছু কতৃকি 
অধিক্কত দেখে এবং নিছে গ্রাজুয়েট হয়েও নিয় বেতনে পদের 
জন্ত যোগ্য বিবেচিত না হওয়ার ক্ষোভ মুসলমানদের মর্মমূলে 
আঘাত করতে থাকে । এইখানেই মাইনরিটি প্রটেকপনের 
শরণাপন্ন হতে হল তাদের। বহুকাল পরে নান! আন্দোলনের 
ফলে শতকর! ৫০টি সরকারী চাকুরী কাগজে কলমে মুসলমান- 
দের জন্যে নির্দিষ্ট হল। এর পর থেকে মুসলমামদেয় মধ্যে 
শিক্ষার প্রসার অতি দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে এবং আজকাল 
স্কুল ও কলেঞ্জে অনেক মৃদলমান ছাত্রের সাক্ষাৎ মিলে।” 

ইহা ভুল। আপিসের বড় বড় পদ হিদু কুকি অর্বক্কত 
থাকা এবং মুসলমানকে কোথাও টঢুকিতে না দেওয়ার উপর 
হিন্দুর কোন হাত কোনকালেও ছিল নাঁ। রাজ্য আপাততঃ . 
ইংরেজের, সরকারী চাকুরীতে নিয়োগকতাও ইংরেজ. 
মাইনরিটি প্রটেকশনের চাকুরি রিজার্ভের পূর্বেও বছু মুসলমান 
ক্বীয় যোগ্যতাবলে আই. সি. এস. পদে নিষুপ্ত হইয়াছেন, 
প্রার্দশিক উচ্চপদে তো পাইয়াছেনই | মুসলমান সমাজে 
বতমান ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের জন্ সরকারী চাকুরি লাতের 
প্রত্যাশা অপেক্ষা বিংশ শতাব্দীর নূতন আবহাওয়াই সম্ভবতঃ 
বেশী পরিমাণে দায়ী:। 


ব্যবসাক্ষেত্রে বাঙালী মুলমান 


শিক্গে ও ব্যবসায় ক্ষেত্রে হিন্দুর সহিত বাঙালী মুসলমানের 
তুলন] করিয়! মিঃ রহমান লিখিতেছেন £ 

“চাকুরী-বাকুরী বা ব্যবসায়ে প্রথম দিকে হিশুরা বেশ 
গুছিয়ে নিয়েছিল, কিন্ত শিক্ষা প্রপারের সঙ্গে সঙ্গে তাদের 
মধ্যে দেখ! দিল বেকার-সমস্তা । চাকুরী না পেয়ে হিন্দু বেকার- 
গণ বেশ মুশ.কিলে পড়ল । জমিজ্ষমা না থাকার ফলে তাদের 
অগ্ উপায়ে অর্থোপাব্জন আবশ্কক হয়ে পড়ল। বড়লোকের 
ছেলেরা ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশে গিয়ে 
নানাপ্রকার শিল্প শিখে এল এবং কারখান স্থাপন করল 
_ সাধারণ লোকের ছেলেরা এ সব শিক্প-প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত 
হল। এই ভাবে শিল্পাদদির নানাদ্দিকে তাদের অধিকার বিস্তৃত 
হল এক দিকে এবং বেকার সমস্তার সমাধানও হুল। 

শিল্পবাণিজ্যক্ষেত্রেও এ (অসহযোগ ) আন্দোলনের ফলে 
মুসলমানদের কোন লাভ হয় নি। হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানেরাও 
বিদেপী বর্জন করে নি। এঁবিদেশী বর্জন আন্দোলনের ফলে 
ভারতের সর্বত্র অসংখ্য শিক্প-প্রতিষ্ঠান হিন্দু, পাশা প্রভৃতি 
অমুসলমানদের দ্বার] প্রতিঠিত হুল। জামসেদপুর, বোথ্াই, 
আহমদাবাদ, মাদ্রাজ, কলিকাতা, কুটিয়া, নারায়ণগঞ্জ প্রতৃতি 
স্থানে যখন মিলের পর মিল প্রতিঠিত হতে লাগল তখন মুসল- 
মানদের মিল তো! দুরের কথা, কুটির শিজ্পও গড়ে উঠল নাঁঁ_ 
পরস্ত ভূতা, দরজীর ব্যবসায় প্রস্ভৃতি মুসলমানদের একচেটিয়া 
ব্যবসায়গুলিও তাদের হাত থেকে সরে যেতে লাগল । তখন 
খণভারপ্রপীড়িত মুসলমান দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে আসামের 
দিকে ছুটে চলেছে"? 

শিল্প ও ব্যবসাক্ষে তে আত্মপ্রতিঠ্া হিক্কু পারা প্রভৃতি 
সন্প্রদায়ের লোকেরা নিজেদের চেষ্টাতেই করিয়াছে, গবঘেন্ট 


ণ৮ 





বা অপর কেহ হঁহাদ্দিগকে ছাত ধরিয়া ধ্লাড় করাইয়া দেয় নাই 
ইহা! সর্ববাদিসম্মত সত্য । শিল্পবাণিজ্যক্ষেতে আত্মপ্রতিষ্ঠা 
করিতে হইলে মুসলমানকেও আপনার পায়েই তর দিতে হুইবে। 
গবন্মেন্ট বা অপরের মুখাপেক্ষী হুইয়া থাকিলে চলিবে ন1। 
বাংলাদেশের ব্যবসাক্ষেঞ্জে, বিশেষতঃ কলিকাতায়, অবাডালী 
মুসলমান নিজের জোরেই জাকিয়া বসিয়াছে। বাঙালী 
মুসলমান ইহাদের সমধর্ধী হইয়াও ইহাদের নিকট কতটুকু 
সাহায্য পাইয়াছেন তাহা? জামর! জানি না। ব্যবসা-বাণিজ্য 
ও শিল্প-ক্ষেত্রে সব চেয়ে বড় কথা৷ যোগ্যতা, আত্মনির্ভরশীলতা 
ও সততা, মুসলমান বণিকের এই সব গুণ থাকিলে পৃথিবীতে 
কেহ তাহার উন্নতি রোধ করিতে পারিবে না। 


মুললমান সমাজে বিবাহ-সমস্থা 

ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে দ্রুত পরিবতণনগীল মুসলমান 
সমাক্ধে বিবাহ-সমস্ত বেশ তীব্রভাবেই দেখ! দিয়াছে। সব্প্রতি 
“আজাদে” ইহা লইয়া বিতর্ক হইয়াছে, বহু মুসলমান লেখক- 
লেখিকা উহ্থাতে যোগ দিয়াছেন । মুসলমান মেয়েদের উচ্চ- 
শিক্ষা! লাভে তাহাদের শ্বাস্থাহানি ঘটয়া] দৈহিক সৌন্দর্য কমি- 
তেছে, বিলাসিতা! বাড়িতেছে, রান্নাবান্না প্রভৃতি তাহারা ভুলিয়া 
যাইতেছেন-__এই সব কারণে নাকি উচ্চশিক্ষিত মুসলমান 
যুবকের! শিক্ষিত তরুণীকে বিবাহ করিতে চাছেন না, বিতকের 
মধ্যে মোটামুটি এই কথাগুলিই বেশী করিয়া! ফুটিয়! উঠিয়াছে। 
পণপ্রধার স্থআ্পাত হইয়াছে বলিয়াও অনেকে অভিযোগ 
করিয়াছেন । বেগজাদী মাহমুধা নাসির নায়ী জনৈক মহিল! 
বিতকের উত্তরে যাহ বলিয়াছেন তাহাতে শিক্ষিতা মুসলমান 
মেয়েদের বত্মান অবস্থা ও মনোভাব সুন্দর প্রতিফলিত 
হইয়াছে । ইনি লিখিতেছেন £ 

বিবাহ-সমস্তার চরম সীমায় পৌঁছেছে হিন্দু সমাজ যার কুফল 
আমরা স্প্টতঃ দেখতে পাচ্ছি হিন্দুদের সামাজিক ছীবনে। 
মোসলেম সমাজে সমস্তাটা যদি না-ই এসে থাকে তবুও আসতে 
পারে তাতে সন্দেহ নেই। বিবাহ-সমন্তাটার একটা বড় দিক 
হুল পণপ্রথা। এরই বিষময় কুফল আমর! আজ দেখতে 
পাচ্ছি হিন্দুদের প্রাত্যহিক জীবনে । ুন্দরী, শিক্ষিত! গৃহ কর্ম 
নিপুণ! অর্থাৎ সর্বগুণসম্পন্না মেয়ের বাপকেও ছেলের পণ 
যোগাতে পথে বসতে হুয়। সাধাপ্পণত;ঃ আমাদের ভেতর 
বিয়ের আগে কণ্ঠাপক্ষ হয়ত দ্রাবি করেন ভরি ভরি সোনার 
গছছনা, জোড়ায় জোড়ায় শাড়ী; ছুলহার পক্ষও ধাবি করে 
বলেন সোনার বোতাম, আংটি, ঘড়ি, সাইকেল আরও অনেক 
কিছ। এই দাবি থেকে শেষে হুয় মনোমালিজের স্থটি। 
ছলহার পক্ষের ভাল তাবে সন্ধপ্টি সাধন করতে না পারলে 
ছুলহীনকে শ্বশুরবাড়ীতে অনেক রকম কথাও শুনতে হয়। 
আজকাল যোতুকাদি নিয়ে কসাইর মত যে দর্কষাকষি সুরু 
হয়েছে এট! অত্যন্ত নীচতার পরিচায়ক । এর থেকে হয়ত 
জন্ম নেবে বাধ্যতামূলক যৌতুকপ্রথা অথবা পণপ্রথ! হতভাগ্য 
জন্গুকরণান্ধ বাংলার মোসলেম সমান্জে। তারপর আর একট] 
দিক। ছলহার হয়ত ৫০০ টাকার মোহরানা দেবার মত শক্তি 
আছে কিন্তু কভাপক্ষ যদি ৫০০০ টীকা দাবি করেন তবে 
সেটা অশোতন নিশ্চয়ই | হাতে-কলমে মোহরানার রেওয়াজ 


প্রবাসী 





৯ স্পস্ট সপ স্পিপাস্টলা স্পিন সরস লস পাপস পাপা ৩ 


উঠেই গেছে প্রায়--কাগন্ে কলমে সংখ্যার পর শুভের ঘর 
বেড়েই চলেছে ।” 


শিক্ষিতা মুসলমান নারী 

শিক্ষিত1 মেয়েছের স্বাস্থ্য সন্বদ্ধে শ্রীমতী নাসির বলিতেছেন, 
“শিক্ষিতারা স্বাস্থ্যবতী নন-_বিবাহ সন্বন্ধ শুধু এই জন্তই একটা 
বড় রকমের সমন্তা হয়ে পড়েছে--এ মনে করার কোন 
যৌক্তিকতা নেই ।...দেশের যে অবস্থা তাতে কি নারীকি 
পুরুষ প্রত্যেকেরই স্থাস্থ্যকে অক্ষ রাখা কঠিন ব্যাপার ।” 
বিলাসিতাসন্বদ্ধে তাহার বক্তব্য এই? “বিলাসিতা যদিও 
সকলে নিজ নিক্ষ সামর্থ্যঅনুযায়ী করে থাকেন, তবুও 
বিলাসিত। সবর্থ পরিত্যজ্য। কয়েক বছর আগের ও 
আজকের মেয়েদের মনোভাব তুলনা করলে দেখা যায় যে 
আজকের মেয়েদের মনোভাবের অনেকখানি পর্বত ন এসেছে 
্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবে । হাক্কা বিল[সিতার প্রভাবে 
উচ্চশিক্ষিত পড়তে পারেন না। কিন্ত পথত্রষ্ঠের দল সব রকম 
শ্রেণীর ভিতর থাকবেই । উচ্চশিক্ষিতা যত মেয়েদের দেখেছি 
ও দেখছি প্রত্যেকেই সহজ, নুন্দর, সুষ্টু মনোভাবসম্পন্া । 
অল্পশিক্ষিতা ও মধ্যম শিক্ষিতারাই বরং এর উপ্ট হয়ে থাকে । 
দীর্ঘদিনের দ্বেখা থেকে এ অভিজ্ঞতাই আমার হয়েছে । কাজেই 
মেয়েদের উচ্চশিক্ষিত হওয়ার প্রয়োজন আছে অনেক | শুধু 
বিবাহু-সমস্তায় ছেলেদের ভয় দুর করতে নয়, বরং জাতির 
আঘর্প জননী ভগ্রী ও কন্তারপপে তৈরি হতে । শিক্ষাই এখানে 
বড় কথা, শিক্ষার প্রসারে সমস্ত রকম খুঁত দূর হয়ে যাবার 
সম্তাবন1] অনেকখানি । মেয়েদের রান্না না জানা সম্বন্ধে তিনি 
বলিতেছেন £ “উচ্চশিক্ষিতা মেয়ের] রান্না জানে না__এ জন্তেই 
বিবাহ-সমন্তা দিন দ্রিন বেড়ে চলেছে-__এট1 মনে কর] মিতাস্ত 
অভায়। যার যেকাজ সেছুদিন পরেই হোক আর আগেই 
হোক, তার কাজ সে সুসম্পন্ন করবেই । উচ্চশিক্ষিতাদের 
ছুজুবর মত ভয় করবার কোন কারণ নেই। তারা যে অবস্থার 
মধ্যেই পড়,ক না কেন সহজে সমস্ত কিছু ঠিক করে নেবার 
শক্তি তাদেরই থাকে বেশী” 

বিতর্কের লেখাগুলি হুইতে আর একটি জিনিস অতিশয় 
স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। মুসলমান পুরুষ ও নারী উভয়েই এক- 
পত্বীত্ব ধরিয়া! লইয়াই আলোচনায় নামিয়াছেন, বহুবিবাহ 
সম্বন্ধে কোন ইঙ্গিতও কেহ করেন নাই। হছিপ্ু সমাজের ভায় 
মুসলমান সমাজেও শিক্ষার প্রভাবে বছুবিবাহের কুপ্রথা 
অবিলম্বে দূর হইবে ইহা নিশ্চিত । 


অস্তি ও চিমুরের প্রাণদণ্ডাদেশ- 


প্রাপ্তদের প্রাণভিক্ষা 
অন্তি ও চিমুরের মামলায় প্রাণদগ্ডাদেশপ্রাপ্ত ৭ ব্যক্তির প্রাণ- 
ভিক্ষা! করিয়া! বড়লাট ও মধ্যপ্রদেশের গবর্ণরের নিকট এ পর্যন্ত 
বছ আঁবেছন গিয়াছে কিন্ত প্রাণদগ্ডের আদেশ উহাতে টলে 
নাই। যে ব্যক্তির স্বত্যু এই মামলার মূল ঘটনা ঠাহারই বিধবা! 
পত্বী ইহাদের প্রাণভিক্ষার আবেদনপজে স্বাক্ষর করিয়াছেন ।. 
মহাত্মা গান্ধীর ভায় অহিংসার মূর্ত প্রতীকও এই প্রাণ লম্পূর্ণ 


জ্যেষ্ঠ 


নিপ্রয়োঙ্জন বলিয়া মনে করেন এবং উহার বিরুদ্ধে তীত্র 
মন্তব্যও তিনি করিয়াছেন । 

এই মামলাটি রাজনৈতিক । ১৯৪২-এর আগ আন্দোলনে 
ইহার উত্তব। নিহত ব্যক্ির প্রতি ইহাদের ব্যক্তিগত কোন 
আক্রোশ ছিল না, সাময়িক উত্তেজনাই ইহার কারণ। সুতরাং 
নরহত্যার অপরাধে অপরাধী হইলেও ইহাদিগকে প্রকৃত নর- 
ঘাতকের পর্যায়ে ফেলা যায় না, এবং এই কারণেই প্রধানত: 
ইহাদের প্রাণদগ্ডাদেশও সমর্থন করা চলে মা। রাক্ষনৈতিক 
অপরাধে প্রাণদগাদেশ সঙ্বদ্ধে বহু ক্ষেত্রেই মতভেদ আছে। 
ইতালিতে যুসোলিনী কর্তৃক ফালিবাদ প্রতিষ্ঠার পর সেখানে 
রাজনৈতিক অপরাধে প্রাণদও রহিত হুইয়াছিল, শুধু রাজা, 
যুবরাজ ও প্রধান: মন্ত্রীর হত্যাপরাধে প্রাণদণ্ে বিধি বহাল 
থাকে । নুসভ্য ইংরেজ রাজত্বে ,এন্নপ বিধি প্রচলিত হইলে 
সুখের বিষয় হইত । | 


এই মামলা সম্পর্কে জনসাধারণের মনেও খট ক] থাকিয়া 
যাইতেছে । দঙ্চিত আসামীদের প্রাণদণ্ডের ওয়ারেন্ট স্বাক্ষর 
আইনসঙ্গত হুহয়াছে কি না তাহা! লইয়া] নাগপুর হাইকোর্টে 
ছুই তিনটি মামল। হইয়1 গিয়াছে এবং ইঞ্থাতে সকল বিচারপতি 
একমত হইতে পারেন নাই। সুতরাং যে মামলায় বিচার- 
পতিদের মধ্যে মতভেদ আছে এবং জনসাধারণ যেখানে এই 
মতভেদ যুভিসঙ্তত বলিয়া মনে করে সেখানে প্রাপদড বিধান 
যুক্তিসঙ্গত হইবে বলিয়! আমর! মনে করিতে পারি না। গ্ঠায়- 
বিচারের মূল ধর্মই এই যে, উহার বিরুদ্ধে যেন কাহারও কিছু 
বলিবার না থাকে । এক্ষেত্রে যেখানে প্রাণদগাদেশ ন্যায়সঙ্গত 
হয় নাই বলিয়াই অধিকাংশ লোকের ধারণ1, গান্ধীজীর ভায় 
ব্যক্তিও যে প্রাণদগাদেশকে আইনের জোরে নরহত্য! বলিয়াই 
মনে করিতেছেন, সেখানে এই প্রাণদও বিধানে আইনের এবং 
ইংরেজের বিচারের প্রতি লোকের আস্থা বা শ্রদ্ধ1! বাড়িবে না। 

ইউরোপের যুদ্ধে জয়লাতের পর নৃতন করিয়া ভারতবাসী 
এই ৭ ব্যক্তির প্রাণ ভিক্ষা চাহিয়াছে। এই আবেদন ব্যর্থ 
হইলে ভারতবাসীর মনে যে ক্ষোভ থাকিয়া যাইবে তাহা 
সহজে দুর হইবে না। 


যুদ্ধোত্তর শিল্প এবং ভারত সরকারের প্ল্যান 


পৃথিবীতে তিন শ্রেন্নর অর্থনীতির পরিচয় এত দিন পাওয়! 
পিয়াছে-_(১) ধনতাম্ত্বিক, (২) ফাসি& অথব! রাষ্রনিয়ন্ত্রিত ধন- 
তান্ত্রিক এবং (৩) জমাঙ্জতান্ত্রিক অথবা গণ-আয়ত্ত অর্থনীতি । 
সম্প্রতি ভারত-সরকারের যে অর্থনৈতিক পরিকল্পন! প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহাকে এই তিনটির এক অপূর্ব জগখিচুড়ী বলা চলে। 
এই পরিকল্পনা অনুসারে যুদ্ধের পর যে-সব শিল্প গঠিত হুইবে 
তাহাদের উপর করৃত্ব ও মালিকানা নিয়লিখিত ভাবে করা 





্াষ্থ্রের কিন্তু পরিচালনা-ভার ব্যক্তিগত কোম্পার্নীর অথবা 


) ব্যজিগত স্বত্বাধিকার ও পরিচালনা__কতকটী! নিয়ন্ত্রণ 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_ভারত-লরকারের প্রধান অস্ত্র-কয়লার খনি 


পাতি পাপী লীনা পি্পীস্পী্পী সী স্পেন শী শর পা আপস পপসপপাপাসপসপপল ০৮১৮ পপ লাল লাশ 


£ (১) শ্বস্বাধিকার ও পরিচালন! ভার রাষ্রের, (২) শ্বত্বাধি- 


৭৯ 


পা পাশ তা শালা পাপন সীল ৪৯ 
শাপলা পা, * পাশাপাশি পর পা আন পা পি পিক ৮৯৮ ০৮১০  পা পা ০৮ 


গবন্বেন্টের। ইহাদের মধ্যে (১), (৩) ও ৫৫) পরিফার সমাজ- 
তান্ত্রিক, ফাসি& ও ধনতাস্ত্রিক | 

সরকারী পরিকল্পনা আলোচনার প্রারস্তে অর্ধাগ্রে মনে 
রাখিতে হইবে যে এদেশের গবন্মেণ্টে গণ-আয়ত্ত নয়, বিদেশী- 
স্বার্থের প্রতিভু ; এই গবন্মেন্টের হাতে ক্ষমতা যত বাড়িবে 
আমাদেরই বিরুদ্ধে উহ প্রযুক্ত হইবে। শিল্প-বাণিজ্যক্ষেে 
সরকারী ক্ষমতাব্বদ্ধির মারাত্মক কুফল এই যুদ্ধে দেশবাসী যে- 
ভাবে অহ্ুভব করিয়াছে তাহাতে যুদ্ধের পরও শিল্প-বাণিজ্যের 
উপর সরকারী কতৃত্বের নামে দেশের লোক শিহরিয়াই উঠিবে। 
যে কণ্টোল এবং লাইসেব্স সমাজতাপ্রিক দেশে মান্থষের অশেষ 
কল্যাণের কারণ হইয়াছে, বিদেশী গবন্মেণ্টের হাতে পড়িয়া 
সেই ছুই বন্তই আক্ষ এদেশে কোটি কোটি মানুষের চূড়ান্ত 
লাঞ্ছনা ও অশেষ ক্লেশের কারণ হইয়া! উঠিয়াছে। 


গোড়াতেই সরকারী বিব্বতিতে সত্যের অপলাপ করা 
হইয়াছে এই বলিয়া যে ভারত-সরকারের উৎসাহ দানের ফলেই 
এদেশের কাপড়ের কারখানা, লোহা ও ইম্পাতের কারখানা 
এবং চিনির কলগুলি গীড়াইয়! গিয়াছে । প্রথমটির বেলায় 
কথাটা! সর্বৈব মিথ্যা, ভারতীয় বস্ত্-শিল্প সরকারী সাহায্য ছাড়া 
কেবলমান্র নিতেদের চেষ্টায় এবং ক্রেতাসাধারণের-_-বিশেষতঃ 
বাঙালী ক্রেতার-__সহান্ুভূতি ও ত্যাগন্বীকারের ফলেই দাড়াইতে 
পানিয়াছে। গবশ্মেটে আর কোন দিকে না পারিয়! শেষ পর্ধস্ত 
কাপড়ের কলগুলির উপর আবগারী শুক্ষ বসাইয়াও বন্ত্রশিল্ন ধ্বংসের 
চেষ্টার ক্রটি করেন নাই। দ্বিতীয়টিকে গবন্মেন্ট সংরক্ষণ শুদ্ধ 
দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন জনমতের চাপে পড়িয়া, এড়াইবার 
কম চেষ্ঠ। তাহারা করেন নাই । টাটার কারখানার প্রতিষ্ঠাতা 
জামশেদজী টাটা প্রথমে লগ্নে গিয়! নুলধন তুলিবার চেষ্টা করিয়- 
ছিলেন, ভারত-সরকার তাহাকে সাহায্য করেন মাই, বিলাভী 
ধনিকেরাও ভারতবর্ষে প্রতিযোী খাড়া করিবার জন্ত টাটাকে 
টাক দিতে রাজি হন নাই । শেষ পর্যন্ত বোস্বাইয়েই চার্টার 
কারখানার প্রথম মূলধন দেড় কোটি টাকা উঠে। তৃতীয়টির 
বেলায়ও গবর্মেন্ট সংরক্ষণের সুযোগ দিয়াছিলেন জনমতের 
চাপের চোটে, তবে এক্ষেত্রে তাহারা একটু বেশী উদার হুইরা- 
ছিলেন এই জন্ত যে ক্ষতি হুইয়াছিল ডাচ ঈ& ইঙ্িজের, ইংরেজের 
নয়। পরে, এই যুদ্ধ বাধিবার পর যখন ভারতীয় শর্করা-শিল্প 
বিদেশে চিনি রপ্তানির সুযোগ পাইলে গ্রাড়াইয়া যাইতে 
পারিত ঠিক সেই সময় ভারত-সরকার আন্তর্জাতিক শর্করাচুক্তির 
ধুয়া ধরিয়া ভারতের বাহিরে চিনি পাঠাইতে দেন নাই। 


ভারত-সরকারের প্রধান অস্ত্র কয়লার খনি 


নিয়লিখিত শিল্পগুলিকে ভারত-সরকার রাগ্রের নামে 
বিদেশী গবন্সেন্টের অধীন করিতে চান £-(১) লোহা ও 
ইন্পাত, (২) কলের ইঞ্রিন, (৩) মোটর গাড়ী, ট্রার, 
রী প্রভৃতি, (৪) এরোপ্লেন, (৫) জাহাজ, (৬) বৈদ্থ্যতিক 
হম্ত্রপাতি, (৭ ) বস্ত্র, চিনি, খনি, কাগজ, সিমেণ্ট ও রাসায়নিক 
দ্রধ্য তৈরির উপযুক্ত যন্ত্রপাতি, (৮) কলের হাতিয়ার, (৯) 
মূল রাঁসারণনিক ভ্রব্য, বং, সার এবং ওষব, (১০) ইলে কউ. 
কেমিকাল মন্ত্র, (১১) কার্পাস ও পশম বন শিল্প (১২) 
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সিমেন্ট, (১৩) মোটর চালাইবার এলকোহল, ( ১৪) চিনি, 
(১৫) মোটর গাড়ী এবং এরোপ্লেনের তেল, (১৬) রবার, 
(১৭) লোহা ছাড়া অন ধাতব দ্রব্য, (১৮) বিছ্থ্যং, (১৯) 
'কয়লা, (২০) রেডিও । 
একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা ঘাইবে কয়লা ছাড়া ইহাদের 
মধ্যে অধিকাংশ শিল্পই ভারতবাসীর হাতে জাছে অথবা লীস্রই 
জাসিবার “সম্ভাবনা আছে। চটকলগুলি প্রায় জন্পূর্ণক্নপে 
বিদেশীর করায়ত্ড। চিনি, কাপড় প্রভৃতি যে তালিকায় স্থান লাভ 
করিয়াছে-_সেথানে চটকল বাদ যাওয়ার কোন সঙ্গত কারণ 
মাই। কয়লাট। তালিকায় ধর হইয়াছে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলা 
হইয়াছে উহার ব্যবস্থা আলাদা ভাবে করা হইবে। কয়লা 
এবং পাট, অর্থাৎ যে ছুইটি ক্ষেঞ&ে বিলাতী স্বার্থ সর্বাপেক্ষা 
প্রবল ও সুদৃঢ়, সেই ছইটি বাদ দিয়! অন্যান শিল্পগুলিকে ভারত- 
সরকারের হাতে তুলিয়া দেওয়ার একমাঅ অর্থ উহ্না্দিগকে 
বিলাতী কায়েমী স্বার্থের হাতে সমর্পণ ইহাতে সন্দেহমা 
মাই। 
শিল্প গণ-জআয়ত্ত করিতে গেলে যাহাকে সকলের আগে 
ধরিবার কথা দসেই কয়লা! বাদ গেল কেন? এইযুদ্ধে দেখা 
গিয়াছে ' কয়লার খনির মালিকেরা গবন্মেটকে পর্যস্ত কাবু 
করিয়াছেন, উৎপাদন কমাইয়া ভারত-সরকারের নিকট হইতে 
অতিরিক্ত লাভকর, আয়কর প্রভৃতি হইতে নানাবিধ সুবিধা 
আদায় করিয়া! লইয়াছেন। ভারতীয় শিল্পগুলি ইহাদের হাতে 
যে কি ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহার ইতিহাস যুদ্ধশেষে জানা 
ঘাইবে। কয়লা সরবরাহ বন্ধ হওয়ায় দেশের শত শত ছোট 
লোহার কারখানা উঠিয়া গিয়াছে, কাপড়ের কল পর্যন্ত মাঝে 
মাঝে বন্ধ রাখিতে হইয়াছে । ছোট বড় কত কারখানা কয়লার 
অভাবে দরজ বন্ধ করিয়াছে তাহার সংখ্যা আজও নির্ণীত 
হয় নাই। চটকলের কয়লার অভাব হয় নাই, সাহেবদের 
কোন কারখানায় কয়লার অভাবে কাজ বন্ধ হইয়াছে বলিয়াও 
আমাদের জান! নাই। 
বিংশ শতাব্ধীর যন্ত্রযুগে মেশিন চালাইবার জন মোটর 
ঘ্রকার, আর সেই মোটর চালাইবার জন্য কয়ল! অথবা বিদ্যুৎ 
অপরিছার্ধ। আমাদের দেশে জলপ্রপাতের অভাব নাই 
কিন্ত বিহ্যৎ উৎপাদনের ঘত সুযোগ আছে তাহার একাংশও 
এ যাবৎ কাজে খা্টান হয় নাই। কাজেই কারখানা চালাই- 
ধার জন্ধ আমাদের কয়লার উপরই নির্ভর করিতে হয়। কয়লার 
উপর আমাদের হাত না! থাকিলে নিছক বিলাতী স্বার্থে কয়ল। 
সরবরাহ নিয়ন্ত্রিত হয় এবং তাহার ফলে হয় ভারতীয় কারখানার 
লর্বনাশ। 
ভারত-সব্নকারের এই বিবৃতিকে অর্থনৈতিক পরিকল্পন! 
কোনক্রমেই বলা চলে নাঁ। কৃষির উল্লেখমাত্র ইহাতে নাই, 
ছোট বড় সর্ববিধ শিল্পের সহিত জনসাধারণের কি সম্পর্ক 
হইবে তাহারও কোন কথা নাই । ইহাতে আছে শুধু শিল্প- 
নিয়ন্ত্রণের বিস্তৃত বিবরণ । ভারতবর্ষে বিলাতী কারখান! প্রতিষ্ঠা 
ভারত-শাসন জাইনে পাক1 করা হইম্াছে। ভারতবাসী ইহার 
প্রতিবাদ কক্পিয়াছে কিন্তু কোন ফলহুয় মাই। সব্রকারী 
বিস্বতিতে ইহার সন্বন্ধেও কোন কথ! দাই। ন্ুতরাং খিষ- 


প্রবালী 
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তিতে ভারত-সরকারের যে অভিপ্রায় প্রকাশিত হুইয়াছে তাহা 
কার্ধে পরিণত হইলে ভারতবর্ষে শ্বদেশী শিল্প যেটুকু অখসর 
হইয়াছে বিলাতী বণিকদের নিয়ন্্রপাধীনে তাহ] সমূলে ধ্বংস 
হইবেই এই আশঙ্কা আদে। অমূলক নয়। 
শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র-জম্মৌোৎসব 

১ল1 বৈশাখ শাস্তিনিকেতনে রবীন্দর-জন্মোংসব উদযাপিত 
হইয়াছে । বৈতালিক, উপাসনা, সঙ্গীত এবং মাটকাভিনয়ের 
মধ্য দরিয়া আশ্রমবাসীর] এই দ্রিবসটিকে স্মরণীয় করিয়া! রাখার 
আয়োক্ধনের কোন ক্রটিই করেন নাই। কলিকাতা, পানা 
এবং ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু বিশিষ্ট অতিথি ও দর্শক 
এই উৎসবে যোগদান করেন । নববর্ষের প্রথম দ্বিবসে ব্রাক্ষ- 
মুহ্ুতে উঠিয়া আশ্রমের ছাজছাত্রীর “ভেঙ্গেছে ছুয়ার, এসেছে 
জ্যোতির্ময়, তোমারি হউক জয়” গানটি গাহিয়া আশ্রম পরি- 
ভ্রমণ করেন। ন্ুর্ষোদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দৃন্ববর্তা সীওতাল- 
পল্লী এবং চতুষ্পার্্ববর্তা গ্রামগডলি হইতে দলে দলে নরনাী 
তাহাদের অতিপ্রিয় গুরুদেবের জন্মোৎসবে যোগদান করিয়া 
তাহার উদ্দেশ্রে ভক্তিবিনত্রচিত্তে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিবার জন্ত 
সমবেত হইতে থাকে । উপাসনার ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে 
সঙ্গে আশ্রমবাসীরা মন্দিরে সমবেত হুন। মহ্ধি দেবেজ্্রনাথ 
ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পুণ্যন্থৃতিবিজড়িত উপাসনা-মদ্দিরে 
আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন প্রার্থনা করেন। পু্জা-মদ্দিরের 
পরিজ আবহাওয়ায়, চন্দন ও কন্তরীন্ূরতিত ধুপের ধোয়ার, 
শুভ্র পুম্পের বিপুল সমারোছে, সুন্দর আলপনায় ও আচার্ষের 
কঠনিঃস্থত বেদমন্ত্রে অনুষ্ঠানটি সুন্দর ও সার্থক হইয়াছিল । 
আচার্য নন্দলাল বন্ুর পরিকল্পনায় কলাভবনের ছাত্রীরা 
মন্দিরের অভ্যন্তরে আলপন' দ্রিয়াছিলেন। উপাসনাঁ-প্রসঙ্গে 
শাস্ত্রী মহাশয় বলেন £ “আজ পৃথিবীতে যে এত হিংসা] এত দ্বেষ 
এত রকঙ্ঞারক্তি চলিতেছে, আমরা যদ্ধি স্তাহার বাণীর সার্থকতা 
উপলদ্ধি করিতে পারিতাম তবে কিছুই এ সব হইত না। মা 
মা হিংশী:__এই বাণী কি আজও আমরা! অস্ত্রে গ্রহণ করিব 
না? রক্ঞস্নাত পৃথিবীকে অরুণালোকে ভগবান উদ্ভাসিত 
করুন। তাহার দীপ্তিতে পৃথিবী দীপ্তিমান হউক |” 

মচ্দিরে উপাসনার পর আত্কুঞ্ধে কবিগুরুর জন্মোতসব 
উপলক্ষে এক মনোরম অনুষ্ঠান হয়। উহাতে ৫পাঁরোহিত্য 
করেন শ্রীযুক্ত রথীন্রনাথথ ঠাকুর । বাহ্ধলা, ফরাসী, ইতালীয়, 
ইংরেজি, চৈনিক, ইরানী, সংস্কত, হিন্দী, তামিল, তেলেগু, 
গুজরাগী, মারাঠি, সিংহলী প্রভৃতি ভাষায় কবিগুরুর কবিতা 
বলীর অনুবাদ আশ্রমের বিভিন্ত্র বিভাগের বত্মান ও প্রাক্তন 
ছাত্রছাত্রীর আব্তত্তি করেন। শ্রীযুজ্জ রধীন্জনাথ ঠাকুর তাহার 
অভিভাষণে বলেন £ “আশ্রমবাসী অনেকের পক্ষেই শাস্তি- 
নিকেতনের অভ্যন্ত কর্মের গণ্ভী পেরিয়ে দেখা শক্ত । এতো 
কেবলমাত্র বিশেষ কোন একটি শিক্ষা বা নিধ্পরিত কর্মের 
প্রয়োগক্ষেত্র নয়। বারবার আমাদের সক্ঞান চেষ্টার দ্বারা 
ধেন আমরা আমাদের সক্কীর্ণ দুটি অতিক্রম করে শান্তি- 
নিকেতনকে বহুমুখী সপ্িপ্রতিভার প্রকাশক্ষেত্র বলে জানতে 
পারি। কখির জীবনে মধ নব রূপে আত্মস্থ্টির সাধনা এই 
আশ্রমে কি ভাবে দেখ দিয়েছিল তা আজ স্মরণ করবার দিম। 


জ্যেষ্ঠ 


বিবিধ প্রসজ-_তৃতীয় শ্রেণীর রাজনৈতিক বন্দীদের অবস্থা 


৮১ 


এ পপ শক রাস শামস শাসক পা শসা সী পাপা উস ত সিসি তো সন পা পিান্সি লা 
পা সলাত পানি পিল স্পা তাছি স্পা সিলতিপানি এ ৯ তাশপসছিলাশি লা সিউিিপিশশিলাসিপ সতী সি সিপস্িলাসসপসসপিস্পাসিতিস্ছি সপ িস্পিপাস্পিপাস্িপস্া সিলসিলা সিসির লাসমিপা সি এ পা রাস সি পা পিসি পাপা এসি, পা পারি শিপন, কি পিসি, ক স্টল 


মহান আদর্শ এবং অফুরস্ত প্রাণ-শক্তির যে মন্ত্র রবীন্্রনাথ 
এখানে রেখে গেছেন তাকে যেন আমরা পুর্ণতর রূপে এখানে 
গ্রহণ করতে শিখি । তার কর্মের বিচিত্রতা এবং সাধনার মধ্য 
দিয়ে সেই বৈচিজ্স্যের এক্য যোগ আমাদের গ্রহণ করতে হবে। 
আমাদের দেশবাসীর মধ্যে কবির কাজে সম্থায়তা করবার 
উদ্চোগ আজ জর্ষআ চলেছে, এই সময়ে আশ্রমবাসীদের 
একটি বিশেষ দায়িত্ব আছে তা তুললে চলবে না। শাস্তি- 
নিকেতনের কর্ম ও সন্তাবনাকে সজীব পূর্ণতার দিকে নিয়ে 
যাবার দায়িত্ব আমার্দের গ্রহণ করতে হবে । দেশ আমাদের 
দিকে তাকিয়ে রয়েছে মনে রাখতে হবে। আজ আনদ্দ- 
উৎসবের দিনে তার প্রদত্ত তপশ্তাকে পুর্ণ করে প্রকাশ করার 
ছুর্ণভ অণ্ধকার যেন আমর! সার্থক করি ।” 

অপরাহ্রে উদ্দীচীতে এক সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়। শ্ীনিকেতন 
ও শাস্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীক কবিগুরুর কয়েকটি গান গাহিয়া 
কবির জবার উদযাপন করেম। এই সঙ্গীত পরিচালন! 
করেন স্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র কর। 

সঞ্ধ্যায় নৃত্যনাটিকা শালিক] অভিনীত হয়। নৃত্যের 
সঙ্গে নুমধুর গানের রেশে ও রূপসঙ্জায় অভিনয়টি অতি সুন্দর 
হইয়াছিল। চগডালিকার অংশে শ্রীমতী নমিতা কুপালনী উপস্থিত 
সকলকে মুগ্ধ করেন। অগ্ভান্ত সকলের অভিনয়াংশও সুন্দর 
হইয়াছিল। 

শাঙ্ডিনিকেতনে রবীন্দ্র-জন্নোংসবের বিবরণী আমর দৈনিক 
কৃষকের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত মধুন্থদন চক্রবর্তীর সৌজন্যে পাইয়াছি। 


কলিকাতায় রবীন্দ্র-জন্মোৎসব 
২৫শে বৈশাখ কলিকাতায় রবীন্দ্রনাথের অন্যোৎসব উদযাপিত 
হইয়াছে । এই উপলক্ষে প্রাতঃকালে কবির জন্মস্ান-__যেখানে 
৮৫ বৎসর পূর্বে তিনি জীবনের প্রথম আলোক দেখিতে পান 
এবং বাংলার মাটি বাংলার জল বাংলার বায়ুর প্রথম স্পর্শ লাভ 
করেন-_কবির পুণ্যস্মৃতিবিজড়িত সেই জোড়াস্সাকোর বাসভবনে 
তাহার খুণযুগ্ধ স্বদেশবাঁপীরা সমবেত হইয়া তাহাদের একাস্ত 
প্রিয় কবির পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে অন্ধাগ্রলি অর্পণ করেন। 
পঞ্চিত ক্ষিতিমোৌহ্ন দেন উৎসবে পৌরোহিত্য করেন । শ্রীযুক্ত 
ইন্দিরা দেবী এবং প্রীয়ুক্ত শাস্তিদেব ঘোষের পরিচালনায় 
রবীন্দ্রসঙ্গীত হয় । সমবেত কণ্ঠে একটি বেদগান হইলে পর 
তিনি বলেন £ 
“২৫শে জুলাই তারিখে যখন আমরা কবিকে বিদায় দিলাম 
তখন দেখিলাম চোখে জঙল। কত শোক, কত বড় বড় আঘাত 
দেখিয়াছি । তিনি স্তব্ধ হইয়। রহিয়াছেন। এ চোখের জল 
তো নিজের বেদন| নয়। কি জগতকে রাখিয়া গেলেন 
সভ্যতার সঙ্কটে জগৎ আত্ম সঙ্কটাপন্ন, তারই বেদনায় তিনি 
আহত হুইয়াছিলেন। প্রার্থনা করি আজ তাহার সেদিনের 
চোখের জলের যেন অবদান হয়। পৃথিবীর শত্রুতা, অপ্রেম 
যাহাতে অবসান করিক্সা আনিতে পারি হয়ত সেজন্য তাহার 
বিদায়ের প্রয়োজন ছিল । আপন স্বৃত্যুর দ্বারা আপন পটভূমি 
তিনি তৈরি করিয়াছেন ।” 
উপসংহারে প্রার্থনা সহকারে তিনি বলেন, “আজ যার 


স্নিষ্ধতা ও জীবনের উদ্দ্বলতা__সব যুক্ত হউক, তিনি যে রক্ত- 
মাংস দিয়! জীবনযজ্ঞের আইতি দিয়া গিয়াছেন সেই আহতি 
সার্ধক হউক | তাহার বাণী ও খধিদের মন্ত্র সত্য ও শাশ্বত 
হউক |” 

অপরান্কে সিনেট হলে এক বিরাট জন-সভায় সুদীর্ঘ জীবন- 
ব্যাপী দেশ ও জাতির জগ্ঘ তিনি যাহা দিয়া গিয়াছেন, সেই 
অপরিসীম অবদানের কথা গভীর শ্রন্কা ও কৃতজ্ঞতার সহিত 
স্মরণ করিয়া কলিকাতার নাগরিক ও সাহিত্যিকগণ তাহার 
উদ্দেশে অর্থ্য নিবেদন করেণ। সভায় কলিকাতার মেয়র 
পরীমুক্ত দেবেশ্্রনাথ মুখোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন । শ্রীমুক্ত 
হেমেন্্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীযুক্ত সজনীকাস্ত্র দাস, বিচারপতি চারু- 
চন্জ বিশ্বাস, মিঃ আবদার রহমান সিদ্দিকী, শ্রীযুক্ত অখিলচন্জ 
দত্ত, শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় এবং শ্রীযুক্ত সম্তৌষকৃমার বস 
বক্তৃতা করেন। 

অপরাহ্ে অল্‌-ইণ্ডিয়া! রেডিও কতৃক একটি বেতার বৈঠকের 
আয়োজন হয়। উহাতে শ্রীযুক্ত রখীন্রনাথ ঠাকুর কবিগুরুর 
২৫শে বৈশাখ শীর্ষক রচনাটি পাঠ করেন এবং অধ্যাপক প্রশান্ত 
মহলানবীশ, ডাঃ কালিদাস নাগ, সোমনাথ মেত্র, ডাঃ প্রতৃল 
চন্দ্র গুপ্ত শ্রীযুক্ঞ নির্শলচণ্র চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীমতী মীরা 
চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের কবিত! আবৃত্তি করেন। 


রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষা 


আমরা জানিয়া আনশ্দিত হইলাম যে রবীন্দ্র-্মৃতিরক্ষা 
তহবিলে প্রায় তিন লক্ষ টাক! তাহার জন্মদিনের পূর্ব পর্যন্ত 
সংগৃহীত হইয়াছে। 


তৃতীয় শ্রেণীর রাজনৈতিক বন্দীদের অবস্থা 

মানকুম জেলার কংখ্রেসকমী জীযুস্ত অরুণচন্দ্র ঘোষ আনদ্দ- 
বান্ধার পঞ্রিকায় প্রকাশিত এক বিবৃতিতে তৃতীয় শ্রেণীর বন্দী- 
দের বর্তমান ছুরবন্থার কথা বর্ণনা করিয়াছেন । তিনি বলিতে- 
ছেন £ একথা বছুবিদিত যে, আমাদের দেশে তৃতীয় শ্রেণীর 
কয়েদীদিগকে যে আহার্য দেওয়া! হয় তাহা শরীরের পুষ্টির পঙ্গে 
নিতান্ত অনুপযুক্ত এবং নিয়স্তরের । যোগ্যতার সহিত স্বাস্থ 
রক্ষা করিয়া! চলার পক্ষে তাহ! অনুপযোগী, আমাদের কারার 
তৃতীয় শ্রেনীর সহকর্মী ও অগ্সান্ত কয়েদীদের সেই আহার্ষে। 
সম্পর্কেই গবন্মেন্ট সম্প্রতি যে ব্যবস্থ! অবলম্বন করিয়াছে? 
তাহাই আমার আলোচ্য বিষয়। পূর্বে একজন কয়েদীবে 
মধ্যাহুভোজন কালে ছয় ছটাক চালের ভাত দেওয়া হইত। হয়! 
ছটাক কমাইয়া সাড়ে-চার ছটাক করিয়া দেওয়া হইয়াছে ।: 
সান্ধ্য. ভোজনকালে ইহ! হইতেও কম দেওয়া হয়। এমন কি. 
যে কঠিন পরিশ্রম করে, তাহার জন্তও এ ব্যবস্থা। বিনাশ্রম 
কয়েদীদের আহার্য আরও কম। প্রায় এক বৎসর হুইতে 
চলিল এই পরিবর্তিত ধান্তব্যবস্থার প্রবতনি করা হইয়াছে । 

পূর্বে যে আহার্ঘ দেওয়া হইত তাহা পুষ্টির দিক হইতে 
যথেষ্ট অহ্পযোগ্ী হইলেও উহাতে উদরপূর্তির কাজটা চলিত 
কিন্ত এখন তাহাও সম্ভব হইতেছে না, অধিকন্ত অপুষ্টির সমস্যা 
তীব্রতর হুইয়! উঠিয়াছে। সমস্ত দিনের কঠোর পরিশ্রমের পর 
ক্ষুধা লইয়া তাহাদিগকে বিশ্রাম-শষ্যা আছণ করিতে ছয়। 


৮২ 
জেলের খাদ্য ও অনা উপকরণের যে ব্যবস্থা তাহাতে স্বাস্থ্যের 
অবস্থা ঘে কি হয় তাহা আমর! জানি। তাহার উপর এই 
অবিষেচিত, নিফরুণ খাত্ব-সক্কোচের ফলে স্বাস্থ্যের অবস্থা যে 
কি কঠোরতর দশায় পরিণত হইবে, তাহা আমর ধারণা 
করিয়! লইতে পারি। 
খাভ-সঙ্কোচ ভাল রকমই করা হুইয়াছে। কি পরিমাণ 
খান কোম্‌ কোন্‌ খান্বস্ত হইতে হাস করা হইয়াছে, তাহার 
পূর্ণ অক্ক-তালিকাপ্দিতে বিরত থাকিলাম। 
তৃতীয় শ্রেণীর কষেদীদের প্রতি আর একটি অবাঞ্চিত আচরণ 
যাহা ছু দিম হইতে ঘটিতেছে তাহ] জানাইতে চাই । তৃতীয় 
শ্রেণীর কয়েদীগণ সাধারণ জেল-আইনের দ্বারা, ছু-একটি বস্ত 
ছাড়া কোনে জিনিষ ঘর হইতে আনিবার বা নিক্ষের খরচে 
কিনিয়া লইবার অধিকার হইতে ব্িত। খান্তদ্রব্য এবং 
অভান্ত সামর্ী যাহা জেল হুইতে তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীদিগকে 
 দেওয়] হয়, তাহা! নিয়মিত, সুস্থ এবং মানবোচিত জীবনযান্ার 
পক্ষে নিতাপ্ত অছুপযোগী-_তাঁহ! আমর! জানি। একজন 
কয়েকর্দীকে জীবনযাআর সৌকর্ষ এবং প্রয়োজনের পক্ষে 
অপরিহার্য বহু জিমিষের অত্যন্ত অভাব নিয়তই বোধ করিতে 
হয়। যথা তেল, সাবান, মশারি, পুষ্টিকর খাদ্য, ফল, টনিক, 
লেখাপড়ার কাগজ, লেখার সরঞ্জাম প্রভৃতি । সরকার নিজের 
পক্ষ হইতেও এ সমস্ত জিনিষ কয়েদধীদিগকে দিতে রাজী নহেম, 


আবার কয়েদীরা যে নিজের খরচে তাহা আনাইয়া লইবে তাহা - 


তেও সম্মত নহেন | এই অজ্ায়টির অবসান কর! বিষয়ে আপত্তি- 
স্বরূপ সরকারপক্ষ হইতে অর্থনৈতিক প্রশ্ন তুলিবারও অবকাশ 
কোথাও নাই । অপর দিকে কয়েদীদের সঙ্গে ব্যবহারে সরকার 
যে মানবতা-বোধসম্পন্ন, সে ধারণাও আমাদিগকে করাইবার 
চেষ্ঠা করা হুয়। 

তৃতীয় শ্রেনীর বন্দীরা মাহুষ ) রাজনৈতিক মামলায় অভিযুক্ত 
বহু ভদ্র সম্ভানকে নানা কারণে তৃতীয় শ্রেণীর বন্দীদশা! যাপন 
করিতে হয়। বন্দীদের খাওয়া কমান হইয়াছে এই অংবাদ 
সত্য হইলে অত্যন্ত ছঃখের বিষয় | ১২ই বৈশাখে প্রকাশিত 
এই সংবাদের সরকারী প্রতিবাদ আমাদের চোখে পড়ে নাই। 
ইছ। সত্য কি না গবন্মেন্টের তাহা জ্বানান উচিত এবং সত্য 
হইলে অবিলম্বে তাঁহার প্রতিকার কর1 উচিত। অন্ঠান্ত বিষয় 
সম্বন্ধে যাহ] বল] হইয়াছে তাহাতে আমাদের মনে হয় অন্ততঃ 
রাজনৈতিক বন্দীদের বেলায় নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য গবন্মে ণ্ট 
সরবরাহ ন! করলেও বাডী হইতে আনিতে দেওয়া উচিত। 
কয়েক বংসর পুর্বে রাজনৈতিক বন্দীদের স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের জন্ত 
প্ীমুদ্ত ঘোগেশচন্্র গুপ্ত বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদধে একটি বিল 
আমিয়াছিলেন, সর নাগিমুন্ধীন তখন হ্বরা্র-সচিব । 
তিমি উহ! বিবেচনা পর্বস্ত করিতে সম্মত হন নাই; বিলটি 
সরাসরি পরিত্যক্ত হুয়। নাতসী বন্দীশিবিরের নিষ্ঠুরতার 
কাহিনী শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় বন্দীশালায় এই ব্যবহারের 
সংবাদে দেশবাসী আনন্দিত হয় না ইহা! নিশ্চিত। 

নিখিল-বঙ্গ কৃষক-প্রজ! সম্মেলন 

রাজসাহী জেলার লোহাচড়ার নিখিল-বঙ্গ কৃষক-প্রন্জা সশ্মে- 

মে সভাপতি যৌলবী শামকুন্বীন আমে তাহার অভভাষণে 


গ্রবাঙী 


৯০, পিপি 
পপি পাস লা শি লাকা পা লি টি লি পা পাস লি শো লী 
লাস পা পিপি বাসি পিসি পি তি পাটি পাতি লাসিপাসটপাসপিিলামপিপাি 


১৬৫২ 


করেন। তিনি মুক্তক্ঠে বলেন কংগ্রেসই দেশের একমান্র 
জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং পাকিস্থান মুসলমানদের স্বার্থের বিরোধী। 
মুসলিম লীগ ও পাকিস্থান সম্বন্ধে গ্রাহার বক্তব্য এই £ 

_লীগ-শাসনের কুফল আপনারা যে মর্মে মর্মে উপলব্ি 
করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ মাই । আুতরাং লীগ-পরিকল্পিত 
পাকিস্থানের শাসনের স্বরূপও যে কেমন হইবে তাহা আপনারা 
অনুমান করিতে পারেন এবং এরূপ পাকিস্থানে যে আপনারাও 
বসবাস করিতে চাহিবেন না তাহাও অনুমান করা কঠিন মছে। 
রাজনৈতিক পরিবতন আমর! চাহিতেছি-_গুধু পরিবত'ন কেন 
রাজনৈতিক পূর্ণ স্বাধীনতা আমর! চাহিতেছি। কিন্তু পূর্ণ স্বাধী- 
নতার পথে কতকগুলি পরিবর্তনের ভিতর দিয়াই আমাদিগকে 
চলিতে হইবে | সেই পরিবর্তন যদি আমাদের আদর্শের অহু- 
কুল না হয়, তাহা যদি আমাদিগকে আরও ছুরবস্থার দিকে, 
আরও অধঃপতনের দিকেই লইয়া যাইতে চায়, তাহা হইলে 
সেই পরিবতনকে কেহই সাদরে বরণ করিয়া লইবেন না বরং 
উদ্দেশ্ত এবং আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সকলে ইহার প্রতি- 
কুলতাই করিবেন। যেধারণায় আমি মুসলিম লীগ ও লীগ- 
পরিকলিত পাকিস্থানের বিরোধী, ঠিক সেইরূপ কারণেই আমি 
হিন্দু মহাসভার অখণ্ড হিন্দৃস্থান পরিকল্পনারও বিরোধী। উভয়ের 
মতবাদই উতকট সাল্প্রদায়িকতা-দোষে ছু । পাকিস্থান যে 
রাজনৈতিক ও অর্থমৈতিক কারণেও টিকিতে পারে না সে 
সম্বন্ধে বু আলোচনা হইয়াছে; পাকিস্থানের কর্মকতারা 
যুজিতর্ক দিয়া সে সকল এখনও খগন করিতে পারেন নাই। 
স্থির-ধীর ভাবে সকল দিক বিবেচনা করিয়া অগণিত মুসলমানের 
স্বার্থের খাতিরেই পাকিস্থানের বিরোধিতা কর! ভিন্ন আমি 
উপায়াস্তর দেখিতেছি না। আর একটা কথা, অখও ভারতীয় 
বাষ্থরে যে ধর্ম হিসাবে ইসলাম বা হিন্দু কিম্বা! অন্ত কোন ধর্ম 
বিপন্ন হইবে, তাহ] কল্পনা করাও ঠিক নহে। দৃষ্টাস্তন্ব্ূপ 
চীনের ও রাশিয়ার মুসলমানদের কথা বলিতেছি। 

কংখেসের প্রভাবে হিন্দু হহাঁসভা যেমন সমগ্র হিম্দু্দিগকে 
সাম্প্রদায়িক করিয়া তুলিতে পারিতেছে না, সুখের বিষয় যে, 
তেমনি মুসলমান সমাজের মধ্যেও ক্রমে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ 
হইতেছে এবং তাহারা ক্রমেই মিঃ জিন্নার কুচক্রান্তের সংশ্রব 
ছাড়িয়া আসিতেছেন। অধুন1 পঞ্জাব, সিদ্ধু, আসাম, যুক্ত- 
প্রদেশ এবং শেষ পর্বস্ত বাংলাদেশে লীগদল যেভাবে “বানচাল' 
খাইয়াছে তাহাতে লীগের ক্ষুদ্র তরী ঠিক রাখা আজ মিঃজিন্নার 
পক্ষে অসম্ভব হুইয়া উঠিতেছে এবং লীগের প্রভাব যে ক্রমেই 
কমিনা আসিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সক্কীর্ণ সাম্প্র- 
দ্বায়িকতার বিষবিমুক্ত হইতে পারিলেই আমাদের সত্যিকারের 
জাতীয়তাবোধের উদ্বেষ হইবে-__ আমরা পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের 
দিকে অগ্রসর হইতে থাকিব। 


চিত্র-পরিচয় 
আওরক্ষজীবের অত্যাচারে সর্বস্বান্ত হুইয়! দারা যখন 
আফঘানিস্থানের শাসনকতর্ণর সাহায্যে হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের 
আশায় ভারতবর্ধের সীমা অতিক্রমপূর্বক দ্াদারের পথে অএসর 
হন তখন তাহার পুত্র-শোকাতুরা পত্ধী নাছির বানু, শোকতাপ- 
ক্রি্,রোগজীর্ণ দ্বেহ এই কঠোর পথশ্রম সন করিতে পারিল মা, 
আন্না আপ্িসাপ্রা বিনা ছিজিতসায় ভাভার তা হইল । 


| 


বর্তমান মহাযুদ্ধের প্রগতি 


্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় 


বর্তমান মহাযুদ্ধের ইউরোপীয় পর্ব শেষ হইয়া গেল। যে ছুইজন 
লোকের অতুযুদ্বয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইটালী ও জার্মানীতে শক্তি, - 
তন্ত্র গঠিত হয়, তাহাদের মৃত্যুর সঙ্গেই ফ্যাসিজম্‌ ও নাংসী- 
বাদেরও লোপ হুইয়! গেল। হিট্লারের ম্বত্যু কোথায় ও কবে 
এবং কি ভাবে ঘটিয়াছে তাহা! এখনও প্রকাশিত হয় নাই। 
কিন্ব ইহাতে সন্দেহ মাই যে জার্মান রক্ষীসেনার কেন্দ্রীভূত 
চালনার ইতি এ ম্বৃত্যুর অব্যবহিত পরেই 'আরম্ত হয়। পাচ 
গুণের অধিক সৈল্তবল এবং ততোধিক অন্ত্রবলের বিরুদ্ধে “মরীয়া 
লড়াই” চালাইবার ক্ষমতা ছিটলারের পরে জার্মানীর অস্থ কোনও 
রণনায়কের ছিল না। যে প্রচ বলে মিজ্রপক্ষ এব: রুশসেন! 
যুগপৎ ছুই দিক হইতে আক্রমণ চালাইতেছিল তাহার সম্মুখে 
জার্মান দল কোথাও দাড়াইণ্ পারে নাই। উপরত্ত রুর 
অঞ্জা এবং সাইলেসীয়ার ব্রেসলাউ অঞ্চল যুদ্ধের আবর্তের মধ্যে 
আসিয়! গেলে জাশ্মীনীর যুদ্ধাস্ত্রনিশ্ীণ কেন্ত্রগুলির বৃহত্তম অংশ 


কাজের বাহিরে চলিয়1 যায় যাহার ফলে জা্্বান সেনা অন্তরবলে 


ক্রুত ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে থাকে । এইরূপে যখন 
জার্মানীর অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন সেই সময়ে হিটলারের স্বৃত্যু ঘটে 
এবং প্রায় তাহার সঙ্গে সঙ্গেই জার্মান রক্ষাব্যুহের চতুদ্ধিকে 
ভাঙ্গন ধরে। তাহার অগ্প পরেই ঘুদ্ধসমাপ্তি ঘটে । 

এই পাচ বংসর আট মাস ব্যাপী প্রলয় কাণ্ডের আদি ও 
অস্ত ছুইই অতি আশ্চর্যজনক | তাহার সম্পূর্ণ ইতিহাস যদি 
কোনও দিন বাহির হয় তবে তাহা অস্ততঃপক্ষে পচিশ-ত্রিশ 
বংসরের আগে হুইবে না । এখন সেইজন্ত এ সুদীর্ঘ ইতি- 
হাসের আলোচনা বৃথা । জার্ানীর শক্তির গঠন এবং ভাঙ্গনের 
মধ্যে নাংসীদলের প্রচণ্ড কাধ্যশক্তির উথান-পতনের সমস্ত 
কিছু শ্রড়িত আছে। নাংসীদলের কার্ধ্যাবলীর আরম্তের 
গোড়ায় জাশ্মান রণনায়কগণের জতি হুক কার্ধ্য কল্পনা, তাহাদের 
যুদ্ববিশারদ এবং অন্ত্রধিশীরদগণের যুদ্ধবিচার ইত্যাদির পরিচয় 
জগতবাসিগথ বিশেষ কিছু পায় নাই। কি ভাবে হিটলারের 
দিপ্বিজয়ের পত্রিকল্পন! ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইল তাহা এখন 
ইতিহাস-লেখকের গবেষণার পর্ধ্যায়ে রহিয়াছে । ইহা মাঝ 


ধলা চলে যে যখন যুদ্ধারস্ত হয় তখন ব্রিটেন ও ভ্রালের যুদ্ধ- 


বিশারদগধণ এই “ঘেউলিয়।” জার্খান জাতির ন্পর্দাকে বাতুলের 
প্রলাপের কোঠায় ফেলিয়াছিলেন। তখনকার হিসাবে সৈল্ত- 
সংখ্যায় এবং অন্ত্বলে একমাজ সোভিয়েট রাশিয়ার যুদ্ধশভিই 
জার্ঘদানী ও ইঠালীর সম্মিলিত শক্তি অপেক্ষা অধিক ছিল এবং 
আকাশশক্তিতে সোডভিয়েট জগতে অদ্বিতীয় ছিল। রুশকে 
ছাড়িয়া দিলে ব্রিটেন, ভ্রান্স এবং পোলাও এই তিনটির 
মিলিত শভ্ভি জ্ার্্ানী অপেক্ষা অত্যবিক বলিয়াই মিঅর- 
পক্ষের যুদ্ধবিশারদগণ মনে করিতেন। তাহাদের ভুল ভাঙে 
ফ্রান্সের উপন্ন জার্মানীর রুদ্রপ্রতাপে “ঝটিকা” অভিযানে । 
তাহার পর যাহ! টিয়াছে তাছার পুনরাত্বত্তি এখানে 
নিপ্রয়োজন। কেবলমাআ ইহাই বলা চলে যে জার্খ্বানী প্রায় 
তাহার দিথিজয়ের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত করিয়া ফেলে। ফ্রা্স 


৷ ভাঙিযা পড়ে, ইউরোপের ছোটবড় দেশগুলির মধ্যে সুইডেন, 


ন্পেন, পর্ত,গাল এবং নুইজারল্যাও অক্ষশঞ্জির প্রতাপের বাছিরে 
থাকে । সোভিয়েট রুশ প্রচ ক্ষতিগ্রত্ত হইয়! যখন অবসন্নপ্রায় 
তখন ঠালিনগ্রাডের পথে অকালবর্ষায় জার্মানীর ভাগ্যন্্য্য 
দৈববশে অন্তাচলের দিকে প্রথম ঝুঁকিতে থাকে। কিন্ত 
তর্খনও জার্মানী প্রবল শক্তি ধারণ করে এবং তাহার চাপ 
সোডিয়েটের পক্ষে হুঃসহ হইয়া! পড়ে। ব্রিটেন বীচিয় যায় 
তাহার সমুদ্র-পরিধার জোরে । ইতিমধ্যে আমেরিকার যু্তরাষ্ 
যুদ্ধক্ষেত্রে নামিয়! পড়ে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মা্ষিন যন্র- 
শিল্পের উৎপাদন-শক্তি প্রযোজিত হয় যুদ্বান্ত্র নিশ্বাণে এবং সেই 
সঙ্গে সঙ্গে জান্মীনীর বিজয়-পরিকল্পন! ক্রমে মান হইয়! ধূলিসা 
হইয়া যায়। মার্িন যন্ত্রশিক্পের দানবীয় উৎপাদন-শক্তি 
এবং সোভিয়েট গণ-সেনার অলোকবিশ্রুত শৌর্ধ্য ও সহ্য- 
শক্তি এই ছুইয়ের পরিমাণ জার্মান রণবিশারদগণের কজ্সনার 
অতীত হওয়ায় অক্ষশক্জির অন্তাচল গমন ঘটে। মিআআপক্ষের 
বিমান অভিযাঁন এবং সোভিয়েট রুশের অগণিত সৈন্তবলে স্থল 
অভিযান এই ছুইয়েরই মূলে মার্কিন যন্ত্রশিজ্ের অসাধারণ বিস্তৃতি 
ও নৈপুণ্য। 

পশ্চিমের যুদ্ধের অবসান হুইয়াছে কিন্ত পূর্বের যুদ্ধ 
সবেমাত্র আর্ত হইয়াছে | এধম প্রশ্ন এই যে কত দিনে জাপা- 
নের পতন ঘটিবে । বর্তমানে যে যে স্থানে জাপানী সেনার সহি 
যুদ্ধ চলিতেছে, সেই সেই স্থানের যুদ্ধের গতি এবং ধরণ দেখিয়া 
মনে হয় জাপান এখনও তাহার যুদ্ধব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিয়া! উঠিতে 
পারে নাই। বিশেষতঃ তাহার আকাশশক্তি এখনও পরিমাণে 
অনেক পিছাইয়া আছে। ছুতরাঁং মিআউপক্ষের এখনও সময় 
আছে দ্রুত অভিযান গঠন করিয়! সৈষ্ভসংখ্যার গরিষ্ঠতায় 
এবং অন্ত্রলের ওজনে জাপানের শক্তিকে ভাঙিয়া ফেলার 
জন্ভ। জাপানের সৈষ্ভবল এখনও প্রচণ্ড এবং তাহারা! সকল 
ক্ষেঅজেই অতি হুর্ধর্ভাবে মুঝিতে সক্ষম। কিন্ত তাহাদের 
অত্যাধুনিক যুদ্ধান্ত্রের অভাব এখনও বিশেষভাবে দেখা যায় এবং 
তাহাদের সর্বাপেক্ষা বিষম অভাব আকাশপথে সাহায্যের । 

বস্ততপক্ষে বর্তমান মহায়ুদ্ধে মিত্রপক্ষের জয় আকাশপথেই 
হইয়াছে এবং তাহ! মাফ্িন যন্ত্রশিল্পের পুর্জীভূত উৎপাদ্রন- 
ব্যবস্থার গুণে । অক্ষশক্তি অন্ভ সকল ক্ষেত্রে মিত্রপক্ষের প্রত্যেক 
চাল অন্ত চাল দিয়া রোধ করিতে সমর্থ হয় কিন্ত আকাশপথে 
গুরুতারবাহী বোমাক্ষেপকবিমান সম্পর্কে জার্শানী ও জাপান 
সংখ্য! ও ওজন ছুই হিসাবেই হটিতে আরঘ্ত করে প্রায় ছুই 
বংসর পূর্য্বে। মার্কিন সমরবিভাগ আকাশবাহিনীকে বহু 
বিভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকটি কাঙজ্জের জন্ত বিশেষভাবে 
পরিকল্পনা এবং নির্ধবাণকার্ধ্য ব্যপকভাবে আরম্ভ করার সঙ্গেই 
আকাশপথে অক্ষশভির পরাজয়ের আপাত হয়। পোতবাছিত 
ভ্রুতগামী বোমাক্ষেপক এবং তাহার রক্ষী প্রচও অদ্রসক্ষিত 
বিমানের নিশ্ধীণকার্ধ্য সফল হইবার সঙ্গে সঙ্গে মার্ষিন নৌ- 
সমর বিভাগ ও বিস্বৃত নৌ-অভিযান চাঁলনের উদ্ধেষ্তে অতি- 
বৃহং বিমানবাহী রণপোতবহর গঠন আরস্ভ করিলেন | জাপানের 
মৌবিভাগ এই বিরাট আয়োজনের কথ হয় জানিতে পারে 


৮৪ 
মাই নয় উহার রি জবাব মেখয়া 
তাহার ক্ষমতার বাহিরে ছিল । যাহাই 
হউক এই নির্ধাণকাধ্য ছুই বংসর 
ধরিয়া! চলিবার পর ১৯৪৪ সালের 
গোড়ায় দেখ! গেল ঘে আকাশপথে 
আক্রমণের পন্থা মান. বিমান- 
বিশারদগণ বছ বিশিষ্ট ভাগে বিভক্ত 
করিয়। তাহার প্রত্যেকটি অংশের জন্ 
বিশেষ উপযুক্ত বিমান অগণিত 
সংখ্যায় যোগাইতে জমর্থ হইয়া 
ছেন। অতি উচ্চ বায়ুত্তর হুইতে 
স্বহুং বোমা-ক্ষেপণের জভ সশগ্র 
“উড়াকু কেল্লা” অগণিত সংখ্যায় 
ইউরোপে আদিতে লাগিল এবং 
তাহার সঙ্গে আসিল অসংখ্য প্রকারের 
জড়াইকান্নী এবং ধ্বংসকারী বিমান । 
যুদ্ধক্ষেতঅে শত্রুর খোজ হইতে অসীম 
মহাসমুদ্রে সাবমেন্ীন ধ্বংস পর্যন্ত 
সকল কারধ্যের জন্ত বিশেষভাবে 





১৬৭২ 


পাশ তা চির পণ পলা পি আশি এত লিল সা পণ সিপিাপাশরিশা নো পিপিপি পা 








মণ্টগোমারীর গফ অভিযানকালে ক্লিভের দক্ষিণ দিক দিয়া অগ্রসর সাজোয়া 


শিক্ষিত আকাশ-সেনা, বিশেষভাবে গাঁড়ী এবং ব্রিটিশ-কানাডীয় পদাতিক সৈন্তদল 
নির্িত ও অন্রসঙ্দিত বিরাট | 
বিমানবাহিনী লইয়া যুদ্ধদানে অগ্রসর হইল। সেই সঙ্গে দেওয়া এবং নূতন অস্ত্র নির্্মাণ__এই সকল কার্ধ্য চালাইতে গিয়া 


সঙ্গে অক্ষশক্তির আকাশ-আধিপত্য শেষ হইল। প্রথমেই যুদ্ধ।- 
তুস্যের অধিকার (111051150) আয়ত্তের বাহিরে ঘাওয়ায় জাশ্মানী 
ও জাপানকে খু'জিতে হুইল মি্রপক্ষের আকা শযমুদ্ধেবর সমর 
হ্বানের উত্তর । একটির উত্তর দিতে দিতে শুতনতর অন্ত্রসঙ্জ 
ক্রুততর বিমান ব! বৃহত্তর বোমাক্ষেপকের সমস্ত! আগিয়া উপস্থিত 
হইল। এবং সঙ্গে সঙ্গে চলিল আকাশপথে অন্ত্রনির্াণকেন্ত্র, 
নৌবহুর-বশীর এবং নৌবহরের উপর ব্যাপক আক্রমণ, যাহার 
ফলে জার্পানী ও জাপান নিত্য নুতন ও জটিল সমন্তার সম্মুখীন 
হইতে থাকিল। 

মার্কিন মুক্তরা্_এবং প্রতিপদ্ধে তাহার বিশেষ সহায়তার 

ফলে ত্রিটেন- সুদীর্ঘ ছুই বসরব্যাণী সমরসজ্জার অবসর পাইয়া 
ছিল বলিয়াই এইরূপ আকাশ-যুদ্ধের আয়োজন করিতে সমর্থ 
হয় এবং সেই সঙ্গে স্থল ও জলযুদ্ধের ব্যবস্থাও হয় অনুব্রপ- 
ভাবে । এই অবসর আসে পশ্চিমে সোভিয়েট সেনা এবং 
পুর্বে স্বাধীন চীন সেনার অভুতপূর্বব প্রতিরোধ-চেষ্টার ফলে। 
এই প্রতিরোধ-চেষ্ঠায় সোভিয়েট সেনা যে ক্ষতি ত্বীকার ও সহ 
করিয়া ধাড়াইয়া থাকে তাহা বর্ণনার অতীত । বল] বাছল্য 
সোভিয়েট ব! হ্বাধীন চীন অস্ত্রত্যাগ করিলে মাফিন ও ব্রিটেনের 
পক্ষে এরপ নিব্বিবাদে সমস্ত নির্ণয় করিয়া, ঢালিয়া, সাজিয়া, 
ঘথাঘথ ভাবে পরিকল্পন। করিয়া এবং যুদ্ধক্ষেত্রে তাহার ব্যবহার 
দেখ্িয়! কার্ধ্যব্যবস্থা বিচার তো অসম্ভব হইতই উপরস্ত অক্ষ- 
শক্তির আধিপত্য অতিক্রম করাও অতি ছুরূহ ব্যাপার দাড়াইত। 
অক্ষশক্তি যখন মিঅপক্ষের অন্ত্রগরিষ্ঠতার সন্মুধীন হুইল তখন 
তাহাদের মধ্যে সোভিয়েট বা চীনের মত অসীম ক্ষতিশ্বীকার 
ফরিয়। অভের অবসর যোগাইবার মত কেছ ছিল না। একই 
লক্ষে মুদ্ধচালনা, ক্ষতি সহ করা, চলতি অন্জের পুরাদস্ব় যোগান 


জান্মানী অগ্ত্রের ওজনে হটিতে আরম্ভ করিল। শেষদিন পর্য্যন্ত 
জার্মান যুস্ধাপ্র মিত্রপক্ষের তুলনায় সমকক্ষ এমন কি অনেক 
ক্ষেতে উতকৃষ্ঠতর ছিল। কিন্তু সংখ্যায় তাহ] ক্রমেই পিছাইতে 
আরম্ভ করে, কেনন1, মান সোভিয়েট ও ব্রিটেন এই তিন 
দেশের সমবেত উৎপাদন-ক্ষমতার সহিত একা জান্্নানীর প্রতি- 
যোগিত! ধাড়াইতে পারে নাই। 

“জাপান এতদিন কেবলমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আংশিক 
ক্ষমতার প্রতিযোগিতায় ছিল । জুতরাং সে কিছ অংশে অবসর 
পাইয়াছে। সম্পূর্ণ অবসর পাইলে তাহার অবস্থা এতদিনে 
অতি প্রবল হইয়া দাড়াইত নিশ্চয় । কিন্ত সে ব্যাপারে মার্কন 
নৌ এবং আকাঁশ-অভিযান বিলক্ষণ বাধ! দ্ষিয়াছে। এখন 
জাপানের অন্ত্র-নিশ্মীণ ব্যবস্থা কতট1 অগ্রয়র হুইয়াছে তাহা 
অনিশ্চিত, তবে মনে হয় তাহা এখনও অনেকাংশে অসম্পূর্ণ । 
সুতরাং মাকিন ও ব্রিটিশ অভিযান যদ্দি ক্রুতবেগে বৃদ্ধি পাইয়া 
ব্যাপকভাব গ্রহণ করে তবে জাপান বেশী দিন সেভার সহ্থ 
করিতে পারিবে না । অন্ত দ্রিকে যে সকল নির্দেশ পাওয়া 
যাইতেছে তাহাতে মনে হয় জাপান বসিয়া নাই, তাহার 
নুতন নুতন অস্্রনিপ্্মাপকেন্দ্র-_ অধিকাংশ মাধুকুয়োতে_ ক্রমেই 
বাড়িয়া চলিতেছে এবং নুতন নুতন অন্ত্রও ক্রমেই তাহার অমর- 
বিভাগের হস্তগত হইতেছে । এরূপ অবস্থায় জাপানের বিরুদ্ধে 
অভিযান ক্রমেই প্রবলতর প্রতিরোধের সম্মুখীন হইবে মনে 
হয় এবং সেই কারণে মার্কিন অধিকারীবর্গের সতর্কবাষী সমীচীন 
বলিয়াই গ্রাহথ করা! উচিত মনে হয়। স্থলে জাপান ক্রুত প্রবল- 
তর হুইতেছে তাহার প্রমাণ ওকিনাওয়াক্: যথেষ্ট পাওয়া : 
ঘাইতেছে | আকাঁশেও এবং সেই কারণে দলেও-_ তাহা 

শক্তি বৃদ্ধি অঙ্গে অল্পে হইতেছে। | ূ 


শ্রীকালীপদ ঘটক 


মাহুষের মনে যে-কোন কারণে কোন রকমে যদি একবার 
সন্দেহের ছায়া পড়ে, তাকে একেবারে মন থেকে মুছে ফেলা 
সহজ কথা নয়। মনের অবচেতন অবস্থার মধ্যে আত্মগোপন 
করে লুকিয়ে থাকে সেই সন্দেহের রিষ, মাঝে মাঝে সময় 
বুঝে সে এক একবার উ'কি মারে । রাগদা জানে মা-বুড়ী 
তার নিষ্পাপ, কিন্তু তবু মিতন মাঝির কথাগুলে! সে একেবারে 
ভূলে যেতে পারে না। আহারে রাগদার রুচি নাই, তীর ধনুক 
কাধে ফেলে শিকারে বেরিয়ে জঙ্গলের ধার থেকে ফিরে আসে 
রাগ, শিকারে ওর মন ওঠে না, নাচগান আমোদ-আহ্লাদ 
রাগ] প্রায় ভুলতে বসেছে । থেকে থেকে রাগদার মনে এই 
প্রট! জেগে ওঠে,_-লোকে বলে রাগদার ম] ডাইনী, কেন 
বলে? এতকাল ত বলে নি, আজ তবে এমন কথা কেন বলে? 
শুধু মিতন মাঝি নয়, পাড়ার আরও ছু-একট1] লোকের কাছ 
থেকেও বাগদা আভাস পেয়েছে । স্পষ্ট কেউ বলতে চায় না, 
কিন্ত আকারে ইঙ্গিতে বক্তব্য তার্দের একই । 

সেদিন রাগদার চোখে পড়ল ঘরের এক কোণে চুপড়িতে 
সাজানো রয়েছে ফুল বেলপাতা ধুপ ধুনা আতপ চাল হলুদ- 
বাটা সিশ্বুর-__আরও কত কি। রাগদার বুকটা ছ্যাং করে 
উঠল, মিতন মাঝির কাছে শুনেছে ভাইনীর] মাঝে মাঝে শ্বশান- 
বুড়ীর পুজে! দিতে যায়। এসব উপচার কি তবে-__না না, 
এসব রাগদ্া কি ভাবতে যাচ্ছে, এ কখনও হতে পারে.ন]। 

সকাল সকাল স্নান সেরে বুড়ী আজ একখানা হুলুদ রঙের 
শাড়ী পরেছে । ছোট একটা পুর্ণঘট হাতে নিয়ে সে রাগদার 
সামনে এসে ঠাড়াতেই রাগদ জিজ্ঞাস] করলে-__এগুলো! কি 
হবে মা? র 

বুড়ী জবাব দিল-_জাহির থানে পুজে। দেব বেটা, ভাল 


দিন আজ-“মহ্লবারী; দেঁওতার দয়ায় বহু মায়ের আমার স্পর্শ. 


হতে কেজি হবেকনাই। 
: 'প্লাগদার বৌ সস্ভানসস্তবা, নবম মাসে পড়েছে। এ সময় 
একবার দেবস্থানে, পুজা দিতে হয়। রাগদার এ কথা খেয়াল 
ছিল না, ওর মা-বুড়ী কিন্ত ভোলে মি, রাগদার ভবিষ্যৎ সম্ভানের 
মঙ্গল-কামনায় দেবতার মনন্তঠির আয়োজন করেছে বুড়ী। 
ন্বাগদার মা বললে, মুগি একটা! ধরে দে বেটা | জাহির 
থানে বলি চাই। 
রাগদার ছেলের জন মানত, কোন্‌ মুর্টাটা দেওয়া হবে 
আগে থেকে বাগদা ভেবে রেখেছিল। মা-বুড়ীর কথা শুনে 
মনে মনে খুশী হয়ে উঠল রাগ্া। তাড়াতাড়ি সে ছুটে গিয়ে 
বৌকে টেকে বললে, মুগির ঘরের ঝাপটা একবার খোল্‌ ত। 
রাগদার যে মুর্গিটা পালের সেরা সেটার ঠ্যাং ছুটো 
কুক্রমের দড়ি দিয়ে বেঁধে চুপড়ির উপর চাপিয়ে দিলে রাগদা। 
সনাগদার মা দেবস্থানে পুন; দিতে বেরিয়ে গেল । 
 রাগদার ছেলে হলে, বুড়ী বলে, ওর নাম রাখব টুয়াই, আর 
যি মেয়ে হয় ত মর ুবে তার নুকুরমণি, ছেলেই হোক আর 
মেগ্েই,ছোক বুড়ীয় কোন আপত্তি মাই, ও ছটোর উপরেই 


১০ 





আগ্রহ বুড়ীর সমান । রাগদারই বা আপতি কি | হয় ছেলে, না 
হয়মেয়ে যা হোক একটা হলেই হচ্ছে। তবু যেন ছেলে হলেই 
রাগদা একটু থুশী হত। ছেলে ঠিক হবেই-_রাগদার দৃঢ় 
বিশ্বাস, লোকে বলবে টুয়াই মাঝি, রাগদা মাঝির বেটা । 

অপূর্ব এক পুলক-দোলায় রাগদার মন নেচে ওঠে । রাগদার 
এঁ ছেলের অন্থই মা-বুড়ী আল্র ওর পুজা দিতে গেছে। মুংলীর 
বিয়েটা আগে চুকে যাক, তায়পর আর একদিন বেশ ঘটা করে 
পূজোর ব্যবস্থা] করবে রাগদা। 

রাগদার মন খুশীর আমেজে ভরে ওঠে । চুপচাপ আজ 
আর বাড়ীতে বসে থাকতে পারলে না রাগদা, একপেট পাস্তা 
ডাত খেয়ে নিয়ে তীর ধনুক কাধে ফেলে সে শিকার করতে 
বেরিয়ে গেল। 

রাগদীর মা পুজে দিয়ে বাড়ী ফিরছে, মাঝপথে রাগধার 
সঙ্গে দেখা । বুড়ী বললে-_শিগগ্ণীর ফিরে আমিস বেটা, 
দেওতার পরসার্দি লিবি এসে । 

দেবতার প্রসাদ রাগদাকে নিতে হবে বৈকি। মা-বুড়ী 
তার পুজা দিয়ে এল রাগদারই ভালর জন্ত, রাগদারই স্তানের 
মঙ্রলকামনায় | রাগদ। মনে মনে একটা প্রণাম করলে ভ্বাহির 
থানের . দেবতাকে । রাগদা বললে, চল্‌ মা, তুই ঘরে চল্‌, 
আমি এলাম বলে। জঙ্গল থেকে পারি ত একটা শশা- 
টশ। মেরে নিয়ে আসি |. 

রাগদার মা ঘরে ফিরল, নদীতীরের পথ ধরে এগিয়ে 
চলল রাগদ্া। পাশের গাঁয়ের সাওতালদের কার একটা 
ছেলে মরেছে, কয়েক জনে মিলে শ্বশানে তাকে মাটি দিতে 
নিয়ে যাচ্ছে। মনটা ভয়ানক খারাপ হয়ে গেল রাগদার। 
দূরে এ “খাই রাক্ষসী'র শ্মশান, এ পধ্যস্ত কত শতই না ম্বতদেহ 
সমাহিত হয়ে গেছে এ শবশানের বুকে । আজ আর তাদের 
চিহ্মাআ অবশিষ্ট নাই, শ্বশানের চিতায় ধুলো! হয়ে মিশে 


“গেছে সব। বাগদার গায়ে কাটা দিয়ে উঠল, এ শ্বশানেই 


আবার পু দিতে যায় ডাইনীর দল, পিশাচীর! নাকি ডাইনী- 
দের সঙ্গে খেলা করে এ শ্মশানের বুকে । - 

থমকে খানিক দীড়াল রাগদ1__ওর মা-বুড়ী আজ পু 
দিয়ে গেছে গায়ের বাইরে জাহ্যি থানে। না নাঁ_ পুজা সে 
নিশ্চয় জাহির থানেই দিয়ে গেছে তৈকি | শ্বশানে কি সে যেতে 
পারে, ভয় করবে যে | গীয়ের লোকের কথা বিশ্বাস করে না 
রাগদা, ওর! সব ভাহা মিথ্যাবাদী । 

গাঁয়ের লোকে সত্যিই বলুক আর মিথ্যেই বলুক শিকার 

করতে আর যাঁওয়! হ'ল না রাগদার, বী-দধিকে মুখ ফিরিয়ে 

জাহির থানের শ্ড়ি পথ ধরে ধীরে ধীরে সে এগিয়ে চলল-_ 
জাহির থানটা একবার দেখতে হবে-_সত্যিই সেখানে পুজা 
দেওয়। হয়েছে কি না। 

বিস্তীর্ঘ ফাক! ময়দানের এক প্রান্তে কততকপ্তলো শাল আর 
মনল গাছ খানিকটা জায়গাকে প্রায় ছুর্ডেদ্য করে রেখেছে। 
এক সময় এ সমত্ত ময়দানটাই হয়ত ছুর্তেদ্য জঙ্গল ছিল, গাছ- 
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খুলে! সব বহুকাল আগে কাটা পড়ে গেছে। যে কয়েকটা 
নিশ্চিন্তে আজও মাথা উচু করে দাড়িয়ে আছে সেগুলোর বয়স 
যেকত সে সম্বন্ধে সঠিক খবর আজ আর কেউ দিতে পারে 
মা। এই ওদের দেবস্থান | মাঝখানে একট! মাটির বেছি, বেদির 
উপর শালকাঠে জড়ান আকার-প্রকারহীন খড়ের একটা! কাঠামো, 
ঠিক মধ্যস্থলে খাড়া করে দেওয়া! আছে। এই সাওতালদের 
বংহা, এরই আামনে এসে ভঞ্তিভবে পু দিয়ে যায় আশ-পাশের 
. চার-পাচখানা গায়ের লোক। 
রাগ চেয়ে দেখে বেদির আশেপাশে ছড়ান রয়েছে আতপ 
' চাল ফুল বেলপাতা। তেল সি'ছর গুলে বেদির সামনে খানিকটা 
,লেপে দেওয়া হয়েছে । বেদির এক কোণে মাটির ধূপদানিতে 
একটু একটু তখনও ধোয়া উঠছে । বেদির সামনে মাটির উপর 
রক্ত- লাল টকটকে তাঁজারজ্জ, রাগদার মানত করা মুগাটাকে 
এইখানেই বলি দেওয়া হয়েছে । রাগদার মা তাহলে পুজা দিয়ে 
গেছে ঠিকই । অথচ রাগদ| ছাইভম্ম যা তাঁকি সব ভেবে মর- 
ছিল এতখানি | রাগদা কি তবে অবিশ্বাস করেছে ওর মাকে ? 
না না__রাগদা ত তাকে অবিশ্বাস করে নি কোনদিনই, গায়ের 
লোকে যাই বলুক--রাগদা1 আজও বিশ্বাস হারায় নি ওর মায়ের 
ওপর । 
এর জন্ত যদ্ধি অজ্ঞাতে কোন অপরাধ ঘটে থাকে__“দেওতা'র 
কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলে রাগদা । বেদির সামনে সে গড় হয়ে 
একটা প্রণাম করলে । লোকের কথায় মা-বুড়ীকে সে ভুল 
বুঝবে না, মায়ের ওপর অবিচার করবে না রাগদাী। মনে মনে 
একবার শ্রদ্ধাভরে মা-বুড়ীকে তার ক্মরণ করলে রাগদা, মনটা 
অনেক হাক্ষা হয়ে গেল। 
এর পর আর শিকারে যেতে ধৈর্য থাকল না রাগদার, 
বেলা হয়ে গেছে অনেকখানি । কয়েক দিন ধরে শিকারে 
তার ক্রমাগতই বাগড়া পড়ছে । জাহির থান থেকে বাড়ী ফির- 
বার মতলব করে সবেমাআ সে পা-টি বাড়িয়েছে এমন সময় 
মাথার ওপর একটা পাখী ডেকে উঠল । রাগদা চেয়ে দেখে 
গাছের ওপর এক জোড়া হরিতাল, মগভালে পাশাপাশি বসে, 
আছে ছু'টোতে। রাগদার শিকারী ছাত নিশপিশ ক'রে 
উঠল। তাড়াতাড়ি ধন্গকে গুণ টেনে উপর দিকে তীর একটা 
ছেড়ে দিলে রাগদা, বাণবিদ্ধ হরিতাল বটপট করতে করতে 
নীচে এসে লুটিয়ে পড়ল। কিন্ত একি, পাখীত্ুদ্ধ তীরটা 
ঘে সঞ্জোরে এসে পড়ল সেই বেদির মাঝথানে | সাঁওতালদের 
বংহা-_বেদিমধ্যস্থ খড়ের মুর্তি, তারই গায়ে ঘ্যাচ কারে 
এসে বসে গেল তীরটা। হরতালের তাজা রক্ত দেবমৃত্তির 
গা বেয়ে ঝর ঝর করে ঝরে পড়ল খানিকটা বেবির উপর । 
রাগদা শিউরে উঠল | পাখী মারতে গিয়ে হঠাৎ সে আজ 
এফি করে বসল । বংহার বেদি সে অপবিত্র করেছে, না 
যুঝে দেওতার গায়ে তীর মেরেছে । দেবস্থানে এসে আজ 
একটা এতবড় অনাচার যে সে করে বসবে, এ তার ধারণা- 
তীত। অমঙ্গল-ঘোর অমঙ্গলচিহ্ন | এ পাপের যেকি 
ভয়ানক শান্তি রাগদার জন্ত অপেক্ষা করছে-_বংহাই জানে। 
তীরটা তাড়াতাড়ি টেনে বের করে ফেললে রাগন্া, 
পাখীটা ততক্ষণ শেষ হয়ে গেছে । এক জোড়া পাখী, একটাকে 
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তার একটি তীরেই শেষ ক'রে দিলে রাগদা, আর একটা! তখন 
বাণবিদ্ধ তার জাথীটির দিকে চেয়ে চেয়ে মাথার উপর কাতর 
ভাবে চীংকার করতে করতে এ ডাল ও ভাল ঘুরে বেড়াচ্ছে। 
মনটা ভয়ানক খারাপ হয়ে গেল রাগদার, এমন তো কখন 
হয় না। এ হয়ত দেবতার অভিশাপ, মা-বুড়ীকে তার অবিশ্বাস 
করেছিল রাগদ1, এ হয়ত তারই প্রতিফল । 

অপ্লাধীর মত বেদির সামনে হাত জোড় করে দাড়িয়ে 
বার বার মাথা হুইয়ে গড় করতে লাগল রাগ], মনে মনে 
একাস্ত ভাবে সে প্রার্থনা করলে বংহ1 যেদ তার অনিচ্ছাকৃত 
পাপের বোবা হালকা ক'রে দেয়। রাগদা বলে যেতে লাগল 
_ হা! বংহা, অপরাধে নাই লিবি ঠাকুর | পাখী মারতে গিয়ে 
তোর বুকে যে কীড় বিধবে, এ আমি ভাবতে পারি নাই। 
আমাকে তুই মাপ করিস--মাপ করিস দেওতা | 





রাগদার বোন মুংলীর বিয়ের দিন কাছিয়ে এল। বরের 


“বাপ 'লগন? বেঁধে গেছে সুতোয় সাতটা গেরো দিয়ে, সাত 


দিনের দিন “মাড়োয়া”*- সন্ধ্যা বেলা “নুলুংসালাধণ । তিন 
দিনে তিনটে গেরে! ত খুলেই গেল, মাঝে আর চারটে দিন 
বাকি, তার পর দিন বিয়ে। যাবতীয় আয়োজন প্রায় শেষ 
ক'রে ফেলেছে রাগদা, বোনের বিয়েতে কোন দিক দিয়েই 
মহুলপাহাড়ীর হাসদার] নাম- 
করা বনিয়াদি ঘর, “হরকবীদির” সময় তাদের স্বীকার ক'রে 
যেতে হয়েছে যে রাগদ1 সরেস আদর আপ্যায়ন ও কুটুম্িতায় 
তাদের চেয়ে খাটো হবে না । মুংলীর জন্তে ভাল ভাল গয়না 
গড়িয়েছে রাগদা, জ্ঞাতি-কুটুন্ব ও বনিয়াতদের ভোজ্বনাদির 
আয়োজন করে রেখেছে প্রচুর | 

রাগদার বাড়ীতে মুংলীর বিয়ের তোড়জোড় চলতে লাগল । 
বিয়ের ঠিক তিন দিন আগে মহুল পাহাড়ী থেকে লোক এসে 
হঠাৎ খবর দিয়ে গেল__বিয়ে এখন বন্ধ থাকবে । বিশেষ 
কোন কারণ বশতঃ রাগদ মাঝির বোনের সঙ্গে ছেলের বিয়ে 
দিতে বরপক্ষের ঘোর আপত্তি আছে। কারণটা যে কি মহল" 
পাহাড়ীর লোক সে কথা খুলে বললে না, এইটুকু শুধু সংক্ষেপে 
জানিয়ে গেল যে বরপক্ষ মত পালটেছে, সবাই বলছে বাং, 
অর্থাং এই বিয়ে হতে পারে না। 

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল রাগদা। বিয়ের সব ঠিক- 
ঠাক, আত্মীয়স্বজন ও কুটুম্বদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে সে নিমন্্র 
করে এসেছে। গাঁয়ের লোকে সবাই জানে মছলপাহাড়ীর 
হাসঘাদের বাড়ী রাগদার বোনের বিয়ে । এ অবস্থায় বিয়ে 
বন্ধ করা মানে রাগদার অপমানের চরম। কি এমন কারণ 
থাকতে পারে যার জন্তে বিয়ে হঠাৎ বন্ধ করা হু'ল | 

রাগদার মা খবরটা শুনে একবারে মুষড়ে পড়ল। রাগদা 
বললে_ মা, বিয়ে কিছুতেই বন্ধ করা চলবে না, মুংলীর বিয়ে 
এখানেই দিতে হবে, আর এ তারিখেই। 

বুড়ী একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বললে-_ত! কেমন করে 
হয় বেটা, ওদের যে কারো মত নাই। 





* মাড়োরা-_ছানল! নির্দাণ 1 নুলুংসালাং--তেলহলুদ। 


জাল শি সিন পোস্সিসি পোস্ট পে পাস 


রাগদা রাগে ফুলে উঠল, বললে-_-মত করবে ওদের 
বাপ। 'নোয়াঞ্জ ডেকে “লগন বাবা হ'ল, “হুলুংসালাং 
হ'ল, আর এখন বলে কি না_বাং। বাং এমনি বললেই 
হ'ল। চললাম আমি মহলপাহাড়ী, দেখি কোন্‌ বেটা বিয়ে 
ভাঙ্গতে পারে। 

বুড়ী বললে-__বেটা, মিতনকে সঙ্গে নিলে হত নাই? 

মিতন মাঝি, ঠিক কথা । মহুলপাহাড়ীর হাসদাদের 
সঙ্গে মিতনের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে। রাগদার স্মরণ হ'ল 
-আখের ডগা কিনতে মহুলপাহাড়ী গিয়েছিল মিতন, 
কাল সন্ধ্যায় সে বাড়ী ফিরেছে। সেখানকার থবরাদি মিতন 
হয়ত বলতে পারে । সংবাদট] জানতে হবে মিতনের কাছ 
থেকে । 

তাড়াতাড়ি বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল রাগদা। মিতনকে 
শুদ্ধ সঙ্গে নিয়ে সে মহুলপাহাড়ী রওনা হবে, বিষের ব্যবস্থা 
পাকা করে তবে সেখান থেকে বাড়ী ফিরবে :[গদ্দা। মা- 
বুড়ীকে সে জানিয়ে গেল অন্ধ্যার আগে সে ফিরতে পারবে ন11 

মনে মনে দেওতার কাছে প্রার্থনা করলে বুড়ী। মুংলীর 
বিয়ের পাকা খবর নিয়ে রাগছা যেন বাড়ী ফিরে। 

কিছুক্ষণ পরেই মিতনের বাড়ী থেকে ফিরে এল রাগদা, 
মহুলপাহাড়ী আর যাওয়া হ'ল না। মিতন মাঝি স্পষ্ট জানিয়ে 
দিয়েছে__বিয়ে ওরা কোনমতেই দেবে না । 

বিয়ে যি তার! না-ও দিত তবু রাগদ্ার মনঃকষ্টের কারণ 
ছিল না ততখানি, কিন্ত যে কারণে তারা বিয়ে বন্ধ' করেছে, 
রাগদার পক্ষে তা একান্তই মণ্্ান্তিক । মিতন মাঝি সব কথাই 
থুলে বললে, চারি দিকে গুজব রটেছে রাগদার মা নাকি_-ওঃ 
__-এও রাগদ্াকে শুনতে হ'ল! 

বাড়ী ফিরে রাগদা একটা খাটিয়ার উপর মুখ গু জে শুয়ে 
পড়ল। বুকের ভিতর আকুপাকু করছে রাগদার, দম যেন 
ওর বন্ধ হয়ে আসছে, মিতন মাঝির কথাগুলো মনের মধ্যে 
ভেসে উঠে ওর মস্তিক্ষের শিরা-উপশিরায় যেন এক একটা ছু'্চ 
ফুটিয়ে দিচ্ছে । ডাইনী-_ডাইনী-_-কি ভয়ামক কথা | 

কাগদার মা খাটিয়ারর পাশে এসে ফ্রীড়াল। রাগদাকে 
হতাশ ভাবে শুয়ে পড়তে দেখে চিস্তিত হয়ে উঠল বুড়ী, ভয়ে 
ভয়ে সে জিজ্ঞাস করলে--কি হয়েছে বেটা, অমন করে শুয়ে 
পড়লি যে? 

বুকের ভিতরটা গুর গুর করে উঠল রাগদার, তাড়াতাড়ি 
সে উঠে বসল খাটিয়ার উপর, তীব্র ভাবে কিছুক্ষণ সে চেয়ে 
থাকল সাঁওতাল বুড়ীর মুখের দিকে । 

রাগদার ম' দ্বিজ্ঞাস। করলে-__বিয়ের কি হ'ল বেটা, ফিরে 
এলি ষে? | 

কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠল রাগদা” _বিয়ে-টিয়ে হবেক নাই 
মুংলীর, সাক ওর! জবাব দিয়েছে। | 

বুড়ী বিস্মিত হয়ে বললে__কেনে বেটা, অসময়ে জবাব 
দ্বিলেক কেনে ? 

রাগদ্া বললে__তৃয়েই জানিস। 

? আমি কেমন করে জানব সে কথা | 
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সবিন্ময়ে বললে বুড়ী। . 

রাগদার দৃক্টি কঠোর হয়ে উঠল, তীব্রকণ্ঠে বলে উঠল দে-_ 
তুই জানিস--বিলকুল তৃই জানিস। তুই বেঁচে থাকতে আমার 
আর কল্যাণ নাই, তুই আমার মা নস-_মহা শর্ত র। বেরো-_ 
বেরো তুই আমার সামনে থেকে । 

অবাক হয়ে গেলবুড়ী। জীবনে কখনও ছেলের কাছ 
থেকে এমন কথা সে শোনে নি। বুক ফেটে কান্না এল বুড়ীর, 
বললে, বেটা । 

রাগদ্া আরও উত্তেত্রিত হয়ে উঠল, বললে, দুর হু-_দুর হু 
তুই এখান থেকে, আমি তোর মুখ দেখতে চাই না। 

রাগদার ভাবগতিক ছ্েখে ওর সামনে দাড়াতে আর সাহস 
হ'ল নাবুড়ীর। কে জানে, হয়ত বাঁসে অতিরিক্ত মেশা 
করেছে আজ কিন্বা হয়ত মাথাটা] ওর একেবারেই খারাপ হয়ে 
গেল--কে বলতে পারে। 

রাগদার সামনে থেকে সরে গেল বুড়ী। 

মুখ গু'ক্জে আরও কিছুক্ষণ পড়ে থাকল রাগদা, মনটা! আজ 
ওর ভয়ানক খারাপ হয়ে গ্রেছে। মা-বুড়ীকে জীবনে সে 
এমনধারা অপমান করে নি কখনও । কাজটা কিভাল হ'ল? 
রাগের মাথায় রাগদা গালাগালি দিয়ে সামনে থেকে দূর করে 
দিলে বুড়ীকে । কি তার অধিকার আছে বুড়ো-হাবড়া মায়ের 
উপর এমনধার! দুর্যবহার করবার, কি এমন প্রমাণ পাওয়। 
গেছে যার জন্ত সে অতটা! কঠোর হুয়ে উঠতে পারে। পরের 
কথায় নির্ভর করে এত উত্তেজিত হওয়া উচিত হুয় নি 
রাগদার। 

রাগদা আবার শান্তকণ্ঠে ডাক দিল-_ম! | 

বুড়ী এসে সামনে াড়াল। 

রাগদা! বললে- জল খাব-_-এক গেলাস জল । 

কতকটা যেন আশ্বঘ্ত হল বুড়ী। রাগদার পাশে খাটিয়ার 
উপর বসে পড়ে বুড়ী একট] ডাক দ্িল-_-বহু | 

রাগদা৷ তাড়াতাড়ি বলে উঠল-_তুই, তুই জামাকে জল 
এনে খাওয়াঁ_নিজের হাতে । 

বুড়ী মাটির কলসি থেকে এক গেলাস জল গড়িয়ে এনে 
রাগদার মুখের কাছে ধরে দিলে | বাগদা ঠৌঁ চো করে এক 
নিঃশ্বাসে গেলাসট] খালি করে দিয়ে মা.বুড়ীর দিকে চেয়ে বলে 
উঠল-_মা, বল্‌ তুই রাগ করিস নাই। 

আচল দিয়ে রাগদার মুখট। মুছিয়ে দিয়ে হেসে বললে 
বুড়ী_ না বেটা তোর উপর কি রাগ করতে পারি ! 

রাগদার মুখেও ঈষং হাসি কুটে উঠল। | 

বিয়ে মুংলীর ভেঙ্ে গেছে, ঘাক-_রাগদার তাতে আপতি 
নাই। কিন্তু পাড়ায় রাগদা ঘেন আর মাথা উচু করে বেরুতে 
পারে না। ওর মা-বুড়ী সম্বন্ধে অপবাদ যে ভাল রকমেই 
রটেছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সামনাসামনি ওকথা 
বলুক জার মাই বলুক, অন্তরালে অনেক কথাই বলে ওরা । 
প্রতিকারের উপায় নাই রাগধার, কার মুখ সে জোর করে 
চেপে রাখবে । লক্জায় সঙ্ষোচে রাগদ। যেন মিশে যায় মাটির 
সঙ্গে। ভাবতে ভাবতে রাগদাত্ মন তারাক্রাস্ত হয়ে ওঠে_ 
মা-বুড়ী তাঁর ডাইনী |, লোকে বলে, কিন্তু বিশ্বাস হয় না রাগ- 
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দার। বুড়ীকে সে একথা কোন দিন মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা পর্ধ্যস্ত 
করতে পারে নি-_যদি ভুল হয়| এর চেয়ে বুড়ীর গল! টিপে 
ঘেরে ফেলাও যে অনেক সহজ । কেউ বলে সাওতাল বুড়ী 
ছেলে খায়, কেউ বলে লোকের উপর কুনজর দেয়, কেউ বলে 
বুড়ী রামা সাওতালের মেয়েটাকে আস্ত মেরে ফেলেছে । কেউ 
ফেউ বা এমন কথাও বলে থাকে যে রাগদার মাকে তারা 
নিজের চোখে শ্বশানে যেতে দেখেছে__রাতির বেলা _ঘুরঘুটে 
অন্ধকারে গাঢাকাদিয়ে। শুধুলোকের কথাই নয়, মিতন 
মাঝিও ওই কথাই বলে। কিন্ত কৈ রাগদাকে ডেকে ত কেউ 
দেখিয়ে দেয় নি কোন দিন । কত দিন রাগদা বিছানায় পড়ে 
পড়ে রাত প্রেগে কাটিয়ে দিয়েছে, কুডীকে ত কোন দিন বাড়ী 
থেকে বের হতে দেখা যায়নি। নিজের চোখে ওসব কিছু 
দেখলে ত বেঁচে যেত রাগদা, সন্দেহের দোলায় দিনরাত 
তাকে ছুলতে হত না, সঙ্গে সঙ্গে এর একটা হিসেব নিকেশ 
হয়ে যেত। 

মিতন মাঝি আবার নতুন কথা বলে-_রাগদার বৌটাও 
নাকি খারাপ হয়ে গেছে, ওকেও নাকি ডান-মস্তর শেখাতে 
আরস্ত করেছে বুড়ী, বৌটাকে সে গুণ করেছে। হয়ত একথা 
সত্যি, অথবা মিথ্যেও যে হতে পারে না তারও কোন প্রমাণ 
নাই। কিন্তু রাগদার বৌটাকে শুদ্ধ মিতন মাঝির কেমন যেন 
সন্দেহ হয়। 

সাংসারিক কাজকর্ট্দে রাগদার বৌ চব্বিশ ঘণ্টা সঙ্গে সঙ্গে 
ফেরে বুড়ীর, যেখানে যায় বৌটাকে বুড়ী সঙ্গে নিয়ে যায়। 
সংসারের জন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করে ওরা ছু-জনেই, রাগদার তা' 
ভাল রকমই জানা আছে। কিন্ত এর মধ্যে যে অপর কোন 
রহুস্ত অজ্ঞাতে লুকিয়ে থাকতে পারে, বাইরে থেকে তা বোঝ- 
বার কোন উপায় নাই । বোট! শুদ্ধ যদ্দি সত্যি সত্যি খারাপ 
হয়ে যায় তাহলে জার রাগদ| সাঁওতাল বাঁচবে কি নিয়ে । 
ওই ঘে গর্ভন সম্তান_-রাগদার ছেলে-__মায়ের পেটে যে লুকিয়ে 
আছে আক্ষ, সেই বা আর ভূমিষ্ঠ হয়ে কোন্‌ কাজে লাগবে! 
সেও হয়ত একটা দানাদৈত্য বা ভূত-প্রেত হয়ে জন্মাবে 
অভিশ্ত জীবন নিয়ে ধূমকেতুর মত। কি তার আবশ্কতা | 

রাগদার সোনার স্বপ্ন ভেঙেচুরে গুড়ো হয়ে যায়। ভেবে 
সে এর কৃল-কিনার! পায় না । না না-এও কি কখনও হতে 
পারে, রাগদ্দার ছেলে---সে হবে বাপক বেটা, রাগদার ওরসে 
যে তার জন্ম, বাপের মত তাকে হতেই হবে। যেযা লে 
বলুক, বিলকুল সব বাজে কথা। 

নিজের মনকে নান! প্রকারে বোঝাবার চেষ্টা করে রাগদ্া, 
কিন্বু তবু মন যেন সহজে বুঝতে চায় না, কোথায় যেন একটু- 
খানি ফাক থেকে যায়। | 

শিকারের নেশ] তুলে গেছে রাগদা, নাচগান ওর বন্ধ হয়ে 
গেছে, মাদলে আজ চাটি পড়েনি কতদিন । আগেকার মত 
নেশ! করে আর আনন্দ মিলে কৈ, সব যেন ওলটপালট হয়ে 
গেছে। রাগদ! যে আজও বেঁচে আছে তার কোন প্রমাণ 
পাওয়া যায় না। কোন রকমে চোখ বুজে সে দিন কাটিয়ে 
যায়। 

সেদিন হঠাৎ মিতন মাঝি এসে রাগদাকে বাড়ী থেকে 
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ডেকে নিয়ে গেল। জঙ্গলের ধারে একটা নিরিবিলি ফাকা 
জায়গায় বসে কতকগুলো! দরকারী কথা রাগদাকে জানিয়ে 
দিলে মিতন | রাগদার সাবধান হওয়া দরকার, তার মান- 
ইজ্জত এমন কি তার জীবন পর্্যস্ত সবই আঙ্জ বিপন্ন । পাড়ার 
লোকে ব্যবস্থা করেছে খয়েরবনির জিতু হছাড়ামকে ডেকে এনে 
গা থেকে ওরা ডাইনী তাড়াবে, ডাইনীকে মন্ত্রের জোরে বাড়ী 
থেকে আকর্ষণ করে এনে উলঙ্গ অবস্থায় তাকে দশ জনের 
সামনে নাচামো হবে । জিতু হাড়াম মত্ত ওঝা, সব পারে ও। 
ডানডাকিনী চালন! করে জিতুর মাথার চুল পেকে গেছে। 
আর একটা কথা জিতু হাড়াম গুণে বলেছে ডাইনী আর কেউ 
নয়, সে রাগদার মা টুসকি মেঝেন। ছু”এক দিনের মধ্যেই 
জিতু হাড়াম এসে পড়বে, ডাইনীকে সে জবা করে ছেড়ে দেবে, 
কথ! দিয়েছে। 

নানা কথা শুনতে শুনতে রাগদ্া কতকটা অভ্যন্ত হয়ে 
পড়েছে, এ পর্্যস্ত সে ধৈর্য হারায় নি। কিন্তু নতুন এই 
সংবাদটা শোনার পর সত্যই রাঁগদা বিচলিত হয়ে পড়ল। 
তার ম! গিয়ে নাচ করবে দশ জনের সামনে ? উলঙ্গ অবস্থায়? 
ধিক রাগদার জীবনে | এমন মাকে--এমন মাকে বাগদা, 
কিযে সে করবে, কি যে তার করা উচিত ভেবে রাগদ] ঠিক 
করতে পারে না। তাই হোক--হাতে-নাতে আগে প্রমাণ 
হরে যাক, তার পর ভেবেচিন্তে যাহোক একটা কর্তবা স্থির 
করে ফেলবে রাগদ্দা। সে কর্তব্য যত কঠোরই হোক, 
রাগদ্াকে তা পালন করতে হবে হাসিমুখে__অন্ান বদনে। 
তান্ধ জন্কে রাগদ! প্রস্তত । 

মাথার উপর প্রচণ্ড স্থ্য্য চারিদিকে যেন আগুন ছড়িয়ে 
দিচ্ছে । চোখের সামনে খা-খী। করছে বিস্তীর্ণ ময়দান, বনের 
হাওয়া গরম হয়ে উঠেছে । মাঝে মাঝে ঝড়ের দোলায় শে1- 
শে শবে কীপিয়ে দিয়ে যাচ্ছে শাল পিয়াল আর তালগাছের 
ডগাগুলোকে । রাগদার বুকটাও যেন সেই সঙ্গে কেঁপে কেঁপে 
উঠছে, ঝলসে পুড়ে থাক হয়ে যাচ্ছে ওর মনের ভিতরটা । 
রাগদার কপাল দিয়ে ঝর ঝর করে ঘাম ঝরছে । 

মিতন মাঝি রাগদার দ্বিকে চেয়ে একটু চিন্তিত ভাবে বলে 
উঠল- বাগদা, তুই বাচ, যেমন করে হোক নিজেকে তুই 
বাচা। তোরই যদি কোন ভালমন্দ ঘটে যায়, কে বলতে 
পারে। 

ডাইনীর ছেলে, ভালমন্দ ঘটতে পারে বৈকি | ওদেরকে 
যে বিশ্বাস করা কঠিন। 

রাগদা| বললে--বীচব, যেমন করে হোক আমাকে 
বাচতেই হবে, মরতে ত আমি চাই না, মিতন | 

মিতন মাঝি বলে উঠল, মাঁ-বুড়ীকে তোর দূর করে দে 
বাড়ী থেকে, বৌটাকেও বের করে দে সেই সঙ্গে, আপদ লেঠা 
সব চুকে যাক। 

বৌটাকেও ? তা কেমন করে হতে পারে | মা-বুড়ীকেই 
বা সে কেমন করে বাড়ী থেকে দূর করে দেবে। তাদের 


অপরাধ? 


মুখ চোখ রাগদার লাল হয়ে উঠল, চোখ দিয়ে যেন তার 
আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে । মিতন মাঝি আবার বললে-_আমার 


_জ্যে্ট 





ছিপ-শিকারী মাছ 


পাস পিপাসা পো পা পাতা সিসি তি পিসি পাপা সি উপ সস পোনা তো এসপি পি লিসা পাচ উপাস্টিলাশপীশপিপাসিলাসিপীস্িপিলতি পিপি 


১ উজ), 


কথা শোন্‌ রাগদা। বিশ্বাস কর্‌ আমাকে, মা বুড়ী তোর নিধ্যাত মাঝির গলাটা হঠাৎ চেপে ধরে বললে_তোকে আঙ্ন আমি 


ডাইনী । 
-কে বলে? 
- সবাই বলে, আমিও বলি, ও বুড়ী ভাইনী। 
মিথ্যে কথা, বিশ্বাস করি নাআমি। , 
রাগদার কঠম্বর আরও কঠোর হয়ে উঠল। 


মিতন বললে-_আমর! ওকে শ্মশানে যেতে দেখেছি, 


রাত্ির বেল! । 
রাগদ! চোথ পাকিয়ে বললে-_হ'সিয়ার মিতন, হু'সিয়ার | 


মিতন মাঝি থামল না, বললে-_-ও বুড়ী ছেলে খায়, 


আমর] ওকে-_ 
_মি-ত-ন! 
ক্ষেপে উঠল রাগদা, তাড়াতাড়ি সে ছ-হাত দিয়ে মিতন 


থুন করে ফেলব। 

অবাক হয়ে গেল মিতন মাঝি, এতটা সে আশা করে নি। 
রাগদার হাত ছুটো টান মেরে সে'কোন রকমে সয়ে ধিলে। 
রাগদ] গম্ভীর গলায় বলে উঠল-_সব শালাকেই চেনা গেল 
আজ, সব শালাই মিধ্যেবাদী। কিন্ত হু'সিয়ার মিতন, রাগদ!| 
মাঝির খপ্পরে পড়লে সহক্ষে তার নিষ্তার নাই, ক্রেনে টা এ 
কথাটা 

রাগদার সঙ্গে আর বাগৃবিতগা করতে প্রবৃদ্ি হ'ল না 
মিতন মাঝির । বিনা বাক্যব্যয়ে ধীরে ধীরে সে সরে পড়ল 
রাগদার সামনে থেকে | ফাতে ঠাত চেপে রাগদা সেইখানেই 
ধপ করে বসে পড়ল। | 

ক্রমশঃ 


১ 


হিপ-শিকারী মাছ 


শ্রীগোপালচন্্র ভট্টাচার্য্য 


মাংসামী পণু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি প্রাণীদের মত বিভিন্ন £বিশ্বাস করিতে অনেকেই ইতস্ততঃ করিতে পারেন। কিন্তু কেবল 


জাতীয় মাছও শিকার ধরিবার জন্ট বিবিধ কৌশল অবলম্বন করিয়। 
থাকে । বিড়াল জাতীয় শিকারী প্রাণীরা প্রথমে ষেমন গুড়ি 
মারিয়া শিকারের দিকে অগ্রদর হয় এবং সুযোগ বুঝিলেই তাহার 
ঘাড়ে লাফাইয়া পড়ে শিকারী মাছেরাও লাধারণতঃ সেইরূপ 
ভাবেই শিকার আমত্ত করে। চিল, বাঞ্জ প্রভৃতি পাখীর যেমন 
উড়িতে উড়িতে অকম্মাৎ ছে মারিয়া! শিকার ধরিয়া লইয়া যায়, 
আমাদের দেশের চেল জাতীয় সাধারণ বাতাসী মাছও সেরূপ 
ছুটাছুটি করিবার সময় অকম্মাৎ জলের উপর লাফাইয়া উঠিষা 
অব্যর্থ লক্ষ্যে উড়ন্ত মশা-মাছি ধরিয়া উদরসাৎ করে। সমুদ্রোপ- 
কূলবর্তী অগভীর জলের কাঠ-কই বা! তীরন্দাজ মাছেন্ধ শিকার- 
কৌশলও অতীব বিশ্ময়কর । জলের নিকটবর্তী লতাপাতার উপর 
কোন কীট-পতঙ্গকে বসিতে দেখিলে দূর. হইতে তাহার প্রতি দৃষ্টি 
নিবদ্ধ রাখিয়া তীরন্দাজ মাছ অতি সন্তর্গণে নিকটে অগ্রসর হইতে 
থাকে। নিদ্দি্ট পাল্লাম্ উপস্থিত হইবার পর মুখ হইতে 
খানিকটা জল পিচকিরির মত করিয়া অব্যর্থ লক্ষ্যে পোকাটার 
উপর ছু'ডিয়া মারে । ডান! ভিজিয়। আকশ্মিক ধাক্কায় পোকাট। 
জলে পড়িবামাত্রই শিকারী তাহাকে উদরসাৎ করিয়া ফেলে। 
কোন কোন মাছ তাহাদের শরীরের বিষাক্ত কাটার ঘাষে শিকারকে 
অসাড় করিয। ধীরে ধীরে উদরস্থ করে। কয়েক জাতীয় মাছের 
শরীরে তড়িংশক্তি সঞ্চিত থাকে । তাহাদের শরীরোৎপন্ন এই 
তড়িংশক্তির আঘাতে তাহারা বৃহদাকান। শিকারকেও অনায়াসে 
অচেতন করিয়া ফেলে। এইরূপ বিভিন্ন জাতীয় অন্তাগ্ত অনেক 
মাছ তাহাদের আকৃতি-প্ররুতির বৈশিষ্ট্য অন্যারী শিকার ধরিবার 
বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকে । কিন্তু মান্য যেপ ছিপ 
ফেলিয়! মাছ শিকার করে কোন মাছের পক্ষে শিকার ধরিবার জন্ত 
সেকপপ কোন কৌশল অবলম্বন করা যে সম্ভব--সহম। একথ। 


দুই-এক রকমের নয়, প্রকৃত প্রস্তাবে বিভিন্ন জাতীয় রকমারি এমন 
অনেক মাছের সন্ধান পাওয়। গিয়াছে যাহার! ছিপ ফেলিয়া এবং 
ছিপের মাথায় আলোর টোপ দোলাইয়! শিকার সংগ্রহ করিয়। 


থাকে । 





“সেরাটিয়াস্‌” জাতীয় পুরুষ মাছটি শ্্রী-মাছের গায়ের 
অর্বদের সঙ্গে সংলগ্ন হইয়] রহিয়াছে 


এই জাতীয় শিকারী মাছেরা সমুদ্রের গতীরতম প্রদেশের 
অধিবাসী । তবে অগভীর জলেও যে ছিপ-শিকারী মাছ দেখিতে 
পাওয়া যায় না এমন নহে। ছিপ ফেলিয়া! শিকার আয়ত্ত 
করিবার মত একটিমাত্র নির্দি্ট উপায় অবলম্বন ন! করিলেও 
আমাদের দেশের জলাশয়ে কোন কোন মান্ছকে শিকার ধরিবার 
সময় এবপ কৌশলের আশ্রর় গ্রহণ করিতে দেখিয়াছি । আমাদের 
দেশের জলাশয়ে চ্যাকভ্যাক। নামে পরিচিত অভ্ভুত একপ্রকার 
বিকট-দর্শন মাছ দেখিতে পাওয়া বায়। ইহার! কখনও জলের 
নধ্যে ভাসিয়। বেড়ায় ন1) জলাশয়ের তলদেশে কদ্দিমের মধ্যেই 





সিসি পো রি লো রসি পোপ 


সর্বদা! আত্মগোপন কপ্গিয়া থাকে ৷ ইহাদের গায়ের রং গাঢ় ধূসর 
অখবা কালো । মাথ! ও মুখের দিক সম্পূর্ণ চেপ্টা এবং অসম্ভব 
রকমের চওড়া । মুখের হা এত বড় যে প্রধানত; উহার প্রতিই 
দবাইি আকুষ্ট হয়। কাদা-মাটির সঙ্গে ইহারা এমন বেমালুম মিশিয়া 
থাকে যে সতর্ক দৃহি দিয়াও সহজে খুঁজিয়া বাহির করা যায় না। 
ইহাদের মুখের উপরিভাগের শু'ড়গুপি ছোট ছোট ছিপের মত 
এমন ভাবে খাড়া হইয়া থাকে ষে ক্ষুদ্র ক্ষুত্র মাছের! উহাদিগকে 
জলজ উত্ভিদ বা অন্য কোন খাগ্োপযোগী পদার্থ মনে করিয়া খুটি! 
খাইবার জন্ নিকটে আসিবানাত্রই তাহার! উহ্াদিগকে বিরাট, মুখ- 
গহ্বরে পুরিয়া ফেলে। 





বৃহৎ কাচের চৌবাচ্চায় অগ্ঠান্ঠ মাছের সঙ্গে বোয়াল মাছের 
বাচ্চা পুধিয়াছিলাম । একদিন দেখা গেল, প্রায় চার ইঞ্চি লম্বা 
একটা বাচ্চা-বোয়াল জলজ লতাপাতার মধ্যে চুপ করিয়া 
রহিয়াছে । মনে হইল ষেন মাছটা বিশ্রাম করিতেছে । কিছুক্ষণ 
পরেই অতি ক্ষুদ্র এক ঝাক পুটি মাছের বাচ্চা সেদিকে আসিয়। 
উদ্ভিদের গায়ের শ্যাওল। খুটিয়। খাইতে লাগিল । কতকগুলি বাচ্চ।, 
বোয়াল মাছটার ছিপের মত লম্ব। শু'ড় দুইটিকেও খু'টিতে আরস্ত 
করিল। এতগুলি মাছ শু'ড় দুইটাকে খু'টিতেছে অথচ তাহার যেন 
ভ্রক্ষেপ নাই। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সে যে মোটেই উদাসীন ছিল 
না, তাহার কাধ্যতৎ্পরতা দেখিয়৷ পরক্ষণেই সে কথ। বুঝিতে 
পার গেল। বোয়াল মাছটা প্রকাণ্ড ই! করিয়া চক্ষের নিমেষে 
বাচ্চা মাছগুলির উপর ঝাপাইয়। পড়িয়া একসঙ্গে কয়েকটা 
মাছকে গিলিয়া ফেলিল। বাচ্চা মাছগুলি ভয় পাইয়। ছত্রভঙ্গ 
হইয়া গেল এবং যে যেখানে পারে লতাপাতার আড়ালে গা-ঢাকা 
দিস । এ ব্যাপারট। ছিপ ফেলিয়া শিকার আকৃষ্ট করার অনুরূপ 
হইলেও সর্বদা যে তাহারা এক্সপ ভাবেই শিকার করে তাহা নহে। 
বোয়াল-মা অনেক সময়েই ওৎ পাতিয়া বসিয়। থাকে এবং 
সুযোগমত শিকারের ঘাড়ে লাফাইয়! পড়ে । 
প্রকৃত ছিপ-শিকারী মাছের! কিন্ত ছিপ ফেলিয়াই অগ্ঠান্ত মাছ- 
গুলিকে তাভাদের নিকটে আসিতে প্ররোচিত করে এবং নিকটে 
আসিবামাত্রই তাহাদিগকে ধরিয়া উদরস্থ করে। ইহার! গভীর 
সমুত্রের মা । ছিপ-শিকারী মাছের! সমুগ্রের ষে অংশে বান করে 


গ্রবানী 


সমস পরস্পর 


১৬৫২ 


এত জল ভেদ করিয়! সেখানে সুর্যের আলে প্রবেশ করিতে পারে 
না। সমুদ্রের মেই অন্ধকার তলদেশে তাহার! ছিপের সহায়তায় 
আলোর টোপ দেখাইয়। অগ্ঠাঞ্ত মাছকে নিকটে আকৃষ্ট করে। 
হাই হইল তাহাদের শিকার ধরিবার একমাত্র কৌশল। সমুপ্র- 
জলের গভীরত। অনেক স্থলেই এত বেশী ষে, সেখানে সাধারণতঃ 
মাইলের হিসাবেই পরিমাপ করিতে হয়। এক্সপ গভীরতা স্থ্্য- 
কিরণ প্রায় ২৫ ফ্যাদম বা ৫** গজের নীচে প্রবেশ করিতে পারে 
না। সমুদ্রের গভীরত। যেখানে ৫** গজের মধ্যে সেখানেও 
নান! প্রকার জলজ উদ্ভিদের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্ত 
তাহার নীচে কোন প্রকার জলজ উত্ভিদের চি্কমাত্র নাই । কারণ 
আলোর অভাব সেখানে উত্ভিদের 'ফটো-সিগ্ছেসিস্‌' হওয়া! সম্ভব 
নয়। মনে হইতে পারে, যেখানে উদ্ভিদের উৎপত্তি সম্ভব নয় 
সেখানে কোন প্রাণীরও অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। কিন্তু দেকথ। 
ঠিক নহে। সমুদ্রজলেক ৫** গজ নীচে এমন কি মাইলখানেক বা 
তারও নীচে অনেক রকম প্রাণী বিচরণ করিয়া থাকে । সমুদ্রের এই 
অন্ধকারাচ্ছন্ন গভীরতায় মৎস্য জাতীয় ষে সকল প্রাণী বাস করে 
তাহাদের আকৃতি, প্রকৃতি সাধারণ মস্ত অপেক্ষ! অনেক বিষে 
অদ্ভূত । জলের উপরের স্তরে যে সকল প্রাণী বাস করে তাহাদের 
পিঠের রং পেটের রং অপেক্ষা গাঢতর হইয়া থাকে । কিন্তু গভীর 
সমুদ্রের এই সকল মংস্য জাতীয় প্রাণীদের পেট ও পিঠের রং 
' সর্বন্রই এক রকম--কাল্চে ধরণের । গভীর সমুগ্রের অন্ধকার 








এই ছিপ-শিকারী মাছ তাহার মন্তকের আলোক-বান্তকাটকে 


প্রজ্বলিত করিয়! অন্তান্ঠ মাছকে নিকটে আসিতে 
প্রলোভিত করে 


সন 


তলদেশে বিচরণকারী অনেক মাছের আলো-বিকিরণকারী কতক- 
গুলি বিশিষ্ট অঙ্গপ্রত্যঙগ থাকে । অন্ধকারে এগুলিকে উজ্জ্বল 
আলোক-বিন্দুর মত দেখা যায়। ্রোম্লিয়াটযেড? শ্রেণীর কয়েক 
জাব্তীয় মাছের শরীরের উভভ় পার্থ লম্ালম্বি সারবন্দি ভাবে এক 
অথবা একাধিক সারিতে কতকগুলি আলোক-বিন্দু সজ্জিত থাকে । 
অন্ধকারে জাহাজের আলোকিত পোর্টহোলগুলিকে যেমন সারবশ্গি 
আলোকমালায় সজ্জিত দেখা যায় এই মাছগুলিও দেখিতে 
অনেকটা সেইরূপ । ইহার সাধারণত: দলবদ্ধ হইয়৷ চলাফেরা 
করে। কোন কারণে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেও এই আলোকরশ্মি 
দেখিয়! পুনরায় তাহারা একব্রিত হইতে পারে। 

গভীর সমুদ্রের বাবতীয় মাছই হিংস্র মাংসাদী প্রাণী। ইহারা 
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বাণ্তকাবাহী ছিপ-শিকারী মাছ, 


বামে__'মেলানোসেটাস্‌" জাতীয় মাছ, দুক্ষিণে_-“লিনোক্রাইন' জাতীয় মাছ 


নীচে-_- 


বামে__জায়গ্যা্টিকাস্, এবং দক্ষিণে__ল্যাসিওগ্যাথাস! নামক ছিপ-শিকারী মাছ 


একে অগ্তকে উদরসাৎ করিয়াই জীবিকানির্ববাহ করে। পূর্বেই 
বলিয়াছি, গতীর সমুত্রে ৫** গজের নীচে আলোর অতাবে গাছ- 
পাল! জন্মিতে পারে না । ইহা হইতে স্বতাবত;ঃই একথ। মনে হয় 
সমুদ্রের গভীরতম প্রদেশে প্রাণীদের জীবিকানির্কবাছের মূল উপাদান 
কি? খুব সম্ভব জলের উপরিভাগ হইতে নিয়ে পতিত বিভিন্ন 
জান্তব ও উত্ভিজ্ঞ পদার্থের হিচ্িন্ধ অংশসমূহই সমুদ্রতলবাসী 
প্রাণীদের জীবনরক্ষার মৌলিক উপাদান । শুর কু প্রাণীরা এই 
সকল পদার্থ হইতে তাহাদের জ্রীবনধারণোপষোগী উপাদান সংগ্রহ 
করিয়া বন্ধিত হয় এবং তাহার্দিগকে উদরলাৎ করিয়। অপেক্ষাকৃত 
বৃহত্তর প্রানীর! জীবিকানির্বধাহ করে। কথাটা একটু অদ্ভুত মনে 
হইলেও বাতাসের মধ্যে ষে সামান্ত পরিমাণ 'কার্বন-ডাই-অক্মাইড' 
রহিয়াছে তাহা হইতে 'কার্বন' বা অঙ্গার সংগ্রহ করিয়। বিশালকার 
উদজিদাদির বৃদ্ধিপ্রাপ্তির ব্যাপার হইতে বেশী অদ্ভুত নহে। 
যাহা। হউক, ৫** গজ ব। তারও বেশী নীচে জলের চাঁপ 
অসম্ভব । তথাপি কিন্তু এত নীচে ষে সকল মাছ বিচরণ করে তাহা- 
দের পক্ষে এই চাপ সহ্‌ করিবার মত দৈহিক গৃঠনের বিশেষ কোন 
পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে বলিয়! মনে হয় না। যখন টানা- 
জালের সাহায্যে যান্্িক-কৌশলে সমুদ্রের গভীরতম প্রদেশ হইতে 
এই মাহগুলিকে ধীরে ধীরে টানিয়া তোলা হক তখন তাহাদিগকে 


প্রায় স্বাভাবিক অবস্থায়ই পাঁওয়। যার। কারণ ধীরে ধীরে 
উত্তোলন করিবার কালে উপর ও নীচের চাপের তারতম্য তাহাদের 
শরীবের উপর খুব কমই ক্রিয়া করিতে পারে; কিগ্ত টান।-বড়শীর 
সাহায্যে মাছগুলিকে যখন নীচ হইতে খুব ভাড়াতাঁডি টানিয়া 
তোলা হয তখন উপরের কম চাপে শরীরের বায়বীয় পদার্থসমূহ 
ক্রুত গতিতে বাহির হইবার সুযোগ পায় না বলিয়াই সেগুলিকে 
অসম্ভব রকমের শ্বীত দেখান্স এবং ভিতরের চাপে চোখগুলিও 
কোটরের বাহিরে আসিয়। পড়ে । 
সমূজরের উপকূলবর্তী অপেক্ষাকৃত অগভীর জলে ধে সকল ছিপ- 
শিকারী মাছ দেখা যায় তাহাদের মস্তকের সম্মুখভাগ হইতে প্রসা- 
রিত ছিপের নমনীয় প্রান্তভাগে টোপের মত স্ষুতর একটি খলি 
ঝুলিয়! থাকে । মাছগুলি আশেপাশের অবস্থার সহিত গায়ের 
রং মিলাইয়। নিশ্চল ভাবে অবস্থান করে। কিন্তু মন্তক হইতে 
প্রসারিত ছিপের সাহাফ্যে টোৌপটিকে অনবরত ধীরে ধীরে 
নাচাইতে থাকে । অন্ত মাছের! সেটিকে কোন জীবস্ত প্রাণী মনে 
করিয়! খাইবার লোভে সেখানে উপস্থিত হইবামাত্রই লুক্কাদিত 
শিকারী তাহাদের উপর ঝাপাইয়! পড়ে। আগন্তক কোনক্রমেই 
টোপটিকে স্পর্শ করিবারও সুষোগ পায় না। ইহাদের মুখ-গহবরও 
বিশেষ প্রশস্ত; কাজেই শিকার সহজেই মুখের ভিতরে চলিয়া 





৯২ 


জপান্টিল পা কাবিলা পর ও লগ চটী লী টি চপ 


যাযস। কিন্তু সমুদ্রের গভীরতম প্রদেশের মাছগুলি বিচরণ করে 
অন্ধকারে। এখানে টোপ ফেলিলে অগ্ঠ মাছের তাহ! দেখিবার 
সম্ভাবন। নাই | কিন্ত প্রকৃতি এক অদ্ভুত উপায়ে তাহাদের এই 
অন্ুবিধ। দূর করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে । তাহাদের মস্তক 
হইতে প্রলঙ্িত ছিপের ডগায় টোপের মত ষে পদার্থটি থাকে 
তাহ! কিঞ্িং স্ফীত ছোট্ট একটি বিজ্বলী-বাতির মত। এই বাতির 
মত স্ফীত স্থানে অবস্থিত এক প্রকার গ্রন্থি হইতে আলো।-বিকিরক 
রস নিহত ;হইয়া থাকে । ইহার ফলেই স্ফীত পদার্থটাকে 
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“ফটোকোরিনাস্‌* জাতীয় ছিপ-শিকারী মাছ 


আলোক-বত্তিকার মত মনে হয়। ইহারও প্রমাণ পাওয়। গিয়াছে 
যে, এই মাছেরা তাহাদের টোপের আলোটাকে ইলেকটি,ক বাতির 
সায় ইচ্ছামত জালাইতে ও নিবাইতে পারে। ওষঠলংলগ্ন যান্ত্রিক 
কৌশলে ইঠারা আলোক নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। টোপের আলোটি 
প্রজ্বলিত হইলে অন্টান্য মাছের! দূর হইতে ইহার প্রতি আকৃষ্ট 
হইয়া নিকটে উপস্থিত হয়। নিকটে আসিয়। যাহাতে ইহারা 
টোপটিকে ঠোকরাইয়। নষ্ট না করিতে পারে সেজগ্র তৎক্ষণাৎ 
আলো বদ্ধ করিয়! দেয়। গভীর সমুদ্রের এই আলোর টোপ সংযুক্ত 
ছিপ-শিকারী মাছের! “সেবাটিয়ডিসূ' নামক শ্রেণীভূক্ত প্রাণী। এই 
“সেরাটিয়ডিস্‌' শ্রেণীতে অন্ততঃ পক্ষে ৬* রকমের বিভিন্ন জাতীয় 
ছিপ-শিকারী মাছের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে । এই জাতীয় মাছের 
মুখ অসম্ভব রকমের চওড়া হইয়া থাকে এবং মুখের উপরে ও নীচে 
থাকে অনেকগুলি সুচ্যগ্র দাত। বোয়াল মাছের দাত হয়ত 
অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। ইহাদের উপর ও নীচের 
চোয়ালে পিছনের দিকে হেলানে! অসংখ্য শুক্ষম শৃক্ দাত থাকে। 
একটু চাপ দিলেই দাতগুলি পিছনের দিকে হৃইয়া পড়ে; কিন্ত 
সামনের দিকে টানিলে দু ভাবে খাড়া হইয়। থাকে । এই জন্যই 
শিকার বড় হইলেও অনায়ামে মুখের ভিতরে ঢুকিয়। যায়, কিন্ত 
বাহির হইবার উপায় থাকে না। গভীর জলের ছিপ-শিকারী 
মাছের দ্রাতও ঠিক বোয়াল মাছের মত। একটু চাপ পড়িলেই 
পিছনের দিকে নুইয়া পড়ে) কিন্তু সামনের দিকে শক্ত ভাবে 
দাড়াইয়! থাকে । ইহাদের মুখের হা! ষে কেবল চওড়া! তাহা নহে, 
ইহা! রবারের মত প্রসরণশীল এবং নমনীয়। কাজেই ইহারা 
নিজের দেহ অপেক্ষা বৃহত্তর মাছকে অনায়ামে উদরস্থ করিতে 
লারে। “সেরাটিক্ডিস্‌' জেদীর 'মেলালোসেটাস' এবং 'লিনোক্া- 


প্রবালী 
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১৩৫২ 
ইন্‌, গণভূক্ত এই ধরণের মাছ অনেক বার উপরের জলভাগে ধরা 
পড়িদ্বাছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দেখ! গিয়াছে, শরীর অসম্ভব স্ফীত 
হইবার ফলেই তাহারা উপরি ভাগের জলে ভাসিতেছিল। খুব 
সম্ভব বৃহত্তর শিকার লেজের দিক হইতে আক্রান্ত হইয়। শিকারীসহ 
প্রাণপণ শক্তিতে উপরের দিকে ছুটির! আসিয়াছিল। প্াতের 
অপূর্ব গঠনের জন্য চেষ্টা করিয়াও শিকারী শিকারকে ছাড়িয়! 
দিতে পারে নাই । উপরের জলের চাঁপ কম হওয়ায়, শিকার 
সম্পূর্ণরূপে উদরস্থ হইবার পর অসম্ভব শরীর শ্ফীতির দরুণ 
শিকারীর পক্ষে আর স্বস্থানে ফিরিয়া যাওয়া! সম্ভব হয় নাই। 
কয়েক জাতীয় ছিপ-শিকারী মাছের আলোক-বণ্তিক! বা 
লঠনটি থাকে মাথার উপর ঠিক মুখের কাছে। কিন্তু অপরাপর 
কতকগুলি মাছের লনটি থাকে সম্মুখের দিকে প্রসারিত ছিপের 
মত একটি লম্ব। দণ্ডের অগ্রভাগে। মাঝে মাঝে তাহারা লন 
দোলাইয়াও অন্যান্য মাছকে নিকটে আসিতে প্রলুব্ধ করে। 
'ল্যাসিওগব্যাথাসত গণতৃক্ত ছিপ-শিকারী মাছের লম্বা! ছিপের মত 
নমনীয় দণ্ডটির অগ্রভাগে বড়শীর মত কয়েকটি পদার্থ ত্রিভৃজাকারে 
সঙ্জিত থাকে । ইহাদের মাথার উপরের প্রসারিত হাঁড়টি ছিপের 
গোড়ার দিকটির মতই শক্ত । তার পরে থাকে লম্ব! সৃতার মত 
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“ঘ্যাপ্টেনেরিয়াস্‌” নামক গভীর সমুদ্রের ছিপ-শিকারী মাছ 


একটি পদার্থ এবং তাহারই ডগায় ঝুলিয়। থাকে বড়শীর টোপ। 
ইহাদের মধ্যে 'জাইগ্যানটিকাস' নামক মাছের ছিপের দৈর্ঘ্যই 
সর্ববাপেক্ষা বড় । ইহাদের ছিপটা বাহির হয় ঠিক উপবের ঠোটের 
সম্মুখ ভাগ হইতে এবং স্থতার মত পদার্থট! অসম্ভব রকমের লক্ব। 
হইয়। থাকে । 

ছিপ-শিকারী মাছেরা৷ সাধারণতঃ আকৃতিতে খুবই ছোট 
হইয়৷ থাকে । কিন্তু অপেক্ষাকৃত বৃহৎ আকৃতির মাছও বিবল 
নহে। ইহাদের মধ্যে “সেরাটিয়াম' গণতৃক্ত মাছগুলি ৪, ইঞ্চিরও 
বেশী লম্বা হইয়া! থাকে । সমুস্্রের তলদেশে খান্ভের অভাব ঘটিলে 
এই জাতীয় পরিণতবয়স্ক মাছের! সময় সময় কড. জাতীয় মাছ 
শিকারের আশায় উপরের দিকে চলিয়া! আসে। 


জ্যেউ 

যায় না। পুরুষ-মাছের সংখ্য। খুবই কম। বিশেষত; অন্যান্য 
নাধাঁরণ মাছের মত ইহাদের পুক্কঘ-মাছগুলি স্বাধীন ভাবে বিচরণ 
করে না। ছিপ-শিকারী অধিকাংশ মাছের পুরুষের পূর্ণমাত্রায় 
পরতোজী | ইহার। স্ত্রী-মাছের সহিত চিরকাল অঙ্গাঙগীভাবে সংলগ্ন 
হইয়। থাকে । আক্কৃতিতেও ইহারা স্ত্রী-মাছ 'অপেক্ষা অসম্ভব 
রকমের ছোট । ৪১1৪৫ ইঞ্চি লম্বা! যে কয়টি ছিপ-শিকারী 'সের।- 
টিয়াস' মাছ: ধরা পড়িয়াছে তাহাদের প্রত্যেকেরই উদর দেশে 
অথব! ঘাড়ের কাছে একটি করিয়া ৩৪ ইঞ্চি লম্ব! পুরুষ-মাছ সংলগ্ন 
ছিল। .কোন কোন স্ত্রী-মাছের গায়ে একাধিক পুকষ-মাছ সংগগ্ন 
থাকিতে দেখা! গিয়াছে । “সেরাটিয়ান'' এবং 'ফটোকোরিনাল' 
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জাতীয় পুষ-মাছের মুখের সম্মুখ ভাগ হইতে ছোট্র একটি অর্ক 
বাহির হশ।। এই অর্ব দটি স্ত্রী-মাছের গায়ের কোন একটি কোমল 


ছিপ-শিকাযী মাছের মধ্যে পুকুবজাতীয় মাছ বড় একটা দেখা 


১৩ 








চশ্ব-গুটীকার সহিত মিলিত হইয়া কালক্রমে স্থায়ী ভাবে সংলগ্ন 
হইয়। যায়। তখন পুরুষ-মাছটির আর পৃথক সত্বা থাকে না। 
স্রীর শরীর হইতে পরিচালিত রস-রক্ত ত্বারাই তাহার শরীর পুরি- 
পুষ্ট হইয়া থাকে । 

'এদিওলিকৃনাস' নামক পুরুষ-মাছের তাহাদের মুখের অভ্য- 
স্তরস্থ শোষণ-যন্ত্র সাহাত্যে শ্রী-মাছের গায়ে স্থায়ী ভাবে আশটিয়া 
থাকে । ডিম হইতে বাহির হইবার পরই পুক্ব-মাছের। স্ত্রী-মাছের 
গাত্রসংলগ্ন হইবার চেষ্ট! করে। যাহারা কৃতকার্য হয় তাহারাই 
বাচিয়া যায় অন্যথায় মৃত্যু অনিবার্য । কারণ পুরুষ-মাছগুলির 
স্বাধীন ভাবে চলাফের| করিবার কোনই যোগ্যত। নাই। ছিপ- 
শিকারী স্ত্রী-মাছের! একবারে হাজার হাজার ডিম পাড়ে। তাহার 
গাত্রসংলগ্ন পুকষ-মাছের দ্বারা ডিমগুলি নিষিজ্ত হইবার পর অল্প 
কয়েক দিনের মধ্যেই ডিম ফুটিয়। ক্ষুপ্র ক্ষুত্র বাচ্চ। বাহির হয়। 
বাচ্চাগুলি কিছুকাল একসঙ্গেই থাকে । কিন্তু উপযুক্ত খান্তা- 
ভাবেই হউক বা অন্ত কোন কারণেই হউক মাজ ছুই চার্সিটি 
বাচ্চাকে বড় হইতে দেখ! যায়। এই সময়েই পুকুষ-বাচ্চাগুলি 
স্ত্রী বাচ্চার গাত্র সংলগ্ন হইতে চেষ্টা করে। নচেৎ একটু বড় হই- 
বার পর পৃথক হইয়া! পড়িলে পরস্পরের মিলিত হইবার সম্ভাবন! 
থুবই কমিযুা যায়। গান্রসংলগ্ন হইবার প্রাক্কালে স্ত্রী-মাছের কিছু 
অশ্বস্তিবোধ করা স্বাভাবিক) কিন্তু কিছুকাল পরে সংযোগস্থল 
মিলিত হইয়। গেলে দ্ত্রী-মাছের পক্ষে পুকুষ-মাছ একট! বদ্ধিত 
উপাঙ্গ ছাড়া আর বেশী কিছু মনে হয় না । পৃথক ভাবে জদ্মগ্রহণ 
করিলেও পুকষ-মাছ পরে স্ত্রী-মাছের উপাঙ্গ হিসাবেই বৃদ্ধ পাইয়া 
থাকে। স্ত্রীমাছের মৃত্যুতে পুরুষ-মাছেরও মৃত্যু অবধারিত | 


পপ 


বৈশাখ 
শ্রীগোপাললাল দে 


বৈশাখ ! এসেছ কি? 
উদয়ের পথে রক্তমাতাল কেন এ মূরতি দেখি? 
ক্কামল1 ধরণী লাল হয়ে যায়, নবারুণ হুয় কালো, 
প্রভাতে প্রদোষে সহত্্ হাতে কেবলি অনল ঢালে।। 
রোদনে তোমার বাজিবে বোধন ? চাহিয়1 দেখ না ফিরে, 
হাহাকার জাগে দেশ দেশ ভরি শত সিদ্ধুর তীরে | 
অন্ন বসন গৃহ সামান্ত তাই নিয়ে তার! থাক্‌, 
অল্প জীবনে স্বঙ্ন এ সুখ ভাডিও না বৈশাখ । 


এই বৈশাখে এসেছে 'বুদ্ধ'উদ্দিয়াছে নব “রবি+, 
“হিংসা আন “বিশ্বমৈত্রী' তোমারি আনেক ছবি ; 
এক রচেছ ধর্ষশরণ বিশাল ভারত ভরি, 
মছামানবের সাগরের তীরে বেয়েছ সোনার তরী; 


« ফেমনে এমন বিষ হয়ে গেল মানবে মিলন-মেলা, 
মুগ যুগ পুত আঘর্শ দলি? ভৈরব ] একি খেলা? 
' এত যাওয়া আস মিছে ভাব ভাষা, এত খষি হতবাক্‌, 
কি আনিলে বৈশাখ ? 


এ কি বিন্ময় | এ দিনেও পাখী ডাকে ? 
শিরীষে পলাশে নিমে কানে কচি ফুল পাতা জাগে | 
নব বারিধারে শীতল সমীরে ফিরে আসে মনোবল, 
কাল-বোশেখীর ঝড় রেখে যায় শান্তিরে অচপল। 
আমর] মানুষ, আশা! আশ্বাসে বিশ্বাসে বেঁচে থাকি, 
তবে কি এ দিনে ধ্বংসের মাঝে জন রেখেছে ঢাকি ? 
জাহা তাই থাক্‌ থাক্‌, 
সুগাস্ত-তয়-আবরণ টুটি এস নব বৈশাখ । 
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দুত্তিক্ষের মৃত্যুসংখ্যা 


শ্রীপ্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ 
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এই কথা কয়টি ভারত-সচিব আমেরী সাহেব গত ২৮শে 
জুলাই বিলাতের কমব্দ সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বড়ই ব্যথার সঙ্গে 
প্রকাশ করেছেন। হুর্ভিক্ষ ও তজ্জনিত মহামারীতে গত বংসর 
বাংলায় মোট ৭ লক্ষ লোক মার] গিয়েছে। এ দৃষ্ঠকে অতি 
ভয্লাবহ ঘটন1 বলে বর্ণন। করে ভারত-সচিব অতিরিস্ত ছুঃখের 
সঙ্গে এ সত্যকে বক্তৃতার মধ্যে উদ্ঘাটিত করেছেন । বিলাতের 
সভ্যসমাজের নিকট ক্ষুধার ্বালান্ম সাত লক্ষ লোকের ম্বত্যু- 
সংবাদ অবস্তই একটি ভয়াবহ ঘটনা (“8 07088101180”) । 
জাললে যে জনাহ্ারে স্বত্যুসংখ্যা ও তার নিদারুণ দৃষ্ঠগুলি 
আরও কত ভয়াবহ ও নির্মম হয়েছিল যে সত্য প্রকাশ করার 
সংসাহস ও নৈতিক জ্ঞান আর যারই থাকুক আমাদের ভারত- 
সচিবের যে নাই ত তিনি তার এই দীর্ঘ দিনের কর্তৃত্বের মধ্য 
দিয়ে বারে বারেই প্রমাণ কনে এসেছেন । তার এই সাত লক্ষের 
্ৃত্যুর ছিসাব তিনি কোথা! থেকে পেয়েছেন তা৷ আমর জানি । 
তার এই সংখ্যা যে কতথানি ভুয়া ও কাল্পনিক, এ প্রবন্ধে 
আমর। ত৷ প্রমাণ করবার চে করব। 

বাংলার ছৃতিক্ষে ভয়াবহতা ও তার নির্ঘম দৃশ্টগুলিকে 
বিশ্বের সমক্ষে হাক্ষ! করে প্রচার করবার জন্য আমেরী সাহেব গত 
এক বৎসর ধরে অক্লান্ত ভাবে পরিশ্রম করে আসছেন । গত 
ছুর্তিক্ষের সময় যখন শুধু কলিকাতার প্রকান্থা রাজপথের 
উপরেই দৈমিক একশতেরও উপর (সরকারী ঘোষণাহ্থযায়ী) 
লোক অনাহারে ম্বত্যুকে বরণ করছিল, ভারত-সচিবেক্প হিসাবে 
সেদিন ছিল সমগ্র বাংলায় অনশনে ম্ৃৃত্যুসংখ্যা প্রতি সপ্তাহে 
মাত্র এক হাজার বা! ছু হাজার | কিন্ত এ রকম একট| আন্দাজী 
খবরে সন্ত না হয়ে বিলাতের জনসমাজ চূর্ভিক্ষের প্রর্কৃত তথ্য 
জানবার জন্ভ আমেরী আছেবকে চেপে ধরল । মি: আমেরী 
বেগতিক দেখে তাদের সন্ধষ্ট করবার জন্ভ নিজের মনগড়] তথ্য 
প্রচার করলেন যে, এই ছূর্ভিক্ষ ও তৎসংশ্লিষ্ট রোগ ইত্যাদিতে 
বাংলায় গত বংসর মোট দশ লক্ষ লোক মারা গেছে। 
বিলাতের লোকে ভাবল যে জামেরী সাহেব যখন ভারতের 
ভাগ্যবিধাতারূপে উপবিষ্ট, তখন নিশ্চয় তিনি এই ম্বত্যু- 
সংখ্যাটি ভারতীয় সরকারের নিকট থেকে সঠিক ভাবে 
পেয়েছেন। তাই তারাও সবাই চুপ করে গেল। তারা 
ধে কতখানি প্রতারিত হ'ল তা বোঝা গেল ভারতীয় কেন্ত্রীয় 
ব্যবস্থা-পরিষদের পরবর্তী এক বৈঠকে । প্রশ্্রোত্বরে সেখানে 
প্রকাশ হয়ে পড়ল যে এই সংখ্যা বঙ্গীয় সরকার বা ভারতীয় 
সরকার কেউই ভারত-সচিবকে দেন 'নাই। সুততাং এ তার 
এক অনগড়া সংখ্যা ছাড়! আর কিছুই নয়। 

নানারপ সমালোচনা ও তীব্র মিন্দার ভিতর দিয়ে চলতে 
চলতে জামেরী সাহেব যেন হঠাত অকৃল 'পাখারে কৃ 
পেলেন । ইতিমধ্যে বাংলার জনন্বাস্থ্য বিভাগ (70179060969 


0917১010110 76910) 110 139089] ) তাদের ১৯৪৩ জনের 
মৃত্যুসংখ্যার রিপোর্ট সম্পূর্ণ করে দাখিল করলেন । মিঃ 
আমেরী স্বত্ভির নিঃশ্বাস ফেলে সেই রিপোর্ট থেকে ছিসাব- 
নিকাশ করে গত ২৩শে মার্চ কমজ্জ সভায় প্রমাণ 
কয়ে দেখালেন যে, বাংলার ছূর্তিক্ষ ও তজ্জনিত মহামারীতে 
মাঅ ছয় লক্ষ অষ্টাশী হাজার আট-শ ছেচঙ্লিশ ( ৬)৮৮৮৪৬) 
জন লোক সর্বাসমেত মারা গেছে। তাই তিমি আনঙ্দের 
সঙ্গে সেদিন জারও বললেন যে ভগবানের ইচ্ছায় পুর্ব্বে যে 
সমস্ত বেশী সৃত্যুসংখ্যার হিসাব দেওয়া হয়েছিল, আজ সে 
সমস্তই ভূল প্রমাণ হয়ে গেল। সেদিনকার ভারত-সচিবের 
সেই আনন্দোচ্ছাসের বাণী ারই ভাষায় এখানে তুলে দিলাম। 
এ হয় লক্ষ অষ্টাশী হাজার ম্বত্যুসংখ্যার কথ! উল্লেখ করে 
তিনি ঘোষণ। করলেন, 
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গত ২৮শে জুলাইয়ের বক্তৃতায় তিনি যে আবার সাত 
লক্ষ ম্ৃত্যুসংখ্যার কথা উল্লেখ করেছেন, ত! আর কিছুই 
নয় পূর্ব্বেকার এ বঙ্গীয় জনস্বাস্থ্য বিভাগের সেই ছয় লক্ষ 
অষ্টাশী হাজারেরই একট] পুরোপুরি হিসাব । আমরা এইবার 
এই প্রবন্ধে জনস্বাস্থ্য বিভাগের এই ম্বত্যুসংখ্যার জযৌজিকতা 
প্রমাণ করবার চেষ্টা করব। 

বাংলার জনস্বাস্থ্য বিভাগ উপরোক্ত ম্বত্যুর হিসাব দাখিল 
করেছেন প্রতিদিন জন্মমৃত্যুর যে রিপোর্ট (51181 81801961৭) 
লিখান হয় তার উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ এখানে সেই সব 
মৃত্যুরই উল্লেখ থাকে, যা স্বতের জাত্মীয় স্বজন বা বন্ধুবান্ধব 
্্যু-রেছেছ্রি আফিসে (1)980। [19819686100 0109 ) 


গিয়ে লিখিয়ে আসে। এইব্সপ মৃত্যুসংখ্যার উপর নির্ভর করে 


জনগ্বাখ্য বিভাগ ছিসাব করে দেখাচ্ছেন যে গত পাচ বংসরে 


বাংলায় গড়পড়ত। যত লোক মারা গেছে, ১৯৪৩ সনে তার 


থেকে মারা গেছে ৬,৮৮,৮৪৬ জন বেশী। নুতরাং তাদের 
মতে বুঝতে হবে যে এই সংখ্যক লোকই দুর্ভিক্ষে মার] গেছে। 

এটা ঠিক জনস্বাস্থ্য বিভাগ বুঝিয়েছেন কি ন] বলতে পারি 
না, তবে আমেরী সাছেব কমল সভায় ঠিক.এক্সপ ভাবে বুঝতে 
চেষ্টা করেছেন। তাই সে দিন বক্তৃতা প্রসঙ্গে খুব জোরগলায় 
তিমি বলেছিলেন যে এই ছুর্ডিক্ষে মান ছয় লক্ষ উননব্বই 
হাজার 'লোক মারা গেছে, কারণ তিনি দেখালেন, 
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কিন্তু বাইরে থেকে এই যুক্তি ঘতই ন্ুকঠিন মনে হউক ন! 
কেন এর ভিতরে যে প্রকাণ্ড এক গলফ ও তুল রয়ে 'গেল তা 
ভারত-সচিবের মত বিচক্ষণ ব্যক্তিও যে জজ্ঞাত এ যেন কিছুতেই 
বিশ্বাস হয় না। : ক্ষুধা তাড়নায় অস্থিচর্সার লোক গুলি হাটে 
মাঠে ঘাঁটে নালায় নদীতে পতঙ্গের মত ছটফট করে যখন 
একে একে স্বত্যুর কোলে ঢলে পড়ছিল, সেই সময় তাধের 


জ্যেষ্ঠ দুর্ভিক্ষের মৃত্যুসংখ্য। ৯৫ 





তন্ধপ অবস্থার, আত্মীয়-স্বজনের পক্ষে এই ম্বত্যুসংবাদ বহুন 
করে বহুছুরে অবস্থিত ম্বৃত্যুরেজিদ্রী অফিসে হেঁটে গিয়ে এঁ 
খবর লিখিয়ে আসা একটা! অসম্ভব ও হাস্তকর কল্পনা! নয় কি? 
_ আসলে যে ছুর্ভিক্ষে মৃত্যুর কোন নামই রেজেছ্ী অফিসে 
গিয়ে লিখান হয় নি, তার প্রমাণ পাই দি আমর] এই জন. 
স্বাস্থ্য বিভাগের প্রদভ ম্বৃত্যুসংখ্য1 ও তাদের রিপোর্ট আরও 
বিশদভাবে আলোচনা করে তলিয়ে দেখি। দেখা যায় 
যে এই ৬,৮৮/৮৪৬ অতিরিজ্। মৃত্যুসংখ্যার মধ্যে, কলেরায় 
মার] গেছে ১৬০,৯০৯, ম্যালেরিয়ায় ২৮৫,৭১২ এবং বসন্তে 
১৪০৭৫ । সুতরাং এই তিনটি রোগেই অতিরিক্ত মার] 
গেছে চার লক্ষ যাট হাজার সাত-শ ছিয়াত্তর (৪,৬০,৭৭৬) জন। 
বাকি রইল ৬৮৮,৮৪৬ __ ৪১৬০১৭৭৬ »* ২,২৮১০৭০. জন । 
উপরোজ্ঞ তিনটি মহামারী ছাড়া আরও বহুবিধ রোগ আছে 
এবং বললে অতিশয়োজি হবে না যে অভান্ত রোগে ছু'লক্ষ 
আটাশ হাজার সত্তর জন লোকের মৃত্যু হয়ে থাকবে। 
আর তাই যদি হয়, তবে আমেরী সাছেবের যুক্তি অনুসারে 
বলতে হয় যে ছুর্ভিক্ষে বাংলায় একটি লোকেরও মৃত্যু হয় মি | 
ভারত-সচিব এ সংবাদে আরও উৎফুল্ল হবেন জন্দেহ নাই। 

পূর্বেই বলেছি, জনস্বাস্থ্য বিভাগের রিপোর্ট থেকে 
হু্ভিক্ষের সঠিক যৃত্যুসংখ্যা নির্ণয় করা৷ অসম্ভব । সুতরাং অন্তান্ত 
বে-সন্রকানী লোকের দ্বার! প্রচারিত মৃত্যুসংখ্যাকে ভুল প্রমাণ 
করে ডারত-সচিব যে আত্মপ্রসাদদ লাভ করেছেন তা তার 
নিয়ের উক্তি থেকেই বোঝ! যাচ্ছে। 
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এ কথায় কিন্ত আমরা সন্তষ্ঠ হতে পারছি না । আসলে দেখা 





বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান ও দায়িত্বপূর্ণ প্রত্যক্ষদর্শী ' লোকেরা 
বরাবরই বলে আসছেন যে হুর্ভিক্ষে প্রতি সপ্তাহে বাংলায় 
অন্যুন পঞ্চাশ হাক্গার লোকের মৃত্যু হচ্ছিল। বৈজ্ঞানিক প্রণালী 
মতে গৃহীত সব চেয়ে নির্ভরযোগ্য সংখ্যা পাই কলিকাতা 
বিশ্ববিষ্ঞালয়ের নৃতত্ব বিভাগের রিপোর্টে । এই বিভাগ দশটি 
হত্তিক্ষকবলিত জেলার অবস্থা পর্ধ্যবেক্ষণ করে ও ছুর্গতদের 
হিসাব নিয়ে (5811)1)16 30105) মন্তব্য করেছেন যে, সমস্ত 
বাংলায় তিন ভাগের ছুই ভাগ লোক হুতিক্ষ দ্বার! আক্ষা্ 
হয়েছে এবং অন্তত ৩৫ লক্ষ লোক ছয় মাসের মধ্যেই এর 
ফলে যৃত্যুয্ুখে পতিত হয়েছে £ | 
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সুতরাং যদি অনাহারেই শুধু ছয় মাসের মধ্যে প্রায় চষ্িশ 
লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়ে থাকে তবে তজ্জনিত হুর্র্বলতা৷ ও মহা- 
মারী দ্বারা ঘেকত লোকের প্রাণহানি হচ্ছে ও ভবিস্ততে 
আরও হবে তা অনুমান করা অসম্ভব নয়। হুষ্তিক্ষের সময় 
এলাছাবাদ্দের একটি সভায় বর্তধান লেখক একটি প্রবন্ধে 
বলেছেন £ 
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[3010681-) 
আজকের দিনের দেশব্যাপী রোগ ও মহামারী বাংলার 
সেই চরম সন্কটের অগ্রদ্ত রূপে উপস্থিত হয়েছে । আজও 


গেল ভারত-সচিব-প্রদত্ত সংখ্যাই কতখানি ভুল ও অস্বাভাবিক । যদি আমেরী সাহেবের একটু চৈতন্ঠ হয়! 





ছুক্চিক্ষে অনশনক্রিষ্ট সন্তান সহ মাতা 


সত 
আয 


[ শিঙ্গী__প্ীশৈলেনরক্মার মৃখোপাধ্যায় 


প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার আদর্শ | ূ 


শ্রীঅমরবন্ধু রায়চৌধুরী, এম-এ 


আজ আমর] ইতিহাসের একটি সঙ্কটময় অবস্থার সম্মুখীন 
হইয়াছি। ইউন্লোপের রণাঙ্গনে পাঁচ বৎসর পূর্বে যে দাবানল 
ঘলিয়া উঠিয়াছিল দেখিতে দেখিতে তাহা! প্রাচ্য দেশসমূহকেও 
গ্রাস করিয়। ফেলিয়াছে। শান্তিকামী অহিংস ভারতও শত্রুর 
আক্রমণ হইতে নিশ্তার পায় নাই। শত বংসরের নিরন্ত্রী- 
করণের ফলে আমর! হীনবল হুইয়! পড়িয়াছি। পরাধীনতা 
আমাদিগকে জাতীয় সামরিক এতিহা হইতে বফ্িত করিয়াছে । 
ভারতে আবার শ্বাধীনতার বাণী ধ্বমিত হইতেছে। ভারতে 
আজ নবজাগরণ আপ্রিয়াছে। রাণ্রে ও সমানে আমরা শ্বাধীন 
হইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি। জ্রাতীয় জীবনের এই শুভ সন্ধি- 
ক্ষণে আমাদের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির আদর্শ সম্বন্ধে চিন্তা 
করিতে হইবে, বুঝিতে হইবে কি করিয়া ভারত আবার জগং- 
সভায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবে । সেই পটভূমিকায় স্থির 
করিতে হইবে ভবিষ্যৎ ভারতীয় সমাজের আবর্শ কি হইবে। 
ইন্দোরে নিখিল-ভারত শিক্ষ|-সম্মেলনের সভাপতিরূপে 
মাননীয় এম. আর. জয়াকর বলিয়াছিলেন যে, শিক্ষা প্রণালী 
এমন হইবে যে তাহা স্বাবীনতা, সত্য ও সুন্দরের জন্ত গ্বলস্ত 
বিশ্বাস সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইবে, যাহ] জাতীয় শাস্তি ও এঁক্য 
প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে । আমাদের ভবিষ্যৎ সমাজগঠনের 
এই প্রকষ্ঠ সুযোগ । যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই জগতের সমগ্র 
দেশের ভায় ভারতীয় সমাজেরও আমূল পরিবর্তন হইবে । 
শ্থতরাং আমাদের এখনই স্থির করা উচিত আমাদের জাতীয় 
শিক্ষারকি আদর্শ হইবে । এই প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন 
যে আমাদের শিক্ষার আদর্শ স্থির করিতে হইলে প্রাচীন শিক্ষ- 
ব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে এবং তাহার উপরই ভিত্তি 
করিয়া শিক্ষা-পদ্ধতিরর পরিকল্পনা করিতে হুইবে। প্রাচীন 
শান্রীয় শিক্ষার আদর্শ হইল ব্যক্তিকে সর্বতোভাবে স্বাধীন 
করিয়া তোলা, ম্বাধীনভাবে বিচার করিতে ও বিশ্বাস করিতে 
সক্ষম করা, ধ্যান-বারণায় ও নিঠায় স্বাধীন করিয়া তোলা এবং 
আত্মবিকাশ ও আত্মানভূতির প্রকাশে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা লাভ 
করা। (প্রবাসী মাঘ, ১৩৪৯ )। | 
রবীন্রপাথ আমেরিকা ভ্রমণ করিয়! আসিয়া! বলিয়াছিলেন 
যে সেখানে বড় বড় বিভালয় চলিতেছে অথচ সেখানে ছাত্রদের 
বেতন খুবই জল্ল। “যুরোপেও দরিদ্র ছাদের জভ শিক্ষার 
উপায় আছে। কেবল গরীব বলিয়াই আমাদের দেশের শিক্ষা 
আমাদের সাম্যের তুলনায় পশ্চিমের চেয়ে এত বেশী ল্য 
হইল? অথচ এই ডারতবর্ধেই একদিন বিস্তা টাক! লইয়া 
বেচাকেনা হুইত না” (শিক্ষার বাহন-_রবীন্্রনাথ )। 
“বিশ্ববিধ্যালয়ের দ্ধপ” প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন, অথচ এই 
সুনিভালিটির প্রথম প্রতিরপ একদিন ভানতবর্ধেই দেখ! দিয়া 
ছিল। নালন্দা, বিক্রমশীলা, তক্ষপীলার বিদ্যায়তন কবে প্রতি- 
চিত হইয়াছিল তার নিশ্চিতকাল নির্ণয় এখনও হয় নি, কিন্ত 
ধরে নেওয়া যেতে পানে যে স্ুরোপীয় যুনিভার্িটর পূর্বেই 
তাদের আবির্ভাব । 


অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, দেড় শত বংসর ক 
রাজত্বের ফলে আমাদের দেশে শিক্ষার সর্ধ্বোচ্চ হার শতকরা 
মাত্র যোল জন, তাহাঁও একমাত্র বাংলা দেশে । যে ভারতে 
একধিন জ্ঞানের দীপ প্রথম ত্বলিয়াছিল, যে ভারতের বন উপবন 
সামরবে মুখরিত হইয়াছিল সেই ভারত আক্ষ পৃথিবীর অনেক 
দেশের পশ্চাতে পড়িয়া আছে । ব্রিটিশ রাজত্ব আমাদিগকে 
শুধু হীনবলই করে নাই, আমাদিগকে অমূল্য জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চা 
হইতেও বঞ্চিত করিয়াছে । আজ আমরা সত্যই “নিজ দেশে 
পরবাসী? হুইয়াছি। 

ইংরেজ শাসনে ও ইংরেজ অনুপ্রেরণায় যে শিক্ষা এদেশে 
প্রচলিত হইয়াছে তাহা আমাদের পক্ষে অস্বাভাবিক ও অনা- 
বশ্তক। শিক্ষা সমালোচনা” নামক পুস্তকে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
বিনয়কুমার সরকার জাতীয় শিক্ষা কাহাকে বলে তাহ! বলিতে 
গিয়া একথা বলিয়াছেন যে কোন শিক্ষা-ব্যবস্থা জাতীয় শিক্ষা 
ব্যবস্থা কিন] তাহা স্থির করিতে হইলে একথা জানিতে হুইবে 
যে প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতি জাতীয় স্বভাবের উপযোগী কিনা এবং 
উচ্চতম শিক্ষার আয়োজনে জাতীয় ভাষা ব্যবহারের বিধান 
আছে কিনা । এইভাবে বিচার করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান 
হইবে যে, আমাদের বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থ] জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা 
নয়। শিক্ষার কর্তব্য স্ট্টি করিবার সামর্থ্য দেওয়] এবং মানবের 
মনকে আনন্দ দেওয়া । স্ষ্টিশক্তির বিকাশে যাহা! সহায়ক 
হয় না তাহ! প্রকৃত শিক্ষা নয়। প্রকৃত শিক্ষা তাহাই যাহ 
মনকে পরিপূর্ণ করে এবং তাহার পরিপূর্ণত1 লাভে সহায়ক হয়। 

আমাদের বর্তমান শিক্ষার অন্বাভাবিক ফলাফলের বিষয় 
আলোচন! প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ “শিক্ষার হের ফের' নামক প্রবন্ধে 
বলিয়াছেন, “যেমন যেমন পড়িতেছি অমনি সঙ্গে সঙ্গে ভাবি- 
তেছি না, ইহার অর্থ এই ঘে স্তংপ উচ্চ করিতেছি কিন্তু সঙ্গে সে 
নির্মাণ করিতেছি না। ইট, গুরকি, কড়ি, বন্গা, বালি, চুণ যখন 
পর্বত প্রমাণ উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে এমন জময় বিশ্ববিগ্ালয় 
হইতে হুকুম আসিল একটা তেতলার ছাদ প্রত্তত করো। অমনি 
আমরা সেই উপকরণ-ভপের শিখরে চড়িয়! হই বংসর ধরিয়া 
পিটাইয়া তাহার উপরিভাগ কোনমতে সমতল করিয়! দিলাম, 
কতকটী ছাদের মত দেখিতে হইল। কিন্ত ইহাকে, কি অট্টা- 
লিক বলে ?” 

সুতরাং আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতির সঙ্গে আমাদের ভাষা ও 
জীবনের এবং চিন্তাধারার কোন সামঞ্জন্ত নাই। : 

পটভুমিক! হিসাবে এই কথাগুলি আমাদের মনে রাখিতে 
হইবে । ভারতীয় শিক্ষা আদর্শ বুঝিতে হইলে তখনকার 
সমাজের কথাও জানা দরকার । ভারতের সভ্যত! গড়িয়া 
উঠিয়্াছে তপোবনে, প্রাসাদে নয়। আমাদের প্রতিভা অস্ত- 
মুধী। রবীন্্রমাথ “তপোবন' শীর্ষক নিবদ্ধে বলিয়াছেন, “তাই 
আজ আমাদের অবহিত হয়ে বিচার করতে হবে যে, যে সত্যে 
ভারতবর্ষ আপনাকে আপনি নিশ্চিতন্ধপে লাভ করতে পারে 
সে সত্যটি কি। দে সত্য প্রধানত বশিকৃষৃত্তি নন, স্থারাত্য 


জ্যৈষ্ঠ 


নল স্বাদেশিকতা৷ নয়, সে সত্য বিশ্বজাগতিকতা । সেই সত্য 
ভারতবর্ষের তপোবনে সাধিত হয়েছে, উপনিষদ উচ্চারিত 
হয়েছে, গীতায় ব্যাখ্যাত হয়েছে, বুদ্ধদেব সেই সত্যকে পৃথিবীতে 
সর্ধমানবের নিত্য ব্যবহারে সকল করে তোলবার জন তপস্তা 
করেছেন এবং কালক্রমে নানাবিধ হূর্গতি ও বিকৃতির মন্ধধ্যও 
কবীর, নানক প্রত্থৃতি ভারতবর্ষের পরবর্তী মহাপুরুষগণ সেই 
সত্যকেই প্রকাশ করে গেছেন। ভারতবর্ষের সত্য হচ্ছে অস্ত- 
 রের মধ্যে যে উদার তপস্য! গভীরভাবে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে, 
সেই তপস্যা আজ হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ এবং ইংরেজকে আপনার 
মধ্যে এক করে নেবে বলে প্রতীক্ষা করছে, দ্বাসভাবে নয়, 
জড়ভাবে নয়, সাত্বিকভাবে, সাধকতাবে। যত দিন তা না ঘটবে 
: তত দিন আমাদের হুঃখ পেতে হবে, অপমান সইতে হবে, তত 
দিন নানার্দিক থেকে আম।ধর বারংবার ব্যর্থ ছতে হবে। 
্রক্মচর্ধ্য, ত্রন্মজ্ঞান, সর্ধজীবে দয়া, সর্ধবভূতে আয্মোপলন্ধি এক 
দিন এই ভারতে কেবল কাব্যকথ। কেবল মতবাদরূপে ছিল না, 
প্রত্যেকের জীবনের মধ্যে একে সত্য করে তোলবার জগ্গ অনু- 
শাসন ছিল, সেই অন্ুশাসনকে আজ যদি আমরা বিশ্বৃত্ত না হুই 
আমাদের সমত্ত শিক্ষা দীক্ষাকে যদি সেই অনুশাসনের অনুগত 


করি_ তবেই আমাদের আত্ম! বিরাটের মধ্যে আপনাকে স্বাধীন 


ভাবে লাভ করবে এবং কোন সাময়িক বাহ অবস্থা তাহা বিলুপ্ত 
করতে পারবে না । 

জ্ঞানের অন্ত ব্যাকুলতা ভারতের চিরস্তন ধর্ম । শিক্ষালাভের 
জন্ত উপনিষদাদি গ্রন্থে তীব্র আকাঙ্ষা দেখিতে পাই। কাশী, 
পাল, বিদেহ প্রভৃতি স্থানেই আমাদের দেশের প্রাচীন 
বিশ্ববিষ্ালয়গুলি গড়িয়া উঠিয়াছিল। শিক্ষার সমত্ত ভার সে 
যুগে রাজ! ও সমাজ বহন করিতেন । শিক্ষার জন্ত কাহাকেও 
গলগ্রহ হইতে হইত না । শিক্ষাদান যেরূপ কর্তব্য ছিল 
শিক্ষককে পালন করাও সমাজের একাস্ত কর্তব্য ছিল । পণ্ডিত 
ক্ষিতিমোহন সেন “শিক্ষার স্বদেলীবূপ' নামক প্রবন্ধে বলিয়া 
ছেন, “গ্রীকদের মত জ্ঞান আমাদের দেশে ব্যক্তিগত জম্পত্তি 
মহে। ইহার ক্রয় বিক্রম চলে না। জ্ঞান ছিল এদেশে 
সবারই সাধনার ধন, সাধারণ জম্পদ | প্রাচীন হিচ্দু রাজত্বের 
অবসাঁনে তপোধনের স্থানে গড়িয়! উঠিল বৌদ্ধ ও জৈন মঠ। 
বৌদ্বরাজত্ব যখন হীনবল হইয়া আসিল তখন শৈব শাক্ত 
বৈষবাদি গুরুগণ নিজস্থানেই শিক্ষ| দিতে লাগিলেন । এইদ্রপে 
চতুষ্পাঠীর সুচনা ভারতে হয়। অন্নসত্র ও জলসত্রের স্যায় সর্বাত্ 
ধনীরা জ্ঞানসম্জ ও চতুষ্পাঠীর প্রতিষ্ঠা করিতেন ।'.' অধ্যাপক 
ও অধ্যাপক পত্ীদের ম্েহ ও প্রীতিতে ও ছাত্রদের শ্রদ্ধায় 
এই চতুষ্পাঠীগুলি ছিল জীবস্ত। বাছিরে তাহার জীবনযাআ 
একাত্ব সাদাসিধা! হইলেও তাহার অন্তরের প্রাণ সম্পদ ছিল 
, অপরিমিত। -এই চতুষ্পাঠীগুলির প্রাণের পরিচয় কয় জনে 
জানেন ?” 

শান্্রী মহাশয় বলিয়াছেন যে, ১৮০০ প্রানের কাছাকাছি 
ওয়ার্ড নামক একজন ইংরাজ “হিশ্মুর ইতিহাস, লাহিত্য ও 
পৌঁরাঁপিক ইতিকথা” নামক একটি গস্থ লিখিয়াছিলেন। তিনি 
কাশীতে ৮৩টি এবং বাংলাদেশের শতাধিক চতুষ্পাঠীর পরিচয় 
দিয়াছেন। ভ্ঞামনীতড কাদী যখন মধ্য শ্জ-পীরব হইয়া 


প্রাচীন ভারভীয় শিক্ষার আদর্শ 


স্মিত পাস লাস ৯২ সমিতি পোলো পি পিসি সস 


৯৭ 


বাত» তখন মহিমময়ী রাধী ভবালী ও অহল্যাবা৯ী ৩৬০ জন 
অধ্যাপককে কাীতে প্রতিঠিত করিয়] কাশীকে আবার হিমুর 
জ্ঞানতীর্ধ করিয়] গিয়াছেন। আজও বারাশসীতে এই মহাজ্ঞানী 
পঙ্িতের! ভারতের প্রাচীন সভ্যতার আলোক ত্বালাইয়! রাখিয়।- 
ছেন। সহশ্র বৎসরের নির্যাতনের পরেও যে এদেশে জ্ঞানের 
আলোক প্রদীপ্ত আছে তাহাই ভারতীয় শাস্বত ক্কটির নিদর্শন । 
যেজ্ঞান ও সঙ্যতা সুত্র বংসরের এত কঠোর নির্ধাতনেও 
কঠকুদ্ধ হয় নাই তাহাতে অন্ত আছে। 

যহুসংছিতায় জাঁতিভেদ ও প্রত্যেক জাতির মিজ নিক্জ 
কর্তব্যের কথ] উল্লেখ আছে। গীতায় তগবান শ্রীকষের মুখেও 
এই কথণ ব্যক্ত হইয়াছে -__চাতুর্বর্ণং ময় সৃষ্টং গুণকর্ধ বিভাগশ:। 
মন্ুসংহিতার শ্লোকগুলি এবং প্রীক্কষণ গীতায় যাহা বলিয়াছেন 
তাহা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হইবে যে গুণ ও কর্থ হিসাবেই 
চারি বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছিল। প্রাচীন ভারতে জাতিতে থাকা 
সত্ত্বেও শিক্ষার যথেষ্ট প্রলার হইয়াছিল। ব্রান্ধণ ক্ষত্রিয় ও 
বৈষ্ঠের পক্ষে বিষ্যার্জন করা-বসবশ্া করণীয় ছিল। শিক্ষাদান 
করাও ব্রাহ্মণের অপরিহার্ধ্য কর্তব্য ' ছিল । 

উপনয়ন, ব্রন্ষচর্ধ্য ও গুরুগৃছে শিক্ষা ইত্যাদি হইতে প্রাচীন 
ভারতীয় শিক্ষার আদর্শ বুঝিতৈ পারা যাইবে । বিজু ধর্মোতরে 
বল! হইয়াছে পঞ্চমবর্ধে উপনীত হইলেই বিস্তারস্ করাইতে 
হুইবে ৷ উপনয়ন হওয়ার পরেই শিক্ষা আরম্ভ হইত | উপনয়ম 
ব্রাহ্মণ, ক্ষতিয় ও বৈশ্ঠ এই তিন বর্ণের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। 
মন্গসংহিতার দ্বিতীয় সর্গের ১৪৬-১৪৮ শ্লোকে বলা হইর্সাছে যে 
জন্মদাতা ও দীক্ষাদাতার মধ্যে যিনি বেদজ্ঞান দান করেন তিনি 
পুক্ধ্যতর এবং সবিতার আরাধনা করিয়া দীক্ষার্ডরু ঘে নূতন 
জগ্মদান করেন তাহাই উত্তম জন্ম এবং সে জন্ম জরা মৃত্যু হইতে 
মুক্ত । যাহারা যথোপযুক্তকালে দীক্ষিত ন! হুইতেন তাছাদের 
“পতিত সাবিজ্মিক” বলিয়! অভিহিত করা হইত তাহার! সামা- 
ক্রিক ও আনুষ্ঠানিক কোন কার্যে যোগ দিতে পারিতেন না। 

উপনয়ানের সময় যে বসন পরিধান করিয়] ব্রহ্মচর্ধ্য ব্রত 
গ্রহণ করা হইত তাহ] ব্রহ্মচর্ধ্যের প্রতীক ছিল। পরাসন 
এইরূপ বলিয়াছেন, 'বুহ্পতি যেরূপ ইজ্ের দেহের উপর অমর 
বসন পরিস্বত করিয়াছিলেন আমিও তোমার দীর্ঘ জীবন কামপা 
করিয়! এই বসনদ্বার! তোমাকে পরিস্বত করিতেছি । তুমি বল- 
বান হও যশস্বী হও |” হিরপ্যকেশীর মতে ইহার তাৎপর্য্য আরও 
বেদী । ইহা! শুধু দীর্ঘজীবনেরই নয়, ইচ্ছা! সম্পদ মান এবং 
নিরাপত্তারও শ্থচক। ব্রক্মচারী বালকের কোমরে যে উত্তরীয় 
বাঁধা হুয় তাহার তাৎপর্য হিরণ্যকেশী এইভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন 
যে ইহা সর্বপাপ বিনিমুক্ত ও সর্বাধাধা পরিত্রাণ করিবে । 

শিক্ষাব্রতে দীক্ষিত হইতে হইলে ছাত্রকে কতকগুলি সর্ত 
পালন কর্সিতে হইত) তাহা হইলেই গুরু তাহাকে শিক্ষা! 
দিতেন |. ছাত্রকে সংযমী, মমোযোগী, মেধাবী, বিজু, ভক্তি- 
মান হইতে হইত | মনুসংহিতার দ্বিতীয় সর্গেয় ১০৯, ১১২ 
এবং ১১৫ শ্লোকেও তাহার উল্লেখ আছে। গুক্ুগৃহে 
শিক্ষারন্ভের যে অনুষ্ঠান হইত তাছার মন্ত্রগুলি পড়িলে ঘনে হয় 
যে আদর্শ চরিত্র গঠনই এই শিক্ষার উদ্দেস্য ছিল। 

হা ও শিক্ষকের মধ্যে যে পৰি লমবদ্ধ ছিল তাহ! শিক্াকে 








8৮” 
গ্রক্ণ করার সময় গুরু যে কথা বলিতেন তাহ! হইতেই প্রতীয়- 
মান হইবে। হদয়ের মধ্যে, মনে, বাক্যে, আনন্দে তিনি শিস্তের 
সঙ্ষে এক হইতে প্রার্থনা করিতেন । দীক্ষিত শিল্যকে ব্রন্ম- 
চান্লীর মত জীবনঘাপন করিতে ও শ্রদ্ধা সহকারে বেদ অধ্যয়ন 
করিতে আদেশ দিয়! গুরু উপনয়ন কার্ধ্য সমাধা করিতেন । 
তারপর তাহার ব্রন্ধচর্ধ্য ও শ্বাবলম্বনের জীবন আরম্ত হইত। 
মন্ছলংহিতার দ্বিতীয় সর্গের ৫৩-৫৭ শ্লোকে বল! হইয়াছে যে 
হষ্টচিত্বে মনোযোগ সহকারে ও কৃতজ্ঞ চিতে আহার করিতে 





হইবে। জাহার অতি পরিমিত হইবে এবং উচ্ছিষ্ঠান্স কাহাকেও, 


দিতে পান্িবে না। 
্রক্মচারীয়্ ভিক্ষা করিতে হইত। প্রাণের সম্পদ যে ধনের 
সম্প্ঘ হইতে বড় তাহা! ভারতের মুক্তিকামী খষি বারবার প্রমাণ 
করিয়া গিয়াছেন। শিক্ষার্থী ব্রন্মচারীকেও গুরু সেই শিক্ষাই 
দিতেন। খা ও পানীয়ের মত ক্রদ্মচারীর বসনও তাহার 
ককচ্ড, সাধণের উপযোগী ছিল। 
তাহাকে ব্রান্গমুহুর্ণে শখ্যাত্যাগ করিতে হুইত। ত্রিসন্ধ্যায় 
স্নান জবসানে দেহ ও মনে তাহাকে ভগবানের প্রার্থনা করিতে 
হইত । এই প্রার্থন! অতি সমাহিত চিত্তে পবিজ্ঞ ও নির্জন স্থানে 
 দগায়মান হইয়া করিতে হইত। বক্ষত্রগুলি অন্ত যাওয়ার পূর্বে 
প্রার্থনা আরস্ত করিতে হুইত। সন্ধ্যাকালীন প্রার্থনাও এই 
। রূপ স্ুর্ধযান্তের পূর্বে আরম্ভ করিয়া নক্ষরগুলি উদিত লা হওয়া 
পর্য্যন্ত করিতে হইত। 
;  গ্রন্চারীর পক্ষে বিলাসিতা নিষিদ্ধ ছিল। দিবানিস্রা, 
৷ আলন্ত, বাচালতা, কাম, ক্রোধ, লো প্রভৃতিকে কঠোরভাবে 
! বর্জন করিতে হছইত। তাহাকে বিনয়ী, সদালাণী, মৃছুভাষী ও 
৷ ভঙ্তিমান হইতে শিক্ষা দেওয়! হইত | সমগ্রভাবে মানব শক্তির 
বিকাশ সাধন করিয়া মানবেন কল্যাণ সাধন করাই এই শিক্ষার 
ৰ উদ্দেশ্টা ছিল। 


্‌ মন্ধুসংহিতার দ্বিতীয় সর্গের ১৬৫ শ্লোকে বল! হুইয়াছে ঘে 
ত্রদ্ষচারীকে সমগ্র বেদ ও রহস্যগুলি পড়িতে হইবে । ছান্দো- 
গ্যোপমিষদে প্রাচীন ভারতে কি কি বিষয় শিক্ষ| দেওয়া হইত 
তানার একটি বিস্বৃত তালিক। দেওয়! হইয়াছে । তিমটি বেদ 
ছাড়াও সাহিত্য বিজ্ঞান ইত্যাদি পাঠ করিতে হইত। জ্ঞান, 
বিজ্ঞান, লাহিত্য, দর্শন প্রসৃতির আলোচনায় মানসিক, 
নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের সহায়তা হইত। 

শিক্ষক ছাত্রের নিকট হুইতে সমাবর্তনের পুর্বে কোন 
প্রণামী দিতে পারিতেন না। আর্ধিক কোন লাত না থাকাতে 
শিক্ষা শুধু শিক্ষার জনই দেওয়া হইত। শিক্ষকের ছাত্র নির্ববা- 
চনেও স্বাধীনতা ছিল। তিনি ব্রদ্ষচারীকে পরীক্ষা করিয়া 
মেধাবী ও সর্ব সুলক্ষণয়ুক্ত এবং বিভাদানের উপযুক্ত মনে করি- 
লেই শিষ্বন্ূপে এহুণ করিতেন ৷ শিক্ষায়'ও শিক্ষকতায় এই 


ভাষে পবিহতা ও স্বাধীনতা থাকাতে ভারতীয় সৃষ্টির উৎস 


কোম দিন ধূলিমলিন হয় নাই। 

মানসিক শিক্ষা মৈতিক শিক্ষা ব্যতীত পূর্ণ হইতে পারে 
দ1। প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার আদর্শ ছিল পূর্ণ মানবিকতার 
বিকাশ। বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থায় ধর্ম শিক্ষার ও জ্জাধ্যাত্ব- 
জান বিকাশে কোন গুযোগ নাই। প্রাচীন শিক্ষা জাধর্শ 


গ্রবাণী 


পিসি পি পি সি পাসাসি লী এ পেস পি তা লাশ তি লি রানা সি পাস 


১৫৫২ 


নব গা 
হইবে। গায়হী মন্ত্রে প্রাতঃভুর্য্যের অরুণিমাকে প্রাণরসেন্ 
সঙ্গে তুলনা কর! হইয়াছে! তার পর মেধার জন্ত তাস্করের 
নিকট প্রার্থনা করা হইতেছে । নিষ্ঠাবান হিম্মৃর তর্পণের বিধি 
আছে। প্রথমে ব্রহ্মা, বিষু ও প্রজাপতির তর্পণ করিয়া বিশ্ব- 
জীবের তৃপ্তার্থে এক গণ জল দিতে হয়। পিজ্াদির তর্পণের 
পর জ্িতুবনের কল্যাণ কামনায় প্রার্থনা করিতে হয়। 

্রহ্মচর্ষ্য পালন, নিয়মিত বেদ উপমিষদাি পাঠ ও উপযুক্ত 
ধর্মশিক্ষা পাওয়াতে শিক্ষাব্রতী অতি অল্প সময়েই শারীরিক, 
মানসিক ও নৈতিক উন্নতি লাভ করিতে পারিতেন। 

প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে শিক্ষা এক রকম বাধ্যতামূলক ছিল 

বলিয়! মনে হুয়। অব্রান্ষণও ঘে মহাজ্ঞানী হইতে পারিতেন 
তাহ! বিদেহরাঙজজ জনক ও অজাতশক্রুর দৃষ্টান্ত হইতেই 
প্রমাণিত হয়। কিন্ত একথণ স্বীকার করিতেই হইবে যে কাল- 
ক্রমে জাতিভেদ প্রথা! সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায় প্রত্যেকেই স্ব স্ব 
কার্য্যেই বিশেষ পারদশিতা লাভের দিকে মনোযোগ দেয়। 
তাহাতে ব্রাহ্মণ শান্্রালোচনায়, ক্ষত্রিয় যুদ্ধ বিদ্তালোচনায় এবং 
বৈষ্ঠ শিল্প বিষ্তায় বিশেষ পারদশিতা অর্জন করিতে আরম্ত 
করেন। এই ভাবে বৃতিমূলক শিক্ষার স্থচনা ভারতবর্ষেও 
হইয়াছিল । 

বর্তমান সমাজে নানা কারণে স্ত্ী-স্বাধীনতা খর্ব হওয়াতে 
অনেকেরই এই ধারণ] জন্িয়াছে যে প্রাচীন ভারতে স্ত্রী-শিক্ষা 
ও স্ত্রী-্বাধীনতা ছিল না। প্রাচীন কালেও যে স্ত্রী-শিক্ষা ছিল 
এবং অতি উচ্চ শিক্ষারও ব্যবস্থা ছিল তাহারও প্রমাণ আছে। 
লোপামুদ্রা, বিশ্ববারা! প্রভৃতি বিছ্ধী মহিলার! বেদের স্তোত্র 
পর্য্যন্ত লিখিক্লাছেন বলিয়া প্ডিতদ্বের বিশ্বীস। বিদেহরাজ 
জনকের উপস্থিতিতে মহাজ্ঞানী যাজ্ঞবন্ধ্য গার্গার সহিত তর্ক 
আলোচন! করিয়াছিলেন । যাজ্ঞবন্ধ্য পরী বিছ্ধী মৈজ্রেম়ীর 
নাম চিবরম্মরণীয়। কালক্রমে সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে স্ত্রী- 
শিক্ষার ও স্বাধীনতার ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। তাহা সত্বেও নারী 
তাহার মধ্যার্দা ভারতে পাইয়াছে। মন্ুসংহিতার পঞ্চম 
অধ্যায়ের ১৪৭-১৪৯ শ্লোকে তাহার অধীনতার কথা আছে। 
কিন্ত জানানসন্ধিংস] তাহার মন হইতে কোন দিনই তিরোছিত 
হয় নাই। শত বাধা অতিক্রম করিয়াও এই দেশেই অহল্য 
বাঈ রামী ভবামীর মত তেন্ষশ্বিনী নারীর এবং মীরাবাধীয়ের মত 
মহ্িমময়ী বিছুষী নারীর জন্ম হইয়াছিল । 

আজ আবার ভারতে স্ত্ী-শিক্ষা ও স্বাধীনতার বাণী জাগিয়' 
উঠিয়াছে। ভারতের প্রাচীন আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া! এবং 
বর্ধমান অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জন্ত রাখিয়া আমাদের সমাজে ত্রী- 
শিক্ষা এবং স্বাধীনতার পুনরায় প্রতিষ্ঠা করিতে হুইবে। শত 
সহত্র বিছবধী ও মহ্িমময়ী মৈজ্েম়ী সীত1 সাবিভ্রীর গুপগানে 
ভারত আবার মুখরিত হইবে । | 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্তালয়ের ১৯২৫ গ্রষ্টাব্দের “কমলা স্মৃতি 
অভিভাষণে' ভাঃ আযানি বেশাস্ত বলিয়াছিলেন যে, ভারতের 
সভ্যতার উৎস প্রাসাদ নয়, তপোবন | তিনি ক্সবীন্নাথের 





“তপোবন' শর্ধক প্রবন্ধ হইতে এই কথাগুলি উদ্ভুত করিয়া” 


ছিজেন, “তপোবনেত্ যে প্রতিরপ স্থায়ী ভাবে দক! পড়েছে 


না রর 


জ্যৈষ্ঠ 


শশা বির্তক সত সি ৬ 


জাতের চিত ও সাহিত্যে সে হচ্ছে একট কল্যপমর করম 
বিলাসমোহমুক্ প্রাণবান মৃত্তি। এই বিলাস-মোহমুক্ত 
আনন্দের বাণীই ছিল ভারতের মুমিখষিদের জানর্শ এবং (সেই 
শিক্ষার স্থতিই এত সহত্র বংসরের নির্যাতমের পরেও জাজও 
ভারতকে বীচাইয়! রাখিয়াছে | জামাদের প্রাচীন শিক্ষা যাহার! 
বছ ক্লেশে এবং অপরিসীম ধৈর্যের সহিত সংরক্ষণ করিতেছেন 
তাহাদের কথ! আঞ্ত আমর] কৃতন্তচিত্তে স্মরণ করি না। “শিক্ষার 
ঘ্বদেশীরূপ? প্রবন্ধে পঙ্ডিত ক্ষিতিমোহুন জেন শাস্ত্রী মহাশয় 
বলিয়াছেন, “আমরা দরিদ্র, যথেষ্ঠ ধন দান করিতে অসমর্থ, 
কিছ শ্রদ্ধা ও সন্মানও যদি না দেই তবে যোগ্য পাঅদ্ধের পাইব 
কেমন করিয়! ?...আমাদের ভবিষ্যৎ সাধনার জন্ত যে-সব বাধ। 
জমিয়! উঠিয়াছে চতুম্পাঠীকে সেই সব হইতে মুক্ত করিতে হইবে । 
জাতি বর্ণ নারী পুরুষ শি/ব্বশেষে চতুষ্পাঠীর দ্বার সকলের 
কাছেই করিতে হইবে অবার্িত। বায়ু, আলোক, আকাশের 
সায় শ্বাশ্বত প্রাণবস্ততে সকলেরই যে সমান অধিকার |” 

প্রাচীন ভারতের শিক্ষা! ও সংস্কৃতির মধ্যে যে চিরস্তন সত্য 
ছিল তাহার প্রমাণ আমরা] এ যুগেও পাইয়াছি। রবীন্গনাণের 
বাণী বেদ ও উপনিষদের অম্বতময়ী বাণীরই সুষ্ঠু প্রতিধ্বনি । 
আমরা আমাদের সংস্কৃতিকে রক্ষা করিয়াও পাশ্চাত্য শিক্ষায় 
পারদশাঁ হইতে পারি। মুসলমান রাজন্বেও আমর] তাহাদের 
ভাষ! ও সাহিত্যকে অবহেলা করি নাই। ইংরেজ রাজদ্বের 
প্রথম হইতেই আমরা তাহাদের যাহা কিছু উত্তম তাহ গ্রহণ 
করিতে শিখিয়াছি। বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা আমাদের জাতীয় 
শিক্ষাব্যবস্থা শয় । ইংরেজী অথবা বিদেগী ভাষা আমরা আগ্রহ 
সহকারে শিক্ষা করিব | কিন্তু যত দিন পর্ধ্যস্ত আমাদের উচ্চতম 
শিক্ষায়ও মাতৃভাষার আদর নাহয় তত দিন পর্যন্ত আমর! 
প্রকৃত শিক্ষা পাইব না। মাতৃভাষার পরিবর্তে ইংরেজী ভাষায় 
শিক্ষা দেওয়াতে কিরূপ কুফল ফলিয়াছে তাহা রবীন্দ্রনাথ 
“শিক্ষার বাছুন? নামক প্রবন্ধে বলিয়াছেন। তাহাতে শিক্ষা 
মুট্টিমেয় লোকের মধ্যে জাবন্ধ হইয়া! রহিয়াছে । রবীন্রনাথ 
বলিয়াছেন, “ও যেন বিলিতি তলোয়ারের খাপে দেশী খাড়া 
তরবার ব্যায়াম।...তাই অনেক স্থলেই বিশল্যকরণীর পরিচয় ঘটে 
না বলিয়া গোটা ইংরেজী বই মুখস্থ কর] ছাড়া উপায় থাকে না। 
মে রকম জেতাযুগীয় বীরত্ব কয়জনের কাছে আশা করা যায় ?” 

প্রাচ্য ও পাশ্চাঞ্যের যে শুভ সমন্বন্ব হইতে পারে তাহা 
রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্জনাথ প্রসৃতি মহাপুরুয- 
দের জীবনে ও কর্মে প্রতিভাত হুইয়াছে। 


প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা” নামক ইংজৌতে লেখা পুস্তকে 
কাশী বিশ্ববিষ্ভালয়ের ভারতীয় ইতিহাস ও সভ্যতার অধ্যাপক 
ডাঃ অপ্টেকার প্রা্লীন ভারতে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষ 
ন্নাতকদিগকে উদ্ষেশ করিয়া! যে কথা বলিতেন তাহার একটি 
উদাহরণ তৈভিরীয় উপৰিষদ হইতে তুলিয়া দিয়াছেন £ 

“সত্যৎ বদ । বরং চর । স্বাধ্যাক়ানম। প্রমদঃ | আচাধ্যায় 
প্রিয় ধনমাহত্য প্রজাতদ্কং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ | জত্যান্ন প্রমদি- 
তব্যম্‌। ধর্মান্স প্রমদিতব্যম্‌। কুশলান্ন প্রমদ্িতব্যম্। ভূত্যৈ 
ন প্রষদিতব্যম্‌। স্বাধ্যায় প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিভব্যম্‌॥ ১/১১।১ 
-[“সত্য বলিবে, বর্থাস্্ঠান কছিবে । অধ্যয়ন প্রমা্ করিবে 


: প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার আদর্শ 


শা শী শন্প লী পীর পপর বর পা এ পট কৌ জা পপ ত্র ০৬ পর এ স্রাব 


জীউ 
না। আচার্ধ্েস জ্ অভী$ ধন আহরণান্তে শ্রমে গিয়া) 
সন্তানধারা অবিচ্ছিন্ন রাখিবে। সত্য হইতে বিচ্যুত হইও না। 
ধর্ম হইতে বিচ্যুত হইও না । আত্মরক্ষা বিষয়ে অদবহছিত ছাইও 
না। বিভবলাতার্ধক মঙ্গলঙ্গনক কার্ধে প্রমাঘগ্রস্ত হইও না । 
শ্বাধ্যায় ও অধ্যাপনা] বিষয়ে প্রমাবগ্রত্ত হইও না।_ স্বামী 
গ্ভীরানন্দের অন্বা ]। 

প্রাচীন শিক্ষা! পদ্ধতি আত্মসন্মান, ব্যক্তিত্ব, সংযম, আত্ম- 
নির্ভরশীলতা, পরোপকার এবং নিগ্গের সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধ! 
জাগাইয়া তুলিয়া জাতীয় চরিঅ গঠনে সহায় হুইয়াছিল। এই 
চরিআ্গঠনের ফলেই আমাদের পুর্বপুরুষগণের বীরত্ব ও 
ত্যাগের মহিম। ইতিহাসে শ্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে । এই 
চরিআ্মবল এবং আত্মশক্তিই রাজপুত, মার্লাঠা এবং শিখ জাতির 
জীবনের উৎস, এই শিক্ষাই তাহাদিগকে দেশ ও সংস্কৃতির জত 
আত্মবিসর্জন দিতে প্রেরণা দিয়াছিল। রাজপুত বীরাঙ্মাদের 
কাহিনী ইতিহাস চিরকাল স্মরণ করিবে । ধত দিন মানুষ সত্য, 
স্বাধীনতা ও পবিঅতার পু! করিবে তত দিন সশ্রদ্ধ ভাবে এই 
পুণ্য কথা ম্মরণ করিবে। 

আত্ম আবার আমাদের জাতিকে বাঁচাইয়! তুলিতে হইবে । 
অখও ভারতের মহিমময়ী মূর্ত আঞ্জ আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত 
হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের জাতির লুগ্ত গৌরব ফিরাইয়৷ আমিতে 
আজ আবার প্রতিজাবদ্ধ হইতে হইবে । যে দেশে বেদ, 
উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত লিখিত হয়, যে দেশে সীতা, 
সাবিভ্রী, রামচন্জর, শ্রীকৃষ্ণ জগ্গগ্রহণ করেন সে দেশ কোন দ্রিন 
মরিতে পারে না। আমরা অম্বতের পুত্র । সহত্র বংসর়ের নির্ধা- 
তনের ফলেও ঘে দেশে “মৈআ্্য করুণার মন্ত্র দিতে দান” ভগবাণ 
বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন, যে দেশে শ্রীচৈতন্তের আবির্ভাব হয় সে 
দেশের ম্বত্যু নাই। আজও সেই পুণ্যতোয়া ভাগীরথী তীরে 
বঙ্কিম, রবীজ্রনাথ, বিবেকানদ্দের বানী শুনিতে পাওয়া যায়। 
আজও পঞ্চনদীর দেশে অহিংসার জীবস্ত বাণী লইয়া! মহাত্ব! 
গান্ধী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । জাতির হুঃখদিন অবসানে সৌভাগ্যের 
দিনমণি আবার উদিত হইবে ।' ভারতের শুভদ্দিন আগতপ্রাম্ম। 

সমগ্র পৃথিবী আঙ্গ আতঙ্কগ্রপ্ত। সত্যতার উত্ত,্ সৌধ আজ 
মুহূর্তে ধ্বসিয়া পড়িতেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার যাহা কিছু উত্তম 
তাহাকে বাঁচাইতে হইবে । পৃথিবীকে এই মৃশংস হুত্যাকাণ্ড 
হইতে মুক্তি দিতে হুইবে। “সভ্যতার সঙ্কট” শীর্ষক প্রবন্ধে 
রবীন্জনাথ ছালাময়ী ভাষায় সাম্রাজ্যবাদের শোচনীয় পরিণামেকর 
কথা বলিয়া গিয়াছেন। তিনি আশা করিয়া গিয়াছেন যে 
পরিআণকর্তার আবির্ভাব আমাদের এই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কুটিরেই 
হইবে। এ যুগের মহামানব মহাত্মা গান্ধী সেই মুজির বাণীই 
প্রচার করিতেছেন । ৃ 

আমরা আমাদের জাতীয় প্রাপরস হইতে বঞ্চিত । হৃদয়ের 
ক্ষুধা মিটাইবার মত শিক্ষা ও সাধনার সুযোগ আক্ম আমাদের 
নাই। শতবংসরের নির্যাতনের পরেও আমাদের জ্ঞানের 
আকাঙ্ষা জাপিয়া উঠিয়াছে। জাতিকে বাচাইয়! রাখিতে 
হইলে প্রকৃত শিক্ষার প্রন্দীপ ভারতের প্রত্যেকটি কুচীরে 
তবালাইতে হইবে--ঘেন সেই দীপালোকে ভারত ভারভীকে 


বরণ কন্যা লইতে পারি | সে গুভদিন আগতপ্রাক়্। 


অধ্যাপক এস. এন. কিউ. জুলফিকার আলী 


আজ কয়েক বছর যাবংই এষ দিনে মববিধান ব্রাহ্ম-মন্দিরের 
লম্পারক মহাশয় ব্রদ্মানন্দ কেশবচন্দের স্মৃতির উদ্দেশে 
আমাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণের সুযোগ দিয়ে বাধিত করেছেন। 
ইতিপূর্বে আমার মতামতও “নববিধান” কাগজে ছেপে আমাকে 
ধন্ত করেছেন | প্রত্যেক বছরই নতুন কিছু বল] শক্ত । এসত্বেও 
এবারও মহ্াত্বা কেশবের এই স্থৃতিবাধিকী সভাতে উপস্থিত 
হবার লোভ সামলাতে পারিনি । 

ইংরেজী ভাষায় কেশবচন্ত্রের পাঙিত্য ও বাগ্সিতা বিশ্ব- 
বিশ্রুত। যে কয়জন মুষ্টিমেয় ভারতবাসী এই বিদেশী তাষায় 
অপূর্ব অধিকার অর্জন করেছিলেন তিনি তাদের অঙ্ভতম-_-এ 
কথ। সকলেই শ্বীকার করেন। কিন্ত কেউ কেউ যে বলেন, 
কেশবচন্ত্রের বাংল! ভাষাঞ্ক উপর বিশেষ অধিকার ছিল 
না! একথ| ঠিক নয়। রবীন্দপূর্বব যুগে যে-সব বাঙালী গন্ভ 
লিখে মাতৃভাষাকে সম্বন্ধ করেছেন তিনি তাদের এক জন। 
কেশবচন্দরেক্স বাংলা লেখা ইদানীং আমার পড়বার সুযোগ 
হয়েছে । তিনি অতি চমৎকার প্রাঞ্তল বাংলা লিখতেন। 
তিনি ঠিক কথ্য ভাষা ব্যবঞ্ধার করেন নি, কিন্তু চল্তি ভাষার 
দিকেই ছিল ্ার ঝোক। পরবর্ভী যুগে বীরবল প্রস্ৃতি কথ্য 
ভাষার লেখকেন্া কেশবচন্দ্র থেকে যে-কোন প্রেরণাই লাভ 
করেন নি একথা নিঃসন্দেহে বল! চলে না। 

আর একটি মতের সঙ্গেও আমি পায় দিতে পারি না। 
বল। হয়েছে যে কেশবচন্ত্র সংস্কত-সাহিত্যের সঙ্গে খুব পরিচিত 
ছিলেন না। সেহেতু হিল্গু দর্শনের প্রাণবন্তর সঙ্গেও তার 
কোনোদিন বিশেষ পরিচয় ঘটে নি। 


সংস্কত-সাহিত্য বা হিন্দু দর্শনের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের 


কতখানি পরিচয় ছিল তা জামার ঠিক জান] নেই । তবে তিনি 
যে একান্ত ভাবেই ভারতীয় আদর্শে হুপ্রাণিত ছিলেন এবং 
তিমি যে ছিলেন ভারতীয় ক্ষ্টিরই প্রতীক-_-এ বিষয়ে আমার 
মনে কোনোদিনই কোনে সন্দেহ জাগে নি। 

কীটস গ্রীক সাহিত্য বা দর্শন সম্ন্ধে পড়াশুনা! না করেও 
হেলেনিক সংস্কতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। কেশবচন্ত্র ত 
ছিলেন এই ভারতেরই জস্তান। আমাদের অজ্ঞাতসারেই 
যেমন আমরা নিংশ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করি, সামাজিক বা বর্মীয় 
ভাবধারাও তেমনি আমর। আমাদের অজাতসারেই এহণ করে 
থাকি। কয়জন হিন্দু বা মুসলমান তাদের শ্ব-ন্ব বর্শা পুথ্থান- 
পুঙ্ঘব্ূপে পড়েছেন জানি না, কিন্ত াদের ঘর্টের বিশি্& ভাব- 
ধারার সঙ্গে তার! পরিচিত নন এ কথা বলার দ্বাস্তিকতা আমার 
নেই । বর্দভাব চিন্নকাল পুঁধিপত্রেই আবদ্ধ থাকে না। জন্ম- 
ভূমির আকাশে-বাতাসেই জাতীয় কৃির ভাবধারা ওতঃপ্রোত 
ভাবে মিশে থাকে এবং জন্মের পর থেকেই মানবশিশু তার 
দ্বার প্রভাবাদ্িত হয়ে থাকে । 

কেশঘচন্ত্র যে সময়ের ধর প্রচার' কনে গেছেন সে যে 
একাত্বভাষে এই ভারতেরই ছিনিস সে কথ! ভুলে গেলে চলবে 
না। স্বামষোছন, দেবেজমাথ, কেশবচজা। রাষকৃকণ এ রা কেউই 


নৃতম কোন কথ! ভারতকে শুনান নি--এর1 ভারতের চির. 
পুরাতন জাদর্শকেই নিজেদের জীবনে অনুসরণ করে গেছেন। 
ভাদের কৃতিত্ব এখানে যে, যে সনাতন আদর্শ লোকে প্রায় 
ভুলে গিয়েছিল সেই আবর্শ তারা আবার দেশবাসীকে শুনিয়ে 
গেলেন । এর! আকবর, কবীর, দ্বাছু, দেধরাজ প্রভৃতিরাই উত্তর- 
সাধক-_ধর্ত্ে সমন্বয় স্থাপন ভারতীয় ক্ৃপ্রিরই এক বিশিষ্ট দ্িক। 

পাশ্চান্্যের সংঘাতে যে মনীষার উদ্ভব 'তনি হলেন 
ব্রাজা রামমোহুন। রামমোহনকে দেখি আমরা সাধারণতঃ 
যুক্তিবাদী হিসাবে, বুদ্ধির অপূর্ব প্রাখর্যা তাতে দেখ। যায়। 
কিন্ধ তার ভিতর যে ভাবাবেগ আদৌ ছিল ন| একথাও বল 
চলে না। রামমোহনের গান ও প্রার্থনাগুলির সঙ্গে যার 
পরিচয় আছে তিনিই জানেন কত নিবিড় ভাবাবেগ তার মধ্যে 
ছিল। তবে যে যুগে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন সে-মুগে 
তাকে যুক্তির থর তরবারি হাতেই ঘুরতে হয়েছিল বিভ্রান্ত 
জাতিকে নিশ্চেষ্টতা ও গতানুগতিকতার হাত থেকে উদ্ধার 
করবার জন্যে । এ যুক্তিবাদীর আদর্শ অন্থসরণ করাই ছিল 
তার পক্ষে প্রকৃষ্ট । 

দেবেঙ্্রনাথে যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিগত ভক্তিবাদ অনেকটা 
সামগ্রন্ত লাভ করে। কেশবচন্দ্র ভঙ্জিবাদের দিকেই বেশী 
ঝুঁকেছেন, কারণ ব্রাহ্ষধন্্মমতকে তখন বিশিষ্ট মতবাদে দীড় 
করাবার প্রয়োজনীয়ত] তিনি অনুভব করেন । ব্রাহ্ম আন্দোলনে 
কেশবচন্দ্রের নিজত্ব দান এইটুকুই এবং তার ভাবতগ্য়তার 
কথা ভাবতে গেলে শ্রীচৈতন্তের সঙ্গে আমি তার চারিজ্িক 
সাদৃষ্থ লক্ষ্য করে থাকি। 

রামমোহনের সঙ্গে রামকৃষ্ণ পরমছংসের নাম করায় হয়ত 
অনেকে আশ্চর্য হয়েছেন, কারণ সাধারণতঃ ত্রাঙ্মমত 
ক্লামক্কফের আন্দোলনের পরিপন্থী বলে যনে কর] হয়। কিন্ত 
প্রকৃতপক্ষে এর] আদে বিরোধী মত আশ্রয় করে ছিলেন না । 
কেবল তাদের লক্ষ্যবন্ততে পৌঁছবার পথ অবলম্বনে যা ছিল 
পার্থক্য। রামমোহন চেয়েছিলেন তৌছিদ বা উপনিষদের 
দর্শনের ভিতিতে ধর্শ্দের সমন্বয় স্থাপন করতে ; রামকুষ পৌঁছে- 
ছিলেন এই সমন্বয়ে ভক্তিবাদের ভিতর দিয়ে। মূলতঃ তাদের 
আদর্শ ছিল একই | তারা যে ভাবে জাতীয় সমন্তার সমাধান 
করতে চেয়েছেন তা ছিল জনেকটা! যুগোপযোগী । কেশবচন্র 
ঘেন রামমোহন ও রামক্কফের মাঝখানে সেতুদ্বরূপ £ যুক্তিবাদ 
ও তত্তিবাদ অপূর্ব সার্থকতা! লাত করেছে তার জীবনে । 

কেশবচন্দ্র বাংলা তথ! ভারতের গৌরব, যে ব্রাক্ষমতবাদ 
এই সব মহাপুরুষ প্রচার করে গেছেন তা ভারতীয় দর্শনেরই 
সত্যিকার রূপ। এই সহক্ত সত্যটি ধিনি অস্বীকার করতে 
চান তার সন্বন্ধে একথা বলা চলে যে তিনি ভারতীয় এতিহের 
আসল নুরটিই ধরতে পারেন নি 1 





স্পা? 





স্পা পিসি পিপিপি পিতা 


* ৮ই জানুয়াকি (১৯৪৫) তারিখে ঢাকা নববিধান বান্গমন্দির 
অনুষ্টিত কেশবন্ৃতিবািকী সভার প্রত বন্তুত|। | 


অপ্রকাশিত ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা 
(স্থতিকথা) 
শ্রীস্তুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী 


বাইবেলে আছে এই কথা যে 0০9৫ 06866010190 0160: 
119 0710 118/6- ঈশ্বর মানুষকে নিজের ছাঁচে তৈরি করে- 
ছিলেন। ঈশ্বরের কারখানী-বাড়ির খবর রাখি, এ কথা বললে 
মিথ্যা বড়াই করা! হবে । কিন্ত এ কথা নিশ্চিত জানি যে 
অনেক সময় ঠ101) 0108105 0000 11) 119 01) 110789 
মানুষ তার ভগবানকে গড়ে আপনারই মনের মতো করে। 
কবিও বলেন-_ 
“আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে 
তোমারে করেছি রচনা 
তুমি আমারি যে তুমি আমারি 
৭. মম অসীম গগন-বিহানসী |” 

ভক্তও তেমনি ভক্তির পাত্রকে অনেক সময়ে স্থষ্টি করেন 
পার আপনার মনের মতো ক'রে । “জীবন-সঙ্গিনীতে মতি- 
বাবু অরবিদন্দের যে ছবি দিয়েছেন সে ছবি অরখিন্দের নয়, 
মতিবাবুরই মনের মাধুরী দিয়ে তৈরি তারই মনের মতো এক 
অপন্প জীবের । এ গ্রন্থ পাঠের পর অরবিন্দ সম্বন্ধে যে ধারণা 
হয় সেট] হচ্ছে এই যে, তার গদ্গগদ ভাষ, আধ আধ হাস, চুলু 
চুলু আখি, বাচালতাঁও তার মধ্যে কিছু কিঞিৎ আছে এবং তার 
গায়েপড়া! শ্বভাব। এবং মতিবাবু অরবিন্দের মুখ দিয়ে যেমন 
ভাবে “তোমার হবে” “তোমার হবে” বলিয়াছেন তাতে আর 
সন্দেহমাজ্জ থাকে নাঁ যে তিনি অর্থাৎ অরবিন্দ বটতলানিবাসী 
জটাছুটসমদিত ধুনি ভালানো সন্গ্যাসীদেরই এক বৈমান্ত্রের 
ভ্রাতা । একেবারে “রামনাম লাড্ড, ওর গোপাল নাম ঘি" 
জাতীয় ব্যাপার। বলা বাহুল্য অরবিন্দের চরিত্র থেকে সুদূর- 
তম যদি কিছু থাকে তবে সে এই চিত্র। মতিবাধু সম্ভবতঃ 
অবাক হবেন শুনে যে “জীবন সঙ্গিনী”তে তিনি তার জীবন- 
সঙ্গিনীকে প্রকাশ করেন নি, অরবিন্দকে প্রকাশ করেন নি, 
আর কাউকে প্রকাশ করেন নি--প্রকাশ কয়েছেন একমাত্র 
নিজেকে ৷ এই গ্রন্থের নানা ঘটন! নান] ব্যজিকে আশ্রয় ক'রে 
ফুটে উঠেছে মতিবাবুরই নিজের ছবি-_তার নিজের মনের 
আলেখ্য। এই অতি স্বচ্ছ সত্যট! যদি আজও মতিবাবু বুঝে 
উঠতে না পেরে থাঁকেন তবে তার জীবনের বিশিষ্ট ব্যাপারটাই 
বুঝবার বাকি রয়ে গেছে। মতিবাবুর মনের জায়নাতে 
অব্রবিদ্দের এক কিস্তৃতকিমাকার প্রতিবিস্ব কুটে উঠেছে। যার 
অস্তিত্ব অরবিদ্দের মধ্যে নেই, আছে মতিবাবুরই মনে | 

কিন্ত এখানেই শেষ নয় । মতিবাবু কল্পনা-প্রবণ। এবং 
তার মধ্যে কিছু কাব্যরস ও বিশেষ পরিমাণে নাট্যরস আছে। 
এখন, কল্পনা-প্রবণ নাট্যরসিক ও কাব্যরমিক মতিবাধুর স্মৃতি 
যে তার সঙ্গে কেমন প্রবঞ্চনা করে তার গোটা তিনেক উদ্দাহরণ 
আমি “জীবন-সঙ্গিনী” গ্রন্থ থেকে তুলে দেখাচ্ছি। 

প্রথম উদাহরণ । ১৯১১ খ্রীষ্ঠাব । পঙ্িচারীর দশ নম্বর 
কয স্যা লুইয় (306 98106 [.0918) বাড়ি। মতিবাবুন্ 
পঙ্ডিচেরীতে প্রথম আগমন । এবং এ বাড়িতে অরবিঙ্গের 


৫৯ 


সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ করতে গিয়েছেন । বাড়িতে প্রবেশ ক'রে-- 
ভার কথাতেই বলি__ 

“আমাদের পায়ের সাড়া পাই্বা যে ব্যক্তি বাছির হুইয়] 
আসিলেন, তাহার নাম নরেশ $ ওরফে মণি। সঙ্গে মলিনী আসিয়া 
হাসিয়া! বলিলেন, “আজ ইনিই আমাদের সৈরিদ্ধ'-_ অর্থাৎ 
পাল! করিয়া প্রত্যেককে রাধিতে হয়। রাধার বালাই বেশী 
নহে-_একবার উনানে হ্বাড়িটা চড়াইয়! দেওয়ার ওয়াস! । 
খাওয়াদাওয়ার দিকটী যে একেবারেই আমলে নাই তাহা 
কথার আচেই বুঝিলাম। সেদিন চালে ভালে খিচুড়ী পাক 
হইতেছিল।” ( “জীবন-সঙ্গিনী” প্রথম খণ্ড ২০৬ পৃষ্ঠা )। 

নলিনীর মুখ দিয়ে মতিবাবু ভুল মহাভারত বলিয়েছেন। 
ইচ্ছা করলে নলিনী মতিবাবুর বিরুদ্ধে মানহানির মোকদ্ধমা 
ও খেপারতের দাবি করতে পারেন। বিরাট গৃছে সৈরিদ্ধী 
সুপকারের কাঙ্জ করতেন না); করতেন বল্লভ নামধারী মধ্যম 
পাব। কিন্বা হয়তো! মতিবাবু ওটা রসিকতা ছিসেবেই 
বলে ধাকবেন। সে যা হোক, হাতা-ধুস্তি-প্রহরণধারীরূপে 
মতিবাবূর সঞ্চে আমার এই সাক্ষাতের কথা আমার কিন্ত কিছু 
মাঁজ মনে নেই। ' এই বাড়িতে কিন্বা বাড়ির বাইরে কোথাও 
সে-বার মতিবাবুর সঙ্গে আমার সামনাসামনি সাক্ষাৎ ঘটেছিল 
এটা আমি ম্মরণ করতে পারছিনে। আর নলিনীর এ রকমের 
একটা রসাল রসিকতা যে আমি একেবারে বিশ্বৃত হব, সেটাও 
একটু আশ্চর্য ব্যাপার । কিন্তু যা হোক্‌ আমি ধরে নিচ্ছি ঘে 
আমি সত্য সত্যই এ-সব ভুলে গিয়েছি । কিন্ত এ সম্পর্কে 
একটা ব্যাপার তুল করবার কোনো সম্ভাবনা নেই। ব্যাপারটা 
হয়তো অদ্ভুত শোনাবে এবং অবিশ্বাস্য মনে হবে, এমন কি 
বাঙালীর পক্ষে কলঙ্ক-স্বরূপও মনে হ'তে পারে । কিন্ত কথাটা 
যে সত্য সে সম্বন্ধে বিশ্বুমাঅ সন্দেহের অবকাশ নেই। সে 
কথাটা হচ্ছে এই যে ১৯১০ থেকে ১৯১৪ পর্ধস্ত আমর! নির্জলা 
বাঙালী হলেও কোনোদিন খিচুড়ী খাই নি। সুতরাং & 
ঘটনাতে খিচুড়ী না থাকলে ওটা সত্য ব'লে চ'লে যেতে পারত 
_ কিন্ত & খিচুড়িতেই গোল বাধিয়েছে। বোকা ঘায় মতি- 
বাবুর অথটনঘটনপষ্টয়সী কল্পনাদেবী এখানে সক্রিয় হয়েছেন । 

ছবিতীয় উদাহরণ । ১৯১৩ রীষ্ঠাব । একুশ নম্বর র্য জাসোয়। 
মারঞ্যা (309 [7800019 112110)র বাড়ি। মতিবাবুত্ 
দ্বিতীয় বার পঙ্চিচারী আগমন এবং অরবিঙ্গের সঙ্গেই বাস। 
মতিবাবুর কথা উদ্ধত করছি_ 

“হুইজনে ভোরবেলায় এজরবিন্দের বাড়ী গিয়া উপনীত 
হইলাম । বন্ধু বিদায় লইলেন। আমি উপরে উঠিয়া যাহাকে 
দেখিলাম, সে মাদ্রার্জী যুবক অন্বত। সে আমায় জড়াইয়া 
রিয়া আমার সাহ্বৌ বেশের ভূয়সী প্রশংসা করিল।” 
( “জীবন-সঙ্গিনী” প্রথম খণ্ড ২৪০ পৃষ্ঠা )। 

অন্ত এ বাড়িতে বাস করতে আসেন ১৯১৯ খাবে । 
সুতরাং ১৯১৩তে মতিবাবুর্ পক্ষে এ সময়ে এভাবে অন্থতকে 


৯ ১৪২ 
দেখার কোনো সম্ভাবনা নেই। এবং অস্বতকে আমরা 
যে রকম জানি তাতে তার পক্ষে অপরিচিত কিন্বা পরিচিত 
কাউকে প্রথম দর্শনে বা শততম দর্শনেও জড়িয়ে বর! সম্ভব মনে 
ছয় না। অম্বত একে তামিল তার উপর ব্রাহ্মণ) ঠার পক্ষে এমন 
£0917178 (ভাবপ্রবণতার আবিক্য ) হওয়া দৈবহূর্ঘটনার 
মতে। শোনাবে । 
তৃতীয় উদাহরণ । ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ । একুশ নম্বর কুয ্রণসোয়া 

মারঙ্যা (106 [1970015 1181760)র বাড়ি । মতিবাবুর 
তৃতীয় বার পঙিচার্ী আগমন এবং অরবিনগের বাড়িতেই অবস্থান। 
সেই সময়ের কথা, মতিবাবু লিখছেন-_ 

“কর্মের বৃহত্তর ক্ষে্অ রচনার প্রেরণায় আমি উদ্ধ-্ধ হইয়া- 
ছিলাম। প্রবর্তক” বাংলায় কর্মক্ষেত্র শ্জনের উপযোগী 
হইয়াছিল। শ্রীঅরবিন্দের প্রেরণায় তাহা ভারতব্যাণী করার 
প্রন্বতি হইল। ইহার জন্ত আমি একখানি ইংরাজী সাপ্তাহিক 
বাহির করার প্রস্তাব করিলাম। শ্াঅরবিন্দ সম্মত হইলেন। 
গোল বাধিল নাম লইয়া । নুরেশ ও নলিনী নাম স্থির করিল 
+1১8101-00007 কিন্তু শ্রঅরবিদ্দ হঠাৎ বলিলেন 'প্রবর্তক'এর 
অনুরূপ ইংরাজী “১19100814 1১6810” | এই নাম লইয়াই 
বিজ্ঞয়ী বীরের গ্ঠায় এঅরবিদ্দের পদবন্দন! করিয়া তাহার সম্মুখে 
স্থির দৃষ্টিতে ধ্াড়াইলাম। সেই বিস্তৃত বারান্দায় তখন শুধু 
তিনি আর আমি। তিনি প্রসারিত বাহুযুগলে আমায় হৃদয়ে 
লইয়া শিরম্চ্ছন করিলেন ।” ইত্যাদি । (“প্রবর্তক' বঙ্গাৰ 
১৩৪৭ মাঘ সংখ্যা )। 

বোবা যাচ্ছে অরবিল্দ ্্যান্ভার্ড বেয়ারার (31001810- 
)৪৪191) এই কথাটা মুখ দিয়ে বের করার সঙ্গে সঙ্গে মতি- 
বাধুকে নিরিবিলি বিঞ্জয়ী বীরের অভিনয় করবার সুযোগ দেবার 
জনে আমরা সবাই সেই বারন্দা থেকে 01501:906]% সরে 
পড়েছিলাম। তারপর মতিবাবু অরবিন্দকে দিয়ে তার নিজেকে 
খাছয়ুগলে ব'রে যে রকম শিরম্চ,ম্বন করিয়েছেন তাতে স্পষ্ট মনে 
হয় যে অরবিদ্দ আর অরবিন্দ নেই-_তিনি বাঙালী-নুলভ প্যাচ. 
প্যেচে ভাবালুতার মাদকরসে টইটু্বুর হয়ে মতিবাবুর প্রাণারাম 
মনের মতে! এক মানুষে পরিবতিত হয়েছেন। কিন্ত আশ্চর্যের 
কথা, অরবিন্দ রাশি রাশি লিখেছেন) কিন্তু তার সেই রাশি 
স্লাশি লেখার মধ্যেকার কোনো! একটিমাত্র ছত্রেও তার এই নব 
চরিজের ভাজ পাওয়া যায় না । আর অরবিন্দ যদি এ রকমের 
চরিঘ্ধের মানুষ হুয়ে উঠে থাকতেন তবে তার সঙ্গে মতিবাবুর 
বিচ্ছেদ ঘটত না এট প্রায় নিশ্চয় ক'রে বল! যায়|: 

কিন্ত আসলে মতিবাবুর এ গল্পটি ম্রেপ তার কঙ্সনাপ্রস্থত। 
্যান্ডার্ড বেয়ারার নাম সম্পর্কে আসল যা ঘটেছিল তা হচ্ছে 
এই £ 

এক দিন আমর| যখন অববিন্দের সঙ্গে টেবিলের চারপাশে 
ধসেছিলাম তখন মতিবাবু ইংরান্ী কাগজ বের করবার কথ! 
উঠান। তারপর অবশ্ত এর নাম কি হবে স্বভাবতই এ প্রশ্ন 
ওঠে। তখন আমার মনে পড়ে যায় স্তামপুকুর ক্লেনের বাড়িতে 
একদিনকান্র অটোম্যাটিক রাইটিঙের কথা। একদিন এক 
8]9111% বা! আত্মা এসে তবি্তং রাজনৈতিক কর্মপ্রণালীর এক 
বিশ্লাট্‌ প্ল্যাদ দেন। তার মধ্যে একট] ব্যাপার ছিল এই ঘে 


গ্রবালী 
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ভারতের তিন প্রান্ত থেকে তিনথানি কাগন্জ বের হবে। তান 
একখানির নাম হবে ক্লেরিয়ন (01811077), আর একখানির হবে 
স্যান্ভার্ড বেয়ারার (39009:0-9861), তৃতীয়খানির নাম 
আমি মনে করতে পারলাম না । কিন্ত মনে করবার বিশেষ 
দ্রকারও ছিল না । কেনন] যেই ঠ্ঠ্যানৃভার্ড বেয়ারার কথাটি 
আমার মুখ দিয়ে বেরিয়েছে অমনি মতিবাবু যেন তার উপর 
খাপিয়ে পড়লেন-__ইংরাজীতে যাকে বলে [)001)01)90. 010] 
1। জার ঝাপিয়ে পড়বার কথাও বটে। এমন একট! নাম 
স্বর্ণ পতাকার মতো! পং পৎ শবে চোখের জামনে দিয়ে ভেসে 
যাবে তার চতুদিকে স্বর্ণ রশ্মি বিকীরণ করতে করতে আর 
ভাবী কাগজ-প্রকাশ-উৎসৃক ব্যক্তি নিষ্ষাম নিলিপ্ত চোখে শুধু 
তাই দেখে যাবেন তা আশ। কর! যায় না। কিন্ত আমরা ক্ষুদ্র 
সফরীর! আপত্তি করেছিলাম কাগজের এ নাম দেওয়ার প্রস্তাবে। 
কেননা তখনও আমার্ধের এই ধারণ ছিল যে, অরবিন্দ কোনো 
একদিন আবার রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্রে নামবেন । সুতরাং 
ও-নামট1 তার কাগজের জনে এখন তুলে রাখাই সমীচীন । 
অরবিন্দ, যেমন তার স্বভাব, হা! না কিছুই বললেন না। কিন্তু 
আমর! তখনই আচ করেছিলাম যে ও-নাম যখন একখার মতি- 
বাবুর কানে গিয়েছে তথন ক্ষুত্র সফরী বা বৃহৎ রুই কাতলাও 
কিছু করতে পারবে না। ফলে অবশ্ত এ নামেই কাগন্ধ 
বেরুল। পরে শুনেছিলাম যে, মতিবাবু চিঠি লিখে অরবিন্দের 
কাছ থেকে কাগজের এ নাম রাখার অনুমতি চেয়েছিলেন 
ও পেয়েছিলেন । 

এ ব্যাপারটি আমার এত ম্প& মনে আছে যে এ সম্বন্ধে 
কোনে! ভুল হবার সন্তাবনা নেই। 

বল! বাহুল্য মার যে, “জীবন-সঙ্গিনী”তে মতিবাবুর দ্বার! 
বণিত এ সকল ঘটন! নাটকীয়তার দিক থেকে খুবই রস-সমা- 
কুল কিন্ত ঘটনার দিক থেকে সত্য নয়। 

মতিবাবুত্র স্বভাবসিদ্ধ নাট্যরস-সিজ্ঞ কল্পনা-বিলাসের আরও 
উদাহরণ দেওয়া! যায় কিন্তু তার প্রয়োজন নেই। সুতরাং 
মতিবাবুর কাব্যরস নাট্য-রস ও কল্সনা-বিলাস এইখানে পরি- 
হার ক'রে-_-এবং অতঃপর মতিবাবু যা-কিছু লিখছেন সমস্তই 
বেদ্বাক্য পাঠকেরা এট! মনে করবেন না, এই আশা! পোষণ 
ক'রে--আমি আমার কাহিনীর মূল স্থতরে ফিরছি। 

মতিবাবুর বাড়িতে অরবিষ্দ, অন্ততঃ তখনকার মতো, 
নিরাপদে অধিষ্ঠিত হ'লে পর বীরেন ও আমি সেই নৌকাতেই 
কলিকাতা রওন! হলাম। আমর! অবন্ঠ জিজ্ঞাসা করেছিলাম 
যে আমাদের কারও চন্দননগরে থাকার প্রয়োজন হবে কি না? 
তাতে চন্দননগরের গর! বললেন যে, সেখানে নতুন লোক 
দেখলে লোকের মনে সন্দেহ উঠবে । অরবিদন্দের পরিচর্যার 
ভার তারাই নেবেন। ন্ুতরাং আমরা নৌকাযোগে ফেবরত- 
ডাকে আসবার মতে। বা পঞ্রপাঠ বিদায়ের মতো! কলিকাতার 
দিকে রওন] হলাম | মনে লাগছে সেদিন প্রাতঃকালটাক়্ পর্ব 
দিকটা মেঘাচ্ছন্ন ছিল। কেননা, অরুণরাগরঞ্জিত পূর্বাকাশ 
বা! জবাকুনুমসঙ্কাশ মহাছ্যতির কোনে! ছাপ মনে নেই। কিন্ত 
ক্রমে ক্রমে চতুর্দিক বৌদ্রকরোদ্বল হয়ে উঠল । নীল নির্মল 
জাকাশ, রোদে চারিদিক ঝলমল করছে, নদীর ছোট ছোট 
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ঢেউউগুলি ঝিকৃমিক্‌ করছে--তখনকার দ্বিনের সেই বহুদীত 
গানের একট! ছত্র কেবলই যেন মনে প্রতিধ্বনিত হ'তে থাকে 
--মা তোর আচল ঝোলে আকাশতলে রৌদ্র-বসনী |” কিন্তু 
জাকাশ ধরণী ঘিরে যতই কবিত্ব থাক না কেন, তখন মরণশীল 
মহ্থয়ের অবন্ঠ প্রয়োজনীয় একট। ব্যাপারের কথা মনে পড়ে 
গেল- অর্থাৎ ক্ষুধাতৃফা। | 

এই নিবন্ধে পূর্বে এক স্থানে আমি বলেছি যে, সাহেব মাছ 
আর বাঙালী মাছে কোনো তফাৎ নেই । কিন্তু তৃষ্ণা সম্বন্ধে 
সেকথা বল! চলে না। বাঙালী-তৃষ্ণা শ্রীক্ষকালেই লাগে, 
শীতকালে সাধারণত: লাগে না বললেই হয়। কিন্ত সাহেবী 
তৃষ্ণা শীতগ্রীষ্ম প্রভেদ করে না। বরং গ্রীষ্মের চাইতে শীতেই 
তার বেশি পুলক । সুতরাং ফেব্রুয়ারি মাস আমাদের বাঙালী 
তৃষণায় তৃষিত হয়ে উঠবার তেএশ কথা নয়। কিন্ত ক্ষুধার 
সম্বন্ধে এমন কথা বলা চলে না। কেননা, ক্ষুধা নামক আবি- 
ভৌতিক ব্যাপারটা শীত গ্রীষ্মে বা বসন্ত বাদলে কোনোই 
পার্থক্য করে না-_-সকল খতুতেই ওটা সমান উৎসাহী, সমান 
কর্মক্ষম । : 

সুতরাং মনে পড়ল, গেল কাল সেই যে ছুপুরবেল1 খেয়ে- 
ছিলাম, তার পর রাত্রে কিম্বা আক সকালে কোনো রকমের 
আহার্য বন্তই উদ্ধরসাৎ হয় নি। কাজেই দেহ নামক ইঞ্জিনটিতে 
খাত্যরূপ কয়ল। কিঞ্িং সরবরাহ কর! নিতান্ত প্রয়োজন । তখন 
বোধ হয় ছুপুর গড়িয়ে গিয়ে থাকবে । উত্তরপাড়ার ঘাটে এসে 
একট! ছায়ান্ুশশীতল জায়গায় নৌকা লাগানে। হা'ল। ঘাটের 
উপরেই একটা মিঠাইয়ের দোকান ছিল। সেখান থেকে কিছু 
খাবার কিনে নিয়ে এসে ছুজনে উদরসাৎ করা! গেল । আমরা 
এইখানে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম_-বোধ হয় ঘণ্টা- 
খানেকের উপর হবে । আমাদের অপেক্ষা কিন্ত মাঝবিদের 
বিশ্রাম। 

তার পর সেখান থেকে নৌকা খুলে কলিকাতায় যখন এসে 
পৌছিলাম তখন সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে_-বোধ হয় রাত আটটা 
হবে। আবার সেই মহানগরী, সেই উত্তাল তরঙ্গ-সংক্ষুন্ধ প্রাণ- 
জগত, সেই পথে পথে জন-শ্রোত, আকাশে আকাশে কল- 
রোল, বাতাসে বাতাসে তগ্তশ্বাস-_ আমর! প্রকৃতির মুজ উদার 
মহাসভ1 থেকে আবার সেই মহানগরীর ক্ষুন্ধ খিল্প ক্রিষ্ঠ কুক্ষিতে 
প্রবেশ করলাম এবং যথাকালে চার নম্বর হ্যামপুকুর লেনের 
বাড়িতে পৌছিলাম-_বাঁড়িটা যেন ঠিক পৃজো-বাড়ির বিজয়া 
দ্রশমী-রজনীর অবস্থায় । 

এর পর--ঠিক মনে নেই-__-তার পরের দ্রিন কিস্বা তার 
পরের পরের দিন, অস্ততঃ চার পাচ দিনের মধ্যে তো বটেই, 
আমর! এ বাড়িতে যার! বাঁস করছিলাম তার! সবাই ও-বাড়ি 
ত্যাগ ক'রে ছঅভঙ্গ হ'য়ে গেলাম। 

এর প্রায় এক মাস পরে আমি যখন ছয় নম্বর ক্রাউচ 
লেনের একটি মেসে অবস্থান করছিলাম তখন হঠাৎ একদিন 
একটি ছোট টুকরো! কাগক্ষে-_দৈর্ধের্ প্রস্থে ছুই ইঞি আন্দাজ 
ক'রে হবে-_-অরবিন্দের হাতের লেখা তিন চার লাইন পেলাম। 
তাতে এই নির্দেশ ছিল যে, আমাকে প্ডিচারীতে যেতে হবে 
তার জন্ভে একটি বাড়ি ঠিক ক'রে রাখতে । আর বন্ধুযুখে 
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শুনলাম ঘে নেপথ্যে থেকে সুকুমার ( ৬ককফকুমার মিআ মহা- 
শয়ের পুজ্জ ) এবং পাদপ্রদদীপের সম্মুখে থেকে সৌরীন আমার 
পঞ্চিচারী যাত্রার সকল বন্দোবস্ত ক'রে দেবেন, আমাকে কেবল 
ক& ক'রে আমার দেহটিকে বহন ক'রে হাওড়ায় গিয়ে মাদ্রাজ- 
গাধী মেল ট্রেনে উঠতে হবে । সুকুমার নেপথধ্ো ছিলেন কি 
মাতা আমার জানবার উপায় ছিল না কিন্ত এই বঙ্দোবস্তের 
ব্যাপারে যে সৌরীন প্রত্যক্ষে ছেলেন সেটা আমার প্রতাক্ষ। 

এই ছয় নম্বর ক্রাউচ লেনের মেসে আমি যাঁর “গেস্ট হয়ে 
থাকতাম তার নাম হচ্ছে কনিষ্ঠ পাব । আশা করি পাঠক- 
দের মধ্যে ধীরা নিতাস্ত গৌড়ীয় তীরা “এযা বলে এবং যার। 
কেতা-ছুরস্ত তারা “বাই জোভ? (735 77০) উচ্চারণ ক'রে 
এবং পাঠিকার্দের সবাই “ওমা ব'লে তাদের চম্পকনিম্দিত 
তর্জনী তাদের পুষ্প-মস্থণ গঞ্ডে ঠেকিয়ে ভাববেন না যে, কনিষ্ঠ 
পাগবের এ নামই তার পিতামাতার! রেখেছিলেন । না, কনিষ্ঠ 
পাগুবের আর দশজনের মতোই আর একটা! ভদ্র রকমের নাম 
ছিল যা তার পিতামাতার রেখেছিলেন । কিন্ত তার সে নাম 
আমি কোনো দিন শুনি নি, তার পদবী কি তাও কোনো দিন 
জানি নি। আমরা কাকে সবাই কনিষ্ঠ পাগুব বলেই জামতাম 
এবং কনিষ্ঠ ব'লে ডাকতাম । পরে তার সম্পর্কে পদবীহীন ছু" 
তিনটে নামের এক তালিকা শুনেছিলাম কিন্ত তার কোনো 
একটি কার পিতৃমাতৃদত্ত নাম কিন! কিম্বা ওসব এ কনিষ্ঠ 
পাব জাতীয়ই ব্যাপার কিনা তা জানতে পারি নি। মধ্যম 
দৈর্ঘ্যের ময়ল! রঙের পাতলা ছিপছিপে মানুষটি এই কনিষ্ঠ 
পাগুব। বয়েস কুড়ি পেরিয়েছে কিন্ত পচিশ পেরোয় নি ব'লে 
মনে হয় । পোষাক পরিচ্ছদে উদ্বাসীন, কেশকলাপের পরিচর্চা 
বৈরাগ্য-প্রবণ, আহার জীবন ধারণার্থে এবং বিহার অবান্তর | 
চোখ ছটিতে মাঝে মাঝে একটা দৃষ্টি ফুটে ওঠে যা দেখে 
ইংরাজী ক্রিয়াপদ “1711 শবটি মনে পড়ে--01] কুচ- 
কাওয়াক্ম অর্থে নয়, তীক্ষ অস্ত্রে শক্ত ধাতু ভেদ অর্থে তার 
সেই অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সম্মুখে যেন গুপ্ত পুলিসের কোনো! ছত্র- 
পোষাকই অব্যাহতি পাবে না। কনিষ্ঠ ১৯১০-এর শেষের 
দিকে পঙিচারীতে এসে অনেক কয় মাস আমাদের সঙ্গে এক 
বাড়িতে ছিলেন । এবং টিন্েভেলির কালেক্টার আ্যাশ.( 45119) 
সাহেবের হত্যার পর যখন গ্রপ্ত পুলিসেরা ছ-একজন ক'রে 
ঘোরতর প্রকাশ্ঠ ভাবে আমাদের বাড়ির রাস্তার সলজ্জ বধুর 
মত আনাগোন] সুরু করলেন তখন সেই যে কনিঠ একদিন 
সন্ধ্যার আবছায়াতে তার সুটকেসটি হাতে ক'রে পঞ্চচারী 
থেকে এক স্টেশন এগিয়ে গিয়ে ট্রেন ধরে কোথায় উধাও 
হয়ে গেলেন তার পর এই বন্মিশ-তেত্রিশ বংসরের মধ্যে তার 
কোন খবর পাই নি। তিমি জীবিত আছেন কিনা, তাও 
জানি নে। এবং জীবিত থাকলে আন্ত তিনি হিমালয়ের 
কোনোগিরিগুহায় জটাজুট-সমস্থিত হয়ে ধ্যানমগ্ন কিম্বা রবীন 
নাথের “ছুরাশা? গল্পের কেশরলালের মত অবশেষে-__অবস্ঠ 
তুটয়া পজীতে নয়_কোনো বঙ্গপল্লীতে এক বঙ্গকুমারীর 
পাণিঙ্ীড়ন ক'রে আজ নাসিকার প্রাস্তভাগে চশমা বসিয়ে 
নাতনীর বিয়ের ফর্দ রচমায় ব্যাপূত তাও অবগত নই। জানি 
মা, জীবিত থাকলে এই লেখা ঠার চোখে পড়বে কিনা! 
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আমি কনিষ্ঠের সঙ্গে ছাড়া অন্ত কারও সঙ্গে কথা বলতে 
গেলে কিন্বা অন্ত কেউ আমার সঙ্গে কথা! বলতে এলে আমি 
যুগপৎ বোবা এবং কাল! বনে" যাই_-এই রকমের একটা কথা 
কনিষ্ঠ পাগুব মেসে রা ক'রে দিয়েছিলেন কিনা, জ্জানি নে। 
কিন্ত আমি যত দিন সে মেসে ছিলাম তত দিন কেউ আমার সঙ্গে 
আলাপ করবার কোনো! উৎসাহ দেখান নি। আমি নিজে খুব 
গঞ্জিক' নই । আমার প্রক্কৃতিও নতুন লোকের সঙ্গে হঠাৎ 
জালাপ জমাবার পক্ষে একেবারেই অনুকূল নয়) এমন কি 
প্রতিকৃলই বলা যায়। সুতরাং আমার দিক থেকে তাদের 
সঙ্গে আলাপ জুড়ে দেওয়া একেবারেই প্রশ্ন-বহিভূতি ব্যাপার। 
কিন্ত “মহাশয়ের নাম কি?” “নিবাস কোথায় ?” “মহাশয়ের 
কি করা হয়?” “ছেলেমেয়ে কটি?” “নাত-জামাইটি কি 
করে?” ইত্যাদি সৌজন্বস্থচক প্রশ্নের একটিও সে যেসের কেউ 
আমাকে কোনো দিন করেন নি। তাদের কাছে আমার অস্তিত্ব 
নিশ্চয়ই ছিল । কিন সেট যেন শ্রেপ ব্রদ্মের মত-_অর্থাৎ নিগুণ 
নিরালম্ব ও নিরবয়ব। তবে অবশ্ত আমার সালোক্যে তারা 
চিদ্ঘন আনন্দ উপলন্ধি করতেন কি না, তা জানতে পারি নি। 


কনিষ্ঠ প্রায় সারাদিন বাইরে-বাইরেই থাকতেন । পানাহার 
এবং নিদ্রার সময়ই তাকে মেসে দেখা যেত । কোনো কলেজের 
রেজেদ্্রি বছিতে তার পিতামাতার দেওয়। নামটা সগৌরবে 
বিরাজ করত কিনা তাও জানি নি। তবে তাকে কোনো দিন 
হানিবলের ইউরোপ ভূখণ্ডে অবতরণের তারিখ নিয়ে মাথা 
খামাতে বা শেলী বা সেক্সপীয়রের কাব্যাংশ নিয়ে 
পুলকোচ্ছৃুসিত হ'য়ে উঠতে দেখি নি। সযা হোক, অতিথি- 
বংসল কনিষ্ঠ আমাকে একখানি শুবৃহৎ উপস্তাস সংগ্রহ ক'রে 
দিয়েছিলেন | এই উপ্ভাসখানি হচ্ছে ভিক্টর হিউগোর লে 
মিজেরাবল্--ষ! শিক্ষিত বাঙালীর মুখে হ'য়ে দাড়িয়েছে _ল' 
মিজারেবজ | বইখান! অবশ্য ইংরাজী অনুবাদ । ন্ুুতরাং 
ঘোটামুটি এমন কথা বলতে পারি যে, মেসের স্ুপ্রসিদ্ধ রান্না, 
সেই অপ্রশত্ত বন্ধ গলির (10111)0 1819) রুদ্ধ প্রান্তে অবস্থিত 
বাড়িতে কলিকাতার মার্চ মাসের গরম, রাতের বেলায় অগণিত 
মশককুলের রুধির অন্বেষণে অভিযান ( মশারিটা তখন বিলাস 
বস্তর তালিকাভুক্ত ছিল) এবং সর্ধশেষে মেসের সামনে 
অপ্রশত্ত গলির অপর দিকের বাড়ির ভদ্রলোকটির কোনো উত্তে- 
জক আরক বিশেষ উদরথ্থ ক'রে প্রতি রাত্রে রাত ছুটো-তিনটে 
পর্যন্ত তার বাড়ি প্রবেশের সিড়িতে বসে উচ্চকঠে বীর করুণ 
বা হাশ্ত রসের স্থগতোক্তি_ মাত্র এই কয়েকটি অন্ুবিধার কথা 
বাদ দিলে, ভিক্টর ছিউগোর সাহচর্ধে সেই মেসে আমি বেশ 
ভালই ছিলাম । 

কিন্ত বঙ্কিম লিখেছেন-__-সময় কারও বসে থাকে না--এই 
রকমের একটা কথা । সুতরাং মেসের ঘ্বান্না থেয়ে-__মশাদের 
কামড় খেয়ে ( কোন্টা বেশি স্ুস্বাছ তা নির্ণয় হুঃসাধ্য ) এবং 
জআরক-সেবী প্রতিবেশীর প্রতি রাত্রের বীর করুণ ও হান্ত রসযুক্ত 
নানা শ্বগতোক্তি শুনে জিন ভাল্ঞজিনের' ভাগ্য অন্থসরণ করতে 
করতে অবশেষে আটাশে মার্চ তারিখ এসে গেল। এই 
তারিখেই আমার পঙিচারী রওনা ছওয়ার দিন ধার্য করা হয়ে- 
ভিল।, | রি ! 





পিসী সি পাস পস্ীসি 


গ্রবালী 


স্টিল পোস্ট পাস 
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রর 


এই মেসে থাকতে আমি কোনো দিন সন্ধ্যার আগে বাড়ি 
থেকে বেরুতাম না। কিন্ত সেদিন দিনের বেলায় চুল ছ্াটবার 
সেলুনে গিয়ে চুল ছাটিয়ে এলাম । নতুন জামা কাঁপড়ও কেনা 
হয়েছিল। ইতিমধ্যে কনিষ্ঠ মেসে প্রচার ক'রে দিয়েছেন 
যে, আমার বাড়ি পাবনা এবং আমি সেদিন বিকেলে 
দার্জিলিং মেলে পাবন] যাচ্ছি একটা বিয়েতে । সৌভাগ্যক্রমে 
সেখানে কোনো শারলক্‌ হোম্স ছিলেন না। থাকলে 
তিনি আমার শেয়াল দ' স্টেশনে যাবার কথা শুনে নিশ্চয় 
বন্ধু ওয়াট সন সহ হাওড়া স্টেশনে গিয়ে বসে থাকতেন। 
“পাবনাপ্ট। বোধ হয় পঞ্িচারীর সঙ্গে প'এ “প'এ মিল 
রেখে নিবাচিত করা হয়েছিল। সম্ভবতঃ কনিষ্ঠের বিবেক 
সত্যের অপলাপে অত্যন্ত বেদনা বোধ করত । ক্থুতরাং টেনে- 
টুনে সত্যকে যত দূর সম্ভব রক্ষা ক'রে কার্ধোন্ধার করা 
ছিল তার কর্মনীতি। “পাবনা'তে পণ্তিচারীর “প” পর্যস্ত 
সত্যটা অব্যাহত রইল তে1__-সেটী বিবেকী মানুষের পক্ষে 
একটা কম আরামের কথা নয় । অবশ্য এ সব আমার অহ্মান 
মাত্র । কিন্ত কনিষ্ঠ-প্রচারিত বিয়ের কথাটার তাৎপর্য তখন 
আমি বুঝতে পারি নি। মনে হয়েছিল ওট] কনিষ্ঠের অহৈতুকী 
বাক্য. রচনায় অলঙ্কারপ্রিয়তাঁ। কিন্ত আজ অনুমান করি, 
ওটা ছিল আমার কেতা-ছুরস্ত চুল ছাটাই ও নতুন জামা 
কাপড়ের একট! পরোক্ষ কৈফিয়ং। অর্থাৎ “ঠাকুর ঘরে 
কে?” ইত্যাদি । 

পূর্বেই বলেছি যে ক্রাউচ লেনটা একটা বদ্ধ গলি, ইং- 
রাজীতে যাকে বলে 71010170119 1 এন ধক্ষিণং মুখং অবরুদ্ধ 
এবং এর উত্তর মৃখ গিয়ে পড়েছে বউবাজার স্টীটে। তখন 
হাওড়া স্টেশন থেকে মার্রা্জ মেল সন্ধ্যার সময় ছাড়ত। আমি 
বিকেলের দিকে নতুন জামা-কাঁপড়ে সজ্জিত হয়ে খালি হাতে 
বাড়ি থেকে বেরুলাম । আমার পকেটে মাত্র একটি সন্ভক্রীত 
মানিব্যাগ । (এই মানিব্যাগটি আঙ্গও আমার কাছে আছে )। 
তার ভিতর তিনখানি দশ টাকার নোট আর কিছ খুচরা টাকা- 
পয়সা । এবং এক টুকরো কাগজ তাতে অরবিন্দের হাতের 
লেখা কয়েক লাইন- আমার পরিচয়পত্র অর্থাৎ [11(01106101) 
19669. পর্চিচারীর বন্ধুদের কাছে । আমি ক্রাউচ লেন দিয়ে 
গিয়ে বৌবান্ধার স্টশিটে পড়লাম এবং বৌবাজার স্টট পার হয়ে 
একট] নিরিবিলি রাস্তায় চুকে পড়লাম । রান্ডাটার নাম মনে 
নেই। সেই ব্রাস্তায় কিছু দুর এগিয়ে একটী থাবারের দোকান 
পেয়ে সেইখানে গিয়ে কিছু কালোজাম নামক মিষ্টান্ন উদর 
প্রেরণ করলাম । তারপর সেখান থেকে পায়ে হেঁটে শেয়াল 
দ্র মোড়ে পৌঁছে হারিসন রোডের ট্রামে উঠে বসলাম । যথা- 
সময়ে ট্রাম স্টযাও রোডে পৌঁছে গেল। আমি নেমে সরাসরি 
হাওড়া স্টেশনে গিয়ে উপস্থিত হলাম । তথন ট্রেন প্ল্যাটফরমে 
এসে গেছে । যাত্রীদের ব্যস্ততা-ক্ষিপ্রতা কল-কোলাহলে চারি 
দিক সরগরম হুয়ে উঠেছে । আমি একটু এদিক-ওদিক খোঁজ 
করতেই সৌরীনের সাক্ষাৎ পেলাম-_একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কাম- 
রার সম্মূধে তিনি একট ট্রাঙ্ক ও ছোটখাট বিছানা! নিয়ে 
আমার জনে অপেক্ষা করছিলেন । সৌরীনের কাছ থেকে 
জামি পেলাম সেই ট্রাঙ্ছ_-শৃভ নয়, তার ভিতরে বন্ধ ছিল-- 


টজ্যেন্ঠ 


অপ্রকাশিত ইতিহাসের একপৃষ্ঠা 


১০৫ 


৯ স্টিল লিস্ট “পপি 
পলা নিস সমস পতি লস পা পি পিসি, লী পাস পোপ পিপি পা লাস পাছত িশাসিনাসিলিস্টিপিসিান্সিপাস্াসমিপাসিত পাস সি পাাসটিলীসসি সি পাসিএাস্শাস্পিলাসি লাসপিসসপাস্সিপসসিলিস্চি সপসপিসপাসপাস্পিসপপাসিপ পরি লি শা শাসিত সি সি সি সি পপ লস্সিশিপিািলোাপসি 


সেই বিছানা, একখানি দ্বিতীয় শ্রেমীর টিকিট (দ্বিতীয় শ্রেনীটা 
অবস্থ কামুন্জ-_ (38700011986 ) এবং বুকস্টল থেকে সস্ত- 
কেনা গাই বুথবির ( (307 [3009৮ ) থুব রঙচঙে মলাট- 
ওয়াল] লাভ মেড ম্যানিফেস্ট (1,0৮0 11800 10810100506) 
নামে একখানি ছ' আন! দামের নভেল। হ্থ্যা, ভাল কথা 
আর একটি বস্তও আমি পেয়েছিলাম । তবে সেটা স্টেশনে 
সৌরীনের কাছ থেকে, না, মেসে কনিষ্ঠের কাছ থেকে তা৷ মনে 
নেই। বোধ হয় কর্িষ্ঠের কাছ থেকেই হবে। 

এই বন্তটি হচ্ছে খুব সরু কপোর তৈরি ফার-সমঘ্বিত একটি 
নিকেলের পকেট-ঘড়ি। বোধ হয় এদের কারও মনে হয়ে 
থাকবে যে এ রকমের একটি রুপোর ফার আভিজাত্যের একটা 
প্রচণ্ড অভিজ্ঞান । এবং এ রকমের একটি রৌপ্য অলঙ্কার গলায় 
ঝুলান থাকলে প্লিবিয়ান্‌ (1) 9180) গপ্ত পুলিসের সাধ্য 
নেই যে কাছে তেসে বা সন্দেহ করে। এবং আমি সেই 
বৌপ্যালক্কারটি গলায় ঝুলিয়ে অশ্লান বদনে বার-শ মাইল রেলপথ 
পাড়ি দিলাম। পৃথিবীর ইতিহাসে সতসাহসের এ একটি 
উদ্জবলতম উদাহরণ সন্দেহ নেই। 

সৌরীন যে কামরাটির সামনে আমার জঙ্তে অপেক্ষা কর- 
ছিলেন আমি সেই কামরাতেই উঠে পড়লাম। সম্ভবতঃ 
সৌবরীন সেই কামরাটিই আমার জন্তে নির্বাচিত করেছিলেন । 
কামরাটিতে বেজায় ভিড়। এবং সেটা সাহেবদের ভিড়। 
সবাই ইউরোপীয়ান ফিনা জানি নে, তবে গায়ের রঙে সবাই 
ইউরোপীয়ান বলে চ'লে যেতে পারেন । দ্বিতীয় শ্রেধীর 
গাড়িতে এই রকমের ভিড় আমার কল্পনার মধ্যে ছিল না। 
একটি বুঢ়োরক্ষ বৃষক্বদ্ধ সাহেব সম্ত্রীক উঠোছলেন এবং 
প্র্যাটফরমের থেকে উলটে! দিকের একটি নিরিবিলি কোণ 
অধিকার করে ঠিক যেন একক্ধোড়া কপোত কপোতীর মত 
বসে ছিলেন-_ সম্ভবতঃ মনে ছিল আশা-আরামে সময় যাবে। 
কিন্তু আহ] বেচারী | তাঁকে অবশেষে বেগতিক দেখে স্ত্রীটিকে 
লেডিন্র কম্পাটমেন্টে তুলে দিয়ে ফিরে আসতে হ'ল একাকী । 

নিদ নাহি আথিপাতে 
আমিও একাকী তুমিও একাকী আজি এ বাদল রাতে-_ 
এ-গান সম্ভবতঃ তখন রচিত হয় নি এবং সাহ্কেবটিও সম্ভবতঃ 

বাংল! গান জানতেনঃনা। নইলে তিনি নিশ্চয়ই এ রকমের 
একটা গান ধরে দিয়ে মনের ভার কতকটা! লাঘব করতেন। 
এই সাহেবদের ভিড়ের মধ্যে সেই কামরায় আর একটিমান্ 
বাঙালী ছিলেন তবে পোষাক তারও ছিল জাহেবী। কিন্ত 
মুখ দেখেই বোঝা যায় যে তিনি গোঁড়ীয়, ফেরক্-সমাজের 
কেউ নন। আমি ঠারি পাশে একটু স্থান ক'রে বসে পড়লাম । 
যথাসময়ে ঘর্টি পড়ল, গার্ডের বাশি বাল, সবুক্ম নিশান 
উড়ল। ট্রেন ছলে উঠে চলতে নুরু করল এবং সৌরীনের মুখ 
অপহ্য়মাণ হ'তে থাকল । ট্রেনটি প্র্যাটফরম ছাড়িরে খোলা 
জায়গায় এসে পড়ল এবং আমরা সবাই হাঁক ছেড়ে বাচলাম। 

বাঙালী ভদ্রলোকটির সঙ্গে আলাপ হ'ল অর্থাৎ তিনি 
আলাপ শুরু করলেন । ছুঃখের বিষয় তার নামটি মনে নেই। 
তিমি একছ্ন ইপ্রিনিয়ার, বয়েস সাতাশ আটাশের মত হুবে। 
তিনি টিচিনাপোলিতে তার কর্মস্থলে যাচ্ছিলেন । এরই 


কপায় আমি সেবার খাওয়া-দাওয়া সন্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম 
এবং ডাইনিং-কার, রিফ্রেশমেণ্ট রুম, ছুরি কাটা ভ্ভাপকিন্‌ সপ্ট- 
সেলার (5816 06118), ক্ডুইট-স্টযাড (01161 ৪8100) 
প্রচুর দাড়ি-গৌঁফ-সমঘ্িত “বয়' ইত্যাদির রহস্য-সম্বল ও উদ্বেগ- 
জনক পরিস্থিতি নিিবাদে পরিহার ক'রে আড়াই দিনের 
রেলপথ পাড়ি দিয়ে নিরাপদে পথচারী পৌছেছিলাম | শ্বাধীন 
ডারতে যদি ডাইমিং-কারগুলিতে পুরু নরম কার্পেটের আসন 
পেতে ঠাদদির মত ঝকৃঝকে কাসার থালায় পরিপাটি ক'রে 
ভাত বেড়ে পঞ্চব্যগ্রনের বাটি সাজিয়ে মেঝেতে বসে আহারের 
ব্যবস্থা হয় তবে সাহেবদের কি অবস্থা] ফ্াড়ায় তা মনে মনে 
কঞ্সনা করি। ৬কেশব সেন-জামাতা অনৃপেক্জনারায়ণ যখন 
কুচবেহারের মহারাজ তখন তিনি তার সাহেব বন্ধুদের কখনও- 
সখনও খাস বাঙালী কায়দায় ভোজ দিতেন এ গল্প আমরা 
বাল্যে শুনতাম | এবং এ ভোজ সমাপ্তির মুখে ঘে অপূর্ব দৃশ্যটা 
পরিদৃষ্টমান হ'ত প্রত্যক্ষদর্শার মুখে তার বর্ণনাও শুনেছি । এই 
দৃশ্ঠের সঙ্গে তুলনা] করলে প্রতীচ্যবাসীদের ভোজন-কক্ষ থেকে 
যে আমরা গৌরব অর্জন করেই ফিরে আসি তা বলতে পারা 
যায়। আমাদের অঙ্গ প্রতঙ্গে একটা নমনীয়তা, একটা সহজ 
পটুতা আছে যা ইউরোপীয়ানদের অঙ্গে নেই। উপযুক্ত 
চর্চায় উপযুক্ঞ ক্ষেত্রে এই নমনীয়তা এই পটুতা যে ইউরোপীয়ান- 
দের চাইতে বেশি কৃতিত্ব দেখাতে পারে সেটা বৈজ্ঞানিক ভাবে 
বলাযায়। সেযাহোক ইপ্রিনিয়ার মহাশয় প্রচুর পরিমাণে 
লুচি সন্দেশ এবং ছু'বেলার উপযুক্ত ভাজ্গাভূক্জি (মাচ2শেষের 
গরমে যে ওক বেশি ভাজাভু্ধির থা্মূল্য থাকত না সে সম্বন্ধে 
ইঞ্জিনিয়ার মহাশয় আগে থেকেই অবহিত ছিলেন ) সঙ্গে 
নিয়ে গাড়িতে উঠেছিলেন ৷ ইঞ্জিনিয়ার মহাশয় আরব্য-রজনী- 
কথিত আবুহোসেনের মত আহারের সময়ে একজন সঙ্গী না 
পেলে আরাম বোধ করতেন না কিনা জানিনে। তবে 
তিনি সাগ্রহে তার লুচি সন্দেশের সংকার কার্ধে সাহাযা করতে 
আমাকে আমন্ত্রণ করলেন । বলা বাছল্য তাঁর সে আমন্ণ 
ছুরি কাটা ভাঁপকিন এবং প্রচুর গৌঁফদাড়ি-বিভূষিত “বয়? 
ইত্যাদির কথা স্মরণ ক'রে আমি ততোধিক জাগ্রছে গ্রহণ 
করলাম । এই গম্ভীর-বদন “বয়'রা যুক বটে কিন্ত এরা 
আসলে হচ্ছে এক একটি মুখর সমালোচনা । ধুতি দেখলে 
এদের মুখ হয় এক একটি নীরব জিজ্ঞাসার চিহ্ন । 
ট্রেনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ভিড় কমতে লাগল এবং 
খড়গপুর পৌঁছে আমরা! পাঁচ ছ' জন মাত্র রইলাম। দ্বিতীয় 
শ্রেষর কামরাটা আপন আভিজাত্যে আবার প্রতিঠিত হ'য়ে 
হাঁক ছেড়ে বাচল এবং সঙ্গে সঙ্গে আমরাও । 
ইঞ্িনিয়ার মহাশয়ের সঙ্গে তার লুচি সন্দেশের সংকার 
কার্ধে উৎসাহের সঙ্গে সাছায্য করতে করতে বি এন রেলপথ 
এবং এম্‌ এস এম্‌ রেলপথের উপর দিয়ে চিক্কা-হূদের ধার ঘে'সে 
পূর্বঘাট গিরিমালার ইতত্তত-বিক্ষিপ্ত পাহাড়গুলি দেখতে দেখতে 
গোদাবরীর দীর্ঘ পুল পার হয়ে অবশেষে ত্রিশে মার্চ তারিখে 
বেলা প্রায় এগারঠীর সময়ে আমর! মাদ্রাজ সেপ্টাল স্টেশনে 
পৌঁছিলাম । সেখান থেকে ইঞ্জিনিয়ার মহাশয় ও আমি 
একখানি ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া ক'রে সাউথ ইঙ্য়ান রেলপথের 


সম“ পি কটি. তি এস পাস পাস পা পি সি পি পা ৮ পি, কাস পাক্ছি ২ পাটি পাটি শী পি পা? 


_ দিলাম। 


১৪৬ 


এগমোর স্টেশনে পৌছিলাম। এবং সেখানে ওয়েট রবে 
লুচি সন্দেশের আর একবার সদ্্যবহার ক'রে দিনের অবশিষ্ট 
কাল কাটিয়ে দিয়ে সন্ধ্যার সময় বনুফষোটিগামী বোট মেলের 
যাত্রী হলাম। কিন্ধ এইখানে আমাদের ছাড়াছাড়ি হ'ল। 
করিভর-যুজ্ “কুপে" ধরণের গাড়ি । প্রতি কামরায় ছটি ক'রে 
বার্ধ, একটি নিচে একটি উপরে । এরই এক কামরায় তিনি 
এবং অন্ত এক কামরায় আমি স্বান পেলাম । মাঝরাজে 
আমাকে পঞ্িচারীগামী ট্রেন ধরবার জন্যে ভিল্লিপুরাম স্টেশনে 
মামতে হবে। ইঞ্রিনিয়ার মহাশয়ের গন্ভব্যস্থান আরও দক্ষিণে । 
ট্রেন চলতে আরস্ত করলে ইঞ্জিনিয়ার মহাশয় করিডর দিয়ে 
এসে আমাকে ডেকে নিলেন, বললেন_ আনুন, শেষবারের 
মত একবার লুচি সন্দেশ একসক্রে খাওয়া যাক। আমি তার 
কামরায় গেলাম । সেখানে লুচি সন্দেশের যথারীতি সংকার 
সাধন ক'রে যখন তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজ কামরায় 
ফিরে এলাম তখন রাত প্রায় ন”্টা। সেই যে ১৯১০ শ্রীষ্ঠান্ের 
তিশে মার্চ রাত ন'টার সময় তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে 
এলাম তার পর আর তার সঙ্গে কোনো দ্বিন সাক্ষাৎ হয় নি 
কিন্বা ভার কোনো খোঁজখবরও পাই নি। বাল্যকালে যাত্রা 
গানে শোনা গীতের একটা পদ্দ কেবলই মনে হ'তে থাকে-_ 
জীবের আসা যাঁওষ়! শ্বকর্ম-গতিকে 
কে রোধিবে সেই আবত'-গতিকে 
যাতায়াতের পথে কার বা সার্থী কে 
পথিকে পথিকে পথের আলাপন । 
জানি নাতিনি আজ জীবিত আছেন কি না, এবং জীবিত 
থাকলে এই লেখা কার চোখে পড়বে কি মা এবং প্রায় পয়জিশ 
বছরের পূর্বের ঘটনা তার স্মরণে পড়বে কি না! 
রাত আন্দাজ বারটার সময় ট্রেনটি এসে ভিল্লিপুরামে 
পৌঁছল । এইখান থেকে মাইল পঁচিশেক দীর্ঘ একটি ব্রা 
লাইন পূুর্যযুখে সমুদ্রতীরে পঞ্িচারী পর্স্ত গিয়েছে । মাঝে 
তিমটি কি চারটি স্টেশন । আমি বোট মেল থেকে নেমে 
পঙিচারীগামী টেনে উঠে পড়লাম । যথাসময়ে গাড়ি চলতে 
সুরু করল। একে একে স্টেশন কয়টি পার হয়ে পণ্চি- 
চাক্সীর ঠিক আগের স্টেশন ভিল্লিয়ান্থরও অতিক্রম করল। 
কিছুক্ষণ পরে, রাত তখন প্রায় আড়াইটে, ইঞ্জিন থেকে 
হুইস্লের শব শোনা গেল। তাঁর পর ট্রেনখানির গতি- 
বেগ ধীরে ধীরে মন্দীভূত হতে লাগল । তার পর আরও মন্দ, 
আরও মন্গ-__মন্দ__মন্দতর-_মন্দতম হয়ে অবশেষে থেমে 
পিছনের দিকে এক ধাক্কা লাগিয়ে আবার সামনের দিকে 
একটু পা বাড়িয়ে ট্রেনধানি একেবারে স্থির হয়ে ফীড়াল। 
বোঝা গেল এই ট্রেনটিতে ভ্যাকুয়াম ব্রেকের কোনো বালাই 
নেই। আমি কামরার দরজ] খুলে প্লাটফরমে নেমে পড়লাম । 
এই হচ্ছে পঙ্চিচারীর রেলওয়ে স্টেশন । 
বাকি রাতটুকু আমি স্টেশনের ওয়েটিং-রুমে কাটিয়ে 
পরদিন অর্থাং ১৯১০ প্রীষ্টাব্ষের ৩১শে মার্চ তোরে 
স্টেশনের বাইরে এসে পুশ পুশ, নামে মাহুয-ঠেলা এক অপূর্ব 
যানে আরোহণ করলাম । এই অপূর্ধ যানের বিশেষত্ব হচ্ছে 
এই ঘে এযান পণ্চারীর বাইরে মাভ্রাঙ্গ প্রদেশের আর 


গ্রবানী 


০. পি পাস টিভি লি টি পাখি পাতি পা পিসি পস্টি পি শা, ০৯৩৯ স্পিন পৌ্িপাস্টিপাসিশাসি পাছি পাশাপাশি লা এসসি 


০৭ পাটি পাটি পরি পি পি পিপি পাটি পিল পি পলি সি লি লস পো পোপ সি সি 


কোথাও এবং সম্ভবতঃ পৃথিবীর অন্ত কোনখানে নেই। এর 
একটি বর্ণনা এইখানে দেওয়া কতব্য মনে করছি । কেননা, 
পণডচারী থেকেও এই যান আজ ডাইনোসোরদের (1)1005801) 
মতই বিলুপ্তপ্রায় । জআত্ব কচিং কদাচিৎ এর ছ-একখানি 
চোখে পড়ে, রিকৃশ এর স্থান ধীরে ধীরে অধিকার করে নিয়েছে । 
ঘোড়ায় টানা পান্ষীগাড়ির পিছনের বসবার স্থাম, পৃষ্ঠরক্ষা1! এবং 
পা রাখবার ক্বায়গ! মাত্র রেখে আর সব যদি উড়িয়ে দেওয়! 
যায় তবে যা থাকে তাই চারটি চাকার উপর স্থাপিত । এর চার 
কোণ থেকে কড়ে আঙ,লের মতো সরু চারটি লৌহদণড উঠে 
মাথার উপরে একটি আচ্ছাদন রক্ষা করছে__এমনি উচুষে 
আরোহী শ্বচ্ছন্দে তার নীচে বসতে পারে কিন্তু ধাড়াতে পারে 
না। সম্মুখের চাকা ছুটির অক্ষদণ্ডের সঙ্ে যুক্ত লৌহ-নির্মিত 
তৃতীয় ব্র্যাকেটের মতো একটি কায়দা । এই ব্র্যাকেটের মধ্য- 
স্বান থেকে একটি লৌহদগড আরোহীর হাত পর্ধস্ত পৌঁছেছে। 
ধরবার সুবিধার জন্তে এই দণ্ডের প্রাস্তভাঁগে কাষ্ঠের একটি 
আঁবরধী। এই দগুটিরই প্রাস্তভাগ ধ'রে ডানে বায়ে সরালে 
যানটিও বীয়ে ভানে দুরে যায় । এ দগুটিই এই স্থলযানের হাল। 
সে যাঁ হোক, এই গাড়িতে চ'ড়ে আমি যাঁর বাড়িতে গিয়ে 
উঠলাম তার নাম হচ্ছে আযুজ্ শ্রীনিবাস আচানীয়া। হইনি 
তামিল ব্রাহ্মণ । খাঁটি আর্ধ-চেহার] | মধ্যম দৈর্ধ্যের আকৃতি । 
বয়েস আন্দাজ ক্রিশ হবে । গোৌরবর্ণ, আয়ত চক্ষু, প্রশস্ত ললাট, 
টিকলে! নাসা, মুঝ্ডিত মুখমণ্ডল, মাথার চারদিকে এক ইঞ্চি 
দেড় ইঞ্চি পরিমিত স্থান কামামে! এবং বাকি অংশে মধ্যস্থলে 
এক গুচ্ছ দীর্ঘ কেশ-_ ঠিক বাংলাদেশে আগত উড়িয়া ঠাকুরদের 
যেমন দেখা যায় । এর চেহারা দেখে কেন যেন পেশোয়াদের 
কথা মনে উদয় হয়। ইনি মান্রাজে “ইগ্ডিয়া" নামে একখানি 
তামিল সাপ্তাহিক পত্সিকা বের করতেন । বলা বাহুল্য সেই 
স্বদেশী? যুগে কথায় কথায় “সিভিশান? অর্থাৎ রাজজ্রোহ হ'ত । 
শৃতরাঁং যথারীতি সিডিশানের জন্ত যখন এর নামে ওয়ারেণ্ট 
বেরুল এবং সাজা হ'ল তখন ইনি পণ্ডিচারীতে এসে এইখান 
থেকে তার কাগন্ত বের করতে লাগলেন ।. এই হচ্ছে এর পূর্ব 
রাজনৈতিক ইতিহাস | “শ্বদেশী'-যুগে দেশী জাহাজ চালাতে 
গিয়ে লাখখানেক টাকা লোকসান দিয়ে ও-ক্ষেত্রের বাস্তবের 
অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করেছিলেন বলেও শুনেছিলাম । প্রথম 
ইউরোণীয় মহাযুদ্ধের পর যখন ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট পুরাতন সকল 
হাঙ্গাম! মিটিয়ে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক নতুন 
পৃষ্ঠা ওল্টালেন তখন ইনি মাপ্রাজে ফিরে যান এবং বত'মানে 
সেইখানেই আছেন। এরই হাতে আমি অরবিদ্দ-লিখিত 
আমার পরিচয়-পঞ্খানি দিলাম । 
ঠিক এর চারদিন পর অর্থাৎ ১৯১০ প্রীষ্ঠাবের ৪ঠা এপ্রিল 
তারিখে কলিকাতা থেকে কলম্বোগামী ফরাসী যাত্রীবাহী মেল- 
স্টীমার ছাপ্লেজ ()001015) যখন পঞ্থিচারীর বন্দরে এসে 
বিকেল আন্দাজ চারটের সময় নোঙ্গর ফেলল তখন সেই স্টীমার 
থেকে যতীজ্জনাথ মিত্র ও বঙ্কিমচন্দ্র বসাঁক নামে ছুটি বাঙালী 
যাত্রী পঙ্চারীতে অবতরণ করলেন । এই বঙ্কিমচন্দ্র বসাফেরর 
আসল নাম হচ্ছে বিজয়কুমার নাগ আর এই যতীশ্রনাথ মিআ 
হচ্ছেন__অরবিন্দ। 





সোভিয়েট সংস্কৃতি 


শ্রীসুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায় 


ইতিহাসের সাক্ষ্য এই যে এক একটা খণ্ড প্রলয়কে 
অবলম্বন করিয়া সমাজের রূপান্তর ঘটে । এই রূপায়ণ মানব- 
সভ্যতা এবং সংস্কৃতিকে অভিনব পরিণতির দিকে অগ্রসর 
করিয়া দেয়। প্রমাণের ভ্বন্ত বেশী দূর যাইতে হইবে না। 
১৪৫৩ সালে কনষ্্যার্টিনোপলের পতনের কথ ধর! যাক । 
ইহার পরেই আসিল রেনেসী আন্দোলন। এই আন্দোলন 
শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ধর, দর্শন, এক কথায় জীবনের 
যাবতীয় ক্ষেত্রে, এক অভিনব ভাব-বস্ভার প্লাবন বহাইয়! 
দিয়। সমগ্র ইউরোপখণ্ডে এক নবীন চেতনার সঞ্চার করিয়া- 
ছিল। সার্ধ ত্রিশতাব্ধী ব্যবধানে ফরাসী বিপ্লবোখ সাম্য, 
মৈজ্ৰী এবং স্বাধীনতার অভিনখ বামী আবার ইউরোণীয় সমাজ 
এবং সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটাইয়াছিল । মনে রাখিতে হইবে যে 
এই ধরণের যুগান্তকারী ঘটনাগুলি সংস্কৃতির রূপাস্তরের মূল 
কারণ নহে, উপলক্ষ্য মাত্র । 

অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ( ১৯১৪-১৮ ) 
সময়ে পৃথিবীর এক-ষ্ঠাংশে মানব-সভ্যতার আবার অভিনব 
রূপায়ণ আরপ্ত হয়। ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের কথা 
ৃত্যুপ্রয়ী মহাকালের খাতায় অমর অক্ষরে লিখিত হইয়া 
রহিয়াছে । দীর্ঘ যুগের নিদ্রাবসানে জাগ্রত রুশিয়ার গণ-শক্তি 
মানবের বন্ধন-যুক্তির মহাব্রত গ্রহণ করে। 

অক্টোবর বিপ্লবের নায়কগণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে 


মানবের বন্ধনযুক্তির জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন রাস্ত্রিক, সামাজিক, 


অর্থনৈতিক এবং সাংস্কতিক বিপ্লব। এই চতুধ্বিধ বিপ্লবের 
সাহায্যেই ষে হাতমান মানব-মহিমাকে গৌরবের আসনে পুনঃ- 
প্রতিঠিত কর] সম্ভব হইবে এ সত্যও তাহাদের দৃষ্টি এড়ায় নাই। 

প্রাক-বিপ্লব রুশিয়াতে সংস্কতির, বিশেষ করিয়া বিজ্ঞান, 
চারুশির, সাহিত্য এবং জঙ্গীতের দ্বান্ন জনসাধারণের নিকট 
রুদ্ধ ছিল। কিন্ত আঙ্জ অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। রুশিয়াতে 
কোন মানস-সম্পদই এখন আর শ্রেনবিশেষের একচেটিয়া 
সম্পত্তি নহে । লেনিন বলিতেন যে সংক্কতি জনসাধারণের 
সম্পদ এবং মানবমনের সৌন্দর্্যবোধকে সচেতন করিয়া! উচ্চতর 
স্তরে উন্নীত কিয়! মানুষকে পূর্ণতার দিকে লইয়া যাওয়াতেই 
তাহার সার্থকতা । 

সংস্কতি-বিপ্লবের অগ্রদুতগণের সম্মুখে সমস্ত ছিল প্রধানত: 
ছইটি__সংস্কতির মানের উন্নয়ন এবং অনগ্রসর জাতি(1ব81008- 
110)গুলির পক্ষে এমন অবস্থার সি করা যাহাতে বিপ্লবের 
পথে উন্নততর জ্ঞাতিগুলির সহিত সমান তালে পা ফেলিয়! 
চল! তাহাদের পক্ষে অসম্ভব না হয়। 

এই দ্বিবিধ সমন্তার সমাধানের কৃতিত্ব মুখ্যতঃ ষ্টালিনের 
প্রাপ্য। তিনি নির্দেশ দিলেন যে [0337-এর প্রতিটি 
জাতিকে স্বকীয় সংস্কতি সৃষ্টি করিয়া তাহার বিকাশ সাধন 
কত্সিতে হইবে । এই সংস্কতি দৃশ্ততঃ জাতীয় রূপ পরিগ্রহ 
করিলেও সোডিয়েট রাষ্ট্র এবং অর্থনৈতিক বিধান প্রচলিত 
থাকিবার ফলে মূলতঃ হুইয়া ধাঁড়াইয়াছিল সাম্যবাদী সংস্কতি। 


লেনিন বলিলেন যে সংস্কতির ক্ষেঅে বিপ্লব ঘটাইতে 
মা পারিলে সাম্যবাদের বিজ্কয় অভিযান সফলতামঙ্িত 
হইবে না। ১৯২০ সালে ইয়ং কমুযুনি্ট ঈীগের তৃতীয় 
কংখ্রেসে দেশের তরুণ সন্প্রদায়কে সম্বোধন করিয়া তিনি 
বলেন যে মার্কসবাদ আয়ত্ত ন| করিয়া সাম্যবার্ধী হওয়ার আশা! 
ছুরাশ] মাত্র, কিন্ত শুধু মার্কসবাদ আয়ত্ত করিলেই চলিবে না। .. 
শতাব্ীর পর শতাবীর সাধনার ফলে বিশ্বের ভ্ান-ভাগারে ষে 
অমূল্য সম্পদ সঞ্চিত হইয়াছে, সেই এশ্বর্ধ্যে ব্য্জি এবং জাতি- 
মানসকে নিষিস্ত এবং সম্বদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে। 

সংস্কৃতির ভিত্তি শিক্ষা । ১৯১৮ সালেই ১৭ বংসর পর্যন্ত 
বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলেও 
অস্তবিরোধ এবং জটিল অর্থনৈতিক পরিস্থিতির জন্ত ১৯৩০-এর 
পূর্ব বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা সম্ভব হয় 
নাই। ১৯৩০-এর পর হইতে কি বিদ্্যুৎগতিতে শিক্ষার প্রসার 
ঘটিয়াছে ভবিলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না। ১৯১৭ হইতে 
১৯৪৪ এই ২৭ বংসরের মধ্যে সোভিয়েট রা ৫ লক্ষ নাগরিককে 
শিক্ষাব্রতী হইবার উপযোগী শিক্ষা দিয়াছে । এই সময়ে 
৪ কোটিরও অধিক নিরক্ষর লোক সাক্ষর হইয়াছে এবং বর়ন্ষ 
ব্যজিদিগের শিক্ষার জন্ত বছুসংখ্যক মাধ্যমিক বিগ্ভালয় প্রতিটটিত 
হুইয়াছে, বর্তমান যুদ্ধারস্ভের অ্যবছিত পূর্বববর্ভী বংসরে (১৯৩৬- 
৪০) ১০ হাজার বিগ্ভালয় স্থাপন করা হইয়াছে । আবন-পণ 
যুদ্ধের মধ্যেও শিক্ষার প্রসার অব্যাহত রহিয়াছে । ১৮৯৭ 
সালে যে রাশিয়াতে লিখনপঠনক্ষম লোকের সংখ্যা] ছিল 
শতকরা ২১২ জন, ১৯৪৪ সালে সেই রুশদেশ হইতেই 
নিরক্ষরত] নির্বাসিত হইয়াছে । 

রাষ্র এবং অর্থনৈতিক নববিধান প্রবর্তনের ফলেই শিক্ষার 
সুযোগ অবসরের প্রাচুর্য এবং বাস্তব জীবনে অর্থনৈতিক নিরা- 
পত্তা সম্ভব হইয়াছে । আর এই সমু্ধয়েরই ফলে বাড়িয়াছে 
সোভিয়েট নাগরিকের জীবনের মাধুধ্য । তাহার সমগ্র জীবন 
হুইয়! উঠিয়াছে আনন্দময়। পুস্তক রচনা এবং পাঠাহুরাগ 
এই আনন্দেরই প্রকাশ । প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনাকে 
যখন রূপ দেওয়! হইতেছিল (১৯২৮-৩৩) তখন এক রাশিয়াতে 
যত পুস্তক প্রকাশিত হয় তাহার সংখ্যা এ সময়ে 
জাপান, জান্্ামী এবং ইংলগে প্রকাশিত পুম্তকসংখ্যা অপেক্ষা 
অনেক বেশী। সাধারণের পাঠাঙ্্রাগ এত বঞ্ধিত হইয়াছে যে 
মন্কোর একটি পুস্তকের দোকানে এক দিনেই টলগয়ের 
17657//760/907-এর ১ হাজার খও এবং অপর একটি দোকানে 
পুশকিনের সমগ্র রচনাবলীর ৬০০ খও তিন খণ্টারও কম 
সময়ে বিক্রীত হুইয়! যাওয়া! কবিকপ্পনা নহে । ১৯১৯ সালে 
কুশিয়াতে সর্বমোট ২৬ হাঙ্জার পুস্তকের ৮ কোটি খঞ্ড প্রকাশিত 
হয়। ২০ বংসর পরে ১৯৩৯ সালে সেই সংখ্যা বাড়িম্া যথা- 
ক্রমে৪৫ হাঁজার এবং ৭০ কোটিতে ধাড়ায়। ১৯১৭-১৮ হইতে 
আজ পর্য্যস্ত পুশকিন, টলষ্ট়, শেখভ, টুর্গেমিভ, গগল ইহা- 
দের প্রত্যেকের গ্রশ্নাবলীরই বহু সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে । 
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রাষ্ট্রে প্রচলিত বিডি তাষার ভিটামিন আশাতীত 
উন্নতি হইয়াছে । সোভিয়েট রা্র হইতে ১১১টি বিভিন্ন 
ভাষায় পুস্তক প্রকাশিত হয়। মক্ষোর ইন্টার ভাঁশন্াল বুক- 
হাঁউস একাই ৮৫টি বিভিন্ন ভাষায় এস্থ প্রকাশ করে। ইহার 
মধ্যে পাঠ্যপুস্তক, উপন্তাস, রূপকথা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন 
বিষয়ের পাণ্ডিত্যপুর্ণ এবং গবেষণামূলক গ্রন্থ, বিভিন্ন ভাষার 
শ্রেষ্ঠ লেখকদিগের--প্রাচীন এবং আধুনিক যুগের-_গ্রস্থরাজির 
অন্ধবাদ এই সমঘ্তই রহিয়াছে । আইনষ্টাইনের বইয়ের কাট তি 
কোন দেশেই বেলী নয়। ইংলণ্ডে বিক্রীত তাহার বইয়ের 
সংখ্যা নির্ধারণ শ'য়ের হিসাবে করাই সমীচীন হইবে । আর 
রাশিয়াতে ১৯২৭ হইতে ১৯৩৬-এর মধ্যে তাহার পুস্তক বিক্রীত 
হয় ৫৫০০ খওড। আপউন সিন্ক্রেয়ার, ভিক্টর হুগে! বালজাক, 
ডারউইন, ওয়েলস্‌, হাইনরিখ মান, গুপ্তাভ, রিজিয়ার, ইহাদের 
প্রত্যেকের রচিত গ্রন্থই সোভিয়েট রাষ্রে প্রচলিত বিভিন্ন 
ভাষায় অনুধ্ধিত হইয়াছে । ১৯১৩-৩৭ এই পাদ শতাবী কালে 
সাহিত্যবিষয়ক, কৃষিবিষয়ক, সমাজবিজ্ঞান ও রাজনীতিসংক্রাস্ত 
এবং যন্ত্রবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের প্রকাশ যথাক্রমে ৭ ৭, প্রায় 
৮ গুণ, ১৭ গুণ এবং ২৭ গুণ বাড়িয়! গিয়াছে। 

অভিযোগ করা হয় যে অতীন্ত্িয় জগৎ বা অলৌকিক বিষয় 
সম্বন্ধীয় কোন এষ্ছের প্রকাশ এবং প্রচার সোভিয়েট ভূমিতে 
নিষিদ্ধ । কথাটি সত্য, কিন্ত ইহাও সত্য যে অশ্লীল বা কুরুচি- 
পূর্ণ গ্রন্থের প্রকাশ এবং প্রচার সোভিয়েট আইন অনুসারে 
দগডাহ। 

তার পর যুদ্রাযস্ত্রের কথ!। মুদ্রাযান্ত্রের অবন্থ' দ্বারা সংস্কৃতির 
ক্ষেত্রে কোন দেশ অগ্রসর না৷ পশ্চাৎপদ, প্রগতিশীল ন1 প্রতি- 
ক্রিয়াশীল তাহ] বুঝ! ঘায়। পৃথিবীর সর্ধজই যুগ্রাযস্ত্র বিস্তবান 
সম্প্রদায়ের করতলগত এবং তাহাদের স্বার্থের রক্ষক । সোভি- 
যেট ভূমিতে সর্বপ্রথম এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। 
সোভিয়েট-তন্ত্ স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই আইন করিয়! দেশের সমস্ত 
ঘুদ্রামন্ত্র, সংবাদপঞজ্জ এবং পুস্তক প্রকাশ ও প্রচারন্যযবস্থার 
কর্তৃত্ব সোঙিয়েটগুলিকে দিয়া দেওয়া হইয়াছে । এই 
ভাবে বর্তমান যুগে সংস্কৃতির অন্তমত শ্রেষ্ঠ বাহুন মুদ্রাষস্ত্রের 
উপর জনলাধারণের্র কর্তৃত্ব শ্বীকুত হইয়াছে । প্রসঙ্গক্রমে 
উল্লেখ করা যাইতে পারে যে গ্রস্থাগার, পাঠমন্দির, রঙ্গ- 
মঞ্চ এবং চিত্রগৃহের উপর কর্তৃত্ব রাষ্ট্র এবং গণতান্ত্রিক 
তিন হাতে ছাড়িয়া! দেওয়া হইয়াছে । (তুলনীয়_ 
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১৯১৩ সালে অর্থাৎ প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধ আরম্ভ হইবার অব্যবহিত 
পূর্বববন্ডা বৎসরে সমগ্র ক্ুশিয়াতে সংবাদপঞ্জ প্রকাশিত হইত 
৮৫৯খানা আর ১৯৩৯ সালে রূশিয়ায় ৮৫৫০খান। সংবাদপত্র 


স্টিল সটিপাস্পিপাস্িপাসটিশী 


প্রবাী 


১৩৫২ 


প্রন পর পিস ্িস্্ক 


প্রকাশিত হইত। প্রথমোজ্ বংসরে দেমিক ২৭ লক্ষ এবং 
শেষোক্ত বংসরে দৈনিক ৪৭১৫২০১০০০ খানা সংবাদপত্র বিক্রীত 
হইত। বিখ্যাত বিখ্যাত পন্ট্রিকাগুলির গ্রাহকসংখ্যার কথা 
ভাবিলে বিম্ময়ে অবাক হইতে হয়। দৃষ্টাত-স্বরপ 10202 
( দৈনিক বিক্রয় ২০ লক্ষের বেশী ), 169 ( দৈনিক মুদ্রণ- 
সংখ্যা ১৬,৬০০০০) এবং 7/%0 (দৈনিক মুদ্রণ-সংখ্যা 
৪৮০০০০ ) এর উল্লেখ করা যাইতে পারে । সর্বাপেক্ষা! জনপ্রিয় 
শিশু সংবাদপত্র 17%09767511/0 15676 (11010 [১1097090]' 
[700) )-র গ্রাহক সংখ্যা ৯০০০০০। আমাদের দেশের সর্ব 
পেক্ষা বহুল প্রচারিত পত্রিকার গ্রাহকসংখ্য। ইহার দশ ভাগের 
এক ভাগ হইলেও কর্তৃপক্ষ নিক্ষেকে ভাগ্যবান মমে করিবেন। 
কুশিয়াতে ১৮৮০ খান] সাময়িক “পঞ্জিকা প্রকাশিত হুয়। 
ইহাদের মোট প্রচারসংখ্যা ২৫ কোটি। 

বড় বড় কারখানা! এবং শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির নিজস্ব 
সংবাদপত্র আছে, ইহাদের মধ্যে কতকগুলি সাপ্তাহিক এবং 
কতকগুলি একদিন অন্তর একদিন প্রকাশিত হয়। ১৯৩৭ 
সালে এই ধরণের সংবাদপঞ্জের সংখ্যা ছিল ৪৬০৪ । 
অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠান, যৌথ কষি-কেন্্র ও 
বিভালয়সমূহের হাতে বা টাইপরাইটারে লেখ! প্রাচীর 
সংবাদপত্র ( ৬৮1] 6৮9 1)81)07) আছে । বৃহত্তর প্রতিষ্ঠান- 
গুলির প্রত্যেক বিভাগই নিক্তন্ প্রাচীর সংবাদপঞ্জ প্রকাশ করে। 
ইহা ছাড়া ভ্রাম্যমাণ সংবাদপত্রের ব্যবস্থাও রহিয়াছে । বীজ 
বপন এবং শস্ত সংগ্রহ কালে ঠ106011]17710-এ বসান ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র মুদ্রাযন্ত্র ক্ষেত্রে পাঠাইয়] দেওয়া! হয়। জঙ্গরে সঙ্গে বেতার- 
যন্ত্রের ব্যবস্থীও থাকে । তাহার সাহায্যে সংবাদ সংগ্রহ ককিয়া 
সংবাদপক্রাকারে মুদ্রিত করিয়া কর্মরত নরনারীর মধ্যে 
প্রচার করা হয়। লালফৌজ এবং লালনৌবহরের নিজস্ব 
সংবাদপআঅ আছে । ইহাদের নাম যথাক্রমে “1106 13১0 3181 
ও [110 ব্য । এই সমস্ত সংবাদপত্র উদ্দীয়মান লেখক- 
দিগকে স্ব ত্ব সাহিত্যিক প্রতিতা বিকাশের সুযোগ দরিয়া থাকে 
এবং প্রধানতঃ ইহাদেরই সাহায্যে এক বিরাট সাহিত্যিক 
গোষ্ঠী গড়িয়া! উঠিয়াছে। কারখানাসংলঙ্ঈ মুদ্রাধস্ত্রগুলি কর্ম 
দিগের রচিত কাব্যগ্রন্থ, নাটক, উপস্তাস ইত্যাদি প্রকাশ করে। 
এই ভাবে যে সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে তাহ] কর্মাদের আশা- 
আকাঙ্ষার স্বতঃক্ফুর্ত প্রকাশ এবং প্রকৃতই গণ-সাহিত্য পদ্দ- 
বাচ্য। 

জনসাধারণের সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত সোভিয়েট মুদ্রা- 
যন্ত্র বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাহুষের দৃষ্টিভঙ্গীকে উদার কিয়! 
তোলে । কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য রাখা হয় যে এই উদারতা 
যেন গণ-স্বার্থের পরিপন্থী না] হয়। উৎকোচের সাহায্যে 
ইহাকে বশীভূত করা চলে না। যাবতীয় ভণ্ডামি, অসত্য, 
ছুননতি এবং মানববিদ্বেষের বিরুদ্ধে অভিযান চাঁলাইতে ইছা 
অতুলনীয় । কেবলমাত্র প্রগতিশীল চিন্তাধারার বাহক বলিয়া 
পৃথিবীত্স যে-কোন দেশের মুদ্রাঘন্্রের তুলনায় সোভিয়েট মুদ্রাযন্ 
অধিকতর গণতান্ত্রিক ; রা্রের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে সোভিয়েট 
মুদ্রাঘস্ত্র প্রক্কতই গণ-স্বার্ধের রক্ষক হইয়] উঠিয়াছে এবং ইহার 
উন্নতিও হইয়াছে অভাবনীয় । বর্তমান যুদ্ধারতের পূর্যে রুশি্পা 


হইতে 
হইত। 

সোতিয়েট রাষ্ট্রের অস্ততুক্ত ঘে সমস্ত লাধারণতন্ত্ের প্রাকৃ- 
বিপ্লব খুগে কোম বর্ণমাল] ছিল না! অথবা যাহাদের ভাষায় 
অতি অল্পসংখ্যক পুগ্তক ব! সংবাদপত্র প্রকাশিত হুইত বিগত 
সপ্তবিংশতি ব'সরে তাহাদের মধ্যে ৪০টি সাধারণতন্ত্র মিজস্ব 
সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছে । অক্টোবর বিপ্লব সোভিয়েট ভূমিতে 
প্রচলিত যাবতীয় ভাষা এবং সাহিত্যকে নুতন প্রেরণ! দান 
করিয়া পুনরুজ্জীবিত করিয়াছে । উৎকৃষ্ক অথচ বহুকালবিস্মৃত 
" গ্রস্থরাজি নুতন করিয়া প্রকাশিত, পঠিত এবং আলোচিত 
হইতেছে । বিভিন্ন ভাষার চারণ কবিদের রচনা ইহার মধ্যে 
একটি বিশিষ্ট স্বান অধিকার করিয়া আছে । আজেেরবাইজান, 
ককেশাস প্রভৃতি অঞ্চলের চাল” কবিদ্িগের রচনা সাহিত্য- 
ভাগারের পুষ্টিসাধন করিয়] রুশ-সাহিত্যকে জগতের অন্যতম 
সম্বন্ধ সাহিত্যে পরিণত করিয়াছে । | 

এই সাহিত্য গণদেবতার জীবন-আলেখ্য এবং আঘর্শের 
দিক হইতে ইহ] যে-কোন সাহিত্য অপেক্ষা প্রগতিশীল । বিশ্বের 
জানভাগারকে ইহা করিয়াছে জন্বপ্ধ। স্বীয় আদর্শ প্রচার 
করিবার জন্য ইহ! এক অভিনব উপায় অবলম্বন করিয়াছে । এই 
উপায়ের নাম দেওয়া যাইতে পারে সমাজতান্ত্রিক বান্তববাদ 
(30990191156 7808]191] )। 

সোভিয়েট সাহিত্যিক এবং বার্থাজীবী সন্প্রদ্ধায় সমাজের 
একটা বিশেষ সম্মানভাকন অঙ্গ । এই ত সেদিন 116910111) 
01 0০ 801)191710-309%18% 01 (0 170. 9. 9. 1৮এর 
আদেশে ১৭২ জন লেখককে বিভিন্ন সম্মানে ভূষিত কর! 
হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ সোডিয়েট রাষ্ত্রের শ্রেষ্ঠ 
সম্মান “অর্ডার অব. লেনিন” এবং “অর্ডার অব. দি রেড ব্যানার 
অব. লেবার” উপাধিতে ভূষিত হুইয়াছেন। আলেব্মি টল্য়, 
মিখাইল শোলোখভ প্রতি থ্যাতনাম] সাহিত্যিক $০- 
[001119১9196 01 009 0. ১. ১. 0এর সর্ঘস্ত । 


সাহিত্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানও সমান তালে পা 
ফেলিয়! চলিয়াছে। বিজ্ঞানের কোঁন বিভাগই আজ আর 
উপেক্ষিত বা জনাদৃত নয়। রাশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক 
প্রতিষ্ঠান মক্ষোর “একাডেমি অব. সায়েন্সেস-এর সংশ্লিষ্ট 
বিজ্ঞানাগায়গুলি আধুনিকতম যন্ত্রপাতি এবং বৈজ্ঞানিক সাহিত্যে 
সুসজ্জিত এবং সুসম্দ্ধ । ১৯৪০ সালে কশিয়ান্স ৭০০ বৈজ্ঞানিক 
গবেষণাগারে মোট ৪০০০০ গবেষক গবেষণা-কার্ধ্যে ব্যাপৃত 
ছিলেন। এতত্ব্যতীত ৫০০ পরীক্ষামূলক ক্কষিকেন্জ, ৩৪টি মান- 
মন্দির, ছুই শতেরও অধিক যাহঘর এবং সরকারী গ্রন্থাগারে 
বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা! চলিতেছিল । 

সংস্কতির অন্তা অঙ্গ এবং বাহুন-_রঙ্মঞ্চ, চলচ্চিত্র 
ইত্যাদিও উপেক্ষিত হয় নাই। অনেকেরই হয়ত ধারণা থে 
সোভিয়েট ভূমি 7১071690 অথবা শুচিবা্দীর দেশ। তাহার! 
হয়ত মনে করেন যে সেদেশে সকলেই বিজ্ঞান, পঞ্চবা্িকী 
পরিকল্পনা ও জন্নবস্ত্রসমন্তার সমাধানকল্পে নিজেদের সম 
শক্তি-সামর্ধ্য এবং লময় মিয়োজিত করিয়া থাকেন । এ ধারণা 
কিন্তু একেবারেই ভ্রান্ত । সঙ্গীত এবং অন্ঠান্ড চারু ও কার শিল্প 





নি এরি 


৭০টি বিভিন্ন ভাষায় সংবাধপঞ্জ প্রকাশিত 


লোভিয়েট সংস্কৃতি 


শান্ত রকি শি বপন ০. পা ৯ ০০ পা সীল স্পা শপ পা নিপিপম্প পপ জিপ পপর পপ পনর পাপা কা পপ ৯ 
০ 


১৯ 


এত প্রসার লাত করিয়াছে যে পুর্ধবে যাহারা যাবতীয় মানস- 
সম্পদ্দের উপভোগ হইতে বঞ্চিত ছিল, তাহাদেরই বিনা একটি 
অংশ আজ শিল্পান্ছরাগী এবং শিল্পরসিক। 

বিশ্বের সংস্কৃতিভাগুারে সোভিয়েট নট এবং নাট্যকায়দের 
দামও অপরিসীম । রুশীয় নাট্য-সাহিত্য পৃথিবীর যে-কোন শ্রেষ্ঠ 
মাট্য-পাহিত্যের সহিত সমকক্ষতাঁর দাবি করিতে পারে । 
বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ নটদের নাম করিতে হইলে 11051%10, 
139011910$% এবং 0১10210চ৮কে বাদ দেওয়া চলে মা। 
নাট্যোন্তির জগ্ত সোভিয়েট সরকার অরুূপণ হস্তে অর্থব্যক্ন 
করিয়াছেন এবং করিতেছেন । 


১৯৪১ সালের ১লা জাহুয়ারী রাশিয়াতে মোট ৮২৫টি বঙ্গ- 
লয় ছিল আর ১৯১৪ সালে এই সংখ্যা ছিল মাত্র ১৫৩। পূর্বে 
যে মক্ষোতে ৭1৮টি মাত্র রঙ্গালয় ছিল, আন্গ সেখানে রঙ্গীলয়ের 
সংখ্যা চল্লিশটি। গত সাতাশ ঘংসরে মন্ধো, লেমিনগ্রাড, 
ইরেভান, মিনক্ক, ইরানোভো, কিরভ, ম্মোলেনস্ক, রস্টত 
€9% প্রস্ৃৃতি স্থানে বহু নূতন রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছে। 
লেলিনাড, মক্ষো এবং কিরভের (0101, ও [381100 এবং 
মক্কোর বিশ্ববিখ্যাত আর্ট থিয়েটারের সঙ্গীত ও অভিনয়ের 
মান (5101)0810) ইউরোপের যে-কোন রাজধানীর তুলনায় 
উন্নততর ধরণের । 


প্রায় প্রত্যেক সোভিয়েট নাটযালয়েরই নিজস্ব নাট্যবিষ্ঞালয় 
আছে। ফলে ইহাদের প্রত্যেকেরই মিষ্বশ্ব নাট্যভঙ্গী গড়িয়া 
উঠিয়াছে। জাতীয় রঙ্গালয়ঙলি 001)011)15581186 01 1100- 
08601-এর অধীন হইলেও ইহাদের আভ্যন্তরীণ ব্যঘস্থ। 
বহুলাংশে রাগ্রকর্তৃত্বমুক্ত । 


বিখ্যাত অভিনেত্‌ সঙ্ঘগ্ডলি ছোট শহর, যৌথ কৃষিক্ষেঅ 
(00119069 [900 ), যুদ্ধক্ষেআঅ। নৌথাটি প্রভৃতি স্থানে 
অভিনয় করিবার জন্ত গ্রীষ্মকালে শফরে বাহির হয়। ইহারা 
শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠান এবং যৌধ ক্ৃষিক্ষে্সসংলগ্ন নাট্যালরসমূহকে 
মধ্যে মধ্যে নিজেদের অভিনেতা পাঠাইয়া এবং অন্তান্ট নানা 
ভাবে সাহায্য করিয়া থাকে | ইহার ফলে সর্ব নাট্যকলার 
দ্রুত উন্নতি ঘটিয়াছে। লালফোঁজ এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলি 
নিজেরাই রঙ্গালয় পরিচালিত করে । এই প্রসঙ্গে লালফৌজ 
পরিচালিত অর্কে্রার কথাও উল্লেখযোগ্য । 


বন্ধনযুক্ত সোভিয়েট নরনারীই প্রধানতঃ .আধুনিক রুশীয় 
নাটকের পান্্রপাত্রী। অভিনব খ্বাধীনতা ও জীবনের অন্তহীন 
সম্ভাবনার আনন্দে উৎফুল্ল এবং প্রাণশক্তি প্রাচুর্ধ্যে চঞ্চল এই 
মানব-মানবীর দল কিন্ত সাম্যবাদী সমাজন্ষ্ির পথে যে সমস্ত 
অন্তরায় আছে তাহার প্রতি উদাসীন নছে। 

দেশ-বিদেশের প্রাচীন নাটকের কদরও রুশিয়াতে কম 
নহে। মস্কোর রঙ্গালয়গুলিতে শেক্সপীয়ারের নাটক যত 
অভিনীত হয় তত বোধ হয় লগনেও হয় না। ১৯৪২-৪৩এর 
স্মরণীয় শীতকালে যখন ভীষণ সমরতরঙ্গ মক্ষো এবং লেনিন- 
গ্রাডের দ্বারপ্রান্তে ভাক্ষিয়া পড়িতেছিল তখনও ভল্মাতীরে 
যুদ্ধকালীন রাজধানী কুইবিশেত এবং জর্ছিয়ার টাইক্লিস্‌-এ 
গোল্ডপ্মিখেক্স “916 8600]05 (0 ০0100.8:” এবং শেক্স- 


২ ভিডি 


১১৬ গ্রবাী ১৩৫২ 


পীয়ারের অমর নাটক হ্যামলেটের অভিনয় উপলক্ষ্যে প্রেক্ষাগৃহে 
দর্শকের অভাব ঘটে মাই। 
চলচ্চিত্রের উন্নতির জন্তও চেষ্টার ক্রুটি কর! ছয় নাই। চল্গ- 
চিত্রের মস্ত ছুবিধা এই যে, ইছ] অত্যন্ত সহজেই সাধারণ্যে 
জনপ্রিয়তা! অর্জন করে। সোভিয়েট ভূমির জীবনধার! সুন্দর 
এবং নিধু'ত ভাবে চলচ্চিত্রে প্রতিফলিত হইয়াছে । কাজেই 
দেশের নাড়ীর সহিত ইহার যোগ ঘনিষ্ঠ। তুলনীয় 
/০]0)6 51709 800. 81019087009 01 0৮196 01067)9৮৬ 
81907 15 008৮ 19 21598 & ০6 001৮:858] ০01 1116 11) 00 


0%]) 130%190 00৫15 970 1189 16911 0600008, 01 811 8৮3, 
106 010909৮ 60 (1)0 1098569) 008৮ 16 তত 860/5615 0000000008 


00 0১6 10100)87 00708190918,000, 06 0] [00 599৮6] ০01 , 


80019) 90 1 1085 & £162 10100096159 100021000 01 )9 
10100 01 (1১9 ০৬168 1000010, 10 0115 15000 15 170000089 
[301901811 8100100 6109 18010169 0 10 ১,1৮০ 00617 
00180 00175100৪00 92000101.890090% 01 019 11 ” (04,848. 
51060708107 16891/-1), 811) 


বিগত এবং চলিত যুগের ম্মরণীয় ঘটনাবলী অবলম্বন করিয়! 
বছ চিন্র প্রস্তত হইয়াছে । দৃষ্ঠাতত-শ্বরূপ “],010111 17) 00091, 
£016111]) 107 101১ এবং 41)0191)06 01 '159116551)-এর 
উল্লেখ করা যাইতে পারে। বর্তমানে রুশিয়াতে চিত্রগৃছের 
সংখ্য] প্রায় ৪০০০। 

প্রযোজক, কাধ্যপরিচালক, দৃশ্তচিত্র লেখক এবং &,ডিও 
শিল্পীদের শিক্ষার জন মক্ষোতে 36860 17500066 ০01 


01707902780) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । এখানকার শিক্ষা 


অবৈতমিক এবং শিক্ষারথিগণ সরকার হইতে নিয়মিত ভাতা 
_ পাইয়া থাকেন। চলচ্চিআযন্ত্র শিল্পীদিগের শিক্ষার জন্ লেনিন- 
গ্াডে স্বতন্ত্র একটি প্রতিষ্ঠান এবং চলচ্চিদ্রের উন্নতিবিধানের 
জন মক্ষোতে গবেষণাগার" রহিয়াছে (দ্রষ্টব্য--0.19, 19. 19. 
/5776975 ০7 1%911--1), 331 )। 
সংস্কতি-বিপনবের কলে ঘিগত অপ্তবিংশতি ঘংসরে রুশিয়াতে 
এক অভিনব বুদ্ধিজীবী অন্প্রদায়ের আবির্ভাব হইয়াছে। 
কম্যুনি্ পার্টির অষ্টাবশ কংগ্রেসে লিন বলেন যে জনগণের 
মধ্য হইতে উদ্ভৃত এই বুদ্ধিজীবীর দল সংস্কতি-বিপ্নবের এক 
অভিনব ফল। ধনতাম্ত্রিক সমাজে বুদ্ধিজীবীর দল জনসাধারণ 
হইতে বিযুজ্ঞ। কিন্তু সোতিয়েট বুদ্ধিজীবী সপ্প্রদায় বৃহত্তর 
পমাজ্জেক্রই একট অংশ এবং সমান্-সেবা ইহার আদর্শ । 
লংস্কতির বিকাশ এবং বিস্তার যে ভাবে তটিতেছে, আশী করা 
যায় যে অদূর ভবিষ্যতে সমএ সমাজ পরিপূর্ণ ভাবে শিক্ষিত এবং 
সংস্কতিবান হইয়া] উঠিবে। 
[09 নুওদ 1168 বলেন যে রুশীয় ভাষায় সংস্কতি কথা 


সর্ধাপেক্ষা বছলব্যবহ্ৃত শব্ধ । ধমতাস্ত্রিক সমাজে সংস্কতিবান 
ব্যভি এবং শ্রেমীর কথা শোনা যাক়। সোভিয়েট ভূমিতে (কন্ধ 
সংস্কতিকে এই ভাবে খর্ব বা সীমাবদ্ধ কর! হয় মাই। সংস্কতি- 
বান গো] একটা জাতি হট্টি করা সোভিয়েটের সাঁধন1। 
প্রত্যেক নাগরিকের জন্ভ অবসর, নিরাপত্তা এবং শ্ুযোগের 
ব্যবস্থার অঙ্গতম প্রধান উদ্দেস্ঠ এই আদর্শের কপায়ণ। 
চা ৃ 
(00086 08009 070 10076 11700 91] 00068 00 009 1108 
০1 9০166 1)602016, 16 2৪ 006 010 0910019?, * ক ক 6 
8৪199800 0110007) 0 001010, 6 8098 01 ৮0৪ 0186৫ 
0188505, [10 80519 [0901019 1)1016 106101)6] 006 01৫ 007 
110 (0১106 107 ৮1101) 16 9690705, 006 90518808001 1১৪৮০ 
00 00108750. 0185303 830 89610 110100. 11065 8668 & 1১011) 
01704 0001319, 9100. 00 0740 90 8111569৮008 [98016 
(1065 5601: ৮০ £1%০ 1618079, 89001) 800 00০0:৮810)0 00 


811. (99001596922, 01 06 77010 ০5 4109 136দ110৮-- 
00. 127-8.) 


সাম্যবাদী সংস্কৃতি জাতি-মানসকে সন্ভীবিত রা 

তাহাতে. অভিনব শক্তি সঞ্চার করিয়াছে । জার তাহারই ফলে 
জাতীয় জীবনের দ্বারুণ ছুপ্দিনেও সোভিয়েট রাষ্ট্রের পক্ষে জীবন- 
মরণ ঘুদ্ধের সর্বববিধ দ্বাবি পুরণ করা অসস্ভব হয় নাই। লাল 
ফৌজ, লাল নৌ এবং বিমানবহরের পক্ষে কোন দিনই যথা- 
সময়ে এবং যথেষ্ঠ পরিমাণে বিমান, ট্যাঙ্ক, গোলাবারুদ 
ইত্যাদির যোগান পাওয়! কঠিন হয় নাই। 


দেশের যাবতীয় সংস্কতিমূলক এবং বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান, 
সমস্ত বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, অভিনেতা, অভিনেজী এবং শিল্পী 
সকলেই আজ সমররত বাছিনীর প্রয়োজনে এবং চিত্তবিমোদনে 
নিজ্জেদের বিশেষ ক্ষমতাকে নিয়োজিত করিয়াছেন। কাজেই 
দেখিতে পাই যে 101079:0ঘ+ 11618170819 [য59010১ 980) 
প্রভৃতি প্রধিতযশ] বৈজ্ঞানিক 7]. 9. ১. 7-এর নুতন নুতন 
অঞ্চলের শিল্পোৎপাদন ক্ষমতার বৃদ্ধি সাধন, শ্রমশিল্পের 
পক্ষে অপরিহার্য কীচ] মালের সন্ধান, ক্ষেজে উৎপন্ন ফসলের 
পরিমাণ বৃদ্ধি সংক্রান্ত গবেষণায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। 

এই যুদ্ধকালেই রচিত 10101 91007680510) রচিত 
108) 871000005 সঙ্গীত-জগতের় একটি অনব এবং 
জন্থপম কটি । |. ১1101001705) 4, 1019605) [, 1007010- 
0001, 79008 851198919১1 9101000% প্রস্কৃতি 
খ্যাতমাম! সোভিয়েট লাহিত্যসেবী বহুলাংশে বর্তমান যুদ্ধের 
ঘটনাবলী হইতে তাহাদের সাহিত্য-দৃষটির প্রেরণ! পাইয়াছেন। 
-আবার ইহাদের সু সাহিত্যই সমররত বাহিনীকে মহৎ হইতে 
মহুতর জাত্মোৎসর্গের অনুপ্রেরণা! যোগাইয়াছে। 


সপন. 


টেনেসী নদীর কথ 
(১) 


শ্রীকমলেশ রায় 


বর্তমানে চারদিকে নানাক্ধপ পরিকল্পনা বা! প্ল্যানিতের 
কথাবার্থা চলছে। সেই লজ টেনেলী নর্দী ও ঠেনেসী ভ্যালি 


অথরিটি-_সংক্ষেপে টি তি এর (1:04) মাম রাই শুনতে 
পাওয়া ঘায়। সংবাঘপত্ের বহু পাঠকের মনেই টেনেসী নদীর 


টজা 


পরিকল্পনা সন্ধে কৌতুহল জেগেছে । এই কারণে টিভি এর 
কার্ধ্যকলাপের একটি মোটামৃট বিবরণ দেওয়া এ সময় প্রয়োজন 
বোধ করছি। | ৬ 








দেশের দারিদ্র্য ও ছরবন্থার কারণ ও প্রতিকারের কথা 


ভাবতে গেলে দেখ! যায় মানুষকে বাচতে হবে প্রক্কতির 
সম্পদকে অবলম্বন করে। মানুষের প্রয়োজন নানারূপ, প্ররু- 
তির বনসম্পদও অগ্প নয়। কৃষিজাত দ্রব্য, খনিজ সম্পদ, ব্যবসা- 
বাণিজ্য ইত্যাদি ঘেমন বর্তমান সভ্য জাতির পক্ষে প্রয়োজন, 
শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিশ্রাম, জবসরও তেমনি কাম্য । এই সমঘ্ত 
"পেতে হলে প্রক্কতিকে জয় করতে হবে--তাকে অবহেল! করে 
বা! তার বিপক্ষে দাড়িয়ে নয়-__তাকে বুঝে বৈজ্ঞানিক ধারায় 
বাগ মানিয়ে। প্রন্কতির সম্পদ ধারাবাহিক ভাবে আহরণ কর! 
এবং জমমগুলীতে বণ্টন করা একট বিরাট, জাতীয় পরিকল্পনা । 
বিগত মহামুদ্ধের দশ বছর পরে সারা পৃথিবীতে ভয়াবহ অর্থ- 
নৈতিক অনটনের গভীর ছায়া! নেমে আসে । অর্থাভাব, বেকার- 
সমস্তা মহামারী রূপ ধারণ করে। আমেরিক] যুক্তরাষ্ট্রে 
প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্জলিন রুজভেপ্ট ও সীনেটর জর্জ নরিস ১৯৩৩ 
সালে দেশেক্স বিভিন্ন অংশের প্রান্কতিক সম্পদ আহরণের পরি- 
কল্পনা করেন। এইরূপ পরিকল্পনায় দেশাংশ বা10£101] বেছে 
নেওয়া হবে প্রান্তিক থও অনুসারে,__রাজনৈতিক প্রদেশ, 
বিভাগ বা জেল। হিসাবে নয়। কারণ লোহার খনি, তেলের 
খনি, কয়লা, বনজঙ্গল, নদনদী প্রভৃতি প্রার্কৃতিক সম্পদ রাজ- 
নৈতিক ধারা বা সীমারেখা! মেনে চলে ন1। 
রুজভেপ্ট ও নরিসের মতে এই 
প্রাকৃতিক অম্পদ আহরণের পরি- 
কল্পনা করা হবে এক একটি নদীর 
অববাহিক1 ধরে । নদীর অববাহিকাকে 
দেশেক্র অর্থনৈতিক পরিকল্পনার একটি 
স্বাভাবিক ভূখণ্ড মনে করবার বিশেষ 
কারণ আছে। প্রথমত কৃষি ও 
জনব্বান্থ্ের দিক থেকে জলের বিশেষ 
প্রয়োজন । প্রত্যেক নদীই বর্ধার ছ-তিন 
মাস ভয়াবছ বপ্ভ আনে এবং প্রচুর 
আর্ধিক ক্ষতি সাধন করে এবং মানুষ 
ও গবাদি পশুর প্রাণ নাশ করে। 
আবার বর্ধার পরেই নর্দী অচিরেই এত 
নিত্ডে হয়ে পড়ে যে তা থেকে চাষের 
জল ও পানের যোগ্য পরিষ্কার জল 
যথেঞ& পরিমাণে পাওয়া না। ফলে 
জমিতে যথেষ্ট পরিমাণে ফসল উৎপন্ন 
হয় শাও দেশে মহামারী দেখা দেয়। 
আবার নদীর এই ছুই চরম অবস্থা, 
অর্থাৎ বন্তা1. ও শুফতা, নৌক চ্টীমার 
ঈলাচলের পক্ষে একেবারেই উপযুক্ত নয়। 
গম জলপথের অভাবে কীচামাল 


টেনেসী নদীর কথ। 


লাস স্পস্ট পিসি পা 
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করে রাখতে হবে। অধিকস্ধ এই জলাধার়ের সফিত জঙ্গ ছতে 
প্রচুর পরিমাণে বিচ্্যৎ উৎপন্ন করা যেতে পারে--যা বর্তঘাম 
শিল্পকারখানায় প্রাণন্বনূপ | জতএব দেশের খাদ্য, স্বাস্থ্য ও 
শিল্প বাণিজ্যের পরিকল্পনায় নদীর মূল্য কতখানি এবং নদীর 
অববাহিকাকে স্বাভাবিক অর্থনৈতিক ভূখও বলে মনে করবার 
যুক্তি কি তা স্পষ্টভাবে দেখা গেল। 

এই বিষয়টি পরিক্ষার ভাবে বিশ্লেষণ করে প্রেসিডেন্ট রুজ- 
ভেপ্ট বলেন যে যুক্তরা্ে দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলসমূহ অন্থম্নত অবস্থায় 
রয়েছে, এবং প্রস্তাব করেন এই পরিকল্পনা! টেনেসী নদীয় 
অববাহিকাতে প্রথমে প্রয়োগ করা হোক । এই জন্ত প্রয়োজন 
“টেনেসী ভ্যালি অথরিটি” (10101005809 8110) 401)0715) 
নামে একটি সম্মিতি গঠন করা । এই সমিতির প্রধান উদ্ছেষ্ঠ ছবে 
টেনেসী নবীর অববাহিকাকে (৪১,০০০ বর্গ মাইল অর্থাৎ 
বাংল! দেশের অর্ধেক) পুনরুজ্জীবিত করা সেখানকার ও সমগ্র 
জাতির সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করা । সমিতির 
হাতে যেমন এই বিরাট, দায়িত্ব অর্পণ করা হবে তাকে তা 
পালন করবার মত স্বাধীনত। ও ক্ষমতাও দেওয়া প্রয়োজন 
হবে। টিভি এ-র মুখ্য উদ্দেন্য হবে অম্পূর্ণ টেনেসী নর্দীতে 
৬৫০ মাইল অবধি বংসরের সকল সময় অস্ততঃ ৯ ফুট গভীন্ন 
জলশ্রোত পৌষণ করা । সঙ্গে সঙ্গে বন্তা নিবারণ, বিহু 
উৎপাদন, বনরক্ষা, আবাদী জমির ধ্বস ও ক্ষয় নিবারণ 
ইত্যাদিও তাকে দেখতে হবে। 

গোায় এনিয়ে অনেক বিরোধিত1 হয়েছিল। 





স্টপ পা 


এবক 





নরিস বাধ, ২৬৫ ফুট উচু, ১৮৬০ ফুটি দীর্ঘ । ১ লক্ষ কিলোওয়াট পরিমাণ বিছ্যুৎ- 
শক্তি উৎপাদন করে। এই বাধের সাহায্যে ৬৩০ বর্গমাইল পরিমিত 
পার্বত্য অঞ্চল বিশাল নুরম্য হছে পরিণত হয়েছে। 


সরবরাহে ও বাণিজ্য্ব্যসক্ভার গমনাগমনে বিশেষ বাধা জাতীয়তাবাদী দূরদৃষ্টি সকলের থাকে না। কেউ কেউ ভাব- 
। ঘটে । নদীকে সার! বছর বাঁচিয়ে রাখতে হলে বর্ধার জল সঞ্চয় লেন তাদের স্বার্থে আখাত লাগবে। প্রথমতঃ, নদী রাজনৈতিক' 
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গপ্ডি মেনে চলে নাঁ। টেনেসী নদী সাতটি বিভিন্ন প্রদেশ বা 
টের মধ্য দিয়ে একে বেঁকে বয়ে চলেছে-_টেনেশী প্রদেশ, 
মিসিসিপি, কেন্ট,কি, জালাবামা, জর্ডিয়া, উত্তর ক্যারোপিনা ও 


ভার্জিনিয়া। ঠ্রেটের কর্পুসচিবরা ভাবলেন বুঝি বা তাদের 


ক্ষমতার উপর অযথা হস্তক্ষেপ হতে চলেছে । এছাড়া! ছোট 
ছোট বিছ্যৎ কোম্পানীর| ভাবল তাদের একচেটে ব্যবসা বুঝি 
মারা যায়। কয়লার খনির মালিকর1 ভাবল টিভি এর সম্তা 
বিদ্যুৎ হলে বুঝি তাদের কয়ল! বিক্রী কমে যাবে (কিন্তু পরে 
দেখ] গেল প্রকৃত পক্ষে কয়লার চাহিদা! আরও বেড়ে গিয়েছে) । 
কিন্ত কোনও বিরোধিতা টিকৃল না; ক্ষুত্র স্বার্থের যৃপকান্ঠে 
বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থ বলি দিতে যুক্তরাষ্ট্র গবন্মেণ্ট মোটেই রাজি 
নয়। ১৯৩৩ সালের ১৮ই মে “টেনেসী ভ্যালি অথরিটি' সৃষ্ট 
করে কংগ্রেস থেকে “এই পাস হ'ল। অবশ্ঠ গোড়ার দ্রিকে 
টি ভি একে নানান বিনিযুক্ত স্বার্থের (509668 11006:51) 
বিরুদ্ধে অনেক মামলা যোকদ্গমা লড়তে হয়েছিল । 


_ টেনেসী নদীতে বাধের সাহাযো জল-নিযন্ত্রণের উপায় 
টিভি এ হ'ল একটি স্বায়ত্ত সমিতি বহু বৈজ্ঞানিক, 
ইঞ্জিনিয়ার, কারিগর, আবর্শবানী, অর্থনীতিবিদ প্রমুখ বিশেষজ্ঞ কথাই বলছি। নদী যেখানে পার্বত্য অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত 


নিয়ে গঠিত। উদ্দেস্ট ম্প$, 'সকলে কান করছেন দেশের ও 


প্রবালী, 


চবি. সত পোপ ৯ সি ৯ সস লস ০৬ লস পল রসি পপ পপি রস স্টপ 
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জাতির উদ্দেশে । প্রকৃতির সম্পদ আহরণ করতে হুবে, দেশের 
লোকদের ফলপ্রহ্ কাজ দিতে হবে, জাতির সুখ সম্বদ্ধি বাড়াতে 
হুবে। এর জন্ত যে ভ্টবে পরিকল্পনা করা প্রয়োজন ত টি ভি এ 
নিষ্বেই ঠিক করবে। তারা পরের দেওয়| বা “উপরওয়ালাদের” 
পরিকল্পনা নিয়ে কাক্ধ করে না, লাল ফিতের বালাই নেই, 
পলিটিক্স নেই। টিভি এহ'পর বিশেষজ্ঞদের সমিতি, এখানে 
পলিটিক্স ঢুকলেই সমূহ বিপদ। তাই বুঝে যুক্তরা্র কংথেস 
গোড়াতেই বিশেষভাবে সাবধান করে দিয়েছে যে এই বৈজ্ঞা- 
নিক ও বিশেষজ্ঞদের সমিতির মধ্যে রাজনৈতিক বা ধর্ম বর্ণ 
ভেদাভেদ দলাদলির বিষ যেন প্রবেশ নাকরে। কন্মাদের 
নিয়োগ ও উন্নতিতে কেবল মাত্র ব্যক্তিগত গুণাবলিই একমাত্র 
বিবেচ্য হবে । 
বার বছরের কাজের হিসাব 

১৯৩৩ সালে টিভি এগঠিত হুবার পরে প্রায় বার বছর 
কেটে গিয়েছে । টি ভি এ গঠিত হবার আগে এত বড় জায়গাটি 
ছিল বন্াপীড়িত অথচ অনুর্ববর, ধূসর 
বালুকাময়। এই অঞ্চলের অধিবাসীর! 
ছিল ছুর্দশাগ্রস্ত'এবং সাধারণ আমেরিকা- 
বাসীদের চেয়ে অনেক গরীব । যুজ্রাষ্টের 
এই অংশে নানারপ খনিজ সম্পদও 
আছে, কিন্ত তা উত্তোলনের ব্যবস্থা 
ছিল না। 


টিভিএ-র পরিকল্পনার গুণে এই কয় 
বছরে সেখানকার অধিবাসীদের মাথা 
পিছু শতকরা ৭৩ ভাগ আয় বেড়েছে, 
যেখানে সমগ্র যুজরাগেঁর গড়পড়তা আয় 
বেড়েছে ৫৬ ভাগ মান্্। 
টেনেসী নদী ও তার উপশাখা গুলির 
মুখে বাধ দিয়ে জল সঞ্চয় করবার পদ্ধতি 
অবলম্বন করার ফলে এ অঞ্চলে আর বন্যা 
হয় না। এতে দেশ বছরে ঝ্রিশ-পত়জিশ 
লক্ষ টাকার ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা 
পাচ্ছে। শুধু তাই নয়, বন্তা হবান্ ভয় 
না থাকায় অধিক পরিমাণ জমি চাষের 
ও বাসের কাজে লাগছে $ নির্ভয়ে অন্ভানড 
শিল্পও গড়ে উঠবার সুযোগ পেয়েছে। 


এই “বাধ” বা 080] কি ব্যাপার 
সেকথ! একটু বুঝিয়ে বলা! দরকার। 
বাংল! ভাষায় বাধ বললে ছু' রকম বাধই 
বোবায়। একটি হু'ল নদীর পাড় বরাবর, 
যাকে বলে 67108107001 অন্তটি 
নর্ধীর প্রবাহ্মুখে আড়াআড়ি প্রাচীর 
বিশেষ_-ঘা দিয়ে জলকে আটকে রাখ! 
যায় । শেষোক্ত বাধকেই ইংরেজীতে ভ্যাম বলে, এই বাধের 


সেখানে এমন কতকগুলি সুযোগ্য স্বান পাওয়া! ঘেতে 


জ্যেউ 


পারে ঘেখানে ছ-তিন-শ থেকে দু-তিন 
হা্ধার গঞ্জ দীর্ঘ বাধ দিয়ে নদীর মুখ 
আটকে দিতে পারলেই পাহাড়ের বুকে. 
বিশাল জলাধার (:098:5011) বা ক্কজ্সিম 
হুদ সি হ'তে পারে। পারিপার্থিক 
পাহাড়ের উচ্চতা জনুসারে বাধ পঞ্কাশ- 
যাট বা দেড়-শ ছু-শ ফুট বা আরও উচু 
করা যেতে পারে । এই বাধে জার্টকানে| 
জল পাহাড়ের কোলে পঞ্চাশ-ষাট বা 
»» শতাধিক মাইল দীর্ঘ আর দেড় মাইল 
দু'মাইল প্রশ্থ বিস্তৃত হয়ে বিশাল মনোরম 
সুদ সি করে। 

টেনেসী নদী ও তার উপমা নঘ্ীর 
মুখে এতাবৎ একুশ বাঁধ নির্মাণ কর! 
হয়েছে। এর মধ্যে োলটি টি ভি এ-র 
আমলে তৈয়ারী, আর পাচটি পুরাতন 
বাধকে নুতন ছীচে মেরামত করা 
হয়েছে। এই সব বাধ নিশ্াণ করতে 
ও বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্রাদি বসাতে কি 
ধরণের খরচ হয়েছে তার কিছু নমুনা 
িচ্ছি। নরিস বাঁধে খরচ হয় তিন কোটি ডলার বা দশ কোটি 
টাক1। হিউয়াী বাধে খরচ পড়েছে ছ'কোটি টাকা। ছুই- 
লার বাধ, চিকামাউগা ৰাঁধ ও পিকুইক বাধের প্রত্যেকটিতে 
খরচ পড়েছে বার কোটি টাকা ক'রে। 

টেনেসী নদীর অববাহিকাতে বরে ১১ কোটি একর ফুট 
বারিপাত হয় ( ১ “একর ফুট". ৪৩১০০০ ঘন ফুট )। অর্ধেক 
পরিমাণ জল মাটিতে শুষে নেয়, অপরার্ধ অর্থাৎ প্রায় সাড়ে 
পাচকোটি একর ফুট জল নদীপথে প্রবাহিত হয়। বর্তমানে 
টিভি এবাঁধ সমূহে সবশুদ্ধ ছুইকোটি একর ফুট বাঁ মোট 
প্রবাহ বারির শতকরা প্রায় ৩৬ ভাগ এককালীন ধারণ 
কর যায়। 

টিভি এবাধগুলি বর্ধার দানবীয় বন্তাত্রোতকে আটকে 
রাখে। সেই সফিত জল সারা বছর ধরে ধীরে ধীরে নদীকে 
প্রবাহ যোগায়। এই উপায়ে টেনেসী নদীকে সারাবছর নৌকা 
জাহাজ চলাচলের উপযোগী করে প্রবাহিত রাখা সম্ভব হয়েছে । 
টিভি এ গঠিত হবার পরে নধধীতে দ্রব্যসম্তার গমনাগমন এখন 
পূর্বের তুলনায় পাচ গুণ হয়েছে। প্রধান টেনেসী নদীর উপর 
নয়টি বাধ আছে, অর্থাৎ সমস্ত নদীটি নয়টি বিশাল হৃদের মধ্য 
দিয়ে বাপে ধাপে নেমে এসেছে । আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যায় 
গুপে নৌক1 জাহাজগুলি সকল হুদের মধ্য দিয়েই ওঠানাম! 
করতে পারে লক-গেটের মধ্য দিয্বে। এক হ্রদ থেকে অন্ত 
হদের উচ্চতা একশ দেড়শ ফুট ক'রে । 

টিতি এ হদ্ধের সঞ্চিত জল থেকে প্রচুর পরিমাণে বিছ্যৎ 
উৎপন্ন কর! হচ্ছে । ১৯৩৮ সালে এক বছরে ৭০ কো ইউ- 
নিষ্ট বি্্াংশক্তি উৎপাষন কর] হয়; ১৯৪০ সালে করা হয় 
৩৮০ কোট ইউনিট; বর্তধানে বছরে প্রায় ১২০০ কোটি ইউ- 
করে বিছ্্যং উঃপ্র করা হচ্ছে। ১৯৪৩ সালের হিসাবে দেখা 


লিস্ট 








_ টেনেনী মীর কথ। 


স্পস্ট সিসি লাস সা ০ সপোন সা সস 


১১১ 








বাধের মধ্য দিয়ে এক হৃদ থেকে অন্ত হদে নৌকা জাহাজ 
ওঠ] নামা করবার লক্‌-গেট 


যায় খরচখরচা! বাদ দিয়ে টিচুভি এ-র বিছ্ৎ "বিক্রী থেকে আয় 
' হুয় এক বছরে প্রায় সাড়ে চার কোগি টাকা । 
বিছ্যৎ উৎপাদন নিজেই একটি প্রধান শিল্পবিশেষ। এ থেকে 
আয় হয় প্রচুর। কিন্তু আয়ও বড় কথা এই যে, এই শিল্প 
 সহশ্র শিল্পের জনক। বিছ্যুৎশক্তি ব্যতিরেকে অন্তান্ত জাধুনিক 
শিল্পকারখান! গড়ে ওঠা অসম্ভব । টিভি এবিছ্যতের সাহায্যে 
এই অঞ্চলে যে সব ধাতুশিল্প, কলকারখানা, জমির সার উৎপাদ- 
নের ফ্যাক্টরী, গোলাবারুদ্ধের কারখানা, এরোপ্লেন ফ্যাক্টরী 
ইত্যাদি গড়ে উঠেছে তাদের অধিকাংশই এখন পৃথিবীর বৃহত্তম 
শিল্প-প্রতিষ্ঠান ব'লে পরিগণিত | 
জমির ক্ষয় নিবারণ ও কৃষির উন্নতি সাধন কর! টি ভি এ-র 
একটি প্রধান দায়িত্ব । জমি তৃণাঁবরণ হীন উনৃক্ত হ'লে বৃহিতে 
কাদামাটি ধুয়ে যায়, পড়ে থাকে বালি ও কাকড়। এই ভাবে 
টেনেসী অববাঁহিকণ দিন দিন অনুর্বর হয়ে পড়ছিল । এই সব 
অঞ্চল অধিকাংশই পার্বত্য । ঢালু জমিতে বর্ষায় ভূমিক্ষয়ের 
পরিমাণ স্বাভাবতঃই বেশী এবং উর্বরতার ক্ষতি আরো মারাত্মক 
ধরণের হ'য়ে থাকে । টিভি এ পরিকল্পনা অনুসারে বনরক্ষা, 
বৃক্ষরোপণ, ঢালু জমিতে আল ও শুর নির্পাগ, বৈজ্ঞানিক কৃষি- 
যন্ত্রের ও কুষিপদ্ধতির প্রচলন, রাসায়নিক সার ব্যবহাক়্ ইত্যাদি 
দ্বারা এই অঞ্চলকে শুধু মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করা হয় নি, 
একে দেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আবাদী জমিতে পরিণত কর] হুয়েছে। 
সস্তা বিছ্যতের সাহায্যে ফস্ফেট সার প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন 
কর! সম্ভব হচ্ছে ও তা চাষীদের কাছে বণ্টন করা হচ্ছে টিভি এ 
প্রতিঠিত আদর্শ কৃষি বিভাগ থেকে । এই বিভাগগুলি (191107- 
86860 115) গ্রামে গ্রামে চাষের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি. 
ও রাসায়নিক সারের ব্যবছার হাতে-কলমে শিক্ষাদিয়ে থাকে। 
দেশের নানা স্বানে টিভি এ-র রহ আদর্শ কৃষিক্ষেঅ স্থাপিত 


১১৪ 


প্রবাঙদী 


১৫২ 


ছিপ শি রিনা সি ছি. টি সি ক চো ক সি, শর লিলি লোপ লি লা এ রি রো পৌর পাপী সি পো পপি পাস পো শাস্তি তোল ২ পোসটি পি পসিলিি সিলসিলা পানি পাস তি পি, পাস লতি, তি, লাচ্ছি পি বোস্টি পা সিসি পরিসর পাপী. পি ক পিপি চা ৪ 


হয়েছে এরই উদ্ধেক্ঠে | ১৯৩৪ সালে এই অঞ্চলে সাধারণ ব্যবস! 
প্রতিষ্ঠানগুলি দ্বার! প্রত্তত সারের পরিমাধ ছিল বছরে ৩০ লক্ষ 
উন, ১৯৪২ সালে টিভি একফ্যাররীতে উৎপন্ন সারের পরিমাণ 
হয় ৫১ লক্ষ টন। টিভি এ প্রত্তত সারের প্রয়োগ শুধু এই 
অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ নয়, যুক্তরাগ্রের অন্তান্ভ বহু প্রদেশে এই.সার 
ব্যাবহৃত হয়ে থাকে । 

টি ভি এবিছ্যতের সাহায্যে শুধু যে বড় বড়" শিল্প কার- 
খানাই গড়ে উঠেছে তা নয়, গ্রামে গ্রামে বিছ্যাতের প্রচলনে 
সকলের নুখনুবিধা প্রচুর পরিমাণে বেড়ে গিয়েছে এবং নানা- 
রূপ কুটির শিল্প গড়ে উঠবার সুযোগ পেয়েছে । 

টিভি এ হুদে এখন যত জাতের ও যত পরিমাণ মাছ উৎপন্ন 
হচ্ছে তা কোনদিন কল্পনা কর! যায় নি। এখন সবনুদ্ধ প্রায় 
চল্লিশ জাতের মাছ এই সব হৃদে জন্মায় । ১৯৪৩ সালে এক 
বছরে ৭৫০০০ মণ মাছ ধর হয়। মাছের চাষ সম্বন্ধে টি ভি এ 
বিভাগে নানারপ গবেষণ] চলছে । তারা আশা করেন বৈজ্ঞা- 
নিক বাবস্থার ফলে অদূর ভবিষাতে টিভি এ বাধের হৃদগুলি 
থেকে বছরে তিন লক্ষ মণ করে মাছ পাওয়া ফাবে। 
টিভি এর নুরম্য হদগুলি ক্রীড়ামোদদী ও পর্যটকদের 
বিশেষ প্রিয় স্থান । দেশকে সুন্দর করে গড়ে তুলবার দায়িত্ব 
টিভি এও গবশ্মেণ্টের। আমরণ শহরে কর্পোরেশন ও মিউ- 
নিসিপ্যালিটির দারিত্বাধীনে পার্ক ও পুকুর রক্ষা করবার ব্যবস্থা 
খুলিই জানি। টিভি এ-রবিশাল হৃদ ও পারিপাশ্বক অঞ্চল- 
গুলি নয়নাভিননাম করে তুলবার জন্ভ টিভি এও ্চেট ডিপার্ট- 
মেণ্ট অব কন্জ্াপডেশন কর্তৃপক্ষ ঘেরূপ ঘত্ব নিয়ে থাকেন তা" 
বাস্তবিক প্রশংসনীয় । 


পরিকল্পনার মূল স্মত্র 


প্রকৃতির সম্পদ আহরণের প্রধান উপায় বৈজ্ঞানিক বিধির 
প্রয়োগ । প্রন্কতির দেওয়া জলচক্র, অর্থাং__বৃট্টিপাত, মধ্দী 
প্রবাহ, পুনরায় মেঘ ও বৃট্টি--এই অফুরন্ত চক্র কতখানি শক্তি 
ও কল্যাণের আধার সে কথা যাত্র কিছুকাল হতে মানুষ উপলব্ধি 
করতে আরম্ভ করেছে। নদীর প্রবাহমুখে বাধ দিয়ে জল 
সঞ্চয় করা এবং সফিত জলকে মাহুষের নানা কাজে ব্যবহার 
করাই ছাল টি ভি এ পরিকল্পনার মূল শ্ত্র। একই জলাধার 
থেকে কতরকম কাজ পাওয়া যায় তা পূর্ব্বে বিশ্লেষণ কেছি__ 
বজ। নিয়ন্ত্রণ, বিচ্যৎ উৎপাদন, জলসরবরাহ ও সেচন, বাণিজ্যের 
জলপথ বিস্তার, মত পালন ইত্যাি। 

টি ভি.এর কর্পপন্ধতি থেকে এ কথাও স্পষ্ট ভাবে 
প্রমাণিত হয়েছে যে, দেশের অর্থনৈতিক সমক্তার সমাধান 
করতে ছলে এমন একটি বৈজ্ঞাদিক ও বিশেষ গঠিত স্থায়ত্ত 
প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন যার হাতে সমস্ত সমন্তা একত্রিত ভাবে 
বিচার ও ব্যবস্থা করবার সুযোগ ও শক্তি আছে। রিষয়টি 
আর একটু ব্যাখ্যা করে বলছি। দেশের সমপ্ভাপুলি পরস্পর 
নির্ভরপীল । অতএব সমাধানের পরিকল্পনাও ছওয়া চাই সব 
দ্রিক বুঝে" পাচট বিভিপ্ন সমিতিকে পীচট বিডির সমস্তার 
সমাধানের ভার ধ্রিলে কোন সমাধান হওয়াই সম্ভব নয় | উদ্দা- 


হরণ-স্বরপ ধর! ধাক, এক “দপ্তরে? ভার দেওয়া ছল বিচ্্ুৎ 


, টাক] খরচ হয়। 


উৎপাদমের, আর এক “পায়রার খোপে" ভার পড়ল বন্ঠ1 নিয়- 
আ্ণের) আর এক আপিসে পড়ল ক্কষির কল সেচনের, ইত্যাদি। 
কারও সঙ্গে কারও সংযোগ নেই, সকলেই নিজের নিজের 
“দায়িত্ব” নিয়ে বি্রত। অতঃপর দেখা গেল হাইড্রোইলেকৃটি ক 
বিভাগ যে ভাবে বাঁধের পরিকল্পনা করেছেম, বন্ানিয়ন্ণের 
বিভাগ করেছেন একেবারে অন্ত ধাচে, ক্কষি বিভাগ চায় তৃতীয় 


. প্রকার । সামঞ্জন্ত নেই, সমন্বয় নেই। কিন্তু সমস্ত দিক ভেবে 


করতে পারলে, সমস্ত বিভাগ একই সমিতির অধীনে একই 
উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করলে তবেই জাতীয় পরিকল্পনা! সফল হতে 
পারে। টিভি এ এই মূল মন্্রট পৃথিবীকে শেখাচ্ছে। টিতি 
এ একটি বিরাট বিশেষজ্ঞদের প্রতিষ্ঠান । দেশের অর্থনৈতিক 
পরিকল্পনায় এরূপ বৈজ্ঞানিক-বিশেষজ্ের এত বড় প্রতিষ্ঠান 
আর কখনও সি হয় নাই। 


টিভি এ পরিকল্পনার বিশালতা ও আয়ব্যয় 


এতাবং টি ভি এ প্রতিষ্ঠানের কাধ্যকলাপ ও সাফল্যের 
কিছু পরিচয় দিয়েছি । এত বড় পরিকল্পনা “একদ| মধুর 
প্রভাতে" অকন্মাৎ হাতে এসে পড়ে নি সে কথা বলাই বাহুল্য । 
টি ভি এ গঠিত হবার ফুলে রুজ্ভেপ্টের দুরদৃি ও ব্যজিত্বের 
প্রভাব এবং নানা বিনিযুক্ত স্বার্থসমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কথা 
কিছু উল্লেখ করেছি। 


১৯৪৩ সালের জুন মাস অবধি টি ভি এ প্রতিষ্ঠানের মোট 
ব্যয় হয় ৪৭। কোটি ডলার ব! প্রায় ১৬০ কোটি টাকা । অর্থাৎ 


: প্রথম দশ বছরে খরচ হয় গড়পড়তা ১৬ কোটি টাকা ছিসাবে। 


পর বংসর প্রধানতঃ যুদ্ধের কারণে আরও প্রায় ৬৫ কোটি 
এই ভাবে প্রথম এগারে। বা সাড়ে এগারো! 
বছরে টিভি এ-র মোট ব্যয়ের হিসাব দ্রীড়ায় ২২৫ কোটি 


টাকার কাছাকাছি। 


প্রধান কার্যাবলী হিসাবে ভাগ করলে দাড়ায়, উপরোক্ত 
ব্যয়ের শতকর। ৬৫ ভাগ অর্থাৎ প্রায় ১৫০ কোটি টাকা নিযুজ্ 
হয়েছে বিচ্যৎ উৎপাদন ও সরবরাহের কাজে, শতকর! ২০ 
ভাগ বন্ত! নিয়ন্ত্রণে এবং ১৫ ভাগ খরচ হয়েছে নৌকা জাহাজ 
চলাচলের নর্ধীপথ রক্ষা করবার জন । 
, এই ব্যয় হতে আয় কতট] হয়েছে সে কথা জানবার জহা 
পাঠকবর্গ নিশ্চয়ই উৎসুক হবেন । কিন্তু সে খতিয়ান সর্বক্ষেত্রে 
কাগজে কলমে টাকা আন পাই হিসাবে দেখান যাবে না। 
এ কথা বলবার অর্থ এই যে মানুষের শুখস্বাচ্ছন্দ্য যদি বেড়ে 
থাকে তাকে চাকা জানার মাপকাঠিতে ফেলা শক্ত হবে। যদি 
জনস্বাস্থ্যের উন্নতি হয়ে থাকে তাকেও জমাখয়চের খাতায় 
দ্বেখতে পাওয়া যাবে না, দেখা যাবে এ অঞ্চলের অধিবাসীদের 
দেহে ও কর্ধঠতার মধ্য দিয়ে । যদি বা প্রশমিত হযে থাকে 
তা থেকে নগঘ লাভের কোনও আশা নেই; বস্তাবিধবস্ত 
অঞ্চলের মাহযদের শোক তাপের পরিমাপও চীকা আনা পাই 
দিয়ে হবে ন এবং তা থেকে রক্ষা পেজে জমার কোঠায় কোন 
অঞ্ধ ভর্জি হবে না। তবে এটুকু মাত্র হিসাব কর! যেতে পানে 


যেটিভিএ পরিকল্পন! দ্বারা বন্তানিয়গত্রণেরর ফলে এ অঞল 


ঘরে ৩৫ লক্ষ টাক! পাধিব ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে, 
এ কথ। পুর্ব বলেছি, তা ছাড়া এ অঞ্চলের অধিবাসীদের গড়- 
পড়ত! আয় কতট] বেড়েছে সে খাও উল্লেখ করেছি। অধি- 





বাসীর ট্যাক্স ব! খাকজনাতে যে টাক] ব্যয় করে (প্রন্কতপক্ষে 


টাক] খাটায়' বলা উচিত) তার প্রতিষান তার! সব সময় 
টাকাতেই ফিরে পায় তা নয়, পায় সুবিধায়, উপকারে ও নানা 
রূপ দেশের উন্নতির মধ্য দিয়ে। 

টি ভি এ-র এই বিরাট, প্রতিষ্ঠানের ব্যয় থেকে টাকা আনায় 
জায় হয় একমাত্র বিচ্যুৎ বিক্রয় থেকে । এতাবৎ সবশুদ্ধ ১৩। 
কোটি টাকার বিছ্যুৎ বিক্রী হয়েছে। প্রথম চার বছর বিদ্যুৎ 
বিক্রী থেকে খরচ ওঠে নি, তা খুবই শ্বাভাবিক। কারণ যখন 
বিছ্যতের সুবিধ। ছিল ন1, শিক্পও গড়ে উঠতে পারে নি। টিভি 
এ-র বিচ্যৎ উৎপন্থ হওয়ায় শিল্পকারখানাও গড়ে উঠেছে 
এবং বিছ্যৎশক্তির চাছিদাও অসস্ভব বেড়ে চলেছে। গত 
বছয়েই খরচখরচা বাদ দিয়ে টিভি এ-র লাভ হয়েছে 
৪॥ কোটি টাঁকা বিছ্যুৎ বিক্রী থেকে । বিহ্াতের টি ও 
জত্যাংশ ক্রমশ£ই বেড়ে চলেছে । 


সম ০ সি গর 


চষ্ছিতোস্ষি লিলি লি 


টিভি এ একটি বিরাট, জাতীয় প্রতিষ্ঠান ও জাতীয় ইম্ভেই- 
মেপ্ট। এর লাত-লোকসানের কথ! জালোচন! করতে হলে 
তাকাতে হবে দেশের দিকে | দেশের ও জনসাধারণের উন্নতি 
ও অবদতি থেকেই লাভ-ক্ষতির হিসাব মিলবে । তারাই আঙগ 
সাক্ষ্য দেবে টি ভি এ জাতিয় কি উপকার সাধন করেছে 
এবং টি তি এ. কার্যকলাপের জন ব্যয়গুলি সব্যত্ন 
হয়েছে কিনা । এর উত্তর তার] স্বীস্কতিমূলক তাবেই দেবেন 
এবং এই কারণে টিভি এর আয় এবং ব্যয় ছুই-ই ক্রমশঃ 
বেড়ে চলেছে। 

টি ডি এ প্রতিষ্ঠানের বিশালতা দেখতে গেলে শুধু তার আয়- 
ব্যয়ের দিকেই যে দৃষ্টি পড়ে তা নয়, তার কম্মীদলের দিকেও 
দৃষ্টি পড়বে । ১১৪০ লালে টি ভি এ প্রতিষ্ঠানের কর্মাসংখ্যা ছিল 
চৌদ্ব হাজার, ১৯৪১ সালে ছিল সাড়ে বাইশ হাজার, ১৯৪২ 
সালে ছিল চল্পিশ হাজার । সকলেই কাক্গ করছে একই লক্ষ্যা- 
ডিমুখে--নিজের জন্ভ, দেশের জয়, সকলের জন্ত। 


( আগামী বারে সমাপ্য) 
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আগন্তক, 
শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


লেজারে অন্কপাত করতে করতে চশমার ফাকে সাধনবাবু একবার 
চোখ তুললেন, সামনের টেবিলে ডিবে থেকে পান তুলে মুখে পুর" 
ছিলেন গোপালবাবু, ঠার দিকে তাকিয়ে বললেন, “কি দাদা, কিছু 
বলছেন ?” 

কৌচার খুঁটে পানের রস ভাল করে মুছে নিতে নিতে উত্তর 
দিলেন গোপালবাবু, “বলি দিনক্ষণগুলো৷ একটু দেখে রাখুন সাঁধন- 
বাবু আখেরে কাজে লাগবে ।” 

ওপাশ থেকে বগলাবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, অবশ্ত চাপ! গলায় 
বতদূর পারা যা, “| বলেছেন, পাজিট! দেখে রাখা ভাল, মৃত্যু- 
যোগট| কবে সেটা এখন থেকেই গুণে রাখ। দরকার 1” 

নস্তির কৌটোর ওপর ছটে। আঙুল ঠুকৃতে ঠুকৃতে পাশ থেকে 
ঝাধালবাবু বলে উঠলেন, “দিনট| ভাল হে, শুক্রবার, আর মাসটাও 
ভাল, শুভ ফাল্গুন!” 

“একটু তুল করলেন দাদা, গুভ 'মার্চ' বলুন। উড. সাহেবের 
ছায়ায় কোথাও ফাল্গুনের স্থান নেই | আর 'গুক্রবার' ন! বলে 
বলুন---“ফ্রাই-ডে'-সাহেবের বাড়ীর খিড়কি দিয়ে কত রঙ" 
বেরঙের 'ক্রাই' ঘুষ যায়, একবার দেখুন!” 

চাপা হাসির একটা ঢেউ উঠল। ঘনশ্যামবাবু বললেন, 
“সাহেবের বাড়ী পধ্যস্ত যাবে ন! হে, বড়বাবু স্বয়ং নাক চ্ুকিয়েছেন 
কি সাধ কারে। যাকিছু ঢুকবার তা! বড়বাবুরই খিড়কি দিয়ে 
চুকবে, ও আমি বলে দিলুম।” 

“টিক হলেছেন দাদা, বড়বাবু নিজে বেশ “ইন্টারে্ট' নিয়েছেন 
--তলে তলে একটা কিছু ব্যাপার নিশ্চই আছে।” | 

"রেখ । কআমব! ধাসফ'াস করে মরছি ওদিকে হয়ত বড়বাবুরই 


কোন ভায়রা-তাইয়ের মাস্তুত ভাই কিন্বা খুড়শ্বগুরের ভাগ নে, 
কিন্বা দূর সম্পর্কের বড় সম্বস্থী।, তাই বা কে বলতে পারে?” 

“তাহলে নিশ্চিন্ত । বুঝলেন বগলাবাবু, আপনার মৃত্যুষোগের 
কথাট। দেখছি কাজে লাগল না, বড়বাবু যখন হ্বয়ং হাত গলিয়ে- 
ছেন, তখন ছোক্‌রার পোয়াবারে। !” 

“আরে ভাই, উড. সাহেবের মেজাজ, ও দেবা ন জানস্তি কুতে। 
মন্ষ্যাঃ ! বেট! পয্পল। নগরের বেনে, কখন কাকে রাখে কাকে 
মারে তার ঠিক আছে কি?" 

তার্িণীবাবু বাইরে গিয়েছিলেন নাক ঝাড়তে, গৌঁফের ওপর 
রুমাল ঘষতে ঘষতে ফিরে এলেন, বললেন, “ওহে সস্ভোষ, বড়- 
বাবুর ঘরে কাকে দেখলুম, হ্যা? ছোক্‌র! মত বেশ ফরসা-পানা 
ছেলেমানুয-ছেলেমানষ চেহার। ?” 

“আর দাদ!, ধ। দেখেছেন ত| সের! মাল। ঝাঁক বাড়ল, 
দাদা, ঝাক বাড়ল। এ ঘরের চেয়ার একটি বেশী হ'ল।” 

“বটে | কিন্তু বড্ড ছোকরা। আমাদের সঙ্গে ঠিক খাপ খাবে 
না।” ই ৪ 
কোণ থেকে টাইপিষ্ট অমূল্য ফোড়ন কাটল, “ঠিক খাপ খেয়ে 

যাবে দাদা, ছুদিন বাদে দেখবেন, সব এক ছাচে ঢেলে গেছি, এ 

বাব! উড. সাহেবের খানা বাড়ী,__ও চুয়ান্ন আর চবিবশে একটুও 

তফাৎ থাকবে ন। !” | 

হাসি উঠল। সসন্তোষবাবু বললেন, “ও মশাই, শুনলেন 
কিছু? কিপাস-টাস? আজকাল সাহেব নাকি গাছে ছাড়! 
চোখে দেখছেন না!” 

“জারে রেখে দিন মশাই গ্রাজুয়েট! ও ব্যাট! লালযুখো রাক্ষস 
গ্রাঙছুয়েটের কদর বুঝবে কি? 


১১৬ 


সাধনবাবু মুখ তুললেন, “আঃ, বড্ড গোল হচ্ছে !” 
কৌতুকে গোপালধাবুর চক্ষু নেচে উঠল, ঘললেন, "একটু 
সবুর করুন যলাইরা, ফাইলের তাড়া বগলে নিয়ে আমাদের 
রলিকদ| বড়বাবুর ঘরে সেধিয়েছেন, হাঁড়ির খবর এই এল বলে!” 
“তা বটে, বেঁচে থাকুন আমাদের রসিকদা, মৃতিমান 
গেজেট ।” | 
ওদিককার টেবিলে মুখোমুখি ছুই শালা-তম্নীপতি কাজ করেন। 
যুগলবাবু ও মাথনবাবু। একজন ঈষৎ চি্ণণ, অপর জন ঈষৎ 
স্থুল। স্থুলকায় মাখনবাবু বললেন, “সত্যি কথা৷ মশাই, ও 
রসিকদা মশাই সোজ। লোক নন।. এই সেদিন মশাই:.।” 
“আঃ1”--চিক্ষণ যুগলবাবু ধমকে উঠলেন, “কোন রিমার্ক 
পাস ক'রো না, কে কোথ। দিয়ে কানে তুলে দ্েবে। রসিককে 
চেন না! ত, আস্ত ছু' মুখে সাপ, এদিকেও কাম্ড়ায়। ওদিকেও 
কাম্ড়ায়।” 
গোপালবাবু ঠেকে উঠলেন, *কই হে মাখন, কথাটা শেষ 
কর।” | 
“আজ্ঞে না, মানে--” মাখনবাবু প্রকাণ্ড একট! একাউণ্ট- 
বইয়ে ঝুকে গড়লেন, “লেখ, ছু শ' তের টন, তিন হঙ্গার, চৌদ্দ 
পাউ। তার পর,_ছু শ' দশ টন, চৌদ্দ......।” তার 
পরেই থেমে গিয়ে কিস্ফিন্‌ ক'রে "রসিক আসছে, ব্যাটা বাচ.বে 
খুব!” | 
“আঃ!” যুগলবাবু ধমকে উঠলেন। 
"কি আশ্চর্য, শুন্ছে কে ?1--মাথনবাবু মধ্যমে উঠলেন, 
"হু শ' দশ টন চৌদ্দ হন্দর এক কোয়াটার সাত পাউণ্ড।” 
“কি রসিকদা, কিছু যোগাড় হ'ল?” 
ফাইলগুলো! রেখে টাইপ অমৃল্যবাবুর পকেটে বিনা দ্বিধায় 
হাত চালিয়ে দিয়ে নস্তির কৌটোটা বের করতে করতে রসিকদ। 
বললেন, “নাম, দিবাকর ব্যানাজী ।” 
“তারপর?” 
“বি-এ পাস।” 
“তারপর ?” ? 
“আব কোথাও কাজ করেনি, একেবারে আন্‌্কোর| নতুন ।” 
“কখাবাতায় 1? 
“মিছির ছুরি, ভয়ানক হুসিয়ান্ 1” 
“দেশ 1” 
“জানা! গেল না।” 
“বরস17 . 
“চবিবশেরও নীচে ।” 
“ছম্‌। কই হে হালদার, বই তোলো, বিটা চেক ক'রে 
নি।” 
“এই চুপ চুপ, বড়বাবু।” | 
“গোপালদা,_এই কন্সাইনগেন্টের গগন কোন রেলওয়ে 
রিসিট পেয়েছেন? 
“দেখি ?" . 
বড়বাবু এর্সিয়ে এলেন নবাগত দিযাকয়কে সঙ্গে নিয়ে। 





পসপিাসমিশি  ্সিপিসসপস্টিলী্পিি সী 








“এস দিবাকরবাবু। এই টৌধিলে ভি কা করবে। এই 
বেয়ারা ?” 
বেয়ার! এল চেয়ার নিয়ে। 
"বস তুমি।” 
কুষ্টিত হাস্মে দিবাকর বললে, “আপনি গড়িয়ে বহর । 


“তাতে কি হয়েছে? এট! অফিস, এখানে কাজটাই আসল। ' 


তুমি ব'স। তোমার কাজ বুঝিয়ে দিয়েছি, লেখালেখির কাজটাই 
তুমি বেশী করবে। এই যে, মাধনবাবু ?" 
“ডাকছেন?” 


১৬২ 


"হা । ইনি দিবাকর ব্যানার, বি-এ--আজ থেকে কাজ' 


করবের্ন। আর দিবাকর,ইনি মিষ্টার সাধনকুমার রায়-_-এ 
মেক্সানের ইন্‌-চার্জ |” 

“নমস্কার !” 

ঘুরতে লাগল ঘড়ির কাটা, সময় পার হতে লাগল টিক্টিক্‌, 
-টাইপ হতে থাকল খটাখট-_-অফিস চলতে লাগল। 


২ 
একট। বেজে কয়েক: মিনিট পার হতে ন! হতেই লিফটের 
দরজায় ছোটথাট ভীড় জমে গেল, যেষন রোজই জমে । সাচ্ছেবরা 
বসেছে লাঞ্চে, বাবুর দল বেশির ভাগই নিচে নামে, কেউ কেট 
রেষ্ট রেটে আলর জমায়। 
 হলট! প্রান্থ খালি, দিবাকর আস্তে আস্তে মুখ তুলল, সামনের 
কাচের জানাল! ভেদ করে দৃষ্টি অনেক দুরে চলে যায়। বাড়ীর 
পর বাড়ী, আকাশের এ কোণ দিয়ে গোটাচারেক টহলদারী 
এরোপেন ষাচ্ছে। আর আসছে শব্দ, ট্রাম, বাম, মোটর, ট্রাক, 
- নগরীর ঘর্ঘর শব্দ চলেছে অবিরাম । বিরাট, একট! প্রবাহ ষেন 
দেখতে পায় দিবাকর, সে প্রবাহের বেগে ভেদে চলেছে এ মেঘ, 
এই বিশ্ব, এই নগর, এই বাড়ী, এই গাড়ী, এই আমি-তুমি-র 
দল, কেউ বসে নেই! ৃ 
ধীরে ধীরে অতুলৰাবু কাছে এলেন। পূর্বতন দলের মধ্যে 
ইনিই ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ, বম এখনও তিরিশ পার হয়নি। আস্তে 
আন্তে একখান] হাত রাখলেন ওর কাধে, বললেন, বি করছেন, 
দিবাকরবাবু?” 
“ও, আপনি, অতুলদ। 1” 
“একেবারে “দাদা; করে নিলেন ভাই, বেশ। দেখুন, একট 
কথ। বলি, অত খাটেন কেন আপনি ?” 


চে 


_ হাসল দিবাকর, বলল, “করুণাময় যখন খাটতেই পাঠিয়েছেন, 


তখন ফাকি দিয়ে লাভ কি অতুলদা?” 
টেবিলের দিফে নজর পড়ল অতুলের, বলল, “ওটা ক টুক্‌রে! 
কাগজট। 1” 
“ও কিছু নয়।” 
“দেখিই না?” 


শ্তার চেয়ে আকাশের দিকে চেয়ে দেখুন আতুলদা- কেমন 


খুশী হয়ে হাস্ছে দেখেছেন । মাঝে মাঝে আকাশের দিকে 


বখন চাই। তখন অবাক্‌ হয়ে যাই । এত রঙ পায় কোথ! থেকে |” 





হইলার বাঁধ, ১ মাইল ২১০০ গজ দীর্ঘ, ৭২ ফুট উচ্চ 





জার্মেশীতে আক্রমণ চালাইবার উদ্দেস্টে বিমানবাহিত মার্িন সৈন্যদের রাইনের পূর্বতীরে অবতরণ 


জ্যৈষ্ঠ. + 


অবাক হয়ে ভাকয়ে থাকে অতুল, অন্ত সাধারণ মানুষের 
মতই ত ওকে দেখতে, অথচ "চোখে-মুখে এ কি অপূর্ব জ্্যোতির 
আভাস ! 

“জানেন অতুলদ!1 “সবার উপরে মানুষ সভা ভাহাত্ উপরে 
নাই।' কাল একটা জিনিস দেখলুম। এসপ্লানেডের এখানে 
ষে এ-আর-পি শেলটারট! আছে না, তাঁর কাছে একটি লোক বসে 
ছিল, জীর্ণ শীর্ণ একটি লোক । গায়ে একট! আধময়ল ফতুয়া, 
আর হাতে ছিল কি একটা, জানেন? বূড়ীন ছোড়া পুরনে! ফ্রক! 
ন। অতুলদা, চোখে জ্কার জল ছিল ন1!। কিন্তু তান চোখ-তার 
হুশ মান্থযের চোখে যে এত শৃগ্ঠতা থাকৃতে পারে, মুখ হতে 
পারে এত করুণ, তা এর আগে এত স্পট আমি উপলব্ধি করতে 
পারি নি!” 

“বাঃ! বেশ সংগ্রহ করতে পারেন ত আপনি!” 

“ঠিক ধরেছেন অতুলদা, এ জীবনভোর আমি শুধু সংগ্রহই 
করে চলেছি। মানুষের বেদন1, মানুষের দুঃখ, মান্তুষের ব্যর্থতা, 
আমাকে ভীষণ দোল। দেয়, আমি তাই দিয়েই আমার ভিক্ষার 
ঝুলি বোঝাই করছি অতুলদ। । আমি গরীব, কিছু করতে পারি 
না, কিন্তু অনশন-কিষ্ট মানুষের হাহাকারে আমার কানা 
আসে! আপনাদের “দাদা বলি, আপনার! আশীর্বাদ কক, 
আমার এ সংগ্রহ যেন বার্থ না হয়। জীবনে যেন কিছু একট! করে 
যেতে পারি !” 

একটুক্ষণ স্তব্ধ থেকে অতুল বললে, “আপনি তা৷ পারবেন। 
কিপ্ত যাক্‌, টুকরো! কাগজটা দেখি ত? কিছু লিখেছেন 
নাকি 1” 

“কাউকে বলবেন না অতুলদ1। লুকিয়ে লুকিয়ে একট! কবিতা 
লিখছিলাম। শুনবেন ?” 

“নিশ্চয়ই শুন্য | নিন্‌, পড়ন।” 

“মাত্র চার লাইন,-_ 

| এ মধ্যান্ক ধন্ত হ'ল ওগো! স্বপ্রম়ী, 

তোমার কৃত্তল-জালে জড়ালে কি মোরে ? 

মধুর আহ্বান তব, হ'ল কি বিজয়ী, 

মুক্তির আস্বাদ পাই বাধনের ডোরে 1... 
-কফেমন লাগল?” 

“বেশ। আমি একটু নীচে যাচ্ছি, আপনি আসবেন 1” 

“না| ভীড় ভাল লাগবে না। পকেটে কৌটোয় মার তৈরি 
খাবার রয়েছে, তাই খেয়ে জল খাব'খন।” 

“আচ্ছা ।” 

অতুলবাবু চলে গেলেন। না, কবিতা এখন থাক্‌-_কাগজটা 





পকেটে পুরল দিবাকর, এ ঘড়িটা টিকটিক করছে আর ওই দূরে" 


ফাল্ঠুনের অপূর্ব আকাশ,_.এরই মধ্যে চুপচাপ ভূবে থাকতে ভাল 
লাগছে! কি করতে যেন ওদিককার ঘরে গিয়েছিলেন রাখালবাবু, 
বেঁটে-খাটে। মান্ধুঘটি তাড়াতাড়ি যাচ্ছিলেন পাশ কাটিয়ে, বললেন, 
“দিবাকরবাবু ষে? এখনও বসে আছেন ?" 
“এই যেদাদা। বলে খাকতেই ভাল লাগছে, নীচে যাৰ না, 
আপনি যাচ্ছেন বুঝি?" 
৭ 


আগত্তক 


১১৭ 
“তা হাচ্ছিবৈকি। এককাপ চাঅন্তত পেটেনা পড়লে 
তে। চল্ছে না।? 

হেসে উঠল দিবাকর। রাখালবাবু অতি কাছে সম্কে এলেন, 
“বড়বাবুর কেউ হন না কি আপনি?" 

"আজে, না ।” 

“কোন আত্মীয়তা! 
বুঝি ?” 

“আজে, তা-ও না। আমার বাবার বন্ধু হবিবাবু, তার 
সঙ্গে বড়বাবুর সামান্্ আলাপ ছিল। সেই সুত্রে এই 
যোগাযোগ ।” 

“অত আপনার বাবা কি করেন 1” 

“্কুল-মাষ্টারী করতেন, গত বছর মার! গেছেন।” 

“অ”-আপনার বিষে হয়নি?” 

“আলে না, বাড়ীতে আমার মা, বোন্‌ আর আমি, এই তিনটি 
প্রাণী ছাড়! আর কেউই নেই।” 

“অ।-বোনের বিয়ে দিয়েছেন কোথায়?” টব 

“আমি বড় গরীব, বোনের বিয়ে দিতে এখনও পারছি ন1।” 

দরজার কাছ থেকে ঘনশ্যামবাবুর ঠাক এল, “কই হে রাখাল- 
বাবু, আম্মুন ?" 

“এই যে, যাই"--বলে রাখালবাবু স্বরটা -আরও নীচু ক়লেন। 
মাইনে ত দিল মোটে ষাট টাকা, এ যুদ্ধের বাজারে ও আর কি, 
--বিশেষ ক'রে আপনাদের মত শিক্ষিত লোকেদের পক্ষে । 
তা বড়বাবু হখন পেছনে রয়েছেন, মাইনে শীগ.গির বাড়বে বই 
কি।” 

“সে আপনাদেরই আশীর্বাদ, দাদা । বড়বাধু ত কথ। 
দিয়েছেন ছি 1” 

“ব্যস্-ব্যস্‌, বড়বাবু নিজেই ঘখন..'। যাই হে, ঘনশ্যামবাবু, 
যাই। চলি ভাই দিবাকরবাবু, পরে কথ! হবে।” 

রাখালবাবু ঘনশ্যামবাবুর কাছে এসে ঠোট ওলটালেন, “রমিকদ। 
ঠিকই বলেছেন, ছেলেটা পধলানমবরের গ্রাকা, মুখ. যেন মিছ্রীর 
ছুরি, বাবা, চালাকি এই রাখাল বোসের কাছে। বড়বাবুকে 
আচ্ছা ক'রে তেল লাগিয়েছে, বুঝলে হে? এই লিফটউ-- 
আস্তে ।” 

লিফট নামল, থামল নীচে,--সামনে সুবিখ্যাত ক্লাইভ স্্ীট, 
রেষ্ট অনতিদূরেই ৷ সেখানে বিয়াট মজলিস বসেছে। তিন- 
চারটে ছোকরা. চা নিয়ে খাবার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে 
রাখালবাবুরা আসরে প্রবেশ করলেন। 

“ওহে দুটো চপ এদিকে ।” 

“এদিকে এক কাপ চা,-ছোট 1” 

“ওহে রাখালবাবু, এ দিকে সবে আন্মুন ।” 

“এরই মধ্যে কি গরম পড়েছে দাদা, বাপ.দ.1" 

“ওদিকে কাগঙ্গ দেখেছেন?” 

“রেখে দিন কাগজ । যা হবার তাই হবে, ভেবে লাভ কি ? 

“এই ছোক্র, এই, কথা কানে নিচ্ছি না ন! কি? ডিম 
আছে? মাম্লেট কর্‌ ছু'খানা।* 


নেই! আগের থেকে আলাপ ছিল 


১১৮ 


এ পিপি সপ 


“শুন্ছেন তারিণীবাবু, আমাদের দিবাকর যে-সেলোক নন, 
একটু-আধটু লেখার বাতিক আছে ।” | 

"আরে ছোঃ! লেখে নাকে? যছু--মধু-_হ'রে--সবাই 
লিখছে ।” 

“কে, আমাদের দিবাকর-ছোক্‌রা! আর বল্‌বেন না, আস্ত 
পাগল! ! সে দিন হয়েছে কি জানেন 1... 

“বাদ দিন, বাদ দিন! যুরোদ ত এ ধাট-টাকা, তা-ও বড়- 
বাবুর হাতে-পায়ে ধারে! কোথা থেকে টুকে লেখে তার 
নেই ঠিক, ও'রকম লেখ! চেষ্টা করলে আমরাও লিখতে পারি, 
নেহাৎ-ই “ছা-পোষা? মানুষ, সময় পাই না, তাই !” 

"যাই বলুন দাঁদা, ভড়ংটি যোলো৷ আন! আছে ।” 

“ওহে রলিকদা, একট! বিড়ি ধরাও দেখি, মাথাটা নিঃঝুম মেরে 
আছে।” 

” চায়ের কাপটা এক চুমুকে শেষ ক'রে রসিকবাবু মোজ। হয়ে 
দী।ড়িয়ে পড়লেন, “লজ্জা দেবেন ন! দাদা, আমিই চাইতে যাচ্ছিলাম 
আপনার কাছে। ওহে অমূল্য, খুব ত চপ গিলছ, বলি বিড়ি-টিড়ি 
আছে?” 

“এই নিয়ে ক'্ট। বিড়ি নিলে মকাল থেকে, বলো ত?” 

“আরে ভাই, ভাবছ কেন, সব একেবারে মুদে-আসলে শোধ 
দেব।” 

“আর দিয়েছ! এ যাবৎ য। নিয়েছ, শোধ দিতে গেলে 

'সামধ্যে কুলোবে না বুঝেছ ?" 

বিড়িট। ধরিয়ে পরম তৃপ্তিতে একট! টান দিয়ে রসিক বললে, 
“আঠ। বীচালে ! জান অমূল্য, তোমাদের এ দিবাকর ছোক্রার 
স্বভাব-চরিক্র তত সুবিধের নয়। কি একট! কাগজে গল 
দেখছিলুম, আচ্ছ। গল্প লিখেছে যা হোক--মনে কালি ন! 
থাকলে কি আর ও'সব কেউ লিখতে পারে, এ আমি ব'লে দিচ্ছি 
কিন্তু।” 

“এই ছোক্রা, চ। আর এক কাপ, বেশ কড়া দেখে, বুঝলি?" 

*ওরে। এদিকে এক চামচে চিনি ।” 

"জানেন রাখালবাৰু ?”--রসিকদা এগিয়ে এল--“দিবাকর 
ধাবাজীবন আমাদের অবিবাহিত ।” 

“তাই নাকি! তা'হলে ব্যাপারট। একটু নাটকীয়-নাটকীয় 
মনে হচ্ছে । উপাধি ত ব্যানাজাঁ-দি আইডিয়া! 1” 

রাখালবাবু মুচকি হাস্ছিলেন, বললেন, “আইডিয়াটা অনেক- 
ক্ষণ বোঝ! গেছে । বুঝলে হে বড়বাবু এক মস্ত চাল চেলেছেন !” 

প্গুলকায় মাখনবাবু একটা গোট1 চপের অদ্েকটা মুখে পুরে- 

ছিলেন, বললেন, "তাই দাদা, ছুটির পরও বড়বাধুর ঘরে অত 
গুজুর গুভুর--!1" ্‌ 

“অরে!” চিন্কণ যুগলবাবু তীক্ষ চাপ! গলায় মন্তুব্য করলেন, 

“হচ্ছে কি ! ছু'মুখো সাপ দাড়িয়ে রয়েছে না, এখখুনি লাগিয়ে দেবে ।* 
সাধনবাবু বলকেন, “যাই বলুন, ছোক্র! অমায়িক, দেখেছেন 
ত দাদা” ছাড়া কথ। বঙ্গে না কাউকে ।” 
“1 আপনার কাছে একটু অমায়িক হবে নাত হবে কার 
কাছে? আপনি হচ্ছেন 'ইন্-চার্ড, আপনাকে হাতের মুঠোর ন 








প্রবাল। 
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চি বই 
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১৩৫২ 





আন্লে চলবে কেন? ছোকৃয়া মহ! ধুরন্ধর, এ আঙ্মিণ বলে 
দিচ্ছি।” 9 ০ 

“যাই হোক্‌, বড়বাবু জাল ফেলেছেন বেশ কায়দা] ক'রে, স্কি 
বলেন?” 

“এইবার থামুন মশাই, ঘড়ীর কাট! দুটোর কাছাকাছি হচ্ছে, 
উড সাহেবের হাতছানি এখুনি পড়বে এবার উঠুন ।” 

দল উঠল। দরজার কাছে একট! বেয়ারা গেলাসে ঢেলে চা 
খাচ্ছিল, রসিকদা তাঁকে অনেক খোসামোদ ক'রে একট! বিডি 
সংগ্রহ করেছেন, তারিণীবাবু চলতে চলতে গোপালবাবুর খুব কাছে 
এমে নীচু গলাম্র মস্তুব্য করলেন,“রমিকদ। একট! কিপটের জা 

“য] বলেছেন। নিন্‌, চলুন 1” 

-_বাজল দুটো, পড়ল ঘন্টি, যথারীতি অফিস বসল। 


৩ 

কয়েকট। দিন ধরে ভয়ানক খাটছিল দিবাকর, সেদিন অফি- 
সের শেষে টেবিল ছেড়ে যখন উঠে দাড়াল, কপালের পাশের রগ- 
ছুটে ঝিম ঝিম করছে, ডান হাতের আহ্কুলগুলো! আড়ষ্ট । ছন- 
শ্যামবাবু বললেন, “ও ভাই দিবাকর, একট! উপকার করতে হবে। 
ছোট ছেলেটার একটু অন্গুখ হয়েছে বুঝলে, কাল ছুটো নাগাৎ 
পালাব। আড়াইটায় আসছে ওয়েমেন্ট-নোটগুলি, তুমি ভাই 
আমার টেবিলে একটু এসে পোষ্টিং করে রেখে যেও, লাকী দাদাটি 
আমার, কেমন ?” 

“অত করে বলতে হবে কেন দাদ1? আমি ঠিক সামলে 
নেবখন, আমাদের বিপদে-আপদে আমরাই যদি পরস্পর পর- 
স্পরকে না দেখি ত দেখবে কে?” 

"বল ত ভাই, বল ত!” 

ঘনশ্যামবাবুর দল চলে গেল। হেটমুখে ডয়ারগুলে। বন্ধ 
করতে লাগল দিবাকর । কোথ। থেকে ঘুর ঘুর করতে করতে 
রাখালবাৰু আস্তে আস্তে কাছে এসে দাঁড়ালেন, “কি ভাই কিছু 
ইণ্‌ক্রিমেণ্ট হ'ল 1” 

“কই, না!” 

“হবে হে, শীগগিরই হবে, তোমার এই দাদাটির জিহব। কখনো 
মিছে কথ। বলে না। তখন কিন্তু বেশ করে খাইয়ে দিতে হবে, 
মনে থাকে যেন।” | 

রাখালবাবুর প্রস্থান । টেবিলট! সাজিয়ে গুছিয়ে রেখে দিবাকর 
সবে পা বাড়িয়েছে, আস্তে আস্তে রসিকদ1 এসে ধরলেন ওকে । 

“বেশ আছেন মশাই আ 







“এই গাচ্ছেন-দাচ্ছেল 
করেননি, খুব ফুত্তিতে 
“যে রকম দেখ 


“সে ছুঃখের কথা গুনে আর আপনার লাভ কি, রমিকদা 1" 
“আশ্চর্য, পান না কিছুই ! ভাহলে আরও ভূতের ব্যাগার 


উজ্যোন্ঠ 
খেটে লাভ কি! 
কাজ কক্ষন, লাভ হবে ।” 

“অফিসের কাজে কোন দিন শৈথিল্য দেখিয়েছি বলে ত মনে 
পড়ে না৷ রসিকদা, সেইজন্ত একটা কথা শুনে বড় আঘাত 
পেয়েছি। আমারই ছুর্ভাগ্য। আপনি নাকি বড়বাবুকে বলেছেন, 
আমি কাজকশ্ম কিছুই করি না, বসে বসে খালি কবিতাই লিখি !” 

“মিথ্যা কথা ! আমি বলতে পারি অমন কথ।, আপনি বিশ্বাস 
করেন ?” 

“বড়বাবু নিঙ্গে সেদিন কথায় কথায় বলছিলেন ।” 

মুহুর্তের মধ্যে রসিকদার কঠস্বর নীচু হয়ে গেল, বললে, “লোক 
চেনেন নাত? ও হচ্ছে বড়বাবুর মস্ত একটা চাল। নিজের 
কথাটাই অপরের ওপর দিয়ে বল! হ'ল । এই ত স্বভাব, চিরকাল 
দেখে আসছি! আপনার মন অতি উঁচু, এ সব বাজে ব্াাপারে 
আপনার মন নেই তাই, নইলে সহজেই আমাকে আপনি বিশ্বাস 
করতে পারতেন” 

“কি বলছেন, অবিশ্বাস কেন করব!” 

“এই ত ছোট ভাইটির মত কথ! জানেন না ত, আমি 
সকলের কাছে আপনার কত প্রশংসা করি! যাই হোক ভাই, 
তুল বুঝবেন না, আমি সাদাসিদে লোক, কারুর সাতেও নেই 
পাচেও নেই 1” 

“এই রকম লোকই আমি ভালবাসি । যাই হোক্, এখন যাই, 
এ লিফটের গোড়ায় অতৃলদা ডাকছেন ।” 

“আরে শুনুন, শুস্থুন। একট! কথা! আছে আপনার সঙ্গে। 
'কছু মনে করবেন না ভাই দিবাকরবাবু, জরুরি দরকার, গেট! 





পাস সর পেস 





পাঁচেক টাকা দিতে পাবেন ধার? বড্ড উপকার হয়। বৌটার 
কদিন ধরে-"-।” 
'্পাচ টাক।! অত ত নেই রপিকদা, গোট। তিনেক কোন- 


ক্রমে হতে পারে।” 

“আচ্ছা! ভাই, তাই-ই দিন।” 

“কিন্ত তা-ও যে...আমার বোনটার আবার একখানাও জামা 
নেই, সব ছি'ড়ে গেছে.".আপনার কি খুবই দরকার, রসিকদ। ?” 

“হ্যা ভাই, এই মাইনেতেই আপনাকে দিয়ে দেব, আর ক'টা 
দিন।” 

“তা'হলে এই নিন্‌। কষেক দিন পরেই ন! হয় জাম। কিন্ব। 

কৃতজ্ঞতায় স্ুষে পড়ে টাক! নিয়ে রসিকদা চলে গেলেন। 
অদৃবে দাড়িয়ে ছিলেন বগল্লাবাবু। বললেন, “কি ছে, পাগলাটার 
সঙ্গে কি অত কথা হচ্ছিল?" 

রসিকদা উত্তর দিলেন, "ও কিছু নয়, একটু রসিকত| করছিলুম।” 
লিফটের কাছে অতুল দাড়িয়ে ছিল। দিবাকর কাছে এসে 
বললে, "অতুলদা, অফিস ত নির্জন, ওখানে বসলে হয় না?” 

“না । এখানে জানালা আছে বটে, কিন্তু বাতাস নেই । ও যা 
দেখছেন তা হচ্ছে পুগ্রীভূত দীর্ঘশ্বাস । চলুন, কার্জন পার্কের 
একট! নিভৃতি খুঁজে নিয়ে বসা যাবে ।" 

একটা! নিরাল! ঝোপের কাছে ওরা বসল পাশাপাশি । পরি- 
 বেশটা চমৎকার! অগুনতি লোক, ্রাম-বা-যোটর-_কিন্ধ কেউ 


আগন্তক 


র্পীসিসি পাসীসিাসসি লালা, সি পোস্ট লাসমিী সি পীস্লিিসিপাস্সিপাসসি পাস সিলেস পাঁসিলিলাসিপাসসি্ানি পি পাজি কাসছিল 


ছেড়ে দিন মশাই ছেড়ে দিন, মন দিয়ে আফসের 
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সা পি সচিন ছি পা অসি লাস্মিপা্টি পাখি লী লিপি সিসি সস লিল তিশা শিপ িাসপিশতি তাস (লোশন 


কারুর খো রাখে না, তারা! শুধু চলেছে! যারা বসে আছে 


| 
| 
! 


তারাও চলেন্ধে, তবে দেহে নয়, মনে । পকেট থেকে দিবাকর 
ঈষৎ নীল বর্ণের একখান! খাম বের করলে। অতুল বললে, 


"দাড়ান, একট। কথা আছে ।” 

“বলুন ?" 

“কথাট৷ অবশ্ঠ অপ্রাসঙ্গিক । কাণাঘুষে। শুন্লাম আপনি 
নাকি বড়বাৰুর জামাই হতে চলেছেন?” 

বিশ্য়ে হতবাক্‌ হয়ে গেল দিবাকর, বললে, “সেকি! এমন 
বাজে কথ! শুনলেন কোথা থেকে!" 

“কেন, বড়বাবুর বাড়ীও ত প্রায়ই যান আপনি।” 

“মাত্র তিনবার গিয়েছি । হরিবাবুর মধ্যস্থতায় আলাপ, বড 
বাবু কেমন যেন স্বেহের চক্ষে দেখেন আমাকে-+কিস্ধ তা বলে 
কখনে! এমন কথা ত হয়নি !” 

“তয়ুত হয় নি, হতেও ত পারে পবে।” 

দিবাকর হাসল, বলল, “না । আমার লেখ। স্টাদের নাকি ভাল 
লাগে, এইজন্যই মাঝে মাঝে আহ্বান, আর সেটা স্বাভাবিকও । 
তা বলে তাদের মত বড়থরের জামাই হতে পারি কি আমি! 
আমার দিকে মনোযোগ দেওয়াও তাদের পক্ষে গ্রানিকর ! আুতরাং 
আমার মন বলছে, এ আপনার মিথা ধারণ| |” 

“কিন্তু রন! কি রকম, তা জানেন ”” 

"রটনা? আশ্চর্য!” 

“যাক, ওসব যেতে দিন। বুঝতে পারছি, এসব শুধু আমাদের 
অফিস-বাবুদের অল মস্তিষ্কের জল্পনা । নিন, আরস্ত করন 
আপনার চিঠি ।” 

“তার পৃৰে একটু ভূমিকা আছে। যে মেয়েটর চিঠি এখন 
খুলছি তার নাম কমলা । একটা কথা অতুলদ|। যদি মনে মনে 
ন| হাসেন ত বলি-_এ মেয়েটিকে আমি থুব ভালবাদি।” 

“সে আপনার বলার আগেই আন্দাজ বরেছি। নিন্‌, পড়,ন।” 

পড়তে লাগল দিবাকর :-- 
প্রীচরণকমলেযু-_দিবুদা, তোমার এবারকার চিঠিটা! এত সুলর 
লেগেছে যে কি বলব। কি চমত্কার ভাষা! তার কাছে আমার 
এই উচ্ছাস একেবারে বাজে ল্লাগবে। আর স্ুমতিও এমন 
অন্দর লিখেছে ! হবে না-ই বা কেন, কার বোন দেখতে হবে ত! 

ষে পত্রিকাটি সেদিন পাঠিয়েছ, তার মধ্যে অনেক নাম-করা 
লেখকদের চেষেও তোমার গল্প ভাল লাগল । তোমার নায়িকা 
জোত্গ্রার মধ্যে আমি যেন নিজেকে দেখতে গেলাম। দিবুদা, 
সত্যি বল ত, আমার অনুমান কি মিখা!? মাঝে মাঝে তেৰে 
অবাক হয়ে বা, আমাকে তুমি কতবার কত ভাবেই তোমার 
নিপুণ তুলির টানে একে তুলছ ! কিন্তু যথার্থই কি আমি তার 
তুল্য! ন! দিবুদা, অত বড় ক'রে আমাকে তুমি দেখে। নাঃ ত। 
হ'লে ঠকৃবে | যে দৃষ্টিতে তুমি আমাকে দেখ, আমি যদি তার 
শতাংশের এক অংশও হ'তে পারতাম ! 

দিবুদা, তোমার ম্মেছের দান “মংপুতে রবীন্দরনাথ”,_আমি 
বহমূলা সম্পদের মত হত্ব ক'রে রেখেছি। বইখানা পড়ে যখন 

শেষ করলুম, মনে হ'ল যেন সত্যসত্যই কবির সালিধ্য থেকে এইমার 
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উঠে এলাম, এত জীবন্ত হয়েছে সমগ্র চিত্রটি! কিন্ত দিবুদা, 
তোমাকে একটু বকৃব, নতুন চাকুরী পেয়ে এত দান-ধ্যান আরম 
হ'ল কেন? আমার অন্ত্ররোধ, এভাবে এখন পয়সা! নষ্ট করে! 
না। সময় আন্ুক, তখন তোমার কাছে নিজে থেকেই 
অনেক কিছু চেয়ে নেবো! । লক্ষ্মীটি। এখন বেশ বুঝে-শুনে চলবে । 
আমি এখানকার লাইব্রেরীর মেম্বার হয়েছি বাবাকে বলে কয়ে। 
যে বই তুমি আমাকে পড়াতে চাও, তার নাম জানিও, আমি 
এখান থেকে ঠিক পড়ে নেবে! 








আমাদের কথ। কি লিখব বল? বাবার স্কুলের অবস্থা খারাপ, 
সে রকম ছেলে ভণ্তি হচ্ছে না । ন্ুতরাং মাইনে-পত্তর কেমন যে 
পাওয়া যাবে তা! ত বুঝতেই পারছ। মার শরীর একটু খারাপ 
যাচ্ছে । জানে! দিবুদা, আজকাল অনেক নতুন নতুন খাবার 
করতে শিখছি, তুমি এলে বেশ করে রেধে খাওয়াব। খন যদি 
ছু্টমী করে বল ষে খাবারগুলে। নিতান্তই বাজে হয়েছে, তা'হলে 
মনে ভারি দুঃখ হবে। 

ভাল কথ! দিবুদা, একটা ব্যাপার হয়েছে । কে এক বাধার 
বন্ধু এক সম্বন্ধ এনে হারঁজর। ছেলেটিকে দেখে বাবার ত প্রায় 
মত হয়েযায় আর কি! তখন আমি কি করলুম জান 1 এক 
দিন শ্রেফ কিছু পা খেয়ে-দেয়ে ঘরে খিল দিয়ে পড়ে রইলুম। 
ব্যাস, বাবার টনক নড়ল, মন্বন্ধের ভূত নেমে গেল ঘাড় থেকে। 
বর্তমানে এসব উৎপাত থেকে আশ্চর্ধরকম মুক্ত আছি। 


নুমতির চিঠিতে জানলাম, তুমি আজকাল দারুণ রাত জাগতে 
আরস্ক করেছ। এতে যে স্বাস্থ্য একেবারে যাবে । লক্ষমীটি, আর 
ও রকম ক'রে! না। যদি করে! বলে শুনতে পাই, তাহলে সত্যি 
বলছি, একদম চিঠি দেওয়া বন্ধ ক'রে দেবো। 


দিবুদা, আমার মাথা খাঁও। শরীরের ওপর অতট| অত্যাচার 
আর করো না। আজ এখানেই শেষ করি। 

আমর ভাল আছি। মাকে আমার প্রণাম দিও । ন্ুমতিকে 
পৃথক পত্র দিলাম। তুমি আমার প্রণাম নিও, ভালোবাস! নিও। 
ইতি তোমার কমল! |” 


চিঠিটা মুড়ে রেখে দিবাকর জিজ্ঞাসা করল, “কেমন লাগল ?” * 


“বেশ। কিন্তু তারপর, বিয়েটা কৰে হচ্ছে £ 
বিয়ে! আমার মত গরীবের পক্ষে.” 
“কি আশ্চ্ধ, বিয়ে করবেন না!" 


“তবে শুস্কন অতুলদ, কাউকে বলবেন না যেন। যদি 
মাইনে-টাইনে বাড়ে, অবস্থা একটু ভাঙল হয়, তা'হলে আগে 
বোনের বিযবেট! দিয়েই "বুঝলেন ?” 

“বুঝেছি । কিন্ত আপনার বান্ধে যুক্তি '” 

পন! অতৃলদা, আমার যা অবস্থা তাতে আমার ঘরে এলে 
কট পাবে।” 

হাসল অতৃল, বললে, “একেবারে ছেলেমান্থষ আপনি !” 

"আচ্ছা অতুলদ। 1" 

প্ ?” 


“এখন ত “প্রবেশনারি পিরিযুড' চলছে, আপনার কিম মনে হয় 


_ সপ স্পট জী 


প্রবাঙগী 


লস্ট 
২, চেক ক তি ও শির এসির কক এ ক কত পিসির পিপিপি গাছ “বাপি পাপা পরী পিপল শি পান 


৯৩৫হ্‌- 
*ছুর, বড়বাবু নিজে যখন আপনার পেছনে রয়েছেন তখন 
ওসব ফেন ভাবছেন? বড়বাবুর ক্ষমতা অসীম, সাছেৰ ওর 
কথায় ওঠে-বসে |” 

“সত্যি, বড়বাবু আমার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করেন। আর 
ওর স্ত্রী, তাঁকে আমি জ্ষ্েঠাইমা বলি। অতি চমৎকার মানুষ 
আর ওর মেয়েরা, তারাও ভাগ, বেশ শিক্ষিতা, লেখাপড়ার চর্চ 
নিয়েই থাকেন।” 

অতুল উঠে দীড়াল, বললে, “সন্ধ্যা হ'ল, এবার ওঠ! যাক্‌। 
দেরি হয়ে গেলে আপনার বৌদি আবার.*"।” 

পছ্যা। এবার চলুন ।” 

৪ 

দিবাকরের ডাক পড়েছিল বড়বাবুর ঘরে । সে চলে যেতেই 
ঘরের অস্ফুট গুঞ্জন স্পষ্ট হয়ে উঠল। উত্তেজনায় টেবিলট! প্রায় 
সজোরে চাপড়ে ফেলেছিলেন সাধনবাবু, হঠাৎ মনে পড়ল এটা 
অফিস, সামলে নিয়ে বললেন,--"বাজে কথা! বড়বাবুর সামনে 
আমি নিজে কথাট। পেড়েছিলুম, অবশ্য একটু ঘুরিয়েই । আরে 
তাই কি হ'তে পারে, এত বড় ঝড় লোক থাকতে উনি শেষকালে 
পাকড়াবেন এ বাচ্চ| কেরানী দিবাকরকে ! বলি একখানা শাড়ী 
যোগাতে পাবে বড়বাধুর মতন লোকের £ময়ের? ওর আছে 
কি? আপনারাও যেমন ।” 

“না না, ও আপনার ভূল । বড়বাবু কি ওকে এ বাট টাকাত্ডেই 
রাখবেন না কি মনে করছেন? উড মাহেবকে বলে তিন দিনে 
ওকে মগ.ডালে তুলে দেবেন মশাই, বড়বাবুকে আপনি চেনেন 
না!” 

“অত মোজা নয় স্যর । ত! ছাড়া, শুনুন বলি, কত বড় বড় 
লোকের সঙ্গে বড়বাবুর আলাপ, কত ছোকরা ডেপুটি কি ব্যারিষ্টার 
ওঁর বাড়ীতে যাতায়াত করে.ত| জানেন? সে খবর রাখি আমি, 
আপনার! বুঝবেন আর কতটুকু?” 

“কিছু মনে করবেন না সাধনবাবু, মার্টেট অফিসের একটা 
তিনশে| টাকার হেডক্লার্ক, তার মূল্য আর বড়লোকদের দরবারে 
কতটুকু? তার পক্ষে'-" 

“তার মানে ! তিনশো! টাক। ! ওর আয় কত বলতে পাবেন? 
কন্ট্রাক্টারদের যখন বিল পেমেন্ট হয় তখন বড়বাবুর পকেট 


দেখেছেন? কি আর বলব আপনাকে |" 


“এই আস্তে, দিবাকর আসছে ।” 

তখনো হাসি লেগে রয়েছে দিবাকরের ঠোটে, কাছাকাছি 
হতেই অতুল ওর জামার প্রান্তে টান দিল, “কি ব্যাপার, অত 
হাসিধুশি ?” 

“বড়বাবু দারুণ হাসিয়েছে আজকে ।” 

ওপাশে গোপালবাবুর কলম থেমে গেল। এপাশ থেকে 
বক্রদৃ্টি হানলেন ঘনশ্তামবাবু। অতুল বললে, “কি ব্বকম ?” 

“সামান্ত একটু ভূল করেছিলাম কন্ট্রাক্টারদের বিলে ন'য়ের, 
জায়গায় ছয়। বড়বাবু হেসে হেসে বললেন, “ওহে, মন উড়ছে 
কোন্‌ দেশে, নয়কে ছয় ক'রে দিলে একেবারে 1” 

"এইজন্ত ডেকেছিলেন ? 


জ্যেষ্ঠ 

"না। কাজ দিলেন। কতগুলি চিঠি ড্রাফট করতে হবে ।* 

"খুব খাটিয়ে নিচ্ছেন কিন্তু আপনাকে ।” | 

মৃছ্হাস্যে দিবাকর বললে, “তাতে কি?” 

অতুল হেসে কলম তুলে নিল। 

ছুটির পর কার্জন পার্কের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে এক সময় 
অতুল বললে, চলুন দিবাকরবাবু। আমাদের বাসায়। আপনার 
বৌদি আপনাকে একবারটি দেখতে চায়।” 

“তাই নাকি! বেশ চলুন। আপনার ওখানে যাব আতে 
আর দ্বিধা কি?" ছু. 
- দুজনে হেসে ট্রাম ধরল। খানিকক্ষণ পরে দিবাকর বললে, 
“জানেন অতুলদা, বড়বাধুব ছোট ,খয়ের বিয়ে বোধ হয় ঠিক হয়ে 
গেল।” 

“তাই নাকি?” 

“হ্যা, পাত্রটিও খুব ভাল, ব্যারিষ্টার ।” 

“বেশ । এইটি হলেই ত বড়বাধুর কন্টাদায়ু শেষ, কি বলেন ?” 

দ্যা ।” 

“আপনি শুনলেন কোথ! থেকে ?" 

“কাল গুদের বাড়ী গিয়েছিলাম । দিদিরাই খবর দিলেন।” 

রাম তখন মোড় ঘুরছিল। অতুল বললে, "আপনার কমলার 
খবর কি?” 

সলজ্জ হাস্যে দিবাকর বললে, "বলব কেন? চিঠি দেখতে 
চেয়েছিলেন? চিঠি এসেছে যে আজ!” 
 শ্বটে! বলেন নি এতক্ষণ?" 

হেসে উঠল ছুজনেই। 
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পনেরো টাকা মাইনে বাড়ল দিবাকরের। টিফিনের পর' 
কাগজট| পকেটে রেখে অতুলের কাছে খবরটা! বিজ্ঞাপিত করতেই 
অতুল হেসে বললে, “শুনেছি । গুধু তাই নয়, অফিসের বেয়ারাট! 
প্যস্ত জেনে গেছে।” 

“কি করে? 

“কেন, আমাদের রসিকদ। 1” | 

দুর থেকে রলিকদার চাপ! গল। ভেমে এল, “সলোশ খাওয়াতে 
হবে কিন্তু”. 

গোপালবাধু বললেন, “ন1 ভাই দিবাকর, ভাল লেডিক্যানি", 
ুঝলে ?" 

বগলাবাবু বললেন, “তার চেয়ে 
কচি পাঠার.*.।” 

“য। বলেছেন, জমবে তাল।” 

"দিনটাও বেশ, মেঘল! মেঘল!_-শীত-সীত।” 

“কই হে দিবাকর, একট! কিছু মুখের কথা৷ খাও |" 

দিবাকর হাসছিল, বললে, "এখনে! একট! মাস পুরো। 
সামনের মাসের মাইনে পাই ।” 
ঢোক গিলে ব্গলাবাবু বললেন, ততদিন উপোসি রাখবে 
ভাই।” 
টাইপিষ্ট অমূল্য তার “খটাখট' থামিয়ে বললে, “দাদার যেমন 


একপেট গোলাও, দিব্যি 


রা সিসি সা সা সামি 


টিরারটাারের 
কথ!! আগের থেকে জল্লন! সুরু । তাই দিবাকর, ওদে কখ। 
শুনো না। ও বুড়োদের খাইয়ে লাত কি? একেবাতে 'ঢাওওয়া, 
বুঝলে 1 না না, এখনই নয়, বাড়তি পয়সাটা আগে হাতে আন্ুক |” 

মাখনবাবু হাই তুলে তুড়ি দিতে দিতে বললেন; "লাকি 
চ্যাপ! ছুদিন যেতে ন। যেতেই". 

“আঃ 1" যুগলবাবু ধমকে উঠলেন, “বেশী বকো না, মনে 
করবে হিংসে করছি । হিংসে করলেই মুশকিল। ছু-মুখে সাপট। 
রয়েছে, বড়বাবুর কানে উঠবে। দিবাকর বড়বাবুর পেয়ামের, 
লোক, বোঝ ন! কেন?” ৰ 

রসিকদ| আস্তে আস্তে উঠে এসেছিলেন কাছে, বললেন, 
“সকাল থেকে আকাশট1 কেমন ধেরাটোপ পরে আছে দেখেছ!" 

হেসে উঠল অতুল, “দিবাকরবাবুর় ছোয়াচ লাগল যে রসিকদা। 
এ যে রীতিমত কবি-কবি ভাব!” 

নস্যি নিতে নিতে গোপালবাবুও চলে এনেছেন কাছে, “৷ 
কবি হবার ষোগাঁড়ই বটে। কিন্ত ব্যাপার কি, অকালে বৃষ্টি 
নামষে নাকি?” | 

বগলাবাবু উঠে দাড়িয়ে নদ্ির কৌটার দিকে হাত বাড়ালেন, 
“হাওয়ায় কি রকম জোর দেখছেন ?” 

দিবাকর বলঙ্লে, “সত্যি অতুলদা। দেখেছেন আকাশ ! মেতের 
পর মেঘ এনে জুটল।” 

সাধনবাধু মুখ ফেরালেন, “এক জায়গায় অত জটলা করবেন 
না, সাহেব-টাহেব বেরিয়ে পড়তে পারে।” 

“আবে বাপ এ যে জল এসে গেল!” 

“বেয়ারারা কই, জানালার কাচের পা্লাগুলে। টেনে দিক্‌? 

“এই বেয়ারা, বেয়ার। ? 

বেয়ারারা ছুটে এল। আর খানিকক্ষণ পরেই আরগ্ত হ'ল 
বৃষ্টি । জানালার কাচের ওপর তীরের মত এনে পড়ে, তার পরে 
ধারা বেয়ে নেমে যায়| দুরের বাড়ীঘর দেখতে দেখতে ঝাপ! 
হয়ে গেল। 

তার্ণীবাবু কলমট! বেখে একবার সোজা হয়ে বসলেন। 
বাড়ীতে বড় মেয়েটাকে দেখতে আসবে আজ, কিন্তু যে বুষটি, তারা 
কি আসতে পারবে? দিবাকর কাছে এসে দাড়াল, চোখ ধেন 
ভার বেশী জল্‌ জল্‌ করে উঠেছে মনে হ'ল, বললে--“দাদা, রবীন্্র- 
নাথ পড়েছেন?” ট 

"আয? 

“ওগে| সঙ্প্যাসী কী গান খনালে! মনে ! 

গুরু গুরু গুরু নাচের ডমফু বাজিল ক্ষণে ক্ষণে। 
তোমার ললাটে জটিল জটার তার 

নেমে নেমে আজি পড়িছে বারংবার, 
বাদল-আধার মাতালো তোমার হিয়া, 

বাক! বিছ্ুৎ চোখে ওঠে চমকিয়া 1” 

কলমটা তুরে নিলেন তারিধীবাবু, বললেন, “সরো। কাজ 
আছে। 

টাইপিষ্ অমূল্য টাইপরাইটারের আড়ালে ফাইল খুলল। তার 
মধ্যে লুকানে। রয়েছে একখান! বই । ডিটেকুটিও হিল্লোল চট্টোর 
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রোমহর্ষক হুঃসাহসের কাহিনী । সবে পড়তে সুরু করেছে, চমূকে 
দেখল দিবাকর আসছে। ্‌ 

“অমুল্যদ। কি চমৎকার বর্ষ। দেখেছেন ?” 

নস নিয়ে অমূল্য বললে, “ত1 বটে ।” 

"মানুষের মনে বর্ধার প্রভাব সত্যিই অপূর্ব! ছোট সাছেবের 
ঘরের পাশ দিয়ে আসছি দেখলুম। টেবিলের ওপর দু'পা তুলে দিয়ে 
জানালার দিকে চেয়ে গুন্গুন্‌ করে সুর ভাজছে, '1[5 1098765 20 
609 10181) 187105 1”,*কি চমৎকার বলুন ত | ওর বাড়ী ক্ষট- 
ল্যাণ্ডে, হয়ত এমনি ভাবে ওক বনের ওপর দিয়ে ঝাপসা কুয়াশ। 
নেমেছে এই সম, পাহাড়ী ঝরণার| দুষ্ট, মেয়ের মত কল্‌ কল্‌ 
করে এদিক-ওদিক ছুটাছুটি আরম্ভ করে দিয়েছে!” 

বোকার মত হাসল অমূল্য, “ওদের কাণ্ড!” 
“রবীন্দ্রনাথ পড়েছেন অমূল্য দ[ 1." 
“ওগো! সন্গ্যামী পথ যায় ভাসি ঝরঝর ধারাজলে 
মালবনের শ্যামল তিমির তলে । 
ছ্যলোকে ভূলোকে দূরে দুরে বলাবলি চির বিরহের কথা, 
বিরহিনী তার নত আখি ছলছলি নীপ অর্থীলি রচে বমি 
গৃহকোনে, 

ঢেলে ঢেলে দেয় তোমানে শ্মরিয়া মনে, 

ঢেলে দেয় আকুলতা !” 


০ লিট কি এ এটি লি এত এ এটির কস সিএ অি্ী শতটি এর পা কতা সতী সত কা সী শী পাকা পি তি শী এটি ওর শি্পক পা প্ত ব শ 


*ন! ভাই ফাকি নয়, কাজ করি,-অনেক টাইপ করার আছে।” 


রাখালবাবু ফাইলের ওপবর একখান। কাগজ টেনে নিয়ে এ 


 প্রবানী 





মাসের ব্যক্তিগত খণের পরিমাণট| হিমাব করছিলেন। ধোবি, 


তিন কি সাড়ে তিনের বেশী নয়, মুদী, কম্সে কম পঁচিশ ত বটেই, 
গোয়াল।--আটের কম নয়, হ'ল,_-পঁচিশ আর তিনে আটাশ আর 
খটে-_ছত্রিশ ! 

দিবাকর এলো,--প্দাদা, কবিগুরুর “আবির্ভাব মনে আছে 1." 

আজি আসিমাছ ভুবন তরি! গগনে ছড়ায়ে এলোচুল, 
চরণে জড়ায়ে বনফুল। 
ঢেকেছ আমারে তোমার ছায়ায় সঘন সঙ্গল বিশাল মাথায়, 
আকুল করেছ শ্যাম-সমারোহে হৃদয় সাগর উপকূল, 
চরণে জড়ায়ে বনফুল !” 

রাখালবাবু কাগজটার ওপরে তত্তক্ষণে হাত চাপা দিয়েছেন, 
বললেন, "তোমার এ দোষ বড্ড বাজে বকো! | নাও, সরে! কাজ 
আছে।” 

পাশ কাটিয়ে দিবাকর চলল আবার অতুলের কাছে। সাধন- 
বাবুর কাছে একট! বেয়ার! ফাঁড়িয়েছিল, সাধনবাবু বললেন “ওহে 
দিবাকরবাধু, একবার শুনে এসো, বড়বাধু ডাকছেন ।” 

“আমাকে ? যাচ্ছি ।” 

অতুল কাজ করছিল, মুখ তুলে বললে, “একি, কাছে এসেও 
চলে যাচ্ছেন কোথায়? 

"এখুনি আসছি অতুলদ| ।” 

হাতের কয়েকটি টুকিটাকি কাজ শেষ করে রাখছিল অতুল। 
বাইরে অবিশ্রাম ঝম্বম্‌ চলেছে। বাতাসে ভিজে মাটির গন্ধ । 
দিবাকম বলেছিল একদিন, এইরকম একটান। রিমিবিমি বর্ষণের 


, ভাবতে হবে। 


টি 


চি আপ ও পি শি জিপি উন 


মধ্যে এই হস্ত্রশানিত গৃহকোণে বলেও নাকি বাতাদে তেসে-আসা 
কোন ছুর অরণ্যের গন্ধ পাওয়া যায়! আসছে নাকি এখন সত্যই 
কোন বিশাল মুক্ত অরণ্যানীর বাত11 কে জানে! 

দিবাকর এলে, “ছুটির পর বড়বাবু একবার দেখ! করতে 
বললেন, অতুলদ। |” 
“হঠাৎ*? 
শক জানি!” 
“থাক্‌গে টুলটা! টেনে বসুন ।” 
“ন। অতুলদ।, আমার ওখানে চলুন, বেশ গল্প কর যাবে। 
“একটু কাজ রয়েছে যে।* 
“থুব জরুরী নয়ত? তবে কাল কর্বেন। এখন কে কাজ 
করছে বলুন ত? নিন্‌ আন্দন।” 

দিবাকরের টেবিলে এমে ছু'জনে বসল। অতুল টেনে নিল 
একট। ফাইল, বল! যায় না, সাহেবরা কে কখন বেরিয়ে পড়ে, 
আগে থেকেই সাবধানত| প্রয়োজন। বিপদ আসন্ন হলে 
অনায়াসেই দুজনে মিলে গ্রেটমেন্টগুলো কম্পেয়ার কর! চলতে 
পারবে। হাসল দিবাকর, বললে, শুধুই কি আমরা? এই 
দেখুন সম্ভোষবাবু উঠে গোপালবাবুর কাছে গেছেন, রাখালবাবু 
সাধনবাবুর কাছে, বগলাবাবু তারিণীবাবুর কাছে। খেলোয়াড় 
উঠে যাওয়া! তাসের আসরের মনত লাগছে এখন খরখানাকে। 

“তা-ই বটে।” 

“আচ্ছা অতুলদা, একটা কথ! বলতে পারেন? এই ঘন- 
বর্ধণের মধ্যে মন ঠিক এখন কাকে ভাবতে চায়?” 

হাসল অতুল, “কথাট। আমাদের পক্ষে পুরনে।। আপনার! 
রর আপনাদের কাছ থেকেই কথাটা! নূতনতর ভাষায় শুনতে 

র 

একট! লঙ্জামিশ্রিত আননোর আভায় তরে গেল দিবাকরের 
মুখ) কয়েকটি মুত” নীরবে কাটিয়ে দিয়ে বললে,*শুনবেন অতুলদা, 
আমার প্যান ?” 

“নিশ্চয়ই ।” 

বাড়তি মাইনের কথাট। বাড়ীতে জানাব ন!, লুকিয়ে লুকিয়ে 
ওটা জমাতে পার! যায় কিনা দেখব ।” 

“বটে, বিষের বন্দোবস্ত 1" 

হাসল দিবাকর-_“আমার নয়, বোনের । জানেন অতুলদা। 
একটি পাত্র পাওয়! গেছে, বেশ ভাল ছেলে। বেশী কিছু তার! 
চায় না, তবে কিছু ন। করেও একট! খরচ আছে ত?” 

"মাসে এই ক'ট। টাক! জমিয়ে কত দিনে আপনি'*"? 

“ভুল করলেন অতুলদা | প্যান আরও আছে। 
পরে একদিন আপনাকে দব বলব” 

"বেশ। প্রতীক্ষায় রইলাম।” 

বৃষ্টিটা ততক্ষণে অনেকট। ধরে এসেছে । কতুল বললে, "উঠি। 
ওদিকে পাঁচটাও বাজে । আজ ধরে নিয়ে যেতাম আপনাকে 
আমার ওখানে, বলে বসে আপনার কমলাম্ব কথ! শুনতাম কিন্ত 
আপনি ত আবার যাবেন বড়বাবুর কাছে। 

দিবাকর হাসল একটু, কিছু বলতে পারল ন1। 


নই 


বটি 


অনেক 


জ্যেউ 
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পরের দিন । দশটার কাটা এগারোটায় রি রাত 
গেল বারোয়, বারে! গেল একটায়, ঘশ্চর্থ, দিবাকর অঙ্ুপ- 
স্থিত! অতুল একবার ভ্বিজ্ঞাসা করেছিল অবৃল্যকে । ছাত 
উল্টিয়ে অমূল্য বললে, “গড. নোজ.!” 
গোপালবাবু হাীকলেন, “দিবাকর যে হঠাৎ আজ ডুব 
মারল, ব্যাপার কি ?” 
“অস্ত গেছেন বুব সম্ভব |” 
“ওসব “কবিওয়ালা” ছেলে, ওদের কথাই আলাদ!।” 
“কবি কি! মহাপাগলা 1” 
স্্যা বলেছেন । দেদিন একট] বিল চেক করছি, কোথা 
থেকে এসে ঝেড়ে দ্িলে এক কবিতা, সেই হৃদয়-নাচার কবিতা 
বুঝলেন মশাই, ময়ূরের মত হৃদ্ব' এমচে উঠল, সেই কবিতা 1” 
“কিন্ত হ'ল কি, খবরটা নিতে হচ্ছে ত।” 
“ওহে গেজেট-দাদা, বলতে পার, আমাদের “দিনমণি+ 
কোথায় লুকালো ? বলি, নাটক-টাটক কিছু ?” 
রসিকদা রহস্তপূর্ণ একটু হেসে বললেন, “আর তিন মিনিট, 
টিফিনের ঘট্টি বাজুক, সব বলছি, দত্তরমত নাটক ।” 
টিফিন হতে না হতেই রসিকর্দাকে ঘিরে ফেললেন সকলে । 
নাসিকা-গহ্বরে সজোরে নন্তি টেনে নিয়ে রুমাল দিয়ে গোঁফ 
মুছতে মুছতে রসিক] বললেন, “অঞ্ধেক রাত্বত্ব এবং রাজ- 
কন্ত। 1” 
“তার মানে 1” 
“দিবাকরবাবু যে-সে লোক নন, স্বয়ং বড়বাধুর জামাই 
হতে চলেছেন ।”? 
“তাই নাকি 1” 
রাখালবাবু চোখ পিট. পিট. করে বললেন, “কেমন, 
আগেই বলেছিলুম 1” 
অতুল এগিয়ে এল, বললে, “রসিকদ] ভুল শুনেছেন । বৃ 
' বাবুর মনোনীত পাত্র দিবাকর নন, এক তরুণ ব্যারিষ্টার ।” 
| “জিজ্ঞাসা করুন এ সাধনবাবুকে, বড়বাবু নিজে জাঙ্গ 
(বলেছেন গুঁকে। আর সে পানত্রকেও জানি মশাই, দে লোক 
| আলাদা, তাকে বড়বাবু করবেন জামাই ? রেখে দিন মশাই, 
লি তার চরিত্তির-করিতির কিছু আছে 1” 
মাখনবাবু বললেন, “ছোকরা কপাল করেছিল বটে এক- 
ধান! 1” 
মুগলবাবু ধমকে উঠলেন, “আঃ | 
চল নীচে যাই 1” 
তারিণীবাবু বললেন, “এবার থেকে ওকে একটু সমীহ করে 
চল হে, হাজার হোক বড়কভার জামাই 1” 
“তা আর বলতে |” 
“হয়েছে মশাই, জামাই ত জামাই, লার্টসাহেব নাকি ?” 
“ঘা বলেছেন |” 
| শ্রোত নামতে লাগল। 
করা যায় না, তা সে জলম্রোতই ছোক আর জনশ্রোতই হোক । 
ৃ পরদিন দিবাকর এল প্রায় বারোটায়। এসেই অনেকক্ষণ 


টাটাল বড়বাবু ঘরে । অফিস-হলে যখন এল, তখন সমস্ত 
ক্ষ তিতিক্ঞাত “পয আনিকা পা পাছা বলা হায় । 


বান্ধে কথায় থেক না, 







আগস্তক 


পি পীল পাশপিপ পশলা পা পপ 


যখন নামে, উপলখণ্ডেও রোধ, 


১২৩ 


শা পি পর কি 0 এ এপি এত পি ৯১৯৫৭ জি সি পে লোন পি পলো পি ৬ এত চীন ও ঘটি ল5ঠী এ পি পাপা পরার 


"ওভাবে হবে না মশাই, আগে মিট্িয়ুখ করিয়ে তথে 
নুসংবাদ শোনানর নিয়ম ।” টু 

“ও দিবাকরবাবু, এদিকে আন্মুম, বলি, তারিখ কবে 
পড়ল ?” 

“শুমুন ভাই, বরযাত্রী নিতে হবে কিন্ত আমাদের ।” 

“কিতা রছে। দাদা, বলি, পথ কত পাচ্ছে! ?” 

“ও মশাই শুনুন, শুনুন, দানসামর্্রী ফেমন পাচ্ছেন ?” 

“কি বলছেন রাখালদাঁ, বেল পাকলে কাকের কি 1” 

মাখনবাবু বললেন, “যা বলেছেন মশাই, তখন কি 
আমাদের মনে থাকবে ওর ?” 

যুগলবাবু ধমকে উঠলেন, “আঃ | ফের কপচাচ্ছ ?” 

সাধনবাবু বললেন, “কবে থেকে ছুট নিচ্ছেন দিবাকর- 
বাবু?” 

অতুল বললে, “স্বাগতম | একি, এত গম্ভীর কেন ?” 

দিবাকর বললে, “এদিকে একবার আনুন অতুল, কথা 
আছে।” 

“কোথায় ?” 

“বারান্দায় ।” 

অতুল এল | দিবাকর বললে, “ব্যাপার শুনেছেন ?” 

“হ্যা, এ ত সুঁসংবা, খাইয়ে দিন |” 

মান হাসল দিবাকর, বললে, “এইমাজ হ্িজাইন দিয়ে 
এলুম, অতুলদ1 1” 

“রিজাইন | কেন?” 

“বড়বাবু বললেন, রিজাইন না দিলে যে-কোন ছুতোক্ 
ডিসচার্জ করতেন ।” 

“এর অর্থ] থুলে বলবেন একটু ঘটনাট। ?” 

“বড়বাবু ক্তার ছোট মেয়ের বিবাহের প্রস্তাব এনেছিলেন । 
হয়ত ফলট! ভালই হ'ত, বোনের বিয়ের জন্ত ভাবতে হ'ত না, 
সংসারের প্রচণ্ড অভাব থেকে কিঞ্চিৎ রেহাই পেতুম। ছোট 
মেয়ে গুর অতি আদরের | অনেক অর্থ আর অনেক সম্পদের 
ভারে হয়ত ভরে যেত আমার ভাঁঙ] ঘর |” 

“সে ত সত্য কথাই ।” 

“কিস্ত সেই সত্য দিয়ে আমার জীবনের নিদারুপ মিথ্যাকে 
বড় করে তুলতে পারলুম ন1 অতুলদ1। আমি ব়বারুকে বলে 
এলুয, এ অসম্ভব 1” 

“স্থ্যা। কমলার সিপ্ধ হাসি-উচ্ছল মুখখানা মনে পড়ল 
অতুলদা | কিন্তু তবুও সম্পূর্ণ একটা দিন রি 
নিয়েছিলাম ।” 

“ভাববার সময় 1” | 

“হ্যা, দাকিত্র্য বড় ছুঃসহ। ভাঙা ঘরের ভা! খাটের 
ওপর শুয়ে শুয়ে অনেক চিন্তা করতে হ'ল অতুলদা। 
করেছি, অতি সহজেই তা করি নি।” 

: “& ছোটসাহেব বেরিয়েছে বুঝি | আমি যাই।” 

পেছনে খামের আলে দাড়িয়ে রপসিকদা চুপচাপ সব. 
শুনছিলেন, ছোটসাঙ্েবের পদশব্বে ঠার আত্মগোপনের 
যবমিক| উন্মোচিত হয়ে পড়ল। দিবাকর বললে, “চললাম 
রষিকদ।।” 


১২৪ 


 ঝ্বসিকদা উতর দেবার অবকাশ পেলেন না। দিবাকর হলের 
মধ্যে প্রবেশ করল । হুল পার হয়েই সিড়ি। এ পাশে এ 
গোঁপালবাবু, রাখালবাবু, সাধনবাবু, তারিমীবাবু, ঘনশ্রামবাবু, 
রসিকবাবু। ওপাশে সন্ভোষবাবু, বগলাবাবু, মাখনবাবু যুগল" 
বাবু, অনূল্যবাবু। ছোটসাছেব অদূরে দাড়িয়ে । গুদের কলম 
চলতে লাগল খস্ধস। অভিবাদনের ভঙ্গীতে একবার হাতথান! 


্রবাদী 


সিসি স্লিপ তি পল ছি সা পোপ স্তম্ভ সি সস পসস্ পাসসপস 


১৬৫২ 


লাস স্মিত লাউ 


তুলে ধীন্পে ধীরে কক্ষ পার হয়ে সিঁড়ির অভিমুখে এগিয়ে গেল 
দিবাকর। রঙ্িকদ! চাপা গলায় কেবল বললেন, বাচ| গেল ।” 
তারিমীবাবু বললেন, “তচ মচ. করে তুলেছিল আপিসট!1” 
গোপালবাবু বললেন, “আত্ত পাগল 1" 
রাখালবাবু বললেম, “বোক! 1” 
কেবল অতুলই কিছু বলতে পারল ন1। 








হিন্দু মুনলমান ও ইংরেজ রাজত্বে ব্র্যাক মার্কেট 
শ্রীদেবজ্যোতি বর্মণ | ্ 


যখম মরণাপন্ন রোগীর প্রাণরক্ষার জ্বন্ত চার আনার এম-বি 
ট্যাবলেট বারো আনায় কিনিতে বাধ্য হই, ছুই পয়সার বরফের 
জন্ত এক টাক] কবুল করিয়! পাড়েজীর অন্কম্পা ডিক্ষা করি, 
কুইনাইনের জন্ভ অফিসের কেরাদীর অথবা থার্মোমিটারের জন্ত 
ইনসিওরেলের দালালের শরণাপন্ন হই, চাউলের জন্য মুড়ি ওয়া- 
লাকে সাদরে ঘরে ডাকিয়া মোড়া পাতিয়া বসিতে দিই, আড়াই 
ঘণ্টা লাইনে দাড়াইয়া আড়াই সেরের দাম দিয়! সের ছয়েক 


জলে চুবচুবে কয়লা লইয়া রাস্তায় কালো জলের রেখা আকিয়া 


বিরস বদনে বাড়ী ফিরি, সরিষার তেলের দাম দিয়া শিয়াকুল- 


কাঁটার তেল খাইয়া বেরিবেরিতে ভুগি, কাপড়ের জন্ত বিড়ি-- 


ওয়ালার খোসামোদ করি, তখনই আমর! বলি ব্ল্যাক মার্কেট 
চলিতেছে । ইহার চেয়ে বড় ব্লাক মার্কেটও অবস্ত আছে। 
ধেখানে আমাদেরই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মারফং বিদ্রেশী ৩০ 
টাকায় কেনা সোম! ৭০ টাকায় বিক্রয় করিয়া ভরিপ্রতি ৪০ 
টাকা লাভ করে, এ দেশে লক্ষ লক্ষ লোককে ছুর্ভিক্ষে ও মহা- 
মারীতে মরিতে দেখিয়াও যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপ পুনর্গঠনের নামে 
এদেশ হইতেই ৮ কোর্ট টীক1 বাছির হইয়া যায়, দেশের 
লোকের টাকায় ষে রেল চলে সেই রেলগাড়ীতে দেশবাসীর 
ভ্রমণ ছুর্ধবহ করিয়! সাহেবদের জন্ত এয়ার-কগিসাও গাড়ীর 
বন্দোবস্ত হয়, ভারতীয় শিল্প-বাণিক্্য ধ্বংস করিয়! বিলাতী 
স্বার্থের পুষ্টিসাধন হয় সেই বড় ও রাজনৈতিক ব্যাক মার্কেটের 
কথ! আজ বলিব না। নিত্যব্যবহার্্য দ্রব্যের ব্র্যাক মার্কেট 
নিয়ন্ত্রণের অন্ত ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান ও ইংরেজ রাজত্বে 
কিরূপ চেষ্ঠা হইয়াছে আজ্ব তাহারই শুধু একটু তুলনামূলক 
আলোচনা করিব। 

হিন্দু রাজত্বে ম্যাক মার্কেট নিয়ন্ত্রণের বিশদ বিবরণ পাওয়া 
যায় কৌটিল্যের অর্থশান্তরে। চাহিদ] সমান থাকিতে সরবরাহ 
হঠাৎ কমিয়া গেলে ক্রিনিষপত্ের দাম বাড়ে এবং সরবরাহ 
ধাড়িলে দাম কমে-_অর্থনীতির এই মূল সত্য কোটিল্য উপলব্ধি 
করিম্াছিলেন এবং উহার প্রতিবিধানের ব্যবস্থাও তিনি ভাল 
ভাবেই দিয় গিয়াছেন। কোৌটিল্যের অর্থশানত্রের বিধান এই 
যে, উৎপাদক গ্ভায্য লাভ ও শ্রমিক ভ্তাঘ্য মন্ুরি পাইবে এবং 
ক্রেতা জাব্য মূল্যে সমস্ত ব্যবহার্ধয দ্রব্য ক্রয় করিতে পারিবে । 
তাছার ধারণ] ছিল ব্যবসায়ীর! নামে না হইলেও কার্ধ্যতঃ চোর 
ভির আর কিছু নয়, ইছাদ্বের উপর তীক্ষ দৃষ্টি না রাখিলেই 
ইহার] ক্রেতৃত্বন্দকে ঠকাইবে। (এবং চোরানচোরাখ্যাণ্‌ 


বণিষ্কাক্বকুশীলবান্। তিক্ষৃকান্‌ কুহকাংশ্চান্তাম্বারয়েং দেশগীড়- 
নাৎ।) কৌটিল্যের ধারণ দৃষ্টিকটু মনে হইলেও উহ যে কঠোর 
সত্য যুদ্ধের সময় আমরা মর্তে মর্টে প্রতিদিন ইহা অনুভব 
করিয়াছি । মুল্যের সমতা রক্ষার জন্ত কৌটিল্য অনেকগুলি 
উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন । খনি খনিজ শিল্প ও লবণের 
উপর গবর্ণমেণ্টের একচেটিয়া অধিকার ছিল--এখানে কোন 
ব্যবসায়ীকে ঢুকিতে দেওয়া হইত না। ইহ ছাড়া! নিত্য 
ব্যবহার্ধ্য দ্রব্যেরও অনেকগুলি কারখানা গবর্ণমেন্ট নিজে চালাই- 
তেন। সরকারী কারখানার জিনিষ গ্ায্যমূল্যে বিক্রয় হইত 
বলিয়া অসাধু ব্যবসায়ীরা বেশী দাম আদায় করিবার সুযোগ 
পাইত না। প্রয়োজনের অতিরিজ্ঞ দ্রব্য সংখহ করিয়া বাজারে 
সাময়িক অভাব ঘটাইয়া পরে উহ চড়া দরে বিক্রয়ের যে ফন্দীর 
জোরে বর্তমান যুদ্ধে সাদা কালো সর্ব্ববিধ ব্যবসায়ী ফ্লাপিয়া 
লাল হইয়াছে, কৌটিল্য তাহা! একেবারে বন্ধ করিয়াছিলেন । 
নিত্য ব্যবহার্ধ্য দ্রব্যের দোকান খুলিতে চাহিলে আগে লাই- 
সেন্স লইতে হইত এবং দোকান ভিন্ন অন্তত্র এমন কি বাড়ীতেও 
কেহ কোন ব্রব্য বিক্রয় করিলে তাহাকে দগুনীয় হইতে হুইত। 
প্রয়োত্ধনের অতিরিজ্ঞ দ্রব্য কেহ কখনও সঞ্চয় করিতে পািত 
না, করিলে সমস্ত মাল বাজেয়াপ্ত হইত। উৎপাদকের! কার- 
খানাতেও যাল বিক্রয় করিতে পারিত না। উৎপন্ন দ্রব্য আগে 
প্রকাশ্ত বাজারে আনিতে হইত, সরকারী কর্মচারীর! পরীক্ষা 
করিয়া মূল্য অনুমোদন করিলে তবেই উহা! বিক্রয় করা চলিত। 
উৎপাদন হাসের ফলে মূল্য বৃদ্ধি ঘটিলে তৎক্ষণাৎ উৎপাদন 
বাড়াইবার এবং বাহির হইতে আমদানীর চেষ্টা হইত । উৎপাদন 
বৃদ্ধিতে মূল্য হ্রাস ঘটলে গবর্ণমেন্ট সমস্ত দ্রব্যের বিক্রয় ভার গ্রহণ 
করিতেন । পণ্যাধ্যক্ষ ধীরে ধীরে বাজারের চাহিদাহ্ছসারে উ্ছা 
ভাষ্য মূল্যে বিক্রয় করিতেন । অতিরিক্ঞ দ্রব্য নুমিয়ন্ত্রিতভাবে 
বিক্রয় হইয়া! গেলে নিয়নত্রণ-ব্যবস্থা তুলিয়া লওয়া! হইত । অস্বা- 
ভাবিক উপায়ে মূল্যবৃদ্ধির চেষ্টা করিলে ব্যবসায়িগণকে গুরুতর 
অর্থদণ্ড দণ্ডিত করা হইত। ক্রেতারাও প্রকান্ঠ বাজার ভিন্ন 
অন্যত্র কোন জিনিষ ক্রয় করিলে দওনীয় হুইতেন। শুধু মূল্য 
নিয়ন্ত্রণ নয়, কেহ যাহাতে ওক্ধনে কম না দিতে পারে এবং 
ভেঙ্কাল দ্রব্য বিক্রয় না করে তংপ্রতিও তীক্ষু দৃষ্টি রাখা হইত। 
কোৌটিল্যের বিধানাবলী যাহাতে কার্ধ্যক্ষে্রে উদ্তভমর়প 
প্রযুক্ত হইতে পারে তাছার জন্ত গবর্ণমেন্টের একটি স্বতন্ত্র বিভাগ 
ছিল। শুস্কাব্যক্ষ বাহারে প্রত্যেক জিনিষের মূল্য ও উৎকর্ষ 


স্পা পিসি পাস লি পো সি 


পরীক্ষা করিতেন ও সরকারী শুক্ষ আদায় করিতেন । পণ্যা- 
ধ্যক্ষ সরবরাহ ও বিক্রয় তদারক করিতেন, ভ্ভাষ্য মূল্যের অতি- 
রিক্ত কেহ জাঘায় করিতেছে কি না অথব1 অতিরিক্ত দ্রব্য কেহ 
মুত করিতেছে কিনা ততপ্রতি লক্ষ্য রাখিতেন, দোকান 
খুলিবার লাইসেন্স দিতেন, এবং ভেজাল দ্রব্য কেহ বিক্রয় 
করিলে তাহাকে শান্তি দিতেন । সংস্থাধাক্ষ পুরাণে জিমিষ 
বিক্রয় তদারক করিতেন, কেহ নিকৃষ্ট দ্রব্য বিক্রয় করিতেছে 
কিনা দেখিতেন এবং ওজনে কেহ কম দিলে তাহাকে ধরিতেন। 
পৌ্টবাধ্যক্ষ ওজন ও মাপের সমতা বিধান করিতেন । অস্ত- 
পণলেরা পার্শ্ববর্তী দেশ হইতে আমদানী দ্রব্য পরীক্ষা! করিয়া 
উহার মূল্য নির্ধারণ ও ট্যাক্স আদায় করিতেন। সরকারের 
তরফ হুইতৈ চোরা! কারবার বন্ধ করিবার জন্য যেমন বিশদ 
বন্দোবস্ত ছিল, জনসাধারণেশ পক্ষেও তেমনি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে 
নালিশ জানাইবার স্থুযৌগ ছিল। ব্ল্যাক মার্কেট বন্ধ করিবার 
অন্ত কৌটিল্যর ব্যবস্থা যে সম্পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল 
গ্রীক পর্ধাটকেরা তাহার সাক্ষী । 

মুসলমান সম্রাটদের মধ্যে আলাউদ্দীন খল্ী ক্স্যাক.মার্কেট 
ঘ্বমনের জ্ধন্য সবচেয়ে বেশী চেষ্টা করেন এবং সফলও হুন। 
জিয়াউদ্দীন বার্‌নি কৃত তারিখ-ই-ফিরূজশাহী গ্রন্থে ইহার বিশদ 
বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে । আলাউদ্দীন প্রথমে খানাশন্ডের মূল্য 
নিয়ন্ত্রণে মমোনিবেশ করেন । সর্বাগ্রে তিনি দিল্লীর বাজার 
নিয়ন্ত্রণ আরম্ভ করেন এবং উহ্থাতে সাফল্যলাভের সঙ্গে সঙ্গে 
মফস্বলের বাজার আপনিই সায়েস্ত| হইয়া! যায়। তিনি নিষ্ন 
লিখিত সাতটি অর্ভিনান্স জ্ঞারী করেন ; (১) সমস্ত ফসল 
বাজারে নিগ্গি্ দরে বিক্রয় হইবে; (২) বাজার নিয়ন্ত্রণের 
জন্ত একজন ন্ুপারিষ্টেণ্ডন্ট, শিহুনাহ -ই-মণ্ডি, নিযুক্ঞ হইবেন 
(৩) রাজকীয় শস্যভাঙখার গঠিত হইবে; (৪) বাক্কারের 
প্রকাশিত দর অপেক্ষা অধিক মূল্যে কেহ ফসল বিক্রন করিতে 
পারিবে না; (৫) মফঃম্বল হইতে ব্যবসায়ীপ্লা যে-সব ফসল 
বাজারে আনিবে বিক্রয়ের পূর্বে উহ]! শিহু নাহ-ই-মঙ্ি পরীক্ষা 
করিবেন) (৬) কৃষকের! নিজ নিজ কৃষিক্ষে্জে কসল বিক্রয় 
করিবে এবং (৭) সত্রাট দরবারে বসিলে প্রতিদিন তাহাকে 
বাজারদর জানাইতে হইবে । 





সি লািসপিস্মিসি সমস পাস লাস চো শি রাস 


এই অরিনান্দ অনুসারে মূল্য নির্দিষ্ট হয় নিয়োক্তয্প, 
গম- . এক পয়সা! মণ 
বালি-_ এক পয়সায় তিন মণ 


চাউল-_ এক পয়সায় আড়াই মণ 

মাষ কলাই-_ এক পয়সায় আড়াই মণ 

অতিবৃষ্টি বা অনাবৃ্টিতে ফসল নঞ& হইলেও আলাউদ্দীন 
খল্জীর শাসনকালে এই সব দর এক দিনের জন্যও এক তিল 
বাড়ে নাই। 

সরকারী শস্যভাগুার গড়িয়া তুলিবার জন্য খাসমহল জমি 
হইতে রাত্বত্ব হিসাবে শুধু ফসল লওয়! হইত এবং অপর জমি 
হইতে অর্জেক কসল লওয়া হইত। এই সমস্ত ফসল ক্যারাতানে 
করিয়! দিল্লী প্রেরিত হুইত এবং পথে প্রত্যেক গ্রামে ও শহরে 
স্থানীয় প্রয়োক্রনাহুরপ শন্ত মজুত রাখিয়া যাওয়া হুইত। 
কোন গ্রামে বা শহরে খান্াভাব ঘটলে তৎক্ষণাৎ এই সব 


হিন্দু মুসলমান ও ইংরেজ রাজছে ব্র্যাক মার্কেট 
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সরকারী গোল! হইতে সন বাহির করিয়া নির্্ ঘরে উহা 
বাজায়ে বিক্রয় করা হুইত। পরে যথাসময়ে ক্যারাতাম 
আসিলে ঘাটতি পূরণ করা হইত । এই ব্যবস্থায় দেশের কোন 
স্থানে কখনও খাস্তশস্যের অভাব ঘটিবার অথবা উচ্ছার মুল্য 
বৃদ্ধির উপায় ছিল না। 

খান্ডশস্য কেহ কোথাও যাহাতে গোপনে মুত করিয়া চড়া 
দরে বিক্রয় করিতে না! পারে ততপ্রতি তীক্ষ দৃষ্টি রাখা হুইত। 
কৃষকের! নিজ নিজ ক্ষেতে এবং ব্যবসায়ীর প্রকান্ঠ বাজারে 
ফসল বিক্রয় করিবে ইহাই ছিল নিয়ম, নিজের বাঁড়ীতে বা 
উক্ত ছুই স্থান ভিন্ন অপর কোথাও কেহু ফসল বিক্রয় করিলে 
কঠোর দে দ্ডিত হইত । 

সরকারী কর্মচারীরা কর্তব্যপরায়ণ হইলে ক্ল্যাক মার্কেট 
বন্ধ করা কঠিন হয় না আলাউদ্ষীন খল্জী এই সত্য উত্তমরূপেই 
উপলদ্ধি করিয়াছিলেন । যে এলাকায় কোন মন্ভুতদ্বার ধর! 
পড়িত সেখানকার ভারপ্রাপ্ত সরকারী কর্ধচারিগণকেও ইহার 

দোষী করা হুইত এবং তাহাদিগকে আম্রার্টের নিকট 
জবাবদিছি করিতে হইত। [[1 81191)007 ৪৪ 0919০80 
86 019 (0707011121707/0606, 07900001819 61811- 
৪01%০8 91101010190 00119100190 ৪ 8016, 80 1189 
60 89173561101 16 00019 60 01)7000,]% 

বাজারে সুপারিন্টেণেন্ট, শিহ মাহ-ই-মণ্ডি, ছাড়! আরও 
কর্মচারী ছিল। একজন বারিদ-ই-মণ্ড থাকিত, তাহার কাজ 
ছিল কেহ কোন জ্িনিষে ভেজাল দিয়াছে কি না তাহ! ধর! । 
এই ভুইজন উচ্চপদস্থ কর্্রী ভিন্ন বাজ্জারদর ও জিনিষের 
উৎকর্ষ সন্বদ্ধে রিপোর্ট করিবার জন্ত বহু গোয়েন্দা থাকিত। 
সম্রাট আলাউদ্দীন ইহাতেও সন্তষ্ঠ ছিলেন না। তিনি নিজের 
বিশ্বাসভাজন লোক পাঠাইয়া স্বয়ং বাঙ্ছারদর যাচাই 
করিতেন ৷ এঁতিহাসিক জিয়াউদ্ধীন বারণি লিখিয়াছেন যে, 
আলাউদ্দিনের শাসনকালে কোন কারণে একদিমের জনও 
বাজারের নির্দিষ্ঠ দরের ব্যতিক্রম হয় নাই, শুধু তাই নয় এক 
বার অনাবৃষ্টিতে দেশে ছুন্ডিক্ষ আসন্ন বলিয়া লোকে শঙ্ষিত হওয়া 
সত্তেও ছুশ্তিক্ষ হওয়া দুরে থাকুক কোন ছ্িনিষের দর এক দাম- 
ডিও বাড়িতে পারে নাই । একবার একজন শি মাহ -ই-মঙ্ডি 
সম্রাটকে বাজারদর সামান্ত কিছু বাড়াইবার সুপারিশ করিতে 
পিয়া! ৰিশ ঘ| বেআদণ্ডে দণ্ডিত হুইয়াছিলেন। 

আলাউদ্দীন লোখাপড়! জানিতেন না, আই-সি-এসও পাস 
করেন নাই কিন্তু রেশনিং-এর মূল নীতি তিনি ভালই বুঝিতেন। 
শস্যাভাব ঘটিলে সমানভাবে প্রত্যেককে একসঙ্গে, আব মণ 
করিয়া ধান দেওয় হইত । | 

খান্শশ্ত নিয়ন্ত্রণ ভিন্ন অন্তান্ত নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের 
প্রতিও আলাউদ্দীন নত্বর দিয়াছিলেন | কাপড়, চিনি, তেল 
প্রভৃতি যাহাতে দরিদ্রতম লোকটিও নির্দি্& দরে পাইতে পারে 
তাহারও বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল । এ কন্বন্ধে পাঁচটি অিনালগ 
জারী হয় £-- 

১। জরাই আদল প্রতিষঠা। দিশ্সীত্র একটি স্থানের নাম 


ল্পিশিপাশন তত টিপা শিপ পিপিশিশািটা টাটা টিীোঁিশাি্িিশীীস্পীিিসীপী পিপিপি 
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দেওয়া হুয় সরাই আদল এবং হুকুম হয় যেসমস্ত নিত্য- 
ব্যবহার্য দ্রব্য বিক্রয়ের আগে এখানে আনিয়া জ্বমা করিতে 
হইবে । এখানে উহার মূল্য নির্ধারণ করা হইত এবং এই 
দরে সমদ্ত জিনিষ বিক্রয় হইত। সরাই আদল ভিন্ন অপর 
কোন স্থানে এমন কি নিজ গৃহেও কেহ কাপড়, চিনি তেল 
প্রভৃতি বিক্রয় করিলে দ্রিনিষ ত বাজেয়াপ্ত হইতই, অধিকস্ত 
অতি কঠোর দণ্ড দরঙ্ডিত হইতে হইত। 

২। নির্দিষ্ট মুল্যে নিত্যব্যবস্থার্্য ভ্রব্য বিক্রয় । ভ্রব্যনূল্য 
মোটামুটি এইরূপ ছিল £ 


মিহি লংরথ-- টাকায় ২০ গজ 
মোটা লংক্লথ-__ ১ ৪০ গজ 
সাদ! চিনি- পয়সায় ৬ সের 
বাদামী চিনি-_ ঠা ডি 
তিসির তেল-_- 9» ৩৫৯ 
লবণ-__ এ. ২৫ মণ 


সরাই আদল সকাল হইতে জন্ধ্যা পর্য্যস্ত খোলা থাকিত। 
প্রত্যেকে প্রয়োজনীয় ক্িনিষ কিনিতে পারিত, কাহাকেও 
ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিতে হইত ন1। 

৩। র্রাজ্যের সমস্ত ব্যবসায়ীদের নাম রেজে্টরি। শহর 
ও গ্রামের হিন্দু এবং মুসলমান প্রত্যেক ব্যবসায়ীকে সমান 
ভাবে সপ্নকারের থাতায় নাম রেজেপ্রি করিতে হইত। সরাই 
আদলে কোন জিনিষ কম পড়িবার উপক্রম হইলে যথোপযুক্ত 
ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে পূর্বাহ্ডে তাহ! সংগ্রহ করা হইত। 

৪। মূলতানী ব্যবসায়ীদের রাজকোষ হইতে অগ্রিম মূল্য 
দানের ব্যবস্থা । দেশের ব্যবসায়ীর! একজোট হইয়া যাহাতে 
সরাই আদল ভাঙ্গিয়া দিতে না পারে সেক্গস্ত আলাউদ্দীন মূলতানী 
বণিকদের হাতে রাখিয়াছিলেন। ইহাদিগকেও অবশ্য নির্দিষ্ট 
দরেই জিনিষ বিজ্কয় করিতে হুইত, কিন্তু প্রয়োজনাহুসারে 
ইহাদিগকে রাজকোষ হইতে ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আগাম 
দেওয়া হইত। 

৫। ধনীরা দামী জিনিষ কিনিতে চাহিলে তাহার জন্ত 
লাইসেজ দান। মূল্যবান বস্ত্র সিক্ক প্রভৃতি ক্রয়ের জন্ঠ আমীর, 
মালিক প্রডৃতিকে আগে অনুমতি লইতে হইত। নিজেদের 
ব্যবহারের জন্ত দ্রব্যাদি ক্রয়ের অনুমতি লাভে অনুবিধা হইত 
না, কিন্ত কেহ উহা! কিনিয়া আরও চড়া দরে বিক্রয়ের, চেষ্টা 
কমিতেছে বলিয়া সন্ধান পাইলে তাহাকে অন্থমতি দেওয়া 
হইত না। 

সত্রাট '্সালাউদ্দীনের রাজত্বে বাজার জায়েম্তা রাখিবার 
অন্ত পুলিশের এনফোসমেন্ট ব্রাঞ্ও ছিল। সমস্ত বাক্তারে 
পুলিশ থাকিত এবং প্রতিদিনকার সংবাদ সত্রাটকে ইহাদের 
জানাইতে হইত। পুজিশের প্রত্যেকটি রিপোর্ট আলাউদ্দীন 
পৃঙধানুপুঙ্থূপে পরীক্ষা করিতেন । বান্বারের প্রত্যেকাট জিনিষ 
চু, মোক, চিরুণী, হ্'চ, শাকসজী, সন্দেশ, কেক, রুটি, মাছ, 
পান, ছুপাকী, এমন কি গোলাপ ফুলেরও নির্দিষ্ট মূল্য ছিল। 


প্রবালী 


১৩৫২ 


দিনের মধ্যে দশ-পনর-কুড়িবার পর্য্যস্ত দাম ঘাচাই করা 
হইত, এবং বিন্দুমা ব্যতিক্রম ধন] পড়িলে তৎক্ষণাৎ অপরাধী 
দোকানদারকে বেত্রাঘাত করা হইত । ওজনে চুরি যাহাতে 
না চলে সে দিকেও আলাউদ্দীন খল্জীর যথেষ্ট দৃষ্টি ছিল । এক 
অিনান্ অন্থসারে কেহ ওজনে কম দিলে সেই দোকানদারের 
গালের মাংস কাটিয়া লইয়া বাকী ওজন পূরণ করা হুইত। 
আলাউদ্দীন দ্বয়ং হালুয়া, তরমুজ, শস! প্রভৃতি অতি সাধারণ 
জিনিষ ক্রয়ের জন্ত বিশ্বাসী দাস পাঠাইতেন এবং তাহার সম্মুখে 
উহা আনিয়া ওজন কর! হইত। কম ওজন ধরা পড়িলে 
তৎক্ষণাৎ সেই দোকানে পুলিশ পাঠানো! হইত, দোকানদারের - 
গালের মাংস কাটিয়া লইয়! লাথি মারিয়া! তাহাকে দোঁকান 
হইতে তাড়াইয়া দেওয়! হইত। এই ব্যবস্থায় অঙ্গদিনের 
মধ্যেই দোকানদ্বারেরা সংযত হয়, ওজনে চুরি একেবারে বন্ধ 
হইয়া যায়। 

তারপর ইংরেজ আমল । ভারতবর্ষে ছুইশত বংসরের 
ইংরেজ শাসনে এক টাকার চাউল একশ টাকা পর্য্স্ত চড়িয়াছে। 
শেষ পধ্যস্ত তাহার সরকারী দর নির্দিষ্ট হইয়াছে ঘোল টাকা । 
কাপড়ের অভাবে দেশের লোক বিবস্ত্র হইতে চলিয়াছে। 
কয়লা, তেল, খি, মাছ, মাংস, তরকারী প্রস্ততি জীবনধারণের 
জন্ত অপরিহাধ্য প্রত্যেকটি বস্ত অগ্রিমূল্য এবং ছুপ্রাপ্য। 
অধিকাংশ দ্রব্যই বাজারে মেলে না, সরকারী অন্ধকারে গ! 
ঢাকিয়া তদ্ধির করিয়া সংগ্রহ করিতে হয়। ছুশে! বছরেও 
ভারতের সর্ব এক ওজন ও মাপ প্রবর্তন এবং ওজনে চুরি 
ও ভেজাল নিবারণ সম্ভব হয় নাই। তার জ্বন্থ উল্লেখযোগ্য 
চেষ্টাও হয় নাই। যানবাহনের বহু উন্নতি সত্ত্বেও ছুর্ভিক্ষ 
নিবারণ ইংরেজ রাজত্বে ছুই একবার ভিন্ন হয় নাই। চাউলের 
দ্র যখন একশ টাকা পর্ধ্যস্ত চড়িয়াছে তখন রেশনিং হয় নাই, 
পর বংসর পর্ধ্যান্ত ফসল উৎপন্ন হইয়া ১০।১২ টাকায় নামিয়। 
গেলে রেশনিং,আরস্ভ হুইয়াছে এবং লোকে অধান্ কুথান্ 
১৬ টাকায় কিনিয়! রেশনিং-এর মাহাত্ম্য গাহিয়াছে। বিলাতে 
চার কোটি লোকের মধ্যে যেখানে কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিভ, ছাত্র, 
শিশু, বৃদ্ধ, রোগী, প্রস্থৃতি প্রভৃতি প্রত্যেকের অন্ত পৃথক থান 
বরাদ্ধ হইয়াছে, এখানে মাত্র ৪০ লক্ষ লোকের বেলায় তাহা 
সম্ভব হয় নাই। বিলাতী এক্সপার্টের তত্বাবধানে শিশু ও 
রোগীকেও সেই একই কুখান্ত গ্রহণে বাধ্য কর] হুইয়াছে। 
ঘুষ ও চুরি অবাধে চলিয়াছে। এনফোস/মেন্ট ব্রাঞ্চ পুলিশের 
পিছন দিয়! বড় বড় হাতী পার হুইয়া গিয়াছে, জাইনভঙ্গের 
নামে ধরা পড়িয়াছে নিরীহ গ্রামবাসী এবং ক্ষুতদ্ধে দোকানদার |. 
ক্বিনিষপত্রের দ্র বাঁধ! হইয়াছে, প্রয়োগ করা হয় নাই? ব্যবসা 
বাণিজ্যে গবর্ণমেন্ট হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, কিন্ত দ্রব্য সরবরাহের 
ব্যবস্থা করেন নাই। 

দেশের আপামর জনসাধারণের উপর দরদ ও কর্তব্যবোধ 
থাকিলে ব্ল্যাক মার্কেট বন্ধ অনায়াসেই করা যায়, কৌটিল্য 
এবং আলাউদ্দিন খল্জীর বাবস্থা! তাহারই প্রকট প্রমাণ | 





যক্ষা রোগীদের উপনিবেশের প্রয়োজনীয়তা 


শ্রীমায়া দাশগুপ্ত 


যন্মা রোগীদের উপনিবেশ বলতে কি বোঝায় তা আমাধ্ের 
দেশে অনেকেই জানেন না এবং খবরাদি রাখবার প্রয়োজন 
বোধ করেন না। 

চিকিংসাবিজান যক্মা রোগীদের জভ (১) অসুস্থ €রাসী, 
(২) সুস্থ রোগী, এই ছুটি শব্ধ স্ত্টি করেছেন, কারণ এই রোগ 
যাদের দেছে একবার আশ্রয় লাভ করে তারা. চিকিৎসার 
সাহায্যে সুস্থতা লাভ করলেও তাদের পক্ষে পরবর্তী জীবনে 
এ সুতা বজায় রেখে চল! প্রায় অসম্তবই হয়ে পড়ে। প্রায়ই 
দেখা যায় যক্স! রোগীর] স্বাস্থ্যনিবাস কিংবা! হাসপাতাল থেকে 
আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত চিকিংসার সাহায্যে সুগ্থ হয়ে ফিরে 
এলেও তাদের ভাগ্যে স্বাভাবিক সুস্থ জীবন যাপন কর! প্রায়ই 
ঘটে ওঠে না। সুস্থ হয়েও যশ্মা রোগীদের বিশেষজ্ঞের সঙ্গে 
সংযোগ রেখে বাকি জীবনটা কাটাতে হয়। স্বাস্থ্যনিবাস কিংবা 
হাসপাতালের বাইরে এসে যক্ষা রোগীর] সে সুযোগের সাহায্য 
পায় না, কারণ সে প্রকার কোনও প্রতিষ্ঠান আমার্দের দেশে 
নেই। ফলে উক্ত স্থস্থরোগীদের বাধ্য হয়েই সুস্থ মানবের সঙ্গে 
বাস করতে হয় এবং স্বাগ্্যবানদের সঙ্গে সমান তালে না হলেও 
কিছুটা সামঞ্জস্য রেখে “চলতে হয়-_-এতে তাদের হুর্ভোগেরও 
অন্ত থাকে না। সুস্থ মানবের পক্ষে সুস্থ যক্তা রোগীদের জীবন- 
পথে চলবার সীমা উপলব্ধি করা সহজ নয়, তাই তারা যখন 
দেখে সুস্থ রোগীরা আপন স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অত্যন্ত সজাগ হয়ে ওঠে 
তখন সেটা তাদের পক্ষে বাড়াবাড়িই ঠেকে | অনেককে বলতে 
শুনেছি যক্ষা! রোগীর নিজেদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে এত খু ধুতে হয় 
যে ব্যাধির সম্বন্ধে কাল্পনিক ভীতি তাদের জীবনকে বাতিকগ্রস্ত 
করে তোলে। একথ]! ভাবা সুস্থ লোকদের পক্ষে হয়ত 
স্বাভাবিকই কিন্তু ভুক্তভোগীর জানেন এই ব্যাধি তাদের পর- 
বর্তী জীবনে সাধী স্বরপই হয়ে থাকবে এবং যখনই স্থযোগ 
পাবে সে তার শ্বরূপ প্রকাশ করতে দ্বিধা বোধ করবে না! । পারি- 
পার্থিক অবস্থার জন্ত তাদের বাধ্য হয়েই চিকিৎসকদের উপদেশ 
অমান্ত করে চলতে হয় এবং তার জন্ত তারা বারেবারেই 
রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে । একেই এ রোগে চিকিৎসার সাহায্যে 
দুস্থৃতা লাভের জন্ত দীর্ঘ সময়ের ও প্রচুর অর্থের প্রয়োজন-_ 
আমাদের মত দক্রিদ্র দেশে এ চিকিৎসার সুযোগ গ্রহণ করা 
সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। যদ্দিও বা! মুষ্টিমেয় কয়েকজন অর্থ ব্যয় 
করে দীর্ঘকাল পরে সুস্থতা লাভ করে, কিন্তু সে সুস্থতা বজায় 
রাখার সুযোগ আমাদের দেশ দেয় না, উপরস্ত নানাভাবে তাদের 
প্রচুর ক্ষতি করে। সুস্থ যক্ষা রোগীর] সুস্থ মানবের সঙ্গে 
বাস করার যে শুধু নিজেদেরই ক্ষতি করে তা নয়, এতে 
তারা অক্বানিত ভাবে সমান্সেরও প্রভুত ক্ষতি সাধন করে। 
বিশেষজ্ঞের সঙ্ষে সংযোগ না থাকায় রোগীদের পক্ষে বোঝা 
সম্ভব হয় না কখন সে পুনরায় শুস্থ মানবের বিপদের কারণ 
হয়ে ঠাড়াবে, এই ভাবে তার! আরও দশজনের মধ্যে রোগ 
ছড়ায়। দুস্থ যক্মারোগীর। নুস্থ হয়ে ফিরে এলেও সর্বপ্রকার 
কাজের উপযুক্ত হয় না কিন্ত কর্ধব্যত্ত মনুষ্য-সমাঁজে এসে 
তাদের বাধ্য হয়েই চিকিৎসকদের সতর্ক-বানী অমাভ করে 


চলতে হয়, কারণ তার! দেখে আীবিক1 উপার্জম করে বেঁচে 
থাকতে হলে তাদেরও নুহ্ছমানবের মতই কঠিন পরিশ্রম করতে 
হবে, কারণ তাদের ব্যাধির গুরুত্ব বুঝে কেউ তাদের কর্ধময় 
জীবনে আর পাঁচজন থেকে পৃথক ভাবে দেখবে না, তা দেখা 
হয়ত সম্ভবও ময় |. 


উপরোজ করিনি জন্যই উপনিবেশ গড়ে তোলা একাস্ত 
প্রয়োজন । এই উপনিবেশ দ্বারা সমস্ত দুস্থ রোগী জাতিধর্ 
নিধ্বিশেষে সর্বপ্রকার সাহায্য পেতে পারবেন। কিন্তু এই 
প্রকার উপমিবেশ কোনও স্বাস্থ্যমিবাসের নিকটে প্রতিষ্ঠ! না 
করলে এর সমস্ত উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে, কারণ হুস্থ রোগীরা 
সত্য সত্যই সুস্থতা বজায় রাখতে পারছে কিনা তা 
বোঝা এবং তাদের সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় পরীক্ষা! করা 
একমাজ্র শ্বাঙ্থ্যনিবাসের পক্ষেই সম্ভব । কোন একজন 
বিশেষ চিকিৎসক ত্বারা এ সাহায্য পাওয়া সম্ভব নয়, কারণ 
যক্ষা রোগীদের ব্যাধি শুধু স্টেথিস্কোপ দ্বার নির্ণয় কর! 
যেমন কঠিন তেমনি একজন চিকিংপকের পক্ষেও যন্ধা রোগী- 
দের প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার পরীক্ষার ব্যবস্থা রাখাও অসম্ভব । 
যদি স্বাস্থ্যনিবাসের সঙ্গে সংযোগ না রেখে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা 
করা হয় তা হলে উক্ত পরীক্ষাগুলি প্রত্যেক সুস্থ রোগ্নীকেই 
প্রতি মাসে একবার কিংব! প্রতি তিন মাসে একবার স্বাস্থ্য- 
নিবাসে বা যক্ষা হাসপাতালে গিয়ে পরীক্ষা করিয়ে আসতে 
হবে, তাতে রোগীর শারীরিক ও আধিক প্রভূত ক্ষতির 
সম্ভাবনা । শ্বাস্থ্যনিবাসের সহযোগিতা উপনিবেশের পক্ষে 
একান্ত প্রয়োজন । সাধারণতঃ যদি শ্বাস্থ্যনিবাসের কর্তৃপক্ষ 
সুস্থ রোগীদের প্রতি বিশেষ সহাহৃভূতিসম্পন্ন হয়ে থাকেন তবে 
তাদের সাহায্যে উপনিবেশের আধিক অবস্থাও বিশেষ উন্নতি 
লাভ করবে সন্দেহ নেই। শ্বাস্থ্যনিবাসের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি 
এই উপনিবেশের কাছ থেকে স্বাগ্্যনিবাস কিনে নিতে পারবে 
এবং শুধু মাত্র জিনিসপত্স কেম! নয় আরও নানা ভাবে উপনি- 
বেশের রোগীদের উপার্জনের সাহায্য স্বাস্থানিবাসের ঘার! 
পাওয়া সম্ভব ছবে। নিয়ে আমি কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি 
যেমন £--১। স্বাস্থ্যনিবাসের রোগীদের প্রয়োজ নীর্প জিনিস- 
পত্রের জন্ত দোকানের আবশ্যক, সেই প্রকার দোকান প্রতিষ্ঠা 
করে সুস্থ রোগীরা উপার্জনের নুঘোগ পেতে পারেন । 

২। চাল ভাল তেল মুন ইত্যাদি দৈনন্দিন জীবন ধারণের 
খান্চদ্রব্যের দোকানও তার! করতে পায়েন। 

৩। শিক্ষিত দুস্থ রোগীরা স্বাস্থ্যনিবাসের আপিস সংক্রান্ত 
কাজে সুধোগ পেতে পারেন। 

৪1 শারীরিক অবস্থা অনুকূল হলে কম্পাউওার ও নার্স 
শ্রেধর নুস্থ রোগীরাও স্বাস্থ্যনিবাসের কাজে যোগদান করে 
অর্থ উপার্জন করতে পারবেন । 

৫1 উপনিবেশের রোগীদের দ্বারা উৎপাদিত তরিতবর- 
কারি, 200105র মুরদী, হাস, ডিম, [08175 ছুধ মাখন খি 
ইত্যাদি স্বাস্থ্যনিবাস কিনে দিতে পারেন। 
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৬। স্বাস্থ্যনিবাসের সকল প্রকার মুদ্রধ-কার্ধ্য উপনিবেশের 
ছাপাখান। থেকে হতে পারে। 

৭| শ্বা্যনিবাসের প্রয়োজনীয় ব্যাজ (19908 ), 
তোয়ালে, ঝাড়ন, বেডশীট ইত্যাদি উপনিবেশের্র কাছ থেকে 
গার] নিতে পারেন । অবশ্ কেবলমাত্র শ্বাস্থ্যনিবাস থেকেই 
যে ঠার! আথিক অবস্থার উন্নতির সম্পূর্ণ সাহায্য পাবেন সে 
আশ] করাও ঠিক নয়, বাইরের নান! প্রকার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও 
ভাদের যোগ রেখে চলতে হবে সন্দেহ নেই। 

উপনিবেশের সুস্থ রোগীর! বিশেষজ্ঞের তত্বাবধানে থেকে 
ধীরে ধীরে তাদের শারীরিক ক্ষমতা অনুযায়ী কাজকর্ম করে 
জিকা নির্বাহ করতে পারবেন, উপনিবেশের পারিপাশ্িক 
অবস্থাও তাদের মানপিক অবস্থাকে সহজ ও সরল করে 
তুলবে। কেবলমাত্র পেটের খোরাকই নয় মনের খোরাকের 
ব্যবস্থাও উপনিবেশ রোগীদের জন্ভ করবেন । উপনিবেশের 
কোন রোগীকেই সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করে অলস জীবন 
যাপন করতে প্রশ্রয় দেওয়! হবে না। ধনী নিধন নিববিব- 
শেষে প্রত্যেককেই ঠাদের উপযোগী পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা! 
মির্বাহ করতে হবে, এতে কারুরই আত্মসম্মান ক্ুম হবার প্রশ্ন 
উঠতে পারবে ন।। অবন্ঠ এমন অনেক সুস্থ রোগী হয়ত 
থাকবেন ধাদের পরিশ্রম করবার মত শারীরিক শক্তির অভাব 
আছে সেই সব সুস্থ রোগীর যথাসম্ভব সাহায্য উপনিবেশ 
করবেন তাতেও সন্দেহ নেই। প্রায়ই দেখা যায় যক্ষা রোগী- 
দের সুস্থ মানব মাত্রেই করুণার চক্ষে, দয়ার চক্ষে দেখেন, 
ভারা ভুলে যান কোনও বক্া রোগরই আত্মসল্মান তাদের 
চেয়ে কম নয়, সর্বোপরি তারা এ কথাও ভুলে যান যে ব্যাধি 
জাতিধর্্ ধিচার করে দেখা দেয় না। এই উপনিবেশ শেখাবে 
রোগীদের আত্মনির্ভরতা, নৃতন দৃষ্টিভঙ্গী, উদ্ধার মনোব্বত্তি, তথন 
আর বাইরের জগতের আঘাত মুখ বুজে তাদের সইতে হবে না, 
তার! নিজেদের মাঝেই লাভ করবে জীবনের পূর্ণতা । . 

আমাদের দেশে দিন দিন যেমন দ্রুত গতিতে যক্ষ। রোগ 
স্বদ্ধি পাচ্ছে তাতে আর দ্বিরুক্তি না করে এ দিকে দৃষ্টি দেওয়া 
জনসাধারণ ও সরকারের একান্ত প্রয়োজন । সরকারী সাহায্য 
ব্যতীত হুয়ত ছোট একটি উপনিবেশ গঠন করা সম্ভব কিন্ত 
আমি প্রথমেই বলেছি শ্বাহ্যনিবাসের সঙ্গে সংযোগ না রেখে 
উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা কর্পলে এ উদ্বেশ্ সফল হওয়ার আশা! খুবই 
কম, কাজেই প্রথমেই চেষ্টা! কর] প্রয়োজন স্বাস্থ্যকর আবহাও- 
কার মধ্যে স্বাস্থ্যনিবাস প্রতিষ্ঠার । স্বাস্থ্যনিবাস প্রতিষ্ঠার জন্ত 





গ্রবালী 


স্টিল সতী পতা্পত সল্প পসমিউ 
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যেমন সরকারী সাহায্যের প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন জন- 
সাধারণের সহযোগিতা । আমাদের দেশে বছ বিরাট বিরাট 
প্রতিষ্ঠান জনসাধারণের অর্থে গড়ে উঠেছে, এদিকেও তাদের 
দৃষ্টি দেওয়া একান্ত কর্তব্য, এ দ্রিকটা। উপেক্ষা! কল্পে ভারা জাতির 
অমঙ্গল ডেকে আনছেন | বর্তমানে জনসাধারণ ও সরকারের 
কাছ থেকে কিছু কিছু সাড়া পাওয়া যাচ্ছে বটে, কিন্ধ তা সমএ 
জাতির কল্যাণের পক্ষে অতি নগণ্য । বর্তমানে যক্ষা! রোগীর 
্ত্যুর হার অত্যন্ত বেশী, এ অন্ততম প্রধান কারণই আমাদের 
দেশের অর্থনৈতিক সমস্তা। এ সম্বন্ধে “নতুন জীবনে'র 
শারদীয় সংখ্যায় অভিজ্ঞ ডাক্তার শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র অধিকারী 
“যক্ার অর্থনৈতিক সমন্তা” নামক প্রবন্ধে আলোচন। করেছেন, 
আমি সেদিকে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
জনসাধারণ ও বিশেষ করে অর্থশালী ব্যক্তিরা এ দিকে আগ্রহ 
না দেখালে এ গুরুতর সমস্তার সমাধান সত্যই অসম্ভব । 

বর্তমানে বাংলাদেশে স্বাস্থ্যনিবাসের সংখ্যা খুবই কম, 
কিন্ত যত দিন স্বাস্থ্যনিবাসের সংখ্য! স্বদ্ধি না পাচ্ছে তত দিন 
অসহায়ের মত চুপ করে বসে থাকলে দেশের আধিক ও 
সামাজিক ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধিই পাবে । যারা বহু কষ্টে ভিটে 
মাটি বিক্রী করে স্বাস্থ্যনিবাসের চিকিৎসার সুযোগ গ্রহণ করে 
সুস্থ হয়ে আসছেন তারাও ব্যবস্থার অভাবে সে সুস্থতা বজায় 
রেখে ত চলতেই পারছেন না, উপরত্ব আরও দশজনের 
সর্বনাশ করছেন । 


আমার মনে হয় যত দিন আমর। সে রকম স্ব্যবস্থার সুযোগ 
ন] পাচ্ছি তত দিন যদি কোনও যন্্া হাসপাতালের কাছেই 
এরূপ একটি উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করি তাতে অন্ততঃ কিছু 
লোকেরও উপকার হবে সন্দেহ নেই, তাই এসব বিষয়ে আমরা! 
বিভ্তশালীদের ও যক্মা হাসপাতালের কর্তৃপক্ষের সহদয় সহ- 
যোগিতার জন্ত আবেদন জানাচ্ছি । উপরোক্ত সমন্তাুলির দিকে 
দুটি রেখে মুনিয়ন্ত্রিত কর্মতালিকী প্রস্তত করে অবিলদ্ে 
অগ্রসর হওয়া একাস্ত প্রয়োজন । এ কথ। সর্বপ্রথম মনে 
রাখ! প্রয়োজন সরকারী সাহায্য শা পেলে যেমন কোন 
যৃহৎ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সম্ভব নয় তেমনি জনসাধারণের 
উৎসাহ ও উদ্োগ ন। থাকলে সরকারের কাছ থেকে কোনও 
সাহায্য পাওয়াও সম্ভব নয়। আশা করি আমাদের এই 
আবেদন জনসাধারণ ও ধনবান ব্যজিরা সহদয়তার সহিত 
বিচার করে জাতির কল্যাণের জন সাহায্যে বিমুখ হবেন না। 


রাষ্ট্রনায়ক প্রেসিডেন্ট রুজভেপ্ট 
শ্রীজিতেন্দ্রচন্্র মল্লিক 


আমেরিকার মুক্তরাষ্ট্রের একজিংশস্তম প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন 
ডিল্যানে। রুজভেপ্ট আর ইহলোকে নাই। তিনি বিগত ১২ই 
এপ্রিল আমেরিকার রাষ্্রীকাশ হইতে অন্তমিত হুইয়াছেন। 
তাহার পরলোকগমনে মুদ্ধলিপ্ত ইউরোপ ও অন্তাত দিঅরাজ্ধা- 
লযূহের যেক্ষতি হুইল তাহা অপূরণীয় । লত্যই যে তিনি 


ছিলেন, “একছ্ধন মহান্‌ ব্যক্তি এবং স্বাধীনতার পুজারী” 
তাহ তাহার ব্যবহার এবং কাধ্যকলাপের দ্বারাই বুঝ! যায়। 
তিনি ছিলেন যুদ্ধোতর জগতের শান্তির অগ্রদূত । “পৃথিবীতে 
চিরস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হুউক', ইহাই ছিল তাহার এক 
কামন]। | 


টজ্যেউ 


৯৯ সি পাসিকিদিাসসিরাস্সিসি 





প্রেসিডেন্ট রুজতেপ্ট ১৮৮২ গ্রীষ্ঠাবে জানুয়ারী মাসে নিউ- 
ইয়র্কের নিকটবর্তা হাইড পার্ক নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন । 
তাহার পিতার নাম জেমস রুজভেণ্ট। প্রেসিডেন্ট কজডেপ্ট 
আমেরিকার ভূতপূর্ব প্রেসিভেণ্ট ধিওডোর কুজভেপ্টের ভ্রাতা । 

হার্ভার্ড বিশ্ববিষ্ঠালয় হইতে বি-এ পাস করিয়া তিনি 
কলছিয়া আইন-বিভালয়ে ভর্তি হন এবং তথায় তিন বংসর 
আইন অধ্যয়ন করেন। আইন অধ্যয়ন শেষ হইলে ১৯০৭ 
সালে অর্থাৎ মাত্র পচিশ বৎসর বয়সে তিনি নিউইয়র্কে 
আসিয়া ওকালতি আরম্ভ করেন। অবশেষে ১৯১০ সালে 
ঘিউইয়র্ক সিনেটের সভ্য নির্বাচিত হওয়ায় তিনি ওকালতি 
ছাড়িয়া দেন। কিন্ত ১৯১৩ গ্রীষ্টাব্ে পদত্যাগ করিয়া তিনি 
নোৌ-বিভাগের সহকারী সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন এবং গত 
পৃথিবীব্যাপী প্রথম মহাযুদ্ধে উ০ পদেই অধিটিত থাকেন । ১৯১৮ 
গরষ্ঠাকের জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্যস্ত ইউরোপের জল- 
ভাগে আমেরিকার নৌবল পরিদর্শনকার্ধে ব্যাপৃত থাকার পর 
১৯১৯্রষ্টাঞের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে রুজভেল্ট ইউরোপ 
হইতে আমেরিকান সৈম্ত অপসারণের ব্যবস্থা করেন। ইহার 
এক বৎসর পরে তিনি আমেরিকার যুজ্জরাষ্রের সহকারী 
প্রেসিডেন্টেক্স পদ্দপ্রার্থাী হন এখং এই বিষয়ে ডেমো ক্র্যাটিক দলের 
সমথন লাভ করেন । কিগ্ুব্লিপান্নিকান দল ভোটাধিকোয জয়- 
শাভ করায় কুজভেল্ট উদ্ত পদ্দে মনোনীত হইতে পারিলেন না । 


১৯২১ গ্ীাঞধে বরফের গ্ভায় ঠা জলে সাতার দেওয়ায়: 


তিনি ইনফেপ্টাইল প্যারালিসিস রোগে আক্রান্ত হন। ইহাতে 
তাহার জীবনের সমস্ত আশা-আকাজ্ষা শেষ হইবার উপক্রম 
হইয়াছিল, কিন্ত তথাপি তিনি হাল ছাড়িলেন না। অতঃপর 
কুজ্ভেন্ট চিকিৎসার জোরে আরোগ্য হইলেন বটে, কিন্ত 
তাহার পা ছুইটি একেবারে অকেজে৷ হইয়| পড়িল । অবশেষে 
এগার বতসরকাল এইবূপে জীবন যাপন করিবার পর্ন পঞ্চাশ 
বংসর বয়সে তিনি তাহার হারান শক্তি ফিরিয়া পাইলেন। 
তখন হইতে তিনি রোজই ঘোড়ায় চড়িতেন এবং পুর্ধোগ্মে 
সাতার কাটিতেন। 

১৯২৮ এ্ষ্টার্ধে মিঃ অল শ্মিথ রুজভেগ্টকে নিউইয়র্কের 
গবর্ণর-পদপ্রার্থা হইবার নিমিত্ত প্রশপ্নোচিত করেন। তিনি 
উদ্ত পর্দে মনোনীত হইলেন বটে, কিন্ত ১৯৩০ সালে সাধুতা ও 
কর্মদক্ষতার জয়টিক1 ললাটে পরিয়! ,সেখান হুইতে ফিরিয়া 
আসিলেন। 

ক্ুজভেন্ট ১৯৩২ সালের জুলাই মাসে মিঃ অল শ্মিথকে 
৯৪৫--১৯০২ ভোটে পরাক্ষিত করায় আমেরিকা যুক্তরাত্রের 
প্রেসিডেণ্ট-পপ্ধপ্রার্থী বলিয়! ডেমোক্র্যাটিক দলের সমর্থন লাভ 
করেন । এই সময় তিনি “ভলষ্টেড আ্যাক্টের উচ্ছেদসাধন করিবেন 
এবং দেশের আধিক উন্নতিসাধন করিবেন বলিয়! দেশবাসীকে 
আশ্বাস দেন। ১৯৩২ সালের অক্টোবর মাসে মিঃ রুজভেপ্টের 
সহিত মিঃ অল শ্মিথের দ্বন্দের অবসান ঘটে । অবশেষে এ 
বসরেই নভেম্বর মাসে প্রেসিডেন্ট শির্বাচন করিবার নিখিত্ত 
ভোট লইলে মিঃ রুজভেপ্ট প্রতি্্ী ছুভার অপেক্ষা ৬,৫০০১০০ 
ভোট বেশী পাইলেন। ্‌ 

১৯৩৩ শ্রীষটান্ছের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি শিল্পের উন্নতিসাধন 


হু 


. আাষ্ট্রনায়ক প্রেসিডেক্ট কৃজভেষ্ট 


সি ১ পস্সিপাসিপাসপাসসিপাস্সিসসিল সিস্পিসনাসসিতা সপ তি ভাপা স্পাস্পিশি পাপা পাসে সি পিপপসাসিটিপাসিসসিতা সি পাস তল সিসি এপি 


১২৯ 


এবং বেকার-সমন্তাঁ সমাধানের নিমিত্ত এক বিশ্নাট_ পিন 
করেন। এই মাসেই যখন রুজভেপ্ট মিষ়ামি, ফ্লোরিডা 
প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ কপ্সিতেছিলেন তখন জিন্গার] মামক ইটা- 
লির একজন ধর্মোন্মত্ত ব্যক্তি তাহাকে হত্যা করিবার চেষ্ঠা 
করে। কিন্ত রুজভেন্ট সে যাত্রা রক্ষা পান। জিন্গারা 
অতঃপর হত্যা-প্রচেষ্টার অভিযোগে আশি বংসরের জন্ত কারা- 
দণ্ড দঙ্ডিত হয়। 

রুজভেপ্ট ১৯৩৩ শ্রীষ্ঠাকের ৪ঠা মাচ তারিখে প্রেসি- 
ডেণ্টের পর্দে প্রতিঠিত হন। এই সময় অথনৈতিক জঙ্কট- 
কাল উপস্থিত হয়। কিন্তু প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট কংগ্রেসের 
সহযোগিতায় দৃঢ়হত্তে তাহা! দমন করেন। তিনি কমাঁদিগের 
মাহিন1 কমাইয়া দিলেন এবং কার্ধসময়ও নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। 
ইহ] লইয়। কংগ্রেসের সহিত তাহার বিবাদ বাধিল 1 কংখেস 
কম্ীদিগের মাহিনা কমাইতে রাজী হইলেন না । কিন্তু প্রেসিডেন্ট 
রুজভেন্ট কংগ্রেসের দাবি কিছুতেই মানিয় লইলেন ন1। 
তিনি স্বীয় উদ্ভাবিত পা! অবলম্বন করিয়া! চলিতে লাগিলেন । 
তিনি ১৯৩৩ সালের মে মাস হইতে ১৯৩৪ সাল পধস্ত ধাবসা- 
বাণিজ্য সংক্রাপ্ত কাধাবলী লইয়! ব্যাপৃত হ্িলেন। 

১৯৩৫ প্রীষ্ঠাঝের অক্টোবর মাসে ইটালী ও আবিসিনিয়ার 
মধ্যে যুদ্ধ উপগ্থিত হইলে তিনি যুধ্যমান জাতিপধিগের নিকট 
সমপোপকরণ প্রেরণ একেবারে বন্ধ করিয়া দেন। ১৯৩৬ সালের 
নবেথর মাসে পুণপাক প্রেসিডেন্ট নিধাচন কপ্িবার নিমিত্ত 
ভোট লইলে রুজভেন্ট ও তাহার প্রতিঘম্বী গবর্ণর ল্যাগডন 
যথাঞএম ২৫,৯৩৬১২৭৭ ও ১৫,৮৩৯১৬০৯.ভোট পান। সুতরাং 
রুজভেস্ট বিনাবাধায় পুনরায় ধ্বিতীয় বারের জন্ত আমেরিকা 
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। 

ইহার পরধৎসর তাহার সহিত কংগ্রেসের বিবাদ বাধে 
এবং তাহাতে তিনি পরাজিত হন। ১৯৩৭ সালে তাহার 
পরাষ্ট্রনীতি বিষয়ক কার্ষের স্থুঅপাত হইল । পরক্নাষ্্র ব্যাপারে 
তিনি ছিলেন শাস্তির পক্ষপাতী । স্পেনের গৃহযুগ্ধের সময় 
তিনি তাহাতে যোগধাশ করেন শাই। কিন্ত তিনি ইটালীকে 
আবিসিনিয়ার সহিত যুদ্ধ হইতে বিরত করিবার নিমিত্ত বছ চেষ্টা 
করিয়াছিলেন । ১৯৩৮ শ্রীগ্টাব্ধের ১৮ই আগঞ& যখন মিউনিক- 
সঙ্কট উত্তরোত্তর বৃদ্ষিপ্রাপ্ত হইতেছিল তথন তিণি একটি আবেগ- 
পূর্ণ বন্তুতা দেন। এই বক্তৃতায় তিনি বলেন, “কানাডা আঙ্ঞাস্ত 
হইলে মুক্তরাগ্ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না।” 

১৯৩৯ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি সুষ্ধাগ্র প্রত্ততের 
পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার জন্ত এক আবেধন করেন । সেই বংসরেই 
এপ্রিল মাসে তিনি হিটলার ও মুসোপিনীর নিকট এক বাত্তা 
প্রেরণ করেন । তাহাতে তিনি তাহার্দিগকে দশ বংসরের নিমি 
এক শান্তিপূর্ণ চুক্তিতে আবদ্ধ হইবার অন্ত অগ্রোধ জ্ঞাপন 
করেন । কিন্ত তাহার প্রতিপক্ষ ইহাকে পররাই্ক্ষেত্রে অকারণ 
হতক্ষেপ বলিয়। বর্ণনা করেন। 

বতণমান মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে প্রেসিডেন্ট রুজতেণ্ট 
কংগ্রেসকে “19081105 $০৮.এর পরিবতনি ক্ধিতে বলেন 
কি কংগ্েস তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই । অবশেষে যুদ্ধ 
ঘোষণার তিন সপ্তাহ পরে তিনি ওজখ্িনী ভাষায় এক বস্তুত 
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দ্বেন এবং তাহাতে কংগ্রেসকে *160/77116 4০৮-এর 
বহুবিধ পরিবর্তন সাধনে বাধ্য করেন। প্রেসিডেন্ট রুজভেপ্ট 
এই সময় ব্রিটেনকে বত্মান যুদ্ধে অস্ত্রশত্রের দ্বার সাহায্য 
করিবার জন্তু দেশবাসীকে অনুয্লোধ করেন । 

১৯৪০ প্রীষ্ঠাঝের নবেম্বর মাসে তিনি তৃতীয় বারের জন্ত 
আমেরিক1! যুজরাষ্রের প্রেসিডেণ্ট নির্যাচিত হুন। এইবার 
তাহার প্রতিতবন্্বী ছিলেন রিপার্িকান দলের সমর্থনপ্রাপ্ত মিঃ 
ওয়েগেল উইল্কি। করজভেন্ট তাছাকে ২৭,২৪১১৯৩৯-_ 
২২,৩২৭,২২৬ ভোটে পরাদ্ধিত করেন। ১৯৭১ খ্রীগ্াব্ের 
গোড়ার দিকে তিনি এক বক্তৃতায় প্রকাশ কত্েন যে, আমেরিক1 
ব্রিটেনকে খান্ছাদ্রব্য ও যুদ্ধান্্র ঘ্বার| যথাশজ্জি সাহায্য করিবে। 

এইজন্ঞ মা্চমাসে “[,9880-1,010 13111”-এর দ্বারা গ্রেট 
ব্রিটেন ও মিজজরাজ্যসমূছকে নগদ অর্থ না দিয়াও আমেরিকা 
হইতে যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় ভ্রব্যসমূ ক্রয় করিবার ক্ষমতা 
দেওয়া হয়। ইহার তিন মাস পরে মিঃ রুজভেপ্ট ইংলগ্ডের 
জলপথগুলিকে শঞ্র অধিকার হইতে বাচাইবার নিমিত্ত আমে- 
প্রিকান নৌবহর নিযুক্ত করেন । জার্মানগণ রাশিয়| আক্রমণ 
করিলে রুজভেণ্ট রাশিয়াকে যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন 
বলিয়। আশ্বাস দেন। 

১৯৪১ গ্রীষ্ঠাব্ধের আগষ্ট মাসে মিঃ রুজভেণ্ট মিঃ চা্চিলের 
সহিত আট্লাটিক মহাসাগরের বুকে এক চুক্তিতে আবদ্ধ হন। 
ইহাই নুপ্রসিদ্ধ আটলাট্টিক চার্টার নামে খ্যাত। 

১৯৪১ ্রীষ্টান্দের ৭ই ডিসেম্বর জীপানীগণ অতিতে পার্ণ- 
হারবার আক্রমণ করে। ইহার পরদিনই প্রেসিভেণ্ট রুজভে্ট 
জাপ সম্াটকে শাস্তি খাপন করিবার নিমিভ আবেদন জানান । 
কিন্তু তাহার কোন উত্তর না পাইয়া তিনি যুদ্ধ ঘোষণ] কেন 
এবং আমেরিকান সৈজ্ঞবাহিনীর কমাগার-ইন্-চীফ বলিয়া সর্ব- 
সম্মতিক্রমে স্বীকৃত হুন। 

ইহার কিছুদিন বাধে ত্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ উইন্স্টন চার্টিল 
ওয়াশিংটনে আগমন করেন এবং কয়েকটি সভা আহ্বান 
করেন। এই সভায় আমেরিকা, খ্রেট ব্রিটেন, রাশিয়া, চীন, 
নেধারল্যাওস এবং অপর ২১টি অক্ষশক্তির বিরোধী রাজ্যসমূহের 
প্রতিনিধিগণ একঝআ মিলিত হইয়া এক ঘোষণার ঘার! প্রকাশ 

করেন যে তাহারা একযোগে অক্ষশঞ্জির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবেন। 

১৯৪২ সালেক ফেব্রুয়ারী মাসে সিঙ্গাপুর ও মালয় প্রদেশ 
শত্রুর হস্তগত হওয়ায় অষ্ট্রেলিয়া! ভীষণ বিচলিত হইয়া! পড়ে। 
সেইছ্ প্রেসিডেন্ট রুজভেন্ট ১৯৪২ গ্রষ্ঠান্দের ৩০শৈ মাচ্চ 
ওয়াশিংটন নগরে এক পরামর্শ-সভ1] আহ্বান করেন । ইহাতে 
অগ্্রেলিয়, নিউ জিল্যা্ড মেধা রল্যাওস) রাশিয়া, গ্রেট বিটেন, 
ক্যানাঁভা, চীন ও আমেরিকার প্রতিনিধিবর্গ মিলিত হুন। 

জুন মাসের শেষের দ্বিকে মিঃ চািল ওয়াশিংটনে পুনরা- 
গমন করেন । এই জময় গ্রেট ব্রিটেদ ও রাশিয়! কুড়ি বংসরের 
জত এক মিঞ্জতামূলক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। রাশিয়ার প্রধান 
মন্ত্রী ম'সিয়ে মলোটোভও ওয়াশিংটনে আঙিয়! মিলিত হন। 

১১৪৩ গ্র্ঠটাবের ১৪ই জাহুম্ানী তারিখে মিঃ রুজভেপ্ট মিঃ 
চাচিলের সহিত মন্ত্রণা করিধার দিমিভ বিমানঘোগে কাসা- 
শ্নাঙ্কায় আগমন করেন । উক্ত মন্ত্রণ! দশ দিন ব্যাপিয়! চলিয়া- 
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ছিল। মেমাসে মিঃ চার্চিল পুনরায় ওয়াশিংটনে জাগমন 
করিয়া মিঃ রুজভেপ্টের সহিত সাক্ষাৎ করেন । 

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ইহার পর পুনরায় আগস্ট মাসে কুই- 
বেকে আগমন করেন এবং চাঁঠিল ও রাশিয়! এবং চীনের 
প্রতিনিধিগণের সহিত মন্ত্রণা করেন। ইহ! কুয়েবেক কন্‌- 
ফারেন্স নামে খ্যাত। ইতিপূর্বে ইহা অপেক্ষ! বৃহত্ধর আর 
কোন মন্ত্রণাসভা৷ মিত্রশক্তির ইতিহাসে আহুত হয় নাই। প্রেসি- 
ডেণ্ট কুজ্মভেন্ট ওয়াশিংটনে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে অটোয়া নগরে 
গমন করেন। তথায় ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে মিঃ চাচিল 
তাহার সহিত মিলিত হন। ৯ই সেপ্টেপ্বর তারিখে ইটালটর 
আত্মসমর্পণ ঘোষিত হয়। ডিসেম্বর মাসে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট 
তেহারানে আগমন করেন এবং সেখানে চাচিল ও মার্শাল 
ালিনের সহিত মিলিত হন। ইহাই তিনটি রাষ্রের নেতৃ- 
বন্দের প্রথম মিলন । ইহার ছয় মাস পরেই ব্রিটিশ ও আমেরি- 
কান সৈম্ঠবাহিনী পশ্চিম ইউরোপে অবতরণ করে। 

তেহারানে যাইবার পথে রুজভেন্ট চাচিল ও মার্শাল চিয়াং- 
কাই-শেকের সহিত কার়রোতে মন্ত্রণী করেন । এই সময় তিনি 
তুরক্ষের প্রেসিডেন্ট ইনেন্ুর সহিতও সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন । 

ইহার পর পুনরায় প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন লইয়া গোল বাধে। 
ডেমোক্র্যাটিক দলের সমর্থনপ্রাপ্ত তিন জন প্রেসিডেণ্টের পদ- 
প্রার্থী ছিলেন। তাহারা হইলেন যথাক্রমে মি; রুছ্ধভেন্ট, 
সিনেটর বার্ড ও মিঃ জে. এ. ফার্লে। কিন্তু অবশেষে 
রুজভেপ্টই সর্বাপেক্ষা অধিক ভোট লাভ করায় ডেমোঞ্যোটিক 
ঘল ক্তৃকি প্রেমিভেন্টের পর্প্রাথথী বলিয়। মনোনীত হন। 
প্িপান্লিকান দলের সমর্থনপ্রাপ্ত মিঃ ওয়েগেল উইল্কিও এই 
সময় প্রেসিডেণ্টের পদ্রপ্রাথা হইতে অস্বীকার করেন। এই 
বংসকেই অক্টোবর মাসে মিঃ উইল্‌্কি পরলোকগমন করেন। 
এখন বাকী রহিলেন মাআ একজন প্রেসিডেন্টের পদপ্রাথী; 
ইনি নিউইয়র্কের গভর্ণর মিঃ টমাস ই. ডিউই। দেশবাসী 
অনেকেই ভাবিল যে, তিনিই এইবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত 
হইবেন। কিন্তু মিঃ রুজভেণ্ট প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মিঃ 
ডিউইকে ২৩,৪৩৭,২৭০-_-২০১৬২৮৪৪৪ ভোটে পরাজিত 
করিয়া রেকর্ড স্থাপন করেন । ইতিপুর্ধে আর কোন প্রেসিডেন্টই 
পর-পর চারি খার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন নাই। 

১৯৪৪ সালে রুজ্ভেপ্টের শাসন-প্রণালীর মধ্যে কয়েকটি 
ব্যাপার উল্লেখযোগ্য । তিনি রাশিয়। ও পোল্যা্ডের মধ্যস্থতা 
শ্বীকার করেন। এই সময় বলিভিয়! প্রদেশে একটি নুতন 
গবণমেণ্ট স্থাপিত হুয়। কিন্ত রুজভেপ্ট তাহাকে মানিয়! লন 
নাই। স্পেনেও এই সময় তৈলপ্রেরণ স্থগিত করিয়া! দেওয়া 
হয়। রুজভেণ্ট ডি ভেলেরাকে একথানি পঞ্স প্রেরণ করেন । 
তাহাতে তিনি ডিডেলেরাকে ডাবলিন হইতে অক্ষ-শক্তির 
প্রতিনিধিগণকে অপসারিত করিবার জঙ্ত অনুরোধ করেন । 
এই সময় জেনারেল ঘ গলে ওয়াশিংটনে আগমন করেন । 

বত'মান বৎসরের জ্বাছুয়ারী মাসে রুজভেপ্ট প্রেসিডেন্ট 
পদে পুনঃপ্রতিিত হাইলে চািল ওষ্ট্যালিনের সহিত পুনরায় 
সাক্ষাৎ করেন। ইহাই ইয়াণ্ট! কন্ফারেন্দ নামে খ্যাত। 
এই পরামর্শ-সভায় শাস্তি স্থাপনের নিমিস্ত এক প্রস্তাব গৃহীত 


পপি স্িশীসলি পাস পাস রসি 


জৈ 
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হয় এবং এপ্রিল মাসে সান ফ্রান্দিক্ষোতে যুদ্ধোত্তর নিরাপভা 
বঙ্জায় রাখিবার জন্য এক সভা আহত হইবে বলিয়। স্বীকৃত হয়। 

আমেরিকায় ফিরিবার পথে তিনি পুনরায় মিশরে এক 
সভ1 আহ্বান করেন । এই সময় তিনি গাজা ফারুক ও ইবন 
সাউদের সঙ্থিত'সাক্ষাৎ করেন। 


প্রেসিডেণ্ট কুজঙেপ্ট জানিতেন যে, যুদ্ধ হইল মানব মনের 


সপ্ত দানবের পূর্ণ বিকাশ। তিনি শাস্তিপ্রিয় নেতৃবৃন্দের 
সায়, শাস্তি কিরূপ মধুর এবং কাম্য তাহা! মনে মনে উপলব্ধি 


করিতেন । “[,0% 1010 1081191)5 ]1৮0 11) 10৫800৮১ ইহা 
তশহারই উক্তি। 


রুজজ্েপ্টের ব্যক্জিগত জীবনও ছিল অসাধারণ। তিনি 
তাহার চারিটি পুত্রকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করেন। তিনি এক 
সময় বলিয়াছেন-_ 


পপ পি পপ 











তাহা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতেন। তাহার উপর প্রজা 
সাধারণের ছিল অগাধ বিশ্বাস। তিনি জন্তরে অস্তরে উপলদ্ধি 
করিয়াছিলেন যে যতদিন পৃথিবীর ছোট-বড় সমর জাতিগুলি 
শান্তি না পাইবে ততদিন আমেরিকাবাসীগণ প্রস্কত শান্তি 
ভোগ করিতে পারিবে ন।। 

ইউরোপীয় যুদ্ধ বাধিবার পূর্ব হইতেই রুজভেপ্ট শাস্তি- 
প্রতিষ্ঠার জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছিজেন। কিন্ত যুদ্ধ 
বাধিতেই তিনি জার্মানীর রাজা-জয়ের অন্ভতম প্রবল প্রতি- 
্বন্দীক্ষপে দগ্ায়মান হইলেন। তাহারই নির্দেশে আমে- 
রিকান সৈষ্গণ দেশের পর দেশ জয় করিয়] জার্মানীর 
রাজধানী অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিল। 

তাহার ব্যক্তিগত চরিজও ছিল অসাধারণ । তাছার মৃত্যুতে 
শ্রীযুক্ত সরোজিনী নাইডু যথার্থই বলিয়াছেন__ 
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তোমারে ভুলিতে হবে 


শ্রীকরুণাময় বঙ্গ 

তোমারে ভুলিতে হবে এই মোর আজন্ম সাধনা, 
দিগন্তের পটভূমে খলিতেছে নিঃসঙ্গ অ।কাশ; 
মনের স্বপ্রের হাস শুগ্ভপথে করে আনাগোনা, 
স্বৃতির জানালাপথে দেখা যায় দীর্ঘ অবকাশ । 


তোমারে যে ভালোবাসি, তাই তোম ছেড়ে চলে যাই, 
তোমার প্রেমের মাঝে পৃথিবীর রূপ ছেরিয়াছি; 
মানুষের দেবতারে মোর প্রেমে প্রণাম জানাই, 

তুমি নাই, তবু জানি চিরদিন বে! কাছাকাছি । 


“ভালোবাসি' এই বাম দূর হ'তে যায় দৃরাস্তরে, 
চাদের ঘুমস্জ মুখে রেখে যায় আভার আভাস ॥ 
যে মান্য ঘরছাড়া, দীপ জ্বালে তার শুস্ত ঘরে, 
সন্ধ্যার মালতী বনে ফেলে যায় উতলা নিশ্বাস। 


ওগে' প্রেম, তুমি পথ, সেই পথে বাধিব কি ঘর? 
অগণ্য মানুষ দেখি সেই পথে করিয়াছে ভিড় ; 
সুবিশাল পটভূমি, ভূমিকায় রয়েছে স্বাক্ষর 

তোমার আমার নাম ) ভেঙে গেছে ছায়াঘের! নীড়। | 


মনে মনে দেখিতেছি জীবনের আগামী অধ্যায়, 
সর্পিল পথের রেখ। মিশে গেছে ঝড়ের সন্ধ্যায়। 
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স্পঞ্জ 


শ্রীহেমলতা৷ ঠাকুর 


সপ | ওগো দ্মরণীয় সপ | 

বাণী কেন নাছি মুখে, কেন মৌন চুপ? 

রহ কি সমাধিমগ্র, হে মহা স্থবির | 

আনি যত স্তবপ্ততি, একাস্ত বধির-- 
জক্ষেপ নাহিক তাহে ; ধ্যান শুধু ধ্যান | 
স্তব্ধ লোকে লভিতেছ কোন সত্য জান? 
কার পুণ্য স্মৃতি-চিহ্ন যুগ যুগ ধরি? 

ধরিয়া রেখেছ নিজ উচ্চ শিরোপপ্লি? 


উষা! আসি নিবেদন করিল তোমায়, 
“রহ রহ, তিষ্ঠ, রহ? ; ক্ষয় নাহি পায় 
এ মহা প্রতীক ; ভিজ শিশিরের জলে 
স্রিপ্ধ রয়, নাহি যায় খর তাপে অ্ব'লে। 
সন্ধ্যায় ম্থর দিক, শান্তি কলে কুলে; 
প্রদীপ ছ্বালায়ে দিল শু,পপাদনূলে। 
ধ্বনিল দিগন্তে, এই সেই পুণ্য স্থান 
বিশ্বযোগে মানবের মহা! পরিজঞাণ 
বিরাট, মানব ঘোষে বাহ্‌ প্রসারিয়া, 
নির্বাপের অনির্বাণ বামী উচ্চারিয়া। 


* সারনাথে বৌদ্ব্তুপ দর্শনে । 


পৃ%-পাধিটয় 


রাজকৃষ্ণ রায়---সাহিতা-সাধক-চরিভমালা-৫* | শ্রীবরডেজা- 
নাথ বন্দোপাধায়। বঙ্গীক্-সাহিতা-পরিষৎ, ২৪৩1১ আপার সীক্ঘকুলার 
বেড, কলিকাতা । মুল্য বার আন]। 
রাজকৃঁষ রায়ের মত নাটাকার ও কবি-সাহিতিকের কথ! আজ 
আমরা ভূছ্িতে বসিয়ছি। সে যুগের এই খ্যাতনামা লেখকের শক্তির 
অজয় বিস্মিত হইতে হয়। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাকে ভাহার জন্ম, মৃত্যু ১৮৯৪ 
্ীষ্টান্ধে। মাত্র ৪৪ বৎসর ব্যাপী জীবনের মধো তিনি শতাধিক গ্রস্থ 
লিখিযছেন। গ্রন্থকার-নূপে নাম নাই তীহার-লেখা এমন অনেক ্রস্থও 
আছে। "ঠাহার প্রতিভা বহুমুখী ছিল? গছ্ছো, পঞ্ঘে। নাটকে, গলে, 
অনুবাদে, উপন্যাসে স্ঠাহার সমান হাত ছিলে।” ভখনকার দিনে নাট্যকার 
হিসাবে তিনি যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি নিজেও সু 
অভিনেত ছিলেন। বীণা? রঙ্গতুমির তিনি প্রত্িঠাত1। 'দমাজ-দর্পণ', 
'বীণা”, গল্পকল্পতর' গ্রভৃষি সাময়িকপত্র তিনি পরিচালন) করেন। 
রাঁজকৃষণ রায় বালীকির রামীরণ এবং বেদবাসের মহাভারতের পদ্যানুবাদ 
করেন। একখানি পত্রে বহ্ষিমচন্ত্র কবিকে লিখিয়াছিলেন, “অনুবাদ 
সকলের বোধগম্য অথচ সকলের পক্ষে মনোহর হইতেছে ।* তাহার 


: , জাতীয়ভীমূলক কবিতীগুলি আজও পাঠক উপভোগ করিতে পাঁরিবে। 


“তৃতলে বাঙালী অধম জাতি” াহারই রচন|। রাঁজকৃষণ রায়ের কতক- 
গুলি কবিত1 ও গান এই গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে। 


জাতিস্মর-জ্রীশরদিন্দ বন্দোপাধ্যায় । রমেশ ঘোষাল, ৩৫ 
বাঁছুড় বাগান রো!। দ্বিতীয় সংস্করণ। মুল্য দুই টাক।। 





বইথানিতে তিনটি গল্প আছে। প্রথম যখন “জাতিম্মর” প্রকাশিত 
হয় এই শক্তিশালী লেখকের গল ঝলিবাঁর নূতন ভঙ্গী ও পদ্ধতি পাঠকের 
মনকে চমৎকৃত ক'রয়।ছিল। আজও বইথানি তেমনি আনন দান করে। 
নানারূপ মতামতের মাঝখানে পড়িয়া ছোটগল্প যেন আজ নিজত্ 
হারাইতে বসিয়াছে। বাস্তব হৌক, রোমাটিক হোক, গল্প যখন গল্প হ্ইয়| 
উঠে তখনই তাহা সার্থক হয়, নহিলে নয়। রুমাহরণ আদিম যুগের 
ক্স; লেখক ভূমিকায় বলিতেছেন, "এই গল্পে মীনব-সভ্যতার গৌড়ীর 
কথাটা! ব্লিবার চেষ্টা করিয়াছি ।” 'অমিতীভ' গল্পটি অজীতশবরর 
আমলে পাঁটলিপূত্র-নগরী-প্রতিগাঁর কল্পনী-রভীন আথ্যায়িকা। এই 
প্রচীন নগরীর এক অধঃগঞ্জনের দিনের কাহিনী "মুত্গ্রদীপে" রূপায়িত 
হইয়াছে । লেখকের প্রাচীন অভীতের আবহাওয়া সৃষ্টি করিবার চেষ্টা 
সার্থক হইয়াছে । 


কায়কল্প-.প্রীবিভূতিতূষণ মুখোপাধায়। শ্রীবিনয়রূষণ বু 
চিত্রিত ৩৫) বাদুড় বাঁগীন রো, কলিকীতা।। মুলা তিন টাকা। 
ৃস্তকখ।নি এগারটি ছোটগঞ্জের সমষ্টি। বিভুতিভূষণের গলগুলি 
বিগধ হান্তকৌতুকের নিঝর। শুধু হান্তরদ পরিবেশন করিয়াই তিনি 
কান্ত থাকেন না, গলের ঘটনার সঙ্গে ৃল্লান্তর্গত চরিত্রগুলিও উজ্জ্বল ভাবে 
ফুটিয়া উঠে । প্রথম গঞ্জের নামে গ্রস্থের নামকরণ হইয়াছে । আবিভাব 
মাই এ গল্পের ঠানদিদি আমাদের মনকে জয় করিয়া লয়। শিশু- 
চরিত্রের বিশেষজ্ঞ বিভূতিভূষণ 'কাঁজহঃ গতি গঞ্জে খোকা কে 


টিটি রিট 


আমাদের গ্যারািড্‌ প্রফিট ক্ক্ীমে টাকা খাটানো সবচেয়ে নিরাপদ ও লাভজনক । 
নিয়লিখিত স্থদের হারে স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হইয়া] থাকে £₹ 
১ বতসঢরর জন্য শতকরা বামষিক ৪1০ টাকা 
২ বংসঢরর জন্য শতকরা বাধিক ৫0০ টাক" 
৩ বঙসঢরর জন্ত শতকরা বাঁষিক ৬০ টাক। 
সাধারণতঃ ৫০০২ টাকা বা ততোধিক পরিমাণ টাকা আমাদের গ্যারাটিভ প্রফিট শ্বীমে বিনিয়োগ 


করিলে উপরোক্ত হারে সদ ও তছুপরি এ টাকা শেয়ারে 


লাভের শতকরা ৫০২ টাকা পাওয়া যায়। 


খাটাইয়া অতিরিক্ত লাভ হইলে উক্ত 


১৯৪০ সাল হইতে আমরা জনসাধারণের নিকট হইতে হাজার হাজার টাকা আমানত গ্রহণ করিয়া 
তাহা স্থদ ও লাভসহ আদায় দিয়া আসিয়াছি। সর্বপ্রকার শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে 
আমরা কাজ্জকারবার করিয়া থাকি। অনুগ্রহপূর্বক আবেদন করুন 


ইষ্ঞি। ঠক & মেয়ার ডিনার মি্ডিকেট 
লিলট্মিভ্েজ্ড | 


খ্ 


২নং রয়াল এঝসচেষ্জ প্রেস, কলিকাতা । 


টেলিগ্রাম “হনিকম্ব 


ফোন্‌ ক্যাল ৩৩৮১ 








_ এভান্বতেত্র হোন 
তিঞজজিক ও তেটোর্জিও 


মহামাস্থ ভারত দত্রাট ষ্ঠ জর্জ কতৃকি উচ্চ প্রশংসিত । ভারতের অপ্রতিতন্থী হস্তরেখীবিদ প্রাচা ও পাশ্টাতা জোতিঘ, সস্্ও যোগীদি 
শান্তে অসাধারণ শক্তিশালী আন্তর্জাতিক খাতি-সম্পন্ন বাজ-জেযোতিষাঁ, জ্যোতিষ-শিরোমনি যোগবিদ্যাবিভূষর্ণ পন্ডিত 
শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ভট্রাচার্ধ্য জ্যোতিষার্ণব, সামুদ্রিকরত্র, এম্‌-আর-এ-এস্‌ €লেম্ডভন); প্রেসিডেন্ট-_ বিশ্ববিখ্যাত 

ৃ 'অল-ইত্ডিয়! এষ্রোলজিকাল এণ্ড এট্রোনমিক্যাল সৌসাইটী'। 

এই অলৌকিক প্রতিভামম্পন্ন যোনী কেবল দেখিবাঁমাত্র মানব-জীবনের ভূত, ভবিষাৎ, বর্তষান নির্ণয়ে সিদ্ধহন্ত | 
ইহীর তাস্ত্িক ক্রিয়া ও অসাধারণ জ্যোতিধিক ক্ষমতা দ্বার ভারতের জনসাধারণ ও রাককীয় উচ্চপদস্থ বাক্তি শ্থাধীন 
রাজ্যের নরপতি এবং দেশীয় নেতৃবৃন্দ ছাড়া ও ভারতের বাহিয়েব, যথা. ইৎলভ্ত, আমেরিকণ আফ্িকাণ, 
চীন, জাপান, মলয়, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশের মনীষিবৃন্দকে যেরূপভাবে চমৎকৃত ও বিশ্মিত করিয়াছেন, 
তাহা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নহে। এই নন্বদ্ধে তৃরিতৃরি দ্বহন্ত লিখিত প্রশংসাকারীদের পন্জরীদি হেড অফিসে 
পেখিলেই বুঝিতে পরা যার । ভারতের মধ্যে ইনিই একমার জ্োতিধিদ-ধীহার গণনাশক্তি উপলক্ষি করিয়া 
মহামান্য সম্রাট স্বয়ং প্রশংল! জানাইয়াছেন এবং আঠারজন স্বাধীন নরপতি উচ্চ সম্মানে ভূষিত করিয়াছেন। 








্‌ ঃ | ইহার জ্যোতিষ এবং তন্ত্রে অলৌকিক শক্তি ও প্রতিভায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শতাধিক পণ্ডিত ও 
|... 5. অধাপকমণ্ডলী সমবেত হইয়া ভারতীয় পণ্তিত মহীমণ্ুলের সভার একমাঙ। ইহাকেই "জ্যেোতিষশিরোমণি" 
১ ভ্ী 0 উপাধি দানে সর্বোচ্চ সম্মানে. তুষিত করেন। যোগবলে ও তান্ত্রিক কিয়াদির অবার্থ শত্তি-প্রয়োগে ডাক্তার, 


কবিরাজ পরিত্যক্ত যে কোনও দুরারোগা ব্যাধি নিরাময়, জটিল যোৌকদমায় জয়লাত, সর্বপ্রকার আপছুদ্ধার, 
বংশ নাশ হইতে রক্ষা, ঢুরৃষ্টের প্রতিকার, সাংসারিক জীবনে সবপ্রকার অশান্তির ভাত হইতে রক্ষা প্রভীতিতে তিনি দৈবশক্িসম্পন্ন। আগ 
সবপ্রকারে হতাশ ব্যক্তি পণ্ডিত মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিতে তুলিবেন না । 
কয়েকজন সবজনবিদিত দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তির অভিমত দেওয়! হইল। 
ভিজ, হাইনেস্‌ মহারাজা আটগড় বলেন--“পপ্ডিত মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতায়-_মুদ্ধ ও বিশ্মিভ ৷" হাঁর্‌ হাইনেস্‌ মাননীয় ষঠটমাত। মহারানী 
্রিপুরা ষ্টেট বলেন--“তাস্ত্িক ক্রিয়া ও কবচাদির প্রত্াক্ষ শক্তিতে চমতকৃত হইয়াছি। সতাই তিনি দৈবশক্তিমষ্পন্ন মহাপুরুষ ।” কলিকাত) 
হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় স্তার মন্মধনথ মুখোপাধায় কে-টি বলেন__“শ্রীমান রমেশচন্ের অলৌকিক!গণনা শক্তি ও প্রতিভা কেবলমাত্র 
'বনামধন্ পিতার উপযুক্ত পুত্রতেই সম্ভব” সম্ভোষের মাননীয় মহীরাজ। বাহীছুর স্টার মন্মধনাথ রায় চৌধুরী কে-টি বলেন--পভবিষাত্বামী বধে 
বর্ণে মিলিয়াঞ্ছে। ইনি অসাধারণ দৈবশক্তিসম্পন্ন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই ।” উড়িষ্যার মাননীয় এডভোকেট জেনারেল মিঃ বি, কে, রায় বলেন - 
“তিনি অলৌকিক দৈবশক্তিসম্পন্ন বাক্তি _ ইহার গণনাশক্তিতে আমি পুন; পুনঃ বিশ্মিত 1” বঙ্গীয় গভর্ণমেন্টের মন্ত্রী রাঁজা নাহাছুর প্রীগ্রসম্ন দেব 
রাঁয়কত বলেন _“পঞ্তিতজীর গণনা ও তাস্ত্রিকশত্তি পুনঃ পুনঃ প্রত্যক্ষ করিয়া! স্তপ্তিত, ইনি দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ” কেউরনঝড় হাইকোর্টের 
মাননীয় জজ রায়দাহেৰ শ্রীহর্যমণি দাস বলেন--“তিনি আমার মৃতপ্রায় পুত্রেয় জীবন দান করিয়াছেন _জীবনে একপ দৈবশক্তিসম্পন্ন বাক্তি দেখি 
নাই।” ভারতের শ্রেষ্ঠ বিদ্বান ও সব"শান্ত্রে পণ্ডিত মনীষী মহামহাপাধাষ ভারতাঁচার্য মহাকবি শ্রীহরিদ।স দিদ্ধান্তবারীশ বলেন_“মান রমেশচনত্র 
বয়সে নবীন হইলেও দৈবশক্তিসম্পন্ন ঘোরী। ইহার জ্যোতিষে ও তত্ত্রে অনন্যসাধারণ ক্ষমত1।” উড়িষার কংগ্রেসনেত্রী ও এসেম্বলীর মেম্বার 
মাননীয়! শ্রীযুক্ত! সরলা দেবী বলেন --”আমার জীবনে এইরূপ বিদ্বান দৈবশক্তিসম্পন্ন জোতিধী দেখি নাই” বিলাত্তের প্রিতি কাউন্সিলের মাননীয় 
বিচারপতি স্তার সি, মাধবম্‌ নায়ার কে-টি, বলেন-_"পণ্তিতজীর বহু গণনা! প্রত্যক্ষ করিয়াছি, দত্যইতিনি একজন বড় জোতিষী।” চীন মহাদেশের 
সাংহাই নগ্গরীর মিং কে, রচপল বলেন--*আপনার তিনটি প্রশ্নের উত্তরই আশ্মর্যজনকভাবে বর্ণে বর্ণে মিলিয়াছে।” জাপানের অসাঁকা সহর হইতে 
মিঃ জে, এ, লরেন্স বলেন-__“আপনার দৈবশক্তিসম্পন্ন কবচে আমার সাংসারিক জীবন শীস্তিময় হইয়াছে _পুজার জন্য ৭৫২ পাঠাইলাম।” 
প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ্দ কয়েকটি অত্যাশ্চর্ধ্য কবচ, উপকার না হইলে মুল্য ফেরৎ, গ্যারান্টি পত্র দেওয়! হয়। 
ধনদী কবচ-_শবল্লায়ামে ধনল্লাত করিতে হইলে এই কবচ ধারণ একাত্ত আবশ্যক; চঞ্চল] লক্ষ্মী অচলা হইয়! পুত্র, আঘুঃ, ধন 
ও কীর্তি দান করেন। "ধনং বহুবিধং সৌখাং রাজত্বঞ্চ দিনে দিনে”, ইহা ধারণে শুর ব্যক্তিও রাঁজতুলা উশ্র্াশালী হয়। মূল্য ৭1 তন্ত্র কল্পবৃক্ষের 
স্টায় ফলদাতা, অদ্ভুত শক্তিসপ্পন্ন ও সত্বর ফলপ্রদ বৃহৎ কবচ। মুলা ২৯1৬১ । রর 
বগলাম্মুখী কবচ-_শক্রদিগকে বশীতৃত ও পরাজয় এবং যে কোন মামলা! মোকদসায় হুফললাভ, আকন্মিক সব প্রকার বিপদ হইতে রক্ষা ও 
উপরিস্থ মনিবকে সন্তুষ্ট রাখিয়া কর্মো্লতিলাভে বরষাগ্ত । মূল্য ৯০১, শক্তিশালী বৃহৎ ৩৪%* ( এই কবচে ভাওয়াল সন্ন্যাসী জয়লাত করিয়াছেন )। 
পণকবচ--ধারণে অভীষ্টজন বশীতৃত ও.দ্বকার্ধ লাধন যোগ্য হয়। (শিববাকা) মূল্য ১১৫*, বৃহৎ ৩৪%* | ইহ] ছাড়াও বহু আছে। 
অল ইত্তিরা' এম্ট্রালজিচকল এণ্ড এনট্রানমিঢিকিল ০সাসাইলী (রেজি: ) 
(ভারতের মধ্যে সর্ধবাগেক্ষ। বৃহৎ ও নির্ভরশীল জ্যোতিষ ও তান্ত্রিক ক্রিয়াদির প্রতিষ্ঠান ) 
হেড অফিস: -১*৫ (প্র) গ্রে ক্র, “বসন্ত নিবাল” (শ্রশ্রীনবগ্রহ ও কালী মন্দির ) কলিকাত| | 
ফোন £ বি, বি, ৩৬৮৫ সাক্ষাতের সময় £_-প্রাতে ৮॥*টা হইতে ১১।০টা 
ত্রাঞ্চ--৪৭, ধর্মাতলা রী, ( ওয়েরেসলীর মোড় ), ফোন £ কলি: ৫৭৪২ । সময়--বৈকাল ৫-৩০টা--৭॥টা। 
লওন অফিস £__মিঃ এম-এ-কার্টিস, ৭-এ, ওয়ে্ওয়ে, রেইনিস পাক? লগুন, এস ডব্লিউ, ২, 





১৩৪ 





দি উপভোগা করিয়া তুলিতে হয়, গ্রন্থকার 'কাঁলিকা গল্পে তাহা 
দেখাইয়াছেন। গেছে! যেয়ে রাধারাণীর সাহস সকল পাঠকের মনৌহরণ 
করিবে। 'দাছুর সমস্তা'় আজিকার দিনের পূর্ববরাগ-অনুরাগ-ঘটিত 
সমহ্যাটির একটি সরম সমাধান আছে । “কায়কল্পের গল্পগুলি এবং গল্পের 
সহিত ছবিগুলি পাঠকের আনন্দ বিধান করিবে। 


প্রীশৈলেন্্রকৃষ্ণ লাহ। 


গল্পের মত-_পীপ্রমধনাথ বিশী। জেনারেল প্রিন্টার্স ফ্্যাও 
পারিশার্স লিমিটেড, ১১৯ ধর্মতলা দ্রীট, কলিকাতা । মুল্য দেড় টাকা। 
'গল্গার ইলিশ", 'পুঙ্গ সংখ্যা' নামক দুইটি সরস গল্প, “দ্বিতীয় পক্ষ,। 
উপ্টা-নাড়ি" 'আরোগা-স্ান নামক তিনটি মনন্তত্ব-মুলক গঞ্জ__'মাধবী 
মাসী'র চিত্র--এবং গল্পের মত--তথা গল্প হইডেও অধিকতর চিত্তাকর্ষক 
'কীটাণুতত্ব' ও 'ভবিষ্যতের রবীন্দ্রন।গ'--নামক দুইটি নিহদ্ধ আলোচা গ্রস্থে 
স্থান পাইয়াছে। লেখক বাংলায় নাটক, কবিতা, গল্প, উপন্যাস প্রস্তুতি 
লিখিয়া যথেষ্ট ছনাম অর্জন করিয়াছেন। 
সেই সুনাম বদ্ধিত করিবে। 'কীটাণুতত্বের মত রচনা! বাংলা 
সাহিত্যে বিরল বলিলে মতুযুক্তি হয় না । 
লেখকের ভাষ! সরস ও সাবলীল। কিন্তু এরূপ মনোজ্ঞ ভাষায় বর্ণন 
শুনিতে শুনিতে যখন হঠাৎ কানে অ(সে-পুছিল” বা 'পুছিয়াছি' তখন 
মনে হয় সঙ্গীতের আসরে উচ্গাঙ্গের সুরশিলীর কোথায় যেন তাল কাটিয়। 
গেল। 


শ্রীতারাপদ রাহা 


প্রবাসী 


আঁকল্ধাছেন। একটি পুরাতন প্রচলিত গল্পকে কেমন করিয়া নৃততন রূপ 





আলোচা গ্রস্থখানি তাহার. 


১৩$২ 
অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত-_ প্রথম খণ্ড। শ্রীরখীন্রমাণ 
ঠাকুর কতৃকি অনুদিত । সংস্কৃত সাহিতা গ্রন্থমাল(২)। বিশ্বভারতী ্রন্থালয়, 
২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।। যুল্য দেড় টাক]। 
সংস্কৃত সাহিতোর উৎকৃষ্ট ও বিখ্যাত গ্রস্থগুলির সহিভ পরিচিত হওয়ার 
ও তাহাদের রস গ্রহণ কয়র আকাজ্ষা অনেক শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে 
বর্তমান খীকিলেও বাংলা ভাষার মধ্য দিয়! তাহা পুরণ করিবার উপায় 
বিরল। বিশ্বভ।রতী সেই অভাব দুর করিতে প্রয়ানী হইয়া বাঙালী পাঠক- 
সম'জের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন । কালিদাের মেঘদূতের অনুবাদের 
বারা তাহার এই শুভ প্রচেষ্টার উদ্বোধন করিয়াছেন। কালিদাসেরও 
পূর্ববর্তী এবং আদর্শ বলিয়া অনুমিত অধ্বঘে।ষের বুদ্ধচরিত নাঁমক প্রসিদ্ধ 
কাবোর প্রথম সাত সর্গের অনুবাদ আলোচা গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। 
ডক্টর শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহ। মহাশয় ইতঃপুৰেই অশ্থঘোষের মৌনার- 
নন্দ নামক আর একখানি কাব্যের অনুবাদ করিয়া অশ্বঘৌষের সহিত 
বাঙালী পাঠকের পরিচয় করাইয়! দিয়াছেল। বর্তমান গ্রন্থের সাহাযো 
সেই পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হইবে। 





শ্ীচিস্তাহরণ চক্রবর্তী 


কাজলী _ঞীঅনিলচন্্র রায়। ১৪, কলেজ স্থোয়।র, কলিকাচ]। 

হূলা এক টাঁকা। 
বাংল! কথা-সাহিত্যে গৃহপালিত প্রাণীর! খুব বেশী পরিচিত নহে, 
যদিও সংসার-যাত্রার বহু ঘটনার সঙ্গে তাহার! অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। 
সুথের বিধয়, লেখক এমনই একটি প্রাণীকে গল্পের উপাদন হিসাবে 
লইয়াছেন। গাঁভীটির নাম কাঁজলী; বিনু নামক একটি ছোট ছেলের 





কান্ত ওীক্ডেব 


কাত্তা 


(1181)11516111157 1১101711517 ) 
কাস্তা জাগাবে আপনার মনে ফুলবাসর স্বৃতি 
দেবে বেশবাসে স্থবাস। 


বি 






ক্যালকেমিকোর 


ও'ভি-ক্লোলন্‌ 
 আ্যতেতার 


ক্যালকেমিকোর এই ৪ টাচ সার বিদেশীয় 
বা ইউরোপীয় যে কোনো ও-ডি-কোলন ও ল্যাভেগ্ারের 
'সমতুল্য, এবং প্রমাণ করেছে যে আমরা তাদের 
তুলনায় ফোনব্ধপে নিকৃষ্ট নই ॥ 





কলিকাতা! বিশ্ববিষ্ঠালয় কর্তৃক প্রকাঁশিত 


বৃহৎ বঙঈঈ-রায় বাহাছুর ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন প্রণীত। রয়াল ৮ পেজী ; ১২৯১ পৃষ্ঠায় 
ছুই খণ্ডে সমপূর্ণ। কাগজ ও বাঁধাই উত্তম প্রায় তিনশত হাঁফটোন ও ত্রিবর্ঘ চিত্র 
সম্বপিত। মৃূল্য-_বার টাকা । 

পাণিনি (সংশোধিত সংস্করণ)--রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত। পাইকা। অক্ষরে ছাপা । ডিমাই 
৮ পেজী ; ১৩৪ পৃষ্ঠ । মূল্য-_দেড় টাকা। 

কালীপুজা -চিত্র।বলী-_চৈভন্যদেব চাট্রাপাধ্যায় ও বিষুপদ রায়চৌধুরী প্রণীত। সমগ্র 
গ্রন্থ আট পেপারে ছাপা। ডবল ক্রাউন ৮ পেজী ; ৭০ পৃষ্ঠা। উভ্ভম বাঁধাই 
মূল্য- পাঁচ সিকা । ্‌ 

দুর্গাপুজা চিত্রাবলী-_টৈতন্যদের চট্টোপাধ্যায় ও বিষুপদ ৰাষুচৌধুরী প্রণীত। ছাপা 
ও কাগজ পূর্বদগ্রন্থের অনুরূপ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী, ৮০ পৃষ্ঠা । মূল্য--পাঁচ সিকা। 

পটুয়া-সঙ্গীত-__ গরুদদয় দ্ভ সম্পাদিত। এগারথানি চিত্রসন্বলিত। দেড় টাঁকা। 
বীরভূম অঞ্চলের পটয়া-সঙ্গীতের সংগ্রহপুস্তক। 

মত্য-পীরের কথা__রাধেখর ভট্টাচার্য বিরচিত, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত। 
মাট আনা । | র 

হ্যায়মঞ্জরী-__. প্রথম খণ্ড)--পঞ্চানন তর্কবাগীশ | পাঁচ টাকা। জয়ন্ত ভট্ট প্রণীত 
্যায়মগ্জরীর টিগ্ননীনহ অনুবাদ । 

এ __ (দ্বিতীয় খণ্ড)_দুই টাকা । 

বিহারীলালের কাব্য-সংগ্রহ--( পরিবদ্ধিত দ্বিতীয় সংন্দরণ )-রয়েল আট পেজী, 
৩১ পৃষ্ঠায় মদাপ্ত। তিন টাকা চার আনা। 

সাঙ্গীতিকী-_দিলীপকুমার বাঁ প্রণীত। ছাপা, কাগজ ও বাধাই উৎকৃষ্ট | -২৯২ পৃষ্ঠায় 
সমাণ্ত। মুল্য-_ছুই টাকা । 

কষি-বিজ্ঞান-__প্রথম ভাগ ( দ্বিতীয় সংস্করণ )-_রাঁয বাহাছুর রাজেশ্বর দাশগুপ্ত প্রণীত। 
ডিমাই ৮ পেজী ; ২৮২ পৃষ্ঠা। মূল্য_তিন টাক । 

কাঁলকাতা বিশ্ববিদ্ভালয় কর্তৃক প্রকাশিত যাবতীয় গ্রন্থ 


সমস্ত সম্তান্ত পুস্তকালচ় পাওয়া যায়৷ 








১৩৬ 


জিদ পিসি ওল ৯ হরি পি ৮ লরি পা ডি তত পা এশা লাপাস্দিরি কিস এপ সিসি তাসিীতিদ লাস্টিল সি সি এ সপ পালা সিসির তি 


সে থেলার সাধী। এই গাভী ও ছেলেটির পৌহার্দ/কে আশ্রয় করিয়৷ নিষ্ন- 
মধাবিভ্ত পরিবারের নুথ-হুথ-শর। ছবি গল্পটির মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। 
গল্পটি করুণ বলিয়াই মনকে বেশ একটু গভীর ভাবেই নাড়া দেয়। 


মরুতৃষ্া- শ্রপুপ্পলত। দেবী । গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এও সঙ্গ, 
২*৩।১।১, কর্ণওয়ালিস দ্রীট, কলিকাত। মুল্য ৩২ টাঁক1। . 


প্রথমেই বলিয়! রাখা ভাল লেখিকার গল্প বলিবার একটি নিজন্ব ভঙ্গী 
আছে। সেই ভঙ্ী উপন্যাসটির পরিচ্ছেদ হইতে পরিচ্ছেদাস্তরে কৌতুহ্‌লা- 
্রান্ত পাঠককে অনায়াসে টানিয়। লইয়া যায়৷ ইঙ্গ-বঙ্গ সমাঁজ-ঘোঁধ। 
একটি পরিবারের আবহাওয়ায় উচ্চাভিলাধিণী একটি পল্লীমেয়ের আশা- 
আকাজ। ভালবাসার কাহিনী নিপুণ ভাবেই ব্যক্ত হইয়াছে । সামাজিক 
পীতি-নীতির মধা দিয়! কতকগুলি চগ্রিত্র--ঘেমন রত্বা, অমল, অনিল, 
গিমেন গোথামী স্চিত্রিত। আদর্শবাদের দিক দিয়। অমিয়ও উপভোগা | 
তবে বই শেষ হইলে পাঠকের মনে এই প্রশ্ম জাগ! বিচিত্র নহে যে, 
রক্ষণশীল সমাজের শুচিতী রক্ষার জন্যই চরম তাাগের মধা দিয়া করুণ- 
রসাশ্রিত কাহিনীটি এই ভাবে গড়িয়া উঠিক়্াছে। 
তূখাছ --গ্রীঅশোক সেন। -২নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা । 
পূ. ১৩৪, মুলা--২।। 
উপন্যাস । পঞ্চাশের নধস্তরের ফলে নিয়-মধাবিত্ব শ্রেণীর যে ছুর্দশ! 
খটয়াছে লতিক। তাহার অবশ্থাপ্তাবী ফল নহে। মন্বম্তরকে উপলক্ষা 
ব )য়া অতি আধুনিক1 নায়িকার ভূমিকা মাত্র সে লইয়াছে। প্রতারণার 
খাঁর! অর্থ সঞ্চয় এবং সেই অর্থে চিত্র-তারকার পরে উন্নীত হওয়ার সৌভাখ্য- 
লাভ বিপ্লবের সুস্থ রাপ নহে । লতিকার যে পরিণাম লেখক আঅঁকিয়াছেন 





০ 


“নাল্রীল্ত্র 
ল্গ্পভলাশ্বা” 


কবি বলেন যে, “নারীর বূপ- 
লাবণ্যে স্বগের ছবি ফুটিয়া 
উঠে ।” আুতরাং আপনাপন 
রূপ ও লাবণা ফুটাইয় তুলিতে 
সকলেরই আগ্রহ হয়। কিন্তু কেশের অভাবে নরনারীর 
রূপ কখনই সম্পূর্ণভাবে পরিস্ফুট হয় না। কেশের প্রাচুধ্যে 
মহিলাগণের সৌন্দধ্য সহশ্রগুণে বদ্ধিত হয়। কেশের 
শোভায় পুরুষকে স্থপুরুষ দেখায়। যর্দি কেশ রক্ষা ও 
তাহার উন্নতিসাধন করিতে চান, তবে আপনি যত্বের 
সহিত ভিটামিন ও হরমোনমুক্ত কেশতৈল “কুস্তলীন” 
বাবহার করুন । 
কবীজ্ রবীন্দ্রনাথ বপিয়াছেন :--“কুস্তলীন ব্যবহার 
করিয়া এক মাসের মধ্যে নৃতন কেশ হইয়াছে? 
“কুস্তলীনে"র গুণে মুগ্ধ হইয়াই কবি গাহিয়াছিলেন__ 
“কেশে মাথ “কুস্তলীন”। 
রুমালেতে “দেলখোস” ॥ 
পানে খাও “তান্দুলীন”। 
ধন্য হো”ক এইচ. বোস ॥৮ 
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প্রবালী 


পাস রিসিপিস্পিপািপাস্পানা শন সিসি পাসি পা, 
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তাহা বছব্যবহাত ও কষ্টকল্পনাপ্রস্থত। পঞ্চাশের মথবন্তর বা নায়িকার 
দুর্ভাগা কোনটাই করুণ ধসকে তেমন জমাইতে পারে নাই। 


শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


অর্থনৈতিক পরিভাষ। ঃ জীঅমিয়কুমার বন্দোপাধায় 
সঙ্কলিত। শিল্পনম্পদ প্রকাশনী, ২, মযাঙ্গে! লেন, কলিকাতা । পৃষ্ঠ ২*, 
মূল্য ।/, | 


ইহাতে ৭৫১টা পরিভাষ। দেওয়। হইয়াছে। পরিশিষ্টে বি-কম পরীক্ষার 
আট বৎসরের (১৯৩৭-৪৪ ) প্রশ্নোত্তর আছে। বাংল ভাষায় আরও ছুই 
একথানি এই রকমের পুস্তিকা আছে, কিন্তু এই সংগ্রহগুপির মধ্যে পর- 
স্পরের কিছু কিছু অমিল থাকার দরুন এবং কোন কোন শব্ধ বিভিন্ন অর্থে 
বিভিন্ন লেখক কর্তৃক ব্যবহৃত হয় বলিয়৷ পাঠকমহলে অন্বিধার সথট 
করে। এই অসুবিধা দুর করিবার জন্যই কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয় কতঞ- 
গুলি পরিভাষ! চালু করিতে চেষ্টা করিতেছেন । বিশ্ববিদ্ঠালয়ের আদণ 
সম্মুখে রাখিয়া সম্পাদকগরণ পরিতভাষ| সংগ্রহ ও সংগঠন কঙ্গিলে তাহাতে 
লেখক, পাঠক ও ছাত্রমওল সকলেরই সুবিধা হইবে । 

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত 


রাশিয়ার রাজদূতি-- লেখক ভুলে ভানে ॥ অনুবাদক. 
শ্রীমনোমোহন চত্রবত্তী। সরঘ্ধতী লাইব্রেরী-সি ১৮।১৯, কলেজ দ্র 
মাকেট, কলিকাতা । দাম আড়াই টাকা 
ভি্টর হুগো ও আলেকজাওার ডুমার সগোঞএ করাদী কথানাহিতিক 
জুলে ভার্পের মাইকেল গ্গফ বিশ্বসাহিত্যে অমর অবর্দান। প্রকাশিত 
হর্টবার কিছুকাল পরেই উপন্ঠাসটি নাঁটকাঁকাঁরে এলং ছায়াচিরে 
রূপাস্তরিত হয় এবং তখন হইতেই অপ্রত্যাশিত জনপ্রিয়তা অঞ্জন করে। 


_ উনিশটি ভাষায় অনুদ্বিত হইয় দীথকাল যাবৎ ইহ! পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের 





কেশপরিচষ্যায় অস্থপম 
গগন্ধি ক্যা্টর অয্নেন 


রাপ-লিনা ও 
৬, 
৫... 


/স্থরভি সমৃদ্ধ লাবণ্য চূর্ণ 
সর্ক্বোত্কুষ্ট টয়লেট পাউডার 










€জ্া্ঠ 
পাঠক-সম্প্রদ্ধায়ের সাহিতারসপিপাস। পরিতৃপ্ত করিয়া আসিতেছে । চীন। 
এবং জাপানী ভাবায়ও ইহার অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে । সাইবেরিয়ার 
বিপৎসঙ্কুল দুরধিগম্য তুষার-ভূমির উপর দিয়া রাঁশিকার রাঁজদুত মাইকেল 
ইঈগফের রোমাঞ্চকর অভিযান এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু । কাহিনীর 
চমৎকারিত্ে, চরির্র-স্থ্টির সার্থকতায়, নিসর্গচিত্রণনৈপুণো এবং ইতিহাস 
ভূগোল ইত্যাদির সরস বর্ণনায় উপন্ঠাসটি এমনি উপভোগা যে পড়িতে 
আরম্ত করিলে এক নিঃশ্বাসে শেষ না করিয়া পারা যায় না । ীমনে।মোহন 
চক্রবর্তী বিখ-সাহিত্যের একটি অমূল্য সম্্* আহরণ করিয়া বাংল! 
ভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। তাহার অনুবাদের হাত নিপুণ, ভাষ| সাবলীল 
স্বচ্ন্দগতি এবং প্রসাদগুণবিশিষ্ট । বিদেশী নামগুলিই শুধু মাঝে মাঝে 
স্মরণ করাইয় দেয় যে ইহ। মৌলিক স্থষ্টি নহে। বাংল] অনুযাদ-সাহিত্যে 
রাশিয়ার রাঁজদুত বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে সন্দেহ নাই । 
বাংলার ব্রান্ষণ কায়স্থ ও ঘোষদস্তিদার বংশ-_ 
ীদক্ষিণীচরণ ঘোষদক্তিদার । ৫৭।১ বি, হরিশমুখাজি রোড, ভবানীপুর, 
কলিকাতা । মূল্য ২২ টাক]। 
বহদিন আগে মহামহৌপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছিলেন 
যে, বাঙালী একটি আত্মবিশ্মাত জাতি । বাঁন্তবিকই আমরা আমাদের 
অতীত গৌরব সম্বপ্ধে সম্যক সচেতন নই, এমন কি পিতৃপুরুষের নাম-ধাম 
এবং কৃতির কথা পর্যন্ত ভুলিতে বঙিয়াছি। সপ্ততিপর বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত দক্ষিণা- 
চরণ ঘৌষদত্তিদ।র মহাশয় পুরানো কথ। স্মরণ করাইয়! দিয়া আমীদের 
কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন । পুস্তকখানিতে তাহার প্রচুর অধায়ন এবং 
তথ্যসমাহরণনৈপুণোর পরিচয় পাওয়। যায়। কারস্থ জাতি সম্বন্ধেই 
ইহাতে বিশদভাবে আলোচন! কর! হইয়াছে । কায়স্থ সমাজের লেখক 
লেখিক সাঁধু গুরু ইত্যাদির বিবরণ খুবই চিত্তাকর্ষক । বাংলাদেশে 
বরিশালের অন্ত:পাতী গ্রাভার ঘোষদস্তিদার বংশ আভিজাতোর জন্য 
বিখ্যাত। তাহাদের কীর্তিকলাঁপের বিস্তারিত বিবরণ এই পুস্তকে লিপি- 








ছাই রররেতিন 


পুস্তক-পরিচয় 


পেপস্সিপাসিসিপিসপিশা সিসি লালা পরাস্ত পাস পিসি পাস, 
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সম পি লি শা 


বদ্ধ আছে। জাতিতত্ব ( :9110108% ) সম্বদ্ধে গবেষক এবং সাধারণ 
পাঠক উভয়েই ইহা পাঠে আনন্দলীভ করিবেন এবং উপকৃত হইবেন । 


শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র 


বেদাস্তদর্শন__ প্ীরমাচৌধুরী | বিশ্বভারতী গ্রস্থালর, হনং 

বঙ্কিম চাটুজো ট্রাট, কলিকাতা । মুল্য আট আন! । 
এই পুস্তিকাতে আচার্ধ) শঙ্কর রামানুজ এবং নিষ্বার্কের ভা অনুসারে 
বেদীস্তদর্শনের তন্বনকল বিবৃত হইয়াছে । ধাঁছার। অল্লাক়ামে বেদান্ত- 
শান্তের পরিচয় পাইতে চান কাহার! এ পুস্তিক পাঠে তৃত্তিলাভ করিধেন। 
এত সংক্ষেপে অথচ এমন প্রাগ্রল ভাবায় বেদাস্তের হুরূহ ততসমূহ্র 
ব্যাখা! করা শাস্ত্রের পারদৃশ্বা ভিন্ন অপরের পক্ষে সম্ভব ন্থে। বিশ্ব- 
ভারতী এই পুন্তিকাখানি প্রকাশ করিয়! বাঙ্গালা সাহিত্যের উপকীর- 

সাধন ও বেদাস্তশান্ত্র প্রচারের সহায়ত করিয়াছেন । 


উপনিষদ গ্রন্থাবলী (তৃতীয়ভাগ )_্থামী গন্তীরানন্দ সম্পা- 
দিত। শ্বামী আত্মবোৌধানন্দ কর্তৃক উদ্বোধন কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত, 
মূল্য পাঁচ টাক] । 
উপনিষদ গ্রন্থীবলীর এই শেষভাগে বৃহদ(রণাক প্রকীশিত হইয়াছে । 
ইহাতেও পূর্বববৎ মুল, অনুব।দ অন্থয্ ও শঙ্করভাম্য অনুসারে টীকা! দেওয়| 
হইয়াছে। ভুমিকাঁতে শ্বীমীজি নধুকাণ্, মুনিকাণ্ড এবং খিলকাণ্ডের বিষন্স- 
বস্তর এবং তাহাদের পারম্পরিক সম্বদ্ধের আলোচন। করিয়াছেন। এই 
আলোচনাতে সমগ্রভাবে বৃহদ।রপ্যকের তাৎপর্য গ্রহণ করিতে পাঠকে র 
বিশেষ ম্ুবিধা হইবে । উপনিষদের মধ্য বৃহাদারপাকের যে স্থান উপনিষদ" 
ভাষের মধো বৃহদারণাক ভাষোরও তাহাই । যাহার! এই ভান্ত অধায়ন 
করিবার সুযোগ পাঁন ন1 ভাহারা শ্ব।মীজীর টীক1 পাঠ করিলেও ভায়ের মর্দ্ 
সংক্ষেপে জানিতে পারিবেন । 











ভ্রীঈশানচন্দ্র রায় 


কলিকাতা 


প্রস্তাবিত হিন্দু আইন 
শ্রীরমা চৌধুরী 


রাও কমিটি প্রস্তাবিত হিন্দু আইন সংস্কার লইয়! বহু বাগ- 
বিতগার স্ষ্টি হইয়াছে । যত দূর জানা যাইতেছে, হিন্দু, বিশেষতঃ 
বাঙালী হিচ্ছু পুরুষদের অনেকেই, এবং মহিলাদের মধ্যেও 
কেহ কেহ এই প্রস্তাবের বিপক্ষে মত দিয়াছেন। কিন্তু আমা- 
দের মনে হয় যে, হিন্দু জনসাধারণ সত্যই এই প্রস্তাবিত 
সংস্কারের আমূল বিরোধী নহে । যে মূল তত্বের উপর এই প্রস্তা- 
বিত আইন প্রতিচিত অর্থাৎ হিন্বুনারীর সামাজিক ও রাষ্্রনৈতিক 
উন্নতি ও নরনারীর সমান অধিকার, তাছাতে তাছাদের আপতি 
থাকিতে পারে না, কোনও কোনও বিশেষ আইনের নির্দেশাবলী 
সর্ধসন্মত না হইতে পারে মাতআ্। যাহা হউক, এইরূপ আশা 
কর! অন্তায় যে, দেশের আইন, প্রথা! প্রভৃতি বিষয়ে সংস্কার ও 
পরিবর্তন সর্বদাই সর্ধবজনসম্মত হইবে। কোন দেশেই তাহা 
হয় না। আমাদের দেশেও সতীদাহের গ্ভায় পৈশাচিক প্রথ। রদ 
এবং বিধবা বিবাহের হ্যায় অত্যাবস্তক প্রথা প্রবর্তনও প্রবল 
জনমতের বিরুদ্ধেই সংঘটিত হইয়াছিল, এবং তক্জন্ভ সমাজ 
 ধ্বংসীভূত হওয়া দূরে থাকুক, ইহার অশেষ কল্যাণই সাধিত 
হুইয়াছে। যুগপ্রবর্তক মহাপুরুষ ও সমাজ-সংস্কারকগণ সাধারণ 
মানব অপেক্ষা সুদুরদশা ॥ এবং সমাজের উন্ততির জন্য তাহার! 
কালোপযোগী যে-সকল বিধান দিয়া থাকেন, তাহ] বর্তমানে 
না হইলেও ভবিষ্যতে জনসাধারণ দ্বারা সমর্থিত এবং তাহাদের 
কল্যাণের কারণ হয়। জায়, ধর্ম ও বর্তমান কালোপযোগী 
 শ্রস্তাবিত হিন্দু আইন সম্বস্ধেও সেই একই কথা খাটে । তবে 
_ শ্ুখের বিষয় এই যে, সতীদাহপ্রথা নিবারণ ও বিধবা বিবাহ 
প্রচলন প্রচেষ্টাকালে যেন্সপ প্রবল বিরুদ্ধ আন্দোলন হইয়াছিল, 
বর্তমান সংস্কার সম্বন্ধে সেরূপ কিছুই দৃষ্ট হইতেছে না । বনু 
! শিক্ষিত পুরুষ ও নারী ইহ! বিশেষভাবে সমর্থনও করিতেছেন । 
প্রস্তাবিত হিন্দু আইনের বিরুদ্ধে ছুইটি প্রধান আপত্তি 
_ উখ্বাপিত হইয়াছে । প্রথমতঃ, ইহা শান্ত্রবিরুদ্ধ ; দ্বিতীয়তঃ, 
ইহা সর্ববিষয়ে সমাজ্জের অনিষ্টকারক। (১) প্রথম আপতিটি 
সম্পূর্ণ খুক্তিশুগ্ধ ।| “হিন্দুশান্ত্র' বলিতে আমর! প্রথমতঃ “বেদই” 
_ বুঝিয়্া থাকি। বেদোপদি&্ তথ্যের প্রপঞ্চনা এবং বৈদিক 
 মতাহুসারী বিধিবিধান ব্যবস্থা করে বলিয়া “ম্বৃতি'ও শান্ত্র্ূপে 
পরিগণিত হয় । প্রথমতঃ, বেদের কথাই ধরা যাউক। প্রস্তাবিত 
 হিষ্কু আইনে নারীদের উন্নতির জন্য যে-সকল বিধান দেওয়া 
হইয়াছে । তাহা! বৈদিক বিধানের বিরোধী ত নহেই, উপরস্ত সে- 
সকল হুইতে বহুলাংশে নিক ও কঠোরতর । বৈদিক যুগে 
নারীগণ যেব্ধপ সামান্তিক, রাগ্নৈতিক, অর্থনৈতিক ও আইন 
সম্বন্ধীয় স্বার্ধ'নত] উপভোগ করিতেন, প্রস্তাবিত আইন বিধিবদ্ধ 
হইলেও বর্তমান হিন্দু নারীগণ তাহা সম্পূর্ণ পাইবেন ন]। 
সকলেই জানেন যে, বৈদিক যুগে নরনারীর সর্ববিষয়ে সমান 
অধিকার ছিল। কন্ঠ প্রুত্রের ভ্তায়ই আকাজ্ফিত ছিল, এবং 
 কন্তালাভের জন্তও মাতাপিতা “পুংসবন' ব্রত কপ্সিতেন। কন্তা 
 পুত্রেরই ভ্তায় সমান ধতে লালিতপালিত হইত, শিক্ষা লাভ 
করিত, উপনয়ন ও শান্ত্পাঠে অধিকারী ছিল, এবং সকল 


বিষয়েই তাহার সমান দাবি ছিল। বাল্যবিবাহ সমাজে অজ্ঞাত 
ছিল, এবং বিবাহই নারীজ্ীবনের একমাত্র অবশ্যন্তাবী পরিণতি 
বলিয়া পরিগণিত হইত না। রুচি ও মতভেদে নারী আত্রীবন 
অবিবাহিত থাকিয়া! “ব্রহ্মবাদিনী” অথবা “আচার্য্য” হইতে 
পারিতেন। বিবাহের সময়ে তিনি নিজেই নিজের “বর” মনৌ- 
নীত করিতে পারিতেন এবং প্রয়োজন হইলে পুরোহিতের 
সাহায্য ব্যতীতই বিবাহিতা হইতে পারিতেন। বিবাহিতা 
নারী প্ররুতই স্বামীর ধর্পত্বী ছিলেন এবং সামাজিক সকল 
বিষয়েই সমান অধিকার দাবি করিতেন। পত্বীর সাহায্য 
ব্যতীত পতি যজ্ঞ প্রভৃতি ধর্মকার্ধ্যে ব্রতী হইতে পারিতেন না। 
সমাজে ব্বিবাহ প্রচলিত ছিল বটে, কিন্ত নর ও নারী 
উভয়েরই তাহাতে সমান অধিকার ছিল, অর্থাৎ যে্ধপ পুরুষ 
বহু পত্বী গ্রহণ করিতে পারিতেন, সেরূপ নারীরও বহু শ্বামীতে 
অধিকার ছিল। পৈতৃক সম্পত্তিতে কন্তার অধিকার বিষয়ে 
অবশ্য মতভেদ ছিল। এই সন্বন্ধে যাস্ক (নিরুভ্ত ৩-৪ ) তিনটি 
মতের উল্লেখ করিয়াছেন £ (ক) পুক্র ও কন্তার সমান অধি- 
কার, (খ) কেবল পুত্েরই অধিকার, (গ) পুত্রের অভাবে 
বা অবর্তমানে কন্তার পূর্ণ অধিকার। প্রথম ও তৃতীয় মত 
হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে কন্তার সম্পত্তিতে অধিকার সর্বব- 
জনসম্মত ন! হইলেও সাধারণত; স্বীকৃত হইত । বৈদিক যুগে 
নারীর অবস্থার কথ! কিঞ্িতমাত্ আলোচনা করিলেও স্পষ্ট 
প্রতীয়মান হয় যে, প্রস্তাবিত হিন্দু আইন বেদবিরুদ্ধ নহে। 
এইরূপ ভূরি ভূরি স্পষ্ট প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও যে কোন্‌ যুক্তি 
অনুসারে কোনও কোনও পণ্ডিত ইহ? শান্ত্রবিরদ্ধ বলিয়া ঘোষণা 
করিতেছেন তাহা বুদ্ধির অগম্য । 

বৈদিক যুগের পরে স্মৃতি যুগের প্রারস্ত | এই সময় হইতেই 
বৈদিক স্বর্ণ যুগের অবসান হইয়া সমাজে ভাঙন ধরিতে আরম্ত 
করে এবং নারীজাতিও সঙ্গে সঙ্গে পুর্বেকার গৌরবময় অবস্থা ও 
সমান অধিকার হইতে বিচ্যুত হয়। সামাজিক আইনকাহুনেও 
এই অবনতির ছাপ পড়ে। যদিও স্মার্ত সমাক্পতিগণ সজোরে 
প্রচার করেন যে তাহাদের বিধিবিধান বেদানুমোদ্িত তথাপি 
কার্যতঃ তাহার] বহুস্থলেই বৈদিক সভ্যত1 ও সংস্কৃতির মান 
রক্ষা করেন নাই । বহুগ্থলেই তাহারা বৈদিক মন্ত্রের যথেচ্ছ 
ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করিয়া নারীর পূর্বতন সকল ভ্তায্য অধিকার 
অত্যন্ত অন্ায্য ও শান্ত্রবিরুদ্ধ ভাবে হরণ করিলেন । ছ"এক স্থলে 
তাহারা শ্বীয় মন্দ উদ্দেশ্তা সাধনের জন্য বৈদিক মন্ত্রের পরিবর্তন 
সাধনে পর্য্যস্ত প্রয়ামী হন । যথা ম্মার্ত রঘুনন্দন সতীদাহ প্রথা যে 
বেদসম্মত তাহা প্রমাণ করিবার জন্য প্রকৃত বৈদিক পাঠ 
“আরোহস্ক জনয়ো যোনিম্‌ অগ্রে” স্থলে আরোহস্ত জনয়োঃ 
ঘোনিম্‌ অগ্নেঃ” এই পাঠই প্রকৃত পাঠ বলিয়] প্রচার করিলেন । 
এই বাক্যটির প্রক্কত অর্থ-_(শ্বশান হইতে ) নানীর] অগ্রে গৃহে 
প্রবেশ করিবেন। কিন্ত রঘুনন্দন “অগ্রে” স্থলে অগ্নেঃ পাঠ 
গ্রহণ করিয়া এই অর্থ করিলেন যে বিধবা নারীকে অগ্নিতে 
নিক্ষেপ করা কর্তব্য । এইরূপে, সতীদাহু কম্মিন্কালেও বেদ 


জৈযেউ 
বি না হইলেও ইহাকে বেদোপদি বলিয়া সমাক্ষে প্রচলন 
করা হইল । “র” এর স্থলে “ন”__এই সামান্ত একটি অক্ষরের 
পরিবর্তন দ্বারা শত শত বংসর ধরিয়া সমাজের বুকে ধর্মের 
নামে যে অতি বীভৎস, পৈশাচিক, নিষঠুরতম নারীহত্যাকাও 
সাধিত হইল তাহার তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে নাই। হিন্দু 
সমান্জের ইতিহাস হইতে এই ছুরপনেয় কলঙ্ক মুছিবার মহে। 
অতি আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই অতি জঘন্য অমানুষিক 
প্রথার উচ্ছেদের জন্যও তৎকালীন সমাক্-সংস্কারকগণকে অতি 
প্রবল জনমতের বিরুদ্ধে দগ্ডায়মান হইতে হইয়াছিল । 
যাহা ইউক, সুখের বিষয় এই যে, নারীক্কাতির এই ঘোরতর 
ছুর্গতির দিনেও কতিপয় উদারহৃদয় স্মার্ত সমাজপতি নারীর 
সম্পত্তিতে অধিকার, বিধব1 বিবাহ, অবস্থাবিশেষে শ্বামিত্যাঁগ 
প্রভৃতি বিষয়ে স্যাধ্য বিধিবিধানের ব্যবস্থা করেন । স্থানাভাবে 
সে সকল উদ্ধত করা সম্ভব ন.২ং। যথা, পরাশর স্মৃতিতে 
স্ুম্পষ্ট নির্দেশ আছে যে, স্বামী নষ্ট বা স্বৃত হইলে, শ্রী পরিত্যাগ 
করিলে, ক্লীব বা স্বধন্্ম ত্যাগী হইলে নানী পুনিবাহে অধিকারী । 
সুতরাং বিধবা বিবাহ, স্বামিত্যাগ প্রভৃতি যে একেবারেই শ্মৃতি- 
অন্থমোধিত নহে, ইহ] ভ্রম । বস্ততঃ নারীর অধিকারের ধিক 
হইতে শ্বৃতি দ্বিবিধ__নারীর অধিকার বিরোধী ও নারীর অধি- 
কার অগ্রুমোদক | পুর্বশ্রেণীর স্মৃতিসমুদয় প্রকৃতপক্ষে বেদ- 
বিরুদ্ধ, কারণ বেদ যে নরনারার সমান অধিকার প্রপঞ্চনা করেন 
ইহা সর্ববাদিসম্মত সত্য । দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্বতিই কেবল বেদ 
সম্মত। কিন্ত আশ্র্ষের বিষয় যে, বৈদিক হিন্দুধপ্্ম বেদসম্মত 
স্মৃতি উপেক্ষা করিয়া বেঘখিরুদ্ধ স্মৃতিই সাদরে বরণ পূর্বক 
অশেষ তুর্দশাগ্রন্ত হইয়াছে । ইহার কোনই শ্াষ্য কারণ নাই। 
শর০শ্রের ভাষায়, এস্থলে পছন্দ করি না এইটাই আসল কারণ। 
বাস্তবিক কোন শান্ত্রই পুরুষে অধিক দিন মানিয়] চলে না যদি 
না তাহ! তাহাদের আস্তরিক অভিপ্রায়ের সঙ্গে মিশ থায়। 
পুরুষের এই অথণ্ স্বার্থপরতা হইতে মুক্তিলাভের দিন আজ 
নারীর আসিয়াছে । যাহা হউক, প্রস্তাবিত হিন্দু আইন যে 
বেদবিরুদ্ধ ও সকল স্মৃতিবিরুত্ধ, এই মত সম্পূর্ণ ত্রান্ত। 


(২) উক্ত আইন যে কোনোক্রমেই সমাজধবংসকারী 
নহে তাহ] অতি সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইতেছে । প্রথমতঃ, 
বহুবিবাহের কথ! আলোচনীয়। ইহা সর্ধববাদিসম্মত সত্য 
যে, আধ্যাত্মিক দিক হুইতে একপত্বীত্বই সর্বোচ্চ আদর্শ । সকল 
বর্দেই একনিষ্ঠতার স্থান অতি উচ্চে। বৈদিক যুগে বহুপত্বীত্ব 
অনুমোদিত হইলেও, স্পষ& প্রমাণ আছে যে একপত্রীত্বই সমধিক 
কাম্য ও জ্ঞাঘ্য বলিয়া পরিগণিত হইত । বস্ততঃ ইহাই ছিল 
সমাজের শ্রেষ্ঠ আদর্শ-_মানবের দৈহিক বাসনা কামনার প্রতি 
দৃষ্টি রাখিয়াই কেবল বছুপত্বীত্বের বিধান হইয়াছিল, কোনোরূপ 
আধ্যাত্মিক মূল্য ইহার ছিল না। ইহা প্রথম ্বী ও অ্ঞান্ 
স্ত্রীর আধ্যাত্মিক পদমর্ধ্যাদা তুলনা করিলেই স্পষ্ট হইবে। কেবল 
প্রথম! ্রীই ছিলেন “পত্রী” অর্থাৎ যজ্ঞসহকারিষী, প্রক্কত সহ- 
বর্শিনী। অন্তান্য স্ত্রী ছিলেন মাত “ভোগিনী” অর্থাৎ বিলাস- 
সঙ্গিনী, ঘজ্ঞাপ্দি বন্মাচারে তাহাদের বিশেষ অধিকার ছিল না। 
ভায়বিচার ও নীতির দিক হইতেও পুরুষের বহুপত্ৰীত্ব সম্পূর্ণ 
অন্ায্য। পুরুষের যদি একজে বুপত্রী গ্রহণে বাধা ন1 থাকে, 


প্রস্তাবিত হিন্দু আইন 


হি? 


এপ তি পাশা কাসিলসসি তি পিসি তা লিলা পিপি পিতা পি পি পা লািশাছি পাজি পিপি লি স্টিতাি পিপি নিলা 


তাহা হইলে দারীরগ। একজে বহু স্বামী গ্রহণে আপি চলে না 
(যেরূপ বৈদিক ধুগে প্রচলিত ছিল ); অব] নারীর বহুক্সামী 
গ্রহণে বাধা থাকিলে পুরুষেরও তদ্রপ বাধা থাকা উচিত 
(যেরূপ পাশ্চাত্য দেশে প্রচলিত আছে )। বল বাহুল্য যে, 
এই শেষের বিধানটিই গ্রহণযোগ্য, প্রথমটি নহে। কিন্ধু 
আমাদের দেশে বর্তমানে এক স্ত্রী জীবিত থাকিতেও অকারণে 
শত স্ত্রী গ্রহণে পুরুষের বাধা নাই, অথচ বালিকা স্ত্রীরও বিধবা 
বিবাহ সমাজে নিন্দিত ও অপ্রচলিত। শরচ্চন্জের ভাষায়, 
“এই ব্যবস্থা! এ দেশের সমন্ত নারী জাতিকে যে কত হুখীন, কত 
অগৌরবের স্থানে টানিয়া আনিয়াছে, সে কথা লিখিয়। শেষ 
করা যায় না” অর্থনৈতিক দিক হুইতে বহু স্ত্রীও তাহাদের 
অসংখ্য সন্তান প্রতিপালন বর্তমান যুগে সাধ্যাতীত হইয়া 
পড়িয়াছে ; এবং প্রধানতঃ এই কারণ বশতঃই বহুবিবাহ 
সমাঞজ্জের নিয়স্তর হইতে পরাস্ত প্রায় তিরোহিত হুইয়াছে। 
আইনের দিক হইতে অশান্তি, কলহ, মামলা মোকদ্দম ও 
সম্পর্তিবিভাগ বহুবিবাহের অবশ্াস্তাবী ফল। কন্থা সম্পত্তিতে 
অধিকারিী হইলে মামল মো কদ্দম! প্রভৃতি অতি বন্ধিত হইবে 
বলিয়া যাহারা সম্প্রতি অতীব চিস্তাকুল হইয়া উঠিয়াছেন 
তাহাদের এই দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে অনুরোধ করি । দয়া- 
ধর্শের দিক হইতে বহুবিবাহ যে কত শত শত নারীকে ছলস্ত 
তুষানলে তিলে তিলে দগ্ধ করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা কোথায়? 
কুলীনপ্রথার বীভৎসতা ও নিষ্ঠুরতার কথা সকলেই জানেন । 
পরিশেষে রাষ্রনৈতিক দিক হইতে যে আপপ্তি একপতীত্বের 
বিরুদ্ধে উাপিত কর] হইয়াছে তাহা! সত্যই অতি অপূর্ব | 
আশ্চর্ধ্য যে, কলিকাতায় রাও কমিটির সম্মথে কোন কোম 
শিক্ষিত বাঙালীই এই অতি জঘন্য আপত্তি উত্থাপন করিয়া- 
ছিলেন৷ তাছাদের মতে মুসলমান সমাজে ব€ুবিবাহ প্রচলিত 
থাকিলে, কিন্তু হিন্দু সমাজে ইহা! আইনতঃ নিষিদ্ধ হইলে, 
মুসলমানগণ ছিন্দুগণ অপেক্ষা সংখ্যায় অনেক বৃদ্ধি পাইবে, এবং 
রাজনৈতিক দিক হইতে হিদ্দুর স্বার্থ ক্কুপ্ন হইবে । এই অতি 
উৎসাহী দেশপ্রেমিকগণের হিন্দু সংখ্যা বৃদ্ধির জন্ক ধর্শা, নীতি, জায় 
ও দয়াধন্থ সমস্তই বিসর্জন পূর্বক এই যে মহতী প্রচেষ্টা, তাহ! 
আত্মমর্ধযাধাসম্পন্র প্রত্যেক নারীই ঘ্ণার সহিত উপেক্ষা]! করিবেন। 
যাহারা এই বর্ধমান বিংশ শতার্ধীতে পর্যযত্ত নারীকে একমাআ 
সন্তানলাভের ঘগ্রন্বরূপই মুল্য দেন, তাদের সঙ্গে তর্ক করা 
পর্যাস্ত বুথা। আইন হউক, আর না হউক, বর্তমানে বু 
বিবাহ সমাজ হইতে কার্ধাতঃ লোপ পাইয়াছে।. জতএব এই 
সকল স্বদেশপ্রেমিক বহুবিবাহ প্রচার ব্রতে ব্রতী হন না কেন? 
যাহা হউক, আব্যাত্িক, নৈতিক, সামাজিক, রাষ্্রনৈতিক 
ঘায়বিচার বা দয়াবর্__কোন দিক হইতেই একপত্রীত্ব দোষাবহ 
নহে, উপরস্ত প্রভূত কল্যাণকর । 

কেহ কেহ বলেন যে, সমাজ হইতে বহুবিবাহ প্রায় লোপ 
পাইয়াছে, সুতরাং আইনের আর প্রয়োজন কি? প্রয়োজন 
নিশ্যয়ই আছে। যে অল্পসংখ্যক বহুবিবাহ হইয়া থাকে, 
তাছারও আইন দ্বার! নিষেধ আবন্থক | জনমত গঠন অত্যাবশ্ঠক 
সন্দেহ নাই, কিন্ধু তথ্যতীত আইনের প্রয়োজন অন্বীকারও 
অসম্ভব । প্রলোভন নিবারণ ও পাপের সম্পূর্ণ উচ্ছেদের জন্ত 


৯ পাল পাপ 





১৪০ 


আইনের সাহায্য গ্রহণ অনিবার্ধ্য । কোন পাপ ক্রমশঃ দূরীভূত 
হইলেই যে তৎসন্বস্বীয় আইন রদ করা প্রয়োক্কন, এরূপ কেহুই 
মনে করে নাঁ। বহুবিবাহ আইনতঃ রদ হইলে নারীর সামাজিক 
অবস্থা বহুগুণে উন্নত হইবে, এবং নারীর প্রতি অত্যাচারও 
বহুলাংশে হাসপ্রাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই। এস্থলে কেহ কেহ 
একপত্বীকত্বের সর্বাঙ্গীন ভ্াষ্যতা স্বীকার করিলেও, ইহাকে 
আইনতঃ বিধিবদ্ধ করিতে আপত্তি করেন। এই আপনির 
প্রকৃত উদ্দে্ট হদয়ঙ্গম করা কষ্ঠকর। যদি একপত্বীকত্বের 
ভায্যতা স্বীকৃতই হয়, তাহা হইলে সে সম্বন্ধে দুশৃঙ্খল আইন 
হইলে হানি কি? আইন হইলেই যে তাহা অহিন্দু, অশাস্্ীয়, 
অধান্মিক ও অন্ঞায্য হইয়া গেল, এই যুক্তির যৌক্তিকতা 
সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে । কার্ধ্যত:ঃ একপত্বীকত্ব 
যদি অস্ত সমাজের ধ্বংসের কারণ না হয়, তাহা হইলে 
আইনত? বিধিবদ্ধ একপত্বীকত্ব কিরূপে হঠাৎ কল্য অমাজ- 
ধ্বংসকারী হইয়! উঠিবে তাহা বুদ্ধির অগম্য । 

সবলবিশেষে স্বামী বা পরী ত্যাগ (010100) সম্বন্ধে 
সংক্ষেপে ছু-একটি কথা! আলোচ্য । বিবাহবন্ধনচ্ছেদ অবন্ঠ 
সুখের বিষয় অথবা কাম্য নহে ; কিন্ত ইহা! একবিবাহ আইনের 
অনিবাধ্য অঙ্গ । সারাজীবন একই স্বামী বান্ত্রী লইয়া! ঘর 
করিতে হইলে কয়েকটি অপ্রতিকার্ধ্য অবস্থায়, প্রতিকারের 
একমান্র ব্যবস্থাস্বক্সপ বিবাহবিচ্ছেধকে অনুমোদন করা ব্যতীত 
আর উপায় নাই। বর্তমানে কতিপয় উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোক 
পুরুষের একপত্বীকত্বের চিন্তা মাত্রেই শঙ্কিত হুইয় উঠিয়াছেন ! 
“হায়, হায়, যদি সে স্ত্রী বন্ধ্যা, অসতী বা রুগ্ন! হয়, তাহা হইলে 
সেই পুরুষপ্রবরের সারাজীবনের উপায় কি ?--এই তাহাদের 
যুক্তি । কিন্ত সেই একই দোষে ছুই স্বামীর সহিত স্ত্রীকি করিয়া 
সারাজীবন কাটাইতেছেন, সে সন্বন্ধে চিস্তার হিন্দুপুরুষের 
প্রয়োজন নাই ! বর্তমানে হিন্দুপুরুষ অনায়াসেই বিবাহবিচ্ছেদ 
ন। করিয়াই বিনাদ্দোষে পত্বীত্যাগ ও শত পত্রী গ্রহণ করিতে 
পারেন, কিন্তু অভাগ! হিন্দু নারীর কোন পথই খোলা নাই। 
এই অন্ায়ের প্রতিকার অত্যাবন্ঠক। বিবাহবিচ্ছেদ আইন 
হইলেই যে হিন্দুনারীগণ অকারণে বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিতে 
উদ্‌গ্রীব হইবেন, এরূপ মনে কর! ভুল। ত্রাহ্ম, মুসলমান ও 
গ্রস্টান মহিলাগণ এই সুযোগ পাইলেও অতি অল্পক্ষে তেই, 
উপায়াস্তরবিহীনা হইয়াই বিবাহবদ্ধন ছিম্ন করিয়াছেন। 
প্রস্তাবিত বিবাহবিচ্ছেদ আইন অত্যন্ত সুকঠোর সর্তবন্ধ-_-অতি 
অল্পক্ষেত্রেই ইহা! প্রযোজ্য । এই সর্তসমূহ প্রয়োজনাতিরিক্ত 
কঠোর বলিয়াই বোধ হয়, এবং তজ্জন্ত এই আইনের অন্তায় ও 
অকারণ প্রয়োগ হইবার কোনই জন্তাবনী নাই । বিবাহবিচ্ছেদ 
থাকিবে, অথচ সে সম্বন্ধে আইন থাকিবে না, এই যুক্তির 
সারবভা হদয়ঙ্গম কর] আমাদের পক্ষে অসম্ভব। 


পরিশেষে, নারীর পৈজ্রিক সম্পতিতে অধিকার সম্বন্ধে 
কতিপয় প্রধান ছাপত্তি সংক্ষেপে আলোচিত হইতেছে । প্রথম 
আপত্তি যে, ইহাতে সম্পভির বিভাগ সংঘটিত হইবে । ইহার 
উত্তর এই যে, একান্নবর্ভী পরিবার ব্যতীত সম্পত্তি বিভাগ 
অনিবার্ধ্য । বর্তমান যুগে একান্নবর্ভী পরিবার-প্রথ। প্রায় লোপ 
পাইয়াছে। এ স্থলে ভগ্মী সম্পত্তিতে অবিকারিধী হইলে নূতন 


গ্রবানী 


পোস্টাস্টিল সপ পিসপিসপাাসিলিসত পাস লাস পাস্ছি পাস প্লিস 


১৩৫২ 


ক্ষতি বিশেষ কিছুই নাই। তগ্নীপতির সহিত একজে বসবাসে 
ভ্রাতার যে অন্বিধা, অপর ভ্রাতা বসতবাঠির অংশ বাহিরের 
লোকের নিকট বিক্রয় করিলে তাহার অপেক্ষা অধিকতর 
অসুবিধা । ইহার একমাত্র প্রতীকার আইন দ্বাব্াা একাম্রব্ড 
পরিবার-প্রথা পুনঃপ্রচলিত করা, অথব! জ্যেষ্ঠ পুঞ্জকেই একমাত্র 
সম্পৃত্তির উত্তরাধিকারী করা । ইহা যখন সম্পূর্ণ অসম্ভব, সে- 
স্থলে কন্ঠাকে গ্যায্য দাবি হইতে বঞ্চিত কর! অতীব অস্থায়। 
দ্বিতীয় অপত্তি যে, ইহাতে মামলা-মোকদ্দম! অত্যন্ত বৃদ্ধি 
পাইবে । ইহা! একই ভাবে খওন কর] যায়। ভ্রাতায় ভাতায় 
কলহুবিবাদ ও মামলা-মোৌকন্ষমা আমাদের সমাজে এরূপ অতি 
সাধারণ ও নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা যে, উক্ত আপত্তির কোনই 
অর্থ নাই। যদিন্ায়বর্ঘ নীতি বিচার ও নারী জাতির সর্ব্বাঙ্গীন 
উন্নতির জন্ত নারীর সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারিত্ব অবিসংবাদী সত্য 
হয় তাহা হইলে কেবলমাত্র সম্পত্তির অক্লাধিক বিভাগ ও 
মামলা মোকদ্দমার অল্প বৃদ্ধির জন্য নারীকে সম্পত্তিতে বঞ্চিত 
করার অপেক্ষা হীন কাক্ত আরকি হইতে পারে? যদি এই 
একই কারণে দ্বিতীয় বা তৃতীয় পুক্রকে সম্পত্তি হইতে সম্পূর্ণ 
বঞ্চিত করা হয় তাহা হইলে কে তাহা অনুমোদন করিবে ? 
তৃতীয় আপত্তি যে, ইহাতে ভ্রাতা-ভগ্বীর সুমধুর সন্বন্ধের ব্যাঘাত 
হইবে। ইহা! এরূপ তুচ্ছ ও হাস্তকর যে, সে সম্বন্ধে আলোচনার 
প্রয়োজনই হইত ন] যদি না বহু লোকে ইহা অতি গভীরভাবে 
উত্থাপন করিতেন । এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, ভ্রাতার ভগ্মী- 
স্নেহ যদি এতই ক্ষণভন্তুর হয় যে, স্বার্থে সামান্ত আঘাত লাগিলেই 
ভাঙ্গিয়া পড়িবে তাহা হইলে সেই স্সেহের মূল্য কতট্ক? 
এই স্বার্থসর্বস্ব স্নেহ অপেক্ষা পৈতৃক সম্পত্তিই ভগ্মীর পক্ষে অধিক 
শ্রেয়; 1 বন্ততঃ, হিন্দুত্রাতা মুসলমান ভ্রাতা অপেক্ষা অধিকতর 
্বার্থপর__এই মত গ্রহণ করা কঠিন। চতুর্থ আপত্তি যে, হিন্দ 
নারী সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে সল্প অযোগ্য । ইহা অপরকে 
ক্ষমত! প্রদানে বিমুখ শাসকসন্প্রদায়ের শাশ্বত যুক্তিমাজ। 
অযোগ্যতার দোহাই দিয়! রাজ! প্রজাকে, ক্ষমতাশালী জাতি 
ছুর্বলতর জাতিকে, ধনী দরিদ্রকে চিরদিনই গ্যায্য অধিকার 
হইতে বঞ্চিত করিয়াছে । পুত্র কর্তৃক পিতার সম্পত্তি ধ্বংসের 
বছ উদদাহরণের যেরূপ অভাব নাই, সেরূপ নারীচালিত জমিদারী 
প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির বহুল উন্নতিরও যথে্ উদাহরণ পাওয়া যায়। 
অযোগ্যতার দোহাই দিয়া নারীকে শ্বোগ্যতা অর্জনের সুযোগ 
পর্যস্ত হইতে চিরবঞ্চিত করা মুক্তিনামগণ্যই নহে, স্বার্থপরতা 
ও সঙ্কীর্ণতার নামাস্তর মাত্র । | 


প্রস্তাবিত হিন্দু আইন সম্বন্ধে সাধারণভাবে সংক্ষিণ্ 
আলোচনা করা হইল। ইহা অবস্ত স্বীকার্ধ্য যে, বর্তমান 
হিন্কু সমাজে নারীর আইনতঃ অধিকার অতি স্বল্স। সেই 
স্মৃতির যুগ হইতেই হিন্দুসমাজ নারীর প্রতি ক্রমান্বয়ে অন্তায্য 
ও পক্ষপাতমূলক ব্যবহার করিয়া আসিতেছে । পৃথিবীর 
কোনো! সমাজেই পুরুষ ও শরীর ভিতর কেবল সেই কারণেই 
এরূপ আকাশ-পাতাল পার্থক্য করা হয় নাই। পৃথিবীর 
কোনো সমাজ্জেই পুরুষের ক্ষেত্রে এরূপ অত্যধিক পক্ষপাত, 
অনুগ্রহ, নিয়মকানুনে শৈধিল্য অথচ নারীদের ক্ষেতে সম্পূর্ণ 
বিপরীত ব্যবস্থা, নিগ্রহ ও অত্যন্ত অধিক বাঁধাবাধি ও কড়াকড়ি 


০৯ পর পর্পিস্পিশ্নর সিল লী তাতান্পিপিবাীনরপা পাশার পাশা পপি পাপন 


জপানীপা্বিলীপাশিসিদপী-পপাস্পানপাসপাি 


দষ্ট হয় না। হিচ্ষুসমাজ যেরূপ শতসহত্র দোষেও পুরুষের 
শান্তিবিধান করে নাঁ, সেইরূপ নারীকে বিনাদোষেই ব্রজ্রকঠোর 
মুষ্টিতে নিম্পেষিত করিয়! রাধিয়াছে। এই অতীব অন্তায্য 
বৈষম্যমূলক সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তন অবিলন্বেই আবহ্ক। 
বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় হিন্দুনারীর পুরুষের উপর সর্বাবস্থায় 
ও সর্বতোভাবে যে নির্ভরশীলতা দৃ্ হয় তাহ! কোনো যুক্তি 
অহ্ুসারেই অন্ুমোদনযোগ্য নহছে। হিন্দু নারীর সামান্িক, 
রা্নৈতিক ও আইনত; অধিকার অচিরেই বর্তমান মুগোপ- 
যোঈী রূপে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত কর! কর্তব্য এবং যে আইন নরনারীর 


দেশ-বিদেশের কথ! 


পেস্পান্ান্পীক্পাসপী পাস শিসিচা প্লান শীলা পি পলা পিপি ৮৯ 


পাপশাস্টি তি পা জিকা প ২০০ বা পাপী ওর পশি শা শী কা বানান পথও তি বাসা আতপ ৯.৬. 


সমানাধিকারের নুদ্‌ঢ় ভিত্তিতে ্রতিটিত তাহার অনুমোদন 
প্রত্যেক সমাজছিতৈষী ব্যজিরই প্রথম করণীয় কার্য । “নারধ্যস্ত 
য পৃজ্যন্তে রমস্তে তঞ্জ দেবতা?”--এই খধিবাক্যকে শুন্তগর্ভ 
বচনেই কেবল পর্যবসিত করিলে চলিবে না, নারীর ভাষ্য 
সম্মান ও অধিকারকে সত্যই জাতির জীবনে গ্বীকার করিয়া 
লইতে হইবে । নারী যেদিন পুরুষের পার্ে প্রন্কৃত সহবশ্মিম 
ও সহবর্দিণীরূপে স্বীয় হ্ায্য স্থান অধিকার করিবে সেইদিনই 
আসিবে জাতির জীবনে নব সুবর্ণ যুগ, তাহার পূর্বে নহে । 





দেশ-বিদেশের কথা 


শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্র-সঙ্গীত সম্মেলন সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি 


রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অগাধ সমুদ্র মন্থন করে গুটিকয়েক শ্রেষ্ঠ গান নির্ববাচন 
করতে না পারলে শিক্ষক ও ছাত্র উভয়কেই দিশেহার। হয়ে পড়তে হয়.। 
সেই উদ্দেশ্টে আমরা কিছুদিন থেকে মনে করছি যে, তীর সর্বনশ্রেষ্ 
লাকপ্রিয় অন্ততঃ একশত গান যদি চয়ন করবার ব্যবস্থা করা যায় তবে 
পাধারণের উপকার হয়। 
কবিগ্রু নিজেই 'গীতবিতানে' হার গানকে চার ভাগে বিভক্ত করেছেন, 

জা, প্রেম, প্রকৃতি ও স্দেশ। এর সঙ্গে 'বিবিধ' বলে আর একশ্রেণীর 
দশীত জুড়ে যদ্দি প্রতোক ভাগে ঠিক কুড়িটি না হলেও, সবসথদ্ধ একশটি 
নজ নিজ প্রিয় সঙ্গীত নির্বাচন করে আগামী আষাঢ় মাসের মধো রবীন 
ঙ্গীতানুরাগীরা। নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠিয়ে দেন তাহলে আমরা ২২শে 
শ্রাবণের মধ্যে তালিকাটির মধ্যে অধিকাংশের অভিপ্রেত গানগুলি সংবাদ- 
গত্রে প্রকাশ করে সকলের গোঁচর করাতে পারি। 

ঠিকানা-শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী 

শাস্তিনিকেতন পো? (বীরভূম ) 


রবীন্দ্র পাঁঠচক্রের বৃত্তি ঘোষণ! 


বালিগণ্তস্থ রবীন্দ্র পাঠচন্তর হইতে রবীন্দ্র সাহিত্যে গব্ষেণার 


জঙ্ত বৃত্তি ঘোষণ। কর। হইয়াছে । বিষয়-__“রবীন্দ্র-সাহিত্যে কালি- 
দাসের অভিব্যক্তি ও প্রভাব ।” এক বৎসরের জগ্ মাসিক ৭৫ 
টাকার বৃত্তি দেওয়! যাইবে। শ্রীযুক্ত সুকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 
নিকট ৯৯-৫-১৩, বালিগঞ্জ প্লেস, বালিগণ্ণ, কলিকাত| এই ঠিকানায় 
পত্র লিখিলে বিস্তারিত বিবরণ জানা যাইবে । 


বাকুড়ায় কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠার আযোজন 


বাংলাদেশের মধ্যে বাকুড়। জেলায়ই কুষ্ঠব্যাধিপ্রস্ত সংক্রামক 
রোগীর সংখ্যা সর্বাপেক্ষ। অধিক | বর্তমানে এই সংখ্য। ছয় মাত 
হাজারে দ্রাড়াইয়াছে। এই ভয়াবহ ব্যাধি যাহাতে ব্যাপকভাবে 
সংক্কামিত ন| হয সেই উদ্দেশ্যে অবিলম্বে পাচ শত রোগীর জন্য 
একটি কৃষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠার আয়োজন কর! হইতেছে । শহর হইতে 
ছ মাইল দুরে তিন শত বিঘা জমি ক্রয়েরও বন্দোবস্ত হইয়াছে। 
উদ্দেশ্যে গোয়েন্ক! ট্রাষ্ট ফণ্ড হইতে ৫*,*** টাকা পাওয়া 
গিয়াছে । কমিটি যদি জনসাধারণের নিকট হইতে ৫৯*০* টাকা 
ঠাদ তুলিতে পারেন তাহা হইলে উক্ত ফণ্ড হইতে আর এক দফায় 
দারও পঞ্চাশ হাজার টাক] প্রাপ্তির সন্ভাবনা। এই কৃষ্ঠাশ্রম 





গড়িয়া তৃলিতে আরও ছুই লক্ষ টাকার প্রয়োজন। সমাজের এই 
কল্যাণ কণ্ধে অর্থ সাহায্য কর! দেশবাসী মাত্রেরই একান্ত কর্তব্য । 
ট।কাপয়পা 'বাকুড। লেপার কলোনি কমিটি'র সভাপতি অথব! 
সম্পাদক, বাকুড়।_-এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য। 
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যুদ্ধ থাকা কালে 
এই বাড়ীর ঠিকানায়ই 
টেলিগ্রাম করিবেন 
ও পত্র দিবেন। 








করঞ& ফল ও পল্লব, করবীপত্র, কুচপত্র, কুচফল, কেশরাজ, ভূঙ্গরাজ, 
আপাংমূল, প্রভৃতি টাক্নাশক, কেশবৃদ্ধিকীরক, কেশের পতন নিবারক, 
কেশের অল্পতা দূরকারক, মন্তিক্ ন্নিদ্ধকারক এবং কেশতৃমির মরামাস 
প্রভৃতি রোগবিনাশক বনৌষধি সমূহের সারাংশ দ্বারা আমূর্বেদোক্ত 
পদ্ধতিতে অতি মনোরম গন্ধযুত্তত এই তৈল প্রস্তুত হইয়াছে । অধিকন্ত 
হস্তিস্তভপ্ম মিশ্রিত থাকাতে খালিত্য বা টাক বিনাশে ইহার অদ্ভুত 
কার্যকারিতা ৃষ্ট হইয়। থাকে । তিন শিশি একবে দাম ৩1* টাক1। 


চিরজীব ওষধাললয়। গবেধণা বিভাগ 
১৭১, বহুবাজার দ্রীট, কলিকাতা । ফোন--বি, বি, ৪৬১১ 





কিষাণসভা ও কৃষকের প্রকৃত মঙ্গল 
গ্্ীসিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় 


কিষাণসভার ঘে অধিবেশন ২৫শে ও ২৬শে চৈঅ নেত্রকোণায় 
অন্ুঠিত হইয়াছে সংবাদপঞ্জে প্রকাশিত তাহার বক্তৃতার বিবরণ 
পাঠ করিলে বুঝা যায় কৃষকের হুর্দশার প্রকৃত কারণ 
উদ্যোজ্ঞার! ধরিতে না পারিয়া কতকগুলি যুজিহীন সুলভ বাক্য 
উচ্চারণ করিয়াছেন মা । জমিদারী প্রথার উপর অনেক দোষ 
দেওয়] হইয়াছে কিন্ত ভারতের অধিকাংশ স্থলে জমীদারী প্রথ। 
নাই, সেখানকার ক্বষকের অবস্থা জমিদারীর কৃষকের অপেক্ষা 
নিককষ্ট । বাংলার খাসমহলের প্রঙ্জার থাজন! কিছু বাকি 
পড়িলে “সার্টিফিকেট? জারি করিয়। অবিলম্বে আদায় করা হয়, 
জমিদারের নিকট অধিকাংশ প্রজ। ছুই তিন বংসরের খাজন। 
বাকি ফেলিয়া রাখিয়া! তামাদি বীচাইয়! এক বৎসর করিয়! 
দিয়া থাকে । এই টাকার পরিমাণ অস্ততঃ ২০ কোটি হইবে। 
ইহাকে বিনা সুদে বা অল্প সুদে কৃষিখণ বলিয়া গণ্য ঝরা 
যাইতে পারে। ১৯৪০ গ্রীষ্ঠাব পর্যন্ত বাংলা-সরকার ৫টির 
অধিক জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে পারেন নাই । এগুলির 
প্রদত্ত খণের পরিমাণ ৬ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। নিজে চাষ 
করেন না পরস্ত জমির আয় পাইয়া] থাকেন এরূপ জমিদারের 
সংখ্যা ৭ লক্ষ ৮৩ হাজার। বর্ধমান ও প্রেসিডেন্সি বিভাগে 
বাধিক আয় মোটামুটি ১৫ হাক্তার টাকাঁর কম নহে এবং ঢাকা, 
রাজসাহী ও চট্টগ্রাম বিভাগে ১০ হাজার টকার কম নহে এন্ধপ 
জমিধারের মোট সংখ্যা এক হাজ্বারের আধক হইবে না। 
তাহা হইলে দেখ] যাইতেছে জমিদান্ী প্রথার উচ্ছেদে বিরাট, 
মধ্যবিত্ত সম্প্রদ্ধায়ই নষ্ট হইতেছে। ইহাদের অধিকাংশ পল্পী- 
গ্রামে বাস করে। ভারতের অর্থনীতির শোচনীয় পরিণতি হইতেছে 
শহর ও গ্রামের মধ্যে ক্রমবর্ধমান ধনবৈষম্য | জমিদার ও কষ- 
কের মধ্যে দ্বন্দ সৃষ্টি না করিয়া! শহরের শিল্পপতির] (যেমন কাপড় 
ও পাটের কলওয়ালার]) যে অন্তায় ভাবে পল্লীবাসীকে শোষণ 
করিতেছে সেই দিকে দৃষ্টি দেওয়া কর্তব্য । জমিদার বংসরে 
১২ কোটি টাকার অধিক পান না কিন্ত এক পাটেই প্রধানতঃ 
ইংরেজ কলওয়ালার] বংসরে ৪০ কোটি টাকা অন্ভায় ভাবে লাভ 
করিতেছে । অথচ কিষাণসভার সভাপতি এইমাজ বলিয়াছেন 
যে, পাটের সর্বনিয় মূল্য ক্কষক যাহা পাইবে সেই হিসাবে 
বাধা উচিত। কলিকাতায় ও পার্খববর্ভী স্থলে অনেক সময়ে 
কৃষক নিজে আসিম়! চটকলে পাট বেচে । সুতরাং এ বিষয়ে 
সরকার কোন ভুল করেন নাই, কলিকাতার অনুপাতে 
জভ্ভত্র দর হইবে এ কথাও তাহার বলিয়াছেন । বড় বড় 
ইউরোপীয় ব্যবসায়ী পল্লীথামে নিজেদের শাখায় ছুই 
মণ অবধি পাট কিনে । জরকারের যেখানে ঘোর অন্তায় 
তাহা হইতেছে এই, চটের মূল্যের তুলনায় পাটের অত্যন্স 
মূল্যনির্ধারণ | এই বিষয়ে (কিষাণসভা কিছু বলিতে 


সপ 


পপ বি 


পারেন নাই। কৃষকের জটিল সমগ্তাগুলি হৃদয়ঙ্ধম করিবার 
জন্য যে পরিশ্রম ও অভিনিবেশ প্রয়োজন তাহার জন্ত এই সকল 
নেতা প্রস্তত নহেন। দায়িত্বজ্ঞানহীন শ্রমিক নেতাদের আন্দো- 
লনের ফলে আজ দেশে শ্রমিকের অবস্থা যত মন্দ এরূপ পূর্বে 
কখনও হয় নাই। কৃষককে লইয়া সেই খেলা আরন্ত হইয়াছে। 
কিষাণসভায় মহাজনের নিন্দা করা হইয়াছে । আবার বলা 
হইয়াছে গত ছুর্ভিক্ষে ১৫ লক্ষ কৃষক গৃহ ও ভূমি বিক্রয় 
করিতে বাধ্য হুইয়াছে। ইহার অন্ত দায়ী কে? মহাক্জনী 
আইন ও চাষীখাতক আইন এই সকল ক্ৃষকবঞ্চুর কীন্তি। 
এই ছুইটি আইন যখন ছিল না! তখন কৃষক উচ্চ সুদে হইলেও 
খণ পাইত ও অনেক সময়ে ছই তিন পুরুষে শোধ করিত। 
এবার এই আইন চুইটির জবন্ত কেহ টাকা ধার দিতে সাহম 
করে নাই। বিক্রয় কোবাল! লিখিয়া লইয়! টাকা দিয়াছে। 
তাহা না হইলে আজও এই সকল কৃষক নিজের জমি চাষ 
করিত। কেবলমাজ্জ বিদ্বেষের দ্বার পরিচালিত হইলে কাহারও 
মঙ্গল করা যায় না। শ্রমসাধ্য গঠনমূলক কার্য্যের প্রয়োজন । 
সহত্র সহস্র জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে পারিলে মহাজনের 
সুদের হার আপনি কমিয়া যাইত। ১৯৪৩ ্রীষ্ঠাব্ধের দুতিক্ষের 
আংশিক কারণ স্বরূপ ধান চাউলের সঞ্চয়কারী ব্যবসায়ীকে 
দোষ দেওয়! হুইয়াছে। ইহা ঠিক হইয়াছে কিন্তু ১৯৪ 
গরষ্টাবের ছুম্মুল্যতার প্রকৃত কারণ চাপিয়া যাওয়া হইয়াছে। 
শেষোক্ত বংসরে অধিক জমি নিজে চাষ করে ( ইহারা জমিধার 
নহে ) এরপ মাতব্বর চাষীর] বঙ্গদেশের জর্ত্র ধান চাউল 
মজুত করিয়া রাখিয়াছিল বলিয়া! চাউলের মূল্য হ্রাস পায় নাই 
ও ভাহাতেই ভূমিহীন ক্কষক, ধীবর, তত্তবায়, কুস্তকার প্রভৃতি 
অপুষ্িজনিত রোগে পূর্বব বংসরের হিসাবে শতকরা ৯০ ভাগ 
অর্থাৎ প্রায় সমান সমান মরিয়াছে। কিষাণসভা| তাহা হইলে 
কাহাকে লইয়া সভ1 করিবেন ? জমিদার ও মহাক্ষন অপেক্ষা 
ভূমিহীন কৃষক ও পল্লীবাসী শ্রমিকের অনেক বেশী শক্রু হইয়া 
দবড়াইয়াছে এই সকল মাতব্বর চাষী । ইহারাই অনেক জমি 
কিনিয়া লইয়াছে। ভূমিহীন-ক্কৃষক-সমিতি গঠনের আশু 
প্রয়োজ্জন। ফ্লাউড কমিশনের নির্দেশ পালিত হইলে প্রজা যে 
তিমিরে সেই তিমিরে থাকিবে, একটি পয়সাও খাজনা কমিবে 
না, কেবল প্রায় ৮ লক্ষ দেশবাসীকে ন্ায়সঙ্গত অধিকারে 
বঞ্চিত কর! হইবে। তাহাদের স্থান বিদ্বেশীয় সরকার অথবা 
তদপেক্ষা অবম সাহ্রদায়িক নির্বাচন, অতিরিক্ত ইউরোপীয় ভোট 
ও অপরিবর্তনীয় রাজকণ্্রচারিকণ্টকিত মেকী স্বায়ভ শাসনের 
প্রতীক-_অপব্যয়শীল মন্ত্রিমগল এরহুণ করিবে । খাসমহণে 
করভার জমিদারী অপেক্ষা সাধারণতঃ অধিক । 





ভারতের তথা বাংলার বৃহৎ শিপ্প 


শ্রীশক্রিব্রত সিংহ রায় 


অবশেষে ব্রিটিশরাঁজ ভারতীয় রায়তের আর্থিক উন্নতিকলে 
প্রত্যক্ষভাবে চেষ্টা করাও তাহাদের অন্ততম কর্তব্য বলিয়! ধার্য 
করিয়াছে । বিদেশীয়দের কাছে এবং নিক্ষের দেশের শ্রেণী- 
বিশেষ লোকের কাছে মান বাচানই শুধু তাহার উদ্বেহ নয়, 
স্বীয় অস্তিত্ব অটুট রাখিতে এবং ভবিষ্যৎ দোহনের কাধ্য সমান 
ভাবে চালাইয়া যাইতেও এহেন চেন নিতান্ত প্রয়োজন 
হইয়! পড়িয়াছে। বোস্বাই-পরিকল্পনার অন্থকূলে মত প্রকাশ, 
এই পরিকল্পনার অন্ভতম রচয়িতা, সর আরদেশির 
দালালের সদস্তরূপে নিয়োগ, কিপয় ভারতীয় বৈজ্ঞানিককে 
ইংলও ও আমেরিকায় শিক্পপ্রতিষ্ঠান দর্শন করিবার স্মযোগ 
প্রধান এবং পরিশেষে কয়েক শত ভারতীয় যুবককে বিদেশে 
লইয়া গিয়] কৃষি শিল্প ইত্যাদিতে অভিজ্ঞ করিয়া আনিবার 


চেষ্ট! ইতিমধ্যেই সরকারের সঙ্কপ্পের সাধূতা ও অক্কত্বিমত1 


ঘোষণ1 করিতেছে । যুদ্ধের অজুহাতে ভারতের রাজনৈতিক 
ধাবির সমূহ উপেক্ষা এবং সেই যুদ্ধকালেই আর্থিক পরিকল্পনার 
এরূপ ধাপক চে স্বভাবতঃই একটু অসমঞ্জস ঠেকে । তাই 
মনে হয় ব্লাজনৈতিক সমস্তায় শুধু এক পক্ষের স্বার্থ এবং অর্থ- 
নৈটিক সমস্যায় ছুই পক্ষেরই স্বার্থ জড়িত আছে বলিয়া সপ্পকার 
এখন উপপন্ধি করিতেছেন । কিঞ্জড ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তার 
এপ সমাধানই প্রয়োজন যাহাতে ভারতে মালিকানাজনিত 
ব্রিটিশের কি রাঞ্জনৈতিক, কি অর্থনৈতিক স্বার্ে কোনরকম 
আাখ।ত নালাগে । 

শ্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমস্ত শ্বেতজাতি-অধুযুষিত দেশ যখন 
যুদ্ধের বাজারে যথাশগ্তি এরোপ্রেন, মোটর গাঁড়ী সুদ্রজাহাজ 
ইত্যাদি নির্মাণ করিয়া যুদ্ধোততর জগতে শিল্পসংগ্রামের জন্থ 
নিজেদের প্রস্তত করিয়াছে, ভারতবর্ষ তখন জোগাইয়াছে শুধু 
কাচামাল এবং কতকগুলি নিকুষ্ট শিল্পসামগ্রী, যুদ্ধের পর 
যেসব শিল্প এক ফুৎকারেছই উড়িয়া যাইবে । ভারতের কতিপয় 
শিল্পনেতার উতকষ্ঠতর শিল্প-স্বাপনের চেষ্ঠাতে বাধ! প্রদানের 
ইতিহাস কাহারও অবিদিত নাই। ইহা অতি পন্লিতাপের 
বিষয় যে, এই বিশ্বব্যাপী যুদ্ধে স্বাধীন দেশ গুলি যেখানে উৎপাদন- 
প্রণালীর প্রভূত উৎকর্ষ সাধন করিয়াছে, নব নব শিল্প উদ্ভাবন 
করিয়া যুদ্ধের চারি বংসরে শিল্প-বিজ্ঞানে পচিশ বংসর অগ্রসর 
ইইয়] গিয়াছে, ভারতবর্ষ যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই 
আছে। নিক্ুষ্ট শ্রেণীর শিল্পসামগ্রী নিকৃষ্ট প্রণালীতে উৎপাদন 
করিয়া ভারতীয় শিল্পনেতা প্রচুর অর্থ ট্রপার্জন করিয়াছে সন্দেহ 
নাই কিন্ত সেই অর্থ সংরক্ষণের ক্ষমতা তাহারা অর্জন করে 
নাই। যুদ্ধোত্তর জগতে প্রতিযোগিতায় হার মানিয়! সেই 
অর্থের বিনিময়ে অতি সামান্ঠ প্রয়োজনীয় জিনিষও তাহাকে 
বিদেশী শিল্পনেতা! হইতে গ্রহণ করিতে হইবে । 

যুদ্ধের বাজারে ভারতবর্ধকে শিল্লোন্নতির কোন সুযোগ না 
দেওয়া যুদ্ধকালীন ব্রিটিশ নীতির অশ্রস্বর্ূপ বলিয়া! অনেকে মনে 
করেন। এমতাবস্থায় যুদ্ধশান্তির প্রাক্কালে তারত-সরকারের 
বোশ্বাই-পরিকর্পনার অন্থকৃলে মত প্রকাশ এবং ভবিষ্যতের স্বহৎ 


চি 


বহং পরিকল্পনা অপর কোন গৃঢ় উদ্দেস্টেরই স্থচম! করে। 
কেহ কেহ মনে করেন অর্থনৈতিক সমস্তার উপক্প বেশী জোর 
দিয়া রাজনৈতিক আন্দোলনকে খানিকটা চাপা দেওয়া ইহার 
উদ্দে্। সাময়িক সুবিধার অন্ত ভবিষ্যতে হানিকলস কোন 
নীতি গ্রহণ করিবার মত হুর্বালত] ব্রিটিশ সাআজ্যবিদৃদের 
আছে বলিয়া তাহাদের শক্ররাও স্বীকার করে না। সুতরাং 
ইহাই একমাজ উদ্দেশ্য বলিলে তাহাদের কৃটমীতি-জ্ঞানের 
অমধ্যা্থা কর] হয়! 

যুদ্ধশাস্তির পর ব্রিটিশ শিল্প-মেতার অধীনে এবং 
ভারতীয় শিল্প-নেতার সহযোগে ভারতবর্ষে উন্নততর কল- 
কারখানা গ্বাপনপুব্বক ভারত-শোষণের আর এক অধ্যায় 
আরম হওয়া বিচিজ্ঞ নয়। এক্সপ প্রতিষ্ঠানে যদি বিলাতে 
শিক্ষ প্রাপ্ত অধিকতর ভারতীয় যুবককে উচ্চপদে নিযুক্ত কর 
যায় কিংবা যথেধ শেয়ারও যদি ভারতীয় বাজারে বিক্রয় কর] 
যায় তাহ হইলে ত্রিটিশের ক্ষতি না করিয়াও ভারতীয় 
জনসাধারণের অনেককে খুশী রাখা যাঁয়। প্রতিষ্ঠানটি 
আসলে জাতীয় না হইলেও জাতীয় খলিয়া বাহিরে প্রচার 
করা খুব কঠিন হইবে না। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের অনেক 
শেয়ার ভাবতীয়ের হাতে । অনবরত আন্দোলনের চাপে 
অনেক ভারতীয়কে উচ্চপদে গওয়া হইয়াছে । তাহা হইলেও 
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় নাই, ব্রিটিশ 
স্বার্থানুযায়ী কাজ করিতে পারে । আই. সি. এস. পদে ইচ্ছায় 
বা অনিচ্ছায় আনেক ভারতীয়কে লইতে হইয়াছে । এই নিয়ো- 
গের দরুন গবর্ণমেন্ট জাতীয় গবর্ণমেন্টে পরিণত হয় নাই, 
বা ব্রিটিশ-স্বার্থের বিপরীত কোন কাজ করিতে সমর্থ হয় নাই। 
চাবিকাঠি নিজেদের হাতে রাখিলে এদেশে শেয়ার বিক্রয়, 
উচ্চপদে ভারতীয় কর্মচারী নিয়োগ এবং ছুই-চারি জন ভারতীয় 
ডাইরেক্টর নিয়োগ করিয়াও ভারতবধে ব্রিটিশ-শিল্প-প্রতিষ্টাল 
স্থাপন করা! সম্ভব হইতে পারে। 

অথব' যুদ্ধে অর্জিত এবং বিলাতে রক্ষিত ধনে, সরকারের 
অব্যবসায়িক পরিচালনে বৃহৎ কলকারখানা স্থাপন এবং 
অচিরেই প্রতিযোগিতার বাজারে সেগুলির অবলুপ্তি, এই উপায়ে 
অতি স্থুনিপুণভাবে খণ পরিশোধের কল্পনাকেও অলীক বলিয়া 
উড়াইয়! দেওয়] যায় না। ইতিমধ্যেই দেখিতেছি দেশীয় 
আই. সি. এস. গণ ধাহাদের ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা শিশুদেরই 
তুল্য, গবর্ণমেন্টের তরফ হইতে তাহারাই কোটি কোটি টাকার 
শিক্পপ্রতিষ্ঠানের খসড়া তৈরি করিতে ব্যস্ত আছেন । এই শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালনার উদ্দেশে সরকারী থরচে কয়েক শত 
ভারতীয় যুবককে বিদেশে সস্তা শিক্ষার জন্ত প্রেরণ করা হুইবে। 
বিলাতে ভারতীয় যুবককে শিক্ষার জণ্ত প্রেরণের ইতিহাস 
নূতন নহে । সরকারী ও বে-সরকারী সাহায্যে এবং নিজেদের 
অর্থে অসংখ্য ভারতীয় যুবক বিলাতে অর্থকরা বিদ্যা শিক্ষা 
করিস্বাছে । যুদ্ধের ঠিক পূর্বেই বিলাতের কোন কোন ইগ্রি- 
নীয়ারিং কলেজে নাকি ছাক্সংখ্যার মধ্যে ভারতীয়ই ছিল 


১৪৪ 


অর্জেক | ঠিক যুদ্ধের পূর্বেই বিলাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ভারতীয় 
যুবকদের মধ্যেও বেকার-সমন্তা ভীষণ ভাবে দেখা দিয়াছিল। 
তবুও সরকারী সাহায্য না পাইলেও ব্রিটিশশাসন বজায় থাকিলে 
বিলাতে ভারতীয় ছাত্রের সংখ্যা উত্তরোপ্তর বৃদ্ধিই পাইবে । 
সুতরাং সরকারী বায়ে নূতন করিয়] শিক্ষার্থী প্রেরণের কোন 
প্রয়োজন ছিল না। আই. সি. এস-পরিকক্পিত, সরকার- 
পরিচালিত শিল্প-প্রতিষ্ঠানে, সরকারী সাহায্ো বিদেশে শিক্ষা প্রাপ্ত 
যুবকদের নিযুঞ্ত করা হইবে। এই বিন্লা্ট ছাত্রবাহিনীর শিক্ষার 
ব্যয়ের বিমিময়ে ভারতের কাছে বিলাতের যুন্ধনিত থণও 
খানিকট। শেধ হইবে । বাকি খণটি শোঁধ হইবে কলকার- 
খানা এবং যন্ত্রপাতি ক্রয়ে। যুদ্ধশান্ত্ির পর প্রতিযোগিতায় 
সরকারী অবাবপায়িক নীতিতে পরিচাঁলিত এই কারখানাগুলি 
যখন ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে তখন এই ভারতীয় যুবকদের অক্ষমতার 
উপর সমল" দোষ চাপাইয়! সরকারের মান ঝাচাইবার পথও হয়- 
তো! খোল! থাকিবে । অর্থাৎ যুন্ধ-খণের পরিবর্তে প্রদত্ত বিলাতী 
শিক্ষা ও কলকারথানার বিলাতী যন্ত্রপাতি, ছুয়েরই অপচয়ে 
হইবে যুদ্ধজনিত ভারতীয় সমন্তার সমাধান । 
টাটার লৌহশিল্প গ্বাপনের উদ্দেহো দলে দলে ভারতীয় 
যুবককে বিলাতে প্রেরণ করিবার প্রয়োজন হয় নাই। জাম. 
শেদজী লৌহশিল্পে অভিজ্ঞ ব্যজি ছিলেন না। প্রয়োজন 
অনুযায়ী বিদেশ হইতে শিল্পী ও যন্ত্রপাতি আনয়ম করিয়া এক 
বৃহং প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্তে করিয়াছেন 
ভারতীয় যুবকের শিক্ষার ব্যবপ্থা, এবং ক্রমে ক্রমে সুবিধামত 
করিয়াছেন বিদেশী বিশেষজ্ঞের জায়গায় ভারতীয় মিয়োগ । আজ 
দেখিতেছ্ছে পৃথিবীর এই অন্ততম বৃহৎ প্রতিষ্ঠান ভারতীয়দের 
দ্বারাই অতি শ্বনিপুণ ভাবে পরিচালিত হইতেছে । অতি অল্প 
সময়ের মধো পৃথিবীর অন্ততম শেষ্ঠ জাতিতে রাশিয়ার পরিণত 
হওয়ার মূলেও আছে এই একই মীতির অবলম্বন । বিদেশ 
হইতে বিশেষজ্ঞ ও ঘপ্রপাতি আমাইয়া কারখান| স্থাপন, জঙ্গে 
সঙ্গে দেশীয় লোকের শিক্ষা প্রদান এবং সুবিধামত বিদেশী 
বিশেষজ্ঞদের স্থলে তাহাদের নিয়োগ--এই পক্থায়েই রাশিয়াতে 
আজ বৃহত্তম শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা সম্ভব হইয়াছে । 
আমরা চাই কালবিলম্ব না করিয়া এই দেশে অতি 
আধুমিকতম বৃহৎ বৃহং কারখানার প্রতিষ্ঠা- সেখানে কিছু 
দিনের মধোই তৈরি আরস্ত হইবে জাহাজ, এরোপ্রেন, মোটর- 
কার, ট্রাকুটর, যগ্পাতি, কাচের দ্রব্যাদি, রাসাধনিক দ্রবা 
ইত্যার্দ। বিদেশী বিশেষজ্ঞ যাহারা অর্থের বিনিময়ে 
আমাদের কারখান। চালাইয়া দিতে প্রস্তুত আছেন তাহাদিগকে 
আমর! যে-কোন পারিশ্রমিকে ভারতে আনাইতে এবং 
এরূপ কারখানা স্থাপন করিতে ঘে সমস্ত যপ্রপাতি আবগ্ঠক, 
যে-কোন মূল্যে আমর] সেগুলি বিদেশ হইতে খরিদ করিতে 
প্রস্তুত আছি। বর্তমান সরকারের পরিচালনায় বা অধীনে 
কোন কলকারখানা স্থাপনের আমন্না পক্ষপাতী নহি। 
তাহাদের সামর্থা, এবং উদ্দেষ্টের উপর আমাদের আস্থা! নাই | 
বৃহ শিল্প-পরিচালনায় যে-সকল ভারতীয় শিল্পনেত] পারদর্শিতা 
লাভ করিয়াছেন, জামর] চাই একমাজ তাহাদের উপরই সমন্ত 


প্রানী 
ভয় পাইবার কিছুই ই ৷ বৃহৎ বৃহৎ শিল-পরতি্ঠান গড়িয়া 


১ 


সত পপি ৯৩৯২ লা শীলা পা শ 
সপসপপস্পি- ৭ ০ 


উঠিলে তাহাকে জ্কাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা যে-কোন 
সময়েই সহজসাধ্য। টাঁটীর মত প্রতিষ্ঠানকেও যে-কোন 
মুহূর্তে জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা যায়। 

ভারত-সরকার হইতে এরূপ আশা করা বিড়ম্বনা। যুদ্ধের 
সময় প্রতিযোগিতার কোনই বালাই ছিল ন!। ভারতবর্ষে 
এইরূপ শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা সম্ভব ছিল। 
সরকার শুধু সাহায্য করিতে বিরত থাকেন নাই, ভারতীয় 
শিল্পনেত1 যাহারা স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া এনপ চেষ্ট 
করিয়াছেন, যুদ্ধজনিত নানাবিধ অভিন্তা্স অস্ত্র-সাহায্যে ঠাহাদের 
চেষ্টাকে বিফল করিতে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছেন। 

সরকারের ও্দাসীন্ের প্রতিবন্ধকতার বা বিপথগামিতার 
প্রতিবার্দেই আমাদের কর্তব্যের অবসান হয় না । রাঞ্চনৈতিক 
সমস্তাই অবষ্ঠ পকল সমন্তার মূল। যাহারা এই সমগ্তার 
সমাধানে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন তাহারা আমাদের 
নমন্ত। কিন্তু এই পরাধীনতার মধ্যেও যে-সকল মহাপ্রাৎ 
টাটার মত বৃহ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া দেশের বর্তমান 
ও গবিযৎংকে উদ্দজ্বল করিয়াছেন তাহাদের দ্ানও অতি 
বৃহং। বিরলা, ওয়ালটাদ হীরা্টাদ প্রমুখ শিল্পনেতাগণ এত 
বাধাবিপত্তির ভিতরেও ভারতের শিল্পোন্নতির পথ স্থগম করি! 
দিতেছেন। বাংলাদেশে এদের মত বিত্তশালী নেতার নিতান্ধ 
অভাব । অথচ স্বদেশী আমল হইতে বালী যুবকের দ্বারা বাংল' 
দেশে নানাবিধ শিক্পস্থাপনার চেষ্টা যতটা হইয়াছে অঙ্গ প্রদেশে 
তার তুলনা পাঁওয়! ভার । উপযুক্ত নেতার অভাবে এই চেষ্টার 
প্রয়োগ হইয়াছিল অতি বিচ্ছিন্নভাবে | তাই বাঙালী শিল্পপ্রগতে 
তেমন অগ্রসর হইতে পারে নাই । কলিকাতা এবং কলিকাতার 
উপকঠে কাচ, রাসায়নিক দ্রবা, চামড়া, চিনামাটির যগ্রপাতি 
ইত্যাদি হাজার রকম জিনিষের ছোট ছোট দীর্ণ জীর্ণ, কি অধুনা 
অধলুপ্ত কারখানার ইতিহাস বাঙালীর বিফল শিল্প-প্রচেষ্টার সাক্ষা 
দেয়। ইহাদের স্থাপয়িতারা ছিলেন ভারতের শিল্পযুগের অগ্রদূত, 
এবং এমন কি, কোন কোন শিল্প ছিল প্রায় জাপানী শিল্পের 
সমসাময়িক। এক ভদ্রলোককে জানি তিনি বহুদিন জাপানে 
ছিলেন এবং সেখানে নানাবিধ কারখানা স্থাপন করিয়া প্রচুর 
অর্থ উপার্জন করিতেন । কি ব্যাকুল আগ্রহ ছিল তাহার বাংলা 
দেশে কাচশিল্র গ্বাপনা করিবার। এই আগ্রহাতিশয্যে জাপাশের 
সমস্ত সম্পর্তি পরিত্যাগ করিয়া তিমি ২৫।৩০ বংসর আগে প্রচুর 
অর্থবযয়ে জাপান হইতে মালমশলা ও কয়েকজন জাপানী কারি- 
গর আনিয়া দমদমে কারথানা স্থাপন করেন । তাহাকে ১৫।২০ 
বংসর যাবং অদম্য অধ্যবসায়ের স্থিত বছরের পর বছর লোক- 
সান দিতে দেখিয়াছি । ব্যক্তিবিশেষের শঞ্জিসামর্থই আর কত- 
টুকু? শেষ পর্ধ্যস্ত তাহাকে সব ছাড়িতে হুইয়াছে। বিচ্ছিন্নভাবে 
প্রযুক্ত এরূপ কত শক্তিরই যে অপচয় হুইয়াছে তাহার স্থিরতা 
নাই। তবুও শির্জগতে অগ্রসর হুইয়াছি আমরা যংসামান্কই। 
নিষ্ঠা, একাখ্বতা কিংবা মিপুণতার ক্রি এদের ছিল ন]। 
ছিল একমা সঙ্ঘবন্ধতার | এই বিচ্ছিন্ন শক্তিকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া 


বৃহৎ বৃহৎ কারখান! স্থাপনের ছিল উপযুক্ত নেতার অভাব । 
চারার এরা ১০ 'শ্িনামাটি, 


জ্যেষ্ঠ 


০৯ পাস পাস্টিপিসটপাসটি পাপা পািপাসি, পাপা পাত পাস্টিপাসিপাসিলাসি শি পাসিতা 


ইত্যাদি জিনিষের বৃহত্তম বাঙালী কারখানা স্থাপিত হইতে 
পারে না? বাংলাদেশে বোগ্বাইয়ের মত বিস্তশালী লোক না 
ধাকিলেও আজ্গ বেঙ্গল কেমিক্যালের মত কারান! সম্ভব 
হইয়াছে। বাংলার কতকগুলি ব্যাঙ্ক আজ ভারতবর্ষে বিশিষ্ট 
স্থান দখল করিতে সমর্থ হইয়াছে। তাহার কারণ, বাঙালীর 
বাংলা প্রতিষ্ঠানের উপর অন্রাগ সমভাবেই বিদ্ভমান। বোমা ইএ 
যাহা ব্যক্তিবিশেষের ভ্বার1 সম্ভব, বাংলাদেশে তাহা সমবেত 
চেষ্টা দ্বারা সপ্ভব। তাই মনে হয় বাঙালী শিল্পনেতা যে কয়জন 
আছেন, যাহার! বাঙালী জনসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে 
সমর্থ হইয়াছেন, বাঙালী কয়েকটি ব্যাঙ্কের পরিচালক ধাহাদের 
উপর বাঙালী জনপাধারণের সম্পর্ণ আস্থা আছে, এবং বাঙালী 
বৈজ্ঞানিক যাহারা কিছুকাল আগে বিদেশে সব কারখানা 


ড১০০:৮০৯১ 


১৪৫ 


৯ জাতি হি তাস পি 


দর্শন করিয়া আসিয়াছেন, ইহারা মিলিত হইয়া যদি একটি 
বোর্ড গঠন করেন এবং বাংলাদেশে জাধুনিক প্রণালীতে কোম্‌ 
কোন্‌ বৃহৎ শিল্প স্বাপমের উপাদান বর্তমান তাহার পুখাহপুদ্ধ 
অনুসন্ধানপূর্ধবক কোম্পানী থঠন করেন, তাহা হইলে লেয়ার 
কিনিয়া অর্থ যোগাইতে বাঙালী জনসাধারণ কুষ্টিত হইবে না। 
কোম্পানী গঠন, অনুসন্ধান ইত্যাদি প্রারস্তিক কাধ্য করিবার 
এখনই উপযুক্ত সময়। যুক্শাস্তির সঙ্গে সঙ্গে বিদেশ হইতে 
কারখানার যগ্্রপাতি ও বিশেষজ্ধ আনয়ন করিয়া উৎপাদনের 
কার্ধয আরম কর' যাইতে পারে। বিশ্বাস হয়,-বাংলাদেশে 
বৃহত্তম শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবার সমত্ত উপাদানই বর্তমান । 
শুধু চাই সেই উপাদানগুলিকে একত্রিত করিয়া বিরাট শক্তিতে 
পরিণত করিবার উপযুক্ত নেতা । 





কবিয়িত্রী মহাদেবী 


পরীন্মধা প্রসন্ন বাজপেয়ী চৌধুরী 


বর্ভমান যুগে যীরা হিন্দী ভাষায় কবিতা রচনা করে খ্যাতি 
অর্জন করেছেন, তন্মধো শ্রীমতী মহাদেবী বর্মী এম. এ.র নাম 
সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য | মহাদ্েবীর কবিতার সমাদর ভারতবর্ষে 
প্রায় সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে । তার রচিত মধুনিষ্যন্দী, 
সুছম্দিত কবিতাবলী শুধু যে লালিত্যময়ী তা নয়, ছায়াবা্ ও 
প্রসাদগ্ডণে তা অপূর্বব | 

তার কবিতার গতি বহিমুর্থী নয় ; বিশ্ব বেদনার অস্তরতম 
নিগুঢ কারণ অনুসন্ধানে ব্যাপৃত-_গ্ঠার ভাষায় “নিঃসীম প্রিয় 
তমে'র খোজে সর্বদা সতৃষ্ণ। 

অপূর্ণ জীবনকে পূর্ণ করবার অহ মীরাবাঈ যে সাধনা 
আরস্ত করেছিলেন, মহাদেবীও তাঁর সমস্ত ভাবনা ও শক্জি 
সেই সাধন.ব্রতের উদযাপনে নিয়োগ করেছেন । তার রচিত 
কবিতায় কবীর ও রবীন্দ্রনাথের সদৃশ ছায়াবাদ ও রহন্তবাদ 
প্রচুর পরিমাণে দৃ্ হয় যদিও মহাদেবী বলেন যে তার কবিতা 
“বাদ” বা “রহস্তে'র শ্রেণীতে পড়ে মা 

নীরা যেমন গিরধর প্রতুর চরণে আত্মসমর্পণ করে বাহিক 
সংসার কে ভূলে গিয়েছিলেন, মহাদেবীও নিজেকে “অনস্তলোক" 
বাসী প্রিয়তমের' প্রেয়সীরূপে সাবনায় অগ্রসর হয়ে চলেছেন 
তারই ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে কবিতায় তারই নিকটে প্রার্থনা 
জানাচ্ছেশ। 

মীরার জায় মহাদেবীও আরাধ্যকে দর্শম করবার অঙ্ভে 
উদ্‌গ্রীব। 

মীরা! বলেছন-__ 

মীরাকে প্রভু গিরধর নাগর 
মিল কর বিছুড় ন জাবৈ 
মহাদেবীও তেমনি বলছেন__ 
এক বার জাও ইস্‌ পথ মে, 
মলয় অনিল বন হে চির চঞ্চল 
( নীরজা ) 
শ্রীরা ঘে্রন নিজ্বকে প্রিয়তমের অবিচ্ছেন্ত ঘন্ধমে বেঁধে- 


ছিলেন মহাদেবীও ক্মনি তার অসীম প্রিয়তমের মধ্যে 
বিলীন ইয়ে আছেন. 
আজ য়হ জীবুম কিসী নিঃসীম প্রিয়তম মে সমামা 
( সান্ধ্য-গীত ) | 
মহাদেবীর হ্বদয়-ফলকে প্রিয়তমের ছবি অঙ্কিত রয়েছে কিন্ত : 
কবিয়িত্রীর সঙ্গে তার সমাক্‌ পরিচয় এখনো হয় নি) তাই 
মহাদেবী বলছেন-__ | 
কৌন তুম মেরে হৃদয় মে ? 
মহাঁদেবীর প্রথম কবিতা-সংগ্রহের নাম “রশি । এই সংগ্রহে 
তার প্রথম বয়সের রচনাবলী একআ্রিত--তা কতকগুলি গ্জীতি- 
কবিতা ও গান । বিশ্ববেদনার রহ) উদধাটনের জভে মহাদেবী : 
মৌনব্রত অবলম্বন করে নিজের অন্তরকে উদ্ষেশ করে 
অব সীধথকে মৌন ক' মন্ত্র নয়া 

মহ লী-লী ঘন কো! নুহাতা! নহী 

(রশ্মি) 


রশ্মির পরে তার কবিতা-সংগ্রহ 'নীহার' ও কাব্য গ্রস্থ 
'নীরঙ্জা' প্রকাশিত হয়। এই বই ছাখানি পড়লেই চোখে পড়ে 
যে কবিক্িত্রীর সমস্ত চিন্তা ও ভাবম। তার প্রিয়তমের উদ্দেশে 
মুক্ত হয়ে আছে । তাই ধলছেন__ 
পথ দেখ বিতা দী রৈন্‌, মৈ' প্রিয় পহিচানী নহী" | 
( নীরজা ) 
প্রিয়তমের 'মরণে তার সমণ্ড হাদয়ে ও দেছে শিহরণ জাগে। 
তাই তিনি বলছেন__ 
ফহ সুখ-ছুখ-ময় রাগ বজা জাতে হো কৌ! অলবেলে 
( সান্ধ্য-গীত ) 
জীবনব্যাপ্ী সাধনায় যখন প্রিয়তমকে পাওয়া গেল না 
তখন ম্বত্যুতে তার সঙ্গে ছিলন হবে এই আশায় কবিযিন্তী 
বলছেন--- 


১৬ 


সিসি পি রীসতিলীন্িবিিলীি, তা, পা লো? পতি পাছি পাটি 4৯০ তদিপস্িশাটি তা টি সিশা। 


আ! মেরী চির মিলন যামিনী 
তমোময়ী, ঘির জ] ধীরে-ধীরে 
আজ ন সজ. অলক মে হিরে 
টৌকাদে জগশ্বাস নশীরে) 
হীরক বনরে শিথিল কবরী মে 
গৃথে হর শৃঙ্গার কামিনী । 
প্রিয়তমকে লাভ করবার পথের কণ্টক ও বাধাও তাকে 
আনন্দ দেয়; কণ্টকাকীর্ণ পথ, তপস্তা-ক্রিষ্ট ক্লশ তন্ন ও মনের 
দুর্বলতা কিছুতেই তাকে পথবিচ্যুত করতে পারে না। ছুঃথেই 
যদি আরাধ্য-দেবকে পাওয়া যায় তবে সেই পথই কবির পক্ষে 
আনন্দের । তাই তিনি বলছেন-_ 


তুম ছু বন ইস পথ মে আনা 
শুলে। মে নিত স্ব পাটল' সা! খিলনে দেন] 
(নয়া জীবন ) 
কা হার বনেগ! বহ জিস্নে সীখা ন হায় কো 
বিধবানা 


মহাদেবীর বাঞ্ছিত প্রিয়তম তার সমস্ত মনে ও দ্রেহে সীমা- 
বন্ধ; তার বাহির-খিশ্বের সঙ্রে কোনে! সংযোগ নেই | ধবি- 
ফি্রীর এই প্রিয়তমকে হ্থ-স্বাগত করবার জঙ্টে সকল বিশ্ব উদৃ- 
গ্রীব। মহাদেবীর অস্তর-বেদন] যে কবিতার ধারা-প্রবাহ্‌ স্থন্টি 
করেছে তাকে প্ররূতি ও বিশ্বের সঙ্রে সংযুক্ত করতে বেগ 
পেতে হয় ন|-_এইখানেই কবির কুশল-লেখনীপ সার্থকতা। 
এখানেই ষাএ সাধনা জয়যুণ্ত হয়েছে । 
সীহর সীহর উঠতা সরিতা-উর, 
থুল খুল পড়তে সমন স্থধা এর, 
মচল সরল আতে পল ফির-ফির, 
শুন প্রিয়কী পদ্দ চাঁপ হো গই পুলকিত য়হ অবনী | 
“সাক্ধা-দ্ীত কবির অহ্ৃপম স্গ্রি। এই জঙ্গীতাবলীতে 
কাব্যকলা চরমে পৌঁছে গিয়েছে । বহির্জগৎ ও অন্তরের এই 
মিলন অন্ত কবির কাব্যে এমন সার্কতা৷ লাভ করে নি। 


য়হ ক্ষিতিজ বনা ধূ'বলা বিরাগ 
নব অক্ুণ, অরুণ মেরা সুহাগ 
ছায়া কী কায়! বীত রাগ 
সুধি ভীনে স্বপ্ন রগীলে ঘন। 
প্রিয় সাঞ্চা গগন মেরা জীবন । 


যে প্রাকৃতিক শৌন্দধ্যের ধর্ণনা করে অন্ত কবি সকলের 
চিত্ত-বিনোদন করেছেন, সেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে মহাদেবী 
নিজের কবিতায় আবদ্ধ করে তার অসীম প্রিয়তমের চরণে 
অগ্রলি দিয়েছেন ও প্রার্থনা করেছেন। তাই বলছেন-_ 


প্রবানী 


পপ সপীপাসিপাশিসিপসিপািলািরাসিপিস্পিস্পিস্পাসিাসিলাসিপাসিপাসিপসিপাসিলসিশশিনা শাশিপাসপানপাসিনী শিপ বাস্পিসটপাস্পিসিশাসিলাি পাছিবাসিলাি পািপাউিপাসিপীস্পসিপাসীসিপাসসপাস্পিসিপসিলা সিলসিলা ০ 


১৩৫২ 


ক্যা ন তুমনে দীপ বালা? 
ক্যা ন ইসকে শীত অধরে মে' লগাই অমর ভ্বাল]? 
'রশ্রির ভূমিকায় কবিয়িত্রী লিখেছেন-_-'য়হ শুখ-ঢুখ কে 
ধৃপস্থাহী ভোরে সে বুনে জীবন মে' মুঝে বহুত ছুলার মিলা 
হায়+ কিন্ত তবুও তার জীবনে অনেক ছুঃখ-ছুর্দশার “অমা-রজনী 
খিরে আছে। তাই ব্যক্ত করেছেন এই কয় পউক্তিতে-_ 
আজ ই'ন তত্দিল পালে। মে 
উলঝতী অলকে স্থনহলী 
অসিত নিশি কে কুস্তলে1 মে 
রাত নভ কে ফুল লাই 
আশন্ুণ্ড সে কর সজীলে। 
(সান্ধ্য-সীত) 
মানব-মনের সহস্র ভাবনা সংসারের অসংখ্য বন্ধনে শৃঙ্খলিত 
হয়ে আছে। মন য| চায়, বাহির-বিশ্ব তাকে যেনে নিতে 
নারাজ ও অনেক সময় অসমর্থ । আত্তরিক বিচারধারাকে 
মর্ধ্যা্। না দিয়ে সংসার তার বিনাশেই ব্যাপূত ও তাতেই 
গৌরব বোধ করে । তাই অনেক সময় মনে হয় কবির কাল্পনিক 
স্্রির সঙ্গে কি আমাদের সংযোগ নেই--কবির মৌন অস্তর- 
বাণী কি আমাদের স্পর্শ করে না? 
তাই মহাদেবী এক জায়গায় বলছেন-_“কবিকে পাস এক 
ব্যাবহারিক বাহ সংসার হয়, ছুসরা কল্পনানির্মিত আস্তিক | 
পরন্ধ য়ে দোনে| সংসার পরম্পর বিরোধী ন হোকর এক ছুসরে 
কী পুর্তি করতে ইয়। এক কল্পনা পর যথার্থতা কা রং চটা 
কর উস্মে জীবন ডালতা রহতা হয় তো ছুপর1 বাস্তবিকতা 
কী ছুরূপতা পর অপনী খুনহলী কিরনে' ভাল কর উসে চম্কা 
দেতা হয়।? 
মহাদেবীর চিত্রাঙ্কন-কলাও অপুর্ব । তার অফ্ষিত ছবির 
অনেক প্রদর্শনী হয়ে গেছে ও তা দেশে-বিদেশে পরম সমাদর 
লাভ করেছে । কবিতা রচন1 ও চিত্রাঙ্কন এ ছুই বিভাগেই 
মহাদেবীর অতুল প্রতিভা ও কৃতিত্ব সকলের শ্র্থা অর্জন 
করেছে । 
মানবসমাজে কাব্যসাহ্িত্যই যুগান্তর ঘটায়) নব-নব 
সপ্টির প্রেরণা যোগায় ; অনাগত ভবিষ্যতের মানবগোষ্ঠীর অসীম 
কল্যাণ সাধন করে। 
বছদিন আঁগে রবীন্দ্রনাথ এলাহাবাদে গিয়েছিলেন । তখন 
তিনি প্রয়াগ মহিলা -বিছ্ভাপীঠ পরিদর্শন করেন ও মহাদেবীকে 
আনীর্বাদ করেন । মহাদেবী এই বিষ্ভাপীঠের কর্ণধার ও অধ্যক্ষ 
পদ্দে প্রতিষ্ঠিত আছেন । 
মহাদেবীর কাব্য সাহিত্য কালজয়ী হবে এ আশা অনেকে 
পোষণ করে । 
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সিমল1-সন্মেলনের উদ্বোধন-জিবসে বড়লাট লর্ড ওয়াডে 
ও রাষ্ট্রপতি মৌলানা আবুল কালাম আজা। 





বড়লার্টের সহিত সাক্ষাতের পর সাংবাদিকগণ এবং জনসাধারণ 
পরিবেঠিত মহত্ব! গার্ধী 





বড়লা্ট ও মুসলিম লীগের সভাপতি মিঃ জিন 





"সত্যম্‌ শিবম্‌ হন্মরম্‌ ্ ০ 
নায়মাতআ বলহীনেন লঙাঃ* ১. | 8,217. 





৪৫ ভাগ | 
৯ম খগু 









বিবিধ প্রসঙ্গ 


সিমলা সম্মেলনের ব্যর্থতা 


সিমলার নেতৃসন্মেলন যে উদ্দেশে আহুত হইয়াছিল তাহা 
ব্যর্থ হইয়াছে, লর্ড ওষাভেলের প্রস্তাবানুযায়ী অন্থায়ী ভারত- 
সরকার গঠন সম্ভব হয় নাই। মুসলিম লীগের অনমনীয় 
দ্িদই এই অলাফল্যের কারণ। 

ভারতবর্ষের বতমান শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থা অবসানের 
জন্ত বড়লা্ট লর্ড ওয়াভেলের আগ্রহের আস্তরিকত| সম্বন্ধে 
আমাদের কোন সন্দেহ ছিল না, এখনও নাই। কিন্ত ইহ] 
নিশ্চিত যে, এই ব্যাপারে ভায় লীতি ও যুজ্ির মর্ধাদ! ঘক্ষার 
জণ্ত যে দৃঢ়তার পরিচয় দেশ তাহার নিকট আশা করিয়াছিল 
তিনি তাহা দেখাইতে পারেন নাই। কংখ্রেস-সভাপতি 


মৌলানা আজ্কাদও বলিয়াছেন লর্ড ওয়াভেলের দুর্বলতা এই. 


ব্যর্থতার জ্ঙ অনেকাংশে দায়ী। 

এখানে তৃতীয় পক্ষের অস্তিত্ব ভুলিলে চলিবে না। ওয়াভেল- 
প্রস্তাবটি ব্রিটেনের সাধারণ নির্বাচনের অব্যবহিত পূর্বে ঘোষিত 
ছয় এবং ইহার সুযোগ চার্চিল ও আমেরী উভয়েই তাহাদের 
নির্বাচন প্রতিন্দিতাঁয় গ্রহণ করিয়াছেন । প্রথম দ্বিকে সন্মে- 
জনের জাবহাওয়! যে ভাবে চলিতেছিল তাহাতে সকলেই 
আশ! করিয়াছিলেন যে সদ্যুক্তির প্রকান্ত পথেই আলোচন। 
অগ্রসর হইবে । বিলাতের নিধাচন শেষ হুইবার সঙ্গে সঙ্গে 
আবহাওরা বধলাইয়। যায়। খবর আসে, হোয়াইট হলের 
সছিত ভারতবর্ষের সংবাদ আদান-প্রদান চলতেছে। মিঃ 
'জিন্বা প্রথমে অনেকটা] নমনীয় ভাব দেখাইয়াছিলেন, বড়- 
লাটও তাহার অযৌক্তিক জিদকে ততটা প্রশ্রয় দেন নাই। 
উপক্পোজ্ত সংবাদ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে দেখি জিন্না সাহেবের 
হ্বর নগ্তমে উঠিয়াছে, প্রথমে তিনি পাচটির মধ্যে একটি আলন 
লীগবহিভূতি মুসলমানদের ক্বন্ত ছাড়তে প্রত্তত ছিলেন । পরে 
পাচটি আপনই তিনি নিজের দলের জ্ত দাবি করিয়া বসেন 
এবং তদপেক্ষা। আরও মারাত্মক দাবি তুলেন এই বলিয়া যে, 


প্রসশ্তাবিত শাসন-পরিষদে কোন বিষয়ে লীগের সহিত মততেছ 
হইলে বড়লাট অধিকাংশের মত গ্রহণ করিতে পারিবেন ন1। 
অর্থাৎ বড়লাটের ভিটে! জিল্না সাহেবের হাতে ছাড়িয়া দিতে 
হইবে। গণতন্ত্রের ধরজাবাহক ব্রিটিশ প্রতিনিধি এই অতিশয় 
অন্তায় অসঙ্গত এবং অর্থহীন গ্রি্কে মুর্তি বলিয়া কি কারণে 
গ্রহণ করিয়াছেন তাহ। তিনি প্রকাশ করেন নাই । এই সময়েই 
আমেরিকার এসোসিয়েটেড প্রেম সংবাদ দেন যে, লণ্ুনস্থ 
ভারতীয় কংখ্রেস মহলের ধারণা, যে কংগ্রেস সর্ধভারতীন রাষ্রীয 
সভা, বিশেষ করিয়া তাহাকেই একটি নিছক হিঙ্ছু প্রতিষ্ঠানে 
পরিণত করিবার হীন প্রচেষ্টায় মিঃ আমেরী মিঃ জিন্নাকে 
সমর্থন করিতেছেম। এদেশের কোন কোন ব্রিটিশ মুখপত্রে 
অকন্মাৎ মিঃ জিশ্লার ও তাহার খ্যাত-অথ্যাত সমর্থকন্বন্দের বিবৃতি . 
প্রভৃতি সাড়থ্রে ছাপা! আরন্ত হয় এবং কলিকাতার সাম্রাঞ্জয- 
বাদের মুখপত্র সম্পাদকীয় মন্তব্যে লেখেন যে, “জিন্স সাহেবের 
আচরণ অযৌন্তিক বলা চলে ন1। পাকিষ্বানের দাবি ছাঁড়য়] 
দিয়! শাসন-পরিষদে প্রবেশের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াজিম্] সাহেব 
যে স্বার্থ ত্যাগ করিয়াছেন কংগ্রেস ততট] খার্ধ ত্যাগ করে 
নাই।” মুসলমানের একচ্ছন্ প্রতিনিষিত্বের ও ভতিটো পাওয়ারের 
দাবি শ্বীককূত হইলে পাকিহানের প্রয়োজন হইত না, সমগ্র 
ভারতবর্ষই “ধিনিয়াশ্য় অর্থাৎ পাকিস্থানে পরিণত হইবার পথ 
পরিষ্ধীর হইত | 


সিমলা সম্মেলনে একথা! পরিফার হইয়া গিয়ান্ধে যে ভারত- 
বর্ষের সম মুসলমান সন্ত্রদায় জিল্লা সাহেবের দে মানে না। 
ভারতবর্ষের একটি গ্রদেশেও তাহার উঁতিধাম়ি কোন মন্ত্রী- 
মণ্ডল নাই। দেশের স্বাবলম্বী মৃস্লমানেরা লীগের অঙ্ায় 
দাবির প্রকান্ত প্রতিবাদ করিয়াছেন । স্বাবলর্থী বুসলমান 
বলিতে আমর] বুঝি ডাঃ খ! সাহেব, মাণিক খিজির হায়াং খা 
প্রভৃতিকে, ব্রিটিশ বেয়নেট অথবা! অপর কাহারও দয়ার উপর 
ধাহাদের রাজনৈতিক অন্িত্ব নির্ভর করে না। পর না্কী- 


করা, (01434145414 
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জি পিসি 





সি পাস রসনা এসি প্র 





ঘলিতে পারা যায় না এই জন যে হহার্দগশকে নিজেদের 
অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্ত বরাবরই শ্বেতাঙ্গ বণিকম্ার্থের 
নিকট দ্রাসধত লিখিয়া দিতে হয়, নৈতিক অগ্থিত্ব বজায় 
রাখিতে হয় না। 

যথেষ্ট রাজনৈতিক ক্ষমতা হাতে পাইলেও লীগ তাছা 
দেশের স্বার্থে গ্রয়্োগ করিতে পারে না ইহা তের-শ" 
পঞ্চাশের বাংলায় নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে । বাংলার 
এই চরম ছুধংসরে যে লগ মন্ত্রসঙা দেশে বহাল ছিল, 
বাংলার কোন উপকার তাহারা করিতে পারে নাই। ইহা- 
দেরই শাসনাধীনে লক্ষ লক্ষ লোক মশামাছির মত পথে 
ঘাটে মাঠে পড়িয়া! মরিয়াছে। ম্বৃতদেহ শৃগাল বুকুরে ভক্ষণ 
করিয়াছে। আর ইহাধিগকে খাদ্য সরবরাহ করিবার নামে 
এই লগেরই বড় বড় ডাইয়ের। কোটি কোটি টাক উপার্জন 
কমিয়াছেন। মিঃ জিন্না একবারের জন্যও বাংলায় আসিয়! লীগ 
শাসনের চেহার] উন্নত করিবার চেষ্টা করেন নাই । কংগ্রেসের 
আমলে ইং হইত না দেশ তাহা! নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করে। কং- 
খ্রেসের হাতে শাসনভার থাকিলে এবং কংগ্রেস মুক্ত থাকিলে 
এ ছুর্বংলরে সমগ্র নিখিল ভারতীয় কংগ্রেপ বাংলাকে রক্ষা 
করিবার জন্ত অহসর হইত ইহাতে অণুমা সন্দেহ নাই। 
কংখ্রেস দেশের সর্বসাধারণের প্রতিষ্ঠান, ল'গ প্রতৃতি সাপ্প্র- 
ঘ্ায়িক দলের ছছায় গ্রিটিশ সাত্রাজাবাদীর নেকনজরের উপর 
কংগ্রেসের অস্তিত্ব নির্ভর করে ন1। এদেশে সাম্প্রদায়িক প্রতি- 
ষানের সৃষ্টি ও পুগ্রির ইতিহাস আজ সমর জগতে সুবিদত। 


সিমলা সম্মেলনের শিক্ষা 

সিমলা সম্মেলনে লীগ-তোষণের ব্যর্থতা ও বিপদ সম্পূর্ণ- 
রূপে প্রমাণিত হইয়াছে । রাজাগোপালাচারী, ভূলাভাই দেশাই 
প্রড়তি যাহারা শাদন-প'রষর্দে আপন লাডের অ*শায় লীগের 
সহিত ভাগে কারবার করিতে গিয়াছিলেন, তাহারা দেশকে 
রসাতলের কোন্‌ অতলে টানিয়| লইয়! চলিয়াছিলেন সিমলা 
তাহার সমুচিত পৃষটাস্্ মিলিয়াছে। ইহাদের কুপরামর্শে গান্ধীজী 
পর্যগ্ত গ্রিন্ব-তোষণে দেশের যেক্ষতি করিয়াছেন তাহা পুরণ 
কর। অত্যন্ত কঠিন হইবে । কংগ্রেদকে আজ মনে রাখিতে হইবে 
যে উহ্থা ভারতবর্ষের আপামর জনলাধারণের প্রতিষ্ঠান । সেখানে 
হিন্দু মুসলমান অন্পৃপ্ত বর্ণশ্রেষ্ঠ প্রভৃতি কোন ভেদাভেদ নাই। 
উহার লক্ষ্য ম্বধংনত!। স্বাধীনতা-দংখ্রামে সকল বঞ্তি সকল 
দল, সকল জাতি, সকল সম্প্রদায়ের স্বান কংগ্রেসে আছে। 
উহাদের মধ্যে যেবাযাহারা দেশের মুক্তি সংগ্রামে নামিয়! 
যতটুকু স্বার্থত্যাগ করিবে, দেশের ভবিষৎ স্বাধীন গবন্মে্টে 
তাহার স্থান ঠিক দেই অন্থপাতে নির্দিই হইবে | পদে পদে দেশের 
স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাধা দিয়া দেশদ্রোহিতার কাক্ত কৰিব 
অথচ গবন্মেটে গঠনের বেলায় শুধু বর্মের দোহাই পাড়িয়] 
সবচেয়ে উচু আপন দখল করিব__লীগের এই মারাত্মক নীতি 
অন্ুলরণ করিয়া যাহার] চলিবে তাহাদেত সহত কোন আপোষ 
কখনও চপিতে পারে না । মহায্াই হউন আর যিনিই 
হুটন তবিষ্ততে আর কেহ কখনও এরূপ চেষ্টা করিলে 
দেশবাপী াহাকে ক্ষমা করিবে না। 


প্রধাঙ্গী 


মুন, সর গোলাম হোসেন এবং সর সাহুল্লাকে স্বাবলঙী. 
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হিন্দু কখনও দেশের শ্বাধীনতাকে নিজের সম্প্রদায়ের 
স্বাধীনতা] বলিয়া মনে করে নাই। গত মহাযুদ্ধে বিধ্বস্ত 
বিপর্যস্ত তুরস্কে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় মুসলমানের 


চেয়ে হিন্দু কম গৌরব অহথভব করে নাই। ইহুদী ও পারশী, 


যখন শিজের দেশ হইতে বিতাণ়ত হইয়াছে তখন দে আশ্রয় 
পাইয়াছে এই ভারতবর্ষে । শক, হুন, চীন! প্রভৃতি বহু জাতি 
প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে আসিয়া এ দেশেই 
বসবাস করিয়াছে এবং শেষ পর্যস্ত বিরাট, ও উদার হিন্দ 
সমাজেই মিশিয়া! গিয়াছে । মোগল আমলেও দেখিতে পাই 
কোন কোন রাঙ্গা বা সম্রাট ভ্রান্তশীতির বশে হিন্দুর উপর 
অত্যাচার কিলেও রাজদরবারে হিন্দু শ্রেষ্ঠ আসন লাে 
বঞ্চিত হয় নাই। মোগল দরবারে হিম্বু মন্ত্রী ও সেনাপতি 
এবং মারাঠ। বীর শিবাজীর সেনাদলে মুসলমান 
সেনাপতির অভাব ছিল না। ইহা সপ্তব ছিল এইজন্য যে 
ইহাদের নিকট দেশের স্বাধীনতার প্রশ্ন ছিল সকলের উধ্ধবে 
সাম্প্রধায়ক ক্ষুদ্র স্বার্থ চক্পিতার্থ করা ইহাদের রাজনৈতিক 
জীবনের লক্ষ্য ছল না। কংগ্রেসেও আমর! ঠিক এই একই 
নীতি দেখিতে পাই । দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে মুসলমান বা 
অস্পৃষ্ত কেহ আসিলে কংখ্েসের হিন্দু তাহাকে ভাই বলিয়া 
অভিনন্দিত করিয়াছে, তাহার জগ্ত পর্যাপ্ত ত্যাগ স্বীকারে সে 
কখনও কুষ্টিত হয় নাই। রাজাগোপাল, ভুলাভাই প্রভৃতি 
একদল নুবিধাবাদী নেতা এই উজ্জল আদর্শে কালিমা 
লেপনের যে চেষ্টা করিয়'ছেন তাহা হইতে কংগ্রেসকে মুক্ত 
রাখিতে না পারলে দেশের সর্বনাশ জআশিবার্য । কংগ্রেসের 
প্রাণশঞ্জির এই মূল উৎসের সন্ধান চঠ্ী সাত্রাজ্যব!ধী মর্মে মর্মে 
অবগত আছে বলিয়াই ভারতবর্ষের রাজনীতিকে পাপ্রদায়ক 
নুব্ধাবাদের উপর দাড় করাইয়া রাখিবার জন্ত তাহার এই 
অহেতৃকী আগ্রহ । 


মুসলিম জীগের কোন আদর্শের সন্ধান দেশ কখনও পীয় মাই। 
সুসলমানের শিত্রের কোন সুবিধাও লীগের হাতে প্লাজনৈতিক 
ক্ষমত! আপিবার পর হয়নাই। বা'লায় লীগ মগপ্রিত্বে বড় বড় 
সরকারা চাকুণ্র এবং কন্টাক্ট প্রসৃৃতি পাইয়াছে পঞ্জাণী ও 
অবাঙালী মুসলমান । বাঙালী মুসলমানের ভাগ্যে জুটিয়াছে 
বড় জোর রেশন দোকানের মুদ্বীগিরি বা এ আর-পি'র কয়েকটি 
সাময়ক চাকুখি। এই “ইদলমাইজেসনে'র অন্ত বাঙালী 
মুসলমানকেও যে ভয়াবহ মুল্য দিতে হুইয়াছে এবং আঙ্জও 
দিতে হইতেছে বুদ্ধমান বাঙালী মুসলমান তাহা! উপলদ্ধি করিতে 
আরম্ত করিয়াছে ইহার যথেষ্ট পরিচয় মিলিতেছে। 
ভারত বিভাগের দাবি তুলিয়াছে সাল্রদায়িকতাব দী 
মুদ্লমান, হিন্দু নয়, শ্বাবলতখী মুসলনানও নয়। সাধারণ, 
অভিজ্ঞতার কলে সকলেরই জান| আছে সম্পত্তি বিভাগের 
ভন প্রথমে যে অগ্রসর হয় তাহাকেই নিজের ভাগ 
বাড়াইবার জন্ত মিথ্যা! সাক্ষী, জাল দিল প্রন্ততি দাখিল করিতে 
হয়। লীগের পাণকপ্াশী কাটোয়ারার বেলাতেও তাহারই 
পুনরাবৃত্তি আমরা দ্রেখিতে পাই । পাকিস্থানী দাবিতে প্রকান্ঠে 
আছে এক ভয়গ্রস্ত চিতত্তর ছবি কিন্ত অগ্তরালে আছে পরের 
রুট টানিয়া লইয়া নিষ্ধের উদর পুতির অন্তায় ও কদর্য আগ্রহ। 


শ্রাবণ 


৯ টি তাস পি তি পাটি পাটি পাস পাস লাস্ট শট শর্ট পট স্টপ রসি পি পিসি পি পো পি পরি এছ সি পাস পাপ শি শি কাস্ট ০৮ পাটি পাশ পা পালা 


প্রাণপাত পরিশ্রম ও ত্যাগস্বীকারে অপরে যাহা অর্জন করিয়াছে 
বিম! আরামে ব্রিটিশ লাম্রাঞজ্যবাধীর সঙ্গীনের ভরসায় সেই 
শ্রমাঞ্জিত ফলে ভাগ বসাইবার চেষ্টা সমর্থন ও বাহবা পাইবে 
গুধু সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের ও তাহাদের তাবেদারদের কাছে; 
কংখ্রেদ এবং স্বাবলবী মুসঙ্গমান যেন তাছা! হইতে দূরে থাকে । 
শিমলা সম্মেলনের ব্যর্চতার পর মৌলানা! আজাদ ও পণ্ডিত 
জওহরলাপের বিরতিতে দঢ় চিত্ততার যে ক্ষীণ আলোক দেখ! 
গিয়াছে তাহা! অমণ্লন রাখিবার পবিত্র দায়িত্ব যেন আর কখনও 
কোন লোভে, কোন আপাত স্বার্থসাধনের মোহে পরিত্যন্ত ন! 
হয়। ১৯১৬ সালে কংগ্রেসের যে তোষণনীতি আরম্ভ হয় এবং 
স্বরাজ্যদল গঠনের সময় যাহা চরমে ওঠে তাছার বিষময় ফল 
ফলিয়াছে। এই তোষণশীতির ফালই মুসলিম লীগের প্রভাব 
বাড়িয়াছে, কংঘেপের মধে ভেনছষ্ট্র হইয়হে এবং দেশও 
অধঃপাতের পথে চলিয়াছে । জাতীয়তাবাদী মুসলমানের প্রতি 
এই তোষণনীতি বিশ্বাসঘাতকতার পথ, ইহ ভিন্ন তোষণনীতির 
অন্ত কোন গতি নাই। আমাদের প্রেশের একমাত্র আশা যে, 
কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি দেশাই-রাজাগোপালাচারী ঠুণি 
চক্ষু হইতে খুলিয়া ম'নবসমাজের আদি ও অনস্তকালের 
স্বাধীনতা লাভের যে দুন্ধহু ও সঙ্কীণণ পথ আছে তাহাতেই 
অগ্রসর হইবেন। সঙ্কীর্ণ পথেই মোক্ষলাভ হইতে পারে, 
তোষণশীতির উন্মুক্ত ও প্রশস্ত পথ রসাতলের দ্রিকেই যাইবে। 


ধর্ম ও রাজনীতি 

রাঙ্গনীত ও ধর্মকে এক সঙ্গে জড়াইয়া রাখিবার মধামুগীয় 
নীতি পূর্থব'র প্রতোক প্রগণতিশীলর্দেশ পর্রত্যাগ করিয়াছে। 
একমাত্র ভাততবর্ধষেই ব্রিটেন-রচিত শাদনতত্ত্রে উহ] বজায় 
রাখিবার চেষ& হইতেছে । ইহ দ্বারা আমাদের দেশের কি 
ক্ষতি হইয়াছে প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীযুক্ত সত্যেন্গনাথ মজুমদার 
জো সংখ্যা মাসিক বন্গমতীতে “*দেশী যুগের স্বৃতি' শীর্ষক প্রবন্ধে 
তাহ! দেখাইয়াছেন। ইহা হইতে নিষ্নলিখিত অংশটি উদ্ধত 
হইল :-_ 

“স্বদেশী আন্দোলনে জাতীয় এক্যের বানী ছিল, হিন্দু- 
মুসলমান মিলনের কথাও ছিল। কিন্তু পুনরুখ[নবাদী হিন্দৃত্ 
স্বদেশী আন্দোলনের অঙ্গীভূত হওয়ায়, উহ] দ্বার! হিন্দুভাবাবেগ 
চপ্রিতার্থ হইলেও মুসলমানদের মনে আর্ধ্যবিভূতি ঘোষণ1 কোন 
রেখাপাত করে শাই। বহুবর্ধ পরে ধিলাফং আন্দোলনে 
মহাত্বা গার্ধী মুসলিম ধর্মের ভাবাবেগ জাগ্রত করিতে সমর্থ 
হইয়াছলেন। যে ব্রিটিশ রাজশক্তি ভেদনীতির চাতুর্ধ্যে 
যুসলমানদিগকে স্বদেণী আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিয়া" 
ছিলেন, তাহ! বার্থ করিয়া ১৯২০-২১এ গাস্থীজী সেই শঞ্তিকে 
ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 


“বহু শতাবীর চেয় ইয়োরোপ তাহার রাঁজশীতিকে 
বর্ম হইতে পৃথক করিয়াছে, লৌকিক বাপারে পারলৌকিক 
প্রশ্ন জড়ত করিবার অভ্যাস হইতে ইয়োরোপ মুক্ত হইলেও, 
আমরা এখনও মুক্ত হইতে পারি নাই। বাংলার শ্বদ্দেপী 
আন্দোলন হিন্দু সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়ায়, স্বাভাবিক 
ভাবেই জাতীয় উন্নতির জন্য আর্ধয জাতি অতীত ম হমা দ্বার! 


বিবি প্রসজ-_ ধম ও রাজনাতির সংঘাত 


২৩ 


সি পি স্প পোল বাসি, লস পাস পি শি লাস সিসি লো ছি লো র ০ পি নমল 


তাবাবেগ স্থির চে] করিয়ানছিল। পরবর্তী কালে অসহযোগ 
আন্দোলনেও গান্ধীজগীর আধাণ্মক জীবন ও লত্যাগ্রছের 
নৈতিক আদর্শের মিলিত প্রভাব রাগজনৈতিক অদন্দোনে দেখা 
গিয়াছে । কংগ্রেসে, রাজনৈতিক সভায়,__মৌলম! ও স্বামী" 
জীদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধর্শের বাখ্যার প্রতিক্রিয়ার পরবর্ত 
কালে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনকে সান্দ্রদায়িক ধর্ট্ে- 
শ্বাদন! অভিভূত করিয়াছে । মুসলিম লীগ ও হিন্কমহাসভ1 
এই ছুই সাম্প্রদায়েক প্রতিষ্ঠান তাহার সাক্ষ্য । বহুতর বর্শমত 
এবং উপসপ্প্রদায়-প্রাবিত ভারতে-_ধর্শকে রাজনীতি হইতে 
পৃথক করা কঠিন। এখন পর্যন্ত আমাদের নেতা গাীজণ 
উপবাদের আধাকত্িক শন্জি, ঈশ্বরের প্রন্যাদেশ প্রভৃতি রাজ- 
নৈতিক ব্যাপারে প্রয়োগ করিয়! দেশবাসী :ক বিষুঢ় ও বিহ্বল 
করিয়া ফেলেন। ইন্জ্রেয় পীড়ন, নিরামিষ আহার, বি বধ 
আধ্যাত্মিক বায়াম গান্দীঙ্ষ'র দুষ্টাত্তে অনেক দেশকল্মা অনুকরণ 
করেন। বধর্মীচরণ ব্যঞ্তিগত ব্যাপার এবং অনেকাংশে লামা- 
জিকও বটে। কিন্তু সর্বভারতীয় নিছক রাঞঙ্নৈতিক স্বাধীনতা 
আন্দোলনের সহিত উহার মিলন মিশ্রণের ফল শুত হয় নাই। 
পরাধীন জাতির মধ্যে প্রবল ধর্্মান্পাগ অথবা মৌথিক আন্ু- 
গত্য আত্মাবমানন। হইতে নিষ্কৃতি পাইবার অথবা হীনতা 
ভূগ্লবার এক প্রধান অবপস্বন। জন্তবতঃ এই কারণেই স্বদেশী 
যুগ হইতে আজ পর্ধাস্ত আমরা এমন বহু দৃষ্ঠান্ত দেখিয়াছ__ 
যেখানে চাপে পড়িয়া অনকেই আধ্যাত্মিকতার পথে রাজনীতি 
হইতে সরিয়। প়য়াছেন। কেবল ক গ্রেসে নহে, মুসলিম 
জীগে ইহ! অতিমাত্রায় অধিক প্রকট । শ্বদেশকে দেবী মুষ্টিতে 
ধ্যান করিয়া ভাবানন্দে বিগণ্পত হওয়া, আর “বিপন্ন ইপলামপ্কে 
তাহার অতীত মহিমায় প্রত্ঠিত করার স্বপ্ন দেখা-_-একই মান- 
পিক অবস্থা হইতে উদ্ভূত ; এবং এ হই-ই রাজনৈতিক স্বাধীনতা 
আন্দোলনের অনুকূল নহে।” 


ধর্ম ও বাঁজনীতির সংঘাত 

ঘিতীয় মহাযুদ্ধের ঝড়ঝঞ্চায় বিপর্য্াত্ত প্রথবী যখন পুনরায় 
আত্মস্থ হইতে চণ্লয়াছে, সেই সময়েও ধর্মের ভিঞিতে ভারত- 
বর্ধকে খঞ্ডধিখণ্ড করিবার প্রস্তাব উঠিতেছে। ধর্ম ও রাজনীতির 
সংঘ'তে হিন্দু যুসলমান উভয়েই বিহ্বল । গত মহ্কাযুদ্ধে 
পরাঞ্জিত সাআন্ব্যহীন তুকাঁ জাতি কামাল আতাতর্কের নেতত্বে 
ধর্মকে রা হইতে পৃথক করুয়াই বিখের দরবারে আসন 
করিয়া! লষ্য়াছে। ভারতেও আমর! তেমনি নেতত্বের প্রত্যাশা 
করিতেছি যাহ? ধর্মকে ত্বাষ্ীয় ব্যাপার হইতে পৃথক করিয়া 
জাতীয় স্বাধীনতার সমস্তা সমাধান কণিবে | এ বিষয়ে সত্যজা- 
নাথ বলেন £__ 

“ধর নিজের অন্তর্নিহিত শন্তবলে টিকিয়া আছে। ধর্দের 
নামে পরম্পরের প্রতি বৈরতা প্রকাশকে ধর্মাহুরাগ বলিয় বা 
বর্ঘরক্ষার, প্রতিষ্ঠার বা বিস্তারের উপায়ন্রূপ গ্রহণ করিয়া 
রাজনীণত ক্ষেতে মাতামাতি করিলে চিত্রের ছূর্ববলতা প্রকাশ 
পায়, ইহা আমরা বুঝিতে পারি না।। অর্থনৈতিক ও সামাজিক 
সমন্তাগুণল কৌশলে এড়াইয়! ঘাষ্টব'র উপায় হিসাবে বরকে 
রাঁজনীত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার অপকোৌশপ প্রতিক্রিপাশীলদের 


ব্যক্তিগত শ্বার্থসিষ্বির কাজে লাগিয়াছে। কিন্তু বৃহত্তর সমাঞ্ধ- 
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ব্যক্তি ও সমাজ-জীীবনে বরকে যথাস্থানে রাখিয়া, জনসাধারণের 
লৌকিক স্বার্থ ও অধিকারের দিক হইতে জাতীয় সমন্যা সমা- 
ধামের যাহার] পক্ষপাতী-_ঠাহারা এ পর্যাস্ত। বর্টের আবরণে 
প্রকাশিত প্রতিক্রিয়াঈীল শক্তিগুলিকে বার্থ করিতে পারেন নাই। 
বৈদ্দেশিক শাসক শ্রেনীর পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ 
উৎসাহও ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে। বাঙালীর স্বক্দেণী আন্পোলনে 
হিচ্মুর পুনর'থানবার্দী ধর্দুভাব জাগ্রত হইয়াছল দ্বাভাবিক 
কারণে ; কোন নেতা বা নেতৃবৃন্দ উহা সৃষ্টি করেন নাই ; বরং 
ভাহারাই উহ দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু 
অসহযোগ আন্দোলনে সচেতন ও সক্রিয় ভাবে গান্ব'জী হিন্ু- 
মুসলফানের ধর্থান্ুরাগকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার 
করিয়াছিলেন, হিন্দু-মুসলমান মিলিত হইয়া! ধর্শাযুদ্ধের নৈতিক 
শক্তির কথা শুনিল স্বরাজ রামরাজ্য, তুকাঁ-স্বলতানকে খলিফ!র 
পদে পুনঃ প্রতিঠিত করাই ইস্লামের পুন£প্রতিষ্ঠা, অতএব হিন্দু- 
মুসলমান এক হও। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের ভাটার 
মুখে দেখা গেল, হিশ্দ্-মুসলমানের এঁক্য তাসের ঘরের মত 
ভাক্ষিয়৷ পড়িল । গান্বীজী তিন সপ্তাহ উপবাস করিয়া ধর্মান্দো- 
লন-সঞ্জাত লাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ঠেকাইতে পারিলেন না। সমস্ত 
বিংশ-দশক উত্তর-ভারতের বহং নগরগুলি হিন্দু-মুসলমানের দাক্রা 
ছাঙ্ামায় অশান্তি-সগ্কুল হইয়া! উঠিল, জাতীয় স্বাধীনতা! অপেক্ষা 
আরতি, নামাজ, মসঞ্জিদ্ের সম্মুখে বাচ্চ প্রভৃতি মুখ হইয় উঠিল। 
এই সুযোগে ব্রিটিশ কায়েমী শ্বার্ের উপর নির্ভরশীল দালালের! 
আবার রাজনীতির আসরে জাকিয়া বসিল। আহ্ব পর্যন্ত 
আমরা এই বুদ্ধির জের টানিয়া চলিয়াছি।” 


ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাঁসনের স্বরূপ 

ব্রিটিশ ও ভারত-সরকারের সন্মিলিত প্রচারকার্ধা বড় বড় 
শপাগাগ্ডা-বিশারদদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অপর্যাপ্ত অর্থবায়ে 
ভারতে ব্রিটিশ-শীসমের স্বরপকে অমা রূপ দিয়া রাখিতে 
পার্রিতেছে না। ভারত-গবন্মে্ট যে নিছক ও নিখুঁত সাম- 
রিক এবং আমলাতাশ্িক শ্বৈরাচারের উপর প্রতিঠিত এই নিষ্ঠুর 
সতা পদে পদে প্রকাশিত হইতেছে। লাআজ্যবাদের ইতিহাসের 
দুই শরষ্ঠ মায়ক ক্লাইভ ও ওয়ারেন হেট্টিংসের আমল হইতে ভারতে 
যে শাসনের নামে শোষণ চলিয়। আসিতেছে আঞ্জিও তাহার 
অবসান ঘটে মাই, বাংলার ছু্িক্ষে নিঃসংশষে ইহা প্রমাণিত 
হইয়াছে । ছিয়াতরের মনস্তরে যে সামানা খান্ত উদ্বত্ত ছিল, নব- 
গঠিত সরকার তাহ] সিপাহীর জন্য কিনিয়' রাখিয়াছিল ; তের শ" 
পঞ্চাশের মম্বস্তরেও ইছারই পুনরাবৃত্তি ঘটয়াছে। কি ভাবে 
প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাত দেশবাসীকে বফিত করিয়া সিপা- 
হীর জনা ছাড়াও ইংরেজের কারখানার কুলি মন্ভুরদের জম্য 
মন্ুত করিয়! রাখা হইয়াছিল উভছে কমিশন তাহার উল্লেখ 
করিয়াছেন। 


গ্রবার্জী 
যনকে ইহ প্রচুর বিদ্বেষ ও অন্ধ-গৌড়ামি দিয়। অভিভূত করিয়াছে। 


১৩৪৫২ 


সাগরপারের স্বাধীনচেতা লোকেরা ভারতে ইংরেজ 
শাসনকে কি চোখে দেখিয়া থাকেন বিলাতের স্বতগ্ত শ্রমিক 
দলের মৃখপত্র নিউ লীভারে প্রকাশিত বিখ্যাত সমাজতান্ত্রিক 
এঁতিহ্াসিক ফারিডলি কর্তৃক লিখিত এক প্রবন্ধে তাহার পরি- 
চয় পাওয়া যায়। ফারিডলি লিখিয়াছেন £ 

“ভারতে ইংরেজ শাসনের প্রতিষ্ঠাতা সেই ছুই তক্কর রবার্ট 
ক্লাইভ এবং ওয়ারেন হেট্টিংসের আমল হইতে আজ পর্যন্ত 
ভারত-সরকার নিখুঁতভাবে সামরিক এবং আমলাতান্ত্রিক 
স্বৈরাচারের উপর প্রতিষিত রহিয়াছে । ভারতের ব্রিটিশ শাসনকে 
যদি “ফ্যাসিজম” বলা না যায় তবে তাহার একমাজ কারণ 
ফ্যাসিজম” মতবাদের সৃটি হইয়াছে বিংশ শতাঁবীতে কিন্ত 
ভারতের ব্রিটিশ শালনপদ্ধতি উনবিংশ শতার্বীকে অনুসরণ 
করিয়া! চলিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে উভয়ের মধো বিশেষ কোন 
পার্থক্যই নাই। ফ্যাসিষ্ঈগণ তাহাদের স্মরণীয় বন্দীশিবিতের 
মাহাত্ম্য শিক্ষ! করিয়াছেন। বহুকাল ধরিয়া এই দেশকে স্বা ধীন- 
তার বাণী শোনান হইতেছে। এক কথায় ইংরেজ ভরদ্রলোকেরা 
যদি একথা লঙ্ঘনও করেন তাহা হইলেও বিন্ময়ের কিছুই 
নাই। এখনও ইহা! সম্ভব যে, ব্রিটিশ সরকার পাশবিক শক্তির 
বলে ভারতের বিজ্রোহকে বিচূর্ণ করিবেন । এমন কি নিরস্ত্র 
ভারতীয় জনগণের অহিংস সংগ্রামকেও তাহারা পণ্ড শণ্ডির 
সাহায্যে শ্ন্ধ করিতে সক্ষম। কিন্ত আজ ভারতে ব্রিটিশ 
সাত্রাক্ক্যবাদদ এমনই এক অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছে যে এমন কি 
মিজ্রপক্ষীয় শক্তিবর্গই তাহার বিরুদ্ধে মতবাদ প্রকাশ করিতেছে। 
আজ তাহার! সকলেই চায় যে, ব্রিটেন ভারত হইতে দূর হউক। 
কারণ, চীন আজ এসিয়াকে এসিয়াবাসীর জ্বন্য দেখিতে চায়, 
রাশিয়! তাহার ইউরোপের প্রধান প্রতিঘন্দ্ীকে এসিয়ার বাহিরেই 
রাখিতে চায়, যুক্তরা্ইও শিল্পোন্রয়নের নামে প্রাচোর বাজার 
প্রতিন্দীহীন হইয়া! শোষণ করিতে চাহে । কাজেই দেখা 
যাইতেছে যে, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সময়ে সআাট পঞ্চম জর্জ্ের 
ঘে সন্দেহ ও অভিযোগ ছিল তাহ] শীঘ্রই ভঞ্রিত হইবে । মত- 
বাদের বিভিন্রতা লত্বেও আজ সমস্ত পৃথিবী একট বিষয়ে একমত 
যে, ব্রিটিশ ভারত ছাড়িয়! যাক। শাস্তভাবেই হউক বা! রক্ত- 
পাতের মধ্য দিয়াই হউক ব্রিটিশকে লী্ই ভারত ত্যাগ করিতে 
হইবে ।” 

ভারতে ব্রিটিশ শাসননীতির মুল পুত্রই এই যে দেশের অর্থ- 
নৈতিক শোষণে যাহারা সহায়ত! করিয়াছে তাহারাই পুরস্কৃত 
হইয়াছে, সাত্্রাজ্যবাদীর বাঁধান রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া 
সত্যপথে দেশের মঙ্গল কামনায় বাহারা পদক্ষেপ করিয়াছেন 
তাহাদের স্বান হইয়াছে কারাগারে । দেশের স্বার্থ বলি দিয়া 
আত্মস্বার্থ সাধনের পথ হে্টিংসের আমল হইতেই এদেশে 
খোলা আছে, আত্মস্বার্থ পরিহার করিয়' দেশের কল্যাণ সাধনের 
প্রতিটি ক্ষেত্র আজও রয়ান ভাবেই কণ্টকাকীর্ঘ। 


স্টল পে? লা পি পাস পাপী পাশা 


শ্রাবণ 





ংলাঁর গবর্ণরের বন্ত তা 

যাংলার গবর্ণর মিঃ কেসী সম্প্রতি এক বেতার-বক্তৃতায় 
প্বেশের অর্থনৈতিক সমস্তা আলোচনা! করিয্াছেন এবং পরে 
এক সাংবাদিক বৈঠকে তাহার কোন কোন অংশ ব্যাখাও 
করিয়াছেন । জাপানের রাজনীতির কথ বলেন নাই, মন্ত্রী- 
ছের ক্ষমতাবিহীন দায়িত্ব ও সিভিল সাভিসের দারিত্ববিহীন 
ক্ষমতা বাংল! দেশের কি সর্বশাশ করিয়াছে তাহার উল্লেখ 
করেন মাই, ক্সাকমার্কেট এবং চুরি ও লুঠ বন্ধ করবার জত 
তিনি কি করিয়াছেন তাহারও কোন পরিচয় দেন নাই। লাট- 
সান্কেবের বক্তৃতা পণ়্লে মনে হয় সিিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টের 
বিজ্ঞাপন ব্যর্থ হইতেছে দেখিয়া শেষ পর্যন্ত লাটসাছেবকে 
তা্াদের ব্যর্থতার সাফাই গা্ছিবার জজ আসরে নামাইতে 
হইয়াছে । 

মিঃ কেসী দেড় বংসর খাব বাংলার শাসনভার গ্রহণ 
করিয়াছেন। ভারতশাসন আইনে মন্ত্রীদের সহযোগে এবং 
মন্ত্রীদের বাদ দিয়! যে ছুই রকমের শাসন-ব্যবস্থার বিধি আছে 
তাছার উভয়টিরই সুযোগ তিনি পাইয়াছেন । ইহার মধ্যে 
কোন্টকে তাল বলিবে বাঙালী তাহা আজও বুঝিতে পারে 
নাই। এই ছৃই প্রকারের শীসনাধীনেই দেশবাসীকে সমানে 
লাঞ্ছনা, অত্যাচার, অবিচার ও লুঠ সহা করিতে হুইয়াছে। 

গবর্ণরের বক্ততায় দেশের কঠিনতম সমস্তাগুলির উল্লেখ 
আছে বাট, কিন্তু তাহার অক্ান্ত বক্তৃতার স্তায় আসল জমন্ত। 
বাদ দিবার চেষ্টা যেন ইছার মধোও দেখা যায়। পরপর 
দুই বংসরের পর্যাপ্ত ফসল খাদা সমস্যার সমাধান স্বাভাবিক 
ভাবে যেটুকু করিতে পারিত সরকারী হস্তক্ষেপের ফলে তাহা 
হুম্ব নাই। কলিকাতার লোককে এখনও ১৬1০ আনা 
দ্বরে কাকরম্িশ্রিত অখাগ্ভ চাউল কিনিতে হইতেছে, ২৫ 
টাকা দরে তাল চাল প্রান্তর আশ্বীস লা্টসাহেবের বক্তৃতায় 
মিলিয়াছে। বাংল] দেশে স্বাভাবিক অবস্থায় ২৫ টাকা দরে 
চাউল কিনিয়া খাইতে হুইবে, মিঃ কেসী ইহা ঘোষণা ন! 
করিলে লোকে ইহ] বিশ্বাস করিতে পারিত না। সিভিল 
সারাই যে চাউল সরবরাহ করিতেছেন ন্বাভাবিক অবস্থার 
সাধারণ চাউলের তুলনায় তাহার খাদা মূলা শতকরা ৬০ভাগের 
বেশী নয়। খার্দা সরবরাহ বাপারে বাংলা সরকার খাদাবন্তর 
পরিচ্ছন্্তা, পুট্টিকারিতা এবং অকৃজিমতার প্রতি কখনও কিছু 
মা দৃষ্টি দেন দাই, বরং ভেক্বাল ও নোংরামির যথেষ্ঠ প্রশ্রয় 
দিয়াছেন । 

বন্ত্রাভাব এখনও সমান তীব্র রহিয়াছে । মাঝে একবার 
বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছল যে “এমপ্রয়ার্সশপ” হইতে রেশন 
কার্ডে কাপড় দেওয়া হইবে । অর্থাৎ দেশী বিদেশী পুঁজিপতির 
যুস্ধসরবরাহ কার্ধে যাহারা লিপ্ত জাছে, তাহারা কাপড় পাইবে, 
দেশের লোক ওয়ার্ড কমিটি বাফুভ কমিটির দ্বারে হাটাহাটি 
করিয়া মরিলেও ক্ষতি নাই । ছুত্তিক্ষ কমিশনের রিপোর্টে দেখা 
গিয়াছে হুণ্ভিক্ষের মুখে মন্ত্রীসম্বলিত বাংলা সরকার শ্বেতাজ 
মিলমালিকদের পর্যাপ্ত খাদাদ্রব্য কিনিয়া গুদামক্কাত করিনা 
ক্লাখিতে দিয়াছিলেম, এবার দেখিতেছি মস্ত্রীবিষ্কীন বাংলা 
সন্রকার সেই মহস্ততী পন্থা অহ্্‌সরণ করিয়াই মিলমালিক 
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প্রতৃতিকে কাশড় সন্লাইয় রাখিবার সুযোগ ছিতেছেন। গত 
তিন বংসরের শাসনে দেশবাসীকে ঘেম বুঝান হইয়াছে যে 
সক্রিয় ভাবে যাহার সরকারের সাহাযঘা করিবে ভাত কাপড় 
শুধু তাহাদেরই যিলিবে । কাপড়ের ছুত্তিক্ষেও চাউলের ছুত্িক্ষেয় 
ভ্ায় কতকগুলি লোক লক্ষপতি হইতেছে । তফাৎ এই যে 
এবার এই লুঠে খবতের কাগব্ গুলিরও কিছু ভাগ মিলিয়াছে। 
কিন্ত খবরেক্ব কাগজের বিজ্ঞাপন সেলাই করিয়! পরিললে লোকের 
লক্া নিবারণ হুইবে মা, লাটদাহেবের এটা! বুঝ! উচিত। 

তারপর যানবাহনের অবস্থা । রেলে ভ্রমণ যে কি ভীষণ 
দুঃসহ তাহা বর্ণনা করা অপাধ্য । কামরায় স্থানাভাবে পা” 
দানিতে বুণ্লয়! আসিতে গিয়া! চাকার নীচে পড়িয়া বা লাইদের 
পাশের পোষ্টে আঘাত পাইন্ব! প্রাণ হারামোর বনু সংবাদ 
পাওয়া গিয়াছে । ট্রেনের ভিড়ে ম্বত মানুত্ষর দেহ টানিয় 
বাহির করিবার সংবাদও প্রকাশিত হুইয়াছে। তৃতীয় শ্রেণীতে 
আলোর অভাবে অন্ধকারে মালপত্র লইয়! ওঠানামা! করিতে গিয়! 
মাথায় হাতে পায়ে আঘাত লাগা তো নিত্যনৈমিত্তিক বাপার। 
বাংলার লাট হয়তো বলিবেন রেল তাহার আয়ন্তের বাছিরে। 
ভাল কথা। কিন্ধু বাস, ট্রাম, রিল্পা, ট্যাব্সি, ঘোড়ার গাড়ী 
প্রভৃতি তে৷ ত্তাহার এলাকার বাহিরে নয়? উঞাদের কি 
উন্নতি গত দেড় বৎসরে তিনি করতে পারিয়াছেন ? সার্কাস 
ও ঞিমনাস্টিক নাজানিলে ট্রামে বাসে ভ্রমণ অসাধ্য । মেয়ে- 
দের শালীনত' রক্ষা করিয়! চলাফের! আরও ছুরছ। ট্যাক্সি 
পাওয়া যায় না, পাইলে অতিরিক্ত ভাড়। না দিলে যায় না। 
আড়াই শো মাইল ট্রেনে আসিতে যে ভাড়া লাগে তার দ্বিগচণ 
না দিলে ঘোড়ার গাড়ী মেলে না। রিল্পা পর্যস্ত পাওয়া কঠিন । 
যে রান্ত। রিক্সা আগে এক আনায় যাইত এখন (সখানে বারো 
আন দাবি করে। রিক্সার মালিকের] কি পরিমাণ ভাড়া 
বাড়াইয়াছে এবং রিক্সা-চালকেরাই বা তদ্হৃপাতে কি হারে 
আদায় করিতেছে তাহার অনুসন্ধান হওয়। দরকার । রিক্সা 
ভাড়া সস্তা হইলে বছ লোক উহার সাহায্যে ভ্রমণ করিত, ট্রাম 
বাসে ভিড় তদ্ছ্ুপাতে কমিত। 

ওষধ এখনও হুত্প্রাপ্য । সাগ, বাপি প্রভৃতি রোগীর পথ্য 
আজও সহজ্জলন্্য হয় মাই। ছুধ তো রোশগীর পক্ষেও পাওয়া 
অসাধা। বড় বড় কর্মচান্নীদের জন্ত বহু আপিসে ও কারখানায় 
দৈনিক দশ সের করিয়া বরফ বরাগ্ধ আছে। কিন্ত রোগীর অন্ত 
এখনও বাক্ধারে বরফ পাওয়া যার না । কলিকাতায় বাসস্থান 
লমস্তার বিশ্বুমাজ্জ উন্নতি হয় নাই। বাড়ী তৈরির সাজলরঞ্জাম 
সহজলভা করিয়া দিলে এই ভীষণ অন্থবিধা হইতে লোকে 
কতকট। অন্ততঃ রেহাই পাইতে পারিত । 

দেশে গবর্মে্ট নামের উপযুক্ত কোন শাঁসনযন্ত্র থাকিলে 
গত তিন বংসরে এই অবস্থার অন্ততঃ থানিকটা উন্নতি হইত 
ইহ! আমরা বলিতে বাধ্য । অন্ন বস্ত্র ও ওষব সমন্তা সমাধানে 
তিন বৎসর সময় কম ময়। গবর্ণরের মুক্তি ও মন্ত্রণাদাতার 
বদলের বডই দরকার মনে হয়। 


খাগ্ঠসমস্থ্া সম্বন্ধে মিঃ কেসীর বক্তব্য 
মিঃ কেসী বলিয়াছেন 2 
“বতরমান সুদ্ধ-পরিস্থিতির দিনে খান দমন্তাই হইতেছে 
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ঘাংলার দর্বপ্রধান সমন্তা । যাহা হট্টক, আজ আমি আনন্দের 
লহিত এ কথা আপনার্দগকে বলিতে পাত্িতেছি যে, এই 
প্রদেশে আমার আগমনের পর গত ১৮ মাসের মধ্যে কোন 
সময়েই খান্লমন্ত। বতর্মানের মত এত সহজ হইমা আলে 
নাই। ঘটনাচক্রে স্বাভাবিকভাবে এই অবস্থা আসে নাই; 
বরং এই সমস্থার সহিত প্রতাক্ষভাবে ধাহারা সংগ্লিষ্ট রহি- 
ঘ্াছেন, তাহাদের কর্ম ও চিস্কার বিরাটহই এহেন অনুকূল 
পরিস্থিতি স্ট্টির জন্ভ দায়ী । এই বংসর আমর] কিঞ্দিধিক 
রশ লক্ষ টন অর্থাং ২ কোটি ৭০ লক্ষ মণেরও বেশী চাউল ক্রয় 
করিয়াছিলাম। ১৯৪৫ সালের শ্থচনায় ৫ লক্ষ টনের কিছু 
বেশী পরিমাণ চাউগ্ল গবশ্মেন্টের হাতে মজুত ছিগ্ল। ১৯৪৫ 
সালের প্রথম ছগ্ন মাসে নৃতন চাউল ক্রম্প এবং মজুত চাউল 
বায়ের পরিমাণ যাহ] হইতে বলয়! আমর] পূর্বে হিসাব কপিয়া- 
ছিলাম, প্রায় সেইন্পই হইয়াছে এবং অবস্থা এই দ্রাড়াইয়াছে 
যে, যে পরিমাণ মদ্ুত চাউল লইয়া আমরা বর্ধ'রস্ত করিয়াছিলাম 
বতমানে তদপেক্ষা অনেক বেশী চাউল আমাদের হাতে 
রহিয়াছে । 


“ভালভাবে গুদ্রামক্কাত করিয়া রাখিতে না! পারায় ১৯৪৪ 
সালে কিছু পরিমাণ চাউল ও অগ্ঠান্ত শম্ত নষ্ট হইয়া গিয়াছে। 
ইহা প্রকৃতই হুঃখক্জনক; কিন্তু মুদ্ধের জন্ত মাল-মসল1 না পাওয়ায় 
উপমুক্তন্ধপ গুদাম প্রত্তত করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় 
মাই। সংক্ষেপতঃ বল! চলে-_ অতঃপর গবন্মেন্টের কর্তৃত্ব ও 
পরিচালনায় প্রায় সাড়ে সাত লক্ষটন শন্ত মুত রাখার 
উপযোগী গুদাম থাকিবে । 

“গবন্মেন্টের কর্তৃত্ব ঘে বহুপংখ্যক গুদাম আমরা তৈরি 
করিয়াছি, সেগুলি যে কেবল যুদ্ধের সময়েই আমাদের বিশেষ 
কাঞ্ধে লাগিবে তাহ! নহে, যুদ্ধের দরুন বতমানে খান্য সমস্তার 
যে জরুনী অবস্থা দেখ। দিয়াছে, তাহ! কাটিয়। যাওয়ার পরও 
দুর্গতদের সাহাযাকল্পে এবং প্রাকৃতিক বিপদ আপদ ও অঙস্বা 
ভাবিক যুলান্প্ধর প্রতিকার-বাবপ্ধা হিসাবে গবন্মেন্টের পক্ষে 
নিজেদের হাতে যথেই পরিমাণ চাউল ও ধান্ভ মজুত রাখা একাস্ত 
উচিত হইবে বলয় আমি মনে করি। 

“গত কয়েক মান যাব এই একটি বিষয় বিশেষভাবে অনুভব 
করা যাইতেছে যে, আমাদের বতমান মদ্কুত চাউলের 
অধিকাংশই বেশ উত্তম হইলেও যদি আমর] আরও দ্রুততার 
সহিত গুদাম হইতে চাউল বাহির করিয়া দিয়া নূতন আমদানী 
চাউল ত্বারা গুদাম ভর্তি করিতে না পারি, তাহা! হইলে গুদাষ- 
জাত করার বাবস্থা ভাল হওয়া সত্বেও বেশী দিন মন্কুত চাউল 
ভাল থাকিতে পারে না। এইজন্কই আমাদের অপেক্ষা খারাপ 
অবস্থায় পতিত ভারতের অন্ঠ কোন কোন অংশের সাহাঘ্যার্থ 
এবং মহামান্ত সত্াটের গবন্মে্ট ও ভারত-সরকারের মধ্যে 
ব্যবস্থাক্রমে থণ হিসাবে সিংহলে প্রেরণের জগ্ত ভারত- 
সরকারকে আমর] ১০০০০০ টন পরিমাণ চাউল প্রদান 
করিতেছি । 

“আগামী কয়েক মাসের মধ্যে আমরা আসাম হইতে প্রায় 

৪০,০০০ টন চাউল পাইব।” 
প্রথমেই আমর! বলিতে বাধ্য চাউল ক্রয়-বিক্রয়ের ভার- 





প্রবাসী 


১৬২ 





প্রাপ্ত কর্মচারী ও এজেটদের গবর্ণর ঘে জার্টিফিকেট দিয়াছেন 
তাহার সারবত্তা উপলন্ধ করতে আমর! অক্ষম | চাউল ক্রয়- 
বিক্রয়ের সমস্ত হিসাব অত্যন্ত গোপন ব্রাখ! হইয়াছে, বার বার 
দাবি করা সত্ত্বেও বঙ্গীয় বাবস্থা-পররষদে উহার পূর্ণ হিসাব 
দাথিল কর! হয় নাই। এজেন্টের মারফং চাউল ক্রয়ের তীব্র নিন্দা 


 ছুত্তিক্ষ কমিশন করিয়াছেন, ততসত্বেও এই বন্দোবস্তই এখনও 


বাল আছে। কর্মচার*দের বেতন ও ভাতা পাক, এজেণ্টদের 
লাভও সুনিশ্চিত, ক্ষতি বহন করিবে এক দেশবাপী, চাউলের 
ব্যবসায়ে গবগ্থেন্ট এই ধারা অন্পরপ করিয়াই চলিয়াছেন, 
এখনও চলিতেছেন। 


মন্কুত চাউলের পরিমাঁণ অত্যধিক বাড়িয়া গিয়াছে বলিয়া 
ভারত সরকারকে এক লক্ষ টন চাউল দেওয়ার সঙ্রে সঙ্গে 
আবার আস'ম হইতে ৪০ হাজার টন চাউল আমদানীর কারণ 
কি? এখানে গবন্মেণ্ট লাভের টাকা কাহার পকেটে দিতে 
চান? আরামের চাউল ক্রয় সি্চিকেটের কার্ধকলাপ সম্বন্ধে 
ঘে তদন্ত হইতেছে তাহার বিবরধীতে দেখিতেছি সেখানে 
গুদামজাত মজুত চাউলের অপু্ধক পচিয়াছে, অপর অধে কও 
পণ্চিবার উপক্রম হইয়াছে বলিয়! বিভাগীয় ইনস্পের্ুরই অভিযে।গ 
করিতেছে। আদাম হইতে চাউল রপ্তানীর নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া 
দেওয়ার পরও বাংল! হইতে চাউল লইবার অন্ত কোন নৌকা! 
আ'তে নাই বলিয়া লোকে অভিযোগ করতেছে । এই অবস্থায় 
হঠাৎ আসাম হইতে চাউল আমদাশীর প্রয়োজন ঘটিল কেন? 
মিঃ কেসী নিজেই বলিতেছেন, “যে প্রমাণ মজুত চাউল 
লইয়া] আমর] বধারস্ত করিয়াছিলাম বত'মানে তদপেক্ষা অনেক 
বেশী চাউল আমাদের হাতে রহিয়াছে ।” চাউল সোনা নয় 
যে যত দিন ইচ্ছা রাখা চলিবে । যত শীঘ্র সম্ভব পুরানে! চাউল 
বিক্রয় করিয়া ফেলিবার বন্দোবস্ত কর দরকার । ফসল যে 
ভাবে প্রতি বংসরই ভালর দিকে চলিয়াছে তাহাতে বর্ধারস্তে 
মজুত চাউল অপেক্ষা বর্শেষে মঞ্কুত চাউলের পপ্লিমাণ কম 
হওয়াই উচিত। অথ5 মিঃ কেসী যাহাদেপ কর্মও চিন্তার 
বিরাটত্্‌ দেখেয় মুগ্ধ হইয়াছেন তাহাদের কম কৌশলে উহার 
বিপরীত অবস্থ। ঘটিতেছে । ১৩॥০ টাক দরে কেনা চাউল গুদাম- 
জাত হইতে ১৬ টাকার কম নিশ্চয়ই পড়ে না। আগামী 
বংসর ফসলের দাম যথেষ্ট পড়য়া যাইবার সম্ভাবনা! আছে, 
তখন এই চক্রবৃদ্ধ হারে বর্ধিত মজুত চাউলের লোকদান বহন 
করিবে কে? 

এক লক্ষ টন চাউল ভারত-সরকারকে দিয়া অনাবশ্নক 
বোঝা নামাইবার চে&। আসামের চাউল আমদাশীর দ্বার! ব্যর্থ 
করা হইতেছে কাহার বা কাহাদের স্বার্থে তাহা প্রকাশিত 
হওয়া দরকার । ছুর্ভিক্ষের বংসরে চাউল ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে 
উডহেড কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের পত্র উহ্থা্দগকে সার্টি- 
ফিকেট না দিয়া মিঃ কেসীর উচিত ছিল চাউলের এজেন্ট ও 
সংশ্লিষ্ট সরকাণী কমচাদীদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে তদস্ত করা। 
আসাম সরকার ইহ! করিয়াছেন, কিন্ত বাংলায় চাউলের 
বাবসায়ে যাহারা এক একটি প্রাণের বিনিময়ে হাজার টাকা 
থিসাবে দেড়শে! কোটি টাকা লাভ করিয়াছে মিঃ কেসী তাহা 
দ্বিগকে আন্রও পক্ষপুটাশ্রয়ে বাচাইয়! রাখিতে চাহিতেছেন। 


আমা তি 


স্টপ পি পা তা পাতি পাসমপিপাস্মি লাভা পাপা পাস 


সর না'জমুশীনের অভিমতের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা-মিবেদন 
অন্থদরণ ক্রিজে এই বেতার-বক্তুতার উৎসের জঞ্জান মেল! 


হয়ত কঠিন হইবে না। 





বসি বউ এসি রা 





বস্ত্র সমস্যা সম্বন্ধে মিঃ কেসী 


বক্র অমস্তা সম্পর্কে মিঃ কেসী বলেন, “যদি মুনাফাখোরী 
ও চোরাবাক্কারী অত্য'চার নাও থাকিত তথাপি আমাদিগকে 
কাপড়ের বিরাট, ঘাট তির সম্মুখীন হইতেই হইত। বিশ্বের 
সর্বই কাপ্ড়ের সরবরাহ প্রয়োজ্জনের তুলনায় কম। কয়লা] ও 
আমিকের সরবরাহ কমিয়া যাওয়ায় এবং বাহিরের আমদানী হাঁস 
পাওয়ায় সমগ্র ভার.তই বস্ত্রের ঘাট তি দেখা দিয়াছে। গ্রেট 
ব্রি:টন এবং বিশ্বের আরও অনেক দেশকেও অহুপূপভাবেই 
বিশেষ অন্থবিধার সন্মুধীন হইত হইয়াছে এবং সে-সব দেশও 
হয়ত “বন্ত্র ছরিক্ষে'র কথা বলিতে পারে। 

“অস্থায়ী বস্ত্র বন্টন পরিকন্ননা অনুযায়_যাহাদের সবচেয়ে 
প্রয়োজন বেশী এমন লোকদের মধ্যে- আমর যতট'! সম্ভব 
কাপড় বিতরণ করিবার বাবস্থা করিয়াছি। যত শীঘ্র সম্তব হয় 
সমগ্র প্রদেশেই পরিপূর্ণ বন্ত্র বরাদ্দ-ব্যবস্থা প্রবত'ন করার 
উদ্বযোগ-নায়োজন করা হইতেছে । ইতিমধ্যে কলিকাতা ও 
মফঘলের সর্ব5ই গ্রায্যভাবে বস্ত্র বণ্টনের অস্থায়ী পরিকল্পনা 
অনুযায়ী কাজ চলতেছে ।” 

বেতার-বক্ততার ব্যাখ্যার অন্ধ লাটপ্রাসাদে আহৃত এক 
সাংবাদিক বৈঠকে মি: কেশী আশ্বাস দেন যে পুজাং পূর্বেই 
বন্্ রেশন: প্রবর্তিত হইবে । মিঃ কেসী ইহাও বলেন যে 
বন্ধ রেশনিং শুধু কলিকাতাতেই হইবে না,কলিকাতার বাহিরে 
সার বাংলায় পারিবারিক রেশন কার্ডের ছিসাবে “শ্তায়পঙ্গত 
ভাবে” বস্ত্র বন্টন করা হুইবে। বস্ত্রাভাবে শ্রীলোক এবং 
পুরুষের আত্মহত্যা করিতেছে বলিয়া সংবাপপত্রপমূহে যে 
সমস্ত সংবাদ প্রকাশিত হইতেছে তৎপ্রতি গবর্ণরের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করা হইলে তিনি বলেন যে এই সমস্ত সংবাদ তিনি দেখিয়াছেন। 
এইন্সপ শোচনীয় ঘটনার পুনরাধত্তি বন্ধ করিবার জন্ত মফ্বলে 
অধিলম্বে বপ্র রেশননং প্রবর্তিত হুইবে কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে 
গবর্ণর বলেন যে এই সব আত্মহত্যার সংবাদ সম্পর্কে তাহার 
যথেষ্ট সন্দেহ আছে । কাপড়ের জঞ্ষই হউক অথবা অন্ত কোন 
কারণেই হুষ্টক প্রত্যেক দেশেই কিছু কিছু লোক আত্মহত্যা 
করিয়া থাকে এই কথ! বলিয়া! গবর্ণর এই গ৫তর সমস্য! ধাম! 
চাপ! দ্বিবার চে করেন এবং বলেন যে মফন্বলে যেভাবে বন্ত্ 
বণ্টন করা হইতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহাতেই 
তিনি সন্থ্ আছেন। কাপড় বিলির লম্বা লম্বা বিদ্তাপনপুষ্ঠ 
সংবাদপত্র-প্রতিনিধিবৃন্দ ইহার কোন জবাব দিয়াছিলেন বলিয়] 
কেছ উল্লেখ করেন নাই। 

কাপড়ের অভাবে মফম্বলে আত্মহত্যা ঘটিতেছে ইহাতে 
মন্দেহ করিবার কোন কারণ আমরা দেখি না। গবণর বলিয়।- 
ছেন তিনি ইছু1 বিশ্বাস করেন না, যখাঘে'গ্য অনুপন্ধান করিয়া 
তিনি এই অভিযোগ মিথ্য। প্রমাণিত করেন নাই। আত্মহত্যা 
ছাড়! কাপড়ের দোকান লুঠের সংবাদও মাঝে মাঝে আলিতে 
আরম্ভ করিগ়াছে। এক স্থানে কাপড়ের জঞঙ্জ প্রতীক্ষমান 


বিবিধ প্রসঙ্--বন্্রসস্যা স্ন্ে মিঃ কেসী 


সপিসীশিস্সিসিলাসটিশ সলাত 


২৩৭ 


টি লা পি 


অসহিষুঃ। তবমতার উপর গুলি চালাইবার সংবাদও প্রকাশিত 
হইয়াছে। 

কাপড়ের অভাবে লোকের, বিশেষতঃ মেয়েদের অবস্থা 
অবর্ণনীয় । গ্রামবালী দরিদ্র নারীদের অধকাংশেরই ঘরের 
বাহির হইবার উপায় নাই। বাড়ীর এক প্রশ্থ কাপড় পরিয়া 
পুরুষেরা কাজে বাহির হইয়াছে, উহার! ফিরলে সেই কাপড় 
পরিয়া মেয়ের] ঘরের কাজে প্ররবত্ত হইয়াছে এপ সংবাদও 
আমপা প্রকাশিত হইতে দেখিয়াছি । মধ্যবিত্ত বহু পরিবারের 
অবস্থাও সমান সঙ্গীন। মেয়েদের বাড়ীর বাহির হওয়। হুঃসাধ্য। 
কাপড়েপ্র অভাবে আত্মীয়স্বজনের সাত দেখ! করাও অনেকের 
পক্ষে ছুব্হ হইয়া উঠিয়াছে। বাংলার লাট মি কেপী ইহাকে 
সঙ্গীন অধস্থা মনে করেন না, বতর্মান অবস্থাতেই তিনি সন্তষ্ঠ। 

চোরাবাজারে এখনও কাপড় পাওয়! কঠিন হইয়াছে বলয় 
আমর! শুণি নাই। ওয়ার্ড কমিটিতে ধনের পর ধিম এবং 
ধোকানে সপ্তাহের পর সপ্ত/হ ধরণ] দিয়া কাহারও কাহারও 
ভাগ্যে এক আধখান1 কাপড় মাত্র জুটিতেছে। করিংকর্ধা 
লোকে! বাকিট। চোরাবাজার হইতে সংগ্রহ করিতেছে, যাছ1- 
দের সে সাধ্য নাই তাহার। পিভিল সাপ্লাইষের বিজ্ঞাপন 
পড়িয়া ধঙ্ত হইতেছে । বাংলায় আপাততঃ মন্ত্রী নাই; ব্যবস্থা- 
পরিষদও নাই । সুতরাং প্রাদেশিক স্বায়ত-শাসনের ঘাড়ে 
সকল দোষ চাপাইবার উপায় বন্ধ। সিভিলিয়ান গ্রিফিথ 
সাহেব সিভিল সার্ভিস পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। 
এই লুঠের বাজারে তাহাকে আবার সরকাণী কর্মে অবত'এ 
হইতে দেধিতেছি। কিন্তু তাহার কাজে দেশের কোন 
উপকার হুইয়াছে বলিয়া কেহ বলিবে না। ঠাঞ্ছারই অধ'নে 
হাওলিং এজেন্ট ও সাব- এজেন্টদের হাতে কাপড় বিলির 
ভার পড়িবার পর প্রকাশ্য বাজারে কাপড় একেবারেই উধাও 
হইয়াছে। 

গবর্ণর তাহার বেতার বক্তৃতার ভাষো রেশনিং-এর আশাও 
দিয়াছেন, আবার বড় বড় পু'জিপতিদের লইয়া কাপড়ের 
সিঙ্ডিকেট গঠনের কথাও বলিয়াছেন। ইহার কোন্টি তাহার 
মনোগত প্রক্কত অভিপ্রায় তাহা বুঝা ছুঃলাধ্য। কাপড় রেশনিং 
হইলে পিগ্িকেটের প্রয়েজন কেন হুইবে আমরা তাহ! 
বুঝিতে অক্ষম । সরকারী গুদ্বামে সমস্ত কাপড় গ্রহণ করিয়া 
রেশনের দোকানের মারফৎ উহ1 খিলির ব্যবস্থা না করিয়! 
গবর্ণর সব পৃঁজিপতিকে দলে টানিবার চেষ্ঠা করিতেছেন 
কেন ? সিঙিকেট গঠন সম্বন্ধে গবর্ণর বলেন £ 

এই অম্পর্কে অলাপ আলোচনা চলিতেছে । গবশেন্ট 
বিভিন্ন চেম্বার অব কমাসে'র চেয়ারম্যানদের সহিত এই সম্পর্কে 
পরামর্শ করিতেছেন এবং তিশি আশা করেন যে, প্রত্যেক 
অন্প্রদ্ধায়ই এই প্রগ্তাবিত পিগিকেটে সঙ্কোষঙ্জনক অংশ লাত 
করিতে পঠিবেন | গবন্মেণ্ট মনে করেন ঘে। যে সমস্ত সরতে” 
এই পিঙিকেটকে কান করিতে বলা হুইবে তাহার কলে 
চোরাবাজারের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে। গবন্মে্ট মনে করেন 
যে, সরকারী তত্বাবধানে ও নিয়ন্ত্রণে বহু প্রতিষ্ঠানের পরিবতে -' 
একটি প্রতিষ্ঠানেরই বস্ত্র ব্যবসায় পরিচালন! করা ক₹্” 
এই কারণেই এইবপ প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়োজপ” ৯৯৯ 


ছল এ তিশা পু সু এ তা ১ ৯ এ পি লি ৯.৯ কা এ তদ ত৯াি 


৬ পো তাস লস লসর ৯ পীপাস্মস পাস্মিস্পসিপাসপসলা 


দ্দিষ়্াছে। এই সম্পর্কে গবর্ণর আরও বলেন যে, যদ্দি এই 
পরিকঞ্জন! কার্ধে পরিণত হয় তাহা! হইলে হ্যাগুলিং এজেন্টদের 
আর হ্যাঙলিং এজেপ্ট হিসাবে কোন কাজ থাকিবে না) 
তবে তাহার! যাহাতে এই প্রতিষ্ঠানের যোগস্থত্ররক্ষাকারী 
ছিগাবে কাজ করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করা হইবে । 

আমাদের ধারণা এইরূপ বন্দোবস্ভে কাপড়ের বাজারে লুঠের 
ভাগীদারদের সংখ্যাই শুধু বাড়িবে, সাধারণ লোকের কাপড় 
প্রাপ্তির আতপ্লিস্ত কোন সুবিধা ইহাতে হইবে না। 


পুষ্টিকর খাগ্ সন্বন্ধে মিঃ কেসী 

পুষ্টিকর খানের অভাবে দেশের তরুণ-তরুণীদের স্বাস্থ্য 
কি ভাবে ন&ঈ হইতে চলিয়াছে তাহার পরিচয় এখনই যথেঞ্ 
পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে । এই অবস্থা চলিতে থাকিলে 
আর কয়েক বংসরে একটি সমগ্র বংশ পু এবং অগ্পবুদ্ধি হইয়া 
গড়িয়া! উঠিবার আশঙ্ক! রহিয়াছে । ভাবীযুগের বাঙালীর উপর 
ইহার জতি ভয়াবহ পরিণাম দেখ! দিবে । এই যুদ্ধে ব্রিটেন 
এই অতিগুরুূতর সমস্তাটির প্রতি তীক্ষ দৃষ্টি রাখিয়াছিল। 
বাংলায় যেভাবে উহা! জানিয়। শুনিয়। উপেক্ষা কর! হইয়াছে 
তাহাতে এই উদ্ধালীনত। বাঙালীর ধ্বংল সাধনের প্রোগ্রামের 
অদ্তড়ূু বলিয়াই সচ্দেহ ছয়। 

পুষ্টিকর খান্ড সন্ধে মিঃ কেলীর বস্তব্য এই ; 

“বত'মানে আমরা মাছ হছুধ, শাকসজী প্রস্তুতি দেহ- 
সংরক্ষণের উপযোগী অগ্ান্ভ থাছের প্রতি মনোযোগ প্রধান 
করিয়াছ। প্রদেশের সর্বত্র ব্যাপকভাবে শাকসজীর বীজ 
বিতরণ করায় বত মান বংসরে পুবাপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে 
বিলাতী শাকসজী পাওয়া গিয়াছে এবং আমি আশা করি, 
বর্ধাকালের শাকসজী সরবরাহের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইবে । 

“বাংলার আমিষ জাতীয় প্রধান খাছ্চ হিসাবে মাছের 
গুরুত্বের বিষয় আমি সম্পূর্ণূপে অবগত আছি। বিগত ছণ্ডিক্ষে 
মতন্তজীবীকুল বিশেষ হূর্দশাগ্রত্ত হইয়াছিল বলিয়া তাহাদের 
সাহায্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছে; তাহার! যাহাতে মাছ 
ধন্সিতে পারে ও তাহাদের ব্যবসায়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইতে 
পারে তঙ্জত যথাসাধ্য চে করা হুইতেছে। উপযুক্ত 
পারমাণ বরফ ব্যতাত শহর অঞ্চলে মংস্তের সরবরাহ ব্বদ্ধি 
সম্ভবপর নয় । বরফ নিয়ন্ত্রণকারীর চেষ্টায় কিকাতাম়্ 
বরফ সরবরাহের পরিমাণ ইতিমধ্যেই যথেষ্ঠ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

“ছুগ্ধের ব্যাপারেও কঠিন সমন্তার উদ্ভব হইয়াছে। ছুষ্ক 
সরবরাহের পরিমাণ কম এবং ইহার হৃল্যও বেশী। গুণের 
দ্রিক দিয়াও হধ মিকষ&তর। বহু বালক-বালিক1 ও সন্ভানবর্তী 
নান্সী তাহাদের প্রয়োজ্জন অপেক্ষা অনেক কম পরিমাণ ছুধ 
পাইতেছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহাদিগকে ডেজাল-মিশ্িত 
ভুষই গ্রহণ করিতে হয় ।” 

তিন বংসর যাবং আরও ফসল ফলাইবার আন্দোলনে 
বিজ্ঞাপনে বেতনে ও ভাতায় কোটি কোটি টাক1 খরচ হইয়াছে, 
শাকসজীর উৎপাদন বাঁড়মাছে বাজারে গিয়! কেহ ইছ! 
যলিবে না । বিলাতী শাকসজীর পরিমাণ বাড়িয়াছে মিঃ 
কেসীর এই উঞ্জি আমর! বিশ্বাস করি, বীজ বিতরণটা এ দিক 
সাই করা হইয়াছে। কলিকাতায় গত বতসয় শাকসক্জীর 





গ্রবালা 
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বব ১ করার 
তীব্র হু্িক্ষের সময় দা্জিলিং হইতে যে সব সঙ্গী আসিয়াছছিদ 
তাহা নিউমার্কেট মারফৎ সাহেবদের মধ্যেই বিক্রয় ইইয়াছিল, 
কলিকাতাবাসী ইহা! ভুলে নাই। মি: কেসী মা বলিলেও 
বীজ্জ বিতরণে সরকারী নীতি অক্ষ আছে ইহা? জামরা বিশ্বাস 
করিতাম। 


মাছের অভাব দুর করিবার আগ্রহ বাংলা-সরকারের দেখা 
যায় ন! ইহার কারণ বোধ হয় এই যে, এই বস্তটির উপর 
সাহেবদের ততট! লোভ নাই । রুই কাতল। যতখানি তাহাদের 
ঘ্বরকার ততখানি অনায়াসেই মিলিতেছে। আমর! জানি মস 
বিভাগের ডিরেক্টর ডাঃ হোর] বাংলার মতম্তাভাব ঘুচাইবার 
জন্তু একটি কার্যকরী পরিকল্পন। প্রন্তত করিয়া! বহু দিন যাবং 
গবন্মেন্টকে উহা গ্রহণ করাইবার অন্ত পীঁড়াপীড়ি করিতেছেন, 
কিন্ত কোন ফল হয় নাই। পরিকল্পনাটি প্রকাশিত 
হইয়াছে, উহ1 কার্য্যে পরিণত হুইলে যথে্ সুফল হইবে 
ইহা নিশ্চিত। মাছ ধরিতে গেলে নৌকা চাই, এই অজুহাতে 
বাংলা-সরকার ছুই বংসরে সাত কোটি টাকা তাহাদের 
কতিপয় প্রিয়্পাজ্জের হাতে তুলিয়। দিয়াছেন । এই টাকায় 
কয়খানি নৌক1 তৈরি হইয়াছে এবং কয়খানি নৌকা! মাঝিদের 
হাতে গিয়া মাছ ধপ্রিবার কাজে লাগিয়াছে মিঃ কেসী তাহা 
বলেন নাই। আমাদের আশঙ্কা এই টাকায় কাঠের নৌকা 
জলে ভাসানোর বদলে রূপার ও সোনার নৌকা ভাগ্যবানদের 
ঘরে উঠিতেছে। বাংলা গবন্মেণ্টে মানুষ থাকিলে এই পুঠের 
একটা সঙ্ধান অন্ততঃ হইত। 


তারপর ছুধ। প্রন্থুতি, শিশু, ছাজ-ছাজ্রী, তরুণ-তরুণীদের 
জন চুধের প্রয়োজন বলিয়া বুঝাইবার দরকার করে না। 
কলিকাতায় বিক্রীত ছুধের শতকরণ ৮০ ভাগ জলমিশ্রিত, এবং 
কোন কোন ছধে শতকরা ৮০ ভাগ পর্ধবস্ত জল ইছা1 সবজন- 
বিদিত। সম্প্রতি এক প্রকাশ্ঠ বক্তৃতায় বাংলা-সরকারের 
ছঞ্চবিশারদ ডাঃ লালটাদ সিক্কাও ইহা বলিয়াছেন । বেতার- 
বক্তৃতার ভাষ্যে লাটসাহেব বলিয়াছেন ছুপ্ধ রেশনিং সম্ভব 
হইবে বলয়! তিনি মনে করেন না। তিনি বলেন এজন্য বহ 
বিশ্বস্ত কর্মচারী প্রয়োজন, গবন্মেণ্টের এখন ইহা নাই। ঘর্দি 
তাই হয়, যথেষ্ট সংখ্যার সাধু ও বিশ্বস্ত কর্মচারী যদি গবন্মেণ্টের 
হাতে না! থাকিয়া থাকে তবে জনসাধারণের টাকা খরচ করিয়া 
ডাঃ সিক্কাকে বোখ্বাইয়ের ছুপ্ধ রেশনিং শিখিয়! আবার জ্ 
পাঠান হইল কেন? 

মতশ্য ব্যবসায় সম্বন্ধে লাটসাহেব তাহার বক্তৃতার ভাবে 
বলিয়াছেন, এখানে মংস্তের উত্তরতির সন্তাবন] খুবই আছে তবুও 
ব্যবসায়ী সঙ্ঘ কেন যে গড়িয়া উঠে না তিনি বুঝিতে পারেদ 
না। সহঞ্জ ভাবে দেখিলে না বুঝিবার কারণ ইহাতে নাই। 
সুন্দরবনে মাছের সের বড় জোর চাত্রি আন কি আট আনা, কলি- 
কাতায় সাড়ে তিন টাক! | লাভের সবটা টাকা পায় দালাল 
ব্যবসান্্ী। সুতরাং যে-সব শৃগাল একবার মনা মানুষের 
মাংসের স্বাদ পাইয়াছে তাহারা হঠাৎ বৈষ্ণব হুইয়! জমসেবার 
আত্মনিয়োগ করিবে এতটা] দুরাশা লার্টলাছেব করিলে 
জামন্বা করিতে অক্ষম । তারপর যেখানে গবন্মেের দাসীর 
এই দুঠের পদ্ম সহায় সেখানে তো! কথাই নাই। 
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বাং লাঁর করবৃদ্ধি সম্বন্ধে মিঃ কেপী 


প্রদেশের আর্থিক অবস্থা বলতে গিয়া মিঃ কেমী সাম্প্রতিক 
চর বৃদ্ধের কথ। উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, গবন্মেটে মোটর 
ম্পরিট, সেলস ট্যাক্স, আবগারী বিভাগ এবং লাইসেন্স ফি বৃদ্ধি 
এ্রিয়াঞ্ছে। জুয়াখেলার উপরেও কর বৃদ্ধি সম্পর্কে বিবেচনা 
রা হইতেছে। 

তিনি বলেন, ঘাটুতি পুরণের জন্ধই কর দ্বরকার নয়, যুদ্ধে] 
র উন্নয়ন কার্ষের জন্তও কর প্রয়োজন । ভারত গবন্মেন্ট 
৷ বিষয়ে অর্থসাহাযা করিবেন। কিন্ত নিজেদের পায়ে নিজেরা 
শড়াইবার চেষ্ট! না কিলে ভারত গবন্মেণটে তাহাদের সাহায্য 
চরিবেন কেন ? এই কর বৃদ্ধি ঘারা গবন্মেণ্ট ছুই এক কোটি 
টাক সংগ্রহ করিতে চান । 

কিন্ত ভারত-সরকারের নিক উক্ষার ঝুলি লইয়া! বাছির হওয়া 
সথব] দেশের ছুর্ভেক্ষণীড়িত ধরি জনসাধারণের শেষ রক্ত- 
ধন্দুটু€ পর্যস্ত শোষণ করিয়া টাক] আদায়ের চেষ্টা কপ্িবার 
সাগে ব্যয়-সক্ষোচের দিকে মন দেওয়া কি উচিতছিল না? 
[াংলা-সরকারের অপচন্ন আজ্ক হাজ্জারে লক্ষে সীমাবদ্ধ নয়, 
হা দশ বিশ কোটির অঙ্ক ছাড়াইতে চঙ্গিয়াছে ইহ] আমরা 
'হু বাধ বলিয়াছি, বিবিধ প্রসঙ্গে এই সংখ্যায় অগ্ভআ তাহার 
কছুটা দেখানও হইয়াছে। অপচয় নিবারণে লাটসাহেব 
চেষ্ট হ্বোর দিলে কর বাড়ানো দুরের কথা, কোন কোন 
হরভার লাঘব করাও চলিত। 
রেশনের দোকান হইতে কর্পোরেশনের নমুনা 
সংগ্রহের অধিকার 

কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি 
লিন এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে রেশনের দোকান হইতে 
পরীক্ষার জন্য থাচপ্রব্যের নমুনা সংগ্রহের অধিকার কর্পে। 
রশনের আছে এবং শহরের রেশনের দোকানের পধেকান- 
[ার কর্পোরেশনের হেলথ অফিসার কতৃকি ভারপ্রাপ্ত ফুড 
টনস্পেক্টরকে মৃপ্য লইয়া পরীক্ষার উদ্দেস্যে নমুন! সরবরাহ 
করিতে বাধ্য । কলেক্ পরী মার্কেটের গবন্মেণ্ট ষ্টোরের 
্যানেক্জার কর্পোরেশনের ফুড ইনসপেক্টব্লকে খান্প্রবোর নমুনা 
বক্রয়ে অধীকার করায় এই মামলার উদ্ভব হয়। মিউনিসিপ্যাল 
যাজিছ্রেটের আদালতে প্রথমে উহার বিচার হয় এবং মাঙ্জিপ্রেট 
কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে রায় দিয়া বলেন যে কোন রেশন করা! 
প্ব্য কর্পোরেশনের হেলথ অফিসার বা ফুড ইনন্পেক্টরকে 
বেক্রুয় করা যাইতে পারে না; রেশনের দোকানে 
বিক্রীত রেশন করা খাদাদ্রব্যের ভালমন্দের প্রশ্ন উত্থাপন 
করিবার অধিকার হেলথ অফিসারের নাই। কর্পোরেশন 
ছাইকোর্টে আণীল করিলে প্রধান বিচারপতি উপরোক্ত সিদ্ধান্ত 
ঘোষণা করিয়া মামলার পুন্বিচারের আদেশ দেন। 

রেশনের দোকানে যে-সব খাগ্দ্রব্য দেওয়া হয় শ্বাভাবিক 
অবস্থার তুলনায় তাহ! বছলাংশে নিক, সময় সময় অতি জঘন্ত 
ধান্তও দেওয়া হয় । ইহার প্রতিকারের কোন পথ ছিল না। 
রেশনের দোকানে বিক্রীত চাউল ও আটা ময়দ। খাইয়া লোকের 
কি অবস্থ। হইয়াছে তংসন্বদ্ধে কলিকাতার বিশি্ ও অভিজ্ঞ 


্ 


২৩৯ 


চিকিৎসকেরা কলিকাতা রিলিফ কমিটির নিকট যে রই অভিমত 
ব্যক্ত করিয়াছিলেন তাহ! আমর] পূর্ধে প্রকাশ করিয়াছি । 
তাছার পর মাঝে মাঝে অবস্থার কতকটা উন্নতি হইলেও মোটা মুটি 
উহা! প্রায় একই প্রকার আছে। রেশমের দোকানেয্স বাহিরে 
সরিষার তৈল, নারিকেল তৈল, ঘি, খোলা দালদ! প্রভৃতিতে যে 
কি ভীষণ ভেজাল চলিতেছে তাহার বর্ণন! নিপ্রয়োজন । দেশে 
গবন্মে্ট নামের উপযুক্ত কোন শাসনযন্্র থাকিলে খাছদ্রব্যে 
ভেজাল দিয়া মানুষের স্বাগ্থানাশকারী নরপশ্ডর দলকে থু'জিয়া 
বাহির করিয়া! উহ্াদিগকে প্রকাশ্য বাজারে বেজদণ্ডে দণ্ডিত 
করিত। কিন্তু বতর্মান “গবন্মেণ্টিগ তাহা! তে। করেই নাই, 
বরং ভেজাল দ্রব্য পরীক্ষায় বাধা দিয়াছে এবং সরকাক্সী 
কাউন্দেল চুড়ান্ত মিলক্জের গায় আদালতে বলিয়াছেন যে 
যুদ্ধের জহই থাগাদ্রব্যে ভেজাল চলিতেছে । প্রধাশ বিচারপতিন 
সহিত বাংলা-সরকারের কাটন্সেল মি: এ. কে. বন্গর কথোপ- 
কথন নিয়ে প্রদন্ত হইল, খাছ ভেঙ্কালদাতাদের রক্ষা করিবার 
জন্ক বাংলা-সরকারের অত্যুগ্র আগ্রহ ইহ! হইতেই বুঝা যাইবে £ 

দোকানের ম্যানেজারের পক্ষে মিঃ বনু মিউনিসিপ্যাল 
ম্যাঞ্রি€েটের রায় সমর্থন করিয়া বলেন যে, বঙ্গীয় রেশনিং 
আদেশের মধ্যে এ তিনটি প্যারাগ্রাফ থাকায় কর্পোরেশনের 
কর্মচারী এই দোকান হইতে রেশন-করা কোন দ্রব্য পাইতে 
পারেন না । 

প্রধান বিচারপতি £-_জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষার উপায় 
তাহ! হইলে কি হইবে? 

মিঃ বন জনসাধারণের স্বার্থ সম্বন্ধে যথোচিত বিবেচনা 
করিয়া! গবন্মেপ্ট এই রেশনিং ব্যবস্থা প্রবতর্ন করিয়াছেন। 
থা্চদ্রব্য পরীক্ষা! করিবার জন্ভ গবন্মেন্ট একজন চীফ ইনন্পেক্টর 
ও ৪ জন ইনস্পে্টর নিযুক্ত কতিক্াছেন | রেশনের দোকানে 
মাল পাঠাইবার পূণ্ব তাহারা সেগুগপ পরীক্ষা করেন এবং 
নমুন1 গ্রহণ ও পরীক্ষার অ্রন্ঠ বিভাগীয় বাবস্থাও আছে। 
খান্দ্রব্য যাহাতে ভাল হয় তক্জম্ত কর্পোরেশন অপেক্ষা 
গবশ্েন্টের আগ্রহ কম, এরূপ মনে করিবার কারণ নাই। 
যুদ্ধের অবস্থার মধ্যে এই বাবা প্রবর্তিত হুইয়াছে। যুদ্ধের 
পূর্বে দ্িনিসপত্র যেরূপ পাওয়া যাইত, যুদ্ধের সমম্ন তাহা ততটা 
ভাল না হইতে পারে। যুদ্ধের অবস্থার জঞ্ছই যে তাহা 
হইতেছে, ইহা মনে রাখিতে হইবে । 

প্রধান বিচারপতি-_মুদ্ধের সময় গম উৎপন্ন হইলে তাহ 
কি নিকৃষ্ট হয়? 


শা পপ শপ এ সর এ পীর ৯7০,৫০০ এতশিলতীন পিঠ পর 


মিঃ বন্-_না, তবে রেশন করা খান্চ্রবো অগ্য জিনিসও 
থাকিতে পারে; স্বাঙাবিক সময়ে এ সকল ঞ্িশিস মিশান 
হয়না। 


প্রধান বিচারুপতি--অগ্ত ঞ্িনিল মিশান যাহাতে না হয় 
তজ্জন্ত কি ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয় নে? 

মিঃ বন্ছু উত্তয়ে বলেন যে, উহার জন্ত গবন্মেন্টের ব্যবস্থা 
আছে। যাহা হউক, এ ক্ষেত্রে আইনগত প্রশ্ছের মীমাংসার 
জন্ত গবন্মেন্টের ব্যবস্থা সম্পর্কে আধালতের বিবেচন] করান 
প্রয়োজন নাই। 

সরকামপক্ষে মিঃ অনিলচশ্ রায় চৌধুয়ী আইনের দ্বিক 


০০০ পপল 


সাস্সিপিসপাসটিপীন পাস ল ৮. লিপি পপপাসিপ সা শদিলীস্মপাপসিীসিপাসিল সিসি িসপিলাসটিপাসিপাস্পাসিতা 


হইতে বিষয়টি আলোচনা করিয়া বলেন যে,  গবন্গে “টও 
নাগরিকগণের স্বার্থের প্রতি অবহিত আছেন । 

বিচারপতি মি; এলিস-__তাহা! হইলে এক্ষেত্রে বিরোধিতা 
কর; হইতেছে কেন? 

মিঃ রায় চৌধুরী উত্তরে বলেন যে, পরীক্ষার অন্ত বঙ্গীয় 
রেশনিং আদেশে অন্তান্ত বিধান আছে । কর্পোরেশন যথানিয়মে 
গবন্মে কে জানাইয়াছিলেন ও প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিলেন, এবপ 
কোন প্রমাণ নাই। 

প্রধান বিচারপতির রায়ের নিয়লিখিত অংশটি বিশেষ 
ভাবে উল্লেখযোগ্য । তাহার অভিমত এই যে, নমুনা চাহিয়া 
কর্পোরেশনের ডাক্তার তাহার অধিকারসম্মত কাজ করিয়াছেন 
' এবং ষ্টোরের ম্যানেজার তাহার নিকট আটা বিক্রয় করিতে 
অস্বীকার করিয়া অস্ভায় করিয়াছেন । ম্যাজিষ্রেটের বিচারও 
আইনসক্গত হয় নাই। 

প্রধান বিচারপতি এইক্সপ মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, এই 
মামলাটিকে কর্পোরেশন এবং গবর্মেন্টের মধ্যে একটি সংঘর্ষ 
বলিয়। মমে হইতে পারে; কিন্ত জনসাধারণকে যে সমস্ত 
খাতদ্রব্য সরবরাহ করা হইয়া থাকে তাহা যাহাতে খারাপ 
না হাইতে পারে তজ্জগ্ জনসাধারণের সুবিধাকল্পে কলিকাঙা 
মিউনিসিপ্যাল আইনে যে বিধান রহিয়াছে তাহার সহিত এই 
মামলার সম্পর্ক আছে । জনসাধারণকে যাহাতে খারাপ খান্ত- 
দ্রব্য লইতে না হয় তক্জন্ত ইহা ছাড়া আইনে আর কোন ব্যবস্থা 
নাই। জনসাধারণের দিক হুইতে বিবেচনা করিলে দেখা 
যাইবে যে, জনসাধারণকে এইভাবে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা 
সঙ্গতই হইয়াছে । জনসাধারণ যাহাতে থাগ্প্রব্য পাইতে 





পারে তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্ভ রেশনিং পরিকল্পন! চালু 


করা হুইয়াছে এবং জনসাধারণ যাহাতে পুষ্টিকর থান্চপ্রব্য 
পাইতে পারে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখাও প্রয়োজন । জন- 
সাধরণকে যাহাতে খারাপ খাচ্যদ্রব্য লইতে ন! হয় তাহার 
ব্যবস্থা করিবার জন্তই কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনে এরূপ 
বিধান সশ্রিবেশিত হইয়াছে । 


গ্রামবাসীর অবস্থা 

কাপড়, কেরোসিন, লবণ, চিনি ইত্যাদি নিত্যব্যবহাধ্য 
দ্রব্যের অভাবে বাঙ্গলার গ্রামণ্ডলির যে হুর্দশী হইয়াছে তাহা 
অবর্ণনীয় । কাপড়ের অভাবে স্ত্রীলোকদ্দের আত্মহত্যার সংবা 
প্রায়ই প্রকাশিত হইতেছে । কেরোসিনের অভাবে সন্ধ্যার 
আগেই সকলকে সমন্ত কাজকর্ম সারিয়া অন্ধকারে বসিয়! 
থাকিতে হয়। মাঝে মাঝে এমনও অবস্থা হয় যে রাত্রে 
কাহাকেও সাপে কামড়াইলেও বাতি জ্বালিয়! শুশ্রষা করিবার 
উপায় থাকে না। ১২ই আষাঢ়ের দৈনিক ক্ষকে জনৈক 
গ্রামবাসীর একটি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে । উহা হইতে গ্রামা- 
ফলের অবস্থা ও অত্যাচারের কতকটা পরিচয় পাওয়! যাইবে । 
মরমনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত হোসেনপুর 
থানার অধীন মাঁধখল1, গোবিন্দপুর, গাঙ্গাটিয়া, আনুহা, পানান 
প্রভৃতি গ্রাম লইয়। গঠিত ৩নং গোবিন্দপুর ইউনিয়ন বোর্ডের 
অবস্থা সন্বদ্ধে পত্রপ্রেরক লিখিতেছেন £ 

“১৯৪৩ সালের ডিসেম্বর মাস হইতে এই বোর্ডের মারফং 


জ্রবাণী 


৯ পাছি শাণিত সিন লাসিাশিলাসি শাহি লা সিপদশিসরাসিপাসি পানি পাটি স্টপ পাটির ০ 


১৬৫২ 


কনট্রোল সিষ্টেমে কেরোসিন তৈল, চিনি প্রভৃতি দেওয়ার 
ব্যবস্থ! হয়। প্রথমে গাঙ্গাটিয়া ও গোবিন্দপুর গ্রামের জনকয়েক 
মেত্বার দোকান খোলেন ও অত্যন্ত চড়া দামে কেরোসিন ও 
লবণ বিক্রয় করেন। গরীব লোকদিগকে অল্প মূল্যে দেওয়ার 
অন্ত যে সকল কণ্ট্শোলের কাপড় দেওয়া! হইয়াছিল তাহা উত্ত 
বোর্ডের মেম্বরগণ নিজ নিজ অনুগৃহীত ও অনুগত লোকদ্িগকে 
যংসামান্ত দ্রিয়াছেন, বাকী সব তাহার] পৃজাপাব্বণে পুরোছিত- 
দিগকে দেওয়ার জন্ভ অল্প মূল্যের কাপড় হিসাবে ব্যবহার 
করিয়াছিলেন । 

“লবণ, কেরোসিন তৈল ও চিনির ছুল্প্রাপ্যতা ক্রমেই বৃদ্ধি 
পাইতে থাকে । ইউনিয়ন বোর্ড হইতে তখন রেশন কার্ড 
দেওয়া হয়, কিন্ত আজ পর্যন্তও প্রায় ৫০০ শত লোক রেশন 
কার্ড পায় নাই। রেশন কার্ড ছাপা নাই-__এই অজুহাতে 
৫০০ লোককে ২ বসর যাবৎ রেশন কার্ড হইতে বঞ্চিত রাখ 
হইয়াছে । দরখান্ত দিয়া এবং মৌথিক ভাবে প্রেসিডেণের দৃঠি 
আকর্ষণ করিয়াও কোন ফল হয় নাই । এই ব্রেশন কার্ড বিলি 
করার সময় প্রত্যেকের নিকট হইতে চৌকিদারী ট্যাক্সের জঙ্ঠ 
টাকা প্রতি ২ সের করিয়া ধান জুলুম করিয়া আদায় কর' 
হয়।” 


পে সিসি, 


গ্রামে কাপড় সরবরাহ 

বাংলা-সরকার জেলায় জেলায় কয়েক বেল করিয়া কাপ 
পাঠাইয়। হাজার হাজার টাক খরচ করিয়া বিজ্ঞাপন দিয়! 
কৃতিত্ব জাহির করিতেছেন । সে সমস্ত কাপড়ের কতটা গ্রাম- 
বাসীর হাতে পৌছিতেছে এবং উহাতে প্রকৃতপক্ষে কাহারা 
লাভবান হইতেছে সে সম্বন্ধে পূর্বেও আমরা আশঙ্কা প্রকাশ 
করিয়াছিলাম। উপরোক্ত পত্রে দেখা যায় আমাদের আশঙ্কা 
অমূলক নয়। কর্তৃপক্ষের অনুগৃহীত জনকয়েক ভাগ্যবান 
লোকের ভাগ্যেই কাপড় মিলিতেছে, প্রয়োজ্জনান্ুসারে কাপড় 
বিক্রয়ের কোন বন্দোবস্তই হয় নাই । পঞজপ্রেরক লিখিতেছেন ; 

“কয়েক মাস হুইল মাণ্টি পারপাম সোসাইটী লিঃ নামে 
একটি কোম্পানী মহকুমায় রেশন সাপ্লাই-এর ভার নিয়াছে এবং 
গোবিন্দপুর ইউনিয়নের রেশন সাপ্লাই- এর জন্ঠ গাঙ্ষাটিয়ায় একটি 
মাত্র দোকান খোলা হইয়াছে । এই মাণ্টি-পারপাস সোসাইটি 
কি ভাবে গঠিত, শেয়ারের টাকার জগ্ত কাহারা দামী তাহা 
আমরা অবগত নছি। ইহার কোন নিয়মাবলী নাই । হহার 
উদ্দেশ্ত, গঠনপ্রণালী, শেয়ারের টাকার জন্ভ কে বা কাহারা 
দ্বায়ী এবং কি ভাবে ইহ! পরিচালিত হইবে তাহা ঢোল সহরতে 
ঘোষণা দ্বারাও গ্রামবাসীদের জানাইয়া! দেওয়| হয় নাই। 
বর্তমানে শুনা ধায় যে, উক্ত দোকান হইতে সোডা, দেশলাই 
এবং নারিকেল তৈলও সরবরাহ করা হয়। কিদ্ধ দোকান 
কর্তৃপক্ষকে জিজ্ঞাস! করিলে তাহার! বলে যে, যাহারা এই 
কোম্পানীর শেয়ার কিনিয়াছে শুধু তাহাদিগকেই এই সক 
ক্বিনিষ দেওয়া হইবে। সম্প্রতি এই বোর্ধের মারফত কাপড় 
দেওয়ার ব্যবস্থ! হইয়াছে বলিয়াও শুন] গিয়াছে । বস্ত্রসপ্কটের 
তীব্রতা সারা বাংলায়ই দেথা দিয়াছে কিন্ত যাহারা শহরে বাস 
করে তাহার] চোরাবাজার হইতেও কাপড় সংগ্রহ করিয়া 
নিজেদের প্রয়োজন হয়ত মিটাইতে পারে। কিন্ত” আমাদের 


শ্রাবণ 


দপেিপাস্টিাটিপাস্িপিস্পিটাসিশসপিতি সল্ট সমস লাস টিসি পাস পাম্প সিপানদ পাটি পরী সপ্ত ০৫ সি শা পতি সপ পর শি পপ পাস রসি সি পিলাচ পি পাস 


স্বর মফংদ্বলবাসীদের কোথাও কাপড় জংগ্রহ কার উপায় 
নাই। জন্প্রতি বোর্ডে যে কাপড় আসিতেছে তাহা প্রয়োঙ্নমের 
তুলনায় অতি অল্প হইলেও যদি রেশন কার্ড দিয়া কাপড় দেওয়া 
হয় তবে প্রত্যেক লোকেই কাপড় পাইতে পারে বা পাওয়ার 
একটা! আশা ধাকে। কিন্তু বত'মানে বস্ত্র বন্টন শুধু দোকানের 
কতৃপিক্ষ, বোর্ডের মেস্বরগণ, তাহাদের আত্মীয়স্বজন ও অহুগত 
এবং অনুগৃহীতগণের মধ্যেই সীমাবন্ধ আছে। অন্ত কেই 
চাহিলে হয় তাহারা বলেন যে, কাপড় নাই, অথবা মা্টি- 
পারপাস সোসাইগির মেস্বরগণই শুধু কাপড় পাইবে ।” 


কাপড় ও সৃতার অভাবে গ্রামের অবস্থা 


হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার এক সংবাদেও প্রকাশ 
(কৃষক, ৬ই আষাঢ়) £ 


“হরিণথোল] ইউনিয়নের সারাটী গ্রামের এক ব্যঞ্জি তাহার 
স্ত্রীর একথানিও কাপড় যোগাড় করিতে না পারায় শ্রীলৌকটি 
লজ্জ] নিবারণের ট্রপায়াভাবে গলায় দড়ি দিয়া! আত্মহত্যার চেষ্টা 
করে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সংবাদ পাইয়া স্থানীয় রিলিফ কমিটির 
কন্মারা তাহাকে ঘর হইতে দরজা জাঙ্গিয়া বাহির করিয়া 
আনিয়া রক্ষা করিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে টা! তুলিয়া তাহাকে 
একখানি শাড়ী কিনিয়! দেওয়া হুইয়াছে। কাপড়ের অভাবে 
সমএ মহকুমায় হাজার হাজার মেয়ে লব্জ1 নিবারণের অন্ত খানি 
করিয়া গামছ1 ব্যবহার করিতেছে এবং শবাচ্ছাদনের জন 
বস্ত্রথণ্ডেরর অভাবে কলাপাতা ঢাকা দিয়া মুতের সংকার করা 
হইতেছে । 

“বর্তমানে চোরাবাজারে গামছা ২।০-৩২ টাক] দরে বিক্রয় 
হইতেছে এবং মাধবপুর ইউনিয়নে শাড়ী ৩৬২ এবং ধুতি ২৫২ 
পথস্ত দামে বিক্রয় হইতেছে ।” 

স্বতার অভাবে তাতিদের কি অবস্থা হইয়াছে এ সংবাদেই 
তাহার প্রমাণ আছে £ 

“হরিণখোলা ইউনিয়নের হুরাদিত্য সাহাবাগ অঞ্চলে ২৮৫ 
খবর তাতী বহুদ্দিন যাবৎ কণ্ট্োল দরে স্থৃতা না পাওয়ার ফলে 
অধিকাংশ তাতেই মাসে ছুই সপ্তাহ করিয়া কাজ বন্ধ থাকে। 
সুতার ব্যবসাম্নীরা চোরাবাক্কারে ৬০।৭০ টাক দ্বরে স্থৃতা 
বিক্রী করিতেছে । ইহার ফলে প্রায় সমস্ত ঠাতই বন্ধ হইবার 
উপক্রম হইয়াছে । বিশেষ করিয়! যে-সব মুসলমান পরিবারের 
পুরষর! সিঙ্গাপুরে আটক পড়িয়াছিল তাদের মেয়েরা এই 
ভীষণ অবস্থার মধ্যে অসহায় হইয়! ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে 
বাধ্য হইয়াছে । বর্তমানে মহকুমার সর্ধআ চোরাবাজারে ১৩২ 
টাকার স্থৃত1 ৩০২ টাকা বিক্রয় হইতেছে ।” 

কাপড়ের অভাবে গ্রামবাসীকে কি লাঞ্চন। ও ক্ষতি স্বীকার 
করিতে হইতেছে নিয়োদ্ব.ত পত্রটি তাহার পরিচয় । পত্রটি 
১৪ই আধাঢ়ের “কুষকে' প্রকাশিত হইয়াছে । পত্রপ্রেরক 
লিখিতেছেন £ 

“বর্ধমান জেলার সীতাহাটী ইউনিয়ন বোর্ডের অস্ততুক্ত 
সাকাই, বজরাডাহ! বেনেপাড়া, উদ্ধারণপুর প্রকৃতি গ্রামের চাষী 
ও দ্িনমজুরগণ উদ্ধারণপুর ফুড কমিটির মারফৎ কাটোয়ার মহকুমা 
হাকিমের নিকট কাতর আবেদন জ্বানায় যে, তাহাদিগকে মাথা 
পিছু অস্ততঃ একখান! করিয়া কাপড় দেওয়া হুউক। উত্তরে 


বিবিধ প্রস-_গ্রামে রেশন সরবরাহের নমুনা 





পাসপিাস্পিন সি সিসটিকা উিপাস্মিশিসপীরস্সিপী সি লালসা কা ৯ 


তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে, ২১শে জুন যৃস্পতিবার 
টেক্সটাইল ইব্সপেইর বাহাছুর সীতাহাী বোর্ড অফিসে গিয়। 
বস্ত্র বণ্টনের ব্যবস্থা করিবেম। এতদক্কুসারে প্রায় ছুই শত 
লোক নির্দিষ্ট দিনে মির্দি্ই সমস্থে সীতাহাটীতে যাইয়া জম। 
হয়। কিন্তু দুপুর পর্যযত্ত অপেক্ষা করিয়াও টেক্সটাইল ইন্সপেক্টর 
( পাড়াগায়ে উহাকে কাপুড়ে হাকিম বল? হয়) বা কাপড়ের 
দ্বেখা পাওয়। যায় না। লোকগুলি হতাশ হুইয় ফিরিয়া যাঁয় । 
এজট্ প্রত্যেককে দেড় টাকা হইতে ছুই টাকা পধ্যস্ত মী 
খোয়াইতে হইয়াছে । এদিকে শোনা যায় যে, কাটোয়ায় 
চারি গাঁইট কাপড় দীর্ঘকাল গুদামন্ধাত থাকায় একেবারে ম 
হইয়] গিয়াছে । সেগুলিকে দোকনদারর] পুরা দামে বিক্রয় 
করিতেছে । অর্ধোলঙ্ত ব্যঞ্জিরা তাহাই কিনিতে পাইয়। ভাগ্য 
মনে করিতেছে ।” 
গ্রামে রেশন সরবরাহের নমুন। 
গ্রামে প্েশন সরবরাহের যে নমুনা “কৃষকের উজ্ঞ পত্রপ্রেরক 

দিয়াছে তাহাও প্রণিধানযোগ্য । পঞ্জপ্রেরক স্ত্রিথিতেছেন : 

“৫1৬টি রাম লইয়া! এই ইউনিয়ন বোর্ড গঠিত এবং এই 
ইউনিয়নের ৫1৬টি গ্রামের রেশন সাপ্লাই-এর জগ গাঙ্গাটিয়ায় 
একটি মাও দোকান খোল হুইয়াছে। প্রান্তের গ্রাম হইতে 
ইহার দ্বরতথ ৪ মাইলের উপর। এখানে ২ সপ্তাহে একদিন 
করিয়া রেশন দেওয়! হয় কোন্‌ গ্রামে কবে রেশম দেওয়! হইবে 
তাহার কোন ঠিক নাই। কবে রেশন দিবে তাহ! গাঙ্গারীয়ায় 
গিয়া মাঝে মাঝে থো্ধ নিতে হয়। নিথ্িষ্&ঠ দিনেও কখন 
রেশন দিবে তাহার কোন ঠিক নাই। কোন দিন সকালে 
কোন দিন ছুপুরে আধার কোন দিন বিকালে কর্তৃপক্ষের খেয়াল 
মত রেশন দরিয়া থাকে ৷ এমনও হয় যে, নিদ্দি্ দিনে লোক- 
জন সারাদিন বসিয়া রহিল ।*বিকালে কর্তৃপক্ষ জানাইয়। দিলেন 
যে, & দিন রেশন দেওয়! হইবে না । মাঝে মাঝে এমনও হয় 
যে, ২।৩ দিন ঘুরিয়াও রেশন পাওয়া যায় না। বেশন দেওয়ার 
সময় কর্তৃপক্ষ লোকের সন্িত এমন দুর্ব্যবহার করেন যে, 
তাহারা যেন লোকদ্দিগকে ভিক্ষা দিতেছেন। ইতিমধ্যে 
মাধখল] রেটপেয়ার্স এসোসিয়েশনের প্রেজিভেণ্ট মাপ্টি- 
পারপাস সোসাইটার প্রেসিডেন্টের মিকট কতকগুলি বিষয় 
সম্বন্ধে জানিবার প্রন্ক একখান! চিঠি দ্িয়াছিলেন, কিন্ত উক্ত 
সোসাইটীর প্রেসিডেন্ট তাহার কোন জবাব দেন নাই। উত্ভ। 
চিঠি দেওয়ার পর রেশন শপে এক চুরি হইয়াছে বলিয়া জ্রমরব 
উঠিয়াছে এবং যে যে বিষয়বপ্ত সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ জানিবার 
জন্ভ চিঠি দেওয়া হইয়াছিল এ সকল জ্িনিষই নাকি চুরি 
হইয়াছে। এই চুরির সংবাদে অনেকের মনেই দারুণ সন্দেহের 
উদ্রেক হুইয়াছে।” 

বাংলার লাট মি; কেসি কলিকাতার পথঘাটের পরিচ্ছন্নতা, 
বাঙ্জার, বস্তি প্রভৃতি লইয়া অনেক ভাল তাল কথ] বলিয়াছেন । 
বস্তির উন্নতির জণ্ত একটা আইনের খসড়াও তৈরি করিয়! 
ফেলিয়াছেন ৷ আমরা বারবার বলিয়াছি যে কলিকাতা লইয়া এই 
মাতামাতিতে দেশের আসল লমন্ত। গ্রামের দুঃখ চাপা পড়িতেছে, 
ইহ] ঘোরতর অন্তায়। কলকাতার অসুবিধা সম্পর্কে সরকারের 
মনোযোগ আকর্ষণের উপায় আছে, কিন্তু এই হুর্ভাগ। দেশে গ্রামের 


এসএসসি সি সপন 





২৪২ প্রবালী ১৬৫২ 


াাস্মি পাস করিস ফি 





কথ! কেহ বলে না। কলিকাতার ক্ষুত্র সমন্তা লইয়। মাতামাতি 
করিলে গ্রাম একেবারে চাপা পড়বে, গ্রামবাসীর লাঞ্ছন! নরক 
যন্ত্রণার সামিল হইবে ইহা আমর! বহুবার বলিয়াছি। উপরোকু 
পত্রথানিতে একটি মাত্র ইউনিয়নের যে রূপ প্রকটিত হইয়াছে তাহা 
একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নহে, বাংলার প্রত্যেক গ্রামের প্রত্যেক 
ইউনিয়নের ্বাভাবিক অবস্থাই এই । অসং ঘৃুষখোর ও ন্লাক- 
মার্কেটিয়ারদের উপর বাংলাসরকার যে করুণা দেখাইয়া 
আপিয়াছেন ইউনিয়ন বোর্ডের অপাধু প্রেসডেন্টরাও তাহ' হইতে 
বঞ্চিত হন নাই । হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার হরিণখোল! 
ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট সন্বঞ্ধে দৈনিক কৃষকের রিপোর্ট এই 
( ৬ই আধা ), “প্রেসিডেন্ট এক জনের নিকট হইতেই তিনটি 
টিপসহি লইয়া এবং তাহাকে একখানি কাপড় দিয়া বাকী হই 
জনের কাপড় আত্মসাৎ কর্ধার অপরাধে পদচ্যুত হন। প্রকাশ-__ 
আবার তাহাঁকেই প্রেসিডেন্ট পদে বহাল করা হইয়াছে ।” 

মিঃ কেসকে বারবার এই কথাই স্মরণ করাইয়া! দেওয়া 
প্রয়োজন যে তিনি বাংলার গধণর। কলিকাতার লাট নহেন। 
লমগ্র বাংলার শীসনসৌকর্ষ বিধান তাহার কতব্য। কলি- 
কাতার রাস্তা, বস্তি বা বাজার পরার রাখিলেই বাংলার 
গবর্ণরের দায়িত্ব শেষ হয় না। 


বাংলায় ম্যালেরিয়া প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা 


বর্ষা আপিয়াছে, উহার অবসানও আগত প্রায় । বর্ধাবসানে 
দেশে যালেরিয়ার প্রকোপ বাড়িবে । এখন হইতেই এ বিষয়ে 
সতর্ক হওয়া! দরকার । ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এসোসিয়েটেড 
প্রেসের নিকট মিয্মলিখিত বিব্ততি দিয়া গবন্মেন্টকে তাহাদের 
কর্তব্য স্মরণ কণ্চাইয়। দ্রিয়াছেন £ 

“বাংল দেশে ম্যালিপিয়ার প্রকোপ বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা 
রছিয়াছে। কতৃপক্ষের এ বিষয়ে এখন হইতেই ব্যবস্থা 
জবলম্বন করা উচিত। 

“মালেরিয়া ও বসভ্ত যাহাতে মহামারীর আকারে দেখা 
না দিতে পারে সেম্বগ্ভ আমাদের চেষ্ট' সফল হইলেও, আমার 
মনে হয় এই বৎসর বাংলা দেশে ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে প্রতি- 
রোধক বাবস্থা অবলম্বন কর! শক্ত হুইবে। কারণ বাংল। 
দেশে যথেষ্ট পরিমাণে কুইনাইন পাঠান হয় নাই এবং প্রতি 
রোগীকে “লীগ অব নেশন্সের ব্যবস্থা অনুযায়ী ৭০ গ্রেখ 
কুইমাইনও দেওয়া হইবে না। আমি জানিতে পারিয়াছি ঘে, 
কতৃপিক্ষ ওষধালয়গুলিতে যে পরিমাণ ম্যাপাক্রিন রাখিতে 
বলিয়াছেন, তাহা না রাখিলে কুইনাইন দ্বিতে চাহেন না। 
অথচ ওষধালয়গুলির অভিযোগ এই যে, তাহাদের যে পরিমাণ 
ম্যাপাক্রিন দেওয়। হয় তাহা বিক্রয় করা সহজসাঁধ্য লে 
কারণ কোন চিকিংসকই তাহ) কিনিতে চাচ্ছেন না। অবহ্য 
এই ওষধটি ম্যালেরিয়ায় কুইনাইনের ভ্াঁয়ই কার্যকরী কি না 
তাহা এখনও জোর করিয়া বলা চলে না। কিন্তু বাংলা দেশের 
চিকিৎসকরা এখনও পর্যস্ত উক্ত ওষধকে কুইনাইনের সমতুল্য 
বপিয়। মমে করেন ম1। সেইবস্জ সরকারের উচিত যথে 
পরিমাণে কুইলাইন যাহাতে পাওয়] যায়, সেকসপ বন্দোবস্ত কর] । 
ইহা! ন| করিলে বাংলা দেশকে অশেষ ছুঃখ পাইতে হইবে ।” 


স্কিপ শপ ন রত ৯০ লি শা পা পাটি পাস্দিপীলীপিল পিপাসটিপাসিপসিপািরিপোসি পা পালানো পিপি স্টিল শসিলস্মিস্দিপসপিাসি লী দিলা ০রপপাসটির্ শি পিপাসা সিরা পাতি পতি উপ 


ক্লাকমার্কেটের সঙ্গে বাংলা- সরকারের নাড়ীর টান লইয়া 
এ যাবং বহু আলোচন! হইয়াছে । গবন্মেণ্ট এ বিষয়ে নির্ধি- 
কার ও নীরব হইলেও এই পাপযে দূর হইয়াছে তাহ! মনে 
করিবার উপায় নাই । ডাঃ বিধান রায়ের উপরোক্ত বিব্ৃতিও 
তাহারই প্রমাণ। বাংলার চলতি বাজেটে দেখিতেছি গত 
বংসর ২৯ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকার ম্যাপাক্রপ কেনা হইয়াছে, 
তন্মধ্যে ১০ লক্ষ টাকার বড়ি বিলি হুইয়াছে, অবশিষ্ট ১৯ লক্ষ 
৬৪ হাজ্ধার টাকা ম্যাপাক্রিণ বিক্রয় বাবদ খরচ ধর! হইয়াছে 
(12709017968 01) ৪819 01 1190)70110)। বিক্রয়লন্ধ অর্থ আশ! 
করা হইয়াছে বংসরে ২৫ লক্ষ হিসাবে হই বংসরে ৫০ লক্ষ। 
এবংসর বরাদ্দ হইয়াছে ৬৩ লক্ষ ৩০ হাজার টাকাপন বড়ি 
বিক্রয় এবং ১০ লক্ষ টাকার বিলি । ছুই বৎসরে এই যে এক 
কোটি টাকার ম্যাপাক্রিণ বিক্রয় হইবার কথা তাহার আব, 
কাংশই বিলাতী কোম্পানী হইতে আসিবে এটা! আশা করা 
অঞ্জায় নয় এবং সম্ভবতঃ উহার সবটাই কেনাও হইয়া গিয়াছে। 
সুতরাং এই টাকার অস্ততঃ খানিকট। তুলিবার জন্ত ম্যাপা'ভ্র 
না লইলে কৃইনাইন পাইবে না বাংলা-সরকার এই জিদ ধরিলে 
তাহাতে কেহই আশ্চর্য হইবে না। 


কিছুদিন পূর্বে সাহেব সওদাগরদের যুখপঅ “ক্যাপিটাল' 
ক্লাকমার্কেটে এই ধরণের কেনাবেচার সংবাদ প্রকাশ করিয়া 
ছিলেন। চট ও থলের কোন কোনটির উপর কণ্টেযোল আছে 
কোনটির উপর নাই। ব্যবসায়ীরা ইহার পূর্ণ স্ঘোগ গ্রহণ 
করিয়া ক্রেতাকে কটোল দরে জিনিষ বিক্রয় করিবার সময় 
তাহাকে অতরিক্ত দরে অপর জিনিষটি তাহার প্রয়োজন না 
থাকিলেও ক্রয় করিতে বাধ্য করে । এই ভাবে উভয় দ্রব্যের 
বিক্রয়ের দ্বারা ব্যবসায়ীরা কণ্ট্বোল দরে মাল বিক্রেয়ের কাজ- 
নিক ক্ষতি পোষাইয়া লয়। শ্বেতাঙ্গ চট কল সমিতি বহু চেষ্টা 
করিয়াও এই পাপ বন্ধ করিতে পারেন নাই। 

বাংলা-সরকারের কুইনাইন চাষের হিসাবে দেখা যায় 
১৯৪৩-৪৪-এ গবর্মেট ২৮,৬৭,২৫২ টাকার পিঙ্কোন1 এবং 
৩,৪০,৫৩০ টাকার কুইনাইন বড়ি বিক্রয় করিয়াছেন। এ 
বংসর ২৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার পিক্ষোনা এবং সাড়ে তিম 
লক্ষ টাকার কুইনাইন বড়ি বিক্রয় হইবে বলিয়া ধর] হইয়াছে। 
গত বংসর & সঙ্গে ১ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকার কুইমাইন ইপ্জেক- 
সন বিক্রয় হইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছিল। এবার 
তাহার কোন উল্লেখ পর্যন্ত নাই। ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে, 
জাপানী যুদ্ধের পর গত তিন বংসরেও কুইনাইন চাষ 
বাড়ান হয় নাই। এবার উহা! বরং কমিয়াছে বলিয়াই মনে 
হয়। 

শ্বেতাঙ্গ ডাঁচ কিন! বুরোর স্বার্থে বাংলায় কুইনাইন চাঁষ 
দাবাইয়া রাধিবার ইতিহাস সুবিদিত। এদেশের আর একটি 
শ্বেতাঙ্গ কোম্পানী শা” ওয়াললেসের সহিত বাংলা-সরকারের কি 
সম্পর্ক তাহারা আজকাল উহ] প্রকাশ করেন না। বাংলার 
বাজেটে সিঙ্কোনা চাষের হিসাবে 5819 01 010017079 
৪0001160 ৮) 81৪৭৭ ঘ911809 & 0০.র একটা ঘর আছে, 
কিন্তু উহার টাকার অঙ্ক নাই। (বাজেট, ১৯৪৫-৪৬, পৃঃ ৩২1) 


শ্রীবণ 


বাঁংল। দেশে বিক্রয় কর বৃদ্ধি 

বিক্রয়-কর প্রথমে যখন ধার্য হয় তখন ইহার পরিমাণ ছিল 
টাকায় এক পয়সা । বাংল1-সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে 
এই করের টাক? জাতিগঠনমূলক কার্ধে ব্যয়িত হইবে। এই 
প্রতিশ্রুতির মর্ধাদ। রক্ষিত হয় নাই, অন্যান্ত করের টাকার ঠায় 
ইহাও সাধারণ রাজন্য খাতেই চলিয়া! গিয়াছে । কয়েক মাস 
পূর্ব বিক্রয়-কর বাড়াইয়া ছুই পয়সা করা হইয়াছিল, সম্প্রতি 
উহ! আরও বাড়য়। টাকাপ্রতি তিন পয়সায় ধাড়াইয়াছে। 


দেশে অতিমাত্রায় বিরক্তিজনক করগুলির মধ্যে ধিক্রয়-কর 
অন্ততম। ইহাতে ধনীপ্রিদ্রে তারতম্য নাই, সকলের নিকট 
হইতেই এক হারে কর আদায় হয়। আদায়ের ব্যবগ্থাও 
অত্যাচারেরই নামাস্তর। আট আনার জিনিষ কিনিলেই পুরো 
টাকার কর দিতে হইবে অর্থাং তিন পয়সা স্থলে প্রকৃত পক্ষে 
টাকায় ছয় পয়সা হারে কর দিতে হইবে । দরিদ্র ও মধ্যবিভের 
নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যগুলিকে বিক্রয়-কর হইতে রেহাই দেওয়া 
হয় নাই, ফলে ছূর্ভিক্ষে যাহারা সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগরন্ড 
হইয়াছে তাহাদের ঘাড়েই বেশী করিয়া এই বোঝা আসিয়া 
চাঁপিয়াছে। এখনও পয়সা যথেই্ট পরিমাণে প্রচলিত হয় নাই। 
করের পরিমাণ টাকায় তিন পয়সা হইলেও পয়মার অভাবে 
বহুক্ষেত্রে লোককে বাধ্য হইয়া চার পয়সা দিতে হইতেছে। 
দরিদ্র ও মধ্যবিস্তদের নিত্যব্যবহার্য দ্রবাগুলিকে রেহাই দিয়া 
বিলাস দ্রব্যের উপর বিক্রয়-কর বাড়াইলে হয়ত এতট| আপতি 
হইত না। ভাতের বাপড় পর্যন্ত বিশ্রয়-করের আওতা হইতে 
বাদ পড়ে নাই। 


বিক্রয়-কর বাড়ানোত্তে বাংল-সরকারের এক কোটি টাকা 
আঁয় বাড়িবার সম্ভাবনা আছে । আয় বাড়াইবার জগ্ধ বাংলা- 
সরকার ছুর্ভিক্ষণীড়িত জনসাধারণের ঘাড়ে কর বসাইতে থিধা 
করেন নাই। তাহাদের বিভিন্ন বিভাগে যে কোটি কোটি 
টাক! অপচয় হইতেছে তাহা নিবারণ করিয়া ব্যয়-সঞ্চোচ 
করিবার সামান্ত মাত্র চেষ্টাও তাহার! করিয়াছেন বলিয়া বলেন 
নাই। অধোগ্যতা অকর্মণ্যতা ও অপদার্থতা ঢাকিবার জন্ত 
বাংলা-সরকার সতত মুখর, বিজ্ঞাপন ও প্রেসনোট মারফৎ 
নিজেদের কৃতিত্ব জাহির কধিতেও তাহারা সমান তৎপর । 
ব্যয়-সঙ্কোচের দ্বারা দেশের “করভার লাঘবের কোন চেষ্টা 
করিয়া থাকিলে তাহারা বড় বড় বিজ্ঞাপন দিয়া তাহ] জাহির 
করিতেন ইহা নিশ্চিত । 


চাউল কেনাবেচায় অপচয় 


বাংলা-সরকারের প্রত্যেক বিভাগে ব্যয়-সঙ্কোচের ক্ষেত্র 
আছে বলিয়] দেশবাসী বিশ্বাস কনে । অপচয় নিবারণের চে 
না করিয়। ছুনতির ব্যয় নির্বাহের জন্ত নুতন কর বসান লোকে 
কোনমতেই জমর্থন করিবে ন1। বাংলা-সরকার সব জিনিষেরই 
উপন্ব কণ্ট্শোল বসাইয়াছেন। এবার দুর্ণাতি, চুরি ও ঘুষ 
কণ্টোল করুন, নুতন কর বসাইবার প্রয়োজ্জন হইবে না। 

একমাত্র চাউল কেনা-বেচাতেই অপচয় হইয়াছে নিয়োক্ত 
সপ: 


বিবিষ প্রসঙ্গ _কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাটি.ক পরীক্ষার ফল 


পপ পা পাস পি সিপিবির পাস এস 
সি রম লাশটি পাটি পা 5 পাটি পস্পিপাস্টিপাসটিলেস্টিলাসি লস্ট পাটি তাসিপসিশীিপাস্িিকাউিত সি সপ সপ পিশাস্পিিস্পিট উিপনপিাসিখাি পা লসিপলাকদিপাসটিপাসিসসিসি প ০৯ সপ পাপা পি 


২৪৩ 
১৯৪৩-৪৪ ৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা লোকসান 
১৯৪৪-৪৫ (মূল বাজেট) ৫ ” রঃ রা 


১৯৪৪-৪৫ (সংশোধিত বাজেট) ১৩ কোটি ৩৯ লক্ষ ” 
১৯৪৫-৪৬ (মূল বাজেট) ৫ ” ৬ টা 

১৯৪৪-এ পর্ধ্যাপ্ত ফসল ফলিবার পর চাউলের দরের ওঠা 
নামা বন্ধ হুইয়! মূল্য প্রায় একই রূপ আছে। তথাপি মৃ্ধ 
বাজেটে লোকসান ধরা হইল ৫ কোটি টাকা, এবং কয়েক 
মাস পরেই উহা! তিন গুণ বাড়িয়া ১৩ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকায় 
ঠাড়াইয়াছে। মুল ও সংশোধিত বাজেট ছিসাবের এই 
অন্থপাত ধরিয়া লইলে আগামী বৎসর লোকসান হুইবান্স 
কথ। ১৬ কোটি টাকা । অর্থাৎ যে বাংলায় স্বাভাবিক অবস্থায় 
১২১৩ কোটি টাকা রাজন্সে সরকারের সমগ্র ব্যয় নির্বাহ 
হইয়াছে । সেখানে একমাত্র চাউলের কারবারেই বংসঘ্ে ১৩- 
১৪ কোটি টাকা করিয়া লোকসান চলিয়াছে । এখানে বিশেষ 
ভাবে মনে রাখিতে হইবে যে এই চাউলের ব্যবসায় এজেন্টদের 
হাতে, লাভের টাক] তাহাদের, লোকসান দেশবাসীর | ছুিক্ষ 
কমিশন এই ব্যবন্থার তত্র নিম্প। করা সত্বেও বাংলা-সরকার 
ভাহাদের নীতি পরিবতর্ন করেন নাই। বাংলার গবর্ণর চাউল 
ক্রয়-বিঞয়ের চুরি ও অপচয় নিবারণের আন্তরিক চেষ্ঠা করিলে 
ছিক্ষে বিপর্বপ্ত ও বিধ্বপ্ত দির দেশবাসীর ঘাড়ে অতিরিক্ত 
কর বসাইবার প্রয়োজন হইত না ইহা! নিশ্চিত। 

আর একটি অনাধশ্যক ব্যাপারে কোটি কোটি টাকা ব্যয়িত 
হইতেছে এবং আমাদের আশঙ্কা এখানেও ৫1৭ কোটি টাক। 
অপচয় হইবে । বাংপা-সরকাঁর নৌকা] তৈরীর জন্ত গত বংসর 
প্রায় তিন কোটি এবং এ বৎসর পাচ কোটি টীকা বরাদ্দ করিয়া- 
ছেন। এই কার্ষের ভার যাহাদ্ধের উপর পড়িয়াছে তাহাদের 
সততা সম্বন্ধে দেশবাপী কোন প্রমাণ তে] পায়ই নাই, বং 
বিপরীত ধারণারই যথেষ্ট কারণ ঘটিয়াছে। সরকারী শিল্প 
বিভাগ, বিশেষতঃ উহার ভূতপুর্ব্ব ডিরেক্টর এবং যে দুই জন 
চেক ও হাঙ্গেরিয়ান ইহুদী এই আট কোটি টাকা ব্যয়ের ভান 
পাইয়াছেন তাহাদের কার্ষকলাপ সম্বন্ধে সংবাদপত্রে বহু 
সমালোচনাও হইয়াছে । তথাপি গবন্মে্ট ইহার অনুসন্ধান 
কিয়া জনসাধারণের আশঙ্কা দুর করিবার আবশ্যকতা অনুভব 
করিয়াছেন মনে হয় না। 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাটি ক 
পরীক্ষীর ফল 


কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের ম্যাটিকুলেশন ও ইন্টারমিডিয়েট 
পরীক্ষার ফল এবার অত্যন্ত খারাপ হইয়াছে ছুই দিক দিয়া। 
প্রথমতঃ, অন্তান্ত বারের তুলনায় এবার অমেক কম ছাত্র ছাত্রী 
পাস করিয়াছে । দ্বিতীয়তঃ, অনেক বেশী ছাত্র এবার অসছুপায়ে 
পরীক্ষা পাসের চে। করিয়াছে । নানাজনে ইহার নামাবিধ 
কারণ দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন । এ সম্বন্ধে বিশ্ববিগ্ালয়ের 
সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লি্ঠ জনৈক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ আনন্দ- 
বাজার পত্রিকার নিকট যে বিবৃতি দিয়াছেন তাছা আলোচন।” 
যোগ্য । তাহার মতে উতভীর্ণ ছাএছাআর হার এত কম হওয়ার 
তিনটি কারণ আছে। 


৫৩ 


২৪৪ 


পতল পি পি পালি আশি গা 


প্রথমতঃ, তিনি মনে করেন যে, অধুনা সাধারণভাবে ছাঅ- 
ছাত্রীদের মধ্যে পাঠে মনঃসংযোগ করার ব্যাপারে আগ্রছের 
জভাব এবং পড়াশুনার প্রতি তাহাদের মধ্যে একট] বিরাগ দেখ! 
দিয্বাছে বলিয়া মনে হয় । তাহাদের পরীক্ষার উত্তর-পত্রগুলির উপর 
একবার চোখ বুলাইলেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাহাদের 
উত্তর-পন্রগুলি হইতে দেখা যায় যে, তাহার] বিশেষ পড়ান্তনা 
করে মাই। এতৎপ্রসঙ্গে তিনি অবশ্য ইহ! স্বীকার করেন যে, 
১৯৪৪ সালে যে-সব ছাত্রছাত্রী ম্যাটিক পত্রীক্ষা দিয়াছিল, 
১৯৪৩ সালের ছৃপ্িক্ষের অবস্থার দরুণ তাহাদের পড়াশুনায় 
যথেষ্ট ক্ষতি হইয়া থাকিতে পারে । কিন্তু যে-সব ছাত্রছাত্রী 
এই বংসর (১৯৪৫) পরীক্ষা দিয়াছে, তাহাদ্রের পক্ষে এই 
অজুহাত দেওয়! চপিতে পারে না। 

দ্বিতীয়তঃ, তাহার এইরূপ মনে হয় যে, ভাল অধাপনার 
অভাব অথবা অনুপযুক্ত অধ্যাপনাও কিছু পরিমাণে উত্তীর্ণের 
শতকরা হার এরূপ কম হওয়ার কারণ। এই সময় তিনি 
বিশেষভাবে বলেন যে, এতৎসম্পর্কে ইহা ভুলিলে চলিবে ন! 
যে, সংসারযাত্র। নির্বাহ করিতে অক্ষম হইয়া অনেক ভাল 
শিক্ষক গত অরুরী অবস্থার সময়ে স্কলসমূহ ত্যাগ করিয়া অন্থত্র 
চাকুরী লইয়াছেন এবং যাহারা স্কুলে থাকিয়! গিয়াছেন, 
তাহার্দের আগ্রহ ও শক্তি--একপ্িকে অল্প আয় এবং অপর 
দিকে জীবনযাত্রা নির্বাহের ব্যয়ের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি_-এই দুই 
সঙ্কটের মধ্যে পড়িয় নিক্ষেপের পরিবারবর্গ প্রতিপালনের কঠিন 
কার্ধেই বহুল পরিমাণে বিনিয়োগ করিতে হইয়াছে । এই 
অবস্থার দরুন অধ্যাপনার মান ক্ষু্ন হইতে অবণাই বাধ্য । 

তৃতীয়ত: তাহার এইরূপ মনে হয় যে, স্ব-স্ব ছেলেমেয়েদের 
শিক্ষাদানের ব্যাপারে অভিভাবকদের সুষ্ঠু তদারক ও পর্যবেক্ষ- 
ণেরও একটা! অভাব সাধারণভাবে দেখ] দিয়াছে । 

আমাদের মনে হয় এই কারণগুলিই সব নয়। ছাত্রদের 
অন্ুবিধার দিকটাও দেখ] দরকার । এ বিষয়ে একটি প্রধান 
উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, ম্যাটিকূলেশনে কলিকাতা অপেক্ষ! 
মফ£ম্বলের ছাত্অ-ছাত্রীদের পরীক্ষার ফল অনেক খাব্রাপ 
হইয়াছে । আমর মনে করি বাংলার গ্রামাঞ্চলের ভয়াবহ 
অবস্থা! ইহার জন্ক অনেকাংশে দায়ী । ১৯৪৪-এ চাউল সহজলভ্য 
হইলেও ছুধ, মাহ, মাংস প্রভৃতি পুঠিকর অন্তান্ত প্রত্যেকটি 
খানের একান্ত অভাব সর্বত্র ঘায়াছে। পুষ্টিকর খানের 
অভাবে তরুণ-তরুণীদের স্বাস্থাহানি ঘট] অনিবার্ধ। ইহাতে 
একটি সমগ্র বংশ পহ্ু হইয়] গড়িয়। উঠার আশঙ্কা আছে ইহা 
আমর পূর্বেও কয়েকবার বলিয়াছি । বিলাতে খাগ্ভাভাবের 
সময় ছাত্রছাত্রীর! যাহাতে পুষ্টিকর থাগ্চ পাইতে পারে রেশনিং 
কতৃপক্ষ তংপ্রতি তীক্ষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। এখানে 
সে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন কর! তো! হয়ই নাই, বরং বার 
বার ম্মরণ করাইয়া দেওয়া সত্তেও ইহাতে সরকারের গভীর 
ওদাসীগ্ভকে লোকে অর্থপূর্ণ বলিয়াই মনে করিবে । বাংলা ও 
বাংল! দেশের ধ্বংস সাধনের ইচ্ছা! সাম্রাজ্যবাদী শাসকের 
নাই ইহা! মনে করা কঠিন। ভাতে মারার ব্যবস্থা সর্বত্রই 
প্রচলিত আছে । জার্মানী দখলের পর ছুইটি অতি অর্থপূর্ণ সংবাদ 
প্রকাশিত হুইয়াছিল। প্রথম, ইউরোপের খাদ্যাভাবের 


পা পাপী পো পে পা পি পা পল এ পপ 


প্রবাদ 


শি লীন শে) পালি পি আত, 


পাপা আপিল পপর রি পিস ০ 


কাহিনী, (দ্বিতীয়, জেনারেল আইসেনহাওয়ারের আশা যে 
জার্মানীকে জাপাততঃ খাদ্য সংগ্রন্থে এত বেশী মনোযোগ দিতে 
হইবে যে রাজনৈতিক আন্দোলনের সময় তাহাদের থাকিবে 
না। বাংলার হুন্ভিক্ষে, ঢু্ভিক্ষ নিবারণে ভারত-সচিব হইতে 
স্বর করিয়া বাংলার সিভিলিয়ান চক্র পর্বস্ত প্রত্যেকের 
ওদাসীন্ত প্রদর্শনের পিছনে এঁন্ূপ কোন কারণ ছিল না! এরূপ 
সন্দেহ কর] সম্পূর্ণ অযৌক্তিক নহে । 

আর একটি কারণও আছে। কাপড়, চিনি, লবণ, 
কেরোসিন, ওঁষধধ প্রভৃতি পিতাব্যবহ্ার্য প্রত্যেকটি জিনিষ 
গ্রামে ছুত্াপ্য। কণ্ট্োলের দৌলতে উধাও হওয়া দ্িনিষ 
খুঁজিয়া সংগ্রহ করিবার জন্ত বাড়ীর ছেলেদেরই ভূগিতে হইয়াছে 
বেশী। কোন একটি জিনিষ সংগ্রহের জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা 
এমন কি সপ্তাহের পর সপ্তাহ কি ভাবে নষ্ট করিতে হয় গ্রামের 
সহিত প্রত্যক্ষ সংশ্রববিহীন লোকে তাহা বুঝিবে না । ছাত্রদের 
এই অবস্থা, অভিভাবক ও শিক্ষকদের প্রাণ ঝাঁচাইবাব জগ্ঠ যেন- 
তেন-প্রকারেণ অতিরিক্ত আয়ের পথ থুঁক্ষিবার আগ্রহ, এই 
সব মিলিয়৷ এমন একটা কদর্ধ আবহাওয়া! হ্যঠ্ি হইয়াছে যে 
উহাতে আর যাহাই হউক লেখাপড়া হয় না। বাংলার আধিক 
ও সামাঞ্ধিক অবস্থা এই ভাবে চলিতে থাকিলে পরীক্ষায় পাসের 
হার আরও কমিবে, বাড়িধে না। 


কলিকাত। বিশ্ববিদ্ভালযে ইন্টারশ্নিপ্িয়েট 


(১১ পরীক্ষার ফল ৯ 
বিশর্বিদ্যালয়ের ইন্টারমিডিয়েট পরাঁক্ষার ফল আরও খারাপ 


হইয়াছে । কলিকাতার একটি কলেজের জনৈক অভিজ্ঙ 
অধ্যাপক বলিয়াছেন ম্যাটি,কে বাংলা ভাষা! শিক্ষার বাহনরূপে 
প্রবতনের ফলে ছাত্র-ছাআীর] ইংরেজী কম শিখিতেছে, কাজেই 
ইংরেজীতেই বেশী ফেল করিতেছে । ইহা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত 
বলিয়! মনে হয় না। ছেলেরা ইংরেজী শেখে না মানিলাম, 
কিছ বাংল! শিক্ষার বাহন হওয়ার পর বাংলাও তে! ভাল 
শেখে না। অঙ্কে পাসের হারও খুব কম। শিক্ষার বাইন 
ইংরেজী না হইলে ইংরেজী শেখা যায় না, ইহা অসার কথা। 
বিলাতের কলেজের ছাত্রকে ইংরেজী ছাড়! ফরাসী ও জর্মান 
শিখিতে হয়। ম্যাটি।কে ইংরেজী ভাষা একটি পাঠ্য বিষয়, 
সুতরাং মন দিয়! পড়িলে এবং ভাল ভাবে পড়াইলে উহা না 
শিখিবার কোন কারণ নাই । কলেজে ইংরেজী ছাড়া অর্থনীতি, 
ইতিহাস, ভায়শান্্র, অর্থনৈতিক ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ের উত্তর 
পত্রে ছাত্রের! যেরূপ ইংরেজী লিখিতে পারে, ইংরেজী প্রশ্ন 
পত্রের বেলায় তাহা পারে না। ইহার গলদ অস্থাত্র, ইংরেজী 
ভাল ভাবে পড়াইলে এই ত্রুটি থাকিবে ন1। 

কলেজগুলির পরীক্ষার ফল খারাপ হওয়ার একটি প্রধান 
কারণ অধ্যাপকদের উদ্দাসীনতা ইহ্থাতে সন্দেহ নাই। এখানে 
একটি হুষ্ট চক্রের ্তি হইয়াছে । অধ্যাপকের যে বেতন পান 
তাহাতে তাহাদের সংসারধাআা এই হুমূল্যের দিনে নির্বাহ 
করা অত্যন্ত আয়াসসাধ্য | সুতরাং তাহাপ্দিগকে আয়ের 
জতিরিজ্ পথ খুঁজিতে হয়, সেদিকে অনেকটা] সময় যায়। 
কিন্ত এ ক্ষেজে আমাদের বক্তব্য এই যে, অধ্যাপকদের 


জোবগ 
সাধারণতঃ দ্বিনে ছুই ঘণ্টার বেশী পড়াইতে হয় না, তাছাড়। 
বংসরে মাসছয়েক ছুটি থাকে । কলেজের এই সময়টুকু 
যদি তাহার! নিষ্ঠার সহিত পড়ান তাহ]। হইলে ইন্টারমিডিয়েট 
বা বি-এ পরীক্ষার ফল এরূপ মারাত্মক হয়না । পারিশ্রমিক 
কম বলিয়া! পড়াইতে ইচ্ছা করে না এই যুক্তি একেবারে গ্রাহ্‌ 
হইতে পারে না এই কারণে যে না পড়াইলে বেতন বাড়িবে না। 
বরং আব্জিকার যে তরুণ দল হইতে ভাবী যুগের নেত1 গড়িয়া 
উঠিবে তাহাদিগকে মানুষ করিয়া তুলিতে পারিলে ভবিষ্যৎ- 
বংশীয় শিক্ষকদের বাঁচিবার পথ হইবে। 
কলিকাতার ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনা হইতে মন বিক্ষিপ্ত 
হওয়ার বহু কারণও আছে । সিনেমা ও ফুটবল ত আছেই। 
তা ছাড় নিজের বা পাশের বাড়ীর রেডিও, বাসগৃহ-সমস্ার 
ফলে বহু বাড়ীতে জনসংখ্যা অতিবিক্ত বৃদ্ধি হওয়ায় ছাত্র-ছামীদের 
পড়িবার স্থবানাভাব, নিত্যব্যবহাধ দ্রব্য সংগ্রহে ছেলেদের 
অযথ! সময় নষ্ট ইত্যার্দিও সামাঞ্ কারণ নয়। পড়াশুনার 
যোগ যেখানে মিলে নাই, সেখানে মরিয়া হইয়া অসছপায় 
অবলম্বনের দ্বার] পাসের চেষ্টা হওয়া কিছুমাআজ বিচিত্র না। 
বিশ্ববিগ্ভালয়ের পাসের হার অকম্মাৎ এই ভাবে কমিরা 
যাওয়ার অপরাধ শুধু ছাত্র-ছাত্রী ঝা শিক্ষক অধ্যাপকর্দের ঘাড়ে 
চাপানো অবিচার/্হইবে বিয়া আমরা মনে করি। হহার 
কারণ ধ,আরও বাপক | এই সমস্তার সহিত 
87 মক্রলামঞল জড়িত রহিয়াছে॥ হিহার 


পৃথথ আলোচন! বাঞ্ছনীয় । 





সর তারকশাথ পালিতের বাড়ী বিক্রয়ের 
প্রস্তাব 


কলিকাত। বিশ্ববিালয় কয়েক দিন পুর্বে ৩৫ নং বালিগঞ্জ 
সাকুলার রোডের ৩৫ বিধা জমি “100. ১০৮7১১* 
বিক্রয়ের জন্ঠ টেশুার আহ্বান করিয়াছেন । বিজ্ঞাপনটি আপাত- 
দৃত্িতে অতিশয় নিরীহ । বুঝিবার উপায় নাই যে ইহা সর 
তারকনাথ পালিতের বাড়ী বিঞয়ের বিজ্ঞাপন । যাহার সবস্ব 
দানে বিশ্ববিষ্ভালয়ের বিজ্ঞান কলেজের প্রতিষ্ঠা ও পুষ্টি,43700- 
(01০১”্টি তাহার প্রাসার্দোপম বাসভবন | প্রেশধদ্ধু চিত্ত 
রঞ্জনের বাসভবনটিকে খণযুক্ত করিয়া দেশবাসী উহাকে জাতীয় 
সম্পদরূপে রক্ষা করিয়াছে । বঞ্ষিমচন্ত্র ও ব্রবীজনাথের বাস- 
ভবন রক্ষা করিবার আয়োজন চলিতেছে । এই সময়ে সর 
তারকনাথ পাপিতের বাস্ততভিট। বিক্রয় করিবার চেষ্টা দেশের 
লোকে আপত্তিজনক বলিয়াই মনে করিবে । . ইহা! লইয়া 
আন্দোলনও গুরু হইয়াছে, এ সম্বন্ধে প্রচারিত পজী প্রস্ৃতি 
আমাদের হন্তগত হইয়াছে । 


কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের অনেক কাঞ্জ আজকাল তীব্র 
সমালোচনার বিষয় হইয়! ধাড়াইয়াছে। মাখনলাল চন্দের 
্বত্যু সম্পর্কে বিশ্ববিপ্ঞালয়ের অস্থায়ী কণ্ট্োলার এবং এসিস্টান্ট 
কন্টেোলার যে ভীরুতা, অনুরদর্পেতা ও অবিস্বস্তকারিতার পরিচয় 
দ্বিয়াছেন বহু সংবাদপত্র তাহার তীব্র নিন্দা করিয়াছেন । 
এবারকার পরীক্ষার ফলাফল লইয়াও বিরূপ সমালোচন! 


বিবিধ প্রসঙ্-_যুদ্ধাপরাধীদের বিচার 


২৪৫ 
হইয়াছে । কলেজগুলিতে ভাল ভাবে পড়াশুনার ব্যবস্থা! 
করিবার পূর্বে পরীক্ষার খাতা কড়া ভাবে দেখা উচিত হইতেছে 
কিন! তাহা লইয়াও আলোচন! চলিতেছে । আজ্গকাল 
অধিকাংশ স্কুল কলেজেই ভালভাবে লেখাপড়া হয় না ইহ 
সর্বজনবিদিত। কলিকাতায় বহু কলেজে আমর] দেখিয়াছি 
পাঠ্যবন্ত পড়ানো শেষ হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ামোর 
মান উন্নত করিবার জন্ত চেষ্টা করিবার পূর্ধে ছাআ-ছাত্রীদের 
নিকট হইতে ষোল আন! উৎকৃষ্ট উত্তর আশ! করিতে পারেন 
না। বিশ্ববিদ্যালয় এ দিকে মনোযোগ দিয়াছেন বলিয়। 
আমরা অবগত নহি । 


কলিকাতায় ছাত্রদের, বিশেষতঃ ছাত্রীদের, বাসস্থান এক 
বিরাট, সমন্তা হইয়া দাড়াইয়াছে। বাড়ীর অভাবে নৃতল 
হোস্টেল খোলা অসম্ভব অথচ ছান্র-ছাআীসংখ্যা বাড়িয়াই 
চলিয়াছে। সর তাব্ুকনাথের বাড়ী ও জাম বিক্রয় না করিয়। 
বিশ্ববিদ্যালয় সেখানে নুতন ছাত্র-ছাত্রীনিবাস নিশাণের চেষ্টা 
করিলে এই সমস্তা সমাধানে তাহাদের আস্তরিকতার পরিচয় 
পাওয়! যাইত । তাহাও তাহারা করেন নাই। 


কলিকাতায় বাধিগঞ্জ অঞলে একসঙ্কে ২৩ বিখা জমি 
আজকালকার দিনে এক ছুর্লভ বস্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছের 
পরিধি বাড়িতেছে । কালক্রমে আরও বাড়িবে। বালিগঞ্জ 
এখন আর পাড়ার নয়; কলিকাতার সকল স্থানেই এখান 
হইতে দ্রুত যাতায়াতের সুবিধা আছে । এই বাড়ীতে ছাত্র বা 
ছাত্রীনিবাস গঠিত হইলে এক বিরাট সমস্তার সমাধান হইবে 
বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি । বাড়ী তৈরির টাকার অভাবের 
মামূলী অজুহাত শুনিতে আমরা প্রস্তুত নহি, জমিটার সামান্ত 
একটা অংশ বিক্রয় করিলেই বাড়ী তৈরির টাক! উঠিয়! 
আসিবে । বিশ্ববিদ্যালয় ইচ্ছা করিলে গণ করিয়া বাড়ী তৈপ্ি 
করিয়। সীট-রেন্টের টাকাতেও উহ! শোধ করিতে পারেন । 


সর্বশেষে আমাদের বক্তব্য এই খে, পর তাএকনাথ তাহার 
বাড়ী ও জমি বিশ্ববিদ্যালয়কে ট্রা্টী হিসাবে দিয়াছিলেন। 
বিশ্ববিদ্যালয়কে উহ] বিক্রয়ের অধিকার দেওয়া হইলেও ট্রাষ্ট 
ডীডে ৫ (খ) ধারায় স্পষ্ট উল্লেখ আছে বিশ্ববিষ্ঠালয় ট্রান্ী 
হিসাবে ট্রাষ্ট ভীডে বণিত সতহুসারে উহ! দখল করিবেম। 
প্রথমে সম্পত্তির তিন জন ট্রাষঠী ছিলেন-_-সর আশুতোষ মুখে- 
পাধ্যায়, শিশিরকুমার মপ্পিক এবং কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয় | 


যুদ্ধাপরাধাদের বিচার 


সমস্ত প্রধান প্রধান যুদ্ধাপরাধীকে একসঙ্গে আসামীর 
কাঠগড়ায় দাড় করাইয় বিশ্বের শাস্তিভঙ্গের ষড়যন্ত্রের অভি. 
যোগে বিচার করিবার যে প্রস্তাব যুদ্ধাপরাধ কমিশনের মার্কিণ 
প্রতিনিধি করিয়াছিলেন, ব্রিটিশ, ফরাসী ও রুশ প্রতিনিধিরা 
তাহা মানিয়া লইয়াছেন। 

বাংলা দেশের ১৫ লক্ষ নরনারীকে হুত্য1 করিয়া! যাছার! 
দেঁড়শে! কোটি টাক] লাভ করিয়াছে হুর্ডিক্ষ কমিশন তাদের 
নিন্দা করিয়া রিপোর্ট লিখিয়াছেন। ইহাদিগকে দঞ্দানেক্র 
কোন চেষ্টা বা আয়োজন গবন্ে্ট করেন নাই। 


বর্তমান মহাযুদ্ধের প্রতি 


শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় 


ইউরোপে যুদ্ধ শেষ হইবান্র পর জাপানের সহিত কত দিন 
যুদ্ধ চলিবে এ বিষয়ে কয়েক মাস যাবৎ অনেক প্রকার বিচার 
গবেষণা চলিয়াছে। জার্্ানীর আত্মসমর্পণের পর প্রায় ছুই 
মাসকাল কাটয়া গিয়াছে কিন্তু এখনও জাপানের বিরুদ্ধে 
অভিযান প্রধানত; কোন্‌ পথে চলিবে তাহার দিক পিরূপণের 
কোনও নিশ্চিত ইঙ্গিত পাওয়া যায় নাই। একদিকে ওকি- 
নাওয়ার যুদ্ধের সমাপ্তির পর জাপানের উপর বিমান আক্রমণ 
ক্রমশ:ই বন্ধিত হইতেছে এবং তাহার আকার-প্রকার ক্রমেই 
ইউরোপীয় যুদ্ধের “সাচুরেশন বর্ধিং" রূপ ধারণ করিতেছে । 
এইরূপ বিমান আক্রমণের অর্থ ধ্বংসে পরিসমাপ্তি, অর্থাৎ 
আক্রান্ত অঞ্চলে মেরামতের উপযোগী কিছুই না রাখা । এই 
জাতীয় বিমান অভিযানের ছুই প্রকার উদ্দেশ্য থাকে; প্রথমতঃ 
অধ্রনিশ্মাণ) সৈগ্ভদল গঠন এবং রসদ ও যুদ্ধান্ত্র সরবরাহ কার্যে 
প্রবল বাধাদান এবং প্বিতীয়তঃ যেখানে বিজয় অভিযান সীমান্ত 
অতিক্রম করিবে-_জাপানের ক্ষেত্রে সীমাস্ত তাহার সমুদ্র 
উপকৃল--দেখানকার ছুর্গমাল! চূর্ণ এবং রক্ষীসেনা ও আকাশ- 
বাহিনীর ঘাটিগুলি বিধ্বস্ত করা। যেভাবে এখন অগ্রপ্রহর 
বিমান আক্রমণ করার উদ্চোগ দেখা দিয়াছে তাহাতে ছুই প্রকার 
কারণই সম্ভব মনে করা চলে, তবে কোন্টা মুখ্য কোন্টা 
গৌণ তাহা গ্রির করার নির্দেশ এখনও পাওয়া যায় নাই। 
টোকিও যাহ] বলিতেছে তাহাতে মনে হয় তাহার! জাপান 
পাত্রাক্যের মর্শন্থলে, অর্থাৎ নিপ্লনের পিতৃভূমির উপর ব্যাপক 
আক্রমণের জন্ভ দেশকে প্রস্তুত থাকিতে বলিতেছে। এইক্প 
আক্রমণ সফল হওয়াগ জন্ত যে সকল অনুকূল অবস্থা থাক] 
উচিত তাহার মধ্যে প্রধান হইল জাপানশী নৌ এবং বিমান 
বহর কাধ্যতঃ ধ্বংসসাধন। সে কাধ্য কতছুর অগ্রসর 
হইয়াছে তাহার সঠিক অংবাদ জানিবার কোনও উপায় 
আমাদের নাই । মাকিন যুদ্ধ বিভাগ নিশ্য়ই সে বিষয়ে অত্যন্ত 
তৎপর ভাবে বিচার করিতেছে. এবং সেই বিচারের ফলাফল 
অদুর ভবিষ্যতের কার্ধ্য চালন পদ্ধতিতেই প্রকাশ পাইবে। 
জাপানের পিতৃভূমি আক্রমণ সমুদ্রপথে করিতে হইলে 
যেভাবে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন তাহ! ইতিপূর্বে বছবার 
'বিদ্বেণী যুদ্ব-বিশারদগণ বিচার করিয়াছেন। তাহাদের 
মতামতের মধ্যে অনেক প্রভেদ আছে কিন্ত এখন ঠ্াহারা 
ক্রমেই এক বিষয়ে একমত হইতেছেন এবং সেট! এই যে, 
দোডিয়েট রুশ যুদ্ধে না নামিলে জাপানের মুল দেশে অভিযান 
চালন' অতি হুরূহ এবং অত্যন্ত বল ও অন্ত্রক্ষয় সাপেক্ষ ব্যাপারে 
দাড়ানই সম্ভব। তোভিয়েট রুশ যুদ্ধে নামিবে কিনা! সে বিষয়ে 
অনেক বিচাত্বের পর তাহার! এই সিদ্ধান্তে পৌছাইয়াছেন যে 
রুূশের পক্ষে জাপানের বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ ভিন্ন অন্ত কোন গতি 
নাই এবং মার্ষিন যুক্কবিশারদগণের মধ্যে অনেকে একথাও 
বলিয়াছেন যে জাপানের বিরুদ্ধে রুশের যুদ্ধ ঘোষণ| এখন আর 
কয়েক মাসের কথ! মাত্র। বাস্তবিক ইউরোপীয় কূটরাষ্রনীতির 
চাল এতই জটিলভাবে চলে যে সম্ভব-অসস্ভব বলিয়া! কিছু চির- 


স্থায়ী--এমন কি কিছুকাল স্থায়ী--এরূপ বলা চলে না। 
সুতরাং একথ| মাত্র বলা চলে যে রুশ জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
ঘোষণা করিবে কিনা তাহা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে সোডভিয়েট 
রাষ্ট্রনায়কগণের রাধ্র্নীতির সিদ্ধান্তের উপর | বতণমানে সোভি. 
য়েটের সে বিষয়ে কোন দিকেই বাধ্যবাধকতা আছে বলা 
চলে না। 

জাপানের আত্মরক্ষা চেষ্টা শেষ পর্য্যন্ত কি রূপ ধারণ করিবে 
সে কথায় বিশেষ মতান্তর নাই। জাপানী সৈল্ভ “মরিয়া যুদ্ধ” 
সক ক্ষেত্রেই সমান ভাবে করিতেছে, এবৎ এখন সকলেই 
প্রায় একমত যেজাপানী যোদ্ধা শেষ পর্যযস্ত এ প্রকার যুদ্ধ 
করিয়াই চলিবে | এখন অন্্রবলের বৈষমা-_গুণে এবং ওঞনে-_- 
বিশেষ ভাবে মিত্রপক্ষের অনুকূল এবং একথা খুবই সত্য যে 
জার্শাশীর পতনের পর এরূপ বৈষম্য আরও বৃদ্ধি পাওয়া 
সম্ভব। কিন্তু মিজ্রপক্ষের অভিযান চালনায় প্রধান বাধা 
তাহাদের শক্তিকেন্দ্রগুলির রণাঙ্গন হইতে দুরত্ব এবং এই 
প্রতিকূল অবপ্থার লাঘব কোন প্রকারেই করা সন্তব নহে। 
শুতরাং জাপান যদি তাহার শক্তিকেন্্রগুলি সচল রাখিতে 
পারে এবং তাহার আকাশ ও বর্দ্ববাহিনীগুলিকে অধিক- 
সংখ্যক এবং উতকৃষ্ঠতর অগ্ে সজ্জিত করিতে পারে তবে মিত্র 
পক্ষের অন্ত্রল বেশী থাকা সত্ত্ব সে প্রবল বাধাদান 
করিতে সমর্থ হইবে। এই কারণে অনেকে সন্দেহ করেন 
যেজাপান তাহার মূল শক্তিকেন্ত্র মাধুরিয়ায় লইয়া গিয়াছে, 
এবং জাপানের শেষ যুদ্ধ উত্তর চীন এবং মাঞুরিয়াতেই হইবে। 
এঁ অঞ্চল এখনও মার্কিন বিমান আক্রমণ হইতে বাচিয়া আছে 
এবং নোডিয়েট রুশের সাহায্য ভিন্ন সেখানে ভ্রত কোন 
অবস্থার পরিবর্তন ঘট! লম্ভব নহে। 

এসিয়ার যুগ্ধক্ষেহ্র গুলিতে এখন অপেক্ষাকৃত মন্দ। চলিতেছে) 
তাহা কতকটা মরন্মের প্রতিকূল ভাবের অন্ত এবং অনেকটা 
ছুই পক্ষের উদ্ভোগপর্ধ্ব চরমে এখনও উঠে নাই বলিয়া । প্রশাত্ত 
মহাসাগরে মাকিন থও অভিযানগুলি শেষ হইয়া! আসিয়াছে, 
নুতন অভিযান কোন্‌ মুখে চপিবে তাহা! এখনও বুঝা যায় 
নাই। চীনে পূর্বের স্তায়ই ঘাত-প্রতিঘাত চলিতেছে এবং 
তাহার কোন ধিকেই বিশেষ শক্তি বৃদ্ধির কোনও চিহ্ন দেখা 
যায় নাই। ভারত মহাসাগরে একটি নৃতন খণ্ড অভিযান 
গঠিত হইতেছে যাহা ব্যাপক আক্রমণে পরিণত হইলে জাপানের 
কীচা মাল সরবরাহের মূল আকর অবরুদ্ধ হইয়া! পড়িবে। 
ব্রন্মদেশে এক প্রকার যুদ্ধবিরতিই চলিতেছে তবে জাপান 
প্রাকৃতিক অবস্থার সুযোগে অর্থাৎ মিত্রপক্ষের বিমানবহরের 
চলাফেরার পথে মরহুমের প্রাকৃতিক বাধাদ্ধানের অবকাশে 
তাহার পরিস্থিতির উন্নতির জন্ত কিছু চেষ্টা করিতেছে এবং 
সে কাব্ষে কিছুমাত্রায় সাফল্যলাভও করিয়াছে । এই কার্য 
তাহার] কোনও ব্যাপক চেষ্ঠা এখনও করে নাই এবং সেরগ 
কার্য্যোপযোগী ক্ষমত| যে তাছাদ্দের আছে তাহারও কোন নির্দেশ 
নাই। 





চিগি নও 
এ 





ওকিনাওয়ান রা্গধানী নাহার উপরে পর্যবেক্ষক মার্কিন বিমান । প্রচ্চাতে জলমগ পোতসমূহ দৃষ্ঠমা 


2 
তব পাট নিত নো 





পিপল ক শাগী পিপি ? 


স্যান ক্রান্সিক্ষোতে মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিনিধিবৃদ্দ । বাম হইতে__সাউদ্দি আরবের ফয়জল ইব্‌ন আবাল আজিজ, 


আবধাল। ইয়াফ ত%ঘ্বোশেফ সালেম, আরশাদ আল-ওমারী ও শেখ হাফিজ ওয়াই ব। 
ঠা 


ঠা দলা এ 


ভি গস্পা লা, 2332220 





সামগান 


স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ 


এ সামগান নিয়ে পঙিতদের ভেতর গঞ্জগোলের এখনও অবসান 
হয় নি। সামগান থেকে সঙ্গীতকলার জন্ম হয়েছে একথা 
সকলেই শ্বীকার করেন, কিছ্ত হুঃখের বিষয় আসলে সামগানের 
রূপ যে কি বকম ছিল, কিরকম করেই যে সামগান থেকে" 
বর্তমান বহু শাখা-প্রশাধাযুস্ত সঙ্গীত রূপলাভ করল, সে সন্বন্ধে 
ভারতে বা তারতের বাইরেও কোন পঞ্চিত শুক্ম বিচারের 
মানপও নিয়ে এখনও আলোচনা করেন নি। 

সামবেদই যে সঙ্গীতের প্রথম রূপ একথা আমর] সকলেই 
জানি। খকৃবেদ প্রধমে, তার পর পেই থক্ছন্দওলোতে স্বর- 
সংযোগ করে উচ্চারণ বা আবৃতি করা হত। একেই বলা হত 
সামগান। 

সামবেদের প্রধানতঃ ছিল ছুটো রূপঃ পূর্ববার্চটিক ও 
উত্তপার্জচক | এই ছটোর মধ্যে কোন্টা আবাপ আগে ও 
পে এ নিয়েও বিতগ] বড় কম নেই । তবেমিঃ ক্যালাণ্ডের 
মতে উত্তপাঙ্চিকই হল আগে, স্ুওপাং প্রাচীন । পুরবাচ্চিক 
ও উওরার্চিকের আবাম ছুটি ছুটি করে ভাগ ছিশ; 
(১) পূর্ববাচ্চিক-_গ্রামেগেয় ও অরণ্যেগেয়। (২) উতরার্িক- 
উহ ও উহ্‌ । অথবা আরও পররঞ্ধার করে দেখালে বলা যায় £ 


সামবেধ 
ণ 


| 
উওরার্চিক 
| 





| ] | 
গ্রামেগেয় গান অরূণোগেয় গান উহ ডহ 


গ্রামেগেয় গান ও অরণ্যেগেয গান নিয়েও ব্রাহ্মণ বিশেষতঃ 
তাঙ্যমহাব্রা্গণে আলোচন' ও উদ্াহরণ আছে। মিঃ ক্যালাও 
তার তাণ্য বা পঞ্চবিংশত্রান্মণের ইংরেজ সংক্ষরণে এদের নিয়ে 
অনেক আলোচন! করেছেন । উহই হল দ্বাসলে আবৃত্তি আর 
উহ ও রহস্তগানের সমাবেশে উহ্োর উৎপডি। 
॥। মিঃ ক্যালাও কিন্ত. এই সামবেদের ভাগ করেছেন জার 
এক রকমে । যেমন, 


সামধ্ধে 
| 





| | 
গান (সাম) - 


হুতা__ 
(ক) পূর্ববার্চিক (ক) গ্রামেগেয় 
(খ) আরণ্যক-সংহিতা (খ) অরণ্যেগেয় 
(গ) উত্তরা (চিক (গ) উহ 


মোট কথা, বিশেষ করে মিঃ ক্যালাখ্ডের মতে উত্তরার্মিক 
গে, তার পর পূর্ববাঞ্চিক ও আরণ্যক-সংহিতা, তার পরে 
মেগেয, অরণ্যেগেয়, উহ ও উহাগানের উৎপঞ্ভি বা প্রচলন 
1. | সত ৪ ক জি 

সামগানকে সাধারণভাবে আবার সাতটি অংশে ভাগ করা 


হয়েছে। যেমন 2 (১) হষ্কার; অর্থাং আবৃত্তির প্রথম হুয্‌? 
শক্টি সমস্ত যাঞজ্জিক পুরোছিতরাই উচ্চানণ করবেন, (২) প্রস্থ, 
অর্থাৎ প্রন্তোতৃগণ সামগানের শ্চনাতেই যা গান করেন, (৩) 
উদ্‌গীথ, অর্থাৎ উদগাত্রীর! যে শুয় আবৃত্তি করত, (8) প্রতিহার, 
অর্থাৎ প্রতিহত্রীর| সামের তৃতীয় চরণের শেষে ঘে গান গাইত, 
(৫) উপদ্রব, অর্থাৎ ঘা উর্দগাত্রীর! গান করত তৃতীয় চরণের 
শেষে, (৬) নিধান। অর্থাং যা সমঘ্ত যাজ্িক পুরোহিতই 
সামের পরিশেষে গান করত, (৭) প্রণব, অর্থাৎ ওঞ্কারগান। 
এ সাতটা ছিল সামগানের মোটামুটি অংশ বা বিভাগ । 

তার পর সামগানে ক'টা শ্বর দেওয়া হত এ নিয়েও বাক্‌- 
বিতগ্ডার এখনও শেষ হয় নি। আসলে মীমাংসাও কিছু হয় 
নি--যপিও জনেক পণ্ডিত বলে থাকেন মাকি তার সমশ্তার 
সমাধান হয়েছে । মতামতের অন্তর নেই। কেউ বলেন তিন 
খবরে খা উদ্ধাত্, অনুপাত ও খধরিতে সাম গান করা হত। কিছ 
এ মীম/ংসাও একেবারে সমীচীন নয়, কেননা এদেক থেকেই 
আবার লৌকিক স্বর ষড়জাদির উৎপত্তি হয়েছে। যেমন, 
যাজবঙ্্য(শক্ষাকার বলেছেন | 

“উচ্ছো নিষাঁদগাক্ধারো নীচাবষতবৈবতে। 
শেষাদ্ধ স্বরিতা ভেয়াঃ ষড়.জমধ্যমপঞ্চমাঃ ॥” 

যাজ্ঞবন্ধ্য গান্ধর্ধবেদের সপ্ত শ্বরকে উদাতাদির অন্ততৃষ্ঠি 
বলেছেন । কিন্ত গাঙ্গব্ববেে প্রচলিত সাত স্বর ও গাঙ্ধর্বগানে 
প্রচলিত সাত প্র নামে ও উচ্চারণে ঠিক এক কি-না এ নিগ্ে 
প্রাচীন প্রাতিশাখ্যে, শিক্ষায় ও ৩ৎপরবর্তী নাট্যশান্ত্র, রততাকর 
প্রতৃতিতে আলোচনাও যথেষ্ট হয়েছে। অবস্ক সে বিশদ 
আলোচনার অবতারণ। এধানে করা সমীচীন নয় ভেবে আমরা 
উল্লেখমাত্র করেই নিরপ্ত হলাম । 

উদ্বাত্তাদি তিন স্বর (1) থেকে লৌকিক যড়জাদি সাত 
স্বরের উৎপদ্ভি নারধী, পাণিশীয়, মাঁগুকী প্রত্ৃতি শিক্ষাকারের 
সকলে উল্লেখ করেছেন। এদের ঠিক ঠিক বিতাগ করে 
দেখালে এই পাওয়া যায় £ 


রধ সমপ নগ 
অচুর্ধাত (মন্দ্র) স্বরিত (মধ্য) উদ্দাত্ (তা) 


এখানে শক্ষা করবার বিষয়, পরবর্তীকালে তরতার্দি যখন 


 নাট্যশাঞ্রে শ্র্তির বিতাগ করে দেখালেন তপন দেখা গেল £ 


“চতুষ্চতুশ্চৈব ষড় জপধ্যমপকমা$| দ্ধে থে নিষাদগাক্ধারো অিপ্রি- 
খ'ষতবৈবতে। ॥৮ অনুদাতাদি বিভাগের মধ্যে তা হলে দেখা 
যায়, তিনটি করে শ্রুতি অহুধাত্রে, চারটি করে শ্বরিতে ও ছুটি 
করে উদ্বাতে শ্রুতি সংখ্যা নির্দি& রয়েছে। অনেকট। 
বৈজ্ঞানিক প্রালীরও জনুবর্ভন বটে । 

তবে একথাও এখানে উল্লেখ করা প্রয়োঙ্গন যে, এই 
উদাভাদি শ্বর অথবা! উচ্চারণ স্থান নিয়েও মততেদ অনেক 
আছে। এন আলোচনা চলেছে, কিন্ত আসল মীমাংসার 
এখনও কেউ এসে পৌঁছান নি./ অনেকের মতে এই উদাঙাদি 
স্বরত্রয়, উচ্চ নীচ ও মধ্য করে উচ্চারণ করা হত। কারও 


২৪৮ 


পপ তা পশলা পি লি _টি ৮৯ কা ৯. পোলা পো পানি লি কাটি পতি তি পাস ৮ ও পাস্পিপসি ০ শীল পপি লি পিপি পাশ লস শা সত 


মতে তিনটি স্থান এবং এদের উল্লেখ পাই আমরা রি বা 
তৈততিরীয়প্রাতিশাখ্যে ঃ “ভ্রীণি মন্ত্রং মধ্যমমুত্তমস্চ 1৮ উর, 
ক ও মন্তকে এদের উতপত্তিস্থান নির্ণয় করা হয়েছে । 
কিন্ত অনেকে তা আবার স্বীকার করেন না। তারা 
বলেন, শ্বরবিচারস্থলে কাশিকাবৃত্তিকার পরিষ্ষারই উল্লেখ করে- 
ছেন £ “উচ্চৈরীতি চ শ্রুতি প্রকধে। ন গৃহাতে । উচ্চৈর্ভাষতে 
উচ্চৈঃ পঠতীতি ।”* উচ্চৈঃত্বরে কথা বলে, উচ্চৈঃস্বরে 
পাঠ করে-__এরূপ কর্ণগোচর উচ্চতাকে উদ্দাত্ত সংক্ঞা দেওয়া 
হয় না। কেউ কেউ কম্প্রোমাইক্জিং নীতির চাপে পড়ে 
ইংরেজী মেজর, মাইনর ও সেমী টোনের সঙ্গে খাপ 
খাওয়াবার জগ্চও প্রাণাস্ত পরিশ্রম বড় কম করেন নি। 
তার পর আবার পাণিনীয় বৃস্তিকার পাণিনিপ্র 81২২৯ শুজের 
বৃতিতে £ “উদাভ্তাদিশক্ঃ স্বরে বর্ণধন্দে লোকবেদয়ো প্রসিদ্ধ” 
প্রতি কথাগ্চলিও খলেছেন। কিন্তু এই “লোকবেদয়ো 
প্রপিদ্ধঃ? বাক্ট প্রয়োগ করে তিনি ফ্যাযাদ খড় কম বাধান 
নি। কেননা, লৌকিক ও বৈদিক প্বর যা প্রয়োগ করা হত 
লোকসঙ্গীত (বেণুখরে ) ও সামগানে তা যে ঠিক এক নয় 
একথ সকলেই দ্ীকার্র করেন। লৌকিক শর হল ধড়জার্ি 
সপ্ত স্বর, আর বৈদিক হুল প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর, মন্দ, 
আতিম্বার্য ও এষ । এই উভয়ের স্বরসংপ্বান এখং উচ্চারণও 
আবার এক নয় । তবে ভরতেরও আগে নারদ কার নারদী- 
শিক্ষায় নানান গোলমাল লক্ষ্য করে উভয়ের মধো একটা 
ঘরোয়া আপোস করবার চেষ্টী করেছেন। যেমন, তিনি শিগিষ্ঠ 
করলেন £ এ 
“যঃ সামগানাং প্রথম: সবেণোর্ষধামঃ শকপঃ। 
যে! দ্বিতীয়; স গান্ধারভ্তীয়ত্ষভঃ স্মৃতঃ ॥ 

চতৃথঃ ষড়জ ইত্যাহুঃ পঞ্চমীধেবিতো ভবেৎ। 
ষট্ে নিষাদো! বিজ্ঞেয়ঃ সপ্তম: পঞ্চম$ স্মৃতঃ ॥” 


অর্থাং, 
সামন্বর-- বেণ বা লৌকিক স্বর 
তষ্ পঞ্চম 
প্রথম মধ্যম 
ধিতীয় গান্ধার 
তৃতীয় খষভ 
চতুথ ষড়জ 
মন্দ ধৈবত 
অতিশ্বার্য নিষাদ 


শিক্ষাকারদের ভেতর নারদেরই একমাত্র এ বিষয়ে কৃতিত্ব 
ও আকুলত] দেখা যায়। যাক্জবক্ষ্য, মাুকী প্রভৃতি এরা এ 
নিয়ে মোটেই মাথা ঘামান শি। প্রতিশাখ্যকারর! তে! বটেই । 
সামস্বর ও লৌকিক স্বর--এ ছুয়ে একটি কিন্তু লক্ষ্য 
করবার বিষয় যে, আধুনিকণ পারম্পধ্য অনুযায়ী যে বিভাগ 


০০পপপপ পা প্পিসপীতিি পিল পালি শাপাশশশশশাটিতিশাশাীীশিটি শিট টাটিটিশিসিশশাীশিকি িশিপীশীশীশিন িশিীশীটিত সতীশ ০৪০ 


ক অবশ্য ৃপ্তিকারের এ উক্তি কতটুকু সত্য তাও অনুশীলন- 
যোগ্য । 

৭" আধুনিক মানে বলতে চাচ্ছি আমরা ভরতেরও আগে 
শিক্ষাকার নারদের সময় থেকেই। তবে ভরত ও ভরতের 
পরবর্তকালে স্বরব্ষপ সম্পূর্ণ নির্দিঃই হয়েছিল। 


. গবাপী 


নিপা পট পান্সি নিরাশ কী জিত সি সি তিতাস পাসিসিলাসি পাস লাস্ট তি ক্সি পোপ 


১৩৫২ 








তা কিন্তু রাখ! হয় নি-__অন্ততঃ এক জায়গায় যেমন, যড়জ, 
ধেবত ও নিষাদের বেলায় । কেনন] পারম্পর্ধ্য অনুযায়ী হওয়! 
উচিত ষড় জের পরই নিষাদ্দ ও তারপর ধৈবত ও পঞ্চম । কিন্তু 
নারদীশিক্ষাকার তদানীস্তন কালে (তারই সময়ে) প্রচলিত 
পদ্ধতি দেখিয়েছেন, সন ধপ। এর বিস্তৃত আলোচনা করাও 
ঠিক এখানে সন্তবপর নয়। তবে একথা সত্য যে, নারদ নিক্জে 
ক্ষিন্ত আধুনিক পারম্পর্য্যধার। জানতেন, কেননা তার শিক্ষার 
দ্বিতীয় কঙিকার পঞ্চম শ্লোকে তিনি পরিষ্ষারই তার আভাস 
দিয়েছেন এই বলে যে, “ষড়জ্শ্চ খষভশ্চৈব গাক্ধারো মধাম 
স্তথা। পঞ্চমো ধৈবতশ্চৈব নিষাদ সপ্তমঃ শ্বরঃ ॥৮ কাজেই 
এ থেকে অবশ্য অন্মান করা যেতে পারে যে, লৌক্ষিক 
যড়জাদি সবরের ক্রেমসন্িবেশ বোধ হয় ঠিকই ছিল, তবে বৈরিক 
প্রথমাদির সঙ্গে সমাস্তপ্লালল করবার জঙ্গে তাকে বাধ্য হয়ে এ 
কম যড়জের পর শিষাদ ও পরে ধেবত ও পঞ্চম দেখতে 
হয়েছে । 

তবে আর একটা কথা, ভাষ়কার সায়ণ কিন্ত নাদের 
এ বিভাগকে গ্রহণ করতে গারেন শি। যদিও সামব্দে 
ভাগ্োপঞ্মণিকায় তিনি উল্লেখ করেছেন) “সামশক বাচা 
গানন্ত শক্পযুগক্ষরেষু ভ্াদিভিঃ সপ্ততিঃ আ্বারত অক্ষরবিকারা, 
ধিভিশ্চ নিষ্পাগ্চতে 1” এখানে সাফুণ প্রথম থেকে সপ্তম পরযাপ্ুহ 
খবরের শাম নির্দেশ করেছেন, মন্দ, অতিশ্বাধ ও তুই বেন 
নি। কিগ্ তিনি যে এদের আসল শাম জানতেন না, একথাও 
ঠিক নয় । সামবিধানত্রা্খণের ভাঝো তিনি এুষ্টাধিবই কিছ 
নামোল্লেখ করেছেন। কাজেই এ কথাই সমীচীন যে, 
মণ্্র, অতিথায ও জুষ্টের নাম যথাঞনে পঞ্চম, ষট ও সওম 
নামেও তধানীস্তন অর্থাৎ বৈদিক সমাজে প্রচলিত ছিল। 

সামধিধানএ।কণের আফ্যোপক্রমণিকায় সাঁয়ণ নাদের 
মতকে সম্পূণই গন করেছেশ দেখা যায়। যেমশ, তিশি 
উল্লেখ করেছেন £ “লৌকিকে যে নিখাদাধয়; সপ্ত প্রাঃ 
প্রসিদ্ধাঃ ত এব সায়ি কুষ্ঠাদয়ঃ সপ্ত শ্বরা ভবন্তি। তর যথা, 


যো নিষাদঃ স কঃ, ধৈধতঃ প্রথম, পঞ্চম£ ধ্িতীয়ঃ, 
 মধ্যমন্ততীয়ঃ, গান্ধারশ্চতুর্থঃ, খধভো মন্ত্রঃ, যড়জোতিগ্ায 
ইতি ॥» 


তাহলে এ কথা সত্য যে, নারদ ও সায়ণের ক্রমখিবর্ভমাণ 
সময়ের ব্যবধানে পার্থক্য ও প্রচলননীতির আভাস আমরা 
এইটুকু পাই যে, অবরোহণ গতি জম্পূর্ণ আরোহণ-গতিতে 
পরিণত হয়েছিল, কেনন। সামতন্ত্র পপিফারই ইঙ্গিত দিয়েছেন : 
“ডুষ্টাদয়ঃ উত্তরোত্তরং নীচা ভবস্তি।” এই নিয়মানুসারে 
নারদের স্বরসংগ্থানের রূপ পাই আমরা এ রকম, যর্দিও 
এটা সম্পুর্ণ বৈদিক প্রথমাদিকে অন্বর্তন করেই দেখান 
হচ্ছে ২ 


৭ ড ৫ ৪ ৩ ৮২ ৯ 
পা নি ঘা সা রি গা মা 
0 ০ 0 

মন্দ মধ্য 


অথবা নারদ ও সায়পকে তুলনা করে দেখালে আমনা 
পাই; 


শ্রবণ 

বৈদিক লৌকিক 
সামস্বর নারদ সায়ণ 
কষ্ট (৭) পা" নি 
প্রথম (১) মা ধা 
শ্বিতীয় (২ ) গা প1 
তৃতীয় (৩) বি মা 
চতুর্থ (৪) স গা 
মন্র (৫) ধা রি 
অতি্বার্য (৬) নি সা 
নিয়গতি  বৈদিকপ্রায় উচ্চগতি 


কিন্তু বিচারের বিষয় এই যে, নারদ কিন্ত কোথাও জৌকি ক 
সাত স্বরকে তার (উচ্চ) খা মধ্য থেকে মঞ্রগতভি ভাবাপন্ন বঙ্জেন 
নি। সামহ্বরের কথাও তাই । তবে সামতপ্ধে আমরা বৈধিকের 
নিযগতি সম্বন্ধে স্পষ্ট উল্লেখ পাই । কাজেই নারদের লৌকিক 
স্বরের উচ্চারণপীতি লৌকিকেরই মত ছিল), এখানে বিভাগে 
নিশ্নগতি কেবল আমা বেধিকের সঙ্গে সমস্বারিক দেখাবার 
জগ্ডেই উল্লেখ করলাম মা । 

বেধধিক প্রথমাদি সপ্ত শ্বরের সমপ্রকৃতিক লৌকিক স্বর 
নির্দেশ করতে গিয়ে যি নারদ ও সায়ণের ভেতর অম্পূর্ণ মত- 
ভেদ দেখা যাঁয় বটে, তবু নারধ ও সায়ণ উউয়েই এ কথাও 
স্বীকার করেছেন যে, বৈদিক বা লৌকিকের গায়নখীতি ঠিক 
এক রকমই ছিল নাঃ “সামবেদে সহম্ং গাত্যুপায়া$1” 
গীতিপণ[লী বা স্বরস্'খাপ্রয়োগের তর-তমতা অবশ্থই আছে, 
পা থাকতে পারে, কিন্ত এ কথা তারা মো?টই বলেন নি যে, 
লৌকিক নিয় উচ্চগতিসম্পন্ন ছিল কি-না ? 

যাহোক, নারদের নির্দেশ আঅগুযায়ী আমরা এই পাই যে, 
বৈপধিকের প্রথম স্বর লৌকিক মধ্যমের সমস্বারিক ছিল; অথাৎ 
সামগানের প্রথমের ও লৌকিকেব্ মধ্যমের উচ্চারণ বা শ্বর- 
কম্পন ও প্রকৃতি সমান। কিন্তু এ নিয়েও আবার মতভেদ 
অনেকেরই ভেশর পাওয়া যায়। মতঙেদেন্ন ভেতর প্রধান 
ভেদ অবশ্ঠ পাওয়া যায় মোটামুটি তিন চার রকমের । চকশনা, 
বিকাশবাদীদের মতে অনেকে বলেন যে, সামিক যুগেই প্রকৃত- 
পক্ষে সামগান গাইবার কীতি প্রচলিত হয়। সামিক স্বর 
ঠার্দের মজে গান্ধার-খষত-যড়জ। তারা লৌকিক গান্কার 
স্বরকে সামের প্রথম প্বরের সঙ্রে সমান শ্বীকার করেন। তার 
পর গান্ধার মতান্থবন্তঁদদের ভেতরেও আধার অনেকে বলেন যে, 
উড়বযুগেই প্রকৃতপক্ষে সামগান গাওয়া হত, যেমন গার 


সা_নি--ধা। তারা আবার এ পাচ স্বরে মধ্যম ও পঞ্চম এ ছুটি 
0 0 
স্বর সংযোগ করেও গান্ধারের পরিবর্তে আরম্ভ করেন মধ্যম 
থেকে ; যেমন মা-গা_রে-ধাঁনি--ধা-পা। অবশ্ত এ 
0 ০ 0 
রকম তাদের বলবার তাৎপধ্য যে, এ সাতটি স্বরের সমাবেশকে 


টা মধ্যমগ্রামের রূপ বলে দেখাতে চান ।* 


ৃ * এখানে উল্লেখ কর! মনন হবে না যে, গালা 
. সাধারণতঃ শাস্ত্রে ও লোকে প্রচলিত । লেখক “ভারতবর্ষ 
র পঞজ্জিকাঁয় 'গ্রামহয়? রক একটি প্রবন্ধে দেখাবার চে! করেছেন 


81708 
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সপ তিন উচ প্লান শিপ উল এপ্স ভাসি পস্টিত স্কিল 


কিন্তু অগ্জ তারাবী বলেন, জাতির গাঁবিক, সামিক 
ইত্যাদি ক্রমে সাতটি ক্রমবিকাশ স্বরের মধ্যে হলেও তা সামিক 
অথাৎ তিন শ্বরের যুগেই সামগান গাওয়া হত শ্রবং সে তিন 
স্বর হচ্ছে নি--সা_রে। কিন্তু এ মত মোটেই আমরা সমীচীন 


0 

বলে শ্বীকার করি না, কেনন। এর গতি মিম দিকে নয়। তা 
ছাড়! এ মতের বিপক্ষে আরও যথেষ্ট যুক্তি আছে। 

ক্রমবিকাঁশের দ্রিক দিয়ে আরও একটি মত আবার প্রচলিত 
আছে। তাদের অভিমত নাকি, সামিক যুগেই সামগানের 
প্রথম প্রচলন হয়, তারপর তা খরাস্তর, ওড়ব, ধাড়ব ও সম্পূর্ণে 
বিস্তৃতি লাভ করে । সামবেদের প্রতিশাধ্য পুষ্পশ্থুতে সম্প্রধায়- 
ভেদের কথার উল্লেখ আছে। তৈত্তিরীয়প্রতিশাখ্যেও তাই। 
নারদীশিক্ষাকারও এই বিভিন্ন পরসংখ্যা প্রয়োগের কথা 
'পষ্টই উল্লেখ করেছেন । এই শেষোক্ত মতাবলম্বীদের সিদ্ধান্ত 
“স1_-মা_পা”ই হল সামিক শ্বশ্প এবং রাগবিবোধকার 
সোমনাথ এই স্বর শ্তিনটিকেই “হয় (11100 010) 
ন।মে উল্লেখ করেছেন । সামতগ্ত্রের নিয়মানুযায়ী এই সামিক 
স্বর মন্দগতিভাবাপন্্ হলে তার উচ্চারণ ও আন্বতিপ্রণাল্ী 
হবে সাএাপা। ঘড়জ এখানে মধা সন্তকের ও মধ্যম ও 
পঞ্চম মন্্র সপ্তকের | মধ্যম এদের কটিবন্ধ বা 1101, ও 
|):11101)0]0) স্বর । অবশ্য এ সিদ্ধাপ্তও কতটুকু সমীচীন তা 
পুঙ্গান্পু্গরূপে বিচার করে দেখবার বিষয় । 

আরো একটি মত আছে যাতে খষভকেছ প্রথম স্বর বল 
হয়| খষভ থেকেই হয়েছে উদাত্ত ও অনুাত্তের উৎপন্ধি। 
আবার এই দ্বৈতৈর যুগল খরই হল পঞ্চম। তৃতীয় 
বিকাঁশে যড়জের জন্ম । অবগ্ঠ এটা নিছক দর্শনের ও বিকাশের 
দিক থেকেই আনুমান। কেননা, সামিক যুগে তাহলে পঞ্চম, 
খ্ম৬ ও ষডজেএই সন্ধান পাওয়া! যায়, আর বিকাশের প্রথম 
দিক হলে একথা! শ্রীকার করতেই হবে যে, এর গতি সম্পূর্ণ 
মঙ্রের দিকে শিষ্পগতিতে (000045101)70110000), আর 
তাহলেই আমর। পাই পারে-_সা। কিন্ত এ মতের অন্থযায়ী 
তাহলেও আবার প|রে--সা ঠিক হয় না,হয় রে-সাঁঁপা, 
অর্থাৎ রে-_-৮1...মধ্য এবং পাক্মন্্র। আর যদ্দি বলি শ্বরের 
উদ্ভব হয়েছিল বৈধিকের পরে একমাত্র লৌকিক আকারেই, 
তা হলেও ঠিক হয় না, কেননা, বৈধিক শ্বরের সংখ্যা ও 
নাম আমর; ব্রাহ্মণ, সংহিতা, প্রাতিশাখ্য ও শিক্ষা প্রভৃতিতে 
অনেক জায়গায়ই পেয়ে থাকি । 

মোটকথা, সামগানে কিকিও কতগুলি সবরের ধ্যবহার 
হ'ত তা নিয়ে আমার্দের ঝগড়া নেই, ঝগড়ার স্ুত্রপাত 
তখনই হয় যখনই আমরা লৌকিকের ও শ্বর-সংস্থানের 
দৃষ্টিতে বৈদিক বা সামখ্ধরকে বিচাগ করতে বসি। সামস্বরের 
প্রথমাদির দ্ূপ আমাদের মোটেই জানা নেই । আর আজকাল 
সাম্প্রধায়িক রীন্তি বাঁ রক্ষণশীলতার বৈশিষ্ট্ে সামগর! সামগান 
যা আবৃত্তি করে থাকেন তা নিছক আনুমানিক মাজ্জ এ 
বিশ্বাস কর] ছাড়া উপায় নেই । ডাঃ আনন্ডি এ. বেক যেমন 


যে, প্রন্কৃতপক্ষে গ্রাম ছিলি তিনটি নয়, সাতটিই। চারটি 


তখনই লুপ্ত.হয়ে ছিল। পরে গান্ধারও লুণ্ত হয়। « 


০০০৪৮৮০ 
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চিএ 


বলেছেন £ শা রি টি রি চিনির রিটা 
11910601603 101) (7010 09 10101)1], 62765 745. £0 76558 
700 11001) 01 1016 01010101510 83 51100 1009 708115 
70910172600 10 10071801080] 00101)9510101)4 91 0) 
৭1013 01 010.” আমরাও একথ!| অস্বীকার করতে পারি 
নি। কেননা, প্রচলিত বর্তমান সামগানেও আমরা স্বর ও রীতির 
ভেদ্ধ বিশেষ ভাবেই দেখতে পাই। যেমন মিঃ েশগিরি 
শান্্রীর দেওয়! স্বরলিপির উদাহরণ দিতে গিয়ে মিঃ এন এস. 
রামচন্রন তার 1116 117005 0/1161)-717116 117/516 পুল্মকের 
১৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন £ 
(১) নি স সারি রিসান সার সা নি সা র 
অগ নি মী -_ লে পু রো হি তম্‌ যজ স্ত _- 
নিসনি স সা রি 
দেব ম্ব ত্বিজম্‌ু -_- প্রভৃতি 


কিন্তু মিঃ এম্‌, এস্‌, রামস্বীমী আয়ার 797)8%1 91 118 


পলি হাসিনা তপীসি-পাশশ- ০৯৯ এস শি 


1771477. /1016772%) ৬০1. ৬৯ 19034) 099, 1-4-এ এরই 
জাবার স্বরলিপির রূপ দ্বিয়েছেন £ 
(২) মন সমরি স ন সারস নসর নিস 
অগ্নি মী ফো পু রো হিতং যজ্ঞ স্ত দেব 
ন স জনি 
স্বত্বি জং প্রভৃতি 


কিন্তু এর প্রাচীন পদ্ধতি হচ্ছে সামবেদ অনুযায়ী £ 


ূ | র 
|অগ্নিমীলে|পুরোহি তং|য জ্ঞ শ্ত|দে ব ৎ| 


থ ত্বিজ ₹1... 


মিঃ রামন্বামী আবার এই খকমন্ত্রেরই দ্বিতীয় রকমের একটি 
আধুনিক গায়নরীতিও দিয়েছেন । যেমন, 

(৩) আস সাস সাস সা স রগারেস সগারিস 

হাউ হাউ হাউ বা|অগ্নিমী লে পুরো ছিতং 
গ জগার গ স গার সগার সাস সাস সাস আা। 
দেবে যু নি বি মাং আহ্‌ং হাউ হাউ হাট বা। 
র রসগর সগর 

সা দেবা ম্বত্বিজং ূ ইত্যাদি 

এখানে কিছু কিছু উচ্চারণডেদ ও স্বরভেদ তো আছেই। 
যেমন (১) প্রথম উদাহরখে আমরা নি-সা-রি (তার মধ্যে 
নিমন্দ্র এবং সারি মধ্য) স্বর তিনটিই পাই। (২) 
প্িতীয়টিতে প্রথমটিরই সম্পূর্ণ অন্থরূপ এবং মনে হয় মিঃ 
বামস্বামী মিঃ শান্ত্রীর উদ্াহরণই হুবছ উল্লেখ করেছেন । কিন্তু 
(৩) তৃতীয়টিতে সা-রি-গা বা গা-রি-সাঁই বেশী এবং মাঝে 
মাঝে ধা ত্বরও স্পর্শ করেছে। কাজেই নি-সারি এবং 
গা-রি-সা এই রীতিচুটীর মধ্যে শ্বরসংস্থানের দিক দিয়ে সাষঞ্স্ত 
নির্দেশ করা বড়ই ছুরূহু। 

আর একটি মন্ত্র “ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হুব্য- 
দ্বাতয়ে” প্রভৃতির গায়কীরীতি ও স্বর-ব্যবহ্ার সম্পূর্ণ আলাদ!। 
যেমন, লক্ষণ শঙ্কর তট ভাবি সামবেদী মহাশয় এই মন্ত্রটর 


পেস পট 


_ প্রবাসী 


পাস, 


১৩৫২ 


শি পিসসিপাসিত ১ পাস পিন পাস পাচ পা ছি এ 


পলিসি রি নিট নিস -সা- রি-গ গাম! 1 এই পাঁচ স্বর লাগিয়ে. 
ছেন এবং মিঃ রাঁমস্বামী আয়ার নি-সারি-গাধা এই গাচ স্বরই 
ব্যবহার করেছেন । তবে ম্বরের ভিন্নতা আছে । কিন্তু এট। ঠিক 
যে, গাঁরি-সা এই তিন শ্বরের ব্যবহারই এ গানে বেশী । কিন্তু এ 
থেকে তাহলেও বলা যাবে ন] যে, সামগামের আর্দিতে একমাস 
গারি স!স্বর তিনটিই ব্যবহাত হত । মিঃ রামস্বামী নারদী- 
শিক্ষার “সামনু ত্রান্তরম্” নজির দেখিয়ে কিন্ত এ গারি-সা স্বর 
তিনটিকেই সামিক স্বর বলে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন। 
তার উদ্দেখাই হল গাঁ-রি-সাই পরে বিকাশলাভ করে গান্জার- 
গ্রামে পরিণত হয়েছে । আর এ জঙ্তেই অনেকে আবার এই 
গাহ্ধারগ্রামকেই বৈদিক বা সামগানের ত্বরসপ্তক ব! “মার্গসঙ্গীত" 
বলে উল্লেখ করে থাকেন । 
সামগানে হুম্বঃ দীর্ঘ ও প্লত খবরের ব্যবহার ছিল এবং 

এখনও আছে । শারদী ও মাওুকীশিক্ষায় এই স্বর নির্দেশ 
কররার জন্তে অঙ্গুলির ব্যবহার হত এবং বর্তমান কালে 
সামগানকানীরাও সেই ধার] বজায় রেখেছেন । যেমন, নারদী- 
শিক্ষাকার উদ্লেখ করেছেন £ 

“অনুষ্ঠস্যোত্তমে জুষ্টোহ্যনুষ্ঠে প্রথম স্বরঃ। 

প্রাদেশিগ্গাং তু গান্ধারখযতত্তদনস্তরম্‌ | 

অনামিকায়াৎ ষড় জন্ত কনিঠিকাম্মাং চ বৈধতঃ | 

তস্যাধস্তাচ্চ যোন্যাস্ত নিষাদং তত্র বিন্যসেৎ ॥” 
মাগুকী আবার “মধামায়াং তু পঞ্চম বলে উল্লেখ করেছেন । 
অবস্ত তাতে কিছু আসে যায় না, তবে অন্কুলি বাবহারেও যে 
সম্প্রদায়ভেদ ছিল তা স্পষ্টই বুঝা যায়। 

নারদীশিক্ষার এই শ্লোকগুলিতে কিন্ত আর একটি বেশ লক্ষা 

করবার বিষয় আছে। নারদ বৈদিক সামগানের পর্যায়ে জুট 
ও প্রথম এই দুই শ্বরের উল্লেখ করেই দ্বিতীয়, ততীয়াদির 
জায়গায় একেবারে গান্ধার, যত, যড় জ, ধৈবত ও নিষাদ এই 
এই স্বরনামগ্ডলির উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ এখানে বৈদিক ও 
লৌকিক এ ছুই বিভাগের ওপর নারদ মোটেই যেন জোঁর দেন 
নি, বরং তার এই ব্যাপার থেকে আমরা এ কথাই অনুমান করতে 
বাধা হব যে, তখন সামগানের প্রথম, দ্বিতীয়াদি স্বর একরকম 
অপ্রচলিতই হয়ে গিয়েছিল, লৌকিকেরই ছিল একমাজ আদর 
ও প্রচলন । নারদের দৃষ্টিও ছিল “দেশীসঙ্গীত” তথা লৌকিকের 
ওপর | তবে “যঃ সামগানাং প্রথমঃ সবেণোর্মধ্যমত খবরঃ” এ 
ইঙ্গিত বা পরিচয়কে তিনি অব্যাহতই রেখেছেন, কেননা, 
“অনুষ্ঠস্যোক্তমে” প্রভৃতি কথার হথচনায়ই তিনি কুট তথা “পঞ্চম 
থেকেই পরিচয় দিতে আরস্ভ করেছেন । আর সে অনুযায়ী প্রথম 
বৈদিক লৌকিকের “মধ্যম" শ্বরই হয়। দ্বিতীয়ের বেলায় আর 
তিনি বৈদিকের ক্রমকে এ রাখতে পারেন নি, গান্ধারের 
অবতারণণ করে বরং একটু অবৈর্ধ্যেরই পরিচয় দিয়েছেন বলা 
যায়। যাই হোক, এ সব কথার অবতারণায় আমাদের আসল 
বজ্ব্যই হল, আধুনিক কালের সামগানকারীরা যদিও সাম- 


লা এস্িতাপিল পিশাি লি ৩ ৩ পা সিনা পিপি 


*:776170070 071677/2125/, ০1, 1৮, 4001 
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শ্রাবণ 


ছালাত পাসিপিস্সিলিসিশপী দিপা পলি পিছ লািাস্টি লাস পিপি ছি পিছ ০৯০৯৮ পট এটি এ 


গাঁনের জাবৃদ্ধি পুরুষাহুক্রমিক ধারাকে বঙ্গায় রেখেই করে 
থাকেন জত্য, কিন্তু তাহলেও আসলে তারা সামগানের 
ুষ্টা্দি ্বরকে মোটেই ব্যবহার করেন না, সুতরাং তাদের স্বর- 
সংস্থান ও আসল রূপও জানেনই না বলা যায়। এখানকার 
সামগান লৌকিক স্বরকে অনুবত্তন করেই গান করা হয়। তবে 
একথ। তারা অবশ্ঠই বলতে পারেন যে, বৈদিক সাম-স্বরেরই 
আবৃত্তি তার! করেন, কেননা নারদের 10111111610) 
থেকে বৈধিকের স্বররূপ লৌকিকের মারফতে চিনে নিতে 
ও উচ্চারণ করতে পারা যায়--এ কথা মেনে নেওয়া ছাড় 
উপায় নেই-। 


সামগান সম্বন্ধে আলেংচনার অবতক্পণিক। মাত আজ এখানে 
আমরা করলাম । এ সন্গান্ধ প্রাসঙ্গিক বহু বিষয়ই কিন্ত 
আমাদের আলোচন! করা মোটেই হ'ল না। পরিশেষে পুনার 
প্রসিদ্ধ সামগায়ক লক্ষ্মণ শঙ্কর ভু দ্রাবিড় মহাশয়ের ছেওয়! 
গায়জরী মন্ত্রের সাম-স্বরপিপির উল্লেখ করে আমরা এ প্রবন্ধ 
শেষ করব । যেমন, 


... ডাইনীর ছেলে. 


মি পিক তত এছ পন লি পি লী লি লি উনি ভীত উস তাবিত প লিল এ উনি লি এত এ 


(১) 


| | | 
খকৃছন্দ £ || গু | তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবসা ধীমহী | বিয়ো 


চি যারা 

(২) 
সা-নিনর্ি রিরিরিরিনরি--রিরি 
ও _-- মূ | তত সবিতৃর্ব রোণি 
রি _ রি তরি পরি রিরিরি কিরিসা _ ২ 


সাম: || 


য়ো-. মু|ভা গে দেবসা ধী মহী - _-| 
সারি প্রি রি বিসা ক্লিসা রিসা রিরিরি সা- 
ধিয়ো যো ন;ঃ প্রচো ১২ ১২| হ্িয্আ২। 


রিনি সা নিধ _ 

পা] যম 

এখানে শক্ষা করবাপ বিষয় যে, এহ গায়গ্রী-সামগানে 
নিরিসা ৭1 অথবা নয় (0071) 10) গতিতে 
রিতা শ্িধাপু! (রিসা মরা ও শিখা-পা লমঞ্জ ) এই পীচটি 
মাত্র লা ওড়ব শ্বর লাগছে । 
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ডাইনীর ছেলে 
প্রীকালীপদ ঘটক 


চোখ বুকে কিছুক্ষণ বিছানায় পড়ে থাকল রাগদ! ॥ একটু- 
খানি সে সুস্থ হাল, ডাইনীর ভয় ফ্রেমশ: মন থেকে মুছে গেল 
ওর । কিজু কাল যখন গায়ের লোকে জিতু হাড়ামকে দ্রিয়ে 
ডাইনী চালাধে, তখন ? রাগদার মাত ধরা পড়েই আছে, 
গায়ের লোকের খামনে থুড়ীকে নাচতে হবে। তারপর-_- 
তারপরও কি রাঁগদা বেচে থাকবে ছুবিষহ অপমানের বোবা 
মাথায় করে ? রাপদ্দার মা ডাইনী-__একথা ঢাকে-ঢোলে প্রমাণ 
হয়ে বাবেই আজ নাহয় কাল; জিতু হাড়ামের সঙ্গে গায়ের 
লোকেব্র কথাবার্তা পাক1 হয়ে গেছে। কাঁলই হয়ত এসে 
পড়বে দ্বিতৃ, ঘট| করে লোক জড়ো হবে গায়ের মাঝখানে । 
রাগদাকেও হয়ত ডেকে নিয়ে যাবে ওরা, হয়ত বা জোর 
করেই ওকে টেনে বসাবে একধারে, নিজের চোখে ওর মা 
বুড়ীর কীত্তিকলাপ প্রত্যক্ষ করবার জন্ত | 

রাগদা কি জবাব দেবে অতগুলো লোকের সামনে | 
কৈফিয়ত দিবার কি আছে তার? কানেন্স কাছে যেন শুনতে 
পাওয়া যাচ্ছে জিতু হাড়ামের ডুগডুগির শব, চোখের সামনে ত 
দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে ব্যাপারটা যা দাড়াবে । এ রাগদা 
সইতে পারবে না, কোনমতেই সইতে পারবে ন1। 
... ধড়মড়িয়ে উঠে বসল রাগদা, অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে 
 দেশলাইটা খুঁজে নিয়ে সেআলো ছ্বাললে। চারিদিক নিঝুম 
। জন-মানবের সাড়াশব নাই, উপযুক্ত অবসর । 
১ কুলুক্তি থেকে নেকড়ার ছোট একটা পুটুলিবের ক'রে 
| এনে রাগপ্পা কি হাতড়াতে লাগল । শালপাতে মোড়া ছোট 
| একটা শিশি, শিশি খুলে দেখা গেল অর্ডেকটা এখনও মদ্ধুত 


আাছে। আলোর সামনে রেখে ধীরে ধীরে একবার শিশিটাপক 
নাড়া দিলে রাগদ।, শিশির মধ্যে টিশে টল করছে সুতীব্র 
কালবুট । বছুকণ্টে এ বিষ সংএহ বরা হয়েছে এক বেদের 
কাছ থেকে, শিকারের সময় বিশেষ বাঙ্কে লাগে এ জিনিস । 
তীরে এই কালরুট মাখিয়ে কয়েকটাই ঝিওেফুলী বাঘ 
মেরেছে রাগদা, বড় বড় শিকারকে সে এক লহমায় ঘায়েল 
করে দিয়েছে। | 

তীব্র এই বিষ_ সাক্ষাৎ কাল এই কালরুট--একমাজ্র এটাই 
আজ রাগদাকে বাঁচিয়ে দিতে পারে সকল ছুঃথ থেকে, একে- 
বারে জুড়িয়ে দিতে পারে তার মনের গালা । এতটুকু 
একটি ফোটা কোন রকমে গিলে ফেলতে পারলেই-__ব্যস, 
আর দেখতে হবে না। 

বিষ খাবে রাগদ্।? রাগদা বিষ খাবে? 

কেন খাবে না! বেঁচে থেকে লাভ কি তার, লোকসানের 
বোঝা ক্রমশই যে ভারী হয়ে উঠছে । ঘরে যার শক্- বাইরে 
যার হুশ মন_-একসঙ্গে যে এরা সকলে মিলে ষড়যন্ত্র করেছে 
রাগদার বিরুদ্ধে, রাগদাকে ওরা মেরে ফেলতেই চায়। আবার 
সেই শব্দ একেবারে কানের কাছে__ডুগ. ডুগ২ডুগভূগ---ডুগ 
ডূগংডুগ-ডূগকি বাজছে ওটা? জিতু হাড়াম এসে পড়ল 
নাকি | ও আসবেই, সাঁওতাল বুড়ীকে দশজনের সামনে টেনে 
নিয়ে গিষ়ে ন্যাংটো করে নাচাবেই জিতু হাড়াম, হয়ত বা 
কালই। জিতু ছাঁড়াম মন্ত্র পড়ছে-_আজ থেকেই মন্ত্র পড়ছে, 
রাগদার চোখের সামনে জিতু হাড়ামের ঠোট ছুটো যে নড়ছে, 
বিড় বিড় করে বকে যাচ্ছে সে। র্লাগদার মা ধরা পড়ল 


২৫২ 


পপি পর পিল এ সি পপ সস 


বলে, ছি ছি ছি ছি_-কি কেলেঙ্কারি | রাগদার ঘরে ডাইনী, 
একটা নয় ছটো, ছটোই আঙ্গ সমান । ওরা পারে ত বাচুক-__ 
ক্বিতু হাড়ামের হাত থেকে পারে ত ওরা বাঁচুক, কিন্তু রাগদার 
আর বাচবার কোন উপায় নাই। ওই যে আবার,-ডুগ২ডুগং 
ডুগডুগ২ ডুগডুগ-ডুগ-ডুগ_ 

কালকুটের শিশিটা ঠোটের কাছে তুলে ধরলে বাগদা, 
কোন রকমে একটি ফৌটা-_এক ফৌটা-_ব্যস্‌। 

রাগদার হাত থরথর করে কেঁপে উঠল, কে যেন ওর 
হাতটা*চেপে ধরে নীচের ্ধিকে টানছে । কার জন্য মরতে 
যাবে বাগদা? মায়ের জন্য ? কে মা? ডাইনীরা কারও মা হয় 
না, দুনিয়ার শত্রু ওরা । তবে রাগদাঁ মিছামিছি পরের জন্য 
নিজের জীবনট] খোয়াতে যাবে কেন | লোকলজ্জী-_-অপমান 
কেলেঙ্কারি বংশের দুনণায় ? অগ্চভাবেও ত এর প্রতিকার হতে 
পারে, তাই হোক-_তাই হওয়াই উচিত। 

বিষের শিশিট] মাটির উপর নামিয়ে দিলে রাঁগ1। কিন্ত 
মাথাট1 ওর কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে, না না, ভাববার কিছু 
নাই আর। 

দেওয়ালে লটকানে বাশের চোঙা থেকে ধারাপ দেখে 
ছটো তীর বেছে নিয়ে এল রাগৰ1। এই তীরে ও বাঘ মেরেছে, 
ভালুক মেবেছে, হুদ্ধর্ধ জানোয়ারকে চোখের পলকে ধরাশায়ী 
করে ছেড়ে ধিয়েছে এই তীরের আঘাতে । এক্লাই পারবে 
রাগধার মান-সম্ত্রম রক্ষা করতে-_রাগদাকে ম্বত্যুর হাত থেকে 
বাচাতে যদি কেউ পারে, সে আজ এরাই পারবে। 

বামা পাথর দিয়ে ঘষে খষে তীর ছটোতে একবার শাণ 
দিয়ে নিলে রাগদা, তীরের ডগ ছুটে ড্ঁচের মত ধারাল হয়ে 
উঠল। তারপর শিশি থেকে কালকুট ঢেলে তারের ফলা! 
দুটোতে বেশ করে মাখিয়ে দিণে এক পৌো৮--ছ পৌচ, 
তিন পৌচ-ব্যস, আর দেখতে হবে ন!। 

ধনকে ছিল। পরিয়ে তীর ছটে! দোরের পাশে ছেলান 
দিয়ে রেখে দিলে প্লাগদা। 

রাগদা আজ কঠোর, আরও কঠোন হতে হবে তাকে । 
দয়া মায়া শেহ-মমতা বলে আজ আর কিছু নাই তার 
কাছে, সামনে তার কঠোর ক্ডবা | 

খানিকট| পচুই মদ ধের করে উগ্র বাখর মিশিয়ে চো টো 
করে খেয়ে নিলে রাগদ্া]। পাতার টলবে না, হাত আর 
কাপবে না রাগদার, এইবার ঠিল হয়েছে । 

আলে! নিবিয়ে তীংপবন্বক ভাতে নিয়ে দাওয়ার উপর 
এসে অন্ধকারে বসে থাকল ক্রাগ্াা প্রেতেপ্র মত--সদর 
দোরের দিকে মুখ করে। ডাইনীর জড় একেবারে নিষ্ুল 
করে তবে সে আজ ক্ষান্ত হবে। 

রাত্রি আড়াই প্রহর । অন্ধকার একটু ফ্যাকাশে হয়ে 
এসেছে । বনের ধারে আর একবার শেয়াল ডেকে উঠল । 
রাগ কান খাড়া! করে আছে। পাতা ঝরার শবে রাগদা 
চমকে উঠে, এ বুঝি এল-_ডাইনীর1 হয়ত ঘরে ফিরছে। 
আন্ুক, আরও কাউকে সঙ্গে নিয়ে আসে ত আসুক। ঘরে 
আর ওদের কিন্রুতে হবে না, রাগদা সীওতাল আজ ঘাটি আগলে 
বসে আছে। 


প্রবাঙী 


লাস পি পদ পালা পাটি শিপ পতি পি উস একি পাটি পা লস পাসটিপাহ্দশিনপাগিল ৯পিসিতিশীশিি তি পীশিপাসিশীসিশ পাশ লা কাশ পাত পাশ 


১ পতল তশিপিপাশিলীিপিশশীি উিপসিশি পছল 
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দূরে কার গলার আওয়াক্গ, ফিসফিস করে কেযেন কথা 
কইছে, তার পর আবার চুপচাপ হয়ে গেল। কার যেন পায়ের 
শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। চুপে চুপে উঠে গিয়ে জানলা খুললে 
রাগদ1, উঁকি মেরে বাইরের দ্রিকে একবার তাকালে । আবছা 
ওর চোখে পড়ল কারা যেন ছু'জন এই দিকেই হেট 
আসছে । ওই তমাথায় ওদের একটা করে ঝুড়ি, স্পষ্টই 
দেখতে পাওয়া যাচ্ছে । ওর] বাড়ী ফিরছে-_-ডাইনীর1 শশান 
থেকে বাড়ী ফিরুছে। 


তীরধন্বক হাঁতে নিয়ে বাইরে এসে গ্লাড়াল রাগদা। 
ধাতে ঠাত চেপে চালাঘরের এক পাশে নিজেকে জে আড়াল 
করে ঈ্লাড়াল। দোরের দিকে তীষ্ক দি রেখে কুদ্ধশ্বাসে এক 
একটি মুহুত্ত গুনতে লাগল রাগর্দা। চারি ধিক শিখর, 
নিষ্পন্দ | 

খড় খড় করে শব্দ হ'ল দরজায় । তালপাঁভার আগড়ট। 
ধীরে ধীরে সরে গেল সামনে থেকে । ওরা বাড়ী টুকল। 

রাগদ! তাড়াতাড়ি ধন্থকে টান দিয়ে সামনের পিকে সো 
করে ছেড়ে দিলে একটা! তীর । লক্ষ্য বিধল যার বুকে 
সে তারই মা-খুড়ী। 

বুড়ী চীৎকার করে উঠল-__ও-ও-ও- 

তার পর ধপ. করে পড়ল সে মাটির উপর । 

পিছনে তার আর একজন । জঙ্রে সঙ্গে আর একটা তীর, 
কাজ রাগদ1 শেষ করে দ্রিলে একটি মুহূর্তে । 

ঝুড়ি মাথায় মাটির উপর লুটিয়ে পড়ল বাগদার বৌ-ম! 
- গো! 

রাগধ1 কি করবে এবার ? এগিয়ে যাবে ওদের কাছে, না, 
ছুটে কোথাও পালিয়ে যাবে ? রাগ খুন করেছে--ডাইনীদের 
থুন করেছে; ভালই করেছে। কিন্তু এরা যে চীৎকার করে, 
যন্ত্রণায় ছটফট করছে যে! 

মংলীর ঘুম ভেঙে গেছে, গোঙানির শব শুনে বাইরে এসে 
ডাক দিলে মুংলী-দাঁদা | 

ঠক ঠক ক'রে কাপছে বাগদা, বললে-মুংলী, আলোটা 
আন-_শিগগীর আন । 

তাড়াতাড়ি লম্প ছেলে মুংলী এগিয়ে এল, ব্বাগদা ব্লগে 
- এ পিকে । 


ছুক্ষনেই ওর' এগিয়ে গেল দোরের দিকে | আতকে উঠল 
মুংলী। মাটিতে পড়ে ছটফট করছে ওর মাঁঝুড়ী, বৌটাও 
তারি পাঁশে গড়িয়ে পড়েছে, বুকে ওদের তীর । মহুলের গুড়ি 
ছুটে পড়ে পয়েছে পাশে, অজত্র মছুল এদিক ওদিক [ছিটকে 
পড়েছে। - 

মুংলী চীৎকার করে উঠল-_বাইয়া | 

রাগদা বললে-_চুপ, ওদের আমি থুন করেছি-_ডাইনীদের 
খুন করেছি। 

বুড়ী তখনও কাতরাচ্ছে । মুংলী গিয়ে তার পাশে ধপ, করে 
বসে পড়ল, কপালে হাত চাপড়ে মৃংলী বললে--কি করলি 
বাইয়া, কি করলি ! 

'্বাগঞ্দ। বললে-_-ডাইনী ওরা, সরে আয় মুংলী, সরে আয়। 


শ্রাবণ 


কান্রায় ভেঙে পড়ল মুংলী, বললে-__ভুল-__ভুল করেছিস 
বাইয়া, লোকের কথা শুনে এ আজ তুই কি করে বসলি। 

রাগদা বললে--কোথায় গিয়েছিল এরা, এত রাজে? 

মুংলী কেঁদে জবাব দিলে__মগ্ল কুড়তে,পোয়া বাগানে । 

মল | রাত্রে এরা মহুল কুড়তে বেরোয়? এ ত ছ'খুড়ি 
মহ্প ওদের পাশেই পড়ে রয়েছে । কিদ্ধ রাগদ্া তা জানবে 
কেমন ক[৫, রাগঞ্ধাকে ত ওর! খলে যায় নি। 

ঠক ঠক কারে কাপতে লাগল ব্লাগপাঁ। ছিলা-আটা 
বন্ুকটা আপনা থেকেই খে পড়ল ওর হাত হতে । চারদিকে 
যে ক্নঞ্চ, টকটকে তাজা রক্তে সদর দোঁরের শুকনে! মাটি রাঙা 
হয়ে উঠেছে। 

রাগদা বললে--জল--গল। 

এক খটা জপ শিয়ে ছুটে এল মুংলী। মা-নুডীর মুখে-চোখে 
জগ দিয়ে সে ডাকতে লাগল -মা, ওমা | 

মাথা নেড়ে সাড়া ধিলে বুড়ী। মুখ দিয়ে আর কথা সব্ছে 
না, শুধু অস্পষ্ট গোাশির শর । 

হাগধা ওদের মাবগানে বসে পড়ল, আলো নিয়ে একবার 
ভাল করে নেড়েচেড়ে দ্রেখে নিলে ওদের । বৌটার সাডা- 
ধ্ নাই, তীরটা গিয়ে দিধোছে ওর পেছের মধো | শেষ হয়ে 
গছে এপৌতা আগেই শেষ হয়ে গেছে, সেই সঙ্গে ওর পেটের 
ছলেট!ন। 

রাগদার পরম যেন বন্ধ হয়ে আসছে । মা-বুড়ীর বুকে 
হারট। টেনে কললে বাগদা, তার মুখের কাছে আলোটা 
ধুর ৬1০1 গলায় একবার ডাক দিলে,--মা | 

চোখ (সপে তাকাল বুড়ী, চারধিক ঝাপসা হয়ে 
শাসছে। ম্াগলার পিংক চেয়ে ঠোট ছটে। বুড়ীর নড়ে উঠল, 
গলার বর টেনে বললে বু্ী-বে-টা-। 

ডর কেঁদে উঠল রাগধা। মা-বুড়ীর গলাটা একবার 
জড়িয়ে ধরে আবার সে ডেকে উঠল,__ম, মা গো 

--বে-টা | " 

একেবারেই চুপ হয়ে গেল বুড়ী, মুখ দিয়ে আর একটিও 
কথা সরল না। ৃ 

যুংশী আবার কেঁদে উঠল, বাইয়া, কি করলি বাইয়া | 

বুক চাপড়ে বলে উঠল রাগধা_কি করপুম, হা খংহাঁ-এ 
আমি কি করপুম | 

রাগৰার বুকে একেবারে ভেঙে পড়ল মুংলী,-_বাইয়া ও 
বাইয়া ! 

রাগদ্ণা ওকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে কেঁদে উঠল, বহিন | 


সকালবেল1 পুলিস এসে কোমরে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে 
গেল রাগঞ্ধাকে । দ্রারোগার হাতে পায়ে ধরে মুংলীর সেকি 


কাহ্না। দারোগার পা ছুটে! জড়িয়ে ধরেসে আছাড় খেয়ে, 


পড়ল, বললে,__হেই হে, বাইয়াকে তোরা ছেড়ে থে” বাবু-- 
হেই হে! 

.. কে শোনে মুংলীর কথা। সেপাই এসে একটা ধাকা 
মেরে সরিয়ে দিলে মুংলীকে | অবুঝ মেয়ে বোঝে না যে 
জাইনের কাছে দয়ামায়া নাই, অপরাধীর ত্বন্ত আত্মীয় জনের 


 জাইনীর ছেলে 
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অহেতুক কাকুতির কোন মৃল্য দেয় না আইন। করুণ চৃর্টিতে 
মুংলীর দিকে চেয়ে চেয়ে রাগদার চোখ ফেটে ক্ধপ আসতে 
লাগল । কিন্তু উপায় কি, মৃংলীকে ছেড়ে যেতেই হ'ল 
প্াগদাকে। 

বিচারে দশ বংসর জেল হয়ে গেল রাগদার, সশ্রম 
কারাদও। 


জেলেও মাহইষের সময় কাটে, রাগপ্পারও কাটল। ঘানি 
টেনে, পাথর ডেডে মাটি কুপিয়ে দীর্ঘ দশটি বছর সে একভাবেই 
কাটিয়ে দিলে । প্লাগদা যেধিন খালাস পেয়ে বের, মুক্তির 
'আনম্ধ 'তাকে * অভিছ্ুত করতে পারলে না এতটুকু । সংশারে 
তাত কি মোহই বা আথে, সবই ত গে নিশ্মমঞ্জাবে চুকিয়ে 
দিয়ে এসেছে নিজে হাতে । মাঝে মাঝে অভাগী বোনটার 
কথা মনে পড়ে । শুধু যুংলীর জ্রন্ভই রাগধা আজও মরতে 
পাপে নি, এত ছুঃখ পহা করেও কোন রকমে সে বেচে আছ্ছে। 
আহ" বেচারা, রাগধ। ছাড়া যেয়েটাকে দেখধার যে আর কেউ 
নাই । তকজানে তো আজ কোথায়, কি অবন্ায় | 

জেখ থেকে বেরিয়ে গাগা সোগা হাটতে আরম্ভ করলে 
গায়ের দিকে মুখ করে ফু বৎসর জেল খাটার পর তিন ধিন 
পথ হেটে সেগায়ে পৌডুল। বাড়ীর কাছাকাছি এসে অবাক 
হয়ে গেল রাগধা, তার ঘরবাড়ির চিক্ত মাঅ নাই, ধুলো! হয়ে 
মাটির সঞ্জে মিশে গেছে সখ। পাড়ার লোক হৈছে করে 
ছুটে এল প্রাগদাকে দেখতে । মিশন মাঝি তাঁকে দেখে 
ঝর ঝর করে কেদে ফেললে । রাগদা গা ছেড়ে যাওয়ার 
পর ডাইনীর ভিটে বলে ওর খর-দোর সব জ্বালিয়ে দেওয়] হয়। 
শুধু তাই নয়, পাগদার মা মরবার সময় নাকি ডান-মস্তর দিয়ে 
দিয়ে গিয়েছিল খুংশীকে | বেঁচে থাকলে যুংশীও হয়ত ও« 
মায়ের মতই ডাইনী হয়ে উঠত, তাই গায়ের লোকে ঠেঙ্গিয়ে 
ওকে মেরে ফেলছে । 

রাগদা পাথরের মুদির মত অসাড় হয়ে গেল, কারও কথার 
কোন অবাব ধিশে না। নিজের মনেই গে অস্ফট স্বরে বলে 
উঠল একবার, __মুংলী নাই-মুংলীও নাই, হা বংহ1] 

গায়ের লোকের কথা শুনে কি না করেছে রাগধ।] নির্দোষ 
ছুটো মাহ্ুষকে সে নিজের হাতে বলি ধিয়েছে। তাতেও 
এদের তৃপ্তি হয়নি, তাই এক ফোট! মেয়েটাকেও এর শেষ 
করে দিয়েছে । বেশ করেছে, ভালই করেছে। 

রাগদার বুকটা যে এখন ভেঙে চৌচির হয়ে যায় মি এও 
হয়ত বংহার ধয়া। কি আশায় আপ দাড়িয়ে আছে রাগঞা, 
গায়ের সঙ্গে আর সম্পর্ক কি ওর | | 

বাগদা ধারে ধীরে পা চালিয়ে দিলে । যাবার সময় ভিটেন 
উপর গড় হয়ে কাকে খেন প্রণাম করে গেল। টসটস করে 
ছু-ফৌোট। অশ্রু ঝরে পড়ল মাটির উপর । 

পথে এসে ধাড়াল রাগদা, কোথায় যে তাকে যেতে হবে 
কিছুমাত্র জানা! নাই । যেখানে হোক--এ গায়ে আর থাকা 
চলে না, এখানে থাকতে হলে কোনদিন হয় ত গোটা গীয়ের 
লোককেই থুন করে বসবে রাগদা। তার চেয়ে দুরে কোথাও 
সরে যাওয়াই ভাল। 


২৫৪ 


রাগদা চলল নদ্দীতীরের পথ ধরে। মহছল-বনের 
পাশ দ্বিয়ে সতীক্বাঙ্জাল ৰায়ে রেখে ছেলেপোতার মাঠ পার 
হয়ে তেমুণ্ডির চরে গিয়ে উঠল রাগদাঁ। সামনে তার চোথে 
পড়ল খাই-রাক্ষলীর শ্বশান। চোখ বুক্ষে থমকে সে খানিক 
দাড়াল। সোজ] পথট! ছেড়ে দিলে রাগাঁ, খিশ্লিতলা পিছনে 
রেখে বাবলাবনের ভিতর দিয়ে বে ঘাটে গিয়ে রাগদ! নদী পার 
হু'ল.। হিন্ুল নদী পার হয়ে ফোক! সে হাটতে আরম্ভ করলে 
সামনের দিকে মুখ করে। পধঘাটের বালাই নাই, রাগদ! 
শুধু চলল, যেঘ্িকে ছু'চোখ যায় সেই দিকেই চলল । 

ঈশান কোণে মেঘ করেছে। গর্জে উঠল কালবৈশাখীর 
ঝড়।' সন্ধ্যা হয়ে আসছে, ঝম ঝম করে বৃষ্টি পড়তে 
সুরু হ'ল । কোন দিকে ভ্রক্ষেপ নাই রাগদার, ঝড়-বৃষ্টি উপেক্ষা 
করে একটানা] সে হ্থেটে চলেছে । ঝড়ের ঝাপ্টায় হোচট 
খেয়ে পড়ল রাগদা। পায়ের আঙুল কেটে ঝর ঝর ক'রে রক্ত 
পড়তে লাগল । মনে পড়ল সেই রাত্রির কথা, যেদিন পে 
নিজের হাতে ছ' ছটো। মহাপ্রাণী বধ করে সর দোরে 
রক্তগঙ্গ| বইয়ে দিয়েছিল । রাগ আর ভাবতে পারে না, 
বুকের শিরাঞুলোয় কে যেন মোচড় দিয়ে টানছে। চোখ 
ফেটে জল এল রাগদার, পাগলের মত বুক চাপড়ে ভাঙা গগায় 
এছ্ঠাৎ সে একবার বলে উঠল,__-হা বংহা | 

মেঘ ডেকে উঠল গুড়ঞচড় শবে । কেঞ্জানে প্লাগদ্দার ডাক 
বংহার কাছ পর্যস্ত পৌঁছল কি না! 


ডান-ডাকিনীর উপদ্রবের কথা বহুকাল আর শোন! যায় নি। 

এ সব কাহিনী পুরান হয়ে গেছে। সাওতাল পাড়ায় কোথা 
থেকে হঠাৎ জুটেছে এক পাগলা এসে । বদ্ধ পাগল বুড়োহাবড়া 
ঞ 


/ 
রঃ 


জ্রবালী 
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১৩৫২ 


এ লোকটাকে নিয়ে ছেলেমেয়েরা তামাশা] করে, পাগলাকে 
দেখে মুখ ভ্যাংচায় ওরা, দুর থেকে ধুলে! ছোড়ে, কেউ কেউ বা 
হাসতে হাসতে ছুটে গিয়ে টান দেয় ওর দাড়ি ধরে । পাগলার 
কিন্তু ভ্রক্ষেপ নাই কোন দিকে । ওদেরই জবার নানারকম 
থেল! ঘেখায় পাগলা, বাশের একটা আড় বাশীতে জোরে 
ফু ঘেয় ওদের সামনে, ঝোলা! থেকে টিনের একটা! কোটা বের 
করে জাঙলের টা যেরে ওদের বাজনা শোনায়। ওটা 
নাকি গর ডুগডুগি | পাগলা নিজের পরিচয় দেয় জিতু হাড়ামের 
বাপ পিতু ছাড়াম বলে। ডান-ডাঁকিনীর ও নাকি একক্জন মন্ত 
বড় ওঝা । পাগলের প্রলাপ | আবোল তাবোল কত কি 
জব বকে যায় পাগলা, কথনও হাসে, কখনও কাদে, কখনও 
বা নিঞ্জের উপর বিরক্ত হয়ে বিড়বিড় করে বকতে বকতে 
মনের আক্ষেপে চুল ছি'ড়তে থাকে । সে-দৃশ্ত কিন্তু অতিশয় 
মর্খান্তিক, থেকে থেকে চোখ ফেটে যেন জঙগ আসে পাগলার। 
কে জানে কি ছুঃসহ ব্যথ!_-কি এক অব্যক্ত বেদনার অস্রভরা 
ইতিহাস নিভৃতে লুকিয়ে আছে বৃদ্ধের ওই জরাজীণ বুকখানার 
মধ্যে । কে-বা ওকে চেনে, কেই-বা ওন্র থোজ রাখে। 
লোকের চোখে আঙ্গ ও শুধু পাগল। আমরা কিছু চে 
করলে এখনও ওকে চিনতে পারি। ত্রিশ বৎসর পুর্কেক!র 
যবশিকা তুলে ধরলে লোকটাকে আমরা অ চেহারার দেখতে 
পাব। সাওতাল পাড়ায় ওর আবির্ভাব অপ্রত্যাশিত দয় 
মোটেই, এ গ্রাম ওর চেনা । যে পড়ো জমিটার উপর দাড়িয়ে 
পাগলা ওই ডুগডুগি বাজিয়ে খেলা দেখাচ্ছে একদিন এ জি 
সঙ্কে ওর খনিঠ পরিচর ছিল, নাড়ীর সন্বপ্ধ ছিল ওর এখানকার 

আলো হাওয়ার সঙ্গে । ওই ওর ভিটে, এই সেই বাগর্দা মাঝি। 

সমাপ্ত 


সি. শি /৩ 


রি ' রবীন্দরমাের “রাজা” 
ডক্টর মুহম্মদ শহীহুল্লাহ 


মুগ যুগ ধরিয়া যাছষের অশান্ত মন-পাখীটি জড়ের থাচার 
বাহিরের আলোর অন্ধ কত মাথা কুটিয়াছে, বাহিরের শ্বপন- 
সাথী অচিন পাধীটির জন্ত অজ্রশ্র আকুলি ব্যাকুলি করিয়াছে, 
সহত্র কলকাকলি তুলিয়াছে। খাঁচার ধরা-বাধা আধা তাহাকে 
শান্ত ত্রাথিতে পারে নাই। এই যে সংসারের সকল পাওয়ার 
মাঝে কি যেনকি না পাওয়ান ছুংখ গুনগ্$নানি, কখনও বা 
পাওয়ার প্রবল আশায় পাওয়ারই মত আনন্দ রন্রনি, আবার 
কখন পাওয়ার ভাবাবেশে তৃপ্তির শিহরধী-__-এ সমন্তই প্রিয়ের 
বিরহ, শ্রিয়্ের মিলন-আশ! ও প্রিয়ের মিলনের বিচিত্র উদর 
অনুভুতির মতই আমারিগকে কীঞ্গায়, নাচায়, হাপায়। বাহ 
জগতের প্রেমিক-প্রেমিকা লইয়া নাটকের মত অন্তর জগতের 
এই নাটকও চঙৎকার । ব্রবীন্্রনাথের “রাক্না' মানবমনের 
এই চিন্স্তন নাটক । 

অন্তরের বিরহিনী যাহাকে একাস্ততাবে চান, সে ত 
নামকূপের অতীত, অব্যক্ত | “আমি যারে চাই, তায নাম না 


বলিতে পারি ।” তবু তাহাকে ডাকিবার জন্ঘ, ভাবিবার আন, 
ঘিদিধ্যাসনের জন্ত একটি মাম দ্রিতে হয়। আহা! পারস্ত 
কবি কি সুন্দর কথাটি বলিয়াছেন-_ 
“নামে আঁকে হেচ নামে নধারদ । 
বহর্‌ নামে কে খানি সর্ব আরদঘ ॥” 
অর্ধাং_গ্াহার নামে শুরু করি, যাহার কোনই নাম নাই। 
যে নামে তাহাকে ডাক, সেই নামেই তিনি মাথ! তোলেন । 
এই অনামীর নাম দিয়াছেন কবি “রাক্জা'। নূতন সংস্করণে 
রাজ] হইয়াছেন অক্ষপ রতন । গ্লীতাঞ্তলিতে কবি গাহিয়া- 
ছিলেন-_ 
রূপ সাগরে ডুব দিয়েছি 
অন্মপ বলতন আশা করি 
'রাজং? নাটকে মনেই গানের ম্প& প্রতিধ্বনি গুন 
করিতেছে । 
সুদর্শনা রামী, কিন্ক রাজাকে কখন চোখে দেখেন নাই। 


প্লাবগ 


রাজাকে তিনি পাম সকল সময় আধার খরে। সেই ঘর মাটর 
আবরণ ভেঙ্ন কৰিয়া পৃথিবীর বুকের মাঝখানে তৈয়ারি । রামীর 
বড় সাধ, রাজার যুখখানি দ্বেখিতে বাহিনের আলোয় । 
স্ুরক্ুমা রাজার আধার ঘরের দাসী। 

একদিন রাজ! আসিতেছেন ঠাহার আধার ঘরে । সুরঙ্ষম 
নিষ্বের বুকের মাঝে তাহার পায়ের শব পাইয়াছে। রাণী 
আধার ঘরের দোর-জানাল] কিছুই ত দেখিতে পান না । কাজেই 
সুরঙ্গমা রাজাকে ভেজানো দোর খুলিয়া দিল। রাক্জী আসি- 
লেন। রাণী রাজাকে আলোয় দেখিবার জঙ্জ বায়ন। ধরিলেন। 
শেষে রাণীর জেদে তিনি বলিলেন, “আজ বসন্ত পূর্ণিমার 





উৎসবে তুমি তোমার প্রাসাদের শিখরের উপর দাড়িয়ে. 


চেয়ে দেখো-_আঁমার বাগানে সহঅ লোকের মধ্যে আমাকে 
দেখবার চেষ্টা! করো 1” 

বসন্ত পুথিমার উৎসবে বড় সমারোহ। চারিদিক হইতে 
লোকজন আসিয়াছে । রাজরাজড়ারা আসিয়াছেন, বিদেশী 
লোক আসিয়াছে, স্বদেশী লোক আসিয়াছে । ঠাকুর্দ। ছেলের 
দলকে লইয়া উৎসবে নাচিয়। গাহিয়] বেড়াইতেছেন । নুরঙ্গম] 
রাঙ্জার আদেশে উৎসবে যোগ দিয়াছে । নান জনে নান! 
কথ বলাব্ল করিতেছে,__সত্যই র্বাজা আছেন, না কেবল 
একটা খজব। এমন সময় রাজবেশে মহা! আড়ম্বরে একজন 
আপিল। তাহার ধ্বন্বায় কিংশুক ফুল আক1। সকলেই 
তাহাকে রাজ1 বলিয়া অভিনন্দন করিল। কিন্তু ঠাকৃর্দা 
বলিলেন, “এ ত রাজ। নয়। আমার রাজার ধ্বজার পদ্মফুলের 
মাঝখানে বক্র আকা” আর তাহাকে চিনিয়া ফেলিলেন 
কাকীরাজ। তখন সেই ভণ্ড রাঞঙ্ধবেশী সমাগত রাজাদিগকে 
প্রণাম করিল। সকলেই উৎসবে মত্ত । কেবল ঠাকুদ্দা রাত 
জাগিয়। দরজায় খাড়। রহিয়াছেন। 

ওদিকে প্রাসাদ-শিখর হইতে রাণী সুদর্শন! সখী রোছিণীকে 
লইয় ব্যগ্র ভাবে উৎসবমধ্যে রাজার সন্ধান করিতেছেন । 
রাজবেশীকে দেখিয়া রাণী তাহাকেই রাজা ঠাহর করিলেন। 
রোহিণীর কিছু সন্দেহ হইল। তবু রাণীর কথায় রোহিনী 
উচ্চবাচ্য না ক্রিয়া তাহার দেওয়া উপহার ফুল পদ্মপাতায় 
ককিয়] রাজবেশীর হাতে গিয়া] দিল । তখন রাজবেশীর ভাখ- 
ভঙ্গি ঘেখিয়! রোহিশ্ তাহাকে ভগ বলিয়! ধরিয়া ফেলিল। সে 
ফিরিয়া আসিয়। রামীকে সমস্ত কথা বলিয়] দিল | রাণী নিজকে 
'অপমানিত বোধ করিলেন । তবুও তিনি রোহিণীর কাছ হইতে 
সেই ভণ্ডের দ্বেওয়া তাহার কণ্ঠের মালাটি নিজের হাতের 
[কষ্ষণের বদলে লইয়া নিজের গলায় ন| পরিয়! থাকিতে পারিলেন 
টনা। রাজবেশীর মোহন ক্রপে তিনি ছিলেন এমনই মুগ্ধ 
চদঘচ তিনি ইহার অন্ত নিজকে বিকার দিতেও কুিত হইলেন 
লি।। 











এদ্রিকে রাণী নুদর্শনাকে পাইবার জণ্ত কাঞ্চীরাজ ভও- 
়াজের সঙ্গে ড়যন্ত্র করিয়া রাজপ্রাসাদে আন লাগাইয়] দিয়া- 
মছিলেন। দৈবাৎ সেই আগুন চারিদ্রিক ঘিরিয়! ছড়াইয়া 
ঠঁড়িয়াছে । সেই বেড়াজাগুনের মধ্যে রোহিণী। সে রাজ- 
চুরষপিকে খুঁছ্দিয়া বেড়াইতেছে। রাজোদ্যানের অভ দিকে 
মাগুনের বেড়ার মধ্যে কাধীরা্ম ও তওরাজ বাহির হইবার 


রবীজ্ঞনাথের "রাজ।* 
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পথ ধু'জিয়া হয়য়ান। রাদী হুদর্শনাও ছুটিয়াছেদ বাহিরের 
পথের জন্ধানে। রাজবেঙগীকে দেখিয়। তিনি ব্যস্ত ভাবে 
বলিলেন, “রাজ রক্ষা কর। আখনে ঘিরেছে।” তখন 
রাজবেণী বলিল-_-*কোথায় রানা? আমি য়া! মই। আমি 


' ভও, আমি পাযণু।” এই বলিয়! সে মুকুট মাটিতে ছাড়িয়া 


ফেলিল। এখন রাণীর অনুশোচনার আর পরিসীমা রছিল 
না। তিনি আখুনে পুড়িয়া মরিবার জন পুনরায় প্রাসাদে ফিপ্রিয়া 
গেলেন । 

প্রাসাদের সেই আধার ঘরে রাণী পাইলেন রাজার সাক্ষাৎ । 
আজ রাণী দেখিলেন রাজাকে ঝড়ের মেঘের মত কাল, কুলশুস্ত 
সমুদ্রের মত কাল। সে অতি ভয়ানক বূপ। রাজ! বলিলেন, 
“যে কালো দেখে আজ তোমার বুক কেঁপে গেছে সেই 
কালোতেই একদিন তোমার হৃদয় নিগ্ধ হয়ে যাবে। মইলে 
আমার ভালবাস! কিসের” তখনও কিন্তু রাজবেশীর রূপের 
নেশা রাণীর ছুই চক্ষে লাগিয়া আছে। তিনি রাঙ্জাকে সিতে 
পারিলেন না। ঝড়ের মুখে ছিন্ন মেঘের মত সেখান হইতে 
দ্রুত প্রস্থান করিলেন । রাঙ্গা! ঠাহাকে একটুকুও বাধ। দিলেন 
না। একটু পরে রাণী ফিরিয়া! আসিলেন। কিন্তু রান্বা তখন 
চলিয়া গিয়াছেন। এখন র্লাণী চলিলেন বাপের বাড়া। 
রোহিধীকে সঙ্গে লইতে চাহিলেন, কিন্ত সে গেল না। 
সুরঙ্গমাকে তিনি চান না, তবু সে সঙ্গে চলিল। 

বাণী পৌছিলেন পিত্রাঙ্সয়ে । পিতা কাগুকুজরাজ তাহার 
কোনই আদর অভ্যর্থনা করিলেন না। দ্বাসীগিরি করিস 
রামর দিন অতিকষ্টে কাটিতে লাগিল। 

রাজার কথ! তিনি মনে করেন আবার রাজ্গবেশীকেও তিনি 
ভুলিতে পারেন না । এমন অবস্থায় একদিন কার্ধীরাজ রাজ- 
বেশীকে লইয়া সসৈন্ভে উপস্থিত । তাহাদের পিঠে-পিঠে 
আসিলেন আরও ছ" জন রাজা । সাত রাজজাই চান রামী 
সুদর্শনাকে জোর করিয়! ধরিয়া! লইয়া যাইতে । ফলে কাঞ্ুকুজ- 
রাজের সঙ্গে বাধিয়া! গেল তুমুল যুদ্ধ | যুদ্ধ বাধিতেই কাপুরুষ 
রাজবেলী পলাইতে চাছিল । কাঞ্চীরাজ তাহাকে বন্দী করিয়া 
রাখিলেন। অগ্তঃপুরে বসিয়! নুদর্শনা সুরঙ্গমার সঙ্গে রাজার 
কথা আলোচনা করিতেছেন এমন সময় ঘারী খবর দিল 
কানকুজরাজ বন্দী হইয়াছেন । 

কাঞ্ীরাজ অন্ত রাজাদিগকে ডাকিয়া যুক্তি করিলেন, রাণী 
স্বয়ংবরা হইয়া যাহার গলায় বরমাল্য দিবেন তিনিই স্দর্শনাকে 
লাভ করিবেন। রাক্বেশী অন্তঃপুরে আসিয়া এ অংবাদ 
পৌছাইয়! দিল | তখন রাজবেশীর উপর র্বাণীর স্বশা জগ্মিল। 
আবার যখন বাতায়ন হইতে তিনি দেখিলেন স্বয়ংবন্প-সভায় 
ডওরাজ কাঞ্ীরাজের পিছনে ছাতা! ধরিয়! দাড়াইরা আছে, 
তখন তাহার মনে নিগ্ষের উপর শত শত ধিক্কার বোধ হইতে 
লাগিল। দ্বয়ংবর-সভায় যাইবার জন্ত রাণীর উপর তাগিদ 
হইতে লাগিল। দ্বণায় লন্দায় তিনি থেন মরিয়া গেলেন। 
তখন বারবার রাজার কথা তীাঞঙার মনে ভাসির। 
জাসিতে লাগল। চাই কি তিনি ছুরি দিয়া আত্মহত্যা 
করেন। ছুরি গাছার বুকের কাপড়ের ভিতরই ছিল। 
এদিকে রাণীর এই অবস্থা, আয় ওদিকে হ্বয়ংবর-সভায় 
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রাজারা অধীর হুইয়া উঠিতেছেন। এমন সময় যেন 
সভায় ভূমিকম্প উপস্থিত হইল । যোদ্ধ বেশে ঠাকু্দাী সেখানে 
প্রবেশ করিলেন। তিনি সংবাদ দিলেন, রাজা স্বয়ং আসিয়া 
ছেন, তিনি তাহার সেনাপতি, আর রাজ! তাহাদিগকে আহ্বান 
করিয়াছেন। যুদ্ধের নাম শুনিয়াই ভওরাঞ্ষ পলাতক | কাঞ্ী- 
রাজ রাজার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। অঙ্টেরা পলাইতে 
গিয়] বন্দী হইলেন । কাঞধ্ীরাজ প্রাণপণে যুদ্ধ কপ্সিতে করিতে 
বুকে কঠিন আঘাত পাইয় হার মানিলেন। তিনি প্রাণে 
বাচিলেন। কিন্ত বুকে হারের চিহ্ট। চিরস্থায়ী হইয়৷ আকা 
রছিল। রাজ! তাহাকে নিজের সিংহাসনের দক্ষিণ পার্থ 
বসাইয়া শ্বহস্তে তাহার মাথায় রাজমুকুট পরাইয়! দ্রিলেন। 

রাজার জন্য ব্লাণার অগ্তর একাত্ত উৎসুক হইয়! উঠিয়াছে। 
তবুও রাজ! দেখ! ন] দিয়াই চলিয়া গেলেন। রাণী সারারাত 
জানালার কাছে পড়িয়া] ধুলায় লুটাইয়া লুটাইয়৷ কাদিয়! 
কাটাইলেন। তাহার সমণ্ত অভিমান আজ ধুলিসাৎ। 

সকালে তিনি শ্থরঙ্মার সঙ্গে পথে বাহির হুইয়! পড়িলেন । 
চোখের জলে চলার পথ ভিজাইতে ভিজাইতে তিনি 
চলিয়াছেন প্রিয়তমের সহিত মিলনের জ্প্ত। এত কষ্টের 
রাস্তা তবু যেন তাহার পায়ের তলায় সুরে সুরে বাঞ্জিয়া 
উঠিতেছে। ইহারই বেদনার গানে তাহার প্রিয় যেন 
সেই কঠিন পাথরে সেই শুকৃনা ধুলায় বাহির হইয়া আসিয়া 
তাহার হাত ধরিয়াছেন। রাত্ত। হইতে তাহার প্রিয়কে 
পাওয়। স্থরু হইয়াছে । ক্তাহার শরীর আনন্দে শিহরিয়া উঠিতে 
লাগিল। পথে চলিতে চলিতে দেখা হইল কাঞ্ীরাজের 
সহিত । তিনিও চলিয়াছেন রাজপর্শনের অন্ত । পথে রাত্রি 
আসিল। ক্রমে রাত ভোর হুইল । সুরঙ্গমা বলিল, “আর দেরি 
নেই মা, তার প্রাসাদের সোনার চুড়ার শিখর দেখা যাচ্ছে।” 
এমন সময় ঠাকুর্দা উপস্থিত। এখন তাহাদের যাজ্জাপথেরও 
অবসান । ঠাকুর্দ। চাছিলেন ছুটিয়৷ গিয়! সুদর্শনার রাণীর বেশটা 
লইয়! আসেন। কিন্ত তিনি বলিলেন, “না না না] যে 


রামীঘ্ন বেশ তিনি আমাকে চিরদিনের মত ছাড়িয়েছেন--জসবার. 


সামনে দাসীর বেশ পরিয়েছেন-_বেঁচেছি বেঁচেছি আমি আজ 
তার ঘাপী--ঘে কেউ তার আছে আমি আজ সকলের নীচে ।” 
কাঞ্কীরাক্কও চাহিলেন তাহার রাজবেশটাকে মাটি করিয়া 
লইয়া যাইতে । কথাবার্তা হইতে হইতে স্্য্য উঠিল । 

এই নূতন দিবসে আবার দেই আবার ঘরে রাজ] রাণীর 
মিলন হইল । রাণী বলিতেছেন, “আমি তোমার চরণের দ্বাসী, 
আমাকে সেবার অধিকার দাও ।” রাজ! জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“আমাকে সইতে পারবে ?” বানী উত্তর দিলেন, “পারব রাজ! 
পারব । আমার প্রমোর্ধ বনে আমার রাণীর ঘরে তোমাকে 
দেখতে চেয়েছিলুম বলেই তোমাকে এমন বিক্ধপ দেখেছিলুম-_ 
সেখানে তোমার দামের অধম ধাসকেও তোমার চেয়ে চোখে 
সুন্দর ঠেকে । তোমাকে তেমন করে ঘেখবার তৃষা! আমার 
একেবারে ঘুচে গেছে-_তুমি সুন্দর নও প্রভু সুদ্দর নও, তুমি 
অনুপম |” রাজ! বলিলেন, “আজ এই জঙ্ধকার ঘরের দ্বার 
একেবারে খুলে দ্িলুম-_এখানকার লীলা শেষ হলো! । এসো 
এবার আমার সঙ্গে এসো! বাইন চলে এসো--জালোয়।” 


গ্রবা্ী 


সস লা লস পরে সি লস এই পাল সত স্টপ সস তো তলা আসিল এস পরই সমর লস সিসি 


১৩৫২ 
005955458৯৯ 

এখন এই রূপক-মাট্যের অন্ত প্রধান পাঅপাত্রীগুপির 
ব্যাথা করি। নুদর্শন| হুইতেছেন মানব-আত্মা | যে খাধার 
ঘরের রাজার সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হয় সেটি হৃদয় । এই হদয়ই 
অসীম ও সসীমের মিলন-ক্ষেত্র । অভিমান ত্যাগ করিয়া দান্ত- 
ভাব মনে জম্মিলে তবে ইশ্বর-মিলন জস্ভব হয়। ছুঃখ-কষট 
পাপ-তাপের মধ্য দিয়! মানবাত! পরিশুদ্ধ হইয়| যখম ভগবানের 
সন্ধানে বহির্গত হয় তখন তাহার মিলন প্রাণ্ড হইয়! বন্ত হয়। 
দাসী সুরঙ্গমা হইতেছে ভক্তি । ভক্তি হৃদয়ের ভেজান দোর 
থুলিয়া পরমাত্মাকে আগ বাড়াইয়া আনে । ভঙ্জি কখন ভুল 
করে না, সে হাদয়নাথকে নিশ্চিত জানে । ঘাসী রোহিণী 
হইতেছে বুদ্ধি। বুদ্ধি পরমপুরুষকে চিনিতে কখন কখন তুল 
করিয়া বসে। এইজন্তই তাহার প্রাপ্য পুজার অর্ধ্য কখনো 
কখনো! সে অন্তকে দিয়া ফেলে । কিন্তু সে যেসকল সময়ই 
ভান্ত হয় তাহা নয়। সে দেখিয়া ঠেকিয়া নিজের ভুল নিজেই 
সংশোধন করিয়! লয় । কবি স্বয়ং বলিয়াছেন রাঁজবেশীর নাম 
স্থবর্ণ। সুবর্ণ কেবল সোন। নয়, যাহা কিছু মান্্যকে মুগ্ধ করে, 
ধন জন যশ সমস্তই স্ুবর্ণ। তাহার মোহন ব্ূপ মানুষের চোখে 
নেশার স্থষ্টি করে, অন্তরে মোহ উপস্থিত করে । তখন মানুষ 
পরমার্থকে ছাড়িয়া তাহাকেই কামনা করে | কাকীরাক্জ হইতে- 
ছেন বীরত্ব । স্বর্ণ বীরত্বের পদে প্রণত হয়, তাহার ছত্জধানী 
ভৃত্য হয়। বীরত্ব মানব-আত্মাকে অধিকার করিতে চায় । সে-ই 
পরমাআীর একমাত্র প্রবল প্রতিত্বন্দী। আবার এই বীরত্বই 
পরমাতার পথে মানুষের সহযাত্রী হয়। খধির উক্তি “নায় 
মাতা বলহীনেন লভ্য:”-_বলহীন কখন পরমাত্বাকে লাভ 
করিতে পারে না। ঠাকুদ্দী হইতেছেন সরল সহজ মন। 
ইহারাই ঈশ্বরের বন্ধু । ইহারা সদানন্দ। ইহাদের সম্বদ্ধে 
কুরআনে বল] হইয়াছে “অবধান কর | নিশ্চয় যাহারা আল্লাছের 
বঙ্ধু তাহাদের কোনও ভয় নাই, তাহারা শোক পাইবে না।” 
যীস্তুববীষ্ট বলেন, 413198500 976 0106 17010 177 17081, 101 
01705 51081] 509 (700, ব্বীজ্রনাথ বোধ হয় কোন আপন- 
ভোল1 সদানন্দ বাউলকে দেখিয় ঠাকুর্দ1! চরিত্রটি আকিয়াছেন। 
আমরা কিন্ত মনে করি, তিনিই আমাদের সকলের ঠাকুর্দা। 
এই ঠাকুর্দা রবীন্রনাথের অনেকগুলি রূপক-নাট্যের একটি 
বিশিষ্ট চরিত্র । 

রূপক ছাড়িয়া দিয়া “রাজাকে কেবল একখানি নাটক 
হসাবে দেখিলেও আমর! ইহার চমৎকারিত্বে মুগ্ধ হই। ইহার 
প্রত্যেক চিত্রটি স্বাভাবিক ও সঙ্জীব। রাজার চরিআ্র মাহাত্্য- 
পূর্ণ। তিনি বজের মত কঠিন আর ফুলের মত কোমল । তাই 
তাহার ধবজাচিহ পদ্ধের মাঝে ব্ভ। কোন দীনতা, কোন 
হীনতা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি অদম্য, অনম্য; 
কিন্তু অন্তরে অন্তরে কত প্রেমপুর্ণ। এই রাজ বিশ্বরাজের 
সুন্দর প্রতীক । মঞ্চে তিনি দেখা দেন না। ইহাতে তাহার 
লোকাতীত মাহাত্ব্য অক্ষু্ন রাখা হুইয়াছে। রাণী নুঘর্শনা 
সকল ব্লাণীরই মত অভিমানিনী, কৌতুহল চরিতার্থ করিতে 
ব্যগ্র। যখন তিনি বাহৃতঃ স্বামীর প্রতি বিরাগিতী অন্তরে তিনি 
তাহার প্রতি একান্ত অনুরাগিবী । ছুঃখ-কষ্ঠ ভোগের পর স্বামীর 
প্রতি প্রাণের জাকর্ষে তাহার অভিমানে ছাই পড়িল। পরি- 


সি 





পলি শাশি পিএ এপ পিপি - 
টি টিসি ১০০৭ পলিসি তালা টিসি স৯৫সছিতা স্টিল লালা প্লাস পালাল সপ সিএ লাস তা লা সত পাস 


নাং হাসিতে আরম্ত করে এবং জ্রমাগত এমন ভাবে হাসিতে মিপ কর র কহিলেন, গু পাশে (সিম্‌ লিখে সই ক'রে দিন। 
থাকে যে শিক্ষক বা শিক্ষিকা অত্যন্ত বিতী। অবস্থায় বিষ --আন্তে সিন লিখলে ত ওটা স্বীকাত্র করে নেওয়া হয়, 
হইয়া বসিয়া! থাকেন এবং পরিশেষে পরান্ধিত হইয়া চলিয়া তাই ক্ষেত্রটার কথাও লিখে পাঠিয়ে দিচ্ছি। দেখেমবাধু 
জাসেন। এহেন ক্লাস নাইন নাকি তাহার চোখের আনুপুর্বিক অবস্থা লিখিয়া সই করিলেন এবং দেখেন হেড 
দিকে চাহিয়াই চুপ করিয়া গিয়াছে এবং সেই ক্লাসের ছাত্রীরাই মিষ্্রেসের হিতবাধীর মধো কিছু কিছু ইংরেজীর অশুদ্ধ গয়োগ 
দেবেনবাবুর সবচেয়ে বড় গ্রণগ্রাহী হইয়া উঠিয়াছে। রহিয়াছে; অভ্যাসবশতঃ সেটাকে ও সংশোধন করিয়া ফেলিলেন । 
দেবেনবাবু কোন দিনই কাহাকে কটু কথা বলেন নাই, দণ্তরীর হাতে খাতাটা পাঠাইয়া দিয়া ছাতা লইয়া! যাইতে 
তথুও তিনি আগিতেছেন শুনিলে সকলে ভয়ে টুপ করিয়া প্রস্তত হইয়াছেন এমনি সময়ে পুনরায় ডাক পড়িল। 


ধায়--হেড-মিখ্রেস মিস্‌ করকে দেখিলেও নাকি এত সমীহ মিম কর দেবেনবাবুর মুখের দিকে না চাহিয়াই কহিলেন, 
কেহ করে না। একেটেছেকে? 
-আমি। 

স্ুনামটা যে সর্বধাই ভাল তা নয়, ছুর্ভাগ লোকের - কেন? 
হনামই তার দুর্ভাগ্যের কারণ ইইয়া পড়ে এমন উদ্দাহরণের __তুলটা অস্তের চোখে পড়লে একটু খারাপ হয় তাই-__ 
অভাব নাই। আনাম হেতু -ঞ্ুনাও প্রচুর_বিশেষতঃ সে মার হিতাকাজ্সী হবার জন্তে আপনাকে কোনও 
সুনাম যখন উপরিতন কর্মচারীর নামকে ছাপাইয়া উঠে-- অনুরোধ জানানে! হয়েছে কি? 
তাহাতে চাকুরী যায়, প্রচুর পরিএম করিয়াও অপযশ মাত _ মানুষে বিনা অনুরোধেও অনেক সময় আপন গরজেই 
মিলে । হিতাকাজ্জী হয়--ওট| অনেকের বদভ্যাম__ 

সেদিন ঘেবেনবাবু ক্লাস নাইনে অঙ্ক কষাইতেছিলেন। - আপনি স্থান কাল পাত্র ভূলে যাবেন না, সেট! আপনার 
একটা অন্ধ দুরূহ, কেহই পারে নাই-তিনি সেটাকে বোর্ডে পক্ষে লাভের হবে নাঁ- 
বুঝাইয়া দিয়াই মুছিয়। ফেলিয়া ছাত্রী্দিগিকে পুনরায় কষিতে দ্রেবেনবাবু কোন অবাব নাঁ দিয়াই চলিয়া আসিলেন। 
বলিঞ্পেন_-ছাত্রীরা কধিতে আরপ্ত করিল-_- পথে আসিতে আসিতে তাহার মনে পড়িল, এই মেয়েটিই 


ঠিক এমনি সময়ে মিপ্‌ কর ক্লাসে ঢুকিয়া ক্লাস পধ্যবেক্ষণ একদিন চা দিতে দিতে সপ্রশংম দৃিতে চাহিয়া! একটু হাপিম্া 
করিতে আরম্ভ করিলেন--ধেবেনবাবুর হাসি পাইভেছিল। তাহাকে তারিফ করিয়াছিল-_নান পড়ে আঁমি কিছুই বুঝিনে, 
ক্লাসে পর্যবেক্ষণ ব্যাপাপটার অগ্ঠ নহে, প্রাকৃটিস টিচি-এর অথচ আপনি বুঝালে কিন্তু বেশ বুঝে ফেলি, আপনার কেমন 
সময় তাহার সেই কাদ-কাদ সুন্দর মুখখানির কথা মনে করে বুঝেন। 


পড়িয়া। আজ, এ কয় বছর পরে সে আড়ষ্টতা সে কাদ-কাদ দেবেনবাবু কি জবাব দ্িয়াছিলেন তা মনে মাই। 
ভাবের কিছুই নাই, আক্জ মিস্‌ কর যেন বেশ বিচক্ষণ এবং 
অভিজ্ঞতায় অনেক কিছুই জানিয়! ফেলিয়াছেন। মিস্‌ কর আরও কিছ দিন গেল। 


কিছুক্ষণ চাহিয়। থাকিয়া চলিয়া! গেলেন । মাঝে মাঝে মিস্‌ কর প্রেরিত লগবুক মানা উপদেশ বহন 
ছুটির কিছু পুর্রে লগবুক আসিল তাহাতে যিস্‌কর করিয়া আসে, দেবেনবাবু নির্বিচারে তাহা সই করিয়া দেন, 

্ানাইয়াছেন__তিনি ব্বত্যন্ত আশ্তর্যযা্িত হইয়াছেন যে অঙ্ক নানাবিধ নোটিশ সহি করেন এবং নিজের কিছু জিল্পাগ্ত 

পড়াইতেও বোডের কোন বাবহার হয় নাই। ভবিগ্ভতে বোর্ড থাকিলে চিঠি মারফৎ নিবেধন পেশ করেন কিন্তু নিজে কোন 

ব্যবহার করিতে ও অন্কশান্ত অধ্যাপনা সম্বন্ধে একখানা পুস্তক দিন তাহার সমীপে উপস্থিত হন না। 

পড়িতে উপদেশ দিয়াছেন । ইতিমধ্যে একটা নোটিশ বাহির হইয়াছে--প্রতে)ক 
দেবেনবাবু ছুটির পর লগবুকখানি হাতে করিয়া দ্বারদেশ শিক্ষককে নিয়মিত পাঠ.টাকা লিখিতে হইবে । দেখেনবাধু 

হইতে প্রশ্ন করিলেন, আসতে পারি মিস্‌ কর? সংক্ষেপে অঙ্জান্ত সহকম্মীকে বলিয়াছেন, সকাল-বিকাল টিউশনি 
_ আনুন । করিয়া পাঠ-টীকা লেখা সম্ভব নয়, একটু নোট রাখা! চলতে 


_লগবুকে আপনার মন্তব্যটা পড়লাম । ৷ একটু বলবার পারে। 
আছে__একটা অঙ্ক কষে দিয়ে বোর্ডমুছে ফেলে সেই অঙ্চটাই কিছু দিন পরে পাঠ-চীকার খাতা দেখাইবার আদেশ হইলে 


কষতে দিয়েছিলাম কিন! তাই বোর্ডে কিছু ছিল না। দেবেনবাবু তাহার সামান্ছ নোটবইখান1 দাখিল করিজেন। 
- আমি ত বোর্ডেকিছু দেখিনি, তাই লিখেছি । মিথ্যা যথাসময়ে ডাক পড়িল। দেবেনবাবু হাজির হইলে মিস্‌ কর 
কথাও লিখি নি। বলিলেন, পাঠঠীক কি এমনি ভাবে লিখতে হয়? যদি 
__অবশ্থই, কিন্ধ সেটার ক্ষেত্র বিচার করবার ত একটু নাই জানেন জিজ্ঞেস করে নিতে ত পারতেন। জানেন না 
দ্ব্লকার। এমন ত নয়, যপ্রি ভুলে গিয়ে থাকেন__ইনস্পেকটরেম এলে 
_ টিচিং ইম্ঞ্রভ করতে হবে বলেই লিখেছি । কি এই খাতা দেখানো যাবে? 
দেবেনবাবু কি জবাব দিবেন বুঝিয়া পাইলেন না, খাতা- _ আমার খাতা যখন ওই তখন ওটা দেখান ছাড়া আর 


ধানি হাতে করিয়া ক্ষণিক দীড়াইয়া! থাকিলেন। উপায় কি? 


€ 


শনি পীটীতানী দিল সবজী” পর পি পরী রী ওটি এ 


৬৪ 


তস্ী লাা পা 


--তাতে আমার উপরেও ত তি দোষ পড়ে, যখন জিজ্ঞেস 
করবেন আপণি কি করেছেন তখন আমার ত কোন জবাব 
মেই। 


দেবেনবাবু সংক্ষেপে জবাব দিলেন।_-ওর চেয়ে বেগ 


_লিখবার সময় নেই। 


মিস্‌ কর বলিলেন, লগবুকে আঁবার কিছু লিখলে সেটা 
কি ভাল হবে। 

দেবেনবাবু হাসিয়া বলিলেন, র্‌ লেখা আপনার 
কর্তব্য, না লিখলে আপনার কর্তব্পালন করা হবে ন1 সেটা 
নিশ্য়ই বোঝেন। 

মিস্‌ কর কিছুক্ষণ গম্ভীর হুইয়৷ থাকিয়া কহিলেন, নমস্কার, 
আমার কথা শেষ হয়েছে__দেবেনবাবু উঠিয়া আসিলেন। 


সেদিন স্কুল হইতে ফিরিবার পথে তাহার সহকন্মাঁ রাখাল- 
বাবু প্রশ্ন করিলেন, আচ্ছা দেবেনবাবু মেয়েদের অভিভাবকেরা 
সকলেই ত আপনার গুণগান করে অথচ লগবুকে নিয়তই 
আপনার শ্রাদ্ধ চলছে আপনি এর কোন প্রতিবাদ করেন না 
কেন? 

_ প্রতিবাদ করে লাভ । তাতে শ্রান্ধটা লেপা জায়গা ছেড়ে 
যাবে, আমি তজানি ওসব ন। লিখে ওর নিশার নেই। 

-€কন? 

-উমি নিজেও জানেন যে মিথ্যা এবং ভুল লিখছেন 
তথাপি উনি লিখছেন এবং লিখবেনও । 

_-তাঁও কি সম্ভব ১ এট! মনে হয় তার বেদীরকম আত্ম- 
্লাঘার লক্ষণ, তিনি মনে করেন যেহেতু তিনি হেড মিস্টেস 
সেই হেতুই তিনি সবকিছু সবার চেয়ে ভাল জানেন এবং 
বোঝেন । 

দেবেনবাধু প্রতিবাদ করিলেন, না না তা নয়। আপনারা 
ভুল বুঝবেন না ওটা আত্মস্তরিতার লক্ষণ মোটেই নয়। 
যার! দিজের সঙ্থন্ধে খুব বড় ধারণা করে তারা কখনই 
অধমকে লাঞ্চিত করে না, উত্তমকে আক্রমণ করে। 

-তবে কেন এমন হয়? 

-কেম? নাই বা শুনলেন । 

-__বলুন না। 

_এর কারণকি জানেন? উনি মনে করেন আমি 
ওর চেয়ে বেশী জানি এবং ভাল পড়াই সেই জন্তেই লগবুকে 
আমার শ্রাদ্ধট! এত ঘন ঘন হয়, কিন্তু সে ধারণা অমূলক, 
তিনি এতদিন ইস্কুল চালাচ্ছেন তারই বেশী জান] সম্ভব- 
কিন্ত সে আত্মপ্রত্যয়ট| ঘেন ঠিক নেই বলে মনে হুয়। 

--আপমি প্রতিবাদ করেন ন! কেন? আপনিও যদি এসব 
সহ করেন তবে আমরা ত নেই। 

দ্রেবেনবাবু হাসিয়া! বলিলেন, জামি জানি প্রতিবাদ করাটা 
নিরর্থক আর তা! ছাড়া প্রতিবাদ করেই কি মানুষের মনকে 
জন্জতরকম করে গড়] চলে-__বুদ্ধিমান লোক যদি কেউ দেখে সে 
'তার দ্বীনত। ও অসমতাকে নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে । 

রাষ্ডার মোড়টিতে রাখালবাবু বিদায় নিলেন, দ্েবেনবাবু 


+ একাকী গৃছাভিযুখে যাইতে যাইতে পুরাতন একটি কথা 


রা 


গ্রবানী 
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ভাবিতেছিলেন। একিন কি একটা ব্যাপার এক কথায় 
বুঝিতে না পারিয়! বলিয়াছিলেন__কিছুই বুঝলাম না-ও সব। 

দেবেনবাবু পরিহাস করিয়াছিলেন যা বোঝেন সেইটে 
করলেই ত সব গোলমাল মিটে যায়। 

_কি ? 

_-বে থা করে ঘর-গেরস্থালি করা। 

-_-3$, আপনারা বিয়ে করে গা কয়েক ছেলেপুলের বাঁ 
হয়ে ভয়ঙ্কর একট] কিছু করে ফেলেছেন মনে করেন নাকি। 

--আপনার সেজেগুজে ট্রামে-বাসে চলে এবং মহিগণের 
বইগুলি বদহজম করে ছেলেগুলোর মন বিগড়ে দিয়েই কি 
ভয়ঙ্কর একট! কিছু করেছেন মনে করেন? 

-মন কি আপনারও বিগড়েছে ? 

_-সে বয়স নেই, তবে আপনারও যে বিগড়ে যায় নি এমন 
কোন প্রমাণ-__ 

পরিহাস করিয়। মিস্‌ কর বলিয়াছিলেন, আর যাকে দেখেই 
বিগড়ে যাই আপনাকে দেখে নয়-_ 

--বলা বাহুল্য মাত্র, দেবেনবাবু হাসিয়া বিদায় লইয়া 
আসিয়াছিলেন। আক্গ তিনি মনে মনে ভাবেন, সেধিনের 
সেস্ত্েহ বা ভালবাস নেহাত বিবাহিত বলিয়াই প্রতিহত 
হুইয়াছিল নহিলে কি হইত বল! যায় ন1। 


আবার কিছুদিন গিয়াছে-_ 

ইন্কুলে পুরস্কার বিতরণ হইবে, সেই সঙ্গে একটি নাটিকা ও 
কিছু নাচ-গানের বন্দোবস্ত থাকিবে । মহলা চপিবে ঠিক 
হইল, কিন্ত নাটিকা ঠিক হয়নাই। জেলার ম্যাজিফ্রেটকে 
সভাপতি করিবার জন্ত আহ্বান কর হইয়াছে, তিনি কেবল 
মাত্র স্বীকার করিয়াছেন তাহাই নহে, যে দিন দিয়াছেন তাহা 
অত্যন্ত নিকট-_অর্থাৎ ছয় সাত দিন মাত্র আছে। এই সঙ্কটে 
অকম্মাৎ মিস্‌ কর অনু হইয়া পড়িলেন, স্কুলে আর এমন কেহ 
নাই যে অমস্ত উৎসবটিকে সুসম্পন্ন করিতে পারে। মিসু কর 
প্রায় কাদ-কাদ হইয়া সেদিন বলিলেন__এখন কি হবে ? 

দেবেনবাবু কহিলেন, ভালমন্দ বলে যদি অভিযোগ না 
করেন তবে কাজট! আমি চালিয়ে দ্রিতে পারি-_- আপনাদের 
মত হয়ত হবে ন।, তবে একট] কিছু হবে। 

অতএব তাহাই স্থির হইল। দেবেনবাবু নিজে নাটক 
লিখিয়া কবিতা নির্বাচন করিয়া গান লিখিয়! সুর দেখাইয়া 
সমন্ত প্রস্তুত করিয়া দ্রিলেন। সকাল ছুপুর বৈকাল অবান্ত 
ভাবে মহল] দিলেন, কেবল তাহাই নহে নিজ হাতে 
সমস্ত রঙ্গমধ্ সাঙজাইয়া য়া উৎসবকে সাফল্যমগ্ডিত 
করিলেন । 

উৎসবাস্তে একজন জভিভাবক বক্তুত। দ্বিতে উঠিয়! কহিলেন, 
আব প্রায় পনর বংসর এখানকার এই অনুষ্ঠান আমি দেখছি 
কিন্তু এদন সর্ধাঙ্লহুন্দর অনুষ্ঠান কোনদিন দেখি নি, যেমন 
কবিতা নির্বাচন তেমনি তাঁর আন্বর্তি, যেমন নাটক তেমন তার 
অভিনয় । যার] এই উৎসবকে এমন ন্পন্দর করে তুলেছে? 
তাদের আমি ধঙ্জবাদ জানাই। 

সমবেত অতিথিগণ চলিয়া! গেলে টক্ত অভিভাবক দেবেন 


শ্রাবণ 


বাবুকে কহিলেন, বন্তবাদ আপনাকে, আপনিই: এর সমস্ত 
প্রশংসাবাদ পেতে পারেন। 

দেবেনবাবু, জিহ্বায় কামড় দিয়া কহিলেন, নানা, আমি 
কিছু করিনি, এ সমস্তই মিস্‌ কর করেছেন, সমস্ত সাধুবাদ 
তারই প্রাপ্য । 

মিস্‌ কর অদূরে ঠাড়াইয়া শুনিলেন এবং দেবেনবাবুর দিকে 
একবার তাকাইয়া একটু গম্ভীরভাবে অন্ত দ্রিকে চাহিয়! 
রহিলেন। স্লেক্রেটারী আসিয়! বলিলেন, মিস কর, সকলে 
কি বলছে জানেন? চমৎকার, এমনটি হয় না। যাক, আপনার 
পরিশ্রমে আমরাও সুনাম কিনে ফেল্লাম। কিন্ত এত অল্প 
সময়ে এত করলেন কি করে? 

মিস্‌ কর হাসিলেন, কোনও কথ] বধিলেন ন]। প্রশংসাটাকে 

ফাকি প্রিয়া পাইয়াছেন এমন -1ন বিনয়স্থচক কথাও প্রকাশ 
করিলেন ন1। কক্ষটি প্রায় জনশুগ্ঠ হইয়া আসিলে দেবেন- 
বাবু মি করের নিকটবন্তা হইয়া কহিলেন, কাক ত সব হয়ে 
গেল, এখন আমি যেতে পারি? 

হ্যা, পারেন। কাল স্কুল বন্ধ থাকবে জানেন ত? 

-আজ্ে হ্যা। 

_-বিকেলে আমার সঙ্গে একটু দেখা করবেন, কাজ আছে। 

-িন-টিন সব সকালেই পাঠাবার বন্দোবস্ত করেছি, 
আমি সব ঠিক ঠিক পৌছে দেব। 

_তাহোক, তবুও বিকেলে একবার আপবেন। 


সাপ পাপা পািপ তা পাস ৯০১ 
শি লি তি 


পরদিন বৈকালে দেবেনবাবু পূর্ব্ব কথামত উপস্থিত হইলেন। 
আপিস-কক্ষে বসিয়। ছিলেন, মিস্‌ কর আগিয়া বলিলেন, বসুন, 
একটু দেরি হ'ল আসতে 

_-তা হোক, কেন ডেকেছিলেন ? 

মিস্‌ কর হাসিয়া কহিলেন, বন্ুম এত ব্যস্ত কেন? 

কিছুক্ষণ পরে অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে দণ্তরী চা ও 
খাবার লইয়া আসিল। দেঁবেনবাধু অবাক হইয়া কহিলেন, 
একি? এ সব আঁবার আমার জন্ঠে কেন? 

_এত পরিশ্রম করেছেন তার একটু পুরস্কার পাওয়া ত 
উচিত। 

ও, তাই? সেটা ত পরিশ্রম করার সময়ে পেলেই ভাল 
হ'ত। যদি ইদ্ুল থেকে খাবারের বন্দোবত্ত হ'ত তবে আর 
একটু পরিশ্রম বেদী করা যেত। 

মিস্‌কর কহিলেন, এই উৎসবের সাফল্যের স্বষ্থে যত 
সাধুবাদ জামার প্রাপ্য, না? 

_স্থ্যা। আমর] আপনার সহ্ছকারীমাত্র, আপনার হয়ে 


. আপনার নাষে আমরা কাজ করি, নাম ছুন্ণম সব জাপনার 
মেয়ের! পাস করলে আপনার সুনাম, ফেল করলে হুর্নাম 
, জথচ পাস-ফেলের জন্যে আপনি তো আর একা দায়ী নদ ? 


কিন্ত আপনার এ উদ্দারতা দেখাবার অর্থ আপনি 
বোঝেন ? 

উদারতা ? না-_নেছাত সত্যভাষণ । | 

--আমাকে ছোট প্রতিপন্ন করে আপনার লাভ? তাতে 
করে কোনদিনই আপনি হেভ-মিষ্রেস ছবেন না বা আমার 


পূরুব-প্রকৃতি 
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চা 
পাশ পাপা কি পাস পপি পিপপলা্পি তা পালাল লী লাশ শাসন সি 


কিছুই করতে পারবেন না জানেন অথচ এ সব কেম করেম? 

--আশ্চর্য্য 1 

_ আশ্চর্ধ্যই, মেয়েযান্য হ'লেও তাদের বুদ্ধি কিছু ফি 
থাকে । সমস্ত প্রশংসাবাদ আমাকে অকুঠ ভাবে দান কছে 
আপনি প্রতিপন্ন করতে চাম যে অন্তান্ঠ বার থেকে এবার যে 
ভাল হয়েছে তা কেবলমান্জ আপনারই জনে । 

-_-এমন ছুরাকাজ্ষা, আমার নেই। 

--আছে বলেই সেদিন এ সকল কথা বলেছেন। আপনায় 
বিষ্ভাবুদ্ধি অনেক থাকৃতে পারে, কিন্তু যেদিন নেছাত মাবালিকা 
অবস্থায় আপনার কাছে নান পড়েছি সেদিন যে জামার 
মোই এ কথাও আপনি বিশ্বাস করুন| 

_-এ বিশ্বাস করি। 

--তবুও কেন এখানে চাকুরি করেন? আমি থাকতে যে 
আপনার চাকুরি এখামে পাকা হবে না সে কথা আপনি 
জানেন? 

_ক্বানি না, অনুমানও করি নি। 

মিস্‌ করের মুখখানি সহসা আরভিম হইয়া উঠিল-_স্পষ্টই বুঝ! 
যায় তিনি উত্তেজিত হুইয়! উঠিয়াছেন | সহসা কম্পিত ভগ্ন কণে 
কহিলেন--জানেন ন1 বটে (কিন্ত জেনে রাখুন তাতে আপমার 
উপকার হবে__ 


দেবেনবাবু হাসিয়! বলিলেন, কেমন করে একথা বিশ্বাস 
করি যে, আপনিই আমার চাকুরি পাক হতে দেবেন, না। এ 
সন্ভব নয়-_ 


মিস্‌ কর আরও উত্তেজিত স্বরে কছিলেন, সম্ভব নয় শুধু 
অবশ্যন্তাবী। কেন সার! বাংলায় কিআর একটিও স্কুল নেই 
যেখানে আপনার চাকুরি হতে পারে ? 

_ হতে পারে, যেমন এখানেও হতে পারে। 

মিস্‌ কর রুদ্ধ কঠে কহিলেন, হতে পারে না, হবে না। 

অকলম্মাৎ অতাস্ত উত্তেত্কিত ভাবে মিস্‌ কর চলিয়া! গেলেন-_ 
যেন অত্যন্ত আহত ভাবে তিনি সংগ্রামস্থল পরিত্যাগ করিয়া 
শিবিরে ফিরিয়া যাইতেছেন | 





হয় মাস পরে আঙ্গকার কমিটির মিটিঙে দেবেনবাবুর চাকুরি 
পাকা হইবার কথা কিন্ত মিস্‌কর ষ্ঠাহার সম্বন্ধে যে লিখিত 
মন্তব্য পেশ করিয়াছেন তাহাতে কাহারও চাকুরি পাকা হইবার 
নয়_-শিক্ষক হিসাবে তিনি অচল, ক্লাসে ডিসিপ্লিন থাকে না, 
অধিকত্ভ তিনি কাহারও নির্দেশ মানেন নাঁ। সভায় দেঘেন- 
বাবুকে জিজ্তাসা কর! হুইল এসব অভিযোগ সত্য কিনা? 
দেবেনবাবু একটু হাসিয়া! বলিলেন, নিশ্চয়ই সত্য, নছিলে জামার 
নামে মিথ্যা! কথ। লিখে ওর লাত ? 


একজন মেম্বার কহিলেন, কিন্ত আমর] অন্ত রকম শুমেছি। 
এস-ডি-ও সভাপতি, তিনি কহিলেন, শোনা কথার দাম 
মেই, অফিসিয়াল রিপোর্ট অনুযায়ী কান করতে হবে। ভর 
চাকুরি পাঁকা হবে না, এক মাসের যাইমে দিয়ে বিদায় কারে 
দিন। কাহারও উত্তয়ের অপেক্ষা না] করিয়া তিনি পপ্রস্তাধ পাশ 
লিখিয়! ফেলিলেন-_অন্তানত সত্যগণ দুখ চাওয়াঁচাওযি করিস্া 





২৬৬ 


চুপ করিয়াই রছিলেন, অকারণ এস-ডি-ও'র অপ্রীতিভা্ন 
হইতে ইচ্ছা করিলেন ন1। 

মিটিঙের পরে রাখালবাবু কহিলেন, আপনি এসব মিথ্যা 
কথা স্বীকার করলেন কেন? 

__ম্বীকার না করলেই বা কি হ'ত? 

_-আমরা দেখতুম কেমন করে ও আপনাকে তাড়ায়। 
আপনাকে তাড়ালে ওর কি স্বর্গলাভ হুধে--এমন যে কেউ 
হতে পারে এটা বিশ্বাস হয় না। 

দেবেনবাবু হাসিয়া বলিলেন, ভূল বুঝবেন না! ওঁকে? টনি 
হয়ত আমাকে সত্যিই স্সেহ করেন, গর হয়ত ইচ্ছা নয় যে 
আমি ভার অধীনে চাকুরি করি-আরও ভাল চাকুরি করি 
এই বোধ হয় ইচ্ছা তাই হয়ত আমাকে জীবন-যুদ্ধে অগ্রসর 
হতে ইঙ্তিত করছেন। সত্যিই ত প্রিয়জনকে আমরা দুর করে 
দিতে পারি তবুও ছোট করে দেখতে চাইনে-_-তাই নয়? 

রাখালবাবু ক্রুদ্ধ হইয়! কহিলেন, মখত্ব আর আহাম্মুকির 
মাঝে তফাৎ যে খুব সামাষ্ঠ সেটা জাজ বুঝলাম । রাধালবাবু 
ছাতাটাকে অকারণ বগলে চাপিয়া ধরিয়া দ্রুত চলিয়! গেলেন । 





বিদায় লইবার দিন উপস্থিত হইল । 

সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়| দেবেণবাবু মিস্‌ করের 
কক্ষের পর্দার অন্তরাপ হইতে 'জন্ঞাপা করিল, আসতে পারি? 

- আসুন । 

আজ যাচ্ছি, নমস্কার, হয়ত আর জীবনে দেখা হবে 
না। 


গ্তবানী 


৮ লাল তত পা্িশীপস্পিসটিশেপাসিউিত ২পসাটিশ পলিসিপিসিপ শীস্পিশী শী সপ 


১৩৬৫২ 


-_ সম্ভবতঃ | চাকুরি পেয়েছেন ? 

উহ্যী। 

_- ছেলেদের কুলে? 

_হ্যা। ৃ 

--আশ] করি সেখানে আপনার চাকুরি পাক হবে, এবং 
মাইনেও বাড়বে । 

_-ভগবান দিলে হতে পারে । 

মিস্‌ কর একটু থামিয়! কহিলেন, যর্ধি অপরাধ কিছু করে 
থাকি ক্ষমা করবেন-__মানুষ মাত্রেরই ভ্রুটি আছে, জানেন 
নিশ্চয়ই ? 

দ্বেবেনবাবু শ্মিত হাস্তে কহিলেন, না না, অক্ষমতার জগ্নে 
আপনাকে দোষারোপ করব কেন? 

_-ফ্যামিপি নিয়ে যাচ্ছেন ত? 


-হ্যা। 
-নমক্কার, মনে রাখবেন কি? 
নিশ্চয়ই । দেধিনের কথা আজব যেখন মনে আছে, শঞ- 


কের কথাও ভবিষ্যতে তেমনি থাকবে । 

-_ মক্কার । দেবেনবাবু ম্প্ দেখিলেন মিস্‌ করের চোখ 
দুইটি জলে ভরিয়া উঠিয়াছে, বহু কষ্টে আত্মসংবরণ কিয়া 
মাটির দিকে চাহিয়া আছেন । 

পর্দা ঠেলিয়া বাহির হইবার সময় আর একবার ফিপিয়া 
চাহিলেন-ছুই ফোটা অসংঘন্ত অশ্রু গণ্ডের উপর নামিয়া 
আপিয়াছে। 


গ্রীম্মের ফল 1 খরমুজ ও তরমুজ 


মানবজীবনের প্রথম থেকেই আমর দেখতে পাই যে ফল, মুল 
ইত্যাদি তাদের প্রধান থাস্চ ছিল। তারপর শত সহশ্র বংসর 
পার হয়ে গিয়েছে কি্ত তাতে তাদের খাগ্চ-তালিকার বিশেষ 
কোন পরিবতনন হয় নাই। সুদুর অতীত থেকে আজ পর্যন্ত 
বংলরের সকল খতুতেই নানান জাতের ফলসম্ভার মানবের 
কল্যাণার্থ প্রকৃতির ভাগারে জন্মে থাকে। গ্রীষ্মকালে 
আমাদের দেশে লানান্‌ জাতের যে-সব ফল আমর! দেখতে 
পাই খরমুজ ও তরমুজ তাদের অন্যতম | 

খরমুক্ধ ও তরমুজ বলতে আমরা কুমড়ো, শশ] ইত্যাদি 
গাছের মত অর্থাৎ 00080168008 গোজের দুইটি বিভিন্ন গণের 
গাছ বুঝে থাকি । বহুন্ূপ (1১01)11)0701)1917) এ গোত্রের 
বিশেষত্ব । খরমুকজ এবং শশ] €/4016/)75 গণভুক্ হলেও এরা 
বিভিন্ন জাতির অন্তর্গত । খরমুজের বৈজ্ঞানিক নাম (70785 
172219 ]1)1 ১ কিন্ত শশার নাম (70777775 50117715, 110) | 


কুটি, খরমুজ, কাকুড় ইত্যাদি সব একই জাতির অন্ব- 


ভুক্ত। দ্বিতীয় গণটির নাম হচ্ছে 0/171/11%5 1 তরমুজ 
(0১/৮8/1165 1%4100175, 801)190 ) এই গণের প্রধান কফলবান 
গাছ। 


অধ্যাপক শ্রীমুরারিপ্রপাদ গুহ 


খরমুজ, ফুটি, কীকুড়* ইত্যধি গাছগুপি দক্ষিণ এশিয়ার 
আদিম অধিবাসী এবং হিমালয়ের পাদদেশ থেকে কুমাপিকা 
অস্তরীপ পর্যন্ত সর্বত্রই এর! আপন] হতেই জন্মে। কিন্তু পৃথিবীর 
নাতিশীতোষ এবং উষ্ণ অঞ্চলেই এর চাষ প্রতি বৎসর হয়ে 
থাকে । জ্যামেকা দ্বীপ থেকে ইংলণ্ডে এর প্রথম প্রচলন হয় 
১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে এবং তথন থেকে বহুদিন যাবৎ কাঁচের খরের 
মধ্যে চাষ হয়। ১৮৮১ প্রীষ্টানে ফ্রান্সে খরমুজের প্রচলন হয়। 
এর পর থেকে আমেরিকায় খরমুজের ব্যবসায়ের হুজ্রপাত হয়। 

এদের শুয়োওয়াল! লতা মাটির উপর দিয়ে অথবা অগ্ত 
কোন গাছ বেয়ে ওঠে । এদের পাতা হাতের পাতার মত 
খণ্ডিত এবং কাণ্ডের গ্রস্থিগুলিতে অনেক অবিভক্ত আকর্ধ 
(69111) থাকে । হরা! সহবাসী (00710901008) শ্রেণীভুক্ত 
অর্থাৎ পুরুষ এবং স্ত্রীফুল একই গাছে জন্মে থাকে । ফুলের 
পাপড়ি গভীর ভাবে পাচ ভাগে বিভক্ত এবং ঘণ্টাকৃতি। পুরুষ 
ফুলে তিনটি পুংকেশর থাকে । বথা010 কোন কোন ক্ষেত্রে 


এ এশাশীশিিট শীশাটিশিছিত শী শিষ্পীশিশিট পাটি ততিশিপীপীশীশীটিতি পিটিশ পাশ পদ পাপী তিশা 


* হিন্দীতে এদের নাম খরবুজ, তাদিলে মৃলম্‌, সিশ্ধীতে 
খিদ্রো, পাঞ্জাবীতে গিলম্‌, মালয়ীতে লবোক্তঙ্গী এবং চীনা ভাষায় 
তি-এন্‌-কা ব! হি'এন্‌্-কা এবং ইংরেজীতে মেলন (000107) 





শ্রাবণ 


্রীফুলেও পুংকেশর লক্ষ্য করেছেন। এদের চাষ কনা ্বজাতীয় 
গাছের মধ্যে পাতার এবং প্রকৃতিগত প্রকারভেদ বিস্তর, ফলের 
প্রকারভেদ্বও কম নয়। ফলের আকার ছোট জলপাই থেকে 
আরম্ভ করে কৃমড়োর চেয়েও বড় হতে পারে। এছাড়া বর্ণে 
গন্ধেও এদের প্রকারভেদ বিস্তর । বিভিন্ত জাতের খরমুজের 
ভেতর প্রজননের ফলে কুমড়োর মত বিশেষ রূপাস্তরও দেখা 
যায় $ এবং এইভাবে স্্ প্রায় সমন্ত গাছে বীন্ধ জন্মে ও সেই 
বীন্ধ থেকে পুনরায় চারা হয়ে থাকে । 
খরমুক্ের খোসা পাতল! এবং এর জালিদার রং ফিকে 
সবুক্ধ থেকে লাপচে কমলার যে কোন রকম হতে পারে। 
ফলটির আকার অনেকটা গোল এবং খোসা অসমান ; অর্থাৎ 
বোটা থেকে নীচ পর্যস্ত আড়াআড়ি ভাবে কয়েকটি অগভীর 
দাগ থাকে । 
ফুষ্টর খোস! কিন্তু সচরাচর সমান হয় তবে রং খরমুজের 
মত বিভিন্ন হতে পারে । এর আক্তি সব সময়ই একটু লঙ্খাটে 
তাকিয়ার মত। বেশী পেকে গেলে সাধারণত এর] ফেটে 
যায়; এই ঘটনা অন্ত আর কোন উপজাতির ফলে দেখা যায় না। 
কাকুড় সাধারণত বনে জঙ্গলে জন্মে থাকে, বিশেষ করে 
অন্্ উচু জমিতে অথবা লাল মাটিতে । কাঝুড়ের খোসাও 
সমান এবং দেখতে তাকিয়ার মত তবে রং সবুজপ্রধান | এদের 
শাস যোটেই মে'লায়েম নয়। এরা অনেকটা শশার মত 
খেতে । খরমুজ, ফুটি, কাকুড় ইত্যাদি উপজাতি একই জাতির 
ন্তকুপ্তি এবং সাধারণত এদের মূলত বিশেষ পার্থক্য নেই। 
সুতরাং একটির জীবনেতিহাস আলোচনা করলে প্রায় সব- 
পলিরই জানা হবে| 
অন্থান্য শাকসম্ভীর মত এশিয়ায় খরমুজের চাষ বহুকাল যাবং 
চলে আসছে । মিশরীয়র] যে খরযুজের চাষ করত তা অনেক 
নিক জাতের এবং সম্ভবত এশিয়া থেকেই এদের আমদানি 
হয়েছিল। রোমক এবং গ্রীকরাও এদের সঙ্গে পরিচিত ছিল 
যর্দিও কতকণ্চলো জাতকে শশা বলে ভুল করা হয়েছিল। 
কারে! মতে কলম্বসই আমেরিকায় খরমুজ নিয়ে যান এবৎ পত্তুঁ 
জর নিয়ে যান মালয় ত্বীপণুপ্রে । 
সুদীর্ঘ গ্রীম্মখতু খরমুক্ধ চাষের পক্ষে বিশেষ ভাবে উপযোগী। 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে দীর্ঘধতু পাবার জন্ত 
প্রথমে রক্ষিত স্থানে বীজ বোন! হয় এবং তুষারপাতের সম্ভাবনা 
কেটে গেলে চারাগুলি তুলে মাঠে লাগান হয়। ক্যালিফোনিয়ার 
 ইম্পিরিয়াল মালভূমিতে অগ্রহায়ণ-পৌষে বীজ বুনে সময়োচিত 
|ফসল পাওয়া যায়। কিন্ত প্রত্যেকটি গাছকেই “কাঁচ-কাগজ' 
/অথব! অন্ত কোন প্রকার ঢাক1 দিয়ে রক্ষা করতে হয় যত দ্বিন 
(না তুষারপাত বন্ধ হয়ে উপযুক্ত খত সুরু হয়। খরমূজের চাষ 
(ভারতবর্ধেও প্রায় এ সময়েই হয় তবে কিছু পরে অর্থাৎ পৌষ- 
মাঘে বীজ বোনা হয়ে থাকে । বাজারে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ এমন কি 
তারও আগে ফল উঠতে আরম্ভ করে। নাতিলীতোষ অঞ্চলে 
খন প্রতিরোপণের দরকার হয় তখন “উষক্ষে 8 অথবা “কাচ. 
চরে? প্রথমে বীন্ত বোনা হয়। চারা খুব ছোট থাকতেই প্রতি- 
রোপণ করা হয় খুব সাবধানে শেকড় না মড়িয়ে, কারণ এই 
জাতীয় গাছের প্রতিরোপণ খুব কঠিন এবং গাছ সহজেই মরে 
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গ্রীসের ফল খরমুজ ও তরমুজ 


পেস্্পাসি পাস্পিপাশপান্ পাপা সিপিশিনত 


২৬৭ 


মি 


যেতে পাবে। একবারে মাঠেই যখন বীজ বোনা হয় তখন 
মাটি গরম থাকা দরকার | ৮০* ফার্ণহিটে অঙ্গুরোপগম সবচেয়ে 
ভাল হয় এবং ঠা স্যাংসেতে জমিতে বীজ পচে যায়। অঙ্ধু- 
রোদগম হতে প্রায় ৬ থেকে ১২ দিন সময় লাগে । অমির অবস্থা 
অঞ্কুরে'দগমের অন্কূলে না থাকলে বীজ একরাত ভিজিয়ে রেখে 
ভেজা কাপড় বা কাগজের ওপর অহুরোদগম করাতে হয় এবং 
শেকড় যখন প্রায় ১ ইঞ্চি পরিমাপ হয় তখন জমিতে দিতে হয়। 
সহজে চাষ করাযায় এমন ঝরঝরে ফরবান জমিতে খরযুজ 
থুব ভাল জন্মে। সময়োচিত ফসলের জন্ত ঝরঝরে দোয়াশ 
বা বেলেমাটি বেশ ভাল । সাধারণত এদের জমিতে সার বা 
উর্বরত1-সাধক বস্তর ব্যবহার করা হয় না তবে শহ্যাব্ত এবং 
সবুজ সারের পর্যায় দিয়ে মার্টির উর্বরতা বজায় রাখা হয়। 
ত্রিটেনে খরমুজের চাষ পাহাড়ের গহ্বর অথবা গরম ধরে হয়ে 
থাকে 
যারা একটা কাচের ঘর সম্পূর্ণভাবে খরমুজ চাষের জঙ্ঠই 
ব্যবহার করতে পারে তাঁদেত্রই কাচের ঢাকার নীচে খরমূজের 
চাষ কর! উচিত, কারণ এই ঘরে তাপ সব সময়ই একভাবে 
রাখতে হয়। গরম জল দিয়ে গরম কর! ঘরেই খরযৃর্জ সবচেয়ে 
ভাল গরমে । বেশীর ভাগ ক্ষেঙেই 'কাঠাম চাষ” খুব ভাল এবং 
সবচেয়ে ভাল খরমুজ এইভাবে জগ্মান হয়। এর চাষ অনেকটা 
শশার চাষের মত; তবে মনে রাখতে হবে যে শশার ফল কাঁচা 
কিন্তু খরমুজের ফল পাকা অবস্থায় তোলা হয়। সেইজগ্া 
খরযুজের একটু বেশী তাপের দরকার । অক্টোবরের শেষে 
একে পাকান চেষ্টা করা নিক্ষল হয়। শশার চেয়ে খরমুদ্ধের 
একটু বেশী জমাট মাটি এবং কম জল দরকার । তাছাড়৷ জোর 
আলো এবং প্রচুর বাতাস খরদজ ভালগাবে চার্য করার জন্ত 
বিশেষ প্রয়োজনীয় । জমাট দোয়াশ মাটির সঙ্গে পুরনো চুণ- 
বালি-পাথরের টুকরে' মিশিয়ে চমৎকার মিশ্রসার (৫(11)1)১১1) 
তৈরি হয়। 
বীপ্জ “টবের মিশ্রপার'এ বোনা যেতে পারে কিন্তু তাতে 
বেশ খানিকটা ভালভাবে পচান পাতা সার মেশান দরকার। 
“টবের মিএপার'এর পরিমাণ হচ্ছে 
২ ভাগ কাকর-বাপ্ধি 
২” দোয়াশ মাটি 
২7? পচা পাতা 
২ ৮ শুকনো গোবর সার 
এইভাবে মেশান ৯।০ মণ সারের সঙ্গে ৫ ইঞ্চি কুলের টবের 
এক টব হাড়ের গুঁড়ো মেশাতে হবে । 
বেধ্-এণণ চারা তুললে, মাটি ৬ ইঞ্চির বেশী গভীর হলে 
চলবে না। কেউ রি প্রথমে টি চারা হিরো? তারপর রি 


৬৯ পপি পি ৮ শশী) শিশিতিতিএ ৩ 


* আমাদের দেশে মী ও জল নেবে যাবার পর [রিবা 
তটে গর্ভ করে বীজ বপন করা হয় এবং চৈম্র, বৈশাখ থেকে 
জল উঠে গাছগুলি মেরে ফেলার আগে পধ্যস্ত গাগুলিতে ফল 
ধরে। 

ণ সাগরপারের দেশে “কাচঘরে' কংক্রিটের তাকে মাটি 
ঢেলে জমি তৈরি করা হয়। 


২৬৮ 





১ শি পট পি পি 





জায়গায় তাঁদের উঠিয়ে লাগান পছন্দ করেম। প্রথম খুব ছোট 
টবে আরম্ত করে টব বদল করে যেতে হয়, যখন চারা ৫ ইঞ্চি 


টবের উপফুক্ত হয়ে যায় তখন তাকে তুলে কাচের ঘরে চালান 
দিতে হয়। 


লতাগুলোকে কাচের যত দুর সম্ভব কাছে বড় হতে দিতে 
হয় এবং স্ত্রীফুলগুলিকে কৃত্রিমভাবে পরাগিত করতে হয় 
পরিফার উজ্জ্বল দিন দেখে । প্রত্যেকটি স্ত্রীফুলের নীচে গোলমত 
একট] অংশ আছে যেটা বড় হয়ে ফলের স্ট্টি করে। যে ফুলে 
এই অংশটি নেই সেগুলিই পূরুষফুল। যেই ফল ধরে যায় এবং 
বড় হতে আরম্ভ করে অমনি একটা! করে জাল ছাদ থেকে বেঁধে 
দিয়ে তার ভেতর ফলগুলিকে ঝুলিয়ে দিতে হয় নইলে ফলের 
ভারে লতাটি গাছ থেকে ছি'ড়ে যেতে পারে । 

চারার ছোট অবস্থায় কোন সময়ই শেকড় শুকোতে দেওয়া 
উচিত নয়। পরিফার দিনে পাতাগুলোতেও পিচকিরি দিয়ে 
জল দিতে হয়, বিশেষ করে সকালে এবং ব্লাতের মত “কাচঘর? 
বন্ধ করবার সময়। ঈষছুষ্ জল ব্যবহার করাই ভাল। ফুল 
ফুটলে কম জল দেওয়া চলে কিন্ধ গাছের লাভা হচ্ছে কিন 
সেটা দেখা দরকার | খরমুজ গাছে জল খুব পরিমাণ মত দিতে 
হয়, কারণ বেশী জল পেলে ফল বড় ওক্বাদ খারাপহুয়েযায় 
কাচের ঘরে রাত্রিতে তাপ ৭০* ডিথ্রির অনুযন এবং দিনের 
বেলা ৮০*-৮৫* ডিগ্রির অনধিক থাকা দরকার । ফল পাকতে 
আরম্ভ করবার সময় কাচখরের তাপ যদ্দি ৯০৭ ফার্ণহিট থাকে 
তবে ফল খুব সুস্বাহু হয়। মার্চে বোনা গাছে ফল ধরে, পাকতে 
প্রায় চার মাম সময় লাগে এবং পরে বোনা গাছেব্প ফল পাকতে 
প্রায় তিন মাস সময় লাগে। প্রত্যেকটি গাছে ৩।৪টির বেশী 
ফল ধরে গ্বীকতে দেওয়। উচিত নয়, কারণ তাতে ডাল ফল 
পাওয়া যায় নাঁ। ফল ধরে পাকা পধ্যস্ত প্রায় 8৫ সন্তাহ 
সময় লাগে, কোন কোন সময় তার চেয়েও বেশী । ফল একদম 
পেকে না| গেলে তোল! উচিত নয়। কারণ পাকবার সময় 
শস নরম হয় এবং এতে চিনির পরিমাণ বাড়তে থাকে এবং 
গাছ থেকে তুললেই কমতে আরম্ত করে কিন্তু কাচা অবস্থায় 
তুললে চিনির পরিমাণ মোটেই বাড়তে পারে না। 

কোন প্রকারের খরমুজে ফল পাকলে ঝৌটা থেকে 
খসে আসে যা অন্গুলিতে হয় না। খোসার রং হলদে এবং 
ফলের ফুল-লাগান দিকটা নরম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফল 
পাকতে আরম্ভ করে। 

ভিন্বা আবহাওয়াতে ফুটির ফল ফেটে যেতে পারে এবং 
সাধারণতঃ গাছের গোড়াতে জল খুব বেগী ঢাললেই এমন হয়। 
এ ছাড়া ফল তোলার বিষয় একটি প্রধান নিয়ম হচ্ছে এই যে, 
না পাকলে ফল কখনো! তুলবে না। হাটে বাজারে সেটা 
নেয়। নিজেদের সুবিধে মত করতে হয়। শীতের সময় ফল 
পাওয়ার জ্বন্ভ খরমুক্ধ চাষ করা বিশেষ নুবিধের নয় । 

যত্ব নিলে খরমুজ্ধের সাধারণতঃ রোগ বা মহামারী হয় না। 
পা্টী-শামুক (961-0]0) শেকড় কেটে দিতে পারে যাতে 
গাছটি আপাতঃ দৃষ্টিতে বিনা কারণে ধীরে ধীরে শুকিয়ে যায়, 
এ ছাড় পোকাও ধরতে পারে । কালে! পোকার আক্রমণে 
গাছের পাত] কৌকড়ায় এবং রং বদলে যায়। লাল মাকড়সার 


প্রবাী 


পিলীপস্পান্পীসপাপী ৮ তালাশািশশাশিশিকা পাশ শস্পাস্পাশাীপীপিস পশলা সীল পা পানী পল পাপী পর পি, 


১৩৫২ 


সন্ত পাতার রং প্রথমে হলদে তারপর রূপালী হয়ে অনেক 
আগেই ঝরে যায়। রোগের হাত থেকে অধস্তন পুরুষকে 
বাচানর জন্ত ফল তোলার পর গাছগুলি নষ্ঈকরে ফেলতে হয় 
এবং কাঠাম ইত্যাদি ভালভাবে পরিক্ষীর কর] ও ধোঁয়৷ লাগান, 
গাছের পোকা এবং লাল মাকড়স1 ধোয়া লাগিয়ে অথবা ১]7) 
করে মেরে ফেলা উচিত। 

তরমুজ; হচ্ছে (1/17%115গণের একমাত্র চাষ করা বর্জজীবী ' 
গাছের জাত। ভারতবর্ষের সর্বজ্ঞ বিশেষ করে উত্তর-ভারতে 
তরমুজের চাষ খুব হয় এবং পৃথিবীর সমস্ত উষ্ণপ্রধান দেশেই 
তরমুজ খুব বেশী জন্মে থাকে । 

[.1)110১05-এর মতে ইতালীর দক্ষিণাংশ তরমুজের আদি 
বাসস্থান এবং সেখান থেকেই এরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে 
বিস্তার লাভ করেছে । কিন্ত 30117/0-এর মতে ভারতবর্ষ ও 
আফ্রিকা তরমুজের আদি বাসস্থান । বহুকাল থেকে আফিকায় 
ও এশিয়ায় তরমুজের প্রচলন জআছে। এগুলি যে প্রথম কো 
দেশে জশ্মেছিল তা ঠিক বলা অসম্ভব । আমাদের দেশের 
পুরনো পুঁঘিতে তরমুজের উল্লেখ দেখা যায়। ব্রিটেনে ফোড়শ 
শতাব্দীর আগে তরমুজ পাওয়া যেত না এবং এখানে তরমুজের 
প্রচলন প্রথম কোন্‌ দেশ থেকে হয়েছিল তাঁও বলা মুশ কিতা । 
প্রাচীন মিশপীয়দের হাতে আক] ছবি দেখে জানা যায় যে এরা 
তরমুজের চাষ করত এবং ইউরোপীয় উড়্িদরতত্ববিদূদের মতে 
চীনদেশে দ্রশম শতাব্দীর পূর্বে তরমুজ ছিল মা । মোট কথা, 
গরীষ্মপ্রধান দেশই যে তরমৃজ্জের আদি বাসস্থান সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহই নাই। 

তরমুজের গাছটি মাটির ওপর দিয়ে লতিয়ে যায়। এদের 
পাতা ফুল ইত্যাদি সবই প্রায় খরমুজের মতই হয় তবে তরমুদ্ধের 
আকর্ষ বছবিভক্ত (থরমুজ্সের আকর্ষ অবিভক্ত )। তরমুজের : 
ফল গোলাকার এবং আয়তনে খুব বড়। এর খোসা খুব মোটা 
মোলায়েম, এবং রং গাঢ় সবুজ | পাকা তরমুজের খাগ্ভাংশ গীত। . 
পাটল অথবা রক্তবর্ণ আর কাচাগুলির মধ্যভাগ সাদা। 
সাধারণত: সব তরমুজের বীজ একই রকম হয় না, লাল, কাল 
ইত্যাদি নানা রঙের হয়ে থাকে । কুটি এবং তরমুক্জ একই . 
বর্গের তবে ছুটি বিভিন্ন গণের গাছ এবং তরমুজের ফলে জলের 
ভাগ ফুটিন্র চেয়ে অনেক বেশী থাকে । 

পৌষ, মাঘ মাসে তরমূজের চাষ আরস্ত হয় এবং গরমের 
প্রথম দ্রিকেই ফল পাকতে সুরু করে। অসময়ে বৃষ্টি অথবা 
শিলাবৃষ্টি হলে তরমুজের ফসল নষ্ট হয়ে যায়। উত্তর-পশ্চিমাফমে 
আখ-ক্ষেতে জ্যৈষ্ঠ মাসে এক প্রকার তরমুজের চাষ হয়, এদের 
ফল পাকে কার্তিক মাসে, নাম হচ্ছে «কালিম্দ' | ব্রিটেনে 
তরমুজের চাঁষ খুব কম। আফ্রিকায় প্রায় সব জায়গাতেই 
তরমুজ পাওয়া যায়। যে-সব তরয়ুজ্জের মধ্যভাগ রজবণ 


০ স্পীশিপ পিপিপি সপ পাপী লিপশ? 


£ হিন্দী ভাষায় একে তরবুজা, তরমুজ, খরবুক্ধ প্রভৃতি । 
গজনাঠি ভাষায় তরবুচ, তুরবুচ ও করিক্ষ ; মহারা রী ভাষায় 
তরবুজ ও কলিঙ্গদ; বাংল! ভাষায় তরবুজ ও তরমুজ এবং 
সংস্কতে তরঘুজ বলে। পারন্থ ভাষায় এর নাম দ্বিলপসন্দ, ও 
কচ রেহণ এবং ইংরেজী নাম ওয়াটার-মেলন (7861-109101)। 


াপপশিশশপশাশিশীশি তা শিস সপ 





স্পন্সর বসি সিসি স্মিত উল সিলা সানি পািপাসটি লাসিপাসিলাস্পিপীসপাসিস সপ িপাস্পিস্পিপাসিতিস্পাস্পাস্প্িসিলাসিলাস্সিপ্ণী ও 


তার চাষ চীন দেশেই বেশী পরিমাণে হয়ে থাকে । ইউরোপীয় 
দের মতে 310810181) 11011090181 ও 081011178 উপজাতির 
তরমু্জই সর্ব্বোৎকৃষ্ট । সুদীর্ঘ গ্রীষ্ম তরমুজ-চাষের থুব উপযোগী । 
ফুটি যতটা উত্তরাঞ্চলে চাষ কর! সম্ভবপর ততটা উত্তরে তর- 
মুক্ধের চাষ সম্ভবপর নয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাংশে 
তরমুদ্দের চাষ হয় তবে উত্তরাংশের চাষের জন্ভ যে-সব জাত 
তাড়াতাড়ি পাকে সেগুলি বোন! দরকার অথবা তাদের তুষার 
পাত থেকে রক্ষা করার অজ ঢাকা জায়গায় চারা তুলে পরে 
মাঠে নিয়ে বোনা যেতে পারে। 


তরমুজের গাছ অনেকটা জায়গ! নেয় সেই জ্তন্ভ সীমাবদ্ধ 
জ্বায়গায় তরমুক্ত চাষ কর] উচিত নয় । তাছাড়া. প্রত্যেকটি চার! 
সবদ্দিক দিয়ে ৪ হাত অন্তর বোন] উচিত। সারবান বেলে- 
দোয়শাশ, ক্ষারহীন জমি -সমুজ-চাষের উপযুক্ত । জমির 
জলনিকাশের ভাল বন্দোবস্ত থাকাও দরকার | তরল সার 
তরমুজের পক্ষে ভাল ।% 
শীতের দেশে কাচের ঘরে তরমুজের চাষ খরমুজের চাষের 
মতই তবে তরমুজের চাষে বেশী জায়গার দরকার 
বাংলাদেশে বৈশাখ, জোষ্ঠ মাসে হাটে, বাজারে প্রচুর 
তরমুজ ওঠে ! ভাল জাতের তরমুজ ভাল পাকলে গাছ থেকে 
তোলা উচিত তবে বেশী পেকে যাওয়া ভাল নয়। তরমুজ 
পাকল কি না ঠিক করা খুবই মুশ কিল, কারণ ফল পাকলে তার 
আকার এবং রডের বিশেষ ফোন পরিবর্তন দেখা যায় না। 
তবে কাচা অবস্থায় ফলটিকে হাত দিয়ে বাজালে ধাতব 
আওয়াজ হয় এবং যতই পাকতে থাকে আওয়াজও ক্রমেই 
গঠীর এবং মন্দীভূত হয়ে যাঁয়। তবে এই সব এবং অন্তান্ত বিধি 
পরীক্ষা করতে হয় মাঝে মাঝে মাঠ থেকে ফল তুলে । এতেই 
সময় মত ফল তোলার একট অভ্যাস হয়ে যায়। 
তরমুজের বীঞ্ধ থেকে এক প্রকার পাংশুবর্ণ পরিঞার তেল 
পাওয়া যায়। প্রদীপ হ্বালাবার জন্ভ এই তেল ব্যবহৃত হয়ে 
.থাকে তবেঞ্জনেক জায়গায় রান্রার কাজেও এর ব্যবহার দেখা 
যায়।ণ, 


বিকানীরে আপন থেকেই এতবেশী তরমুজ জন্মে যে বছরের 
। কয়েক মাস এই অঞ্চলে তরমুজ একটা প্রধান খান্ত হয়ে ওঠে। 
দুর্ভিক্ষের সময় তরমুজ এবং তার বীজচূর্ণ দিয়ে ময়দা তৈরি 
করে তাই খেয়ে অনেকে জীবনরক্ষ! করে । উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে 
যেমন সুহ্বাছ তরমুগ্ধ পাওয়া যায় এমন আর কোথাও পাওয়! 
যায় না। বাংলাদেশে গোয়ালদ্দের তরমুক্ধ খুব বিখ্যাত। 
খুব গরমের সময় তরমুক্ধের সরবত আমরা পান করি। 
তরমুজের রোগ বেশীর ভাগই খরমুজের মত। এক প্রকার 
স্বল্প জান] ছত্রাক (7/527174// ৪]. )এর আক্রমণে পাতা- 


২০০৯০৯০৮৯: বি ইউ শশাশ্পাপিশশপীশীীশিগ 


| * অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বালুকাময় নদীগর্ভে এর চাষ হয় 
যেখানে জলের এবং স্থানের কোন অভাব হুয় পা। 

| খস্সিঞ্জকারক, হৃত্রবর্ধক, বলকারক, প্রন্ততি গুণ থাকার 
বরুন ওষধ প্রত্তত করার জন্ত আইন-ই-আকবরী এবং অভ্তান্ত 
বইএ এর চাহিদার কথ! উল্লেখ আছে। 








পশমী সপ 







গ্রীষ্মের ফল খরমুজ ও তরমুজ 


ইউ 


গুলি শুকিয়ে গাছ: মরে যাওয়াই (1) এ এদের প্রধান রোগ | 
কিন্ত এই রোগ প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা যে বংশগত তা 
অর্টনৃ্ তার দীর্ঘকালব্যাণী (১৮৯৯-১৯০৯) গবেষণার ফলে 
জানতে পারেন । 


সকলপ্রকার তরমুজেই এই রোগ ধরে, বছ পরীক্ষা কবে 
১২০ বা তারও বেণী উপজাতির তরমুক্ধের ভেতর থেকে একটি 
রোগবিরোধীও পাওয়া যায় নি। পরে পাওয়। গেল একপ্রকার 
অভক্ষ্য তরমুজ, যার! এই রোগমুক্ত | 0107 ( অভক্ষ্য ) এবং 
11001) ( ভক্ষ ) এই ছুই উপজ্জাতির তরমুজের প্রক্জমনের ফলে 
চমংকার ফলদায়ী শঙ্কর-এর প্রথম পুরুষ ( [1 1151)711) 
পাওয়া গেল। এদের ফল হুল দুটোর যাঝামাবি রকমের । 
ধিতীয় পুরুষ শঙ্কর (77) 1)71011)গুলিতে সব বিষয়েই 
বিশেষ প্রকারাস্তর দেখা গেল, তবে 010))এর গুণগুলিই 
বেশীর ভাগ গাছে বেশ প্রকট ভাবে দেখা গেল। প্রায় ৩০০০- 
৪০০০ গাছ থেকে মোট দ্বশটি ফল বাছাই করা হ'ল তাদের 
ক্োগহীনতা এবং অঙ্জান্ঠ গুণাগুণের উপর ভিত্তি ক'রে। পরবর্তী 
বংসরে বীজগুলো! আলাদা সংক্রামিত জমিতে বোন হ'ল। 
এই ১০ টুকরে! জমির মাঞ্জ ছুটিতে একরপ গুণ এবং আকারের 
তরমুজ পাওয়া গেল এবং তার ভেতর একটির 17001) উপজাতির 
সঙ্গে মিল ছিল প্রচুর । এখন এগুলির স্ষ্টি হ'ল 11001) দ্বারা 
নিষিজ্ঞ প্রথম শঙ্করের পশ্চাৎ প্রজনন (19801 0:0531111 )- 
এর ফলে। অর্থাৎ (10) এবং 1001-এর সংমিশ্রণের 
ফলে তৈরি প্রথম শঙ্করকে আবার 1319-এর রেণু দিয়ে 
নিষেক করায় যাদের সি হ'ল। এখন এর ভেতর সবচেয়ে 
ভাল তরমুজগুলি বাছাই করে আলাদ! ভাবে পরব্তা বংসরে 
তাদের বীজ বোন হ'ল এবং আরও প্রকারাস্তর দেখা গেল। 
এই ভাবে আরও পাঁচ বৎসন্স নির্বাচনের ফলে একট উপজাতি 
পাওয়া গেল যার ভেতর সাম্য ও রোগহীনত। দেখা গেল। 
স্বাদে এবং গুণে [7007 উপজাতির চেয়ে একোন অংশেই 
কম নয়। 


তরযুক্জ এবং খরমুজ গ্রীন্মকালে পাওয়া যায় এবং খান 
হিসেবে এর গুণ অনেক । এইসব এবং অন্তান্য কারণে 
আমাদের বেশে এদের চাষ প্রচুর পরিণামে হওয়া উচিত । শুধু 
তাই নয়__ ইউরোপ, আমেরিকায় যেমন নানাপ্রকার খেজ্ঞানিক 
পদ্ধতির সাহায্যে এদের উৎকর্ষের চেষ্টা করা হয়েছে এবং হচ্ছে 
আমাদের দেশের উদ্ধিদতত্ববিদূর্দেরও সেবিষয়ে সচেষ্ট হওয়া, 
ধুবই উচিত। কোন্‌ কোন্‌ অঞ্চলে এগুলির চাষ ভাল হবে এবং 
কিকি সার ব্যবহার করা দরকার সে-সব বিষয়ে ক্লষিবিভাগ 
থেকে ক্ষকদের শিক্ষা দেওয়া উচিত। শুধু তাই নয়, শহর 
থেকে দূরে যে-সব অঞ্চল এইসব ফল চাষের উপযোগী, এবং 
বাজ সংগ্রছে অসুবিধা যাদের হয় তার্ধের, এবং অন্যান্য 
কৃষকদের তাল এবং উন্নত ধরণের বীজ দেবার ব্যবস্থা কর! 
উচিত। তবেই হয়ত আমরা এমন দিনের আশা করতে পাপ্সি 
যখন তরমুদ্ধ বা খরমুজের ব্যবসা আমাদের দেশেই সীমাবন্ধ 
থাকবে না, আমর] জাহাজ বোঝাই করে বিদেশেও এইসব 
ফল চালান দিতে পারব । 


মানুষ ও সৃষ্টি 


শ্রীতবানীশ্ম্কর মুখোপাধ্যায় 


একথ] বিজ্ঞানে এবং দর্শনে স্বীকৃত হইয়াছে যে, আকাশ 
(50809) এবং কাল (11110) অনস্ত, ইহাদের আরপ্তও মাই 
শেষও নাই। আধুনিক বিজ্ঞান বলিতে আরগ্ত করিয়াছে, 
আকাশ সসীম, কিন্তু উহ বিশ্বামযোগ্য নছে। আমরা 
আকাশ ও কালকে অসীম বলিয়াই ধরিব। 

আকাশ ও কালের এই অনাদি অনস্ত রূপ যদি কেহ কল্পন| 
করিতে চেষ্টা করেন, তিনি ভয়ে ও বিস্ময়ে স্তস্ভিত হইবেন, 
জগৎ-সংসার ঠাহার নিকট অতি ক্ষুদ্র মনে হইবে। | 

যে শুঙ্জের মধ্যে বিশ্বজ্রগং ভাসমান, তাহার তুলনায় সমন্ত 
জড়জগংকে ক্ষুদ্রীয়তন বলিয়াই মনে হয়। সেই ক্ষুদ্রায়তন 
জড়ঙগতের অতিক্ষুপ্র অংশ হইতেছে আমাদের সৌরজগৎ | 
আর পৃথিবী হইতেছে ইহারই ক্ষুদ্র এক গ্রহ। অনস্ত শুভের 
তুলনায় বাঁ অষ্তান্ত সুবৃহছৎ নক্ষত্র এবং নীহারিকার তুলনায় 
পৃথিবী এত ক্ু্র যে, বিশ্বজগতের বাহির হইতে দেখিলে ইহার 
অস্তিত্ব চোথে পড়িবার সন্তাবন! কম। মানুষ হইতেছে এই 
অতিক্ষুত্্ পৃথিবীর কু্রতম অধিবাসী । 

আনুমানিক ছুই শত কোটি বংসর পূর্ব্বে, অন্থ এক 
বিরাট, নক্ষজের আকর্ষণের ফলে, আমাদের পৃথিবী ত্ুুধ্যের 
দেহ হইতে বিচ্ছিন্ব হইয়! জন্মগ্রহণ করে। অগ্ঠ গ্রহগুলিরও 
এইভাবে জন্ম হইয়াছিল। তথন পৃথিবী ছিল একটি উত্তপ্ত 
বাপ্পময় গোলক মাত্র; বহুদিন পর্যযস্ত উহাতে জীবনের 
চিহ্ৃও ছিল নাঁ। জন্মলাভের পর হইতেই উহা! শ্ুর্ধ্যের আকর্ষণ- 
মণ্ডলীর মধো নিজেও ঘুরিতে লাগিল আর হুর্যকেও প্রদক্ষিণ 
করিতে লাগিল। তার পর বছু লক্ষ বংসর ধরিয়া]! উহ ক্রমে 
শীতল ও কঠিন হইতে লাগিল । 

তাহার পর আহ্মানিক ১২৩০০ লক্ষ বংসর পুর্বে ধর1- 
বক্ষে প্রথম জীবনের স্থচনা হয় বলিয়। বৈজ্ঞানিকের অনুমান | 
কি করিয়া এবং কেন যে জীবন পৃথিবীতে আসিল, 
সে কথা কেহ সঠিক জানে না। তবে এটুকু জানা গিয়াছে যে 
জল, 0811)00 010100 এবং 98111001181 মিশাইয়! যে 
পদার্থ হয়, তাহার উপর অতি-বেগনী (01:8-51010) রশ্ির 
ক্রিয়ার ফলে একাধিক জৈব পদার্থ (71810 301১081)09 ) 
উৎপন্ন হয়। জীবনবিহীন প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবীতে উপরিউক্ত 
তিনটি বন্ত যথেষ্ট পরিমাণে বিগ্তমান ছিল এবং তৎকালীন 
বায়ুমণ্লে অন্সিক্ষেনের পরিমাণ অত্যন্ত কম থাকায় সুধ্য 
হইতে অতি-বেগনী রশ্মি বিনা বাধায় পৃথিবীর উপর আসিতে 
পারিত। এই ভাবে প্রভৃত পরিমাণে জৈব-পদার্ধের কতটি 
হইয়া যথাকালে জীবন হ্টটি হয়। ইহা হুইতে পৃথিবীতে 
জীবনের জন্রলাতের প্রক্কৃত ইতিহাস না জানা গেলেও, এটুকু 
স্থির করিয়া বল! যায় ঘষে, জীবনের প্রথম স্থচন! জমুদ্রেই 
হইয়াছিল । 

তারপর লক্ষ লক্ষ বংসর ধরিয়া, পৃথিবীতে জীবনের যে 
উত্তরোত্তর জটিল বিকাশ, যে অপূর্ব উপায়ে ও অদ্ভুত পথে 
চলিতে থাকিল, তাহার কাহিনী যেকপ আশ্চর্য্য তেমনই 


চিন্তাকর্ক | পারিপার্্বিক অবস্থা অনুযায়ী, পৃথিবীর জীবকৃলের 
দেহের যে আশ্চর্য্য পরিবর্তন বংসরের পর বংসর হইয়া চলিল, 
তাহারই ফলে আজ আমরা, অর্থাৎ সমস্ত জীব, আমাদের 
উপযুক্ঞ দেহ পাইয়াছি। “মনে'র কথা বলিলাম না, কারণ 
উহ জড় বাঁ জীবনের কোঠায় পড়ে না, উহার ইতিহা 
আলাদ!]। | ৃ 

মানুষের বয়স পৃথিবীর বয়স অপেক্ষা লক্ষাংশেরণ্ড কম। 
মানুষের ইতিহাস পৃথিবীর বয়সের তৃজনায় অতি সামার্ত সময় 
ব্যাপী। আবার এই সামান্ত সময়ব্যাপী ইতিহাসের অধিক|ংখই 
মানুষের কাটিয়াছে অসভ্য, বর্বর ও পশুতুল্য অবস্থায় । "গন 
মানুষের ভাষা ছিল না । তারপর মাত প্রায় এক লক্ষ বংসর 
হইল মনুযুসমাজ্ধে ভাষার জন্ম হইয়াছে । আবার সেই ভাষা 
ব্যবহারের উপযুক্ত হইতেও অমেক দিন গিয়াছে | এইকপে 
দেখ! যায়, মানুষ ও তাহার সভ্যতা পৃথিবীতে অতি অক্পদম 
হইল আসিয়াছে । 

বিজ্ঞান বলে, সৌরজগতের আর কোন গ্রহ-উপগ্রথ 
জীবনের অস্তিত্ব নাই । যে-সমন্ত ঘটনার উপর নির্ভর করিয়া 
মঙ্গলগ্রহে জীবন আছে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল, সে 
এখন অস্বীকৃত হইয়াছে । অন্য গ্রহের কথাও যত্ষপুর জ!ন 
গিয়াছে তাহাতে মনে হয় উহ্বাতেও জীবনের চিহ নাই । আঃ 
যদিও থাকে, উহা! চেন! আমাদের পক্ষে সম্ভব হইবে না, ব!রৎ 
উহ্থার রূপ ও প্রক্কৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের। 


যদি তাহাই হয় তবে এই অনন্ত শুন্য এবং স্মবিপুল জড় 
শ্রোতের মধ্যে আমাদের যাত্রী! বা অস্তিত্ব কত নিঃসঙ্গ | শু, 
তাহা নহে ; মানুষ যে অবপ্থায় পৃথিবীতে বাস করিতেছে সে 
সম্বন্ধে বিজ্ঞানের কথা একটু ভাবিলে আমরা ভীত ও চমংকৃত 
হইব। সংক্ষেপে বলিতেছি। 


প্রথমত, আমাদের বাসস্থান পৃথিবী, অন্তান্ত নক্ষত্র শীহা- 


_রিকার তুলনায় অত্যন্ত ক্ষুদ্রাক্ৃতি তাহা পূর্বে বলিয়াছি। 


আমাদের পৃথিবীর মত সহত্র সহত্র গ্রহের গ্বান সন্কুলান হইতে 
পারে এরূপ বিশালকায় নক্ষত্র অনেক আছে? উহার্দের বিশা- 
জতার কল্পন] মনুষ্যমনের অসাধ্য | 


তার পর নুদূর তারকারাক্ধি হইতে আরপ্ত করিয়া আমাদের 
পৃথিবীর প্রত্যেকটি জড়কণ পর্যন্ত, যে বিপুল জড়জগতের 
ক্ষু্রাদণপি ক্ষু্র অধিবাসী আমরা, সে জড়আোত জীবনের প্রতি 
একান্ত উদ্দাসীন | পৃথিবীর ঘটনা হইতেই ইহ প্রমাণ করা 
যায়। এক একটা বস্তায়, এক একটি] ভূমিকম্পে, সহত্র সহত্র 
মান্য এবং অন্যান্ত জীবের মৃত্যু ও অশেষ যন্ত্রণাভোগ হইয়া 
থাকে। নিষ্ঠুর জড়জগতের নিকট হইতে আমরা কোনওরপ 
সহানুভূতি প্রত্যাশা! করিতে পারি না। জীবনের মর্ম, 
অন্তরের বেদনা যাহার মিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, এইরূপ একটা 
নির্বিকার জড়ত্রোতের একটি কণ] (পৃথিবী ) অবলম্বন করিয়া 
আমর! জড়ভগতের প্রানীসমূহ এই অনস্ত শুতে একটি নক্ষজে? 


শ্রাবণ 


জশাস্পিলাস্টি 


'সুর্যা) চারিদিক প্রদক্ষিণ করিতেছে । কে বলিবে ইহার 
টদ্দেশ্ট কি, কে বলিবে ইহার সার্থকতা কি? 
আবার, যে শুন্তে আমধা ভািতেছি, তাহাঁও জীবনের 
প্রতি সম্পূর্ণ বিরূপ। শুন্ের নিত্য পপ হইতেছে গভীর 
ঘন্ধকার; সে অন্ধকার আমাদের অভিজ্ঞতার বাছিরে। 
চাহার উপর উহা তীক্ষ শীতলতাময়। শুষ্তের শীতলতা এত 
গধিক যে, তাহাতে জীবনধারণ হয় না| কেবল স্ুর্যয হইতে 
শালোক ও উত্তাপ আসিতেছে বপিয়াই আমরা বাঁচিয়া 
হিয়াছি। আত্ম যদি মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্য পৃথিবী হইতে 
হ্যালোক সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হয়, তাহা হুছপ্পে সেই 
গন সময়ের মধ্যেই সকল জীব ম্ৃত্যুমুখে পতিত হইবে। 
এইরূপে জড়প্রক্ৃতির সম্পূর্ণ অধীন হইয়া মানুষ পৃথিবীতে 
বাস করে। “প্রকৃতির নিকট ' ১! পিণীলিকার প্রাণের যে 
[প্য একঙন সয্রাটের প্রাণেরও ঠিক মেই মূল্য, এক চুলও বেশী 
নয়। নরশ্রেষ্ঠ কোনও মহায়া আর ঝিষ্ঠার কীট, প্রকৃতির 
নকট এ ছুয়ের কোনও পার্থক্য নাই। এরূপ অপক্ষপাত শন্তি 
গার দেখা যায় না,। ূ 
জীবনের প্রতি জড়ের এই নিষ্ু্রতা বা ও্দাসীহ্া মানুষ 
বশ্বাস করিতে চায় না, কিন্তু ইহা! কঠিন সত্য । ইহারই মধ্যে 
বানহুষ তাহার ক্ষুদ্র বুকে স্নেহ, ভালবাসা, হখছুঃখ, আননদের 
পদন ছাগাইয়া দিন কাটাইতেছে। এক একট! নির্ঘম 
প্রাকৃতিক বিপধ্যয়ে তাহার বুক ভাঙিয়া দেয়, আবার উঠিয়] 
নাহ্থয বুক বাধে । এই নিদারুণ অপিশ্চিতের মধ্যে আমাদের 
[ঢাল । এ সপ্বন্ধে রবীঞ্পনাথ বলিয়াছেন, 
“প্রাণহীন এ মত্ততা নাজানে পরের ব্যথা 
না| জানে আপন। 
এর মাঝে কেন রয় 
মানবের মল । 
মাকেনরে এইধানে, শিশু চায় তার পানে 
ভাই সে তায়ের টানে কেন পড়ে বুকে, 
মধুর রবির করে কত ভালোবাস] ভরে 
কতদদিন খেল] করে কত সুখে ছুখে।” 
সতাই, জড়জগতের এই অদূত উদাপীন রীতি, যাছা প্রাণ 
£বং মনের সহিত সম্পূর্ণ সামগ্ন্তহীন, তাহার মধো এত 
কোমল মান্ষ এবং আর সমস্ত জীবের জন্ম কিন্পপে সম্ভব 
চইল? উহাদের হাদয়-বেদনার মূল্য এখানে কে দিবে ? 
জীবনের এই সব মূল রহস্তের উদঘাটন এখনও হয় নাই। 
গংসারে জন্ম হইল, সংসার করিয়া দিন কাটিল, অবশেষে 
[ত্যুর কালো যবনিকা জাসিয়া জীবনের দৃশ্ঠপট আচ্ছন্ন 
উরিয়] দিল, ইহাই আমর! দেখিয়া থাকি। আমাদের চক্ষে 
ন-নাটোর ঘটন! ইহ! অপেক্ষা বেশী কিছু পড়ে না। কিন্তু 
হাতে মানুষের অন্তর তৃণ্ত হয়না। তাই জীবনের রহস্ত 
টন করিবার জন্ভ সে এখনও আকুল। আজ প্রায় চার 
হুত্র বংসর হুইল মাগুষ ক্ট্টিরহন্ত জানিবার জন্ত বছুবিচিত্র 
থে অন্ধের মত ফিরিতেছে, কিন্তু এখনও কিছু জানিতে সক্ষম 
ইনাই। মূল রহন্তসকল জানিবার পক্ষে মানুষের অক্ষমত। 
ন্ধে হারার্ট ম্পেলার সেদিন পর্যন্ত বলিয়] গিয়াছেন, 
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এত যত্ব, এত চেষ্টার পর, এত জানিয়াও মানুষ যে এখনো 
কিছুই জানিতে পারে নাই, ইহ] ঙাবিলে আমর! বিশ্মিত ও 
হংখিত হুই। 

দৈহিক ও মানসিক ক্রমবিকাশের সকল কথা মানুষ 
জানিয়াছে, কিন্তু গোড়ার অনেক কথা এখনও অজ্ঞাত 
রহিয়াছে | বিজ্ঞান দৃশ্যমান জগতের অনেক বিশ্ময়কর তথ্য 
আবিক্ষার করিয়াছে বটে, কিন্ত কোনও জ্ঞাত বিষয়ের চরম 
প্রশ্নের সমাধান হয় নাই। জীবন সম্বন্ধে মা এইটুকু বলা যায় 
যে, প্রায় ১২৩০০ লক্ষ বংসর পূর্ধে পৃথিবীতে উহার 
আবির্ভাব হইয়াছিল এবং নানা! রূপে ক্রমবিকাশের নানা 
অবগ্ধার মগ্য দিয়! চলিয়া অবশেষে নুদুর ভব্যিতে আলোক 
এবং উদ্ভাপের অভাব হেতু একদিন ধরণীর রঙ্গমঞ্চ হইতে 
তাহাকে চিরকালের মত নিঃশেষে বিলুপ্ত হইতে হইবে। 

স্থখ্য হইতে সব্বদাই কিরণ চলিয়া যাইতেছে । প্রতি 
মিনিটে প্রায় ২৫০০ লক্ষ টন ওজন শুরা হইতে আলোক এবং 
উত্তাপের রূপে বাহির হয়! যাইতেছে। হুর্যা-স্থট্ির আরম 
হইতেই এক্টপ চলিতেছে । অত্যন্ত বৃহংকায় বলিয়া! এখনও 
উহ্বাতে এচুর তাপ সঞ্চিত আছে। কিন্ত এইকপ বিকিরণ 
হইতে হইতে ক্রমে এমন পিন আসিবে যখন দুর্ধে আলোক 
ও উত্তাপ কিছু* থাকিবে না। তখন পৃথিবীতে জীবের ম্বতু] 
অনিবাধ্য। তখন ধরাপৃষ্ঠে জীবশেপ্প আর কোন অস্তিত্ব 
থাকিবে না। 

পৃথিবীর উপর জীবের অস্তিত্ব যত কোটি বতসরব্যাণীই 
হোক, অনন্তকালের তুলনায় উহ! সামান্ত বলিয়া মনে হয়। 
আর পৃথিবী হইতে জীবনের অপসারণ হইলে, অন্ত কোনো 
গ্রহতারকায় যে সে গান পাইবে তাহারও সম্ভাবনা কম। 
কারণ অ্ভান্ত এহতারকাসমূহ জাঁবশের অণ্তিত্বের পক্ষে 
উপযুক্ত নয় বলিয়া বিজ্ঞানের বিশ্বীপ। তাহ! হইলে, মানুষ 
যতটুকু জানিয়াছে তাহাতে এই কথা অনুমান কণা] যায় যে, 
অনস্ত শুষ্ঠের মধ্যে একটি বস্তকণাপ (পৃথিবী) উপ 
দিন কযেকের মধ্যে মঞ্জুয্থ প্রভৃতি বিভিন্ন "জীবের আবির্ভাব, 
লীলা ও ৃত্যু_ ইহাই জীবনের ইতিহাস ? বিজ্ঞানের দিক হহতে 
দেখিলে ইহার কোনও উদ্দেশ, কোনও অর্থ ধুয়া পাওয় 
যায় না । আধ্যাত্মিক দিক হুইতে যে পকল -ব্যাখ্য! দেওয়া. 
হইয়াছে, তাহ! কতুর সপ্তোষজনক তাহা যোগ্যতর ব্যক্তির 
বিচাধ্য | 

এই যে তাপ ও আলোকের অভাবে জীধনের বিলোপ, 
ইহ! কেবল আমাদের পৃথিবীতেই হইবে না) যদি অপর 
কোন এহতারকায় জীবন থাকে, তবে তাহাও এই একই 
রূপে বিনষ্ট হইবে । তাই বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জেম্স জীন্স 
এই প্রশ্ন করিয়াছেন, 
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এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর কে দ্বিবে? 

এই সকল বৃহৎ ব্যাঁপারের দিক হইতে দেখিলে মাণ্ুষের 
সংসারকে অতি সামান্ত বন্ত বলিয়! মনে হয়। এই অকিক্ষুত্র 
পৃথিবীর অতিক্ষুদ্র অধিবাসী মানুম। সেই অতি-নগণ্য দেহ- 
বিশিষ্ট “মানুষ নামক এক প্রকার জীবের মধ্যে সমাঁজ, শৃঙ্খলা, 
অত্যাচার, পাপপুণ্য, রাগ, হিংসা ইত্যাদি সব কিছুই বিষ্ঞমান। 
পৃথিবীর উপর মাহুষের অস্তিত্ব মুহূর্তব্যাগী মাত্র, তাহার মধ্যেই 
মানুষের জীবন-সংগ্রাম ; কত জাতি, সমাজ ও সভ্যতার উখান 
এবং পতন; ইহারই মধ্যে আমাদের জ্ঞান, বিজ্ঞানের অক্রান্ত 
সাধনা । একটু তফাৎ হইতে দেখিলে, এই দকল অতিক্ষুত্ 


টি 


প্রবাদ 


১৩৫২ 


৯ শর্ট ঈি পািতীদিশিন্টিশ টি শাশি এছ পি পাতা পাতা 


নগণ্য জীবের কলরবময় সংসারের কোনে! সার্থকতা! খু'িয় 


পাওয়া যায় না। 

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জীবনের কোন সার্থকতা নাই, এ ক 
জোর করিয়া বলা কঠিন। মনে হয়, মান্ষের ভৌতিব 
তুচ্ছতা তাহার আধ্যাত্মিক মহাঝ্্যকে খর্ব করিবে না । দৈহিব 
পরিচয় অপেক্ষ1 মহত্তর কোনও পরিচয় মানুষের যদি না থাকিং 
তবে এত দুর্দশ1 সত্বেও এতদিন সে বুক বৰাধিয়া আছে কিসে 
জগতের মহাপুরুষেরা এত নির্যাতিত হইয়াও মানবজাতি: 
কল্যাণসাধন-ব্রত উদ্যাপন করিয়া গিয়াছেন কিগে। 
বলে? 


বিজ্ঞান আধ্যাত্মিক দিক লইয়া মাথা ঘামায় নাই। কি 
আধ্যাত্মিকতা আছে বলিয়াই হুয়ত মানুষ সকল ব্যর্থতা, 
মধ্যেও সান্তনা খুঁজিয়া পাইয়াছে, নৈরাশ্ঠের মধ্যে শুনিয়া 
চিরস্তন আশার বাণী। 





রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনের চিন্তার ধার। 


শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত 


বিমল সাহিত্যসভার এক অধিবেশনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য আমাদিগকে একদিন রবীন্দ্রনাথের ধর্ন্- 
বিষয়ক প্রবন্ধাদি হইতে অংশবিশেষ পাঠ করিয়া শুনাইয়া- 
ছিলেন। এই সভায় আমি বলিয়াছিলাম যে, “যেমন “ঘা নাই 
মহাভারতে তা নাই ভারতে" ॥ তেমনি রবীন সাহিত্য অপূর্বব 
রত্তভাঙার, তাহাতে যাহা নাই, মাহষ তাহা কল্পনা! করিতে 
পারে না।” সভার শেষে চারুবাবু আমাকে বলেন, “তবু 
সাধন-বিষয়ক লেখাই বড় মধুর 1” তাহা শুনিয়া! বদ্ধুবর সু 
সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত কালীপদ সেন মহাশয় আমাকে আড়ালে 
বলেন, “ভট্টাচার্ধা মহাশয় বৃদ্ধ হইয়াছেন, তিনি রবীন্্র-সাহিত্যে 
সাধন পাইয়াছেন, আমরা যৌবনে মানস-সুন্দরী অপেক্ষা উৎ- 
কষ্টতর কিছু দেখি নাই ।” 

আমরা যাহা বলিতে চাহিষ্তেছি সেই প্রসঙ্গে একটি শোনা 
গল্প বিবৃত করিতেছি । বিপ্রোহী কবি কাজি নজরুল ইসলাম 
রবীজরনাথের সঙ্গে প্রথম দ্রেখ। করিতে গিয়াছেন। রবীন্্রনাথ 
সংবাদ পাইয়া অপেক্ষা করিতেছেন । নজরুল ঘরে ঢুকিয়াই 
উত্তেজিত কণ্ে বলিলেন, 'আপনাকে আমি খুন্‌ ক'রব । রাবীন্তর- 
নাথ ভক্ত হইয়া উঠিলেন । নজরুল দৃঢ় হাত সফালিত করিয়া 
বলিলেন, “আমি যা লিখতে চাই, তাঁই দেখি আপনি আগে 
লিখে বসে আছেন ।” 

কিন্ত কেমন করিয়! ইহা সম্ভব হইল? তিনি প্রায় ৬০ 
বংসর ধরিয়া প্রচুর লিখিয়াছেন। তাহার পরবস্ভাঁরি! তাহার 
লেখার ভঙ্গী ও বিষয়ের নৃতনত্বে কেহই তাহাকে অতিক্রম 
করিতে পারেন নাই । এই প্রসঙ্ষে মিঃ জে কে বিশ্বাস রবীঞ্জ- 
নাথকে বলেন, “আপনি চিরদিন সাহ্ত্যিসত্রাটের একই 
আসন দখল ক'রে থাকৃবেন, নবাগতদের এ যে জসহ |” রবীন্দ্র- 
নাথ হাসিয়া বলেন, “তাদের বলবেন, জামি আমার আসন 
নিজেই কতবার বদলে বদলে পেতেছি।” মিঃ বিশ্বাস রবীন্তর- 


নাথকে ঠিককি ভুল খবর দিয়াছিলেন তাহার বিচার এ 
প্রসঙ্গে অনাবশ্তক কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে উত্তর দিয়াছিলে 
তাহাতে ত্তাহাপ জীবন-মন তথ] সাহিত্যে ক্রমবিকাশের সু 
পাওয়া যায়। 

সেই আলোচনা__সেই ক্রমপপ্রিণতির সম্যক আলো" 
করিতে যে-কোন একজন কর্ধঠ ও কুশলী সাহিত্যিকের সম; 
জীবন অতিবাহিত হইতে পারে | রবীন্র-সাহিত্যের খ্ড ৭ 
আলোচন! তাহার জীবিত কালে ও পরে অনেক হইয়াছে 
অতঃপর আরও যত বেশী হইবে ততই মঙ্গল। কি' 
সমালোচনা-সাহিতোর যত প্রয়োজনই থাকুক না কে” 
অবসরের ্বপ্লত| যেন রবীন্দ্র-সাহিত্য পাঠ না করার যথে 
কারণ বলিয়া! কখনও স্বীকৃত না হয়। 

কিন্তু বর্তমান প্রবন্ককে সমালোচনামূলক প্রবন্ধ বলি! 
মনে করিলে ভুল করা হইবে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের একক 
অনুরাগী পাঠক হিসাবেই আজ অতি সংক্ষেপে রবীন্দ্রচিত্ত 
শেষ-অভিব্যঞ্ডির ধারাটি অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিতেছি। 

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পাঁচ-ছয় বংসর আগেকার কথা। তথ 
তাহার শরীর আর তত সবল ছিল না, শার্তিণিকেত 
আশ্রমিক-সঙ্বের এক সভায় তিনি আসিলেন। বিশ্বভারতী 
ক্রমবিকাশের কথ! বলিলেন এবং উহার স্থায়িত্ব তাহার ক 
আকাজ্জার বস্ত তাহা বর্ণনা করিলেন । ইহার কিছুদিন প 
হইতে বিশ্বভারতীতে গান্ধীক্ষী, সুভাষচন্দ্র ও জওহরলাল 
অভ্যর্থিত হইলেন। সকলেই রবীন্দ্রনাথকে প্রত্যভিবাদ 
করিয়া প্রণাম করিয়। গেলেন, কেহ সম্পূর্ণ দায়িত্ব লইতে অগ্রস 
হইলেন না। 

১৩৪৮ সনের ১লা বৈশাধ তিনি সভ্যতার সংকট শীর্ 
এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহা! হইতে আমি কিছু কি 
নিম্বে উদ্ধত করিতেছি । 


শ্রাবণ 
“আজ আমার ৮০ বংসর পূর্ণ হ'ল, আমার জীবনক্ষেত্ের 
ভীর্দতা আজ আমার সম্মুখে প্রপারিত। পূর্বতন ধিগন্তে 
জীবম আরম্ত হয়েছিল তার দৃন্ত অপর প্রাস্ত থেকে নিঃসক্ত 
তে দেখতে পাচ্ছি এবং অনুভব করতে পারছি যে, আমার 
বনের এবং সমস্ত দেশের মনোবৃত্তির পরিণতি দ্বিথিত হয়ে 
ছে। সেই বিচ্ছিন্নতার মধ্যে গভীর দুঃখের কারণ আছে।» 
খা চি গা 
“আমার যখন বয়স অল্প ছিল ইংলণ্ে গিয়েছিলেম, সেই 
[য় জন ব্রাইটের মুখ থেকে পার্লামেণ্টে এবং তার বাহিরে 
নন কোন সভায় যে বজ্জত1 শুনেছিলাম, তাতে শুনেছি 
রকালের ইংরেক্জের বাধী। সেই বক্তৃতায় হৃদয়ের ব্যাপ্তি 
তিগত সকল সংকীর্ণ সীমাকে অতিক্রম ক'রে যে প্রভাব 
স্তার্ করেছিল সে আমার "সাজ পর্যন্ত মনে আছে এবং 
কের এই শ্রীভ্র্ট ধিনেও আমার পূর্ব স্বৃতিকে রক্ষা করছে। 
ট পরনির্ভরতা নিশ্চয়ই আমাদের শ্লাঘার বিষয় ছিল না। 
গ্ত এর মধ্যে এহটুক প্রশংসার বিষয় ছিল যে, আমাদের 
বহমান কালের অনভিজ্ঞতার মধ্যেও মণুষ্যত্বের যে একটি 
।ৎ রূপ সেদিন দেখেছি তা বিদেশীয়কে আশ্রয় ক'রে প্রকাশ 
লেও তাকে শ্রন্ধার সক্রে গ্রহণ করাবার শক্তি আমাদের 
লও কৃ্ঠী আমাদের মাধা ছিল না। কাগণ মানুষের মধ্যে 
কিছু শ্রেষ্ঠ তা সংকীণ কোন জাতির মধ্যে বন্ধ হ'তে পারে 
; তা” কপণের অবরু্ ভাগারের সম্পদ নয়।...তাই 
রেজের থে সাহিতে) আমাদের মন পুিলাভ ক'রেছিল আজ 
স্ত তার বিজ্বয়শঙ্গ আমার মনে মজ্রিত হয়েছে ।” 
না ঈ ঙগ 
“তখন আমর! স্বজাতির খ্াধীনতার সাধনা আরস্ত ক'রে- 
পুম, কিন্ত অন্তরে অন্তরে ছিল ইংরেজ জাতির ওঁদার্ধের প্রতি 
শ্বাস। সেই বিশ্বাস এত গভীর ছিল যে, এক সময় 
'মাদের সাধকের স্থির করেছিলেন যে, এই বিজিত স্বাধীনতার 
| বিশ্নয়ী জাতির দাক্ষিণ্যের দ্বারাই প্রশত্ত হবে। কেন না 
£চ সময় অত্যাচার-প্রপীড়িত জাতির আশ্রয়স্থল ছিল ইংলগ্ডে। 
রা স্বজাতির সম্মান রক্ষার জগ্ত প্রাণপণ করছিল তার্দের 
সন ছিল ইংলগ্ডে। মানব-মৈদ্রীর বিশুদ্ধ পরিচয় দেখেছি 
রেন্ক চরিত্রে, তাই আত্তরিক শ্রদ্ধী নিয়ে ইংরেজকে হদয়ের 
চাঁসনে বসিয়েছিলেম । তখনও সাভ্রাজ্য-মদমভতায় তাদের 
ভাবের দাক্ষিণ্য কলুষিত হয় নি।” 
সা চি ১ 
“এই গেল জীবনের প্রথম ভাগ। তারপর থেকে ছেদ 
রস্ত হ'ল কঠিন ছুঃখে। প্রত্যহ দেখতে পেলুম সভ্যতাকে 
রা চর্িআ-উৎস থেকে উৎসারিতরূপে স্বীকার ক'রেছে, রিপুর 
বতনায় তার! তাকে কি অনায়াসে লঙ্ঘন করতে পারে ।:*" 
“নিভৃত সাহিত্যের রস সস্ভোগের উপকরণের বেষ্টন হ'তে 
কদিন আমাকে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল। সে দিন 
রতবর্ষের জনসাধারণের যে নিদারুণ দারিদ্র্য আমার সম্মুখে 
ঘাটিত হুল তা হাদ্য়-বিধারক। অন্বন্ত্র পানীয় শিক্ষা 
রোগ্য প্রভৃতি মানুষের শরীর মনের পক্ষে যা? কিছু অত্যা- 
ঠক তার এমন নিরতিশয় অভাব বোধ হয় পৃথিবীর আধুনিক 


রবীজ্দনাথের শেষ জীবনের চিন্তার ধারা 


ূ ২৭৩ 


শাসলচালিত কোন দেশেই ঘটে মি। অথচ এই দেশ 
ইংরেজকে দীর্ঘকাল ধরে তার এই্বর্ধা জুগিয়ে এসেছে । যখন 
সভ্যজগতের মহিমাধ্যানে একাস্ত মনে শিবিষ্ট ছিলেম তখন 
কোনদিন সভ্যতানামধাত্রী মানব আদর্শের এতবড় মিঠুর 
বিষ্ুতর্ূপ করনা করতেই পারিনি; অবশেষে দেখছি 
একদিন এই বিকারের ভিতর দ্বিয়ে বু কোটি জনসাধারণের 
প্রতি সভ্য জাতির অপরিসীম অক্ঞতাপূর্ণ তঁদাসীন্ঘ ।” 


ঙ ৮ ক 


“ভারতবর্ধ ইংরেজের সন্ভা শাসনের জগন্দল পাথর বুকে 
নিয়ে তলিয়ে পড়ে রইল নিরুপায় নিশ্চলতার মধ্যে । চৈমিক- 
ধের মতন এত বড় প্রাচীন সভ্য জাতিকে ইংরেজ শ্বজাতির 
স্বার্থ সাধনের জন্ত, বলপূর্বক অছিফেন বিষে জর্জরিত ক'রে 
দিলে এবং তার পরিবতে” চীনের এক অংশ আগ্রসাৎ ক'রলে। 
এই অতীতের কথা যখন ক্রমশঃ ভুলে এসেছি তখন দেখলুম 
উত্তর চীনকে জাপান গলাঁধঃকরণ করতে প্রবৃত্ত; ইংলগ্ডের 
রাষপ্রনীতিপরবীণেরা কি অবজ্ঞাপূর্ণ ওদ্ধতোর সঙ্গে সেই দন্থা- 
রত্তিকে তুচ্ছ বলে গণ্য করেছিল। পরে এক সময় স্পেনের 
প্রজাতন্ত্র গভর্ণমেন্টের তলায় ইংলও কি রকম কৌশলে ছিদ্র 
ক'রে দিলে, তাও দেখলাম এই দুর থেকে । 

“ক ক ঞ্জ যুরোগীয় জাতির ্ভাবগত সভ্যতার পাতি 
বিশ্বাস ক্রমে কি ক'রে হারানো গেল তারি এই শোচনীয় 
ইতিহাস আজ আমাকে জানাতে হ'ল। সভ্য শাসনের 
চালনায় ভারতবর্ধের সকলের চেয়ে যে ছুর্গতি আজ মাথা তুলে 
উঠেছে সে কেবল অন্ন বস্ত্র শিক্ষা এবং আরোগ্যের শোকাবহ 
অভাব মাত্র নয়, সে হচ্ছে ভারতবাসীর মধ্যে অতি নৃশংস আত্ম- 
বিচ্ছেদ, যার কোন তুলন1 দেখতে পাই নি ভারতবর্ষের বাইরে 
মুসলমান চালিত দেশে । আমাদের বিপদ এই যে, এই হূর্গতির 
জন্ভ আমাদেরই সমাজকে একমাঝ্স দায়ী করাঁহছবে। কিন্তু 
এই হুর্গতির রূপ যে প্রত্যহ ক্রমশঃ উৎকট হয়ে উঠেছে--সে 
যদি ভারতশাসন যন্ত্রের উধ্বস্তরে কোন এক গোপন কেনে 
প্রশ্রয়ের দ্বারা পোধিত না হ'ত তাহলে কখনই ভারত 
ইতিহাসের এত বড় অপমানকর অসভ্য পরিণাম ঘটতে পারত 
না, যে ছুর্গতির তুলনা অস্ত্র কোথাও নাই ।” 


% ক সং 


“ভাগ্যচক্রের পরিবতর্নের দ্বার! এক দিন না এক দিন 
ইংরেজকে এই ভারত সাম্রাজ্য ত্যাগ ক'রে যেতে হবে। কিন্তু 
কোন্‌ ভারতবর্ষ সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে, কি লক্ীহাড়। 
দীনতার আবর্জনাকে । একাধিক শতাব্দীর শাসনধার! যখন 
শু হয়ে যাবে, তখন এ কি বিস্তীর্ণ পক্কশয্যা হুর্বিষষহ নিক্ষল- 
তাকে বহন করতে থাকবে ।:*, 

“আজ পারের দিকে যাআ] ক'রেছি_-পিছনের ঘাটে কি দেখে 
এলুম, কি রেখে এলুম, ইতিহাসের কি অকিঞ্রিংকর উচ্ছি্ 
সভ্যতাঙ্জিমানের পরিকীর্ণ ভর্নস্তপ | কিন্ত মানুষের প্রতি বিশ্বাস 
হারান পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা কণ্রব |” 

এর পর কবি আর বেশীদিন বাচিয়া ছিলেন না। কিন্ত শেষ- 
জীবনে তাহার চিস্তার ধারা যেদিক দিয়] প্রবাহিত হইতেছিল 
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সত্যুর মাসখানেক আগে আর একটি লেখায় তাহা ফুটিয়]. 


উঠিয়াছে । উহা মিস্‌ রাথবোনের চিঠির জবাব। এই ইংরেজ 
মহিলা এক খোলা চিঠিতে বলিয়াছিলেন যে ইংরেজ ভারত- 
বাসীর মঙ্গলার্থী, শিক্ষা দ্বার] ভারতবাসীদের অজ্ঞানতা দূর করি- 
তেছেন ) যুদ্ধহেতু ইংরেজের বড় ছুঃখ হইতেছে ; মানবতার দিক 
হইতেও তাহাদের দুঃখ দূর করার জন্য ভারতবাসীদের অগ্রসর 
হওয়া উচিত। রবীন্দ্রনাথ রোগশয্যা হইতেই এই পঙ্জের এক 
উত্তর দেন। সে উত্তর ইংরেজী ভাষায় লেখা । তাহার যে 
তরজমা আষাঢ় ১৩৪৮ প্রবাসীতে বাহির হয় তাহা হইতে 
কিয়দংশ উদ্ধাত করিতেছি । 

“ব্রিটিশ চিন্তাধারার উৎস হইতে আক পান করিয়াও 
গরীব শ্বদদেশবাসীর প্রকৃত স্বার্থেব জগ্ত কিছু চিত্তা আমরা 
এখনও কর্পি; আমাদের এই অরুতজ্তায় মিম্‌ রাথবোন লজ্জায় 
শপত্তিত হইয়াছেন। ব্রিটিশ চিশ্তাধারার যতটুকু পাশ্চাত্য 
সভ্যতার মহত্তম এতিহোের প্রতীক ততটুকু হইতে আমরা বাস্তবিক 
বছুশিক্ষা লা করিয়াছি । কিন্তু একথাও না বলিয়া! থাকিতে 
পারি না যে আমাদের মধ্যে যাহার] এই শিক্ষা হইতে লাভবান 
হইয়াছেন, আমাদিগকে অশিক্ষিত করিবার সর্বপ্রকার সরকারী 
প্রচেষ্টাকে বার্থ কমিয়াই তাহাদিগকে এই লাভটুকু সয় করিতে 
হইয়াছে । অন্ত যেকোন ইউরোপীয় ভাষার সাহায্যে আমরা 
পাশ্চাত্য বিদ্যার সহিত পরিচিত হইতে পারিতাম। জগতের 
অগ্ান্থ জাতি কি সভ্যতার আলোকের জন্ভ ইংরেজদের পথ 
চাহিয়! বসিয়াছিল? % * * কিন্তু যদি ধরিয়া লওয়া! যায় যে, 
ইংরেক্সী ভাষা ছাড়! আমাদের জ্ঞানালোক পাইবার অন্ত পথ 
নাই, তবে সেই ইংলত্তীয় চিন্তাধারার উৎস হইতে আক পান 
করিবার ফলে ছুই শতাবীবাপী ব্রিটিশ শাসনের পর ১৯৩১ 
সালে আমর! দেখিতে পাই যে ভারতের সমগ্র জনসংখ্যার মাঞ্জ 
শতকরা একজন ইংরেজী ভাষায় লিখনপঠনক্ষম হইয়াছে ।-_- 
* * * কিন্ত এই তথাকখিত সংস্কৃতির চেয়ে আজ জীবন- 
ধারণের সম্বল চাই আগে । * & * আমাদের দেশের টাকার 
থলি চুই শতাব্দীকাল দৃঢ় মুষ্টিতে শন করিয়া ধরিয়া রাখিয়! যে 
ব্রিটিশ জাতি আমাদের ধনদৌলত শোষণ করিয়াছে, তাহারা 


আমাদের দেশের দরিত জনসাধারণের জন্য কি করিয়াছে? 


চত্রুধধিকে চাহিয়া দেখুন, অনশনশীর্ণ লোকেরা অন্রের জন্ ক্রন্দন 
করিতেছে । আমি পলী নারীদিগকে কয়েক ফোটা জলের জন্য 
কাদ! খুঁড়িতে দেখিয়াছি--কেন ন1। ভারতের গ্রামে পাঠশাল। 
অপেক্ষা কুপ-বিরল। আমিজানি যে ইংলগডের লোক আজ 
ছুভিক্ষের বারে উপ্থিত। আমি তাদের অন্ত ব্যঘিত। কি্ত 
যখন দেখি যে, খাগ্ভসস্তারপূর্ণ জাহাক্গুলিকে পাহারা দিয়] 
ইংলতের উপকূলে পৌছাইয়1 দিবার অস্ত ব্রিটিশ নৌবছুরের সমগ্র 
শক্তি নিয়োগ করা হইতেছে এবং যখন এমন অবস্থাও মনে 
পড়ে যে এ দেশের একটা জেলার লোক অনাহারে মরিতেছে 
অথচ পাশের ভ্বেলা হইতে এক গাড়ী থান্তও তাহাদের দ্বারে 
পৌঁছিতে দেখি না, তখন আমি বিলাতের ইংরেজ ও ভারতের 


ইংরেজের মধ্যে একট] পার্থক্য ন| দ্েখিয়! থাকিতে পাপ্রি না । : 


প্রবানী 


পেপসি পথ 





১৩৫২ 


সিসি, শে ০৯ সস পলো পো সপ চি ৮ পিল সি পাসিততাসিল সপ 


এই জন্ত নহে যে, তাহারা বিদেশী, যতট। এই জন্ত যে, তাহার! 
আমাদের কল্যাণের অছি বলিয়া পরিচয় দিয়াছে, কিন্ত অছির 
কতব্য সম্বন্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বিলাতের স্বপ্পসংখাক 
ধনিকের পকেট স্ফীত করিবার জন্ ভারতবর্ষের কোটি কোট 
লোকের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বলি দিয়াছে।” 
এই পত্র লিখিবার অল্পদিন পরেই রবীন্দ্রনাথের তিরোধান 
হইয়াছে । [ তিনি ইহার মাস ছুই পরে শ্রাবণ-পুশিমাতে দেহ 
ত্যাগ করেন।] কিন্তু এআবার তাহার চিস্তাধারার আর 
এক রূপ তিনি দেখাইয়! গেলেন । আমাদের বিশ্বপ্রেষিক 
রবীন্দ্রনাথ বাহিরের জগৎ ছাড়িয়া আবার একেবারে ঘরের 
একাস্ত আপনজন হুইয়া আমাদের সুখহঃখের অংশীদার হইয়! 
গেলেন । 
এই সুন্দরের পুজ্জারী, মহা মানবতার সাধক, মাহুষের শিত্য 
প্রয়োজনের তথাকথিত তুচ্ছতাকে এমন প্রধানতম আবশ্ঠক 
বস্ত বলিয়া স্বীকার করিয়] লইয়া দেশের অন্ন, বস্ত্র শিক্ষা ও 
আরোগ্যের জন্ত আমাদের শাসকদের উপর এমন থডাহন্ত হইয়া 
উঠিলেন কেন? এই কথার উত্তত্র আজ আকাশে বাতাসে 
পরিব্যাপ্ত হইয়াছে । ইহার আর আলোচনার আব্হাক 
নাই। 
এই হুন্দরের সাধক চারি দিকের বীভতসতা৷ দেখিয়া বড়ই 
উদভ্রাস্ত হইয়[ছিলেন। এই সভ্যতার অসারতা তিনি উপলব্ধি 
কেরিয়াছিলেন এবং সমগ্র সভ্যজগতের নিকট প্রতারিত হইয়া" 
ছেন বলিয়াই তাহার বোধ হইতেছিল। তাই এই হণ5ভাগ্য 
স্বর্ধেশবাসীর দুঃখের জণ্ঠ তাহার মনের এত জ্বালা । 
রবীন্্-জন্মর্দিন উপলক্ষ্যে নানা নে রবীন্দ্র-ভক্তগণ সমবেত 
হইয়া তাহার বরণীয় স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাগ্তলি নিবেদন করেন? 
জন্মদিন? জঙ্বন্ধে ১৯৪১) ৬ই যের লেখ! তর শেষ কবিতাটিতে 
তিনি বলিয়াছিলেন__ 
“আমার এ জন্মপধিন মাঝে আমি হারা 
আমি চাহি বন্ধুজন-যারা 
তাহাদের হাতের পরশে 
মতের অপ্তিম প্রীতিরসে 
নিয়ে যাব জীবনের চরম প্রসাদ, 
নিয়ে যাব মানুষের শেষ আশীর্বাদ । 
শুস্ত ঝুলি আজিকে আমার 
দিয়েছি উজাড় করি' 
যাহ কিছু আছিল দিবার 
প্রতিদানে যদি কিছু পাই 
কিছু স্নেহ, কিছু ক্ষমা, 
তবে তাহ] সঙ্গে নিয়ে যাই 
পাপ্সের খেয়ায় যাব যবে, 
ভাষাহীন শেষের উৎসবে ।” 
তিনি মানুষের শেষ আশীর্বাদ, গ্রীতি ও প্েহ চাহিয়া 
ছিলেন। তাহ দিবার মত তাহার মত মানুষ আর আমর! 
কোথায় পাইব? তিনি ভারতবাদী, ইহাই আমাদের পরম 


* % *্ ইংরেজের যে আমাদের অনাদরণীয় হইয়! | গর্ব । কিন্তু তাহাকে আমরা আবার চাই ? এই প্রার্থনা তাহার 


রহিয়াছে এবং আমাদের হৃদয়ে স্থান পায় নাই, তাহা ততটা 


*অস্তরে পৌছুক । তিনি আমাদের মধ্যে আবার জন্মগ্রহণ করুন। 


শ্রাবণ 


আমাদের স্বাধীনতা আজও অঙ্ভিত হইল না। আমাদের 
দৈন্তের, ছুঃখের আর অবধি নাই। নিজবাসভূমে আমরা 
পরবাশী হুইয়াই রহিলাম। রবীন্রনাথ যখন এদেশে জনিয়)- 
ছিলেন তখন দেশের যে চিন্তাধারা ছিল তাহ] তাহার তিরো, 
ধানের কালে বিশেষ পরিব্ডিত হইয়াছিল । আমাদের আশা 
হয় তিনি আবার আবিডূতি হইলে তাহার জীবনেই ভারতবধের 
তমসা কাটিয়া গিয়া! যে সুর্ষে]াদয় দেখ। দিবে তাহাতে মানুষে 
মান্ধষের এই জগধ্যাপী দ্বন্দ ও ছিংসাঁ বিদৃরিত হইয়া নুতন 
মানব সভ্যতার উত্তব হইবে । 
তাহার স্বত্যুর পাচ মাপ আগেকার লেখা একতান শীধক 

কবিতার কিয়দংশ এই প্রসঙ্গে এখানে উদ্ধ'ত করি £ 

“সব চেয়ে হর্গম যে মানুষ আপন অস্তরালে 

তার পুর্ণ পরিমাপ লাই বাছিরের দেশে কালে । 

সে অস্তরময় 


সি, পিসি পপি সী পাস পাস পি পিসি পাস পাপী পিস পাপা এপি পল বাসি ৯৮৭৮ ৮, পস্ছিশ 


অপ্রকাশিত ইতিহালের আর এক পৃষ্ঠ 


পট তি লাসিপাসছ পি পি 


২৭৫ 


লোপ শাসিতাস্টিশী সি ৮৮ সিনা শি জা সি পানি স্পা পিপিপি পি পাস লাস্ট কাস ি তা সসি পসিল পি লস পাস পাস জজ পাস আউলা গা স্টি লতি 1৯ লী (লনা পাস 


মাঝে মাঝে গেছি আমি ও পাড়ার প্রাণের বারে 
ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে । 
জীবনে জীবন যোগ করা 
না হ'লে কত্রিমপণ্যে বার্থ হয় গালের পসরা । 
তাই আমি মেনে নিই সে নিচ্পার কথা 
আমার সুরে অপুণ তা 
আমার কাঁবতা জাশি আরম 
গেখেও বিচিআ পথে হয় নাই সে সব গামী 
রুষাণের জীবনের সরিক যে জন, 
কর্মে ও কথায় সত আত্মীয়তা রুরেছে অর্জন 
যে আছে মাটির কাছাকাছি 
সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।” 


জীবন-সন্ধ্যায় রবীজ্রনাথ এইরূপ কধিকে আহ্বান করি- 


অন্তর মিশ।লে তবে তার অত্তরের পরিচয় । তেছেন] তাহাকে আমন্ত্রণ করিয়া অনুরোধ করিতে- 
পাইনে সর্বত্র তার প্রবেশের দার ছেন-_ 
বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াঙচলি জীবনযাঞজার | 
চাষী ক্ষেতে চালাইছে হাল, | “এসো কবি, অখ্যাত জনের 
তাঁতী বসে ষাত বোনে জেলে ফেলে জাল, নির্বাক মনের 
বছদ্বুরে প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার মর্মের বেদনা] যত করিয়ে উদ্ধার 
তারি পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত অংসার। প্রাণহীন এ দ্রেশেতে গানহান যেথা চারিবার 
অতি ক্ষুদ্র অংশ তার সম্মানের চির শির্ধাসনে অবজ্ঞা তাঁপে শুঞ্ক নিরানন সেই মরুভূমি 
সমাঞ্জের টচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে । রসে পুণ করি দাও তুমি |” 


অপ্রকাশিত ইতিহাসের আর এক পৃষ্ঠ 


জ্রীরামচন্দ্র মজুমদার 


| প্রবন্ধের প্রতিবাদে কাহারও কিছু বস্ুব্য থাকিলে আমরা 
তাহা সংক্ষেপে “আলোচনা? বিভাগে প্রকাশ করিয়া থাকি। 
বর্তমান আলো চনাটিতে বহু জ্ঞাতব্য তথয প্রদত্ত হইয়াছে । এ 
জন্ত স্বতন্ত্র প্রবঞ্ধাকারে ইহা আমর! পত্রস্থ করিলাম ।-__গ্রঃ সঃ] 

বর্ধমান জেলায় এক সুদুর পল্লীগ্রামে কয়েক দিনের অন্ত 
আপিয়াছি। এখানে গত বৈশাখ সংখ্যার “প্রবাসী” পঞ্জিকায় 
আমান্‌ স্থরেশচন্দ্র চক্রবস্ত লিখিত “অপ্রকাশিত ইতিহাসের এক 
পৃষ্ঠা” শীর্ষক প্রবন্ধটর প্রতি আমার দি আরু& হইল । ইহাতে 
লেখক প্রথমে “কর্মযোগিন্” আপিসে শ্রঅরবিদ্দের দৈনম্দিন 
কার্যকলাপ এবং পরে চম্দননগরে যাওয়ার ইতিহাস বণনা- 
প্রসঙ্গে আমার নাম উল্লেখ করিয়াছে । সুরেশ কবি, সে 
সুললিত ভাষায় মাঝে মাঝে ঘটনাগুলি বেশ গুছাইয়া লিখি- 
যাছে। কিন্ত তাহাতে সকল ঘটনা যথাযথ লিখিত হয় নাই। 
এই সকল বিষয় সম্বন্ধে আমি যাহা জানি, তাহা অতি সংক্ষেপে 
নিয়ে লিখিলাম। 

আমার মতে এই ইতিহাস অপ্রকাশিত থাকাই উচিত 
ছিল, কিন্তু যখন প্রকাশিত হইয়াছে, তখন সকল টন] সঠিক 


স্থরেশ ওরফে মণি তখনকার সময়ে 
উল্লেখ করে নাই, পাছে বাঁলক 
বলিয়া! তাহার কথা সকলে উড়াইয়! দেয় । আমার এখনও 
তাহার ছাপি হাসি মুখ মনে পড়িতেছে, তাহার মুখে 
সর্বদাই হাসি লাগিয়া থাকিত। আমাদের মধ্যে মণি ও 
বিজয় বয়ঃকনিষ্ঠ ছিল-_৮111)11) 117011100৭1 মণি ও 
নলিনী পগ্িচেরী হইতে বছর বছর কলিকাতা আসগিত 
এবং আমার সহিত সাক্ষাৎ করিত। আমার সছিত ইহাদের 
নিবিড় প্রীতির বঙ্ধন ছিল। নলিনীর প্রন্কৃতি গম্ভীর ও 
দয় মহৎ এবং বিজয় কর্মতৎপর ও বেপরোয়া আত্মত্যাগ 
ছিল। বালক হইলেও শ্রীঅরবিন্দের সহিত বিজয়ের সথা- 
সহ্বন্ধ ছিল। প্রীঅরবিন্দ ইহার সম্বন্ধে একদিন বলিয়াছিলেন, 
“] 10৮0 1)11)0 10100 0180 905 100 0158 07) 0115 
0110.” আমার সহিত শ্রীঅরবিন্দের সখ্য ও দান্ত ভাব ছিল। 

প্রীঅরবিন্দ আমাদিগকে পরীক্ষা! করিবাহ জঙ্ভ একদিন 
বলিলেন, “ভারতবর্ষ ঘদদি স্বাধীন হয় এবং আমি যদি রাজ] হই, 
তা হলে তোমরা কি করবে?” মলিনী প্রথমেই বলিল, 


ভাবে লেখাই উচিত । 
বালক মান্ব। সে হহং1 


৯ পি সস লতি পিতা পি, পপি শত পোস্ট লাস তি পাস্পিপাসিলপস্সিলা ৯০ ৯ পাপা 


“আপনার বিরুদ্ধে আমরা বিদ্রোহ করব ।” আমি বলিলাম, 
“] 9079]] 90810 1) 9৮. 00100 0980),” “আমি বরাবর 
আপনার হুকুম পালন করব। তখন “কর্্মযোগিন্‌* আপিসে 
যে কেবল “অটোমেটিক রাইটিং হইত তাহা! নহে, এখানে 
আমাদের সকল প্রকার শিক্ষার ব্যবস্থ! ছিল । ঘাহাঁতে আমর! 
মানুষ হই, এবং মানুষের মধ্যে বিশেষ মানুষ বলিয়া পরিগণিত 
হুই এবং তাহার ভাষায়--যাহাতে আমরা] 41150011091808 
0 10011101 হইয়। দেশের কাধ্য করি, ইহাই তাহার 
একাস্ত ইচ্ছ! ছিল। “কর্মযোগিন্” আপিসে নলিনী ফরাসী 
পড়িত এবং আমিও পড়িতাম। বিজয় সংস্কৃত পড়িত। 
ধীরেন বাবু ও সৌরীন ইটালিয়ান ভাষা শিখিতেন। ্বগাঁয় 
কৃষ্ণকুমার মিজ্বের বাড়ীতে কুমারী কুমুদিনী মিত্রও ইটালিয়ান 
ভাষা পড়িত। শ্রীঅরবিন্দের পড়াইবার পদ্ধতিও অপূর্ব ছিল। 
তিনি একটি খাতায় ব্যাকরণ অল্প কথায় লিখিয়া দিতেন । 
কতকগুলি 001)1001981101)5 6137১51650 ও 17075031056 
₹6০)১ শিখাইতেন । মাণ কি.পড়িত এখন তাহ! মনে নাই। 
সম্ভবতঃ বিজয়ের সঙ্গে সংস্কত পড়িত | “অটোমেটিক রাইটিং 
যে কাগজে যাহা লেখা হইত, সেইখলি এবং আঅরবিন্দের 
লিখিত অনেক অপ্রকাশিত পাুলিপি আমার নিকট অনেক 
দিন পর্য্যস্ত ছিল। আমি এগুলি প্রকাশ করিবার জন্ত তাহার 
নিকট অনুমতি চাহিয়াছিলাম। ইহাতে তিনি জবাব দ্রিয়া- 
ছিলেন, “| 009 109 0816 69100101151) 0100) %161986 
001151007410 806010101 911100 070৮ 1811 0010 181 


পা, 





| 1)185006 011009] 1051100% 708105 45 0091190000, 


পত্রে $ সব তিনি চাহিয়াছেন বলিয়! ধীরেন বাবু আমার নিকট 
হইতে লইয়া যান। এই অমূল্য পাণুলিপিগুলি যে কি হইয়াছে 
তাহা আমি জানি না। এই সকল প্রকাশিত হইলে যে অপূর্ব্ব 
গরস্থরাছী হুইয়! ধাড়াইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 

জ্যোতিষ সম্বন্ধে প্রীঅরবিন্দের স্বহস্ত লিখিত কয়েক পৃষ্ঠা 
এবং বানীনের কোষ্ঠী বিচার এখনও আমার নিকট আছে। 
গ্রীশচন্দ্র গোখামী নামীয় জনৈক ভদ্রলোক আমার নিকট আসিয়া 
শ্রীঅরবিন্দের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দেন। তাহার নিকট 
প্রীঅরবিন্দ প্রেরিত 710045816 দেখি । এইজন্ত তাহাকে বিশ্বাস 
করিয়। & হস্তলিখিত পুস্তক তাহাকে দিই। তিনি আমাকে 
না জানাইয়। পুস্কথানি নকল করিয়া মূলটি আমাকে ফিরাইয়া 
দ্বেম। পরে শুনিয়াছি, উহ] আধ্য পান্লিশিং কোম্পানী প্রকাশ 
করিয়াছেন । যাহ হউক, তাহার লেখা তাহারই নামে যে 
প্রকাশিত হইয়াছে ইহাই সুখের বিষয় । 

অটোমেটিক রাইটিং-এর কথ। বলিতেছিলাম | শ্রাঅরবিন্দ 
যখন একাক্গ করিতে বসিতেন তখন তাহার মুখ লাল হইয়া 
যাইত । কথায় কোন ভাব প্রকাশ পাইত না। তিনি লিখিয়! 
যাইতেম । পেন্সিলে লেখা হইত। প্রথমেই আসিতেন উচ্চ 
জগং হইতে 111)61050 নামক এক ধর্মপ্রাণ প্রেতাত্বা। ইনি 
মিডিয়াম" হইয়। অন্ত প্রেতাত্বাদের ডাকিয়া! আনিতেন | কখনও 
কখনও জীবিত 8308) ১০৫১৩ আসিতেন। একদিন আসিলেন 
ভৈরবানম্দ নামক জনৈক সন্্যাসীর সুপ্লাত্! । তিনি ছুই হাজার 
বংসর যাবৎ ছ্ীবিত আছেন বলিলেন। নলিনী প্রশ্ন করিত 


প্রধালী 


শি শস্িপান্দিপীন পালা, 


১৩৭২ 


পা নকপাসছি- লি পাতা সিপপাসি সি পো্সি পপি পালি লি তািপ০.২-5. ০৯ 


এবং আমিও করিতাম। ইহা অনেকের নিকট আত্মগ্বি 
বলিয়! মনে হইলেও শ্রীঅরবিদ্দের বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া যাহা 
লেখা হইত তাহা প্রকৃতই শিক্ষাপ্রদই হইত। ইহ] আমাদের 
শিক্ষার জন্ভই তাহার একটি অপুর্ব কৌশল। সে শিক্ষার 
গভীরত1 বুঝা! সাধারণের পক্ষে অসাধ্য । বারীন বাবুও ইহা 
করিতে পারিতেন ৷ কিন্ত গ্রঅরবিন্দের মত নয়। আীঅরধিন্দ 
ছবি আ্রাকিতেন। কয়েকটি ছবি আমার নিকট ছিল । আমি 
“স্টেট প্রিজনার? হইবার পর সেগুলি কোথায় গেল জানি না। 
বারীন্দ্র বাবুর মত তাহার ভত্ত থাকিলে এই ছবির কতই ন! 
ব্যাখ্য। হইত । একটা ছবির কথা মনে আছে, 130110101 
17871381707100 0৯৫60011111) (05 01000000৯01 
চমৎকার ছবি । সেকি আশ্চম্য 7১8৪০ দেওয়া | সুরেন্রবাবুর 
মন্ত্রী হইবার ভবিষ্যৎ বাণী ; ইহ1 সফল হইয়াছিল । 

“কর্মযোগিন্” আপিসে আঅরবিন্দ আমাদিগকে লহয়া 
নান! ভাবে আনন্দ করিতেন। তাহার প্রত্যেক কাযোরই 
একটি অর্থ থাকিত। তিনি কৃষ্ণবাবুর বাড়ী হইতে আসিয়া 
প্রথমেই “কর্মযোগিন্* কাগজের অন্ত প্রবন্ধ লিখিতেন এবং 
ঞুফও দ্েখিয়! দিতেন । নলিনী এ দেখিত এবং আমিও 
দেখিতাম। এইরূপ দুই এক ঘণ্টা আপিসের কাজ চণিত। 
সন্ধ্যার পর আমাদের মজলিস বসিত। শ্রীঅরবিন্দ দিন কয়েক 
আপিল ধরে , তামিল ভাষা শিখিতেন । কে জানিত যে ধিন 
কতক পরেই তাহাকে তামিল দেশে গিয়া বাস করিতে 
হইবে। দ্বিন পনরো! পরেই তাহার তামিল ভাষ। শিক্গা 
হুইয়! গেল এবং তিনি তামিলে একটি কবিত1 লিখিলেন। 
আমি আশ্চর্য হইয়। তাহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে 
তিনি বলিলেন, “দেখ, যদি কোন একটা ভাষা আয় থাকে, 
তা হলে যে কোন ভাষা অল্প দিনেই শিখা যায়।” 

স্বামী বিবেকানন্দেরও এইরূপ অপুর্ব মেধা ছিল। তিনি 
কয়েক দিনের মধ্যেই অষ্টাধ্যায়ী পাণিনি ব্যাকরণ আয়ন করিয়া 
ছেলেন। আমার সময়ে সময়ে মনে হইত স্বামিজী ও অরবিষণ 
এই ছুই মহাপুরুষ যদ্দি একসঙ্গে কাজ করিতেন, কিবা 
স্বামিজীর আরব্ধ ক্ার্ধ্য যদি অরবিন্দ পরিচালন করিতেন, তাহ 
হইলে কি বুগাস্তরই না ট্রপস্থিত হইত। এইরূপ ঘটনার 
সগ্ডাবন] হইয়াছিল । শ্রীঅরবিন্দ ও তাহার অনুগামী দেবব্রত বন 
বেলুড় মঠের সন্ন্যাসী হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন । দেরব্রত বাবু 
বেলুড় মঠের সন্ন্যাসী হইয়] স্বামী প্রজ্ঞানন্দ নামে পরিচিত 
হুইয়াছিলেন। প্রীঅরবিদ্দকে গ্রহণ করিতে বেঞুড় মঠের 
তৎকালীন অধ্যক্ষ স্বামী ব্রন্মানন্দ সম্মত হন নাই। শ্রীরামক্ঞ" 
দেবের প্রতি শ্রীঅরবিন্দের অসাবারণ শ্রদ্ধা দেখিয়াছি। 
তিনি বলিতেন, 418911)8)07151)08, 0019 00 [011))401, 
স্বামিক্জীর সম্বন্ধে বলিতেন, “11911 71511)5 60000” এবং 
নিজের সম্বন্ধে বলিতেন, “118 1151106 60 01000080110 
“ধর্মে পত্রিকায় শ্রীরামরুঞ জঙ্বন্ধে তিনি কয়েকটি প্রবঙ্ 
লিখিয়াছিলেন | এ পঞ্রিকায় প্রকাশিত “ভারতের প্রাণপুকত 
প্রীরামকৃ্** তাহারই লিখিত। ইহা আমি বিশেষতাবে 
জানি। 

এই সকল কথা বলিতে গেলে একখানি গ্রন্থ হইয়া! যাইবে। 


৮১ পট ভশিপাসিলপাসিকলাশি ০৯ 


শ্রাবণ 

এখন আমার পূর্ব ঘটনার অনুসরণ করি: ৪ নং ্তামপুকুর 
লেনে “কর্দযোগিন” আপিসে আমাদের দিনগুলি সুখে অতি. 
বাঞ্িত হইতেছিল। অনেক 'দন রাত্রি হইয়া যাইত। 
শ্রীঅরবিন্দ বোমার মামলায় খালাস হুইয়| বাছির হইলে কলের 
কয়েকজন সিপাহীও কার্ধ্য ছাড়িয়া দিয়া তাহার আশ্রয় লয়। 
ইহাদের মধ্যে ছাপরা জেলার ধরম সিং নামে এক দীর্ঘকায় 
বলিষ্ঠ যুবক শ্রীঅববিন্দের পরম ভক্ত হয়। অরবিন্দবাবু ইহাকে 
“কর্মযোগিন্” আপিসের দ্বারবান নিযুক্ত করিয়াছিলেন । আমি 
ইহাদিগকে স্বগাঁয় রাজা রাধাকান্ত দেব বাহারের বাড়ীতে 
থাকিবার এবং আমার আচার্যগুরু স্বীয় ক্ষেতরনাথ গুহের 
কুত্তির আখড়ায় কুস্তি করিবার জন্থ বলিয়া দিয়াছিলাম । ধরম 
সিংকে সঙ্গে লইয়া আমি শ্রীঅরবিদ্দকে কৃষ্ণকুমারবাবুর 
বাড়ী পৌছাইয়। দিয়া আসিত', | ধরম সিং গাড়ীর ছাতের 
উপর বসিত এবং আমি ভিতরে বসিতাম। ইহার কারণ 
ছিল। শ্রীঅরবিন্দের অনিষ্ঠ কল্পনা করিয়া আমরা ইহ! 
করিতাম। 

£হার কয়েকদিন পরেই শ্রীঅরবিনের এই আনন্দের . মেলা 
ভাঙিয়। যাইবার কারণ উপপ্থিত হইল । এখন তাহাই বলিব । 
ইহার পূর্বে স্থরেশ ন| জানিয়া যে কথা লিখিয়াছে উহার 
প্রতিবাদ করিব । সে লিখিয়াছে যে, শ্রীঅরবিন্দ পী্রীসারদা- 
মণি দেবীকে কখনও দ্রেখিতে যান নাই। সুরেশ এ বিষয়ে 
কিছু জানে না। এই কথা সেআ্রমরবিম্দকেও ক্িজ্ঞাসা করে 
শাই। প্ররুতপক্ষে অরবিন্দবাবু একাকী নহেন, জন্ত্রীক 
এ। শীমাতাঠাকুরাণীকে প্রণাম করিতে উদ্বোধনে আপিয়াছিলেন। 
এই খটনা তাহার চন্দননগরে যাইবার কিছু পুর্বে ঘটিয়াছিল। 
তারিখ আমার মনে নাই বটে, কিন্ত ঘটনাটি এই সেদিন খটিয়া- 
ছিল বলিয়! আমার মনে হইতেছে । আমার স্মৃতি-বিভ্রম এখনও 
হয় নাই, এবং আবার চিস্তবিভ্রম হইবার কোন কারণও ঘটে 


নাই। শ্রাঅরবিন্দের আগমনে আীস্রীরামরুষদেবপুজিতা পরমারাধ্য| 


শী্ীমাতাঠাকুরাণীর বিদ্দুমাত্রও গৌরব বৃদ্ধি হইবে না। অপরস্ত, 
অরবিন্দবাবুও তাহার সাধন ভূমি হইতে এক ধাপ নামিয়া 
আসিবেন নাঁ। তাহার কি বিশ্বাস জানি না, আমার বিশ্বাস 
এই দেবী দর্শনের ফলে তাহার যাআাপথ ও জাধনপথ বিদ্ুনৃজ্ 
হুইয়াছিল। 

প্রীক্ঘরবিন্দের উদ্বে'ধনে আগমন সম্বর্ধে সত্য ঘটনা এহ £ 
আমি আসিয়া! পুজনীয় স্বামী সারদানম্দজীকে জানাইলাম, 
“অরবিন্দবাবু শ্রীহ্লীমাতাঠাকুরাধীকে প্রণাম করিতে আসিতে 
চান।” তিনি বলিলেন, “লইয়া আইস |” কুমার অতীন্তর- 
কৃষ্ণ দেব বাহাছুরের ঘোড়ার গাড়ী লইয়া আমি কৃষঃকুমার- 
বাবুর বাড়ী গেলাম । এই সময় অরবিন্দবাবুর স্ত্রী ওখানে 
থাকিতেন। অরবিন্দবাবু প্রস্তুত ছিলেন । অল্পক্ষণের মধ্যেই 
তিনি ও তাহার স্ত্রী গাড়ীতে আসিয়া বসিলেন। আমি গাড়ীর 
ছাতে বসিতে যাইতেছিলাম, তিনি একটু ভ্রকুফ্িত করিয়া 
বাকাহীন তিরস্কারে আমাকে ভিতরে আসিয়া বসিতে বলিলেন । 
আমি ভিতরে আসিয়| বসিলাম। তেজন্বী অশ্ব বাগবাজার 
অভিমুখে দৌড়িল এবং কিছুক্ষণেয় মধ্যেই আমরা উদ্বোধন 
আপিসে জাসিয়! পৌঁছিলাম। অরবিন্দবাবু সস্ত্রীক উপরে 


অপ্রকাশিত ইতিছানের আর এক পৃষ্ট। 


২৭ 


গেলেন । সেদিন গৌঁরীমাও উপস্থিত ছিলেন । উভয়ে শীপ্ীমাকে 
প্রণাম করিলেন, তিনি মাথায় হাত দিয়া আপীর্বাদ কল্পিলেন 
এবং উপদেশ দিলেন । অরবিন্দবাধু চৌকাঠের বাহিরে আঁসিলে 
গোৌনীমা তাহার চিবুক ধরিয়া শ্বামিজীর কবিতা উদ্ধত করিয়া 
বলিলেন, “ঘত উচ্চ তোমার হাদয় তত ছুঃখ জ্ঞানিও নিশ্চয় । 
হৃপ্দিবান্‌ নিঃস্বার্থ প্রেমিক এ জগতে নাহি তব স্থান |” অন্রবিদ্দ- 
বাবু কম্পিত পদে কতকট। ভাবস্থ হইয়া নীচে আসিয়া শরং 
মহারাজের সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিলেন । ইহাই প্রকৃত 
ঘটনা | শুনিয়াছিলাম, অরবিন্দবাবুকে দেখিয় শ্রীপ্রীম। বলিয়া 
ছিলেন, “এইটুকু মান্চষ, একেই গবণমেন্টের এত ভয় 1” 
আরও শুশিয়াছিলাম যে, মা তাহাকে বলিয়াছিলেন, “আমার 
বীর ছেলে ।” আমর] যখন গাড়ীতে উঠি তখন কৃষ্ণবাবু (বেদাস্ত- 
চিন্তামণি ) উদ্বোধনে আসিয়াছিলেন। 

আযুক্ত চারচন্জর দত্ত মহ!শয় নাকি ্রীঅরবিন্দের অন্ুমতি- 
ক্রমে লিখিয়াছেন যে, তিনি (শ্রীঅরবিন্দ ) কখনও প্রীস্ীমাকে 
দেখিতে আসেন নাই । ছুহ পড়িয়া আমার মনে হইল কোন 
শিক্ষিত মানুষ এমন কথাও লিখিতে পারেন ? আমি এ বিষয় 
আঅরবিন্দকে জিজ্ঞাস করিতে অনুরোধ করিতেছি । তিনি 
কথনও্ড বলিবেন না এবং বলিতে পারেন না ঘে, তিনি 
উদ্বোধনে গিয়া শ্রীত্রীমাকে দর্শন করেন নাই। 

চন্দননগরে যাইবার পূর্বে আমাদের মধ্যে 1)7001100101)৫ 
স্থাপিত হইয়াছিল । ইহ! একটি রহুস্তময় ব্যাপার, শ্রীঅরবিন্ 
সকলকে আশীর্বাদ করিলেন । পূর্বেই বলিয়াছি তাহার সকল 
কাধ্যে একটা অস্তর্ণিহিত অর্থ থাকিত। 

ইহার কয়েকরিন পরে আমি জনৈক সি-আই-ডির ণিকট 
হইতে সংবাদ পাই যে, শ্রীঅরবিন্দকে গীঘই গ্রেপ্তার করা 
হইবে, এবং খুব সম্ভব সামসুল আলমের হত্যা মামলায় 
তাহার নমে ওয়ারেন্ট খাছির হইবে । এই সংখা আমরা 
পূর্বেই আরও ছুই স্থান হইতে পাই। পংবাদ পাইয়াই আমি 
কষ্চকুমারবাবুর বাড়ী ছুটিলাম এবং প্রীঅরবিন্দকে সংবাধ দিলাম । 
তিনি ধীর চিত্তে ইহা শুনিয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া “কর্ন 
যোগিন্‌্* আপিসে আসিলেন। প্রথমে জামিনধার ঠিক করিয়া 
রাখিবার পরামর্শ হইল । পরে বলিলেন, “নিবেদ্ষিতাকে 
জিজ্ঞাসা করিয়া আইস | আমি ভগিনী নিবেপিতার বাড়ী 
গেলাম । তাহার সঙ্গে পূর্ব হইতেই পরিচয় ছিল | বনোদায় 
নিবেদিতার সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়। নিবেদিতা তাহাকে 
স্বামীক্গীর 'রাত্যোগ” উপহার দেন। খঅরবিশবাবু বলিতেন 
যে, এই পুস্তক পড়িয়াই তাছার হিন্দু-দর্শন পড়িবার আগ্রহ 
হয়। ভগিনী নিবেদিতা “কর্প্যে!গিনেশ প্রবন্ধ লিখিতেন। 
যে সময়ে অরবিন্দবাবু চ্দননগরে লুকাইয়াছিলেন, দে সময়ে 
নিবেদিতাই কাগজধানি চালাইয়াঘিলেন। গ্রীয়ুক্ত মতিলাল 
রায় “ধর্খ” পত্রিকায় পিখিতেন এবং আমিও লিখিতাম । 
মতিবাবু “নবতন্ত্র” শ্ীর্বক এক প্রবন্ধ লেখায় “বর্প” পঞ্জিকার 
ছুই হাজ্জার টাকার সিকিউরিটি কর্তারা দাবি করেন। ইহার 
ফলে এই পত্তিকা বন্ধ হইয়া] যাঁয়। যাহ! হউক, ভগিনী 
নিবেদিতাকে সকল থটন1 বলিলাম । তিনি শুনিয়া বলিলেন, 
“[5]) 5০০ 91160917109 800 (6 10190 00161 
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গ্রবাঙ্গী 
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0)10001) 11607090191 9119]] 00 10810 0011)05,” 
একদিন অরবিন্দবাবু আমাকে বলিয়াছিলেন, “11011100191 
(10001) 91৭0 15001৮8 010060 00010 10100.” 
সুরেশ লক্ষ্য করিলে দ্রেখিবে যে, এত দীর্ঘ বংসর পরেও 
আমার সকল কথা বেশ মনে আছে, আমার স্মৃতি-বিভ্রম 
এতটুকুও হয় নাই। এই সংবাদ লইয়া আমি আপিসে 
ফিরিলাম। অরবিন্দবাবু বলিলেন, “১11 1140)), 87870065 
পরে এ সন্বপ্ধে সুরেশ যাহা লিখিয়াছে তাহা সবই 
ঠিক। কেবল মাত্র গঙ্গার ঘাটে পৌছিবার পুর্বে বোস্পাড়া 
লেনে অরবিদ্ববাবু যে ভগিনী নিবেদিতার বাসায় গিয়া 
তাহার সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন, এই কথা সে লেখে নাই। 
বোধ হয়, নিবে'দতার সঙ্গে তিনি “কর্মযোগিন্” পরিচালনার 


কথা হইয়াছিল তাহা! জানি না! । নিবেদিতার বাসা হইতে 
আমরা বাগবাজার গঙ্গার ঘাটে যাই । অরবিশ্াবাবু ও বীরেন- 
বাবু বাগবাজারের খড়ো ঘাটে সি'ড়ির উপর বলিলেন । আমি 
ও মণি নৌকার সন্ধানে হাটখোল। ঘাট পর্যান্ত গেলাম এবং 
দেখান হইতে নৌকা করিয়া বাগবাঞ্জার ঘাটে আমিলাম। 
নৌকা ছাড়িয়া দিবার পূর্বে অরবিন্দবাবু আমাকে বলিলেন, 
+138 1810 11 ৮০৪ 80008111617095. 1369] ০০110, 
(0 11610 96017905, 1)01016 07986)9 6015 (0 $0]] 
1708108 00 0081০86,৮. নৌকা ছাড়িয়া দিল। কিছুক্ষণ 
স্থির দৃষ্টিতে নৌকার দিকি চাহিয়া অস্তরে গভীর বেদনা জইয়। 
বাড়ীতে ফিরিলাম। যে মহাত্যাগ্ী মনীধীকে কেন্দ্র করিয়! 
আমরা ভবিষ্যৎ ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, তাহা! 


পরামর্শ করিয়াছিলেন । এই কথাবার্তার ময় আমর! উপস্থিত ভাক্রিয়! গেল। এই ঘটন] স্মরণ করিতে আজও বৃদ্ধ বয়সে 
ছিলাম না, নীচের রোয়াকে বসিয়াছিলাম। কাজেই কি চোখে জল আঁপিতেছে। 
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মনুষ্যেতর প্রাণীদের চাতুরি 


প্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 


বাগানের এক পাশে মস্ত বড় একটা জাল পাতি! তাতি- 
বৌ মাকড়স। শিকারের আশায় ওৎ পাতিয়। বসিয়া রহিয়াছে । 
জালটার খুব কাছে কাচ-পাত্রের ঢাক্না খুলিয়। কয়েকট। মৌমাছি 
ছাড়িয়। দিলাম । মৌমাছিগুজি বুলেটের মত জাল ভেদ করিয়া 
উড়িয়া গেল। ছুই একটা মৌমাছির ডানার আঘাতে জাল্ট! 
কিঝিৎ কীপিয়। উঠিতেই মাকড়সাটা শিকাবের আশায় উদগ্রীব 
হইয়া! প্রতীক্ষা করিতেছিল। কিন্তু একট! শিকারও জালে ধর! 
পড়িল না। মাকড়সাটা মোটেই হতাশ হইল না খাপেই 
বসিয়! রহিল । এরূপ অবস্থা দেখিলে স্বভাবত;ই কৌতৃহল বৃদ্ধি 
পায়, কাজেই কিছুক্ষণ চেষ্টার ফলে ঝড় একটা গোয়ালে-ফড়িং 
ধরিয়া আনিয়া জালে ছুড়িয়। দিলাম । ফড়িংটার ডানাগুলি 
জালের হুতায় আটকাইয়। যাইতেই মুক্ত হইবার জন্য সে প্রাণ- 
পণে ঝাপটাঝাপটি নুরু করিয়া দিল। ভষে মাকড়সাটা জালের 
একপ্রান্তে গিয়। চুপ করিয়া! বদিল। ফড়িংটার প্রবল আস্ফালনে 
জালটা অনেকখানি ছি'ড়িয! গিয়াছিল। আর একটু হইলেই সে 
পলায়ন করিতে পারিত । কিন্তু এখানেই মে চুপ করিয়া গেল এবং 
অসাড়ভাবে পড়িয়া! রহিল। দেখিতে দেখিতে কুড়ি, পচিশ মিনিট 
অতিবাহিত হইয়। গেল, ফড়িংটার সেই অসাড় মৃতবৎ ভাব, 
দেহে প্রাণ আছে বলিয়। কোন রকমেই মনে হয় না। মাকড়- 
সাটারও সেই অবস্থ(। সে বোধ হয় স্থির করি়ছিল-_-শিকারট! 
ক্রমশঃ নিব হইয়া আসিলে তাহাকে আক্রমণ করিয়া] বন্দী 
করিবে ; কিন্তু এতক্ষণ চুপচাপ থাকায় নিশ্চয়ই তাহার সন্দেহ 
হইয়াছিল যে শিকারট' তাহার জালে পড়িয়া মরিয়া গেল কিনা? 
কারণ মাকড়মাব! মুত প্রাণী উদরস্থ করে না। মে একপা ছুই 
পা করিয়। অতি সন্তর্পণে জালের উপর দিয়। ফড়িংটার দিকে 
অগ্রসর হইতে লাগিল । কড়িংটার নিকট হইতে প্রায় তিন চা 


ইঞ্চি দূরে আসিয়া থামিয়া গেল। ফড়িংটা কিন্তু তখনও নীরব, 
নিষ্পন । কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর মাকডসাটা1 পা দিয় 
জালের সুতাটাকে অতিদ্ধত কীপাইয়া দিল। মুহূর্ত মাও 
ফড়িঙের চাতুরি ধর| পড়িয়। গেল; ডান! কীপাইয়া পুনরায় দে 
মুক্ত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল । মাকড়সাটাও ছুটিয়া গিষ্া 
তৎক্ষণাৎ তাহার ঘাড় কামড়াইয়া ধরিয়া! নিম্তৰ করিয়। দিল। 
মাকড়লার! ফড়িঙের এই প্রকার চাতুরির সহিত পরিচিত বলিয়াই 
তাহাদিগকে প্রতারিত কর! সম্ভব না হইলেও মানুষ কিন্ত 
তাহাদের তারা অনায়াসে এইভাবে প্রতারিত হইয়া থাকে। 
মাকড়সারাও আবার শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইলে স্ৃতা ছাড়িয়া 
জাল হইতে নীচে ঝুলিয়া পড়ে । তাহাতেও নিষ্কৃতি ন। পাইলে 
ঝুপ করিয়! মাটিতে পড়িয়া যান» এবং হাত প| গুটাইয়। একট। 
প্রাণহীন পদার্থের মত অবস্থান করে! মাকড়স। শিকার করিঠে 
গিয়া তাহাদের প্রবল শক্র কাচ-পোকাকে অনেকবার এইভাংর 
প্রতারিত হইতে দেখিয়ান্ছি | ছোট ছোট জলাশয়ের উপরিভাগে 
জাল পাতিয়। শিকার ধরে এইরূপ মাকড়সাগুলি তাহাদের 
দুর শত্রু কাচ-পোকা দেখিলেই তাহাদের পাগু্িকে সামনে ও 
পিছনে একত্র করিষ! ঠিক একটি কাঠির আকার ধারণ করি! 
নির্জীব পদার্থের মত অবস্থান করে। ইহার ফলে কেবল কা৮- 
পোক। কেন, মানুষের! পর্যন্ত প্রতারিত হইয়। থাকে । 

আলমারি, খাট, দেরাজের নীচে কীপুনে-পোক1 নামে 
পরিচিত এক জাতীয় মাকড়নাকে এলোমেলো জাল পাতিয়! বাঁশ 
করিতে দেখ! বায়। এই জাতীয় মাকড়সার পাগুলি অসম্ভব রকমের 
লন্ব! | সর্বদাই হাটু মুড়িয়। জালের নীচের দিকে ঝুলিয়! থাকে । 
একটু স্পর্শ করিলেই ইহারা জালটাকে অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রবল" 
ভাবে অন্দোলিত করিতে থাকে ৷ সরু লিকৃলিকে ধরণের কাণ- 


লুক লিল নিজ নত 


শ্রাবণ 


ডের এক জাতীঃ কুমোরে-পোকা ইহাদের প্রবল শক্রু। 
চুমোয়ে-পোকার আগমন টের পাইপ্পেই ইহার। প্রবলভাবে 
মতিদ্রুত গতিতে জাল সমেত উপরে নীচে দোল খাইতে থাকে। 
এপ দ্রুত কম্পনের ফলে কুমোরে-পোকা সহজে ইহাদিগকে 





হেজ-হুগ জাতীয় জ।নে।য়ারের প্রতারণার কৌশল। 
জন্তুট1 বলের মত গোল হইয়া রহিয়!ছে 


আক্রমণ করিতে পারে না। কি কুমোরে-পোকার! এমনই 
নাছোড়বান্দ! যে, মাকড়সা দেখিতে পাইলে ধেমন করিঘ়াই হউক 
তাহাকে আক্রমণ করিবেই | তখন তাহার কবল হইতে রক্ষা 
পাঠবার জন্য মাকড়সারা এক অপূর্ব কৌশলের আশয় গ্রহণ 
করিয়া থাকে । ছুটিগ পলায়ন করিবার সময় সে তাহার একটি 
কি দুইটি ঠ্যাং ছিড়িসু। মাটিতে ফেলিয়া দেছু । ঠ্যাংগুলি মাটিতে 
পড়িয়। অনেকক্ষণ পর্যান্ত জীবন্ত প্রাণীর মত ছটফট, করিতে 
থাকে। শত্রর দৃষ্টি সহজেই তাহার প্রতি আৰৃষ্ট হয় এবং এই 
হ্ুযোগে মাকড়সা নিরাপদ-স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে। 
একবার এরূপ একট। মাকড়দাঁকে কুমোরে-পোকা দ্বারা আক্রান্ত 
ছইতে দেখিয়াছিলাম। মাকডসাটা যেখানে বায় কুমোরে। 
পাকাটাও সেখানেই তাহাকে অন্ুগরণ করিতেছিল। অবশেষে 
ঢাকড়সাটা তাহার একট লঙ্কা ঠ্যাং ছিড়িয়! মাটিতে ফেলিয়। দিল। 
যাংটা বারংবার নন্ক,চিত ও প্রসারিত হইয়া প্রবলবেগে ছটফট, 
্রিতেছিল। কুমোরে-পোকাটা! ছুটিয়া আসিয়! সেই ঠ্যাংটাকেই 
ললা্রমণ করিল এবং প্রাণপণে কামড়াইয়া ক্ষতবিক্ষত করিয়া 
ফিলিল। ইতিমধ্যে মাকডসাট! যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল-- 
টুঝিতেই পার! গেল না। কুমোরে-পোকাটা তাহার সন্ধানে 
্রনেকবার এদিক ওাঁদক ছুটাছুটি করিয়া অবশেষে ক্ষপ্নমনে উড়িয় 
ীলিয়। গেল । 

একদিন একটা বিড়ালকে টিকটিকির পিছনে ছুটিতে 
দবিলাম।  টিকটিকিটা প্রাণভয়ে কতকগুলি আবজ্জনার 
। ডালে আত্মগোপন করিল। কিন্তু বিড়ালটা ছাড়িবার পাত্র 
হে । সে অনেক কার়দ! করিয়! তাহাকে বাহিরে আদিতে বাধ্য 
্ররিল। বিড়ালট! তাহার উপর খাব! মারিতেই সে তাহার 












মনুষ্যেতর প্রাণীদের চাতুরি 
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২৭৯ 
লেঙটিকে ফেলিয়া প্রাণপণে ছুটিতে লাগিল। মেই কাটা 
লেজ্টাকে অসম্ভব রকমের দাপাদাপি করিতে দেখিয়া বিড়ালট! 
যেন হঠ]ৎ কেমন একট। হতভগ্ের মত হইয়া গেল। অবশেষে 
কাটা-লেজটাকে লইয়ই খেলা জুড়য়। দিল। ইতিমধ্যে লেজের 
মাপিক যে কোথায় অবৃশ্য হইঘ়! গিঘ্াছে তাহ! বুঝিতেই পারা 
গেল না। ভয়ানক বিপদে পড়িলে টিকটিকি, মাকড়লাদের 
প্রত্যেককেই এইকধূপে আতভামীকে প্রতারণা করিতে দেখ! যায়। 
ইহাতে তাহাদের কোন গুরুতর অন্বিধাও নাই, কারণ 
টিকটিকির লেজ এবং মাকড়সার ঠ্যাং পুনরায় যথানিয়মে গঞ্জাইয়া 
থাকে। 

আমাদের দেশে অনেক রকমের পিপড়-মাকড়দা দেখিতে 
পাওয়। ষায়। প্রতারণায় ইহাদের সমকক্ষ প্রাণীর সংখ্যা খুবই 
কম। বিভিন্ন জাতীয়ু পিপড়ে-মাকড়স! বিভিন্ন জাতীয় 
পিপীলিকাকে ভবন অনুকরণ করিয়া থাকে । দৈহিক গঠন, 
চাল-চলন এমন কি গায়ের রং পর্যন্ত ঠিক পিপীলিকানধ মত। 
অন্ান্ত প্রাণী তো দুরের কথা মানুষের চক্ষুই ইহাদিগকে 
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পেচক জাতীয় জামোয়ারেরা সাপের মত হিম্‌ হিস শদ করিয়। 
অথবা বিকট অঙ্গভঙ্গী করিয়া শত্রুকে প্রতারণা করে 


পিপীপিক1 বলিয়া ভূল করে। কয়েক জাতীয় কাচ-পোক। 
ইহাদের পরম শরু | এই কাঁচ-পোকারা বাছিয়া বাছিয়! পিপড়ে- 
মাকড়সাগুলিকেই শিকার করে। কিন্তু পিপীলিকার মধ্য হইতে 
ইহাদিগকে খজিয়! বাহির করিতে কাচ-পোকাদের যথেষ্ট বেগ 
পাষ্টতে হয়। কারণ একমাত্র দৈহিক গঠনে নহে--চালচঙ্গনেও 
ছারা পিপীপিকার অনুকরণ করিয়! থাকে। পিপীলিকা ছ়- 
থানা পা? কিন্তু মকড়লার প| আটখানা। তাছাড়া পিপীলিকার 


২৮৩ 


মণ্তুকে ছুইটি করিয়া শুড় আছে; মাকড়াদের মোটেই শুঁড় 
নাই। পিপড়ে-মাকড়সারা কিন্তু পিপীলিকাদের মত ছয়খান! 
পা দিয়াই চলা-ফেরা করে এবং সম্মুখের প1 ছুইখানাকে মাথা 
ঘে'সিয়া সর্বদাই পিপীলিকার শুড়ের মত উচু করিয়া আন্দোলিত 





টিন টগর 


করিয়। থাকে । ইহার ফলে সকলেই ভ্রমে পতিত হয়। পিপড়ে 
মাকড়স।দের প্রতারণার কৌশল এমনই নিখ.ত্ভাবে অনুষ্ঠিত হয় 
যে, চোখে ন। দেখিলে কেবল বর্ণনার সাহায্যে তাহ! অনুমান 
করা অসম্ভব । 

টিকটিকি, গিরগিটি, বহুরূপী প্রভৃতি প্রাণীরা যেরূপ আবেষ্টনীর 
মধ্যে চলা-ফেরা করে তাহার সহিত দেহের রং মিলাইয়া নিশল 
ভাবে বসিয়া থাকে । ইহার ফগে তাহাদের শক্র এবং ভক্ষণো- 
পযোগী প্রাণীর! অনায়াচসই প্রতারিত হইয়। থাকে । আমাদের 
দেশের কাঠি-পোকা, সুতলি-পোকা, জল-কাটি প্রভৃতি প্রাণী- 
গুলিকে অনেকেই লক্ষা করিস! থাকিবেন। ইহারা শত্রুকে ফাকি 
দিবার জণ্ত অথব! শিকার সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে মৃত কাঠ-কুটার 
মত অবস্থান করে। হাতে ধরিয়। তুলিলে আরও শক্ত হইয়া 
পুরাপুরি মৃতের ভাব ধারণ করিয়! থাকে। স্ুতলি-পোকার 
প্রতারণার কৌশল আরও অদ্ভুত। ইহারা লতাপাতার মধ্যে 
জেৌকের মত হাটিয়। বেড়ায়। চড়,ই পাখীরা পরম উপাদেয় 
বোধে ইহাদিগকে উদরসাৎ করিয়া থাকে । শক্রর আগমন টের 
পাইলেই সুতলি-পোকা শরীরের পশ্চান্তাগের সাহায্যে গাছের 
কাণ্ড অাকড়াইয়! ধরে এবং একটু কাৎ্ভাবে খাড়। হইয়। শক্ত 
বোটার মত অবস্থান করে। এই উপায়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
তাহার। শত্রুকে প্রতারিত করিতে সমর্থ হয়। প্রতারণার এই 
কৌশল ব্যর্থ হইলে সৃতলি-পোক। মাকড়সার মত সৃতা ছাড়ি! 
নীচে ঝ্বুলিয়। পড়ে। ইহাতেও রেহাই ন| পাইলে মাটিতে পড়িয়। 
শশা পা্গ আইম আব । নেক রকমের শুয়া-পোকা লত।- 


গুবনী 


শিপ? অর প্লিস শর শর ওল পা হল ০ কি ভাপ ক কাস নিলা এ ভাপ পরা এ স্তিত পীীালা্াতাতাা লেপের পপি ৬ শী শরির পা আক সী ভা গা আত জা 


এ 


মারল লী শরীক কী পিপিপি পরি পপি ক পতিত পাপ পি টিটি ভা ১৯, রিপন, 


পাতার রঙের সহিত নিখণ্ভাবে শরীরের রং মিলাইয়! শ্যে 
প্রতারিত করিয়া থাকে । কতকগুলি শু'য়া-পোক শরীর হইতে 
বিরক্তিকর রস নিক্ষেপ করিয়া, কেহ বা শরীরের পশ্চান্তাগ হযে 
ভীষণ-দর্শন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বাহির করিয়া, আবার কেহ কেহ বিষা্ত 
সরীস্থপের মত অন্ভঙ্গী করিয়া শত্রুকে দূরে সরাইয়া রাখে । 
আমাদের দেশীয় বিখ্যাত পাত-প্রজাপতির চাতুরির কথ 
হয়তো অনেকেই শুনিয়াছেন। ইহার! ভান! সুড়িয়া বিলে প্রঃ 
পত্রের সহিত এমনভাবে মিলিয়! যায় যে, সহজে আর খুজিয় 
বাহির করা শক্ত। ইহাদের প্রসারিত ডানার উপরের দিকের 
রং অতি উদ্্বল। রঙের উজ্ৰল্যে দূর হইতে অনায়াসেই ইানে 
প্রতি দৃঠি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু ডানার নীচের দিকের রং শুদ্ধ পত্রের 
মত সমুজ্ব। তাহাতে আবার বুক্ষপন্্রের মৃত মধ্যশির। ও 
উপশিরার স্ুষ্পষ্ট রেখা রহিয়াছে । কাজেই জান। থাকা সবে 
প্রত্যেকেই ইহাদের দ্বারা প্রতারিত হয়। কলিকাতার আধে- 
পাশে বনে জঙ্গলে 'থেক্ল। ফ়্যাম্ব্রাক্স” নামক মলিন সাদা রঙের 
ছোট ছোট এক প্রকার প্রজাপতি দেখ! যায়। ইহাদের ডানার 
প্রাস্তভাগে সুক্ম পালকের মত ছই একটি পদার্থ আছে। ডান 
মুড়িয়া বসিলেই ডানার প্রান্তভাগে কৃঝ্বর্ণের ফৌটা এবং সু 
পালকগুলির দরুন মনে হয় ষেন ইভার ছুই দিকে দুইটি মনত 
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পিউইট পাখীর চালাকি | ইছার1 ডাঁনা-ভাঙ্গার 
অভিনয় করিয়া শত্রুকে বিভ্রাস্ত করে 


রহিয়াছে । টিকটিকি, কুমোরে-পোকা ব! অস্তান্ত শত্রুর শিকার 
সাধারণতঃ পিছনের দিক হইতেই আক্রমণ করে । আক্রমণকাঃ 
পিছনের দিকের নকল মুখখানাকে আসল মুখ মনে করি ঘুরি 
সম্মুখের দ্রিকে উপস্থিত হইবামাত্রই প্রজাপতি তাহাকে দেখি 
পাইজ্ধ! উড়িরা বায়। আমাদের দেশের বনে জঙ্গলের অর্ধকা 


পাবণ 


মনুষ্যেতর প্রানাদের চাড়া 


২৮১ 


০৭৯ স্টল সি পিসি পলো সি পোল পাটি পা শি ছি পা লা লাসলসি কী 
শস্পিপানস পাস্পিলাসিসিপিস্লিশাি ৮ 
ও এস্লিতাস্টিশসমিলীি, শা পসিপা শিরা পাস িস্দতাসিশ নিত তি-৮৯৮৯লাস্টিপাসটিাসিশসিলিসিশ সি শিস্ছিত ০২ পলা, পি পাস্তা পি পিসি পাপা পাস পা পাম অ পোপ অসি 


ন প্রায় দেড় ইঞ্চি প্রশস্ত ডানাওয়াল! হুধের মত সাদা এক 
চার মথজাতীয়ু প্রজাপতি দেখা! যায়| ইহাদের শত্রু পদে পদে। 
জেই সহজে ইহাবা বড় একট! প্রকাশ্বাস্থানে বাহির হয় ন। 
হর হইলেও গাছের পাতার উপর এমন ভাবে নেপটিয়। বসিষা 
ক, মনে হজ যেন পাতাটার উপর পাখীর পরিত্যক্ত মল 
চয়। রহিয়াছে । কাঁজেই সেদিকে কেহ বড় একটা নজর দেয় 
। এক স্থান হইতে অন্য স্থানে উড়িয়। যাইবার সময়ই সাধারণতঃ 
রা শক্ত কর্তৃক আজাস্ত হয়। 

আমাদের দেশীয় জুড়মুড়ে-পিপড়ের মত অনেক জাতীম্ু 
পলিক দেখা যায় ফাহাদের দংশন-ক্ষমতা নাই বলিলেই হয়। 
টব সম্মুখীন হইলেই ইহারা শরীরের পশ্চার্দেশ হইতে বাতাসে 
১ প্রকার দুর্গন্ধযুক্ত রস ছড়াইয়া দেয়। এই তুরগন্ধের জন্য 
'ততাম়ী তাহাদের কাছে ঘে,স না। উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র না 
কায় শত্রর হস্ত হইতে আত্মরক্ষার জন্য ইহাও এক প্রকার 
তারণ| ছাড়া আর কিছুই নহে । আমাদের দেশের লাল- 
পড়েরা শক্রকে বিষাক্ত দংশনে ব্যতিব্যস্ত করিতে পারিলেও 


তে শ্ ত রি গু 
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আপ-মাউথ পাখীর প্রতারণা! 


বীরের পশ্চান্ভাগ হইতে এক রকমের বিষাক্ত গ্যাস ছাড়িয়। 
হাদিগকে দূর করিয। দিতে সমর্থ হয়। য্যালজিরিঘা় এক 
তীয় পঙ্গপাল দেখা যায় যাহারা প্রায় ছুই ফুট দূর হইতে শত্রুর 
[তি এক প্রকার বিষাক্ত রস ছুড়িয়। মারে । এই বিষাক্ত রসের 
য়ে কেহ তাহাদের সম্মুখীন হইতে ভরস। পায় না। অথচ এই 
স ছাড়া তাহাদিগকে ভয় পাইবার মত আর কিছুই নাই। 
[নেক প্রজাপতির বাচ্চ। শরীর হইতে একপ বিষাক্ত রম ছুড়িয়। 
াত্বরক্ষার জন্ত এইভাবে প্রতারণ। করিয়। থাকে | কমেক জাতীয় 
॥বরে পোকাও এইকরপে রস ছুড়িয়া শক্রকে প্রতারিত করিয়া 
[কে । কষেক রকমের প্রজাপতি এবং অস্ঠান্ত অনেক কীট- 
(তঙ্গ শরীর হইতে নুর্গন্ধ বাহির করিয়। শত্রুকে প্রতারণ! করে। 
হস্ত প্রজাপতি, গুবরে পোক! এবং অন্তান্ত কীট-পতঙ্গের মধ্যে 
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শুকরের মত নাকওয়ালা! সাপ গোখরা সাপের মত ফণা 
তুলিয়! বিষাক্ত সাপের অভিনয় করিতেছে 


বিভিন্ন জাতীয় এমন কতকগুলি প্রাণী দেখা যায় যাহাদের আত্ম- 
রক্ষার কোন অস্ত্রশস্ত্র তো দুরের কথা শরীরে কোন বিষাক্ত ব| 
দুর্গন্ধযুক্ত পদার্থেরও অস্তিত্ব নাই। তাহার রস নিক্ষেপকারী ব। 
বিষাক্ত প্রাণীদের দেহের বর্ণ-বৈচিত্র্য বা হালচাল অনুকরণ করিয়া 
শত্রুকে প্রতারণ। করিয়া! থাকে । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আততাম্মীর! 
তাহাদের এ চালাকি ধৰবিতে পারে ন।। 

য্যান্ড্রেনা বর্গভুক্ত বিভিন্ন জাতীয় মৌমাছির! শক্র কর্তৃক 
আক্রান্ত হইলে মৃতের গ্কাম় ভান করে। একপ অবস্থায় ধরি! 
তুলিলে ইহাদের শরীর হইতে এক প্রকার গদ্ধ নির্গত হইতে 
থাকে । এই গন্ধ অনেকের নিকটই অগ্াতিকর বলিয়। পারত- 
পক্ষে ইহাদ্িগকে স্পশ করে নাঁ। আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যেই তাহার! 
প্রতারণার এইকব্প ফন্দী আয়ত্ত করিয়। লইয়াছে। একজাতীয় 
টিকটিকি দেখা যায় তাভাদের পাগলি দেহের তুলনায় অসম্ভব 
রকমের ছোট।  অগ্ঠাগ্ টিকটিকিদের মত ইহার! ভ্রুতবেগে 
ছুটিতে পারে না। কাজেই শরু কতৃক আতাস্ত হইলে ইহার 
হাত পা ছড়াইয়া! চোখ বুজিয়া মড়ার মত শক্ত হইয়া পাড়িয়া 
থাকে । মৃত মনে করিয়া শক্র দূরে সরিয়। গেলে সুযোগ বুবিয়! 
কোন কিছুর আড়ালে আত্মগোপন করে। ভাঙ্জিনিয়া় অপোসাম 





এক জ্বাতীয় ব্যাঙ শরীর ডি করিয়া শুক স্বতদেকের 
মত পড়িয়া রহিয়াছে 


২৮২ 


দামে এক জাতীয় ক্ষুদ্রকায় জানোয়ার দেখা যায়। ইহার! 
প্রতারণায় এমন স্ুপটু যে সেই দেশের লোকের 'পোসাম' 
কথাটাকে চালাকি অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকে । ধরা পড়িবামান্তই 
ইহীর। মাটিতে নেতাইয়। পড়ে এবং হাত পা ছড়াইয়। জিভ বাহির 


৯ পি 
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স্কোঞ্ক' নামক ছুর্গপ্ধ রস নিক্ষেপকরী জানোয়ার 


করিয়া! ঠিক মড়াখ মত পড়িয়া থাকে । এ অবস্থায় প্রহার করিলেও 
কিছুমাত্র নড়াচড়। করে না। 'তখন মৃত বলিঘ! পরিত্যাগ করিবা- 
মাত্রই বিছ্যাৎবেগে ছুটিস্বা পলায়ন করে । মাউস-ডিয়ার ব 
সেভোটেন নামক একপ্রকার জানোয়ার দেখ। যায়--দেশীয় ভাষায় 
ইহার! 'কাঞ্চিল” নামে পরিচিত। এই জানোয়ারগুলিও ধর! 
পড়িলে ঠিক মুতের মত পড়িয়া থাকে । প্রহার করিলেও পলায়ন 
করিবার চেষ্টা করে না । খেঁকশিয়াল এবং অষ্রলিয়ার ভিঙ্গো নামক 
কুকুর জাতীয় জানোয়ারেরাও অনুরূপ ভাবে আক্রমণকারীদের 
প্রতারণ! করিছা থাকে। প্রতারণায় ইহারা এমনই স্পটু যে, 
মড়ার মত পড়িয়। থাকিবার সময় শরীরের চামড়! খানিকটা ছি'ড়িয়! 
ফেলিলেও টু'-শব্দটি করে না। দাক্ষিণ-আমেরিকার ফ্যাজারা 
কুকুরেরাও এইবূপভাবে শরুকে প্রতারণা করে। 

কতকগুলি জানোয়ার এবং সরীস্থপ জাতীয় প্রাণী দূর হইতে 
বিষাক্ত ব দুগন্ধযুক্ত থুথু নিক্ষেপ করিয়া শঞ্ুকে প্রতারণা করিয়া 
আত্মরক্ষার ব্যবস্থ! করিয়া থাকে । শরংহলস্‌ কোব।” নামক 
আফ্রিকার একজাতীয় সাপ শত্রুকে দেখিবামান্র ফণ! তুলিয়! দূর 
হইতে অব্যর্থ লক্ষ্যে শক্রর চোখে একপ্রকার বিষাক্ত রস নিক্ষেপ 
করে। শিংওয়াল। একজাতীয় টিকটিকি শত্রকর্তৃক আক্রাস্ত 
হইবার সম্ভাবন। দেখিলেই ভয় দেখাইবার জন্য মুখটাকে তা করিয় 
শরীরটা প্রায় তিনগুণ ফুলাইয়া তোলে; তখন তাহার চোখের 
কোণ হইতে ফোয়ারার আকাবে স্থশ্ম রক্তের ধার! প্রায় ৫.৬ ফুট 
দূরে ছিটকাইয়। পড়ে । এপ অবস্থায় দুদ্ধর্য শত্রও ভয়ে পিছু ন। 
হটিয়। পারে না। লামা নামক জানোয়ারের দূর হইতে অদ্ভুত 
উপাযে থুথু নিক্ষেপ করিয়া অবাঞ্ছিতদের দূরে হটিয়া যাইতে বাধ্য 
করে। আমাদের দেশীষ্ব গন্ধ-খট্রাশ বা ভামের মত উত্তর- 


প্রবা্ী 


সস প্র উপসসিকবসি পাম্প সিপাসসি পাসিপাস্সিপাস্টিপা সিসি পাটি বাসি পাস পিসি লিসা পাস পাছিিপাসিপা লা, 


১৩৫২ 


আমেরিকায় “স্কাঙ্ক' নামক এক প্রকার জানোয়ার দেখিতে গা 
যায়, ইহাদের সাদা, কালে! লোম মেয়েদের পোষাক তৈয়াদীর জর 
প্রচুর পরিমাণে ব্যবহাত হয়। 


এই জস্তগুলির শরীরের এফ 


প্রকার বিশেষ গ্রস্থি হইতে ভয়ানক দুর্গন্ধযুক্ত বিষাক্ত রস নিত: 


হয়। কাপড়ে চোপড়ে একবার রস লাগিলে শত ধৌত করিলে 
তাহার দুর্গন্ধ দূরীভূত হয় না। এই রসের গন্ধ একটু বেশী সময 
নাকে গেলে খুব সবল মানুষ অজ্ঞান হইয়া পড়ে এবং সঙ্গ 
সঙ্গে শরীরের তাপ কমিয়া নাড়ীর গতি ক্ষীণ হইয়! যায়। সত্তা. 
কারের ঠাট্টার মত ব্যাপারট। গুরুতর হইলেও আত্মরক্ষার জনা ঈহ 
একট! ফন্দী ছাড়! আর কিছুই নহে। 

আমেরিকায় শুকরের মত নাকওয়াল! একজাতীয় শিরীঠ সাপ 
দেখিতে পাওয়। যায়। ইচাদের বিষ নাই মোটেই। ইহারা 
প্রায় ৩৪ ফুট লম্ব। হইয়! থাকে । শক্রর দ্বারা আক্রান্ত হইলে 
অথব! বেকায়দায় পড়িলে ইহার! ঠিক বিদধর সের দত ফণ! 
উদ্ভত করে। শত্রুকে প্রতারিত করিতে ইহাই যথেষ্ট। কিছ 
ইহাতেও ভয় ন! পাইয়। শত্রু বদি আরও মগ্রদর হয় তখন ফণা 
গুটাইয়। চিত্ভাবে মুতের মত পড়িয়া থাকে । তখন জীবনের 
কোন লক্ষণই ইহাতে দেখ! যায় না। তখনও শত্রু ইহাদের দ্বার 
প্রতারিত হয়। 

মিঃ আর. ই, ডিটমার এই সন্বন্ধে একটি চমৎকার ঘটনার 
কথ| বলিয়াছেন। তিনি একবার স্থানীযু অসভাদের স্গে লয় 
গভীর জঙ্গলের ভিতর দিয়। যাইবার সময় এই জাতীয় একট দাগ 
দেখিতে পাইলেন। এই সাপের প্রতারণ।র ফন্দীর বিষয় তাহার 





শিংওয়!লা টিকটিকি শক্রর প্রতি চোখ হইতে রঞ্ত 
নিক্ষেপ করিয়া প্রতারণ৷ করে 


কিছুই অজ্ঞাত ছিল না; কিন্তু অসভ্য অস্তুচরেরা তাহার উদ্ধত যণ 
দেখিয়া ভয়ে অস্থির হইয়! উঠিল । অলৌকিক শক্তিবলে দাগে 
বশীভূত করিতে পারেন--অন্ুচরদের মনে একপ ধারণ! জগাইবা। 
জগ্ত তিনি সাপটার সম্মুখে গিয়া কয়েকবার “পাশ” দিতেই ফা 
নামাইয়। মৃতের মত চিৎ ভাবে পড়িয়। রহিল, তখন নাহাবে 
হাতে করিয়! তুলিয়। দেখাইলেন। অনুচরেরা বিস্ময়ে অবাক হর 
গেল। মাটিতে ছাড়িয়া দিবার কিছুক্ষণ পরেই সে দীবি 
হয়া ধীরে ধীরে আত্মগোপন কুরিল। কিন্তু ইহাতে ফল হই? 


শ্রাবণ 


বিপরীত। অনুচরের| তাহার এই অলৌকিক শক্তি দেখিয়। গভীর 
জঙ্গলে ঠাহাকে একাকী পরি্যাগ করিয়। পলায়ন করিল। 
ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে লাল অথবা! হলদে বুক€য়াল! 
এক রকম ব্যাঙ দেখিতে পাওয়! যায়। সামান্য একটু ভয়ের কারণ 
ঘটলেই ইহারা চিং হইয়! পড়ে এবং শরীরটাকে এমন ভাবে 
কুঁচকাইয়া রাখে মনে হয় যেন প্রাণীটা মরিয়। শুদ্ধ হইঘু। গিয়াছে। 
দক্ষিণ-আমেরিকার কীছুনে-ব্যাডরা আবার অদ্ভুত উপায়ে শত্রুকে 








৯ ৯ পালি তাস পাপা লস ৩৯২ 





জলে কালি ছুড়িয়া কাটুল্‌-ফিস্‌ শক্তুকে প্রতারণা করিতেছে 


প্রত!রণা করিয়া থাকে । কোন কারণে ভয়ু পাইলেই চামড়ার 
খগ্ম শঙ্ষম ছিদ্রপথে শরীর হইতে যথেষ্ট পরিমাণ জল বার 
কৰিয়া দিয়] আকারে ছোট হইয়। যায়, ইঠার ফলে সহজেই শর 
দৃর্টিবিএম ঘটিয়। থাকে । পর্ব-আফিকায় এক প্রকার অদ্ভূত 
কচ্ছপ দেখা যায়। বাচ্চ। বয়সে ইহাদের খোলাটা থাকে খুব শত্ত 
গনুজের মত। কিন্তু পরিণত বমুসে উপনীত হইলেই খোলাট। 
1 এবং অসম্ভব রকমের নরম হইয়া যায়। শন কণক আক্রান্ত 
ইখার সষ্ভাবন| দেখিলেই ইহারা প্রস্তরে» সুক্ম ফাটলের মধ্যে 
কিয়া পড়ে এবং শরীরটাকে ফুলাইয়। কাকের মধ্যে নেপটিয়। 
কে); তখন কোন রকমেই ইহাঁদিগকে বাতি4 করিবার উপায় 
[কে না। আম্মাডিলে।, পেঙ্গোলিন এবং হেজ-হুগ নামক সজাক 
ঢাতীয় প্রাণীর! তয় পাইলেই শরীরটাকে বলের মত খুটাইয়। 
ফলে, বলের চতুদ্দিকে শক্ত আম এবং কাটার ভঙ্কে শক্ররা হাতে 
পাইয়াও কিছু অনিষ্ট করিতে পারে না৷ অধিকস্ত হঠাৎ আকৃতি 
প্রিবন্তিত হওয়ায় বিভ্রান্ত হইয়া থাকে । 

পাখীদের মধোও অনেকে অদ্ভুত কৌশলে শক্রকে প্রতারণ। 
করিয়! খাকে। অদ্রেলয়ার 'ফ্রগ-মাউথ' নামক পাখীর শ্ুকে 
দেখিলেই ঠিক এক খণ্ড শুষ্ক কাষ্ঠের মত আকুতি ধারণ করে। 
ভয়েই হউক ব| ইচ্ছায়ই হউক শরীরট| আগাগোড়া মোজা এন 
শক্ত হইয়া যায়ু। এ জবস্থায় বিশেষ সন্ধানী চোখও ইহাদিগকে 


মমুষ্যেতর প্রাণীদের চীতুরি 


২৮৩ 


৯টি পট শপ 
পাপী পাশ পা১িীসিপসসিপাসিলসিসি তি াসাস্ছি, শপ শা্সসিসপপি ৯ পট তা বা্িীস পাসি,পটগিাসি তা লেস পি লী রি সস পাস পর নাস লি লাস 


গাছের অংশ-বিশেষ মনে না করি! পাঝিবে না। অনেক পাখী 
তাহাদের বাচ্চা গুলিকে শক্রর হস্ত হইতে রক্ষ। করিবার জনন অন্ত 
ফনাীতে প্রভারণ। করিয়া থাকে। শককে বাসার নিকটবর্তী 
হইতে দেখিলেই ধাড়ী পাখীটা তাহার সম্মুখে ডানা ভাঙার মত 
অভিনয় করিতে থাকে । শন তাহাকে ধরিবার জন্য যতই অগ্রনর 
হয় ততই সে দরে সধিতে থাকে । এরূপে শঙ্কুকে অনেক দূরে 
সরাইয়া অবশেষে উড়িয়! যায়ু। অনেক পাখী আবার শত্রুর হস্তে 
ধর। পড়িয়া! ঠিক মড়ার মত ভান করে। 

অরৌপাস, কাটগু.ফিন্‌ এবং দুষ্টড নামক সামুদ্রিক প্রাণীর! 
শতকে ফাকি দিবার জঞ অদ্ভুত উপায় অবলগ্থন করিষা থাকে। 
শর আগমন টের পাইবামান্রই ইচার। শরীর তইতে সিপিয়া 
নামক ঘোর কুঁধব্ণ এক প্রকার কাজি ছাড়িয়া জল ঘোল! করিয়া 
দেয়। ইহার ফলে শণ। ভার তাহাদের গতিবিধি অনুসরণ করিতে 
পাবে না। এতগ্থাতীত কাক, চিংড়ি, জেলী-ফিস্‌, ট্রার-ফিস্‌ 
প্রতি প্রাণীরা ও আত্মরক্ষার জন্তু বিভিম উপায়ে শ্কে প্রতারণা 
করিয়া থাকে । ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিশ্মনজনক প্রতারণার 


- কৌশল অবলম্বন কার! থাকে একজাতায় ফিতা-ক্রিমি। ইএ 
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শুকরের মত নাকওয়|লা আমেরিক!র এক জ|তীয় সাপ 
শত্রের হাতে পড়িয়া তের ঠায় পড়িয়া আছে 


প্রাণীগ্ল মমুদরের ধারে প্রস্তরথণ্ডের নীচে আত্মগোপন করিয়া 
থাকে । কেহ ধরিতে গেলেই ইহার! টুকরা টুকরা হইয়। বিভিন্ন 
থণ্ডে বিচ্ছিন্ন হইয়। পড়ে। প্রকুতির রাজ প্রাণীদের 
পরস্পরের মধ্যে খাগঠখাদক মন্বন্ধ বিমান । থে খাছ মে 
চায় খাদকের হস্ত হইতে আহ্মরক্ষ। করিতে) ' আবার যে খাদক, 
সে চায় অগ্ককে উদরস্থ করিয়া ক্কুন্িবৃত্তি করিতে । এই উভয় 
ব্যাপারেই যেমন শারীবিক শঙ্কি, বুদ্িবুত্তির প্রয়োজন তেমন 
আবার নান! রকমের ফ্দী-ফিকিরেরও প্রযধোজ্ন। ইহার কলে 
প্রাকৃতিক উপায়েই আরও অনেক কিছু চাত্ুরি, কৌশল এবং 
ফশী-কিকিরের উদ্ভব ঘটিয়ান্ছে। 


কৃষিক্ষেত্রের মালিক সমন্থ্যা 
শ্রীকালীচরণ ঘোষ 


জমির মালিক বিশেষতঃ চাষের জমির প্ররুত মালিক কে, 
ধাকাহাদের উপর মালিকানা স্বত্ব স্কত্ত কর! উচিত ইহ! লইয়া 
কয়েক বংসর হইতে প্রচণ্ড আলোচন! চলিতেছে । মালিক 
অর্থে জমি যাহার দখলে আছে এবং দ্লিলপত্রের বলে জ্ির 
বত স্বামিত্ব, ফলভোগ, দ্রান-বিক্রয়ের অধিকারী । উর্ধতন 
জমিদার বা রাজাকে খাজন! দিলেই তাহার মালিকানা রক্ষা 
হইল। তাহার উপরোক্ত স্বত্বে পরে যে স্বত্ববান হইল, সেই 
নুতন মালিক। ইহার মধ্যে নির্দিষ্ট দ্বত্বে বা সর্তে বিলি 
করিবার ব্যবস্থা আছে; সেনূপ অধিকারী নিম়নশজিসম্পন্ন 
মালিকের নিকট হইতে যতটা স্বত্ব বা শক্তি লাভ করিয়াছে, 
প্রচলিত আইন অনুযায়ী ভোগ দখল স্বত্ব প্রভৃতি লাভ না কর] 
পর্য্য্ত মালিক বা জমিদার কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতার অধিকারী । 

সকল জমি লইয়াই বিতগুং চলিতেছে, কিন্ত সর্বাপেক্ষা 
ঘোরতর তর্ক উঠিয়াছে, চাষের উপযোগী জমি বা ক্ষেত্র লইয়া । 
এখন প্রবলতম মত £-_ হাল যার জমি তাঁর। সংক্ষেপে 
কথাটা বলিলেও মূলতঃ এই যে, যে প্রজ! (প্রজাই বলি) জমি 
চাষ করে, প্রকৃতপক্ষে মালিক সে-ই । বর্তমানের আইনও 
সেই দিকে ধোক দিতেছে এবং যতই প্রজাখধত্ব আইনের 
সংস্কার হইতেছে, ততই নানা প্রকারে চাষী-প্রজার ক্ষমতা বৃি 
করিয়া! কেবল মাত্র তাহাকে উচ্ছেদ কর! দুঃসাধ্য নয়, তাহার 
মালিকান শ্বত্বও যাহাতে কোনও মতে ক্ষুণ্ন করা না যায়, 
তাহারও ব্যবস্থা হইতেছে । কয়েকটা সর্তে মিলিয়া গেলেই 
চাষী প্রজ! দধথলীকুত জমিতে ইমারত নির্মাণ, পুক্ষরিণী খনন, 
বৃক্ষারদি ছেদন ও র্রোপণ প্রভৃতি কার্য বিন! বাধায় করিতে 
পারিবে, ইহাই প্রচলিত প্রথ! হইয়া দ্াড়াইতেছে। 

ইহাতে আপত্তি করিবার কিছুই নাই, কিলেই বা শোনে 
কে? জমি চাষীর না হইলে জমির উন্নতিসাধন হয় না) 
যাহার প্রজ্জাবিলি করিয়া জমিদার সাঞ্জিয়া আছে, তাহার! 
কোনও সংস্কার বা উন্নতির জন্ত ব্যয় করিতে নারাজ । এবং 
প্রজার নিজের কোও স্বত্ব ন! থাকায়, সে যথেচ্ছ চাষ করিয়! 
যতটা ফসল পাওয়া যায়, তাহার চেষ্টা করে না, উপরস্ধ জমিক্র 
কোনও ক্ষতির সপ্ভাবনা থাকিলে তাহা! রোধ করিতে চেষ্টা 
করে না। 

এই সকল বিচার করিলে, এক কথায় বলিয়া দেওয়া যায় 
জমিতে যে লাঙ্গল দিল জমি তাহারই প্রাপ্য । 

জমিতে আজ যে লাঙ্গল দিয়াছে, কাল দিয়াছে, বংসরের 
পর বংসর দিয়া ক্লেশ করিয়া শস্ত উৎপাদন করিয়াছে, জমি 
তাহার | কিন্তু সে যখন চাষ ছাড়িয়। দেয়, তাহা যে-কোনও 
কারণেই হউক, তখন জমি কাহার হইবে, সে-বিষকে 
এক প্রশ্ণ গ্জাইয়] উঠিয়াছে। যে লোক এক কালে চাষ করিত 
বলিয়া সেই হুত্রে মাপিক হইয়াছে, সে ত উৎখাত না হওয়া 
অর্থাৎ তাহার জমি অন্ত চাষীতে হস্তান্তর ন! হওয়া পব্য্ত 
মালিক হুইয়াই রহিল। সুতরাং কালক্রমে অথবা কয়েক 


বৎসরের মধ্যে যে চাষী মালিক ছিল, সে চাষ না করিয়াও 
মালিক দাড়াইয়! গেল । 


এখন তাহাকে বেদখল করার কথ] উঠিবে। যদিসেই 
চাষী সমন্ত ব্যয় বহন করিয়া অন্ত মজুর দিয়] চাষ করাইয়! 
থাকে, তাহ। হইলেও সে নিজে প্রকৃত চাষী-মালিক রহিল না। 
দ্বিতীয়ত; সে যদি ভাগে চাষ করায়, তাহা! হইলে লাঙ্গলের 
মালিক স্থতঃই জমির মালিক হইল। আর তৃতীয়তঃ যদি সে 
খাজনা লইয়] জমি বিলি করিয়া থাকে, তাহা হইলে নুতন 
ব্যবস্থামতে তাহার কোনও স্বত্ব এক মৃহর্তও থাকা! উচিত নহে। 


এরূপ মালিককে খেসারত দিয়া বা বিন] খেসারতে তাহার 
জমি লওয়া হইবে তাহা বিবেচ্য বিষয় | 

তাহার পর আপিল উত্তরাধিকারীর কথ।। চাষীর তিন 
ছেলে; একজন চাষ করে অপর ছুইজন পড়াশুন1 বা গৃইবর্ধু 
করে এবং চাষীর সহায়তা করে। তখনও তাহার! জমির 
মালিক থাকিবে বলিয়! মনে হয়। কিন্তু পরে এছই জন 
অন্ত কর্দে যোগ দিল, ফিরিবার সম্ভাবনা! নাই; তখপকি 
তাহাদের জমির উপর্ন কোনও দাবী থাকিবে না? 


যদি ধরিয়া লওয়া যায় তাহাদের সমন্ত শ্বত্ব নিজেদের 
দোষে নষ্ট হইল তখন কি তাহাদের খেসারত ধেওয়া 
হইবে ?  চাষী-পাতান্স যদি এত টাক নগদ না থাকে, বে 
ত তাহাকে জমি বিক্রয় করিয়। খণ শোধ কপ্পিতে ইইবে? 

ইহাদের মধ্যে কেহ যদি ফিবরিয়। আসিয়া চাষ করিতে 
চাহে তাহার অবস্থা কি হইবে? যদি সে জমি না পায় এবং 
অপর কন্ধম করিবার সুযোগ সুবিধা হারাইয় থাকে তাহা 
হইলে সে সপন্িবারে উপবাস করিবে । তখন কি রাজ-সরকার 
তাহার সম্পূর্ণ ভার লইবে? 


যদি তিন ভায়ের মধ্যে একজন শিশু নাবালক থাকে এবং 


অপর ছুই ভাই চাষ পরিত্যাগ করিয়া অপর কর্দে যায়, তখন 
নাবালকের সম্পত্তি কি জোরপূর্বক হস্তান্তর করিয়৷ দেওয়া 
হইবে? ভবিষ্তে সে যে চাষী হইবে না তাহা কি করিয়া 
মনে করা যাইতে পারে । 

নাবালক ছাড়াও অগ্ঠান্ত অবস্থা উপস্থিত হইতে পারে। 
যদি কেহ অনুস্থ হইয়া নিজে চাষ করিতে অপারগ হয় এবং 
উত্তরাধিকারশ্ু্রে প্রাপ্ত জমি যদি তাহার একমাত্র অবলম্বন 
হয় তাছ! হইলে কি এক সমশ্তা নয়? প্রধানতঃ সে চাষ 
করিয়াই জীবিকার্জন করিত এবং অন্ত কোনও পথ! শিক্ষালাভ 
করিবার সময়ও তাহার হয় নাই, শ্থযোগও হয় নাই, প্রয়ো- 
জন যে হয় নাই, সে কথা না-ই বলিলাম । তাহার উপর 
আক্গ সে লোক অশক্ত। এতদবস্থায় কি ব্যবস্থা হইবে, তাহা 
জানিবার জন্য মন ব্যাকুল হুইয়াছে। 

হয়ত কোনও চাষী-মাপিক মাত্র ভ্রীলোক কয়েকটি রাঁঠ্রা 
মাত্র! গেল; তাহাদের চাষ করা অভ্যাস নাই এবং লোক 


প্রাবণ 


দিয়া চাষ করানে। ছাড়া তাহাদের উপায় নাই, তখন কি 
করা বিধেয় ? 

কার্ধ্যব্যপদেশে বা স্বাস্থ্যের কারণে ঘদি কোনও চাষী- 
মালিক ছ'তিন বংসর বিদ্বেশে বাস করিতে বাধ্য হয় তবে 
তাহার জমি কি সঙ্গে সঙ্গে বাজেয়াপ্ত করা ইইবে ? 

তাহার উপর আরও এক সমস্তা ফাড়াইতে পারে। 
কাহারও যদি জমি ভিন্ন অন্ত উপার্জনের পথ থাকে এবং 
লাভের পরিমাণ অহুযায়ী অময় সময় উপাজ্ছনের দ্বিতীয় 
পশ্থার উপর অনুরাগী হুইয়! চাষকে উপেক্ষা করিতে থাকে, 
তাহ] হইলে কি তাহার জমির উপর স্বত্ব ত্যাগ করিতে হইবে? 

ইহ] ছাড়া আরও নানা অবস্থার উদ্ভব হইতে পারে, সকল- 
গুলির উল্লেখ করা প্রয়োজন নাই । যে কয়েকটী অতি সাধারণ 
এবং প্রতিনিয়ত ঘটিতে পানে তাহাই উল্লেখ করিয়া অন্বিধা 
কত রকম হইতে পারে তাহা প্রকাশ করিলাম। এক্সপ 
সকল ক্ষেত্রেই যদি পূর্বতন চাষী-মালিককে বেদখল করিয়া 





নূতন চাষীকে জমি বিলি করা না হয়, বা অসম্ভব বলিয়া, 


মনে হয়, তাহা হইলে বর্তমানের ব্যবসায়ী, কেরাণী, .উকিল, 
ডাঙ্জার, শিক্ষক প্রভৃতি মালিকর্দিগকে বেদখল করিয়া চাষী- 
মালিককে জমি ধরাইবার চেষ্টায় ফল কি? 

অন্যান্য বিষয় এই সঙ্ভে বিচার করা প্রয়োজন । এ সকল 
জমি হস্তান্তরের ব্যবস্থার ভার থাকিবে কাহার উপর? কোথায় 
জমি এক বাঁছুই বংসর চাষ হইল না, সঙ্গে সঙ্গে তাহার 
মাপিক বল করিবার ব্যবস্থা থাকা দরকার । অতাস্ত খর দৃষ্টি 
রাখিয়। সঙ্গে সপ্গে বিপি-ব্যবন্থা করিতে হইবে । ভার থাকিবে 
কাহার উপর? পুলিশ পঞ্চায়েৎ ইউনিয়ন বোর্ড রাজন্দ 
বিভাগ কৃষি বিভাগ, না, নব-গঠিত কোনও প্রতিষ্ঠানের 
উপর? 

যেই-ই করুক, এই নিত্যনৈমিত্তিক অথচ গুরুভার পড়িলে 
লোকের “মাথা ঠিক” রাখা কষ্টকর হইবে । শক্তির নানারূপ 
অপব্যবহার হইবে; উৎকোচ, পরস্বাপহরণ প্রতৃতি বড় হইয়া 
দেখা দিবে নাকি? লোকের শাস্তি নষ্ট হুইয়! একটা কিুত- 
কিমাকার অবস্থা ধাড়াইবে বলিয়া! মনে হয়। 

এ সকল হস্তান্তরের ফল__নূতন মালিকানা-_-কোন্‌ শক্তিতে 
গ্বিতিবান্‌ হইবে? প্রত্যেক মালিক পরিবর্তন দন্তরমত ঘলিল- 
পত্রা্দি দ্বারা পাঁকা ব্যবস্থা করিতে হইবে । ইহার অন্ত স্থানীয় 
ব্যবস্থা! থাকা প্রয়োঞ্জন যাহাতে প্রত্যেক দলিলটি সরকারী 
মনোনয়ন লাভ করিতে পারে, অর্থাৎ রেজেষ্টারী করা হয় 
তাহার ব্যবস্থা! থাকিবে । 

এই কার্ধোর জত লোকের বছ সময় ন& হইবে, আরও নষ্ট 
হইবে অর্থ। পরস্পরের প্রতি যে বিদ্বেষ ভাব ফুটিয়া উঠিবে, 


 সত্তাব গিয়া মনোমালিন্ত দেখ! দিবে তাহাও কি ভাবিয়া দেখা 
প্রয়োজন নয় ? 


০ লস কিগাটিেলিতিটি এ উ তত, শি 


মিটিবে, তাহার একটা মান নির্ণয় কর] প্রয়োজন । 


কোন্‌ চাষীকে কত জমি দিলে তাহার সংসারের অভাব 
চাষীর 
প্রয়োজনের অতিরিস্ঞ মি হাতে থাকিলে সে বিলি করিবেই 
এবং ক্রমে তাহার তহুবিলে কিছু টাক! মুত হইলে, সে চাষ 
ছাড়িয়া জন্ত উপন্ীবিক গ্রহণ করিবে । 
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পিসি সি মিরা পাস পো সিসি পাস 


চাষী হইলেই ঘদি জমি পা? নি িিশ ব্যবস্থা করা যায় তাহা 
হইলে মন্দ কথা নছে। কিন্তু এমন বহু গ্রাম আছে যেখানে 
পল্লীশিল্প দ্বারা মানা ভাবে বহু লোক জীবিকা অঞ্জন করিত। 
সেই শিল্প নষ্ট হইয়া যাওয়ায় চাষের উপর নির্ভর করিয়া রঙি- 
াছে জমির পরিমাণের তুলনায় অধিকসংখ্যক লোক, সেখানে 
“লাহ্রল” থাকিলেই অর্থাৎ গতর খাটাইয়! চাষের কাজ করিলেই 
জমি পাইবে, ইহ!কি সম্ভব কতক লোককে চাষের উপশ্বত্থ 
ভোগ কণ্রিতে হইবে, আর কতক লোক তাহাদের উপর নির্ভর 
কিয়া থাকিবে । চাষের জমি হপ্তানস্তর করিয়া দিলে যাহার! 
উহার উপর নিরর করিয়া আছে_শ্রীলোক, শিশু, অশশু$-_ 
তাহাদের কি সঙ্গে জঙ্গে গ্রাসাচ্ছাদনের কোনও ব্যবস্থ। 
থাকিবে ? 

কথা হইতে পারে, যাহার] চাষ করে না, চাষের উপশ্বত্বের 
উপর নির্ভর করে ন।, সেরূপ লক্ষ লক্ষ লোক আছে। সুতরাং 
তাহাদের যেভাবে চলিয়! যায়, যাহার] জমিচ্যুত হইল তাহা- 
দেরও সেই ভাবে চলিয়1 যাইবে । 

কথাটা! হয়ত ঠিক, কিন্তু তাহার নানা দিক ভাবিয়া 
দেখিবার আছে । যাহারা এন্প লোক তাহাদের হুর্দশার 
অন্য নাহ । জোয়াব্রের জলে তৃণের মত তাহাদের সদাসর্ধ্বদা 
অনিশ্চয়তার উপর ভাপিয় বেড়াইতে হইতেছে । যাহার! বড় 
কার্থান, সরকারী, আধা-সপ্কারী, বে-সরকারী আপিসে বা 
মা্টাবী, ওকালতি এবং ধাবসা-বাণিক্ে রত আছে, তাহাদের 
একটা ব্যবস্থা আছে । কিন্তু তাহা বাদে লোকের কাজ নাই, 
পরভৃৎ তাহারা, কোনও রকমে জীবন ধারণ করিয়া 
আছে। কিন্তু বর্তমান আলোচ্য বিষয়, যাছাকে উচ্ছে করিয়া 
“পথে দাড়া? করানো হইল সঙ্তে সঙ্রে তাহার যদি অন্ন-রপ্রের 
ব্যবস্থা করিয়া! ধেওয়া না যায়, তাহা! হইলে কি এই পথে 
অগ্রসর হুওয়] বিপদজনক পরীক্ষা বলিয়! মনে করা উচিত নয়? 

যাহারা এ সম্পর্কে সকল দিক ভাবিয়া দেখিয়াছেন, াহা- 
দের এ বিষয়ে পরিফার করিয়! সঞ্ল কথ। বলা প্রয়োজন । 
লোকের মনে খোর ছশ্চিস্তা দেখ! দিয়াছে । হয়ত সকল কথা 
প্রকাশ করিয়। বলিলে এই কাঞ্জ অতি সোজা হইবে । ল্লোকে 
ন্ুবিধাগুলি বুঝিতে পারিলে বিকুদ্ধাচরণ করিবে না। 
সমাজের অথবা রাষ্্রের যাহ মহল, তাহার বিক্ত্ধে ঘোরতর 
আন্দোলন করিতে দিবার নুখিধ! দেওয়] মুক্তিমুক্ত নহে । 

ইহা যে সম্ভব, অর্থাৎ প্রতিনিয়ত মালিক বদল কারয়া 
নূতন মালিক সৃষ্টি করা, লোকের জমির উপদ্্ বিলোপ করিলে 
তাহার গ্রাসাচ্ছাঙ্ষনের ভার লওয়া, প্রয়োজনমত জমি বণ্টন 
করা প্রভৃতি গুরুতর কার্ধ্যলি জমিদার, বা প্রা তন্ত্র মালিক 
থাকিলে হওয়া সম্ভব তাহ1 কাধ্যতঃ প্রমাণ করা হয়ত খুব 
সহজ হইবে না। 

ঘত দ্রিন না লোকের অন্ন-বন্ত্র প্রভৃতি অভাব পূরণের জন্ত 
রাষ মুখ্যতঃ দায়ী হইতেছে, ততদিন এক আরনশ্চিত শুবিধার 
জন্ত সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন করিতে 
যাওয়! ভুল হইতে পারে । 

কেবল ইহাতেই সন্ধ্ হইলে চলিবে না। প্রত্যেক চাষীর 
সহিত তাহার মাটির মায়া জড়াইয়! আছে। একজনকে 
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গ্থামচ্যুত করিয়া অপরকে বসাইলেই যে কৃষি এবং ক্ষেত্রের 
সর্ধবাঙ্গীণ মঙ্গল হইবে) তাহা! মনে করিবার বিশেষ কোনও 
কারণ নাই। যত দিন না সমস্ত ক্ষেত্র রাষ্রের অধি- 
কারে আসে, যত দিন না সমন্ত কৃষকের শ্রমের ফল এক 
এক স্থানে সংগৃহীত হইয়া সকলের “এজমালি” সম্পত্তি হইয়া 
প্রত্যেকের প্রয়োজনানুযায়ী শশ্তগ্রহণের ক্ষমতা জন্মিতেছে, 
ততদ্দিন কেবলমাআ “লাঙ্গল যার, জর্ম তার” বলিয়া অগ্রপম্চাৎ 
না ভাবিয়া বর্তমান মালিককে গ্রানচ্যুত করিতে যাওয়ার 
ফল ভাল হুইবে বলিয় মনে হয় না । তবে “মালিকে”্র ইচ্ছা- 














প্রবাজী 
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মত প্রজাকে উচ্ছেদ করা বা খাজমার পরিমাণ বৃদ্ধি করি- 
বার ক্ষমত। দিয়! “ঠিক! প্রজ্ঞা” রাখার ক্ষমত হাস করা 
সমীচীন । তাহা ছাড়া, যাহার! মধ্য-স্বত্ব ধরিয়া! বসিয়।৷ আছেন 
এবং যাহার ফলে জমির খাজন! অহেতুক সৃদ্ধি পাইয়াছে তাহার 
কতকট লোপ কর! প্রয়োজন হইতে পারে । কোন কালেই 
যাহাদের চাষের সহিত জংম্রব নাই, যাহাদের “খামারে” 
ক্ষেতের ফসল আসিয়া পড়ে না, ধান ঝাড়িয়া তুলিয়া রাখিবার 
গোলা নাই, তাহাদের নিকট হইতে ভাষ্য মূল্য দিয়] জমি ক্রয় 
করিয়া প্রজাকে বিলি করিবার ব্যবস্থা কর! চলিতে পারে। 





িশিশীশীশী শীট 


ভারতের শিপ্পোন্নয়ন ও সরকারী নিয়ন্ত্রণ 


শ্রীউষাপতি ঘটক 


যুদ্ধের ফলে ভারতীয় শিল্পের উন্নতি ও প্রসারের কথা এখন 


। হইতেই শুন! যাইতেছে । 


যুদ্ধের সময়ে ভারতে অনেক 


: ছোটখাটে! শিক্প গড়িয়া উঠিয়াছে; যুদ্ধের পূর্বে যে-সব শিল্প 
। ভারতে ছিল সেগুলির পূর্ববাপেক্ষা অনেক উন্নতি হইয়াছে। 
. ভারতে এবং ভারতের বাহিরে অনেক ব্যক্তি এই সব শিক্পকার্্যে 
ও যুদ্ধের কাধ্যে লিপ্ত আছেন। নুতন অর্থনৈতিক পরিকপ্পনায় 


-েিিইসিত 2১০ 
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এই সকল ব্যঞ্জি যাহাতে কাজ পাইতে পারেন ভারতের 
সাধারণ ব্যক্তির জীবনযাজ্রার মান যাহাতে পূর্ববাপেক্ষা! উন্নত হয় 
এবং ভারত যাহাতে নৃতন অখনৈতিক ভিত্তিতে শিল্প-বিষয়ে 
উন্নততর হইতে পারে, তাহ সম্পূর্ণ করাই নাকি এই শিল্প- 
প্রপারের উদ্দেশ্য | 

ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার প্রায় বিশটি শিল্পকে কেন্দ্রীয় 


. নিয়ন্ত্রণে আমিবার চেষ্টা করিতেছেন । কিন্তু দেশলাই, পাট, 
: চা প্রভৃতি কতিপয় শিল্পকে এই “কেন্দীয় করণ” বা “জাতীয় 
- করণ” পরিকল্পনার বিষয়ীভূত করা হয় নাই। এই কয়েকটি 


শিল্পে বিদেশী বণিকর্দের অনেক টাঁক। খাটিতেছে। কোন 
কোন সমালোচক বলিতেছেন যে ইহাতে বিদেশী বণিকের 
স্বার্থ অক্ষুণ্ রাখার চেষ্টা প্রকাশ পাইতেছে । 

এই জাতীয়করণ ব্যবগ্থা ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার 


- অন্তর্গত। কিন্তু জাতীয়করণ পরিকল্পনায় যে শিল্পগুলিকে গ্রহণ 
. করা হইয়াছে, সেইগুলি পরিচালনার জন্য মূলধন, যন্ত্রপাতি ও 
- বিশেষজ্ঞের (19010101081 9১0015) প্রয়োজন । এ সবই 
: বিদেশ হইতে আসিবে বলিয়া শুন! যাইতেছে । অল্প কিছুদিন 
হুইল, ভারত গবর্ণমেপ্টের শাঁপন-পরিষদের পরিকল্পনা সদস্য 
' (101800100 1101))01) স্তর আরদেশীর দালাল অর্থনৈতিক 


০ 


ব্যবস্থার আলোচনার জন্য যুক্তরাজ্যে উপস্থিত হুইয়াছেন। 
তিনি সেখানে পৌছিবার পুর্বে লগুনের একটি সাপ্তাহিক পঞজিকায় 
একটি প্রবন্ধে কলিকাতার ই্টেটস্ম্যান কাগজের ভূতপূর্বব 
সম্পাদক স্তর আল্ফ্রেড ওয়াটলন লিখিয়াছেন, “যখন (ভারতীয় 


, শিল্পগুলিকে) জাতীয়করণের কথ| লঘুভাবে আলোচন| করিতে 
; শুনি, তখন সঙ্গে সঙ্গে একথা বলা চাই যে, ভারত গবর্ণমেন্ট 
. যে পরিকল্পনা করিতেছেন, তাহা কার্যকরী করিবার উপযোগী 


এপি এ এ 
» ১ 


নাই। এইরূপ কোন পরিকল্পনার জন্ত ভারতে বিদেশী মূলধন 
ও বিশিষ্ট অভিভ্ঞত।সম্পন্ধ বিশেষপ্ত আমদানি করিতে হইবে” 

এখন আমর এই ব্যবস্থার কয়েকটি দ্রুটি লক্ষ্য করিতেছি। 

প্রথমতঃ, এই ব্যবগ্থার ফলে ভারত হইতে প্রতি বংসর লক্ষ 
লক্ষ টাকা বিশেষজ্ঞদের মাহিনা ও মূলধনের লুদ হিসাবে 
বিদেশে চলিয়া যাইবে । মূলধন যদি কোন যৌথ কারবারে 
নিয়োক্ধিত হয় তাহা হইলে লাভের একটা বিরাট অংশ 
বিদেশের সম্পদবৃদ্ধির সহায়ক হইবে। ইহাতে আর্থিক 
সম্পদের দিক হইতে ভারতের ক্ষতিই হইবে সন্দেহ নাই। 

দ্বিতীয়তঃ, নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব কিরূপে প্রতিপালিত হইবে 
তাহাই প্রশ্ন । কোন নৃতন শিল্প-প্রতিষ্ঠায় গবর্ণমেন্ট কি নীতিতে 
অনুমতি বা লাইসেন্স দিবেন তাহা হয়তে। প্রশ্নই থাকিয়া 
যাইবে । কিন্তু ব্যবহারিক অভিজ্ঞত] হইতে আমাদের মনে 
হয় যে অনুমতি দান একটি বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ ব্যাপার | ভার ত- 
সরক'রের এ ক্ষমতা কোন শ্রেণীবিশেষের অন্থকুলে যাইবে 
কিনা তাহা এখন হইতেই বলিতে পারা যায় না। আবার 
সাম্প্রধায়িক হারাহারির প্রশ্ন উঠিলে সমগ্র পরিকল্পনাটি জটিল 
আকার ধারণ করিবে । 

তৃতীয়ত, ভারতবর্ধ স্বাধীন দেশ নয়। ভারতবর্ষ শাসনে 
ব্রিটিশ শিল্পপতিদের অনেকখানি প্রভাব বর্তমান | জাতীয়করণ 
প্রচেষ্টায় যে-সব শিল্প কেন্দ্রীয় সরকারের তত়াবধানে যাইতেছে, 
তাহাদের নিয়ন্ত্রণ ভারতের জনমতের প্রতিনিধিগণ করিবেন কি? 

সরকারের বৈদেশিক (প্রধানত; ব্রিটিশ ) উপদেষ্ঠাগণের 
নির্দেশে শিল্প-সমূহ পরিচালিত হুইল তাঁহাদের উপদেশ যে 
অনেক স্থলে ভারতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে যাইবে না তাহা কে 
বলিতে পারে ? | 

চতুর্থতঃ, যুদ্ধের পূর্বেবে ভারতবর্ষ বিদেশে কীচা মাল ও থাধ- 


পরি 
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শ্রাবণ 


ব্য রপ্তানি করিভ। বিনিময়ে ভারত পাইত বিদেশের কল- 
কারখানায় প্রস্তত সামগ্রী (07917008060790 ০9০9৯ )। 
ইউরোপীয় বণিকর্দের পক্ষে ভারতের নিকট হইতে কাচ! মাল 
কেনাই সুবিধাজনক ; কিন্ত ভারতের পক্ষে কাচা মাল উৎপাদন 
করা যেমন প্রয়োজন, আপনার প্রয়োজনমত শিল্প-সামণী ভাতে 
প্রস্তুত হওয়া তেমনি আবশ্তক। এই বিষয়ে গারতের পক্ষে 
বেশী পরনির্ভরশীলতা| ভাল নয়; আবার কাহারও কাহারও 
মতে ভারত যন্ত্রশিল্পে উন্নত নহে বণিয়াই আজ এত দরিদ্র ও 
অন্ত সুসভ্য দেশ হইতে পশ্চাতে পড়িয়া আছে। কিন্ত 
ইউরোপের যুদ্ধ শেষ হইয়াছে; আগ কয়েক মাষের মধ্যে 
বিলাতী ও মার্কিন পণ্যে ভারতের বাজার ছাইয়া ফেপিবে। 
ভারত-সরকার যখন ভারতের জনমঙের প্রতিনিধিস্বা নীয় 
ব্যঞ্চিবর্গের গ্বারাঁ পরিচাহি,এ নহে, তখন ভারতের শিল্প 
যাহ[তে বিদেশী শিল্পের সঠিত প্রতিযোগিতায় অগ্মর হইতে 
না পারে, ভারত যাহাতে কাচা মাল ও খাদ্য-শশ্ত উৎপাদনে 
অধিক মনোযোগী হয়,এইবপ ব্যবহারও আশা করা 
যায়; ইহার কারণ,_ভারত ক্কযিপ্রধান দধেশ। কিগ্তু তবুও 
ভারতের শিঞপ্পোপ্তি যে আবশ্বাক পে সপ্গন্ধে কোন প্রশ্ন 
নাই। 


আমাদের মনে হয় যে এই সমস্তার একটা সমাধান হইতে 


শপ পাপা পাশ ৯৯ সপ পাস 





পারে। এই মুখের ফলে ব্রিটিশ গবর্ণমে্টের কাছে ভারত-. 


গবর্ণমেন্টের অনেক টাকা পাওনা (310111161081011008 ) 
হইয়াছে ; ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এই টাক] আশু প্রত্যর্পণ করিবার 
ব্যধস্থা করিলেই, ভারতের আর বিদেশে টাকা ধার করিবার 
«-মাজন থাকে না, এ কথাও অনেকে বলিতেছেন । ভারত এই 
টাকার বিনিময়ে যুগ্তরাজ্য ও আমেরিকা হইতে কলকজ্জা এবং 
যন্ত্রপাতি আনাইতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা যাঁয় যে 
অবিলম্বে সমপ্ত টাকা পরিশোধ করিবার ইচ্ছা ব্রিটিশ গবর্ণ- 
মেণ্টের নাই । ধীরে ধীরে মালপদ্জ সরবরাহের ধারা & টাকা 
শোধ করাই ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের ইচ্ছ]। 

ভারতকে যদি একাস্তই টাকা ধার করিতে হয় তাহ 
হইলে অষ্ট্রেলিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশ যে ভাবে বিদেশে টাকা 
ধার করিত, সেই ব্যবন্থ! ভারতেরও উপযোগী হইতে পারে ।% 
ভারতের বিভিন্ন ব্যাধধ আজ উন্নতির পথে অগ্রসর ইইতেছে; 
এইগুলিও ভারতে শিক্সোন্ততির সহায়ক হইতে পারে। 

বিশেষজ্ঞ্দিগের সন্বন্ধে এই কথা বলা যায় যে, ভারতের 
উচ্চশিক্ষিত যুবকদিগকে দলে ধনে ইউরোপ ও আমোরকার 
বিভিন্ন কলকারখানায় শিক্ষানবীস ছিপাবে প্রেরণ করিবার 
ব্যবস্থা কর| হইলে হহারাই পরে ভারতের শিল্প-পরিচালনার 
ভার গ্রহণ করিতে পারেন কিংব! আপনারাই ছোট ছোট 
শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন । 

সরকারী নিয়ন্ত্রণের সন্বস্ধে সাধারণভাবে ছুই-একটা কথা 
ধল] প্রয়োজন | সরকারী নিয়ন্ত্রণ রুশিয়া প্রভৃতি দেশে সাফল্য- 


উপ পাপা বিরতি 


| ক অগ্্রেলিয়া ও জাপান বিদেশী মূলধন ধার করিত) 
কিন্ধ ইহার জন্ত তাহারা কেবলমাত্র জু দিতে বাধ্য থাকিত। 
[ভ্যাংশের ((11511600 ) উপর বিদেশীদের কোন হাত 


মাকিত না। 


ভারতের শিল্পোন্সয়ণ ও সরকারী নিয়ন্ত্রণ 


২৮৭ 


৮ এ এসপি লাস্পিপিসলাস্িপসপি স্পা পিপি পাক 


মঙ্ডিত হইয়াছে, তাহার একমাত্র কারণ সেদেশের পরিচালক; 
ববন্দের দক্ষতা, নিষ্ঠা ও স্বদেশগ্রীতি। জাতীয় স্বারীনতাও 
ইহার অগ্ততম কারণ | ইহা মানুষের প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করে 
মা। কিন্ত যু্জরাঁজা প্রভৃতি দেশে সরকারী নিয়প্রণ সুফল দান 
করিতে পারে নাই। ইংলণ্ডের গ্ভায় শিশ্প-প্রধান দেশের 
প্রিদ্ধ অর্থনীতিবিদ মাশীল বলেন, “যে সরকার "নানা 
ব্যাপারে জড়িত সেই সরকার যেযে শিল্পে হস্তক্ষেপ করেন, 
তাহার অগ্রগতি ফ্লাথ হইয়া আসে; অবশেষে, ব্যবসায়- 
বাণিজ্র প্রভাবে রাজনীতি এবং রাঁঞ্জনীতির প্রভাবে বাণিজা- 
শীতি ধোঁষ-যুঞ্জ হইয়] পড়ার সপ্ডাধনা1”% 

পরকাদী শিয়?ণ কতকখলি কর্তখাভিমানী সরকারী কর্শ- 
চারী শ্ৃট্ি করিতে পারে ইহারা মাহিনা, প্রোমোশন ও 
পেনসনের শিগরিত বাপশুলির দিকে চাহিয়া শস্তির নিখাস 
ফেলিবেন | তাহাতে শিল্পের উন্নতির আশা কম। সরকারী 
নিয়পণের আর একটা কৃষল এই যে, ইহার ফলে সাধারণ 
বাবসায়ীর আপনার প্রাতি নির্ভরশীলতা ও আয্ম-বিখসের ভাব 
কমিয়া আমে । বাবসায়-ক্ষেত্র অনকঞ্ধ দেখিয়। অনেক ব্যঞ্ি 
চাকুরির মোহে অন্ধ হইয়। আগ্যোরতির এই একমাআজ পথ ত্যাগ 
করিতে পারেন | সরকাপী নিয়ন্ত্রণ অনেক স্থলে বেকার-সমস্তার 
টি করিতে পারে। 

অথচ, সরকারী নিয়ঃণ জাতীয় নিরাপত্তার জন্ক কোন 
কোন ক্ষেতে প্রয়োজন । যে সমপ্ত শিপ্র-বাবস্থার ত্রুটি সহজেই 
চোখে পড়ে, স্বাধীন দেশে সেগুলি সরকারী নিয়প্রণে আসিলেও 
আশঙ্কার কারণ নাই ; সাধারণ বাক্তি সহজেই তাহার ধোষ'/পি 
দেখাইয়। ধিলেই সাধারণের প্রতি দায়িত্বশীল সগকার অখিলদে 
ত্রঃটি সংশোধন করিিয়! লইতে পারিবেন । 

সাধারণের জীবনধারণের পক্ষে অপরিহাঁধা অনেক কাধ 
করপোরেশন, মিন্টনিসিপ্যার্গিটি প্রস্তৃতি সাধারণের দারা পরি- 
চালিত প্রতিষ্ঠানের উপর গত থাকে । যানবাহনের মধ্যে 
রেলওয়ে, ডাক ও তার-বিভাগ প্রভৃতির ভার প্রাথমিক অবস্থায় 
বে-সরকারী ভাবে পরিচালিত হইলেও পরে সরকারী করত ঠাধানে 
আশে | 

সরকারের: এমোধনীয খেক রে আছে, যাহাতে ক্ষতির 
আশঙ্কা! থাকায় সাধারপ ব্যবসায়ী মূলধন পিয়োগ করিতে 
চাহে না। ইহাদের পরিচালনার ভার রাষ্্রকে গ্রইণ করিতে 
হয়। কিন্তু যে সকণ শিল্পে সাধারণ ব্যবসায়ী বুষ্িগণের বিচার- 
বুদ্ধি প্রদর্শনের যথেই সুযোগ রহিয়াছে, সেওলি ব্যঞ্জিগত বা 
বে-সরকাণী পরিচালনাধীনে থাকিলেই ভাল হয়। ক্ষু্র ক্র 
আবেষ্টনীর মধ্যে ভারতে যেসমগ্ত কুটির-শিল্প গড়িয়! উঠিয়াছিশ, 
সেগুপি আঞও বৈদেশিক প্রতিযোগিতার মুখে টিকিয়] রহিয়াছে। 
এগুজিকে রক্ষা করাও যেমন সরকারের দ্বায়িত্ব) তেমনি ভারতে 
যাহাতে বে-সরকারী প্রচেষ্টায় কলকারখানা গড়িয়! উঠিতে পারে 
সেপ্দিকে সতর্ক থাকাও মরকারের আ রশ হওয়া উচিত | 


পিপিপি টিপিপি শীাশিশী ৩ পাটি 
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( একাক্ক নাটিক1) 


শ্রীকুমারলাল দাশগ্প্ত 


মলিন অধ্যাপক, বয়স চল্লিশ, দেহ সুস্থ ও সুন্দর, 
দেশী ও বিদেশী সাহিত্যে স্ুপগডিত | 
স্বান_-মলিনের শোবার ঘর, কাল ছুপুর। 
নীচে, রাস্তা দ্রিয়ে একখানা মোটর আসবার আওয়াজ 
হ'ল- _মলিনের দরজায় দ্রাড়াল। হঠাৎ মলিনের মনে 


হ'ল যেন কে এসে তার পেছনে গ্াড়িয়েছে, মালন উঠে 


ঈাড়িয়ে যা ঘধেখল তাতে সে চমকে উঠল। দেখল এক 
দ্ীর্ঘাক্কতি পুকুষ-__কালো আলখাল্লায় সবাঙ্ন আবৃত, লম্বা! লগ্থা 
পাকা চুলের গোছা! পড়েছে কাধের উপর । সবচেয়ে আশ্চর্য্য 
জিনিস হচ্ছে তার মুখ-_পাঁকা চুল কিন্তু মুখে অরার চিহ্ন নাই। 

মলিন। (বিস্মিত হয়ে ) কে তুমি_কে তুমি? 

আগন্তক । আমাকে চিনতে পারলে না, তুমি যে আমারই 
প্রতীক্ষা করছিলে ? 

মলিন। না, তোমার জপ্তে তো প্রতীক্ষা করছিলাম নাঁ, 
( ব্যস্তভাবে ) আমার লাঠিগাছটা কোথায়? তুমি চোর, গগ1। 

আপগন্ধক। (ইঙ্গিতে শান্ত হতে বলে) চুপ করে বসো, 
চেঁচিও না--আমি চোর বা গুণ নই। 

(সে ইঙ্লিত উপেক্ষা করবার ক্ষমত! মলিনের রইল না, সে 
আবার প্রশ্ন করল) 

মলিন। তুমি কে? 

আগন্তক । আমি তোমার বন্ধু। 

মলিন। সেবিষয়ে আমার সন্দেহ নাই; কিন্ত ছে বন্ধু তুমি 
স্বর দরজ| দিয়ে না এসে দেয়াল টপকে এমন নিঃশব্দে এলে 
কেন? ৃ 

আগন্তক | 
পায় না। 

মলিন। কিন্ত কষ্ট করে বৃথাই এলে, বন্ধুত্বের খাতিরে 
গোপন কথাটা] খুলে বলছি শোন, টাকাকড়ি এমন কি স্ত্রীর 
গহনাপত্ম সবই ব্যাঙ্ে রাখা আছে, ঘরে কিছুই নাই। 

জাগতক । আমি ঘা চাই তা তোমার কাছেই আছে। 


আমার পদ্দশব কেউ শুনতে পায়, কেউ 


মলিন। ( পকেট থেকে ব্যাগ বার করতে করতে ) ফা 
যা আছে তা যৎসামান্ত যংসামান্ত-_খান ছুই দশ টাকার নোট। 
তা, এতে যদ্দি তুমি ধুশি হও তাহলে আমিও খুশি হব। 

আগন্তক | নশ্বর বস্ততে আমার লোভ নাই। 

মলিন। তা বটে, কাগজ জিনিসটা খেলো বটে, কি 
নিরেট. কিছু যে কাছাকাছি নেই। তা-থ্যা, একটু সবুর 
করতে হবে, আমি আমার স্ত্রীকে তার বাপের বাড়ী ফোন 
করে বেনে নিচ্ছি গহনা-টছনা কিছু এখানে রেখে গেছে কিন!। 
(মলিন ফোনের দিকে এগিয়ে গেল ) 

আগন্তক | ( মলিনকে বাধা দিয়ে) তারও দরকার নাই। 

মলিন। সে ভয় করো না-_আমি থানায় ফোন করে 
পুলিস ডাকৃতে চাই নে। আমার এঁকাস্তিক ইচ্ছাটা এইযে 
তুমি এখন কিছু দক্ষিণ! নিয়ে সদর দরজ] দিয়ে শিগগীর 
বিদেয় হও । 

আগন্তক । আমারও তাই ইচ্ছ, আমিও বেশীক্ষণ অপেক্ষা 
করতে পারব না। (ঘড়ির দ্বিকে তাকিয়ে) ছুটে বেজেছে, 
বড়জোর তিনটে পর্ষস্ত অপেক্ষা করতে পারি | 

ম্লন। কেনই বাঁ অতক্ষণ কট করে অপেক্ষা করবে? 
(নোট ক'থান] এগিয়ে দিয়ে) এই নাও-_চল দেখি ? 

আগপ্তক। ( অটহান্ত করে) মান্য কি শেষে আমাকেও 
ঘুষ দিয়ে বিদেয় করবে নাকি? না বন্ধু, ওসব জিমিস আমি 
নিতে আসি নি, আমি যাঁচাই তাই দাও । 


মলিন। বলে! কি চাও--বলে ফেল। 
আগন্তক | আমি চাই তোমার প্রাণ। 
মলিন। (ভয়ে খানিকটা পিছনে সরে গিয়ে) বলে ঝি, 


লোকটা পাগল নাকি ? 

আগন্তক । প্রথমত আমি লোক নই-_ 

মলিন। এ নিশ্চয় পাগল। (চিৎকার করে চাকরঞে 
ডাকতে লাগল ). ওরে ইন্দির, ইন্দির-__ 

আগন্তক। (বাধা দিয়ে) ইন্দ্র দেবলোকে অমুপঞ্ঠিত, 
ডেকে লাভ হবেনা। আমি যা নিতে এসেছি ত! নেবই, 
তাতে ইন্ত্র চন্দ্র কেউ বাধা দিতে পারবে না । 

মলিন। সত্যি করে বলো-_কে তুমি? কি চাও? 

আগন্তক । আমি ম্বত্যু, চাই তোমার প্রাণ। 

মলিন। (প্রথমে মুখে ফুটে উঠল অবিশ্বাসের হাসি, 
তারপরে সে হাসি ক্রমে মিলিয়ে গেল, তার জায়গায় প্রকাশ 
পেল একটা ভয়ের ভাব ) তুমি স্বত্যু ! না, তুমি ম্ত্যু নও । 

যমরাজ। আমি স্বত্যু, সে বিষয়ে আর সন্দেহ রেখো না। 

মলিন। সন্দেহের যথেষ্ট কারণ আছে; আপনি যি 
সত্যিই স্বত্যু তাহলে হে যমরাজ আপনার বাহন মহিখট 
কোথায় ? 

যমরাজ । সেকালে মোষ চলত, কিন্ত একালে মোষ 
অচল তাই মোষ ছেড়ে মোটরকার ধরেছি। 

মলিন। তাই বুঝি মোটরের আওয়াঙ্গ পেলুম, (জানান 
দিয়ে নীচে রাম্তার দিকে তাকিয়ে) মন্তবড় গাড়ী যে 
ব্রাজ্জোচিত বটে | কিন্তু আপনার গাড়ী আমার দরজার সামদে 
কেন যমবাজ ? বাড়ী চিনতে ভুল করেছেন । 

যময়াজ। ভূল করি নি, জামার তুল হয় না। 


& 
আব 


৯. তত ০0 


মলিন । এ ক্ষেত্রে সামান্ত একটু ভুল হয়েছে, ২৭নম্বরে ন' 
(য়ে ২৬নম্বরে এসেছেন, কেননা পাশের খাড়ীর কোঙঈটিকে 
ক্তার জবাব দিয়েছে । 


যমরাজ । ভাকঙ্জারের জবাব শেষ জবাব নয়। 
মলিন। তাহলে দয়া করে এ সামনের বাড়ী যাঁন, আশি 
ছরের বুড়ীটির সদ্‌গতি ছোৌঁক। 


যমরাজ । আশি বছরের বুড়ীর আয়ু এখনও নিঃশেষ হয় নি, 
চগ্ধ তোমার পরমায়ু তিনটে বেজে সাত মিনিট পর্যন্ত । 


মলিন। ( চমকে উঠে) আমার | আমার পরমায়ু মোটে 
[ার এক ঘণ্টা সাত মিনিট | এও কি সম্ভব? বয়েস যে 
[মার মোটে আটত্রিশ | তাছাড়া আমি যে নীকোগ, আমি 
ঘ ন্ুস্থ সবল, মরণের সম্পূর্ণ অখে।গ্য | 


যমরাজ। হেসে) যোগ্যতার বিচার তুমি করবে? 

মলিন । আমি করি নি, করেছে ডাক্তাররা ছোটখাটে। নয়, 
ড় বড় সব স্পেন্ঠালিষ্ট। একবার একটু হার্টের গোলমাল 
য়েছিল, ডাক্জারদের রায় নিলুম, তার! বলফেন “কোন ভয় 
ই, সেরে গেছে ।” 


যমরাজ । হয় তো সেরে গেছে। 

মলিন। নিশ্চয় সেরে গেছে--আমি মরতে পারি না, কেননা 
নামার মরবার কোন হেতু নাই। 

যমরাজ্জ। সেজঞ্জে ভাবতে হবে না-_তুমি নির্ভয়ে মরে 
1ও, হেতু নির্ণয় করবে স্পেন্ঠালিষ্টরা। বড় বড় গালভর! 
[1ম দেবে--09790815101)790701)0518, ১18551৮9 0101181)১৪ 
1 (160 14011655 1১01)609 01 0710 090927965 7091৮, 
$1)/:001000010010 (09011) 01 10109 14907501558 41)501998, 

মলিন। (হেসে উঠে) আরে থামুন থামুম, /১1)301538। 
রাগ নয়, ওট] জ্যামিতির ব্যাপার, ওতে লোক মরে না। 

যমরাজ । ভুলটা কি সত্যিই হা্তকর ! যখন তোমাদের 
স্পহথালিষ্টরা বুকের রোগকে পেটের রোগ বলে চালান 
তখন তে কাউকে হাসতে দেখি নে। সেযাক, এখন কানের 
চথ! হোক, তোমাকে তিনটে বেজে সাত মিনিটের সময় প্রাণ 
ত্যাগ করতে হবে। 

মলিন । কিন্ত যমরাঁজজ ভেবে দেখুন কি অগ্ঠায়টা আপনি 
করছেন । জীবনের এই মধ্যাহ্তে আমি কেমন করে মরতে 
পারি। শৈশব কেটেছে খেল] নিয়ে, কৈশোর কেটেছে বই 
নয়ে, আজ যৌবনের মাঝামাঝি জীবনের অর্থবোধ হতে নুরু 
হয়েছে-_রসের আম্বাদ সবেমান্্র পেতে নুরু করেছি-_ এরই 
বধ্যে যেতে হবে ?* আপনি রবীন্দ্রনাথ পড়েছেন যমরাজ | 
বীন্্রনাথ লিখেছেন “মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে? । 

যমরাজ। তবু রবীন্রনাথ বেঁচে নেই। 

মলিন। আহা, সেটা যেন এতদিনেও বিশ্বাস হতে চায় 
৭া। আর দেখুন যমরাজ, আমার এই সাদার্ণ আডেনিউ'র 
বাড়ীট! প্রাচ্য পদ্ধতিতে অনেক টাক খরচ করে করেছি, 
বরের আসবাবগচলোর গড়ন একেবারে মৌলিক, বাড়ীর নাম- 
করণ করেছি বিখ্যাত সাহিত্যিককে দিয়ে, ফ্রেসকে! গাকিয্লেছি 
প্রসিদ্ধ শিল্পীকে দিয়ে আর জামার লাইব্রেরির খ্যাতি বোধ হয় 


চদা বেজে সাত মানট ” 





আপনি রবীশ্্রনাথ পড়েছেন যমরাঁজ 


আপনারও অবিধিত নাই। এসব ছেড়ে এইরূপ রস বণ 
গন্ধের আয়োজনকে ফেলে রেখে আমি কি যেতে পারি ? | 

যমরাজ | (ছেসে উঠে) মনে পড়ছে একদা এক গুবরে 
পোক। আমাকে বলেছিল, ছে বৈবস্বত, কত যত্বে আমি আমার 
এই নতুন ধরণের গর্ভটিকে খুড়ে গভীর করেছি, মস্ণ করেছি । 
আমার অফুরভ্ত ভাগারে আমি নানাদিক থেকে সরস গোবর 
এনে সঞ্চয় করেছি-_তার সৌগন্ধ বোধ হয় আপনাকেও 
প্রলোভিত করছে। কি নুন্দর এই পদ্ষিল ধন্রণী, কি গীতল 
ঘাসবনের নিবিড় ছায়া, দক্ষিণ বাতাসে ভেসে-আসা পচা 
গোবরের কি অপূর্ব সৌরভ-__আহ1, “মন্লিতে চাহি না জামি 
সুন্দর ভুবনে । (আবার হান্ত ) 

মলিন । গোবরের গৌরব আমি ক্ষু্ন করতে চাই না, আমি 
এই কথা বলতে চাই যে বেঁচে থাকবার প্রয়োজন আমার 
পোকামাকড়ের চেয়ে বেশী । 

যমরাত্ব। কারণ? 

মলিন । কারণ আমি যে বই লিখছি তার শেষের অধ্যায় 
লেখা এখনও বাকি আছে । 

যমরাজজ । ভয়ানক ব্যাপার | কি বইলিখছ? 

মলিন । আমি লিখছি রুশ সাহিত্যে বাংলার প্রভাব-_ 
একটা নতুন জিনিস, সম্পূর্ণ নতুন জিনিস । 

যমরাজ | এই সম্পূর্ণ নতুন জিনিসট। তোমার সম্পূর্ণ হতে 
পারল ন1। ৃ 

মলিন। তাতে পৃথিবীর কত বড় ক্ষতি হবে সে কথা কি 
একবার ভেবে দেখেছেন যমরাজ | 

যমরাজ। পৃথিবীর লাভক্ষতির হিসেব রাখা আমার 
কাক্গ নয়। বেচার| রাবণ স্বর্গের সিঁড়িক'ট] করে রেখে যেতে 
পারল না, ঘণ্ট1 বাজতেই চলে গেল। গেকেন্দারের এক 
দিকও বিজয় পুরো হ'ল না_-এস বলতেই তলোয়ার 
রেখে বেরিয়ে এল । আরো শুনতে চাও? তবে শোন 
হংকং-এর ওয়াৎ চেরিবাগান করেছিল কিন্তু ফুল ফোটবার 
আগেই ওয়াং অন্তধ্ণান হু'ল। রমেশ বিয়ে করতে যাবে 
দরজায় পাল্‌কি প্রস্তুত কিন্ত একট! আটাশ মিনিটে রমেশের 
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প্রস্থান, গোধুলিলগ্নের সবুর তার সইল না। গফুর মিয়ার 

অতিসাধের ঝিডেগাছ ফুলে ভরে গেল, গফুর হঠাৎ সরে 
পড়ল। কিন্ত মজা হচ্ছে এই যে এর! প্রত্যেকেই প্রস্থানের 
সময় ঝিওে গাছের অজুহাতে টিকে যাবার চেষ্ঠা করেছে । 


মলিন। কেন এমন হয় এইটাই তো প্রশ্ন। এই খে 
ত্য, এই যে হঠাৎ বেরিয়ে যাওয়া এর কি কোন আইন 
কাহুন নাই, একি একেবারেই খামখেয়ালী? একটু গভীর ভাবে 
ভেবে দেখুন যমরাজ, বাণীর ভেতরে যেমন একট যুক্তি একট" 
বিচার বাঁ একট] নিয়ম রয়েছে মরার ভেতরে তা নাই--এথানে 
কোন হিসেব চলে না-কোথায় একট। পড় রকম গলদ রয়েছে। 

যমরাজ্জ। এক সময় তোমারই মত চিন্তাশীল একটি 
মত্ন্ত সৃষ্টির কাঠামোর ভেতরে একটা ঝড় বম গলদ আবিফ্ষার 
করেছিল, বলেছিল-_স্থলঙাগট1 একাস্ত অনাঁধহ্য ক, ওক 
থাকবার পক্ষে কোন যুষ্তিই নাই। 

মলিন । বুদ্ধিমান অত্ম্তের মতট1 মেনে নিতে পারলাম 
না। একটা উচ্চতর ক্ষেত্র থেকে, একটা বিস্তৃততর তৃষ্টিতে 
দেখলে মাছের ভুলটা! ভেঙে যোত। 

যমজ । তোমার মতটাও মেনে নিতে পারলাম না 
অধাপক। উচ্চতম ক্ষেত থেকে বিস্তৃততম দৃষ্টিতে দেখলে 
তোমার ভুলটাও ভেঙে যেত। 

মলিন। (খড়ির দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত বিচলিতভাবে ) 
আধঘন্টা আয়ু কমে গেল, কথা কয়ে, কেবল কথা কয়ে ! 
যমরাজ সত্যি করে বলুন আমার পরমায়ুকি আর সাইজিশ 
মিনিট মাঝ ? 

যমরাজ | পে বিষয়ে কিছ্মা সর্দেহ নাই । 

মলিন । কি করেছি এতকাল % জীবনের জটিল এই 
অঙ্কের শেষ ফল যদি শুগ্ হয় তাহলে কেন এতদিন শিজেকে 
বঞ্চিত করে এসেছি, অন্তর যা চেয়েছে তা পরিত্যাগ করেছি, 
যা চায় নি তা গ্রহণ করেছি । এই যে আনন্দ থেকে বারে বারে 
বঞ্চিত হয়েছি সে কেন, ছে কেন? 


যমরাঞ্জ। (একটু হাঁসি ফুটে উঠল) কি চেয়েছে আর 
কি চাও ণি? 
মলিন। গোড়াঁতেই গলপ যমরাজ, আমি অধ্যাপক হতে 


চাই নি কিন্তু হয়েছি অধ্যাপক । 

যমরাত্ব। কি হতে চেয়েছিলে? 

মধিন। আমি করতে চেয়েছিলাম বেগুনের চাষ আর 
আমি করছি কিনা বিগ্বার চাষ! জামি চেয়েছিলাম বাংলার 
কোন এক নিভৃত কোণে চাষী হয়ে আনন্দে দিন কাটাতে । 
আমি চেয়েছিলাম আমার ক্ষেতে সোনা ফল্বে, আমি চেয়ে- 
ছিলাম আমার বাগানে যে ফল ফল্বে সে হবে সবচেয়ে 
রসালো! সবচেয়ে মধুর ; যে ফুল ফুটবে সে হবে সবচেয়ে সুন্দর | 
জামি চেয়েছিলাম সারাদিন আমার মাথার উপর থাকবে মুক্ত 
নীল আকাশ, আমার আশেপাশে থাকবে শ্যামল দ্গিপ্ধ তরুলত।। 
সকাণবেলা শিশিরভেজ! ঘাসের গন্ধ ঘে কি অপূর্ব তাকি 
জানেন আপনি যমরাজ ] প্রথম বৃঠির দিনে ভিজেমাঁটির গন্ধ । 
ভাবতে গেলে আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়। এই আমি 
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আমি চেয়েছিলাম চাষী হতে... 


শহরের এই জনারণ্যে অবিরাম কোলাহলের মাধ্য ইটের 
কোটরে বসে পুরনে। পি নিয়ে খাট ঘাটি করছি। 

মকনাঙ্্ | তুমি বেখ্চনের চাষ করলে পৃথিবীর মন্তব$ 
ক্ষতি হত, রুশ সাহিত্যে বাংলার প্রভাব যে কতখ|নি *। 
কেউ জাঁনতে পেত না । 

এলিন। ক্ষতি হও না করণ মানুষের জান আর এক 
দিক দিয়ে বেড়ে যেত, কেন না তখন আমার জিখণা র বিষ 

হ"ত পেরুর পেয়ারায় বাংলার জলবায়ুর প্রভাব রি 

যমরাজ। যা হতে পারত বাঁ হলে ভাল হ'ত তা ভেবে 
শেষ সময়ে ছুঃখ করাটা জানীর লক্ষণ নয়। 

মলিন। থুব দ্ুপ্ধ ভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাওয় 
যাবে যে ছুঃথের চেয়ে রাগট| হচ্ছে আমার বেশী। আমার 
ইচ্ছে হচ্ছে একট! ভয়ঙ্কর কিছু একটা নিঠুর কিছু কর. 
(হঠাৎ লাফিয়ে উঠে পামনের দেয়াল থেকে ভাল ফ্রেমে বাধান 
একখানা বড় ছবি খুলে এনে) আমার ইচ্ছে হচ্ছে একট 
ভায়সঙ্গত কিছু করতে (ছবিখান! মলিন ছুড়ে ফেলে দিলে 
ঝন্‌ ঝন্‌ করে সেখানা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল )। 

যমরাজ | তোমার মাথ! কি সর্িই খারাপ হয়ে গেজ। 
অমন সুন্দর ছবিখানা নু করে ফেললে ? 

মলিন। নিশ্চয় সুন্দর ছবি__পীঁচ বছর ধরে রোজ শুনছি 
সুন্দর ছবি | ছবিট] কার আকা জানেন যমরাজ ? বিখাত 
শিল্পী বিশ্বস্তবরের আঁক1। বাংলার রসিক-সমাজের মতে ছবি 
থানা শিল্পীর এক অনবস্য, অতুলনীয়, অপূর্ব অনুপম স্থ্টি। ছবি 
খান! যেদিন থেকে ঘরে টাঙিয়েছি সেদিৰ থেকে আমিও এক 
অন রসিক হয়েছি, শিল্পের সমঝ দার হয়েছি । না হয়ে উপাঃ 
নাই যমরাজ | অনেকে যাকে ভাল বলে তাকে ভাল বলতেই 
হবে নইলে রপিক-সমাজে অচল হতে হরে। (ভাঙা ছবি 
থানার সামনে ঠাড়িয়ে ) অপূর্ব | অনির্বচীয় | 

যমরার্জ । কাজটা সুচারুভাবেই সম্পন্ন হয়েছে । 

মলিন। শুনে অত্যন্ত আনম্দিত হলাম ঘমরাজ, কেন দ 
পাচ বছর ধরে প্রতিদিন ওকে গু'ড়ো .করে ফেলতে আমার 
যকত জামা | এ ছবিটা সম্বন্ধে আমার নিজের মত-- ধা 


শ্রবণ 


22৪ তিতা স্সিলাসদিলিসটিতাসদিশাশি সি লাস লীটি লাসটি পানি পিসি পোঁছি লিপ বাসি পি নাস পা পাসটি ছি ৮০ 


মত-_গুন্তে চান"ঘমরাজ ? এখন আমি নির্ভয়ে বলতে পারি 


কেননা আশেপাশে রসিক জন কেউ নাই । আমি বিচার করে - 


দেখেছি, ছবিখান! হচ্ছে এক অপক্ক, অকিঞ্িতকর, অনর্থক, 
অভদ্র সপ্ত । ( খুব খানিকট1 হেসে নিয়ে) পাচ বছরের মাথা- 
ধরা এক মুকূতে ছেড়ে গেল! 

যমরাজ্ম। ওর জঙ্কে এত পরিশ্রম না করলেও চল্ত, 
কেন ন1 তিনটে বেজে সাত মিনিটের সময় তোমার মাথাধরা 
আঅপনিষ্ট ছেড়ে যেত। 

মলিন । তিনটে বেজে সাত মিনিট--ত|ই তে! হিনটে 
বেঞ্জে পাত মিনিট, রমার সঙ্গে বুঝি আমার আর দেখা হবে 
ন1। যমরাজ, আমি যে আমার আ্ীকে একবার দেখতে চাই | 

যমরাজ । আমি আপি $রব না! 

মলিন। সে যেকাছে নাই, শ্তামবাজাথ পর্ষগ্ড ছুটে যাবার 
মত যথেষ্ট সময় কি আছে? 

ষমরাজ । চেষ্টা করে দেখতে পার। 


মপিন। সেখানে যাওয়াটা কি যুক্জিসঙ্গত হবে? হ্ঘটনা 
যদি সত্যিই ঘটে তাহলে এখানেই ঘটুক, আমার মৃত্যু আমার 
বাড়ীতেই হোঁক। রমাঁকে আমি ফোনে ডেকে পাঠাই--সে 
ছুটে আহক, যি আমাকে সে দেখতে চায় তাহলে ছুটে 
আন্ুক। (ফোন তুলে নিয়ে ) হালো, হালো, ফোর এইট 
ফোর নাইন বড়বাজার প্লীজ, প্লীজ । হালো, হালে কে? 
কে তুমি? দেখো _রমাকে ডেকে দাও শীগগির, হা রমা- 
কে। হালো, হালে, কে? রমা? শোনো রমা, তোমাকে 
এখানে আসতে হবে-_এখুনি আসতে হবে--এক সেকেও 
দেরি না করে আপতে হবে। কারণ? কারণ নাই বা 
শুনলে, শুনলে হয় তে! তোমার অবথ্ধী এমন হবে যে 
আসতেই পারবে না । কি বলছ--অন্গুথ কিছু করেছে কি 
না? অহ্থ করে নি-_ বেশ সুই আছি। তবে কেন আসতে 
হবে? তর্ক ক'রো না রমা, কথা শোন, শীগগির চলে এস | 
আসতে পারবে না? তবে শোন কেন তোমাকে আসতে 
হবে_-আমি মরব। কি বলছ-__আত্মহত্যা-করতে যাচ্ছি 
কিনা? মোটেই না স্বাভাবিক ভাবেই আমার স্বত্যু হবে__ 
স্বয়ং যমরাজ আমার সামনে দীড়িয়ে। জানতে চাও আমি 
নেশা করেছি কি না? হায় রমা, এট! কি রহস্ত করবার সময় ! 
শোন রমা, তিন্টে বেজে সাত মিনিটের সময় আমার মৃত্যু 
হবে, আর তো! সময় নেই__তুমি এস-__ছুটে এস | কি বললে? 
(সশবে ফোন রেখে ) এও কি সম্ভব! 


যমরাজ | কি বললেন তোমার স্ত্রী? 

মলিন । বললেন আসতে পারবেন না কারণ তিনটে বেছে 
সাত মিনিটের সময় তিনি চিড়িয়াখানায় হাভীর বাচ্চা দেখতে 
যাবেন! 

যমরাজ। রাগ ক'রে! নাঁতোমার স্ত্রী মোটেই 
বিশ্বাস করতে পারেন নি যে তুমি আর কয়েক মিনিট পরে 
মরবে । 

মলিন। অবিশ্বাস | মৃত্যুতে অবিশ্বাদ! প্রতিনিরত 
দেখছি দিন নাই, রাত্রি মাই, যে-কোন মুহূতে ম্বত্যু এসে 
প্রাপকে ছে? মেরে নিয়ে যাচ্ছে-_তবু স্ৃত্যুতে অবিশ্বাস | 


ভিনটে বেজে লাত মিনিট 


২৯১ 


ঠা পাশ স্দিলাাসি? লস শি পটল 


যমরা্জ। তোমারই কি বিশ্বাস হয়েছিল ব বংস | হয় তে। 
একটু অবিশ্বাস এখনও অবশিষ্ট আছে । 

মলিন । মরতে যে ইচ্ছা হয় না যমরাক্ষ তাই অবিশ্বাস 
করি। 

ঘমরাক্স | শুনতে পাই মাহুষ জানে-বিজানে আশ্চয্যরকম 
উন্নতিলাভ করেছে-_অনেক কাজ যা অতীতে অশন্তব ছিল বা 
অতাস্ত কঠিন ছিঙ্গ ৮1 আজকাল সম্ভব ও সহঞ্জ হয়েছে । 
কিন্ত এই বিংশ শনাকীর মাঝামাঝি আমার কাঞ্ত যে একটুও 
সহজ হলনা সট্টির স্বরু থেকে যে টানাটানি, চিৎকার 
টেচামেচি আজও তা পুরোমাতায় চলছে । 

মলিন । আপনি কি ধলতে চান বিংশ শতাকীতে আপনার 
অভারখনার ধরণ বগলে যাওয়া উচি, ছিল | 

যমরাজ | তই ততো বলতে চাই। 

মলিন | কথাটা ভাববার মত। তা হলে কেমশ হ'ত - 
এই ধরুন যদি আমরা আপনাকে শগ বাজিয়ে ফুল চন্দন দিয়ে 
অভ্ঃথন] করতৃম, সহর্ষে বলতুম,“হে ধর্মরাজ, আপনার আগমনে 
আমাদের গৃহ পবিগ হয়েছে-_আমাদের ঘরে বৃদ্ধ যুব! শিশু প্ী 
ও পুরুষ যে ক'জন আছে দ্াঁদেক্স মধ্যে আপনি যাঁকে চান 
ত।কেই আমরা আপনাকে নিবেদন করছি, আপনি কৃপা করে 
গ্রহণ করুন|” তার পরে আপনি আপনার নৈবেদ্ত শিয়ে 
প্রস্থান করলে আমরা আবার সানন্দে যে যার কাজে বাস্ত 
হতুম | 

ভাতে উভয় পক্ষেই ভাল হ'ত। 

( ঘড়িতে পশনে তিনটে বাজল ) 

মলিন | ( চমৃকে উঠে) ঠিনটে বাঞল--আর মাত্র খাত 
মিনিট আমার জীবন, আর মাত সাত মিনিট] (সামনে 
এগিয়ে এসে বাইরের দিকে তাকিয়ে ) ছে পৃথিবী, হে আকাশ, 
নুর্য, চর্জ, অ|লো, ছায়া, বুটিভে্কা মাটির গ্ধ_বিদায় বিদায়। 
(শুন্ক হয়ে ধাড়িয়ে রইল) 


যমরাজ। 


যমরাজ। অমিত! কে? 

মলিন । (চম্কে উঠে ) কোন অমিত? 

যমরাজ । এই মাত্র যাকে মনে মনে রণ করছিলে সেই 
অমিতা। 


মলিন। (লক্ছিত ভাবে ) ও£, আপনি যে অস্ত্ামী সে- 
কথা ভুলেই গিয়েছিলাম । অমিতা| হচ্ছে__-অবস্ঠু কিটু হয় না, 
ওকে আমি ভালবাসি । 

যমরাজ । (হেসে ) এরা সবাই রী এক রকম | 


মলিন । (হঠাৎ বুকে হাত দিয়ে) উঃ--বুকের ভিতরটা 
হঠাৎ এমন করে উঠল কেন! (ব্যস্তভাবে) দেই উয়ুধটা 
কোথায়, ডাক্তার রায়ের সেই ওষুধটা1] (দেরাঁজ থেকে 
ওষুধ ও গেলাল বার করে) এক মাত্রা খেয়ে ফেলি-_( ওষুধ 
ঢালতে ঢালতে ) কোথায়--আর তো! কিছু বোধ হচ্ছে মা, 
(হেসে ) খুব ভয় পেয়েছিলাম ৷ (ওযুধের গেলাস মুখের কাছে 
পৌঁছেচে এমন সময় হাত থেকে গেলাস পড়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে 
মলিন লুষটয়ে পড়ল মেঝেয়_সেই মুহ্ৃতে অনৃষ্ঠ হলেন 
যমরাজগ )।: 

ঘড়িতে তখন ঠিক তিনটে বেজে সাত ঘিনিট। 


ংলাঁর কলকাঁরখাঁন। 


শ্রীবিভূতিভূষণ রায় 


গত ১৯০৫ সালের কথা মনে পড়ে । বাঙালীর আত্মচেতনা 

লাভ করার যুগ সেটা । দ্বিকে দিকে কলকারখান' গড়ে উঠল, 
বিশেষ করে বাঙালী “মায়ের দেওয়! মোটা কাপড় মাথায় 
তুলে” নেবার জন্য বন্ত্রশিলের দিকেও দুটি দিলে। সেদিন 
থেকে আঙ্জ পর্যপ্ত বাঙালী যে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তৃলে স্বপ্রতিষ্ঠ 
হবার জগ্ত চেষ্টা করে আসছে তাঁর হিসেব করলে জাতির 
ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ বলেই মনে হবে। কিন্তু বতর্মান যুদ্ধে 
আমাদের শির-বা ণজ্জোর অগ্রগতি উল্লেখস্যাগ্য নয়। নান! 
রকম মিশন, প্রান, কত কথাই আলেয়ার মত আমাদের 
সামনে জলছে--কিস্ত দৃঠ্ির ধাধা কাটিয়ে আমরা যদি 
ভবিষ্যতের দিকে তাকাই তাহলে সেটা কি অন্ধকারময় মনে 
হবে না? 

গেল মন্বস্তরের মত চলছে যে বস্তরছন্তিক্ষ, সেটাও মাহুষের 
স্থ্ট__সেটা অবিশ্বাস করার কারণ নেই। সে সম্বক্কে অনেক 
আলোচনা হয়েছে । কারখানার মালিকগণ যদি বলেন, 
গবর্ণমেণ্টের কাছে তাদের হাত-পা বাধা, তাও স্বীকার করব। 
তবু প্রশ্ন উঠবে__ ভবিষ্যতে তারা কি করবেন? সেদিন বেশী 
দুর নয়, যখন বিদেশী বঞ্ধে দেশ ছেয়ে যাবে, শুধু বন্ত্র নয়-_ 
নিত্য প্রয়োজনীয় সমন্ত জিনিসে । জনসাধারণ সবই বরণ 
করে নেবে কোন কিছু না! ভেবে । গবর্ণমেপ্ট কিছু সাহাযা 
করেন নি বা! করছেন না, সে কথা কেউ তখন শুনবে না। 
তাই কারখানার মালিকর্দের এখনই ভাবতে হবে, অন্তত এমন 
কতকগুলো পরিকল্পনাকে এখন থেকেই কার্ধকরী করতে হবে 
চে্&া করলে মালিকগণ য। নিজেরাই পারেন। সে বিষয়েই 
কিছু বলতে চাই। 

১। সবরকম কারখানার মালিকদের মিলে একটি প্রচার- 
সংঘ গঠিত করতে হবে। স্বদ্দেনী জিনিস ব্যবহারের জন্য জোন 
আন্দোলন চালাতে হবে । জ্বনপাধারণকে বুঝিয়ে দিতে হবে 
দেশীকজ্িনিল ব্যবহার না করলে ভবিষ্যতে শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর 
অবস্থা কি দাড়াবে । যুদ্ধের সময় কি কি কারণে তারা সব 
রকম শিঞ্পপ্রব্য সরবরাহ করতে পারেন নি। যতদুর সম্ভব 
ব্যাপকভাবে এই স্বদেশীগ্রহণের প্রচারকার্য্য চালাতে হবে । এতে 
সকলেরই সহানুভূতি পাওয়া যাবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নেই। বিলাসীদেরও প্রশ্রয় দেওয়ার সার্থকত। থাকে তখন-_ 
যখন বিলাস-ব্যসনেন প্রত্যেকটি উপকরণ হয় স্বদেশী । 

২। স্ৃতা বা কাপড়ের কলের প্রথম এবং প্রধান কতবব্য 
শাবার কুটিরশিপ্পকে জাগিয়ে তোলা । হস্তচালিত তাতশিল্প 
ধবংসপ্রায়। চোখের উপর আমরা দেখছি, যে স্প্ম কাজ- 
বংশানুক্রমে কাতীর1 বাঁচিয়ে রাখছিল ত লুপ্ত হতে বেশী 
দেক্সি নেই। এ'দের ত্ৃতা-বণ্টনের ভার প্রথমে নিতে হবে-_- 
তার পর অন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা । আশ্চর্ধ, গবর্ণমেন্ট এই কাতীদের 
প্রতি রহস্তজনক ভাবে উদ্দাসীন। 
কারখানার বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ 
জামদানি করার ব্যবস্থা কর! এখনই প্রয়োক্ষন। €দশী লোক 
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৩। 


কোন প্রশ্ন ওঠ! ঠিক নয়। নৃতন ধরণের কাজ আদায় বা শিল্প 
ব্যবস্থার উন্নতির জন আমাদের বিশেষজ্ঞ চাই । নুতন ধরণের 
কলকজার তো দরকার আছেই । এ বিষয়ে মালিকদের আরও 
আগ্রহশীল হওয়া প্রয়োজন | 

৪ | শ্রমিকদের কর্ম-ব্যবস্থার গতানুগতিক ধারাকে উন্নত 
স্তরে নেওয়] | প্রয়োজনবোধে এ বিষয়ে শ্রমিকদের শিক্ষ 
দিবার জন্ত শিক্ষাাত1 বা ইনষ্রাকটার নিযুক্ত করা । শ্রমিকদের 
মনোভাবকে কারখানার অনুকূলে আনতে হবে। তাদের 
বুঝাতে হবে যে তার! দেশের জন্ত, দেশকে বীাচাবার জন্ঠ 
কাজ্ত করছে । মালিক-শ্রমিকের প্রতিদ্বন্বী মনোভাব অধিলম্বে 
বিলুপ্ত করাঁ দরকার । এবিষয়ে মালিকদের দায়িত্ব বেশী। 
তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যাকৃ- শ্রমিকেরা অন্ঠায় দাবি 
করে, তাদের দাবি মেটানো সম্ভব নয় সব সময়। কিন্তু কেন 
সম্ভব নয় এ কথা তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে। শ্রমিক প্রতি- 
ঠানকে মানতে হবে। প্রতিনিধিদের সঙ্গে অসংকোচে 
আলোচন। চালাতে হবে। দাবি মেটাবার পেছনে নিছক 
ভওত] না থাকলে শ্রমিকের মনোভাব মালিকর্দের অনুকূলে 
প্রভাবিত করা একটুও অসম্ভব নয়। শ্রমিকদের মধ্যে যদি 
ধারণ! থাকে যে তারা যে পরিমাণে খাটছে, এর বেশী খাটলেও 
মজুরি যা আছে তাই থাকবে, তাহলে সেটা উৎপাদনবৃ্ধির 
অত্যন্ত অস্তরায়। উৎপাদন না বাড়ালে ভবিষ্যতের ফল ভাল 
হবে নাজানা কথা। সুতরাং শ্রমিকদের মধ্যে এ ধারণা 
আনতে হবে যাতে তারা মনে করে পরিশ্রমের মজুরি তারা 
পাবেই। উপযুক্ঞ মজুরির ব্যবস্থা করতে হুবে--যেটা সাধারণ 
কারখানাগ্ুলোতে নেই । সবকিছু স্বীকার করে দোষক্রটি 
শোবধরাবার সময়ই এটা । উৎপানবৃদ্ধির দিকে মন দিলে 
এদ্রিকেই আগে নজর ধিতে হবে। 

৫। যগ্্র বা উৎপা্ন-দ্রব্যের মধ্যে উন্নত ধরণের কোন 
কার্ধ-প্রণালীর সন্ধান যদি কোন শ্রমিক দিতে পারে তবে তাকে 
পুরস্কত করতে হবে। শ্রমিক যদি জানে যেভাল কাজে 
ভাল ফল আছে, পপ্রোন্রতি আছে, তবে কেন কলকার- 
থানার উন্নতি হবে না? কেনই বা উৎপাদনবৃদ্ধি হবে না? 
দেখ গেছে, কোন কিছু শ্রমিক দ্বারা আবিষ্কৃত হলে উপরিতন 
কর্মচারী সে বাহাছরি কতৃপক্ষের নিকট দাবি করেন। 

শ্রমিকের মনোবল অক্ষুণ্ন রাখতেই হবে। তাকে 
বুঝতে দ্রিতে হবে__কারখানা তাদের, উৎপন্ন দ্রব্য তার্দের। 
দেশের জন্ত, দশের জন্য তাদের শ্রম। যা সত্য তাস্বীকার 
করতেই হবে। শ্রমিকদের মনোবল ব1 মনের প্রভাব কার- 
থানার উপর অটুট রাখা ভবিষ্যৎ শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার 
পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান । 

উপরিউক্ত কাজগুলোতে হাত দিলে কারখানার মালিক- 
দের শিল্প-প্রতি্ঠানগুলোকে উন্নততর পথে এগিয়ে নিয়ে 
যাওয়ার পক্ষে ঘে বিশেষ সাহায্য হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নেই। বল! বাহুল্য গবর্ণমেন্ট কিছু সাহায্য করছেন না--এ 


প্রি এাধনি ওসমান | 


প্রাচীন বঙ্গদাহিত্যে লৌকিক দেবদেবী ও তাহাদের প্রভাৰ 


শ্বীঅশোককুমীর পালিত 


সাহিত্যের ইতিহাসের যবনিক1 উদ্ঘাটনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা 
দেখতে পাই সর্বর্দেশে ও সর্বযুগে প্রথম সাহিত্যের উদ্দেষ 
হয়েছে ধর্মকে ভিত্তি করে। আমাদের বাংলাদেশেও এ 
নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নি। প্রীয় চার শতাব্দী আগেকার কথা 
যাকে আমরা প্রাকৃচৈতন্য বা শ্রীচৈতন্যপুর্বব যুগ বলে থাকি, সে 
যুগের সাছিত্যই এ কথার সাক্ষ্য দেয়। শত-সহস্র বাধা-বন্ধনের 
মধ্যেও একটা ধর্শের ভাবুকতা। সমগ্র জাতির জীবনকে তোল- 
পাঁড় করে একটা স্বাধীন মু জীবনের সন্ধান দিয়েছে। এই 
ভাবধারাই সে-যুগের কবিদের 'বাগ্তব জীবনের সঙ্গে 
ভাবুকতা'র একটা অপুর্ব সমন্বয় সাধনে সক্ষম করেছিল দেখতে 
পাওয়। যায়। আর এই জগ্তেই কাদের “বাস্তব কবি? বা 
10811110106 বললে বোধ হয় অসঙ্গত হবে না। . কারণ 
ভার! সাধারণ গার্স্থ্য-জীবনের বেদনা ও ব্যথার, আশা ও 
আকাক্ষার চিত্রুলিকে চয়ন করেই সেকালের সাধারণ 
বাঙালীর জণ্চে তাদের কাব্যের অর্ধ্য সাজিয়েছিলেন | এঁদেরই 
রচিত কয়েকটি বিশিষ্ট কাবাগ্রস্থ থেকে আমরা সেকালের দেব- 
দেবীর সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করতে চেষ্টা করব আর 
সঙ্গে সঙ্্রে আমাদের দেখতে হবে সেকালের বাংলা সাহিত্যে 
এই সব দেবদেবীর প্রভাব । 
প্রাচীনকালে আমাদের দেশের জনসাধারণ লৌকিক পুজার 
প্রতি কিরূপ আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল তা বৃন্দীবন দাস তার “চৈতগ্ত: 
ভাগবতে' আমাদের জানিয়েছেন__ 
“ধর্শ কর্শ করে সভে এই মান্জ জানে । 
ম্তল চণ্তীর গীত করে জাগরণে ॥ 
দন্ত করি বিষহুরি পুজে কোন্‌ জনে |” 
সম্ভবতঃ সামাজিক জীবনে আমর! যখন অত্যন্ত ছুর্ধবল হয়ে 
পড়েছিলাম তখন বিপদ থেকে বাঁচাবার জন্তে আমাদের লৌকিক 
দেবতা-সৃষ্টির প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল । “দক্ষিণ রায়”, “শিব- 
ঠাকুর”, “শ্ীতলা”, “মনসা, “সত্যপীর', “মঙ্গলচণ্ডী', অন্নপূর্ণা 
প্রভৃতি প্রাচীন বাংলার লৌকিক দেধদেবী। সেকাছে এই 
দেশ যখন শ্বাপদসন্তল ও অরণ্যে পরিপূর্ণ ছিল, তখন আত্মরক্ষার 
জন্ত মানুষকে হিংস্র ব্যাদ্রাদি পশুর সহিত নিয়তই যুদ্ধ করতে 
হ'ত। তাই বোধ করি ব্য্যদ্রের দেবতা “দক্ষিণ রায়ে'র টি 
হয়েছিল। কবি কৃষ্ণরামের “রাঁয়মঙ্গল? কাব্য থেকে জানা যায় 
“দক্ষিণ রায়' কবিকে শ্বধধ দেখিয়েছিলেন-_ 
“বাধ পীঠে আরোহণ এক মহাজন ॥ 
করে ধনুঃশর চাকু সেই মহাকায়। 
পরিচয় দ্রিল মোরে দক্ষিণের রায় || 
পাঁচালী প্রবন্ধে কর মঙ্গল আমার ।” 
তৎকালে “শিবঠাকুর' বৈদিক সংহারের দেবতা কুপরদেখ 
বা পৌরাণিক মহাদেব ছিলেন না। ইনি সেকালে ক্ুষাগ 
দেবতা” রূপে বঙ্গীয় কষক-সমাজে স্থান পেয়েছিলেন দেখতে 
পাই। শশন্তপুরাণ' পরমেশ্বর ও কবীন্ছ্বে শিবায়ণ' কাব্যগ্রন্থ 


এক্ষেত্রে স্মরণ করবার বিষয়। 'শুর্জপুরাণে? “শিব'কে দেখি 
আদর্শ কষক বূপে-_ 
“ক্ষেতে বসি কষাণে ঈষাণ বলে ভাল । 
 চারিদ্বণে চৌদ্বিগ চৌরস করে চাল ॥। 
আড়ি তুলে ধারে ধারে ধর] হুল ধান। 
হাটু গাড়ি ঈশানেতে আরস্ত নিড়ান |!” 
এদ্দিকে আবার “শিবায়ণে' হরগৌরীর পারিবারিক জীবনটি 
দেখুন । পার্বতী শাখা পরধার ইচ্ছা প্রকাশ করলে শিব উত্ত 
করলেন-_ 
“বাপ বটে বড়লোক বল গিয়া তারে। 
জঞ্জাল ঘুচুক যাঁও জনকের ঘরে | 
নারীজাতির শ্বভাবতঃ একটুতেই অভিমান হুয়। এ রকম 
অবস্থায় সাধারণ নারী যা করে থাকে পার্বতীও তাই 
করলেন--ক্রোধভরে পিঞালয়ে চলে গেলেন-_ 
“ধগুবৎ হুইয়] দেবের ছুটি পায়। 
কাস্তসনে ক্রোধ করি কাত্যায়নী যায় ।” 
নারী-স্বভাবস্থলঙ চপলতার কাছে পুরুষকে চিরকালই 
হার মানতে হয়েছে । শিবও মানিনীর মানভগ্রন করতে 
চললেন। 
“গোড়াইল গিরিশ গৌরীর পাচ্ছ পাচু। 
শিব ডাকে শশীমুখ শুনে নাই কিছু || 
নিধান দারুণ দিব্য দিলা দেবরায়। 
আর গেলে চর্ধিক! আমার মাথ! খাও |”? 
সাধারণ বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনে সচরাচর য| হয়ে থাকে 
তা আহুরণ করেই কবিরা সেলে! দ্রেব্ধেবীর চরিত্রে আরোপ 
করেছিলেন । তাই এই সকল দেবদেবী খর্গরাজ্য থেকে 
মর্ত্যে অবতরণ করে প্রত্যেক বাঙালীর আঙিনায় এসে সমবেত 
হয়েছিলেন_-সাধারণের ওপর তাদের “অহ্তে করুণা ও 
“অকারণ নিগ্রহ' ঢেলে দিতে । তাই এ চিত্র ে-যুগের বাঙালী 
সংসারের চিন্র। 
লৌকিক ভীতি ও রোগশোক নিবারণাথ “বিস্ফোটক-র- 
পীড়িত? ও “সর্ণপ্ধ ল" বঙ্গদেশে 'শীতলা" ও “মনসা? দেবীর পুজা 
প্রবর্তিত হয়েছিল। দৈধকীনন্গন কবিব্পভের শীতলা-মঙ্গলে 
“শীতল! দেবী'র রূপ লক্ষ্য করুন__ 
“বাম হাতে হেলা মুগড উলুক বাছন |” 
প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে 'মনসামশল কাব্য একটি উৎক্কঃ দান। 
বেহুলা ও চাদসদাগরের কাহিনী আজও বাংলার পর্লীতে 
পল্লীতে জীবন্ত হয়ে আছে। বেহুলার চরিত্র শ্াকতে গিয়ে 
'মনসাকাব্যের কবি বাংলার নিভৃতে অন্তঃপুরিকাদের উপরই 
দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলেন । “মনসাঘেবী'র কোপে পড়িয়া 
কিরূপে চাদের ছয় পুঅ বিনষ্ট হয় চৌন্ক ভিড] অমত্ত ধম- 
সম্পত্তি লইয়া! জলমগন হয়__সে কাহির্ণী হয় তো কাহারও 
অবিদিত নেই। 


২৯৪ 


তারপর ধর্মজ্ঞানে যখন হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে পরম্পর 
একটা একের ভাব এসেছিল, তখন তারই ফণপ্বরূপ “সত্য- 
গরে'র পুজা হিশ্বু-মুসলমান জাতিনিধিবশেষে সকলের মধ্যে 
প্রচলন হয়েছিল। এই দেবতা ফকিরি আলখাল্পা ব্যবহার 
করলেও “হরিঠাকুর” নামে ইনি হিন্দুদের কাছে পুজা! পেয়ে- 
ছিলেন । কবি জয়নারায়ণ 'হরিলীলা” নামক কাব্যে সত্যপারের 
মাহাত্ম্য বর্ন করেছেন । 
মুকুন্দরামের “চণ্ডীকাব্য” ও রায়গ্ণাকর ভারতচন্দ্রের অন্নধা- 
মঙ্গল? প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যে একটা! বিশেষ স্থান অধিকার 
করে আছে এটা আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি । মুকুন্দরামের 
“চণ্তীমঙ্গলো চণ্ডীর সহিত পঙশ্তদ্দের কথোপকথন রত্তাস্তটি পাঠ- 
কালে চগ্ডীর চরিত্রে যে করুণার পরিচয় পাওয়া যায়, তা 
আর অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু ভারতচঙ্জের “অনপুর্ণ।” 
ন্িগ মাতৃমু্ডির প্রতীক | আমরা “অন্ন্ধামঙ্গলের অন্নপূর্ণাকে 
একবার দ্েেখিয়। লওয়1 যাক 
“বসিলেন অনুপুর্ণ। মৃরতি ধরিয়া ॥ 
মণিময় রঙ্জপদে পল্মাসনা হয়ে । 
ছই হাতে পানপান্্র রত্রহাতা লয়ে ।” 
অন্বপূর্ণার এই রূপ মাতৃত্বের আলোকে উদ্ভাসিত অন্ধ 
করুণাময়ী অন্ধাত্রী রূপ | 


পপ পাশার পিপিপি ২৯ ৩ পািশিস্পীশিসতিত স্দি 


প্রিয়ার প্রতি 
প্রীনীহারকাস্তি ঘোষ দস্তিদাঁর 


আকাশের দেশে বাতাসের আজ দারুণ ভিড়, 
পৃথিবীর সব জমানো অনেক দীর্ঘশ্বাস। 
স্বপনের ম্বত। মনে তাই তার জেগেছে ব্রাস** 
বলিবার ভাষ! ছিল কিছু যাহ হ'ল বধির | 
প্রণয়ী মেঘের ছুটে আসে তাই । মধুর মেঘ। 
বাসনা-মুখর নব স্বপ্রের দৃষ্টি নত-__ 

করিবারে দুর পৃথিবীর ব্যথা যা" আছে যত। 
প্রেমের মরণে হাসে ভুঁইটাপা। জীবনবেগ 


অশান্ত আজ, তবুও পৃথিবী ক্ষুধাকাতর। 
প্রণয়ের ক্ষণ শেষ হয়ে গেছে অনেক ধিন। 
যেই বন্ধন ছিল এত দিন হোক বিলীন । 
এ মাটির বুকে নতুন করিয়! উঠুক ঝড়। 


মেঘের নয়ন হ'তে নেমে এল অশ্রধার]_ 
সন্ধ্যায় দেখি পুনঃ ছুটে এল সন্ধ্যাতার]। 


গ্রবাণী 


চে শিশ্ন পাটি পিস পাপ জ্পীতিস্প পস্ি পিসি 


১৩৫২ 


“অন্নদামঙ্রল” পড়তে বসে আমর! দেখতে পাই মহাযোঃ 
মহাদেবের অবস্থা কিরপ শোচনীয় হয়ে উঠেছে, শিশুর দুল 
চারদিক থেকে এসে তাকে খিরে ফাড়িয়েছে।-- 


“কেহ বলে জটা হইতে বার কর জল। 
কেহ বলে জ্বাল দেখি কপালে অনল | 
কেহ বলে নাচ দেখি গাল বাজা ইয়া । 

ছাই মাটি কেহ গায় দেয় ফেলাইয়1 11৮ 


এদিকে আবার ভারতচন্ত্র 'মেনকা'র বিকৃত রূপটও অঞ্চিত 
করেছেন, 


“থরে গিয়ে মহাঞ্রোধে ত্যঞ্জ লাজ ভয়। 
হাত নাড়ি গল ছাড়ি ডাক ছেড়ে কয়।। 
ওরে বুড়া! আটকুড়া নারদ অল্পেয়ে। 

হেন বর কেমনে আনিলি টু খেয়ে |” 


এমনই ভাবে দেখতে পাওয়া যায় সেকালের বাংলাদেশের 
কবিরা পৌরাণিক ও লৌকিক কাহিনীগুলোকে মিশিয়ে 
তাদের ধর্ম সাহিত্যের মালমশলা সংগ্রহ করেছিলেন আর 
এই জন্তেই সে-যুগের আাহিত্যে এই অব লৌকিক দেবীর 
প্রভাব এত ম্প& ভাবে বিদ্যমান । 


দুরে ডাকে রৌদ্রীভ পৃথিবী 


প্রীকরুণাময় বস্থু 


আবার যেতেছি ফিরে খ্রামাস্তের মেঠোপথ বেয়ে 
নিঃশব গোধুলিতলে ধুমরিত পথতক্ুছায় 
দু-একটি তারা-পরী ক্লান্ত চোখে যেন আছে চেয়ে, 
বিষণ্ন হর্ঘয় মোর, মন কোথ। লয়েছে বিদ্বায়। 
এই পথ, এই গ্রাম, জনহীন স্তামল প্রাস্তর,_- 
চঞ্চল বসন্ত বায়ু, ওই দুর গৃহদীপখানি 

ছিল কত পরিচিত, তাই মোর ব্যধিত অগ্তর ; 
স্বৃতি যত প্লান হ'ল, মৌন হ'ল হৃদয়ের বাণী। 
এখনি ফিরিতে হবে, লৌহ্বর্থ্ে ছুটে যাবে ট্রেন, 
দবিগন্তবি্তীর্ণ পথ পড়ে আছে অজগর প্রায়; 
ডুবন্ত জাহাজে কোথা তীক্ষকণ্ে বাক্ধে সাইরেন, 
নিঃশব বিস্বৃতিতলে দলে দলে মানুষ হারায় । 
মেঘের সযুদ্রতীরে ঘুম যায় টাদের কুমারী, 
আমি দেখি ক্লাস্ত মনে জীবনের ভাঙ]1 জানালায়, 
কিশোর কঞ্জনাগুলি তার! হয়ে ফুটেছে বিথারি 
ধূসর স্মৃতির নভে ) দিন আসে দিন চলে যায়। 
সময় হয়েছে মোর, দুরে ডাকে বৌন্রাভ পৃথিবী; 
পিছনে রয়েছে পড়ে খেলাঘর, আমন্ত্রণ-লিপি। 


ওপনিবেশিক সমস্যার বর্তমান রূপ 


প্রীতরুণ চট্টোপাধ্যায় 


সাত্রান্্যলিদ্পার যুলে কিসের প্ররোচনা কাক করে তা নিয়ে 
নানা মতামত প্রকাশিত হয়েছে । যে-সব দেশে যুগোচিত 
শির প্রসার লাভ করে নি সেগুলো আত্মসাৎ করে দিজের দেশে 
উৎপাদ্দিত মালের জন্ত বাজার তৈরী করা এবং আত্মসাৎ করা 
দেশের কাঁচামাল অল্প দামে কিনে পাকা মাল তৈরি করে 
সেই মাল অনেক বেশী দামে সব দেশে ও বিদেশে বিক্রয় 
করা, এই সব হ'ল সাম্রাজ্যবাদের এধান ধর্মশ। অনেকে 
বলেন নিজ্বের দ্রেশের বর্ধিত লোক সখখ্যার জগ্ভ বাস করবার 
জায়গা আবি্ষার করা সাত্রাজ্যবাদের আর একটি ধর্ম যাকে 
হিটলার বলেছেন “ঞ্লেবেন্সরম্‌' | 


বাজার হিসাবে উপনিবেশের যোগ্যতা কতটুকু? 


এখন প্রশ্থ করা যেতে পারে যে উৎপাদিত মাল বিক্রয় 
করার বাজার যেকোনও দ্রেশে পাওয়া যায় এবং তার 
জন্ধ মধ্যযুগীয় উপনিবেশের প্রয়োজন হয় না । আজও ব্রিটেনের 
বাণিজ্য বিনিময় ( এবং অর্থাগম ) অঙ্ঠা্থ স্বাধীন দেশের সঙ্গে 
যতটা হয় তার চেয়ে অনেক কম হয় তার সমখ্র সাআক্ষোর 
সঙ্গে । কাঁচামালও অগ্ান্ত স্বাধীন দেশ থেকে যথেষ্ট পাওয়া 
যায়। আসলে সব সময়ই দেখা যায় যে প্রচুর বাড়তি 
উৎপাদিত মাল পড়ে থাকে যা বিক্রয় কর! যায় না। তারপর 
বাড়তি লোকের বাম করবা জায়গার যে দোহাই দেওয়া! হয় 
সটাও বাজে । কারণ ওপনিবেশিক সাআঁজ্যের অনেক 
জায়গাই ইউরোণীয়দের পক্ষে বাসযোগ্য নয়) আাছাড়। স্বাধীন 
বিদেশী রাজ্যে উপনিবেশের চেয়ে অনেক বেশী টাকা উপায় 
করা যায়। তবে আসল বাপারট। কি? 


সাম্রাজ্যবাদের বর্তমান প্রেরণা মূলধন রপ্তানী 


আসল ব্যাপারট! হচ্ছে এই যে সাআজ্যবাদের বর্তমান 
প্রধান প্ররোচনা সাধারণ উৎপার্দিত মালের বাজার তৈরী করা 
নয়। সেট! হচ্ছে গৌণ । আসল হচ্ছে মূলধন ঘাটতি, 
তাই সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে পুজ্িতগ্রের এমন একটি বিশেষ 
অবস্থা যখন প্রধান পুঁজিবাদী দেশখুলোয় একচেটে ব্যস! 
বেশ জেঁকে ওঠে। পুঁজিতন্ত্রের প্রথম যুগে কলকারথাশা- 
গুলো সেরকম বড় ছিল না। অংশীদারদের এক .একটি 
ছোট ছোট দল অল্প পুঁজি খাটিয়ে আলাদা আলাদা 
কারখান]| খুলত এবং মাল উৎপাদন করত। ক্রমে বিজ্ঞানের 
উন্নতির সঙ্গে কলকক্জার ধত উন্নতি হুতে লাগল, উৎপাদনের 
ছার যত বাড়তে লাগল, মুলধনের দরকার হয়ে পড়ল তত 
বেশী । সঙ্গে সঙ্গে শিলজাত মালের বাজারও বাড়তে লাগল; 
দক্ষে সঙ্গে বেড়ে চলল মূলধনের মাত্রা । বড় বড় কোম্পানী- 
গুলে! নূতন আবিষ্ত উপায়ে বেশী মাল অর সমরে উৎপাদন 
করতে পারার ছোট ছোট কোম্পানীগুলোর চেয়ে অনেক 
পক্ভায় মাল বাঙ্জারে ছাড়তে লাগল । ফলে ব্রিটেনের মত 
দেশে কুটিরশিল্প এবং ক্রমে ক্রমে ছোট ছোট কলকারখানাগচলো! 
গালবাতি হ্ালতে লাগল । আস্তে আস্তে দেশের শিল্প-্যবস্থা 


মুষ্টিমেয় পু'ঞ্জিপতিদ্বের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে একচেটে ব্যবসার 
রূপ নিলে । শিল্পজগতে স্বাধীন প্রতিতশ্বিতার স্থানে একচেটিয়। 
বৃক্ষ রোপণ করা হ'ল। 


ফাইনান্স ক্যাপিটালের রাজত্ব 


এইভাবে আমেরিকা, জার্মানী ও ব্রিটেনে একচেটিয়া 
ব্যবসার অক্ষু্ন প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত হ'ল গত মহাযুদ্ধের আগে। 
আমেরিকার ইউনাইটেও গ্রীল কর্পোরেশন, ব্রিটেনের ইস্পিরিয়্যাল 
কেমিক্যাল, জাশ্মানীর জপ ইত্যাদি একচেটিয়া কোম্পানী 
গবর্ণমেপ্টের পৃ্ঠপোষকত। পেয়ে (তারাও আবার গবর্ণমেপ্টকে 
বাচিয়ে রাখে) একচ্ছআ্ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করলে । এদের 
কারুরই প্রাথমিক যুলধন দশ কোটি টাকার কম ছিল না। 
ব্যাঙ্কের মূলধন শিলের মূলধনের সঙ্গে মিশে গিয়ে তার 
নাম হ'ল “ফাইনান্প ক্যাপিটাল" । তার কারণ ব্যাঙ্কের 
মালিকেরা একচেটিয়া! শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ার কিনতে 
লাগল এবং সঙ্গে সঙ্ভে শিল্পপতিরাও ব্যাঙ্কের শেয়ার 
কিনতে লাগল । ফলে বড় বড় পুঁজিপতিরা ব্যাঙ্কার বা শিল্প- 
পতি যে ভাবেই অর্থনৈতিক রণক্ষেত্জে অবতীর্ণ ছোন মা কেস, 
শেষ পর্যন্ত ভারা হয়ে উঠলেন “ব্যাঙ্ক তথা শিল্পপতি” । আন্ত 
আস্তে জমীদারেরাও তাদের সঙ্গে হাত মেলাল। এক একটি বড় 
ব্যাঙ্ক একটি বিশিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানকে টাকা ধার (1010) ) দিতে 
লাগল অর্থাৎ ব্যাক্ষের মূলধন শিলে খাটতে লাগল । অন্ত অন্ত 
ছোটখাট কোম্পানী সেই শির প্রতিষ্ঠানে মাল অর্ডার দেবে 
এই শর্তে তাদেরও টাক] ধার দিতে লাগল 1 এই ভাবে কতক- 
গুলো বিরাট, “ব্যাঙ্ক তথা শিল্পপতি” দেশের সমন্ত শিল্প 
জগতের একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে উঠল। তারাই আইনের দ্বার 
পু'জিপতিদের গণতগ্র (অর্থাৎ পুজিপতিদের জবাধ স্বাধীনতা) 
স্থাপন করে ইচ্ছামত পার্লামেন্টকে ভাঙতে গড়তে লাগলেম। 
এক কথায় তারাই নেপথো থেকে স্ঠাদের নির্বাচিত গবর্ণমেণ্ট 
দিয়ে দেশ শাসন করতে লাগলেন। টাকার দাম বাড়িয়ে, 
কমিয়ে এবং আরো! নানা উপায়ে তারা ইচ্ছামত গবর্ণমেণ্ট 
গড়তে লাগলেন । দেশের সমস্ত সংবাদপত্র তাদেরই পু'জি 
দিয়ে চলতে লাগল এবং ফলে দেশের জনসাধারণকে সেইসব 
কাগজের মারফৎ নেপথ্যে থেকে তার! যেদিকে ইচ্ছা পরিচালিত 
করতে লাগলেন । | 

প্রথমে ব্রিটেন ল্যাংকাশায়ারে তৈরি কাপড় উপনিবেশ এবং 
অগ্ান্ত দেশে বিক্রয় করে কাচামাল এবং খান্ভ সেই সব দেশ 
থেকে কিনত। কিন্ত একচেটিয়া পু'জিপতিদ্দের যখন আধিপত্য 
হ'ল তারা দেখলে যে মূলধন রপ্তানী করতে পারলে 
অর্থাৎ বিদেশে মূলধন খাটাতে পারলে নুদহিসাবে প্রচুর 
টাকা পাওয়া যায়, তখন তারা তাদের উপনিবেশে নুতন 
কোম্পানী, রেল কোম্পানী, খনি ইত্যাদি তৈরি করে 
সেগুলোকে চালাবার জন মূলধন দিতে লাগল। পুঁজি- 
পতিরা ব্যাঙ্কের মালিক রূপে টাকা দিতে লাগল এই পর্ডে যে 
কোম্পানীর প্রয়োজনীয়, সমস্ত মাল (যেমন ইন্জিন, রেল, 


২৯৬ 





ইত্যাদি ) সেই ব্যাঙ্কের সঙ্গে জড়িত শিল্প প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে 


তৈরি করাতে হবে। অর্থাৎ পু'জিপতিরা তখন শিল্পপতি 
রূপে কোম্পানীগুলোকে মাল বেচতে লাগল। ধার দেওয়া 
টাকার সু এবং বেচা মালের মুমাফা রাগীরুত টাকা হয়ে 
ভাগের ব্যাঙ্কে জমা হতে লাগল। এইভাবে নিত্যব্যবহার্ধ্য 
মাল রপ্তানীট। হয়ে গেল গৌণ? মুখ্যস্থান অধিকার করল 
মূলধন রপ্তানী । 


আ্তর্জাতিক “কাটেল' 


তারপর ক্রমে ক্রমে প্রত্যেক শিল্পোন্নত দেশের ( যেমন 
আমেপ্সিকা, জার্মানী, ব্রিটেন, জাপান ) এই সব ব্যাঙ্কার তথা 
শিল্পপতির! একসঙ্রে সমবায় প্রথায় সারা জগতের বাণিজ্য 
হস্তগত করতে উদ্ব্যোগ্নী হলেন। তারই ফলে হ'ল আস্তর্|তিক 
কার্টেলের স্হি। 


ভাগ-বাটোয়ারার পরে নৃতন সমস্তা 


এইভাবে সারা জগংট1 ফাইনান্স ক্যাপিট্যালের রাজ্য 
হয়ে গেল। কোন্‌ লাত্রাজ্যবাদী দেশের ভাগে বিশ্ববাধিজজ্যর 
কতখানি পড়বে তার একটা! চুক্তি হয়ে গেল। কার ভাগে 
কোন্‌ অঞ্চলট1 যাবে তা ঠিক হু'ল এবং মূল্যও ধার্য হ'ল। 
উনবিংশ শতাবীতে জগতে ফাইনান্স ক্যাপিট]ালের প্রভাবের 
বাইরে প্রায় আর কোন দেশ রইল না। আত্মসাৎ করা হয় নি 
এমন দেশ আর রইল নাঁ। সমস্ত মধ্যযুগীয় দেশখ লে! কোন 
মা কোন আধুনিক শঙ্জির উপনিবেশ হয়ে গেছে । দরাদরি 
ভাগ-বাটোয়ার] ট্যারিফ সব ব্যবস্থাই হয়ে গেছে। সুতরাং 
জগতে সম্রাজ্যবাদীর্দের নুতন বাজার আবিষ্কার করার চেষ্টার 
সেখানেই শেষ হওয়া] উচিত ছিল, কারণ সব দেশই তো তার! 
আত্মসাৎ করেছে। কিন্ত কার্যত; দেখা যাচ্ছে অন্ত রকম। 
আমেরিকা, ব্রিটেন, জার্থানী, জাপান ইত্যার্দি সাত্রাজ্যবাদী 
রাষ্ট্রচলোর প্রতিদবন্দিতার শেষ হওয়া তো দুরের কথা, ক্রমশই 
বেড়ে চলেছে । তার কারণ কি? 


উৎপাদন শক্তির বৈষম্যে নৃতন ছন্দের সুচনা 


এই প্রতিদ্বন্বিতার অন্ঠতম কারণ হচ্ছে প্রত্যেকটি সাম্রাজ্য- 
শালী দেশের শিলোতপাদন-পঞ্ধতির এবং শক্তির পার্থক্য । 
বিংশ শতান্ধীর গোড়ার দিকে এই সব দেশের পু'জিপতিরা 
নিজের দেশের উৎপাদন-শক্তি অনুযায়ী বিশ্ববাণিজ্যের অংশ 
আত্মসাৎ করেছিল । যার শক্তি যতটুকু বেশী অর্থাৎ যে যতটা 
শিল্পোৎপানের ক্ষেত্রে বেশী আধুনিক হয়ে উঠেছিল এবং যার 
কাচামালের পরিমাণ যতটুকু বেশী সে ঠিক সেই অনুযায়ী বিশ্ব 
বাণিজ্যে বেশী ভাগ বসিয়েছিল এবং অন্ত দেশগুলো তাতে 
আপতি করে নি। কিন্ত তারপর ২০২৫ বছর কেটে গেলে 
দেখা গেল সেই সব দেশের উৎপাদ্দন-শক্ির যথেঞ্ পরিবর্তন 
হয়েছে। বৃটেনের চেয়ে আমেরিক1 ও জার্শানীর উৎপাদন 
শি অনেক বেশী হয়ে গেল তাদের উন্নততর বৈজ্ঞানিক 
আবিষ্কারের ফলে। তখন সেই ছুটি দেশের শিল্পপতি অর্থাৎ 
পুঁজিপতিরা বিশ্ববাণিজ্যের আগেকার অংশটুকুতে আর সত্ব 


লাস অর্টিজ আ্্রনান্ড খাটাবার জঙ্ 
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গ্াবা্ী 


১৩৫২ 


তিস্তা ররর অপাধিপাসসিসিসপিাস্প ৯ ০৬ 


তাদের আরো বেনী বাজ্ধার এবং বিশ্ববাণিজ্যের বেদী অং 
দরকার হয়ে পড়ে। তখন সেই সব অধিক উৎপাদনস্কা 
দেশের উৎপাদনের মালিক ব্যাঙ্ক তথা শিল্পপতিরা পুরনে 
চুজিকে তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দেয়। তখন অন্য সাত্রান্যশানী 
রাষ্রগুলো যদি সেই চুক্তিভঙ্গকে মেনে না নেয় তা হলেঃ 
বাধে যুদ্ধ। বিশ্ববাণিজ্যের নূতন করে ভাগ বাটোয়ার| করবার 
জন্য একটি রা বা রাষ্পুষ্রের পুজিপতির আর একটি রাষ্্রব 
রাষ্্রপুপ্ধের পু্জিপতিদের বিরুদ্ধে দেশের সমরশন্তিকে নিযুক্ত 
করেন। বেধে যায় যুদ্ধ। বাণিজ্য-সংগ্রাম দশন্্ সংথামের 
রূপ নেয়। যে পক্ষ জেতে সে বিশ্ববাণিজোর মোট! অংশ 
নিজের ভাগে রাখে এবং পরাজিত পক্ষকে শিল্পোৎপাদনের দিক 
থেকে যথাসস্তব পশু করে ফেলার চেষ্ঠা করে, কারণ তা করতে 
পারলে বিশ্বের সমন্ত বাজারটাই তাদের হাতে আসবে । জঙ্জে 
সঙ্গে তার! চীংকাঁর করে, অমুক দেশের শিশ্প ব্যবস্থা ধরংস না 
করলে দমে আবার শাস্তিভর্গ করবে, কারণ অমুক দেশের 
সকলেই অত্যন্ত ধাগ্লাবাজ । সুতরাং ওদের সকলকে রুষিজীবী 
করে তুল্লে তবেই ওরা জব্ধ হবে এবং ভবিষ্যতে জগতে আর 
যুদ্ধ হবে না। উক্ত দেশের সব সাআআজ্য কেড়ে নিয়ে কিছু 
আত্মসাং কর! হয় এবং বাকিটাকে স্বাধীন (?) কর! হয়, কারণ 
ছুর্বলের স্বাধীনত1 ফিরিয়ে দেবার জন্ভই বিজেতারা যুদ্ধে নেমে 
ছিলেন | আসলে পরাক্জিত রাষ্রকে কৃষিপ্রধান দেশে 
পরিণত করে সেখানে বিজ্জেতা দেশর পু'জিপতিরা মূধন 
থাটাবার নুতন ক্ষেত্র করতে চান এবং পরাজিতের সাআাজোর 
দেশগুলোকে খ্বাধীন করে সেখানে নিজেদের তাধেদার 
গবর্ণমেন্ট বসিয়ে সেখানেও নিজেদের মূলধন থাটাবার পূরণ 
ক্ষেত্র তৈরি করেন (ইউরোপের প্রত্যেকটি ক্ষুপ্র রাষ্ট্র এক একটি 
বড় রাষ্ট্রের তাবেদার এবং সেখানে বড় রাঙ্রের পু'জিপতিদের 
টাকা খাটে)। এই ক্ষেত্র রক্ষা করার জন্যই ব্রিটেন খ্রীসে। 
বেলকিয়ামে, যুগোষ্নাতিয়ায়, এবং লেভ'তে জার্ঘ্বানী পরাজিত 
হবার আগেই আসল রণাঙ্গনকে উপেক্ষা করে মিত্রভাবাপন্ 
ফ্যাসিবিরোধী ধলগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং অন্ত্যু্ধের 
সথষ্টি করেছে। গ্রীসে ব্রিটেনের বহু টাকা ধা্টে। এইবার 
দেখা যাবে যে আধুনিক যুগে সাম্রাজ্যবাদের গণ্ডী তাহদে 
শুধু উপনিবেশগুলোতেই সীমাবদ্ধ নয়; পাশ্চান্য স্বাধীন 
ক্ষুদ্র ব্রাষ্রগুলোও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের কবলিত হয়েছে! 
তাদের স্বাধীনতাকে তথাকথিত স্বাধীনতা বলা চলে, কার? 
অর্থনৈতিক স্বাধীনতা তাদের অত্যন্ত সীমাবন্ধ। সাত্রাজ্যবাদী 
দেশগুলোর বৈজ্ঞানিক শিজ্পোৎপাদন ক্ষমতার পার্থক্যমুৰ 
ক্রমোন্নতিই তার কারণ। ধনতন্ত্র যত দিন থাকবে, একচেটিয়া 
প্রথায় পৃণ্জিতন্র যত দিন আধিপত্য করবে তত দিন জগতের 
বাণিঞ্জ্ের নূতন করে ভাগাভাগি করার জঙ্ত যুদ্ধ শেষ হে 
পারে না, কারণ প্রত্যেক সাম্রাজ্যশালী দেশের উৎপাদনশঞ্জিঃ 
উন্নতি হবে কিন্তু সাম্য হবে ন|। স্বার্মীনী, ইটালী ও জাপানের 
যুদ্ধে নামার একমাত্র কারণই হ'ল এইখানে । 





পাটি লামিন পাস্৯এসসিস্সিরাস্সি সিসি 


উপনিবেশ বাড়তি মুনাফার বাজার 
আজকের দিনে উ্রপনিবেশের অধিবাসীদের প্রভুর 


শ্রাবণ 


পু'জিপতিরা শোষণ করে ছুঃসহ দারিদ্র্য এবং ছুঃখ-ছুর্দশায় 
াকতে বাধ্য করছে। উপমিবেশে জীবিক? নির্বাহের ধারা 
মতি নিয়গডরে । সেখানকার উৎপান-ব্যবস্থা এখনও আদিম 
[গের মায়! কাটাতে পারে নি। ব্রিটেনে তৈরি যন্ত্রে প্রস্তুত এক 
[জর কাপড়ের জন্ত যতট! শ্রম এবং সময় লাগে তার চেয়ে 
স্নেক বেশী লাগে ভারতবর্ষে এক গল্জ কাপড় হাতে চালান 
চাতে বুনতে | এক গজ বিলাতী কাপড়ের বিনিময়ে যদি এক 
জর তাতের কাপড় বিলাতে চালান যায় তাহলে কতখানি শ্রম 
বং সময় ভারতের পক্ষে লোকসান এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটেনের 
1ক্ষে লাভ হয় তা বেশ বোঝা যায়। ঠিক এইভাবে কাচামাল 
ঘবং ভারতে তৈরি অন্ান্ত ক্রি 'স বিলাতে যাঁয়। বিলাতে 
তরি এক গঞ্জ কাপড় খিলাতেই বিক্রয় করলে যাঁলাভ হ'ত 
চার চেয়ে অনেক বেশী লাভ হয় ভারতে বিক্রয় করলে। 
চার উপর উন্নততর শিল্পনৈপুণ্য লাঙডের মাজা আরও বাড়িয়ে 
দয়। এইভাবে এলায়ম্যান, মুল (২:10) প্রভৃতি পুঁজি 
পতির1 ছ চার কোটি টাকা বাড়তি লাভ হিসাবে সফয় 
চরেন। 


পুঁজিবাদী দেশের লেবার পার্টির রূপ 


বাড়তি লাভের টাকার কিছু অংশ পু'জিপতিরা নিজেদের 
দশের শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে যারা উচ্চন্তরের (যেমন নিপুণ শ্রমিক, 
চাপিগর, যন্ত্রবিৎ প্রস্তুতি ) তাদের দিতে বাধ্য হন। কারণ 
গাদ্দের একটু আরামে না রাখতে পারলে উচ্চশ্রেধীর মাল 
*াওয়া যাবে না। ফলে এই উচ্চন্তরের শ্রমিকেরাও পুঁ্ি- 
।তিদের উপনিবেশ শোষণে আপণ্ডি করা দুরে থাক, বরং 
হায়তা করে। কারণ উপনিবেশ-শোষণলন্ধ বাড়তি লাভের 
ক! থেকেই তার! অংশ পায়। ব্রিটেনে এরাই হচ্ছে পালা- 
মণ্টের শ্রমিক দল । বেভিন, ম্যাকডোনাল্ড, এটলী প্রভৃতি 
।দেরই প্রতিনিধি । দরিদ্র শ্রমিকদের চোখে ধুলে! দিয়ে এনা 
!মিক আন্দোলনের নামে সাত্রান্ব/বাদী কর্তৃপক্ষের এবং 
[দ্িপতিদের স্থার্থ বজায় রাখে । বিলাতে 'বেভিনবয়' পাঠানর 
লে আছে কুৎলিত সাম্রাপ্যবাধী মতপব। এই বেভিনবয়রা 
বে বিলাত-ফেরত কলের মিস্ত্রী যার! নিজের দেশের মজুরধের 
[বং মিশ্রীদের ছোট করে দেখতে শিখবে এবং মোটা টাকা 
রাজগার করবে । সত্যিকারের শ্রমিকসঙ্ঘ এক সোভিয়েট 
শিক] ছাড়! কোথাও নেই। 


উপনিবেশের দুর্দশা 


সাত্রাঙ্যবাদ্ের চরম উন্নতি আক্ধ হয়েছে । থে-সব কুটির 
শল্ল এবং অগ্রান্ত উপায়ে ওপনিবেশিক দেশের লোকেরা 
পীবিকানিব্ধাহ করত বিদেশী মূলধন সে-সব উপায়গুলোর গলা! 
পে মেরেছে নানারকম অসাধারণ অমাহুধিক নিষ্ঠুরতার 
রিচয় দিয়ে। জ্যাঙ্কাশায়ার মিলের উৎপাদিত মাল দেশীয় 
ঠাতীদের ত্বীবিকানির্ববাহের পথ বন্ধ করে তাপের চাষী করে 
ফলেছে। দলে দলে কুটির-শিল্পী এইভাবে চাষীতে পরিণত 
য়েছে। ক্রমেই চাঁধীর সংখ্যা বুদ্ধি পাওয়ায় ক্রমে চাষের 
দমি ক্ষুত্র থেকে ক্ষুদ্রুতর টুকরো টুকরো জমিতে পরিণত 
য়েছে। তার উপর করের তার ক্রমশঃই বাড়ান হয়েছে । 





কৌ সিসি সি পক্ি 





ওপনিবেশিক লমস্যার বর্তমান রূপ 


সিসি লিভ সিল সিসি সিল সস সি সিসি, এ সিরা পাস তাস 
পি তসিশস্টিটিবিসিদনিসিপাসিপস্দিত সিস্ট সাপে পিগল্িরসিলীস পি, ০১৯০৯৯৯, লি পর পিছ ৯৯ পি পি পিসি সি লস এসি সপ প্র লে লা পি লা 


২৯৭ 
উপনিবেশে উৎপাদিত মালের দাম এত কমিয়ে দেওয়া! হয়েছে 
যাতে চাষীরা এবং ঘঅন্ান্ত কুটির শিল্পীদের দুবেলা ছুমুঠো 
ভাত পাওয়ার উপায়ও বন্ধ হয়েছে । ফলে কুষক আন্দোলন 
ক্রমশ£ই বেড়ে চলেছে। নগরে মঞ্জুরদের অসীম গৈষ্-ুর্দাশ। 
এমন জায়গায় উপস্থিত হয়েছে যে দেশীয় পুঁঞ্জিপতিরা পর্যাস্ত 
শিদ্েদের টাকার পুঁজি অবাধ ভাবে বাড়াবার পথে অত্যন্ত 
বাধা পাচ্ছেন । তাই বিড়লা, ট।ট! প্রমুখ শিল্পপতিরাও আজ 
বিদেশী সাআাজ্যবাদের শাসন থেকে মুঞ্জি পেতে চাইছেন । 
সঙ্ষে সঙ্গে চাইছেন মার্কিন পুঁজিপতিদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে 
স্বাধীনভাবে নিজেদের পুঁঞ্ষির পরিমাণ হু-হু করে বাড়িয়ে 
যেতে । আজ উপশিবেশ গুলে! এক অপূর্ব সন্ধিক্ষাণে উপস্থিত 
হয়েছে। 


জাঁপানের পরাজয় চাই 


একথ) স্বীকার করতে হবে যে জ্তাপানকে পরাঞ্জিত ন 
কর! পর্যাস্ত এশিয়ায় স্থায়ী শাস্তির ব্যবস্থা করা যেতে পারে 
না। জাপানকে হারাবার ভিতিতে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় 
কায়রো বৈঠকে । সুতরাং কায়রো বৈঠকই উপমিবেশিক 
সমস্তার সমাধানের পথে প্রথম সোপান । 


প্রাচ্যের মুক্তিতে ধনতন্ত্বের লাভ 


আমেরিকাই যে জাপানবিরোধী যুদ্ধে প্রধান অংশ গ্রহ 
করছে এবং করবে তাতে সন্দেহ মেই। কিন্ত আমেরিক 
এত বড় যুদ্ধ করবে, এতটা ক্ষতি স্বীকার করবে কিসের জগ্জে? 
একথা আজ প্রমাণিত যে আধুনিক শিল্প প্রধারের পথে ওপ- 
নিবেশিক সাত্রাজ্য ব্যবস্থা সবচেয়ে ঝড় বাধা। স্বাধীনতা! 
এবং আত্মনিয়নত্রণের অধিকার না পেলে কোন দেশের পক্ষে 
শিল্লোন্নত হওয়া সম্ভব নয়। আমেরিকা আজকের সবচেয়ে 
শক্তিশালী পুক্িতাপ্তরিক শিল্পোগ্রত দেশ । নুতরাৎ তার পু'জি 
বৃদ্ধির জন্ত সবচেয়ে বেশী বাজার দরকার। কিন্তু জাপানকে 
হারাবার পর এশিয়ার দেশগুলোতে যদি আবার পুরনো 
প্রতৃদদের অধিকার কায়েম হয় তাহলে সে যুদ্ছে আমেরিকার 
এতথ|নি-ক্ষতি স্বীকার করার তাৎপধ্য কি? চাকরের মনিব 
বদলে বিশেধ কিছু আসে যায় না। যুছ্ে এবং যুদ্ধের পঞ্নে 
এশিয়াবাপীর সহযোগিতার সুবিধা না নিতে পারলে প্রাচ্যের 
যুদ্ধে অযথা রক্ত ও শক্তিক্ষয় করে আমেরিকার পুরজিপতিদের 
লাভ কি? এতে আমেরিকা শুধু ক্ষতিই স্বাকার করবে। 
ুদ্ধে জিতেও আমেরিকা! তার পু্রিবাদকে আরও উদ্চ তরে 
নিয়ে যাবার সুবিধা! পাবে না& যুদ্ধে এশিয়াবাসীকে যোগ- 
দ্রানে আহ্বান করলে (খ্বাধীনত! দিয়ে) আমেরিকার খাড় থেকে 
যুদ্ধের বোঝাও অনেকটা কমত, সঙ্গে সঙ্গে মিত্রভাবাপন্ন স্বাধীন 
এশিয়ার শিল্লোন্বতিতে সাহায্য করার এবং সেই সঙ্গে নিজে 
নিজের পুজি বৃদ্ধি করার যথেষ্ট সুযোগ আমেরিকার আসত । 
গ্রাধীন ভারত যে ব্রিটেনকেও যুদ্ধজয়ে নেক বেশী সাহাধ্য 
করতে পারত তাতেও সন্দেছ নেই। ব্রিটেন নিজেও সে কথা 
জানে । তবু ব্রিটেনের এই অপরিবর্ডনীয় জিদদের কারণ কি? 
এর একমান্্র কারণই হ'ল শঞ্তিশালী পুঁজিবাদী শক্তিগলোর 
মধ্যে রেষাকেি অর্থাৎ ব্রিটেন ও আমেরিকার মধ্য প্রতিতন্বিত|। 


২৯৮ 
অপ্রতিহত বিশাল শক্তিমাম্‌ মার্চকিন পৃঁক্রিবাদ পাছে ব্রিটিশ 
পুঁজিবাদ তথ সাম্রাজ্যবাদকে গ্রাস করে ফেলে সেই ভয়ে আজ 
ব্রিটেন ভারতবর্ষ এবং অন্যান্ত উপনিবেশগুলোকে ম্বাধীনত। 
দিতে কিছুতেই রাজী হুচ্ছে না। সে ভাবছে উপনিবেশ 
আকড়ে ধরে রাখাই “আমেরিকান শতাব্ীকে* ঠেকিয়ে রাখ- 
বার একমাত্র উপায়। সাত্রাজ্া হারিয়ে ব্রিটেন মাকিন পুঁজির 
কাছে কিছুতেই পেরে উঠবে ন! এবং শীঘ্রই তলিয়ে যাবে বলে 
মনে করে। সুতরাং এই বিষয়ে অভয় না পেলে ব্রিটেন তার 
সাম্রাজ্য ছাড়তে ভাল কথায় কিছুতেই রাজী হবে না। তাতে 
জাপানকে হারাতে যত দেরিই লাগুক । 


ইঙ্গ-মাকিন যুগনীতি প্রয়োজন 


আক উপনিবেশগচলোর উন্নতি করতে হলে, জগৎ থেকে 
যুদ্ধকে নির্বাসিত করতে হলে, ব্রিটেন ও আমেরিকাকে একটি 
সুগ্রনীতি আবিষ্কার করতে হবে যাতে ছুজনেই গ্ায্য প্রাপ্য 
পায়। তা না হলে আমেরিকার তুলনায় ছুর্বধল ব্রিটেন কিছুতেই 
তার সাত্রান্ধযের দখল ছাড়বে না। সাম্রাজ্যের দখল না 
ছাড়লে স্থায়ী শান্তির প্রতিষ্ঠ। কিছুতেই হতে পারে না। 
আজ জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে চীন যেমন পূর্ণ স্বাধীনতা 
অর্জনের পথে এগিয়ে চলেছে, ভারতবর্ধ এবং অন্তান্ভ উপ- 
নিবেশকেও সেই ভাবে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে 
স্বাধীনতা অর্জন করতে দেওয়া উচিত । তা না হলে ভারতবর্ষ 
এবং অন্যান্ত উপনিবেশ একদিন না একদিন স্বাধীন হবেই 
এবং তখন তার! স্বাধীনতা অর্জন করবে পাশ্চাত্য প্রভুজাতির 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। 


ভারতের স্বাধীনতায় আমেরিকার লাভ 


.. সুদ্ধের পর মাফিন পুঁজিবাদকে উন্নততর করতে হুলে 

বিরাট বাঞ্জার দরকার ছবে যেখানে কোটি কোটি ডলার খাটান 
 যাবে। এই বাজার একমাস এশিয়া ও আফ্রিকায় পাওয়। 
যেতে পারে। কিন্তু “পরাধীন' ওপনিবেশিক এশিয়া ও 
আফ্রিকায় ন্ব__“স্বাধীন? এশিয়া! ও আফ্রিকায়। স্বাধীনতা ও 
আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এশিয়া ও আফ্রিকাকে নটি দিলে 
মাফিন ধনতন্ত্র যুদ্ধের পরে কঠিন সমন্তার সম্মুখীন হুবে। 
আমেরিক1 থেকে মাঝে মাঝে ব্রিটিশ ভারতে কুশাসন সম্পর্কে, 
ভারতের শ্বাধীনত। সম্পর্কে যে-সব বাণী ভেসে আসে, সে- 
গুলোর প্রেরণ! ভারতের মহ্ললাকাজ1 নয়, সেগুলোর প্রেরণ! 
মার্কিন ঘনতন্তর। 


চীন সম্পর্কে আর্ষেররিকার ভূল নীতি 


চীনের কথা যদি ধরা যায় তা হলেও দেখা যাবে চীন এত 
দিন ছিল বিদেশী বণিকদের একটি আবা-উপনিবেশ | নামে 
স্বাধীন হলেও তার স্বাধীনত। ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ । [7- 
1679100718] [120 এবং অনিয়ন্ত্রিত বাণিজ্য চলত চীনে । আক 
চীনে ছটি জাতীয় দল দেখ! দিয়েছে। এ্রকটি কুওমিনটীং 
বা রক্ষণপীল দল ( আজ সান-ইয়াৎ সেনের প্রগতিমূলক নীতি 
কুওমিনটাং কতৃপিক্ষ বর্জন করেছেন )। এরাই চিয়াং কাই- 
শেকের নেতৃত্বে স্বাধীন চীনের অধিকাংশে জাধিপত্য করেন। 


রি 


: জম্ন্তা। 


পস্িপীসিপীসিলসপাস্িলাি সিসি লি লী পাপা লাস্টিলাস্টিলীসিপিি এসি তি পাস পাস পাস্টি পাম্প সি সপ পাস তি লাস পা পাপ 


আর একটি হচ্ছে প্রগতিণীল কুমচামটাং বা সাম্যবাদী দল (. 
এর চীনের মধ্যযুগসুলভ শাসন-পদ্ধতির আমূল পরিবর্তনের 
পক্ষপাতী । ডাঃ সান-ইম়্াৎ সেন সাম্যবাধধীদের সঙ্গে হাত 
মিলিয়ে চীনের উদ্তি করতে চেয়েছিলেন | বর্তমান কুও-মিন- 
টাং কতৃপক্ষ সে নীতি বর্জন করে জাপানকে হারাবার চেয়ে 
সাম্যবাদী দলের দিকে বেশী মনোযোগ দিয়েছেন । জান- 
ইয়াং সেন বলেছেন £_-+৬118৮ 1৩ 1009 011001019 01 
11501111000 2 [013 00170177101910) 9100 16 13 50018- 
1131) .** লিন উটাং বলেছেন 2৮10 01)10896 00]1- 
100101915 ৮/1]] 1090090706 679 10007090101 (1)10080 
0611700180.৮ চীনের জাম্যবাদীদের শাসন-ধারার গণতাগ্রিক 
ভিত্তির যথেষ্ঠ পরিচয় আমর পেয়েছি এভগার স্নো ও ইজরেইল 
এপষ্টাইনের বিবরণে | তারা নিরপেক্ষ মাকিন সংবাদদাতা । 
তা ছাড়া ধনতান্র্িক মান মুলুকের লোক হয়ে তারা অকারণে 
সাম্যবাদীদের প্রশংস। করবেন, এ হতে পারে না| কুওমিনটাং- 
এর নীতি সামস্ততপ্ট্রের উপর প্রতিঠিত। সে নীতি গণতন্ত্র-বিরোধী, 
সুতরাং জাতি গঠনের বিপক্ষে | চীনের ব্যবহারিক উন্নতিতে 
আমেরিকার কাছ থেকে প্রচুর সাহায্য নিতে চেয়েছিলেন সান- 
ইয়াং সেন। তার লেখা 77/677101)0)881 1)676101)1)1/))1 
07 (1) বইথানিই তার প্রমাণ । কিন্তু কুওমিনটাং শাসন- 
তশ্র ঠিক সে ভাবে আমেরিকার সাহায্য চায় না । কুওমিনটাং 
কর্তৃপক্ষ আমেরিকার সাহায্যে সাম্যবাদীদের উচ্ছেদ করতে 
চান। অথচ এই সাম্যবাদীরাই আজ উত্তরে যে শাসনব্যবস্থা 
প্রবর্তন করেছে সমগ্র চীনে সেই শাসনতগ্র প্রতিঠিত হল্গে 
মার্কিন মালের অগ্ঠ চীনে বিরাট. একটি বাজার তৈরি ই'ত সমগ্র 
চীনের উন্নতির জন্ত | ছুটি দেশের মধ্যে সত্যিকারের বন্ধুত্ব 
হত । চীনের জাতীয় উন্নতিতে আমেরিকা সাহাষ্য করতে 
পারত, সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন ধনতত্রেরও লাভ হ'ত। আজ 
আমেরিকান গবর্ণমেণ্ট কুওমিনটাৎ কর্তৃপক্ষের সাম্যবাদীদলনে 
বাধা না দিয়ে পরোক্ষে সাহায্য করছেন । মার্কিন অস্ত্রের 
কিছু অংশ চীনের একমাত্র গণতান্ত্রিক দলের বিরুদ্ধে প্রয়োগ 
করা হচ্ছে জাপানের বিরুদ্ধে বাবহার নাকরে। কোটি কোটি 
ডলার তারা চীনা কারেন্সিকে ধার দিচ্ছেন । লেই টাক! 
নিয়ে মুনাফাথোরেরা খান বস্ত্র মজুত করছে, সুদে খাটাচ্ছে। 
নিজেরা লক্ষপতি হচ্ছে, দেশীয় মুলধনকে ( অর্থাৎ শিল্পকে ) 
কাজের বার করে দিচ্ছে এবং ভয়াবহ মুদ্রান্ষীতির শষ 
করছে। যুদ্ধের পরে এই শাসনতন্ত্রই যদি বজায় থাকে 
তাতে কার কি লাভ হবে? মধ্যযুগীয় স্বেচ্ছাচারী সামস্ততন্্ 
মার্কিন ধনতন্ত্রকে কতটুকু সাহায্য করতে পারবে? ব্রিটেনেরই 
বাকি লাভ হবে? জনসাধারণের জীবনযাত্রা উন্ততত না হুলে, 
গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হলে ব্রিটেন বা আমেরিকার মাল 
কিনবে কে? 
প্রাচ্যের অন্যান দেশ 

ইন্দোচীন, মালয়, ব্রদ্ম ইত্যাদি দেশগুলোর এ একই 
আজই এই সমস্তা সমাধানের চেষ্টা না করলে মুষধ 
জয় করতে অকারণে লোকক্ষয় হবে অনেক বেলী, প্রাচ্যের 
ছুঃখ-ছুর্দশাও বৃদ্ধি পাবে বছগুণ। “এশিয়া এশিয়াবাসীর অন্ত” 


শ্রাবগ 


222222522৯৯ 
এীবুলির প্রভাব থেকে প্রাচ্যকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করতে 
হলে প্রত্যেক দেশকে স্বাধীনত দিতে হবে। 
পরাধীন আফিকার সমস্থ 

আফ্রিকা আর একটি প্রচুর সম্পংশালী মহাদেশ যার পনর 
কোটি অধিবাম্ম ব্রিটেন ও ফ্রান্সের দ্বারা! শোযিত হচ্ছে। 
আন্ম আমেরিকার পুজিপতিদের অনেকে মনে করেন যে 
আফ্রিকায় এবার তারাও তাদের স্বতন্ত্র ধারায় ওপনিবেশিক 
শোষণ চালাবেন। বিংশ শতাবীতে জার্মানী অনবরত 
সেই চেষ্টা করে এসেছে এবং যুদ্ধের সেটি একটি কারণ। 
আফ্রিকায় প্রাকৃতিক সম্পদ আছে প্রচুর । শুধু গুপনিবেশিক 
পাআজ্যবাদের জন্থই সেই সম্পদ বিশ্বমানবের এবং আফ্রিকা 
বাসীর কাজে লাগছে না। প্রকৃতির জাশীর্বাঞ্ধ বার্থ হয়ে 
চলেছে । আমেরিকা আঞ্জ ভাবছে কি করে আফিকায় ব্রিটেন 
ও ফ্রাপকে পথে বসাধে । আমেরিকাকে পাত্তা দেবে না বলে 
ব্রিটেন আফ্রিকার কোন সম। সমাধানের জন্ (যেমন লেভ? 
পসমন্ত। ) আমেরিকা বা! রুশিয়াকে ডাকতে চাইছে না। যা 
বোঝাপড়া করার তা তারা নিজেদের দু'জনের মধ্যেই করতে 
চায় (ছু'জন অর্থাৎ ব্রিটেন ও ফ্রান্স )। 

আফ্রিকার সম্পদকে কাজে লাগাতে হলে আজ আফ্রিকা 
বাসীকে সুসভ্য করতে হবে, তাদের রাজনৈতিক চেতন] লাভে 
সাহায্য করতে হবে, তাদের অর্থনৈতিক জীবনের উন্নতি করতে 
ছবে। জেজন্ঠ যুদ্ধের পরে আফ্রিকায় শিল্প প্রসারের জন্ব 
অর্থনৈতিক পরিকল্পনা করতে হবে। আমেরিকা, ব্রিটেন ও 
ফাকে আফ্রিকার উন্নতির দায়িত্ব নিতে হবে| আমেরিকার 
সমরশিল্পীকে শাস্তিকালীন শিল্প হিসাবে চীনের এবং আফ্রিকার 
উন্নতির জঞ্ঠ ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে 
একটা কথা মনে ব্লাথতে হবে যে আফ্রিকার শিল্লোন্রতির 
ক্ষেত্রে আমেরিকা শুধু সাহায্যই করবে, শিল্লোন্নতির ওজুহাতে 
শোষণ করবে না। সে সাহায্য করায় তার নিজের ঘরেও 
ঘথে্ট অর্থাগম হবে কিন্তু তা শোষিত অর্থ নয়। মান মালের 
বরাট, বাজার হবে আফ্রিকা, কিন্ত সে বান্ধার ওপনিবেশিক 
বাজার নয়। সে বাজার হওয়! চাই শ্বাধান আফ্রিকার বাজার, 
যে বাজার আফ্রিকাবাসীর জীবনযাজার উন্নতি করবে এবং 
তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দেবে। সাম্যের ভিদ্তিতে 
চলবে ছুটি মহাদেশের সহঘোগিতা। ব্রিটেন ও ফ্রান্স ইচ্ছা 
করলে এতে সহায়তা করতে পারে। জাতীয় গঠনের 
কর্মস্ুচীতে আফ্রিকাবাসীদ্ের যোগদানে কোন রকম বাধা 
ধাকবে না, কারণ তারা যোগ দিলে তবেই দেশের সত্যিকারের 
ট্তি হবে । সেজন্ত তাদের স্বায়প্তশাঁসন এবং স্বরাজ দিতে 
হবে। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার না পেলে কোন দেশের পক্ষে 
সর্বাঙ্গীন উন্নতি কর! সম্ভব নয়। আফ্রিকা স্বাধীন হলে 
আফ্রিকা দখলের জন্ত কেউ আর মাথা ঘামাবে না। সিরিয়া, 
লেবানন ইত্যাদি মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলোর সম্পর্কেও এই নীতি 
অবলম্বন করতে হুবে। 

সাম্য ও মৈত্রীর পথে বিশ্বের অগ্রগতি 

সমগ্র পৃথিবীর সমস্ত দেশ ভ্বাধীন হলে পরম্পরের সঙ্গে 

বাণিজ্যবিমিষয় এবং পারম্পরিক সাহায্যের মধ্যে দিয়ে চলবে 


ওপনিবেশিক লমস্যার বর্তমান বূপ 


সস পরা লা আপ পাপা ভিপি শাসিত ও 


২৯৯ 


সস লা ৮ ্রস্টিগিত পিপি াসপীি পদ 


জাতীয় উন্নতির দ্রিকে এগিয়ে । এইভাবে: শিল্প ও উৎপাদন-প্রথার 
উন্নতি হয়ে চলবে পুক্বিতা্ছিক গণতন্থের মধ্য দিয়ে। বিশ্ব- 
শ্রমিকসংঘ ও বিশ্বকৃষকশ্রেম ক্রমশঃ কর্মনিপুণ হয়ে উঠবে 
আধুনিক যুগের চাহিদামত | কিছু কিছু গণতাপ্তিক শ্বাধীনত] 
পেয়ে তারা ক্রমশ: সংঘবদ্ধ হয়ে নিজেদের শক্তিশালী করে 
তুলবে । আজ্র যুদ্ধের পরে প্রত্যেক দেশে যন্দ সর্বদলীয় 
শাসনতন্র গঠন করা সম্ভব হয় (যেমন হয়েছে যুগোশ্রাডিয়ণ। 
চেকোশ্নোভাকিয়া, অস্রিয়া ও পোলাখে) তাতে শ্রমিক ও 
কৃষকত্রেণী শিজেদের জ্বলন্ত অনেকলি অধিকার আদায় করে 
শিতে পারবে এবং সংঘবদ্ধ হইতে পারবে। সঙ্গে সঙ্গে 
উৎপাদনের হার চলবে বেড়ে যাগ্রিক উপায়ে । বৈজ্ঞানিক 
সমবায় কৃষির প্রব্ন হবে দেশে দেশে । সব দেশ অবঙ্ঠ 
সমান তালে পা ফেলে চলতে পারবে না। কিন্তু ঘে যে দেশে 
যখন অপ্রতিহত অগ্রগতির ফলে শ্রমিকসংঘ নিজেদের হাতে 
শাসনভার নেবার মত ক্ষমতা সংগ্রহ করতে পারবে, সেই সেই 
দেশে তখন পৃ'জিতগ্রের স্বানে হবে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। 
জনসাধারণ করবে পুঁজিবাদের উচ্ছেঘ। এই তাবে একদিন 
সমগ্র বিশ্বে সমাঅতত্বের প্রতিষ্ঠা হবে। 








প্রবাসীর পুস্তকাবলী 


মহাভারত (সচিত্র) ৬রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মূল্য ৯২ 





বর্ণপরিচয় ( » ১ম ও২য়ভাগ)এ প্রত্যেক » %* 
চাটাজির পিক্‌চার এল্বাম (১ ও ৯নং নাই ) 

১--৮ এবং ১*--১৭নং প্রত্যেক ১:৪২. 
উদ্যানলতা! (উপন্যাস) শ্রীশাস্তা ও সীতা দেবী ০ ২1০ 
উষসী ( মনোজ্ঞ গল্পসমষ্টি ) শ্রীশাস্তা দেবা রি 
চিরন্তনী (শ্রেষ্ঠ উপন্যাস) এ ১ ৪ 
রজনীগন্ধা শ্রাসীতা দেবী » 8০ 
সোনার খাচা » এ » বাণ 
আজব দেশ (ছেলেমেয়েদের সচিত্র) এ ১৯ 

প্রবাঁসী কার্ধযালয়--১২-।২, আপার সাকু'লার রোড, কলিকাতা। 

প্রথিতযশা গলি ছি যী শীত 

বধৃবরণ ১। 

অলখ-ঝোরা ( বাতি হিরা 1১ 

ছুহিতা (মর্্্পশশী ছোট উপন্যাস) ** ১২ 

নিথির দিছুর (৩য় সংস্করণ ) ১ 
স্থবিখ্যাত লেখিকা শ্রাসীতা দ্বৌ প্রমীত 

ক্ষণিকের অতিথি ( উপন্তাস ) ২০ 

শ্রীশাস্তা দেবী ও শ্রীপীতা দেবী রি 
বিখ্যাত গল্প হিন্দুস্থানী উপকথা ২২ সাতরাজার ধন ১1৯ 


প্রাধিস্থান_পি-২৬, রাজ! বসন্ত রায় রোড, কলিকাতা ও 
সমস্ত বিখ্যাত পুম্তকালয় | 





শী শি শিস তি 


আলোচনা 


“জাতি জন্মগত কিনা” 


শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 


জ্যৈষ্ঠ ১৩৫২-এর প্রবাীতে প্রকাশিত “প্রাচীন ভারতীয় 
শিক্ষার আদর্শ" নামক প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত অমরবন্ধু রায় চৌধুরী মহাশয় 
লিখিয়াছেন, “মনুসংহিতার শ্লোকগুলি এবং শ্রীকৃষ্ণ গীতায় যাহা 
বলিয়াছেন (*চাতুর্বণ্যং ময় স্থষ্টং গুণকর্মবিভাগশ+” ) তাহ! হইতে 
ইহাই প্রতীয়মান হইবে যে গুণ ও কর্ম হিসাবেই চারিবর্ণের কৃষ্টি 
হইয়াছিল।” কিন্তু নিয়লিখিত কারণগুলি আলোচনা করিলে 
জান! ফাইবে যে জম্ম অনুসারে বর্ণের নিদেশি হইবে ইহা মন্তুসংহিতা 
এবং গীতার উদ্দেশ্য । 

মনুসহিতার কোন্‌ শ্লোকে গুণ ও কর্ম অনুপারে জাতি 
নিদেশের কথা আছে তাহা লেখক মহাশয় উল্লেথ করেন নাই । 
কিরূপে জাতি নিদেশি হইবে তাহা! মন্ত্সংহিতার নিম্নলিখিত শ্লোকে 
স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে__ 

চাতৃরবণেষু তুল্যান্ছ পত্রীঘক্ষতযোনিষু। 

আমন্থলোমোন সভূতা জাতা! জেেয়াস্তএব হি॥ মন্থু ১৭৫ 
অর্থাৎ__ 

তুল্যবর্ণের এবং অক্ষতযোনি পত্ীর গর্ভে যে সম্তান উৎপন্ন 
হয় সে পিতামাতার জাতি প্রাপ্ত হয়। মন্তথু ২৩৬ গ্লোকে বলিয়া- 
ছেন যে অষ্টম বতসর বয়সে ব্রাহ্মণের উপনয়ন হইবে, একাদশ 
বৎসর বয়সে ক্ষত্রিয়ের, এবং দ্বাদশ বংসর বয়সে বৈশ্বোর্র উপনয়ন 
হইবে । বলা বান্থছলা, ৮ বমর বয়সে কোনও বালকের গুণ ও 
কর্ম বিচার করিয়া জাতি নির্ণয় করা সম্ভব নয়। এই নিয়ম 
হইতে বুঝ! যায় যে জম্ম অন্নুসারে জাতি নিদেশি হইবে । মনত 
২৩০) ৩১, ৩২ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে জন্মের পর হইতে দশম 
ব! দ্বাদশ দিনে নামকরণ হইবে, ব্রাহ্মণের মঙ্গলবাচক শব দ্বারা 
নামকরণ হইবে এবং নামের পর শমণ এই শব্দ ফোগ হইবে, 
ইত্যাদি। ইহা হইতেও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে জন্ম অনু- 
সারেই জাতি নিদেশি করিতে হইবে। কারণ জন্মের পর ১০1১২ 
দিনের মধ্যে কাহারও গুণ ও কর্ম বিচার কর। সম্ভব নয়। 

মন্লংহিত। ২১৬৮ ক্লোকে বল! হইয়াছে যে দ্বিজ বেদ পাঠ 
না করিয়া! অগ্তত্র শ্রম করে সে জীবিত অবস্থাতেই সবংশে শূত্রত্ব 
প্রাপ্ত হয়। (১) ইহা হইতে কেহ কেহ মনে করেন যে মনু 
গুণ ও কর্ম অমুনারে বর্ণ নির্ণয় করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন । 
কিন্তু এই স্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করিলে পূর্বোল্লিখিত ১০৫, 
২৩৬ এবং ২.৩, শ্লোকের সহিত বিরোধ হয়। মন্নুংহিতার 
বিভিন্ন ক্লোকের মধো পরস্পর বিরোধ না হয় এভাবে ব্যাখ্যা 
কর! উচিত । . ২১৬৮ শ্লোকের যদি এরাপ ব্যাখ্যা করা হয় যে 
দ্বিজের পক্ষে বেদ পাঠ না কর! অতিশয় নিননীয় তাহা হইলে 





(১) যোইনধীত্য ছবিজে। বেদমন্তত্র কুকুতে শ্রমমূ। 
সজীবয়েব শূত্রত্বমাশ্ডগচ্ছতি সাম্য; । মন্ত্র ২১৬৮ 





অপর গ্লোকগুলির সহিত বিরোধ হয় না। ২১৬৮ প্লোকের 
আক্ষরিক ব্যাথা গ্রহণ কর! সুসঙ্গত নহে। যেবেদ পাঠ করিল 
ন! সে না হয় শৃদ্র হইল কিন্তু তাহার বংশের সকলে কেন শু 
হইবে? বংশের মধ্যে কেহ কেহ ত বেদ পাঠ করিতে পারে? 
২১৫৭ ক্লোকে (২) হইতে বুঝিতে পারা যায় যে ব্দেপাঠন| 
করিলেও ত্রাঙ্গণই থাকে, যদিও ব্রাঙ্গণের গুণ থাকে না, যথ 
কাষ্ঠময় হস্তী | 

গীতায় ভগবান বলিয়াছেন "্চাতুর্প্যংময়। হষ্টং গুণকম' 
বিভাগশঃ” 8১৩ । রায় চৌধুরী মহাশয় বলিয়াছেন যে ইহা 
হইতে বুঝ| যায় ষে গুণ ও কর্ম অনুসারে বর্ণ বিভাগ করাই 
ভগবানের উদ্দেশ । কিন্তু নিম়লিখিত কারণগুলির জন্য ইত] 
স্থির করিতে হইবে যে গুণ ও কর্ম অনুসারে জাতি বিভাগ 
কর! ভগবানের ডদ্দেত্য নহে, জন্ম অন্নুধারে জাতি বিভাগ করাই 
ভগবানের উদ্দেশ্য । 

গুণ ও কর্ম অনুসারে জাতি নির্ণয় করা সম্ভবপর নছে। 
কোনও ব্যক্তির গুণ ব্রাহ্মণের গ্রায় কিন্তু কর্ম ক্ষত্রিয়ের গ্তায়, বা 
গুণ বৈশ্রের গ্রাম কি কর্ম ব্রাহ্মণের গায় হইতে পারে, এই সক 
ক্ষেত্রে কি ভাবে জাতি নির্ণঘ কর! হইবে? একই ব্যক্তির গণ 
কর্ম একাধিক বার পরিবর্তন হইতে পারে, প্রত্যেক বার পর্ব 
হইলে নূতন করিয়া! জাতি নির্ণয় করিতে হইবে, তাহাতে অব্যবসথ 
হইবে । একটি ব্যক্তির প্রকৃত গুণাবলি কিরূপ তাহা! অনেক সময় 
স্থির করা যায় না, কেহ বেন লোকটি ভাল, কেহ বলেন মদ, 
ক্ষমা, দয়া, সংযম অল্প বিস্তর অনেকেরই থাকে, ঠিক কতথানি 


" থাকিলে ব্রঙ্গণ হইবে? গীতায় অজুর্ন বলিয়াছেন, “আমি যুদ্ধ 


করিব না, ভিক্ষা! করিয়া! খাইব |” ভগবান বলিলেন “তাহা হইলে 
তোমার পাপ হইবে ।” ব্দ গুণ ও কমর অন্ুপারে বর্ণ নির্ণয় কর 
হয় তাহা হইলে ভগবানের উত্তর সঙ্গত হয় না, যদি জম্ম অনুমারে 
বর্ণ নির্ণয় কর! হয় তাহ! হইলে উত্তর সঙ্গত হয়। অজু নের ্রাঙ্গণো- 
চিত গুণ (শম, দম, তপ:, শৌচ প্রভৃতি ) যথেষ্ট ছিল, তিনি যদি 
ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করিতেন তাহা হইলে তাহার গুণ ও কর্ম উভয়ই 
ব্রাহ্মণের গায় হইত (কারণ ভিক্ষ! ব্রাহ্মণের অগ্চতম জীবিক1)। 
সুতরাং অজুনিকে ব্রাঙ্ষণ বলিয়৷ নিশি করা যুক্তিযুক্ত হইত, 
কিন্তু ভগবান তাহা করিলেন না, বলিলেন অভুনের পাপ হইবে। 
যদি জন্ম অনুসারে বর্ণ নির্ণয় হয় তাহা! হইলেই ভগবানের কথ 
যুক্তিযুক্ত হয়। অভূতন ক্ষত্রিয় বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে অতএব 
সে ক্ষত্রিয়, এজগ্ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন কর! ও ব্রান্ষণের 
জীবিকা গ্রহণ কর! তাহার পাপ। ভগবান গীতার ১৮।৪২-৪৪ 
শ্লোকে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চারি জাতির কত'ব্যের উল্লেখ করিয়৷ 8৫ 
লোকে বলিয়াছেন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কর্ম করিলে সিদ্ধি লা 


_.. শি 
২ পিপাসা লাস প 


(২) যথ! কাষ্ঠময়ো হস্তী যথা চর্মময়ো মৃগঃ। 
যশ্চ বিপ্রোহনধীয়ানন্্য়ন্তে নাম [বভ্রতি ॥ মন্থু ২১৫? 


প্রা 
করিতে পারে (৩)। দি কর্ম অনুসারে বর্ণ নিদেশ করা হয় তাহ! 
হইলে সকলেই নিজ কর্ম করিবে, নিজ কর্ম করিলে শে; হইবে 
ইহা বল্লার কোনও সার্থকতা থাকে না। যুধিঠির ও ভীম উভয়ের 
গুণের মধ্যে অনেক পার্থক্য, কিন্তু উভয়েই ক্ষত্রিয়! জন্ম অনুসারে 
বর্ণ নির্দেশ হইলেই ইহা সঙ্গত হয়, গুণ অম্মুমারে বণ 
নির্দেশ হইলে ইহা সঙ্গত হয়না । পরশুরাম, প্রোণাচাধ্য 
এবং কৃপাচাধ্য যুদ্ধ করিতেন, ইহা ক্ষত্রিয়ের কাজ, কিন্তু তাহা- 
দিগকে ক্ষত্তিয় বল! হয় নাই, ব্রাহ্মণ বল! হইয়াছে কারণ তাহার! 
্রান্মণবংশে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। অঙ্বথামার গুণ ও কর্ম কিছুই 
্রাঙ্মণের স্তায় ছিল না। তিনি এত নিষ্ুর ছিলেন যে রাত্রে 
পাগুবশিবিরে প্রবেশ করিয়া শিদ্রিত পাগুবপুত্রদগকে বধ 
করিয়াছিলেন । তাহার কম্ম ছিল ক্ষাত্রয়ের। তথাপি তাহাকে 
ব্রাহ্মণ বল! হইয়াছিল, অবশ্য মন ব্রাহ্মণ । 

গীতা ১৬২৪ প্লোকে বলা হইয়াছে কোন্‌ কণ্ম কর্তব্য কোন 
কণ্ম কর্তব্য নহে এ বিষয়ে শান্ত্রই প্রমাণ। শান্ত দুই ভাগে বিভক্ত 
--ভ্রুতি ও স্মৃতি । শ্রত অর্থাৎ বেদ। স্মৃতির মধ্যে মনুসংহিত। 
একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। মগ্নংহিতা গীতার অনেক পুববত্তী। 
শ্বুতরাং ভগবান যখন শান্ত্রকে প্রামাণা বলিয়াছেন, তখন তিনি 
মন্তুর বিরুদ্ধ মত প্রচার করিতে পারেন না। আমর। পুবে 
দেখাইয়াছি যে মনু স্পষ্টভাবে বঙল্গিয়াছেন যে জন্ম অনুসারে বর্ণ 
হইবে। বেদও বলিয়াছেন ষে জম্ম অনুসারে বর্ণ হয়ু (৪)। 








(৩) শ্বে ন্থে কম্মণ্যভিরতো। সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ | 
গীত। ১৮৪৫ 
(8) রমণীয়ু চরণ| রমণীয়াং যোনিমাপদ্যন্তে ত্রাহ্গণযোনিং ব| ক্ষত্রিয় 
যোনিং বা বৈশ্য যোনিং বা কপৃয় চরণ! কপুয়াং যোনিমাপঘ্স্তে 
শ্বযোনিং বাঁ শুকরযোনিং বা চগ্ডালযোনিং বা (ছাঙ্দোগ্য উপনিষদ, 
৫-১০-৭)। যাহাবা উত্তম কর্ন করে তাহার! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা 
বৈশ্য যোনি প্রাপ্ত হয়, যাহারা মন্দ কম্ম করে তাহারা কুকুর, শুকর 
বা চণ্ডাল যোনি প্রাপ্ত হয়। 


আলোচন। 


৪১ 


লুতরাং বদি “গুণকর্দ বিভাগশঃ” বলিয়। গীতায় গুণ ও কর্ণ অস্- 
সারে বর্থনির্দেশ করিবার ব্যবস্থা দেওয়া হয় সে ব্যবস্থা! বেদ ও 
মন্থমংহিতার বিরোধী, অতএব শান্ত্রবিরোধী হইবে। কিন্তু শ্রীকৃষঃ 
শান্্বিরোধী ব্যবস্থা দিতে পারেন না । কারণ তিনি বলিয়াছেন 
ষে শান্ত্রকে প্রামাণ্যক্পে শ্রহণ করিতে হইবে। 

তাহ। হইলে “চাতুবর্যং ময়! স্যষ্ং গুণ কথ্ম বিভাগশ:" ইহার 
অর্থ কি? এখানে কণ্ম শবের অর্থ কর্তৃবা কর্ম। ১৮ অধ্যায়ের 
৪১ হইতে ৪৮ প্লোকে এই অর্থেই কণ্ম শব বার বার ব্যবহৃত্ত 
হইয়াছে । ত্রাঙ্গণ প্রভাতি চারি জাতির ক্ঠব্য কন্ন কিক্ধপ বিভাগ 
কবর! হইয়াছে সেই “কম্ম বিভাগ” ১৮৪২-৪৪ ক্লোকে উল্লেখ করা 
হইয়াছে। গুণ অনুসারে এই কর্ বিভাগ হইয়াছে । গুণ অর্থাৎ 
সত্ব, রজ ও তম। পূর্ব জন্মের কণ্ম অনুসারে সত্ব রজ ও তম 
ভ্রিবিধগুণের তারতম্য হয়, জন্মের অব্যঝহত পৃবে যাহার যেরূপ 
গুণ থাকে ঈশ্বর কতক তাহার তদমুকপ জাতিতে জন নির্দিই হয়, 
জাতি অনুসারে কন্ম। ইহাই “গুণকণ্ম বিভাগের অর্থ। গীতায় 
প্রীকৃষ। ইহাই বলিয়াছেন “কন্মাণি প্রবিভক্তনি স্বভাব প্রভবৈঃ 
গুণৈ2 (১৮-৪১)। 

বিশ্বামিত্র ক্ষত্রি বংশে জন্মগ্রঃঠণ করিয়াছিলেন বলিয়া! ক্ষত্রিয় 
হইয়াছিলেন। পরে কঠোক্ধ তপস্ার ত্বার। ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। 
তপস্যার অলৌকিক শক্তি, ইহাতে দেহের উপাদান পরিবর্তন করা 
সম্ভব । 

স্ততরাং জন্ম অনুমারে বর্ণ নিদ্দেশ করাই বেদ, গীতা মনু 
সংহিতা! প্রভৃতি সকল শাস্ত্রের উদ্দেশ্য । বাল্য হইতেই 
প্রত্যেকের জাতি অনুরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা হইবে, বংশান্ুক্রমিক 
গুণাবলির প্রভাবে পিতৃপুরুষগণের গুণাবলি মন্তানে বিগ্রমান থাকা 
সম্ভব । এইভ[বে জন্ম ও শিক্ষার প্রভাবে প্রত্যেক জাতির 
বিশেষত্ব উৎকর্ষ লাভ করিবে, প্রত্যেক জাতি অপর জাতির সঠ- 
যোগিত! একাস্ত প্রয়োজ্জপীয় বুঝিয়৷ পরস্পর এক্যস্থপ্রে আবদ্ধ 
হইবে। জন্মগত জাতি বিভাগ ত্বার। এইভাবে সমগ্র জাতির 
এঁক্যবন্ধন এবং উৎকর্ষ সাধিত হয়। 














যাবতীয় শিরোরোগে অব্যর্থ। অতিমনোরম গদ্ধযুক্ত এই তৈল করঞ্ ফল ও পল্লব, 


টাকের প্রথমাবস্থাঘ যে কোন 
কারণে কেশপতন, রাত্রে অনিদ্রা 
শিরোধৃর্ণন, অকালপক্কতা, 
মাথা দিয়! আগুন ছোটা প্রভাত 

করবীরপত্র, কুঁচপত্র, কুঁচফল, 


কেশরাজ, ভূঙ্গরাজ, আপাংমূল, প্রভৃতি টাকৃনাশক, কেশবুদ্ধিকারক, কেশের পতন নিবারক, কেশের অল্পতা দুরকারক, 
মস্তিষ্ক শ্সিগ্ককারক, এবং কেশভূমির মরামাস প্রভৃতি রোগবিনাশক বনৌষধি সমূহের সারাংশ দ্বারা আমুর্ধেদোক্ত 
পদ্ধতিতে প্রস্তত হইয়াছে । টাক নিবারণার্থ স্থতরত কুঁচের পাতার ব্যবহার নির্দেশ করিয়াছেন। অধিকন্ধ হত্তিদস্তভন্ম 
মিশ্রিত থাকৃতে খালিত্য ব| টাক্‌ বিনাশে ইহার অদ্ভুত কাধ্যকারিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে । ৩ শিশি একত্রে ৫151 


চিরঞ্জীব উষধালয়, গবেষণ বিভাগ--১৭০, বহুবাজা? গ্বীট, কলিকাতা । ফোন : বি, বি, ৪৬১১ 


হিন্দু আইনের সংস্কার প্রচেষ্টা ১4 


শ্রীরেণু দাসগুপ্তা, এমএ 


হিন্ব আইনের সংস্কারের উদ্দেন্টে যে আইনের খসড়া প্রস্তত 
হইয়াছে তাহা লইয়] দীমাহীন বাগবিতগা ইতিমধ্যে বু বার 
বহু ভাবে হইয়া গিয়াছে। সমাজের বিবিধ শ্তপ্পের বিবিধ 
ব্যজি দপক্ষে কিংবা বিপক্ষে নিজ নিজ মত ব্যক্ত করিয়া 
ছেন। এই বিলের বিরোধিতা ধাহ/রা করিয়।ছেন এক 
দল নারী তাহাদের অন্ততম। হিম্দুপমাজের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের 
কোন একটি বিশিষ্ট ও শিক্ষিত অংশের নারীর] যে দৃষ্টিভঙ্গি 
দিয়া এই বিলের সংক্কারসমূহ লক্ষ্য করিয়াছেন তাহাদেরই 
একজন হিসাবে এই সঞ্ধন্ধে বাক্তিগত মতামত বাক্ত করিতেছি। 

হিম্কুসমার্জে যখনই কোন সংস্কারের প্রয়াস হইয়াছে এক 
দল লোক তখনই উহাতে বাধ! দিয়াছেন ইহ! এঁতিহাসিক 
সত্য। আইন সম্থন্ধে আমাদের কোন প্রকার জ্ঞান নাই। 
কোন একটি মোকদ্ধমায় আইন-সংক্রাস্্ স্বাভাবিক বুদ্ধিজাত 
প্রশ্নের মীমাংপার জন্ত আমার আইনজ্ঞ পিতার নিকট জিজ্ঞাস! 
করিয়াছিলাম । আইনের ক্কটিল প্রশ্নের সহজ সমাধান করিয়! 
পিয়া তিনি আমাকে বুঝাইয় দ্িয়াছিলেন যে “হিমু আইনে 
হিন্দু পুরুষের অধিকার-সংকোচক কোন ব্যবগ্থাই নাই 
অর্থাং সব কিছু করিবার, সব কিছু পাইবার ও ইচ্ছামত 
চলিবার যে অধিকার, হিচ্ু আইন ও শাস্ত্র পুরুষকে সেই 
অধিকারে বাধা দেয় না। ইহ] হইতে অন্ুসিদ্ধাস্ত বাহির 
করা যায় যে হিন্কু আইনে পুরুষের অধ্ধকার-সংকোচক 
কোনই বাবস্থা নাই এবং হিন্দু আইনে শাক্সীদের অধিকার- 
ব্যবস্থাপক কোনই বিধি নাই। আইন সম্বন্ধে সহজাত এই 
ধারণায় ভুলপ্রমাদ থাকিলে ভরশ! করি আইনজ্ঞ ব্যক্তিগণ 
আমাকে মার্জন। করিবেন । যাহা হউক, সম্ভবতঃ এ কারণেই 


দেখা গিয়াছে হিষ্দু সমাঞ্জে যখনই সংস্কারের প্রচেষ্টা! হইয়াছে, 


তখনই হয় উহাতে পুরুষের অধিকার-সংকোঠের ব্যবস্থার 
ভীতি রহিয়াছে অথবা নারীদের অধিকারশ্চক বিধি উহাতে 
রহিয়াছে । এই ছুইটির যেকোন একটি হইলেই হিচ্দুধর্শ্ের 
রসাতলে পতন অনিবাধ্য । সুতরাং বাধা দেওয়াই সম্গত। 
সতীদাহের ভ্গায় অমানুষিক নারাহত্যার প্রত্িরোধ-ব্যবস্থাপক 
আইন প্রণয়নকালেও দেশব্যাপী কঠোর প্রতিবাদ, রাজ। রাম- 
মোহনের প্রাণনাশের চেষ্ট| ও বিলাতে প্রিভি কাউন্সিলে আপিল 
ইত্যাদি অপচেষ্টার কাহিনী ইতিহাসে জাছল্যমান হুইয়] 
রছিয়াছে। হিশ্বু আইনে সব সময় হিম্ধু নারীর বাচিয়া 
থাকিবার অধিকারও এক সময় স্বীকৃত হয় নাই এবং বাঁচিয়া 
থাঁকিবার অধিকারটুকুও দিতে দেশবাসী কুা বোধ করিয়া- 
ছিলেন। বিধবাবিবাহ আইন প্রণয়ন প্রচেষ্টায় হিন্দু সমাজ 
দ্বিতীয় বার রসাতলে গিয়াছিল। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির বিরোধিতা, 
বিষ্ভাসাগর মহাশয়ের জীবননাশের চেষ্টা, আইন প্রণয়ন হইলে 
নারীরা তাহাদের স্বামীদ্দিগকে হত্যা করিয়া পুনর্বিবাহ করিবে 
এই আঁশঙ্ক! ইত্যাদি কাহিনীও এঁতিহযাসিক সত্য । যাহাদ্দের 
বাচিয়া ধাকিবার অধিকার ছিল না তাহাদের পুনর্ত্িবাহের 
অধিকার চাওয়া নিদারুণ অপরাধ । তবে একথা সত্য জআাইন 


| 
পাসই হইয়াছিল মাত্র এবং নারীর! কেবলমাত্র একটি বি. ! 
কারই পাইয়াছিলেন, কিন্তু সমাজে উহা আজও বিশেষ | 
কার্যকরী হুইয়াছে বলিয়। মনে হয় না । অবস্থার পরিবর্তনে 
সমাজের বহু অংশে বাল্য বিবাহ প্রায় উঠিয়াই যাইতেছিল। | 
কিন্ত সংস্কারের মনোত্ৃত্তি লইয়! আইন করিয়] শার্দা আইন | 
পাস করিয়া বাল্য বিবাহ রোধের চেষ্টাও প্রতিপদে বাধা, 
পাইয়াছে। দলে দলে সম্জাত শিশু হইতে আরম্ভ করিয়া 
ছুপ্ধপোস্ত বালক-বালিকাদের বিবাহ সেকালে দ্েখিয়াছিলাম 
এবং শুনিয়াছিলাম। এই আইন হিন্দু সমাব্ষকে রসাতলে 
অগ্রসর করাইবার তৃতীয় ধাপ। 

প্রস্তাবিত হিন্দু আইন ইহার চতুর্থ ধাপ। হিন্বু নারীরা 
ইতিপুর্ধেই সব সময় ও সব অবস্থায় বাচিয়! থাকিবার অধিকার 
পাইয়াছেন। স্বামীর ম্বত্যুর পর ইচ্ছা হইলে পুনর্বিবা- 
হের অধিকারও পাইয়াছেন, বাঁল্যবিবাছের হাত হইতে 
নিষ্কৃতি পাইয়াছেন-__ এখন যদি আবার পিতার সম্পত্ভিতে 
হাত বাড়াইতে চান কিংবা অবাঞ্ছিত বিবাহ হইতে মুড়ি 
লাভের উপায়ের অধিকারী হুইতে চান, এবং অন্তান্ঠ আ'ব- 
কারও চান, তবে বাস্তবিকই ত্তাহ!রা বাড়াবাড়ি করিতে 
ছেন বলিতে হইবে । সুতরাং এই ব্যবস্থাকে বাধা দেওয়াই 
সম্গত। খাহারা এই গুরুভার গ্রহণ করিতেছেন তাহা- 
দিগকে মোটামুটি কয়েক ভাগে বিভক্ত করাযায়। তাহাদের 
মধ একধল নারী রহিয়াছেন তং! ইতিপুর্বেই উল্লেখ কা 
হইয়াছে । এই না্ীদলের মধ্যে আর একঞল আছেশ যাহারা 
হিদ্দুপমাজে নারীদের ছঃখ-ছুর্দশার চিত্র পুথিতে আঞিতে 
প্রয়াদ পাইয়াছেন এবং প্রশংস।র অধিকারিণী হইয়াছেন। 
কিন্ত কারধাতঃ উহার প্রতিকারের বাবস্থায় কায়মনোবাক্যে বাধা 
দিতে উঠিয়। পড়িঘা লগিয়াছেন। ইহ ছাড়া উচ্চশিক্ষিত 
লব্মপ্রতিষ্ঠ বু লোকও ইহার বিরোধিতা করিয়াছেন। আর 
এক ঘল ইহার বিরোধিত। করিয়াছেন যাহারা আহারে, 
বিহারে, বসনে-ভুষণে ও ভাষণে আগাগোড়া “সাহেব” | 
দেখা গেল এই সব তথাকথিত সাহেব “মন না রাঙায়ে কি 
ভুল করিয়ে কাপড় রাঙায়ে” সাহেব হুইয়াছেন। কারণ 
সংস্কারধিরোধী আন্দৌলনে হঁহার! একেবারে খাটি বাঙালী। 

প্রস্তাবিত হিন্দু আইনের সমুদয় জটিলতা ধাহার! আইনজ্ঞ 
নহেন তাহাদের বুঝিবার-কথা নহে । এই আইনের দাবি 
সমূহ আমর! মোটামুটি যাহ] বুঝিয়াছি তাহা! এইরূপ 
(ক) নারীর] পিতৃসম্পগ্ডির অধিকারিণী হইবেন । (খ) বিবাহ- 
বিচ্ছেদ আইনসণ্মত হইবে ও পুরুষের এক পত্বী বর্তমানে 
বিবাহ চলিবে নাঁ। (গ) অপবর্ণ বিবাহ ও স্বগোত্র খিবাহ। 
প্রত্যেকটি পৃথকৃভাঁবে আলোচনা করিতে চেষ্টা! করিব। 

(ক) নান্ীকে পিতৃসম্পত্তির অধিকার দেওয়ার বিরুদ্ধে 
নানা যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে । ইহাতে ভাইবোনের প্রীতির 
সম্বন্ধ লোপ পাইবে, দপ্পন্তি নান? অংশে বিভজ্ঞ হইয়া! যাইবে 
ইত্যাদি বিবিধ অন্গবিধার বিস্তৃত আলোচনা হইয়াছে । বিরত 


প্রাবগ 
১ া্পিলা্িস্পপাস্স্পপপিসস্পসপপ পাস সি এসপি 

ঘাীরা বিবাহিতা অবিবাহিতা কোন কল্তাকেই সম্পতির 
বিকার দিতে অসন্মত। সম্প্থির অটুটত্ব রক্ষাই যদি 
টেট হয় তাহা! হইলে 71100917100 প্রথা অর্থাং জ্যেষ্ঠ 
ুত্রেরই মাত্র সম্পত্তিতে অধিকার এই যুক্তি ধাহারা 
ঠাহার] দেখাইয়াছেন তাহারা সর্ব সমর্ঘনযোগ্য । সকল 
পুত্রের মধ্যে সম্পত্তি বিভক্ত হইতে পারিলে সকল সন্তানের 
[ধ্যে বিভাগ করিতেই কেবল অর্দুবিধ! ইহা! সত্যই অযৌক্তিক । 
কহ কেহ কেবলমাত্র অবিবাহিতা কন্তাই সম্পত্তির অধিকারিমী 
£ইবেন/এই যুক্তি দেখাইয়াছেন | তাহারা বলিয়াছেন নারী 
[ইদিক হইতে সম্পত্তির অধিকারিণী হইবেন ইহা! হইতে 
পারে না। নারীরা ছইদ্িক হইতে সম্পত্তির অধিকারিধী 
ইলে পুরুষও যে পরোক্ষ ভাবে উপকৃত না হইবেন 
তাহা নহে। ক্তাহারা পিতৃসম্পত্তি তো পাইবেনই অধিকন্তু 
পীর মারফং শ্বশুরের সম্পত্তির সুবিধার ভাগী হইবেন । কয়েক 
ধংসর পূর্বে স্বামীর সম্প।ওতে স্ত্রীর অধিকারের জন্ত 
যে বিল উত্থাপিত হইয়াছিল নানাবিধ যুক্তির অবতারণায় 
সই বিলও প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল, আশা করি তাহা 
নকলেরই স্মরণ আছে। নারীরা পিতৃসম্পত্ভিরও অধি- 
চারিণী হইতে পারেন না, স্বামীর সম্পত্তিতেও তাহাদের 
গধিকারে বাধা_-এই পকল যুক্তি বাস্তবিকই পরিতাপের 
বিষয়। যদি সম্পত্তির অটুটত্ব রক্ষাই কামা হয় এবং ভ্রাতা- 
্গিনীর গ্রীতি-সম্বন্ধের হানি না করিবারই যদ্দি অভিগ্রায় তবে 
মাইনে অবিবাহিতা অথবা চিরকুমারী ভগিনীর পিতৃসম্পত্তিতে 


এব বাবা: মা ধরাই 


-__ঞুচ্চ সথন শর নন হশেপায়েন ! 


ক্যাঁলতেকেমিতোর 


ঘ্বধোকিমা 


প্রত্যেক জননীকে আজীবন 
সুস্থ থাকতে সাহায্য করে; 
সকল রকম: স্দ্রীরোগ নীরোগ 
করে ও খতু ব্যতিক্রম দুর করে। 





হিন্দু আইনের সংস্কার ৫ চেষ্টা 


নদ পাস পান লোনা শিস িসপসপিপাসসিপাসসাসি এসি 


০৩ 


এ ০ 


তাইয়ের সমান অধিকার এবং বিবাহিতা মারীর স্বামীর ও 
শ্বশুরের সম্পরভিতে অজ্ভান্ত ওয়ারিশদের ভাঁয় তুল্য অধিকারের 
ব্যবস্থা করাই বাঞ্ছনীয় । অগ্থায় পিতৃসম্পত্তিতে কণ্তার যে 
অধিকার দ্বাবি করা হইয়াছে তাহা যথার্থই যুদ্তিস্ত। 

(খ) বিবাু-বিচ্ছেদ্ধ প্রথা খ্রীষ্টান ও মুসলমান সমাজে 
প্রচলিত । বহু পূর্বে কতকগুলি অবস্থায় নারীদের পুণর্বিবাহের 
প্রথা হিন্দুশান্ত্রশ্মতই ছিল । সেই প্রথা হিন্দুসমান্ধ হইতে লৃষ্ত 
হইয়াছে । এক সময়ে যাহ! শান্্রসম্মত ছিল সেই প্রথাকে পুনরায় 
চালু করিবার চেষ্টা অসঙ্ষত নছে। অধিকস্ধ সমাক্ধে বর্ত- 
মানে হিচ্কু নারীর বিবাহ-বিচ্ছেদ ও পুনর্ধিবাহের ব্যবস্থা 
না থাকায়, বিবাহ-বিচ্ছেদর কিংবা পুনর্িববাহ একেবারেই 
ঘটে নাই এমন নহে । যখনই প্রয়োজন হইয়াছে বিবাহিত? 
হিন্দুনারী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ পূর্র্বক বিবাহ বিচ্ছেদ করিয়া শুদ্ধি 
অস্তে হিন্দু হইয়া পুনর্ধিববাহ করিয়াছেন এইনূপ ঘটনাও 
ঘটিয়াছে। কায়দ1! করিয়া এইক্প প্রণালীতে বিবাহ-বিচ্ছেদ 
মা করিয়! হিন্ু সমান্েও আইনের দাছায্যে ইহার প্রবর্তন 


দোষের নহে | “নষ্টে ক্লীবে প্রব্রঙ্জিতে”? ইত্যাছি অবস্থায় এইরূপ 


বিবাছের ব্যবস্থা হিন্দু সমান্জে বহু পূর্বেই প্রচলিত ছিল। 
আধুনিক শিক্ষায়, সমাজ ব্যবস্কার পরিবর্তনে, আস্বর্াতিক 
ভাববিনিময়বশতঃ এইনূপ প্রয়োজমীয়তাকে বিংশ শতাক্ষীতে 
অস্বীকার করিলে সমাজ্ম উহা কল ক্ষেত্রেই মানিয়! লইবে ন|। 
তাহা ছাড়া এই আইন বিধিবদ্ধ হইলেই ঘরে ঘরে বিবাহ- 
বিচ্ছেদ ঘটিবে এইরূপ মলে করিবার কারণ নাই। থে 
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১০৪ 
দিত না এ শক তা এ এপ 


সকল সমাজে বিবাহ-বিচ্ছে্ষ প্রচলিত জআাছে সেই সব 
সমাজের দিকে তাকাইলেই ইহার সছুভর মিলিবে। এই 
আইন পাস হইলে নাবীরা একটি অধিকার পাইবেন মাত্র। 
বিধবা-বিবাহ আইন পা হওয়ায় নারীরা যতটুকু অধিকার 
পাইয়াছেন সেইন্মপ অধিকার-দানের ব্যবস্থাই ইহ] দ্বার] হইবে । 
যে সমাজে নানা গুণসম্পন্না কুমারী-কন্তার বিবাহ দেওয়া 
প্রাণাস্তকর সেই সমাক্ষে বিবাহ-বিচ্ছিশ্রা নারীর বিবাহ সহজ- 
সাধ্য হইবে না। তবে বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনসম্মত হইলে 
“পুরুষের অধিকার সংকোচের ব্যবস্থা” ও “নারীদের অধিকার 
গুচক ব্যবস্থা”র যে প্রবর্তন হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। 

এক শ্রী বর্তমানে পুরুষের পুনর্ব্ধিবাহে অধিকার হিন্দু 
সমাজের গ্রানি, ছুর্দশ! ও অগৌরবের পরিচায়ক । কত পরিবার 
ইহ দ্বারা ধ্বংস হইয়াছে, কত ব্যথা-ছুঃখের কাহিনী এই 
কারণে উদ্ভূত হইয়াছে চিস্কাপীল ব্যঞ্জিরা তাহ ধারণা করিতে 
পারিবেন । অকারণে পত্বীত্যাগের উদ্বাহরণ এদেশে বিরল 
নহে । অথবা যে-সকল কারণে এই সকল বিবাহ সংঘটিত 
হুইয়াছে তাহা চিন্তা করিলেও গ্লানি বোধ হুয়। বধূর পিতার 
বরপক্ষের দাবি মিটাইবার অক্ষমতা, স্বামী ও শ্বশুরবাড়ীর 
খেয়াল, বধূর রূপহীনত! ইত্যাদি কারণগুলিও এইবূপ বিবাহের 
হেতু হইয়াছে । স্বামী-পরিত্যক্ত1 নারীর! পদে পদে হুর্দশা- 
গ্রস্ত হইয়াছেন । পুরুষের এই অবাধ অধিকারকে আইন দ্বার! 
ব্যাহত করিবার চেষ্টায় কেহ বাধা নাদ্িলেই শোভন হইত । 
কেহ কেহ এইরপ যুক্তিও দেখাইয়াছেন যেহেতু পুরুষের এই 
রূপ বিবাহাধিকারকে ব্যাহত করা! সমাজের পক্ষে কল্যাণকর 
হইবে না, সুতরাং এইরূপ বিবাহ প্রয়োজন হইলে প্রথম! পতী 
অথবা আদালতের সম্মতি লইয়া বিবাহের অধিকার থাকা 
উচিত। আমাদের হিম্কু সাধবী নারীরা স্বামী পুনরায় বিবাহ 
করিতে চাহিলে সব সময় বাধ! দিবেন তাহ মনে হয় না। এই 
প্রসঙ্গে একটি সত্য ঘটনার উল্লেখ না করিয়া পারিলাম ন]। 
কোন গ্রামে এক সন্তাস্ত ভদ্রলোকের তিন পত্ী ছিলেন । সেই 
ভদ্রলোকের ম্বত্যুর পর স্ঠাহার তিন পত্তীর যুগপৎ আর্তনাদে 
প্রতিবেশীরা বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। সমবেতা সহাহ্ৃভূতি- 
সম্পন্ন! প্রতিবেশিনীদ্িগকে সন্বোধন করিয়] প্রথম! পত্ধী বিলাপ 
করিতে করিতে খ্বামীর অশেষ গুণাবলী বর্ণনা করিয়া বলিলেন, 
এমন উৎকষ্ঠ স্বামী সচরাচর দেখ! যায় না; যখন ত্তাহার যাহ। 
প্রয়োজন হইয়াছে তখনই তাহার নিকট অর্থাৎ প্রথমা পত্ীর 
নিকট আবার করিয়া চাহিয়াছেন।. এক বার স্বাশীর ঘোঁড়া 
কিনিবার শখ হইল। পত্ীর নিকটই আবেদন পেশ হুইল ; 
আর এক বার স্বামীর বিবাহের আকাজ্ষ] হইল; তখনও স্ত্রীর 
নিকটাই আব্দার জানাইলেন; ন্ুতরাং এইরূপ স্বামীবিহনে 
দ্বিনাতিপাত তাহার ছুঃসাধ্য...ইত্যাদি। পত্বীর মত লহয়। 
পুনর্বিবাহ করিতে হইলে সেই মত পাইতে যে, সব সময়ই 
পুরুষের অধিক অনুবিধা হইয়াছে বা হইবে উপরিউক্ত ঘটনা 
হইতে তাহ। মনে হয় না। এদেশে এইরূপ সাধবী পতিপরায়ণ। 
নারীর অস্তিত্ব নাই তাহা নহে। সুতরাং প্রথমা পত্বীর মত 
লইয়া বিবাহ করিবার যুক্তি, সমর্থনীয় নহে। দ্বিতীয়তঃ 
আদালতের মত লইবার কথ! যাহা! বলা! হইয়াছে সেই সম্বন্ধে 


লা পলি পর পে পলি ৩১ 


গ্রবাসী 


,শ লী তানি শি আপ পানী পি শক ০শ০০. 


টি রর ১৩৫২ 
বক্তব্য এই যে, স্বামী আদালতে গেলে অনেক ক্ষেতে হীরা 
পক্ষ সমর্থন করিবেন না । আদালতে যাওয়া ন্ুখকর কিংবা গ্ি 
কর ব্যাপার নহে । এই সকল ব্যাপারে আদালতে গিয়া মিন 
দের দাবি লইয়! আত্মপক্ষ সমর্থন করা আমাদের সমাজে গৌর 
জনক বলিয়া বিবেচিত হয় না। দৃষ্টান্ত-স্বব্বপ বলা যাইতে গা 
স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত সসম্ভানা নারী আইনতঃ স্বামীর নিব 
হইতে খোরপোষ পাইতে অধিকারিণী। আমাদের দে 
বহু দৃষ্টাস্ত রহিয়াছে যেখানে এইরূপ পত্ীদের ভরণপোষণে: 
দায়িত্ব স্বামীরা গ্রহণ করেন নাই; এমন কি তাহার্দের বোধ 
পর্ধ্যস্ত লন নাই, সেই সকল ক্ষেত্রে আদালতের সহায়তায় 
প্রকার স্বামীদের নিকট ভরণপোষণ আদায়ের সন্তান 
থাকিলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারীরা! ইহাকে অগোৌরবজনক 
মনে করেন এবং এই সুবিধা গ্রহণ করেন না। আদালজে; 
সহায়তায় আরও বিবিধ অসুবিধা থাকিতে পারে। স্মতরা। 
আদালতের অন্থমতি লইয়! পুনব্বিবাহের যুক্তিও খাটে না। 
কেহ কেহ এইরূপ যুক্তিও দেখাইয়াছেন আতক্মকাল এক£ 
বর্তমানে পুনর্ববিবাহ সমাজ হইতে প্রায় উঠিয়াই গিয়াছে। 
দ্ুতরাং ইহার জন্ত আর আইনের প্রয়োজন নাই। দৃ্্ 
ইহা! উঠিয়া গেলেও হিন্দুসমাজে বহু পরিবারে অনুসন্ধা 
করিলেই এইরূপ ঘটনার অস্তিত্ব যথেষ্ঠ পরিমাণে মিলিবে, 
বিশ্ববিষ্ঞালয়ের উচ্চ উপাধিধারিণী মহিলারাঁও সপত্রীক পুরুষে 
সহিত স্বেচ্ছায় বিবাহিত] হইয়াছেন এরূপ ঘটনাও নিতান্ধ। 
বিরল নয়। পরক্রব্য গ্রহণ স্বাভাবিক নীতিজ্ঞানে দৃষায় 
বলিয়াই সকলে জানেন। কিন্ত প্রস্বামী গ্রহণে এই শ্রেঁঃ 
মহিলাদের অরুচি দেখা যায় নাই । আমাদের মনে হয় হি 
গৃহের প্রতি পরিবারে অনুসন্ধান করিয়া এইরূপ স্বামী পরি 
ত্যক্তার্দের সংখ্যা নির্ণয়ের চেষ্ঠা নারীহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলি 
হইতে হওয়া উচিত । এই সকল নারী সুখে কিংবা ছুর্দশায় 
কি ভাবে জীবন অতিবাহিত করেন তাহারও অনুসন্ধান লওয়া 
কর্তব্য । এইরূপ নারীদের মধ্যে সসম্ভীনা কত জন আছে 
তাহারও ছিসাব হওয়1 প্রয়োজন । আইন ছুষ্ষার্ধ্যকে শান 
করে। যাহার! বিবাহিতা পত্তীদিগকে অকারণে পরিত্যাগ 
করিয়াছে, স্ত্রীর শালীনতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাহাদের 
ভরণপোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করে নাই, সমাজ হইতে উহার 
জন্য কোনন্প শাস্তি লাভ করে নাই, এইরূপ পুরুষদের আয় ব 
সম্পত্তির যে অংশ এ কারণে ব্যয়িত হইতে পারিত, উহা স্ত্রী 
গ্রহণ করিতে অসন্মত হইলে, সরকার হইতে বাজেয়াপ্ত হওয়ার 
ব্যবস্থা করা উচিত। খীহারা বিবাহু-বিচ্ছেদ প্রথা প্রচলিং 
হইলে হিন্দুসমাজের বৈশিষ্ট্য হারাইবে বলিয়া শঙ্কিত হা 
উঠিয়াছেন তাহাদের পক্ষে পুরুষ কিংবা নারী কাহারও সা 
কিংবা স্ত্রী বর্তমানে পুনর্ব্িবাহ কর! চলিবে না এই ব্যবসা 
দ্বাবি করিলে তাহা শোভন হইত । শুনিয়াছি রোমান ক্যাথনি 
সন্প্রদ্ধায়ে কোন অবস্থাতেই স্ত্রী বর্তমানে স্বামীর অথবা বা 
বর্তমানে তত্রীর বিবাহ-খিচ্ছেদের অধিকার থাকিলেও, পু" 
ব্িবাহের অধিকার নাই। অন্তত এই ব্যবস্থার দাবি করিলে 
নিরপেক্ষতা ও স্বার্থশুন্ভতা, ও প্রাচীন হিম্কুসমাজ্জের বৈশি 
রক্ষার অন্ধুহাতের পরিচয় পাওয়া যাইত। কিন্তু এই ব্যবশ্থা 


এতশত পািপর তি পি ৩ ১ পে পলিপ পপ পা শী পাপ, শী ৯ শা পি ৩ পি পক 





শ্রাবণ 


» টি লাশ লস্টিবাসিপাটিপ্াসি ক সী সস পি এ ৯ লতি লাই ন্ 


পুরুষের অধিকার-মংকোচক ও নারীদের অধিকার-বর্দক। 
সুতরাং ইহাও চলিতে পারে ন]। 

(প) অসবর্ণ বিবাহ ও ্বগোতর বিবাহ ব্যাপকভাবে হিন্দ 
সমাজে প্রচলিত না থাকিলেও একেবারে চলে না তাহা 
ঠিক নহে। বাংলা দেশের চট্টগ্রাম, জিপুরা, নোয়াখালী ও 
ময়মনসিংহ জেলার কতকাংশে এবং শ্রীহুট্ে উচ্চশ্রেণীর বর্ণ 
হিচ্ুর মধ্যে অসবর্ণ বিবাহের প্রথা বহুকাল হইতে প্রচলিত 
আছে। জনশ্রুতি এই যে, এই কয়েকটি জেলায় এইরূপ 
অসবর্ণ বিবাহ হাইকোর্ট কর্তক অহ্থমোদিত। উদ্লিখিত 
জেলাগুলির কোন কোনটিতে স্বগোত্রে বিবাহেরও প্রচলন 
আছে। মেদিনীপুর জেলার কোন কোন ক্জংশে যামাতো, 

&পিসতুতো ভাইবোন অর্থাৎ ইংরেজীতে (00১) বলিতে যাহ 
বুঝা যায় সেইন্প রম্ত'সম্পর্ষিত আত্মীয়ের মধো 'বিবাহ-প্রথা 
উচ্চশ্রেণীর বর্ণহিন্দুর মধ প্রচলিত আছে । অনুসন্ধিংস্ু ব্ক্তি- 
গণ এই জঙ্বন্ধে অনুসন্ধান কারলেই সঠিক জানিতে পারিবেন । 
উল্লিখিত জেলাখলিতে খগোত্র বিবাহে ও অসবর্ণ বিবাহের 
ফল মন্দ হইয়াছে বলিয়া! জামরা শুনি নাই। এ সকল 
জেলার ও সমাজের খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ নান] দিক দিয়া 
দেশের ও দশের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। কয়েকটি জেলাতে 
এইরূপ বিবাহের প্রচলন থাকিতে পারিলে ব্যাপকভাবে 
আইনের সহায়তায় স্বগোত্র ও অসবর্ণ বিবাহের বিরুদ্ধে যুক্তি 
টিকিতে পারে না। বিশেষ করিয়া মধাবিভ্ত সমাজে পানত্রদের 


কপি কত 


অতিরিক্ত চি! ভাবনায় বা বায়ু রোগে মস্টি 
তুর্বন হ'লে শিয়মিভ সি, আর, দাশের 
আমলা তেল ব্যবহারে খুবই উপকার পাবেন। 


 হিন্ছু আইনের সংস্কার এরচেষ্ট 


৩০৫ 


বাজারদর যেছাকে বাড়িয়া চলিয়াছে তাহাতে বিবাছের 
বাধাসমূহ যত ভাবে ছুরীভূত হয় সমাজের পক্ষে ততই মঙ্গল। 
হিচ্ছু পুরুষেরা নানাদিক ধিয়া শক্তিহীন হইয়! পড়িয়াছেন। 
ইহারা স্ত্রী কন্ক! ও ভগিনীকে রক্ষা করিবার যোগ্যতা অনেক 
ক্ষেত্রে দেখাইতে পারেন নাই। পুরুষের অযোগাত্) বাড়িয়াই 
চিয়াছে। এমন কি বিবাছের দীয়িত্বটুকুও আজকাল 
অনেক সময় নিতে ইহার] পরাধুখতা দেখাইয়াছেন। পণপ্রথ 
কিছুকাল গারছিত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। আবার 
এঁ সকল প্ুথা মাথ] গজাইয়] উঠিয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে 
অযোগ্য পুরুষের বিবাহের জন্ত শিক্ষয়িত্রী অথব| লেডি-ডাক্তার 
পাত্রীর বিজ্ঞাপনও বাহির হইতে দেখা যায়। অন্ত দিকে 
মধাবিশু সন্প্রদায়ে একদল উচ্চশিরক্ষিতা নারীর প্রাছুর্তাব হওয়াতে 
উপার্জনশীল1 নারীর সংখ্যা বাড়িয়াছে। সম্প্রতি বিভিন্ন বিভাগে 
চাকুরির ন্থযোগ পাওয়াতে নারীদের আত্মনির্ভরশীলতা 
খাড়িতেছে। কিন্তু নারীদেক্স উপাঞ্জনশীলত। পুরুষকে অপদার্থ- 
তার পথে অগ্রসর করিয়া দিতেছে । উপার্খনশীল। নাগীর 
উপাজ্জনের স্যোগ গ্রহণ করিতে পুরুষ-আীয়দের কোন 
প্রকার সংকোচ অনেক পরিবারে উঠিয়া গিয়াছে । এই 
অবগ্থার চরম দেখ। যায় বিবাহিতা সসস্তানা পর্থীকে দিয়া 
চাকুরি করাইবার প্রধবত্তিতে । এই শ্রেণীর পুরুষকে ছুই ভাগে 
(িভগ্। কর1 যায়। এক দল নিজেদের উপাঞ্জনে সংসার 
চালাইতে অক্ষম হওয়ায় শ্রীর উপার্জনে উপস্কৃত হইতেছেন। 
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আর এক দল মিজেরা যথেষ্ঠ উপার্ডন করিলেও শ্রীর উপার্জদন- 


৩০৬ 


পোদ শিট লস পসসিসসলািন 


. লব্ধ ঘর্থের লোভ সন্বরণ করিতে না পান্বায় স্ত্রীদের চাকুরিতে 


বাধা দিতেছেন না। 


লতি 28505 টা 


: অর্থ গ্রন্থ করিতে পরিবারের বাধা নাই । 


শেষোক্ত দল পরোক্ষ তাবে সমাজের 
অকল্যাণ করিতেছেন, নিজেদের যোগ্যতাহীনতাও প্রমাণিত 
করিতেছেন । যাহ] হউক, এই সকল ঘটনা হইতে ইহা বুঝা 
যাইতেছে যে নারীরা তাহাদের কষ্টার্জিত অর্ধের উপন্ত্ 
স্বামী, ভ্রাতা এবং অন্তান্ত পুরুষ আত্মীয়দিগকে উপভোগ 
করিতে দিতে কুঠ্টিত নহেন। আধুনিক শিক্ষিতা মহিলারা 
কোন কোন ক্ষেত্রে উপহাসের পাত্রী হইয়াছেন । কিন্তু পরি- 


. বারের জন্ত স্বার্থত্যাগ ও আত্বোৎসর্গ এই সকল নারীরা 


প্রয়োজন হইলে যে ভাবে করিতে পারেন ও করিয়াছেন 
প্রয়োজন ঘটিলে পুরুষ তাহ] পারেন নাই । নারীদের উপার্জনের 
কিন্তু বাধা আসিয়া 


, উপস্থিত হয় নারীকে সম্পত্তির অধিকারের এতটুকু অংশ দান 
করিতে । নারীর উপার্জনের অর্থ গ্রহণ করায় হিন্দুসমাজ 
বৈশিষ্ট্য হারায় নাই, বৈশিষ্ট্য হারাইবার ভীতির উদ্দ্েক হয় 
; তাহাদিগকে অধিকারদানের প্রশ্ন উাপিত হইলেই । 


৮4 
৮ তি শু তত এ 


প্রস্তাবিত হিন্দু আইন সম্বন্ধে কোনরূপ মতামত প্রকাশ 


4 করিতে মহাত্মা গান্ধী অসন্মতি প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া 
সংবাদপত্রে প্রকাশ | নান্ী-প্রগতি সম্বন্ধে মহাত্মা! গান্ধী কি মত 


রর পোষণ কর্পেন তাঁহ1 নিখিল-ভারত নান্ী-সংঘের আমেদাবাে 


১৯৩৬ সনের ২৩শে হইতে ২৭শে ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত একাদশ 


. অধিবেশনে তাহার নিয়ের উক্তি হইতে উপলব্ধি করা যায় : 


“]ু 10856 ঠাসা 010 £1৮108 076998£68. 901] 11 900 


আমাদের গ্যারান্টিড প্রফিট স্কীমে টাকা 


প্রবাজী 


সিসি 








0660. 006 77001066812 হোখুড ৪95 0 আটা] আ0োটেতা 
98181011581) ঠ61 ছ0208101000 006 010£68 ০01 [07010 11 
8]] 01790600109 19 101]00581018. 7190 তা000810 স্স1)0]0 ডঃ 
01] 4900815% 0600209 48800918) 8]] 00088 দ্য1)0 879 10701] 
1095 জ1]] 10900106 00তা001,” 


সংস্কার-আইনগুলিকে ব্যাহত করিবার চেষ্ঠা দেশের 
সর্ববাঙ্গীণ উন্নতির পরিপন্থী । এই সর্বাজীণ উন্নতি ততদিন 
প্রকৃতই অসম্ভব, যতদ্দিন না নারীর] আত্মপ্রতিষ্ঠ হুইবে। অবলা 
নান্ীকে সবলা! করিতে হইলে নান্ীকে দিতে হুইবে স্বাধীনতা, 
দিতে হইবে অধিকার | নারীর এই “সবল'ত্ব কেবল নান্বীকেই 
শক্তিশাল্লিনী করিবে না_-সকল অসহায়ের মধ্যেই শজি 
সঞ্চার করিবে । 


পপ পিপি 


ক ৩প১পপপাীপীিজপপপ পপসপশিকপাা পলিশ শীিশি তিত) দত 


কলিকাভার ঠিকানা 
5,0০0. 90804 
1157019 
[0৪৮ 7305 7878 
(91068, 
বিশেষ দ্রষ্টবা £ এখন হইতে 
01005661001] ৮ করিগে 
হইলে উপরোক্ত ঠিকানায় 
পত্র দিবেন কিন্া। বাড়ীর 
ঠিকান। 719100181) 
9070:803) 180811এ 
টেলিগ্রীম করিবেন। 





খাটানে। সবচেয়ে নিরাপদ ও লাভজনক । 


নিয়লিখিত সুদের হারে স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হইয়া থাকে £₹ 
১ বসের জন্য শতকরা বাধিক ৪0০ টীকা 
ই বসঢরর জন্য শতকরা ব।ধষিক ৫0০ টীক। 
৩ বৎসতেরর জন্ক শতকরা বাধিক ৬০ টাকা 
সাধারণতঃ ৫০০২ টাকা বা ততোধিক পরিমীণ টাকা আমাদের গ্যারা্টিভ প্রফিট স্কীমে বিনিয়োগ 


করিলে উপরোক্ত হরে সুদ ও তদুপরি এ টাকা 
লাভের শতকর! ৫*. টাক পাওয়া ষায়। 


১৯৪* সাল হইতে আমরা জনসাধারণের নিকট হইতে 


শেয়ারে খাটাইয়৷ অতিরিক্ত লাভ হইলে উক্ত 


হাজার টাকা আমানত গ্রহণ করিয়া 


তাহা স্থদ ও লাভসহ আদায় দিয়া আসিয়াছি। সর্বপ্রকার শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে 
আমর কাজকারবার করিয়া থাকি। অগ্থগ্রহপূর্বক আবেদন করুন। 


ই& ইঞ্চিয়। &ক ৫৪ শেয়ার ডিনার মিষ্রিকেট 
ভিলশ্িভেত্জ্‌ 
€১নং রয়াল এক্সচেঞ্জ প্রেস্‌, কলিকাতা । 


টেলিগ্রাম “্হনিকন্থ” .. 


ফোন্‌ ক্যাল ৩৩৮১ 





সমাধান “ 


নবকুমার পন্মাবতীকে চিনিতে পারিল না কেন? 

পনারা হয়ত বলিবেন-- 

থম-পথে নবকুমার দহ্থাদের লইয়াই ব্যস্ত ছিল; 
শিকারের দিকে দৃষ্টি চুরি করিবার আদৌ সময় হয় 
নাই। 

তীয় -.বছ দিনের হারান ধনকে পথে খুঁজিয়া পাইবার 
আশা কি কেহ করিয়া থাকে! 

তীয়--অধুন। নবকুমার নব-জীবনের স্বপ্পে বিভোর-_ 
কপালকুগ্ডলাই তাহার ধ।ন, রূপ ইত্যাদি । 

ুর্থ-পল্মাবতী স্বামীকে চিনিতে পারিয়া তাহার দৃষ্টিপথ 
হইতে নিজেকে দুরে রাখিতে সচেষ্ট ছিলেন। 

ধম-_ম্বয়ং কবি বাদ সাধিয়াছেন, সরাইখানায় পুছিতেই 
প্রদীপ নিভিয়া গেল দুরন্ত বাতাসে” । | 


অতঃপর স্বীকার করিতেই হবে নবকুমারের পন্তা- 


তীকে না চিনিবার যথাথ কারণ ছিল । 

কিছু সেপিন প্রদীপ হুযালোকে পথের বুকের উপর 
থামুখি দাড়াইয়! বিশালান্ষী কেন যে আমাকে চিনিতে 
রিল না-আজ৪ এই ধাধার মীমাংসা আমি করিতে 
[রি নাই । লোকে বলে আঙুল ফুলিয়া কখনও কলা 
'হ হয় না; অথচ বিশালাক্ষী তাহার উল্টাটাই প্রমাণ 
বি]! দিয়া আমাকে বোকা প্রতিপন্ন করিয়া দিল। 
থাটি খুলিয়া বলি। আসলে তাহার নাম নলিনী; 
হু দিন সহপাঠী ছিলাম_বোধ হয় ৮১০ বৎসর 
ইঈবে। তাহার চেহারার সর্ধপ্রধান বৈশিষ্ট্য ডাগর 
না| টানা চোখ দুইটি । এক দিন কি দুষ্টামি যে 
থায় খেলিয়া গেল তাহার নামকরণ করিলাম 
ধশালাক্ষী; অত:পর এ নামেই সে আমাদের মহলে 
বিশেষ খাতিলাভ করিয়াছিল। কিন্তু এত যে বন্ধু 
ইলাম--উক্ত ঘটনার পর সে আর আমার কাছেই 
বিষিত না। একদা হঠাৎ দুপুরের ছুটিতে পিছন 
ক হইতে চিমটি কাটিয়া বলিল--নন্দন, বড্ড ক্ষিধে 
পয়েছে, মুড়কি খাওয়াবি ? হা! দেখ, তোর দেয়া নামটি 
বর পছন্দ হয়েছে। গর বলিতে বিশালাক্ষী কাহাকে 


দ্‌ ০. ০৫১8 এ 
1, ম ্‌ রি 


নিলি 
এ ১০পািপ/লী 


বুঝাইত, কেবলমাত্র আমিই তাহা জ্রানিতায়। আমি 
একটু হাসিলাম। 

তারপর বহুদিন বিদেশে কাটিয়াছে। ৫1৬ বছরের 
বাবধানে সেদিন একেবারে দুজনে মুখামুখি দীড়াইয়া। 
যতই বলি, আমি তোর কৈশোরের বন্ধু চঞ্চল, সে কিছুতেই 
আমাকে চিপিবে না। কেবপ বলে তা কেমন কবে হবে, 
সোক হয় ইত্যাদি। মহা মুষ্কিলে পড়িলাম দেখিতেছি। 
আমি যে আমি নাও হইতে পারি এমন প্রশ্ন ভুলেও কথনও 
মনে জাগে নাই। রোজ কতবার এই মুখ আমনায়. 
দেখিতেছি, কখনও তো। নিজেকে তুগ করি নাই-এমন 
কি অঘটন ঘটিল! হঠাৎ বুদ্ধি খুলিয়া গেল--পিহন 
ফিরিঘ়। যাথায় মন্ত কাট| দাগটি দেখাইয়। দিয়া বলিলাম-- 
"দেখতো চেয়ে, চিনতে পাবো কি না?” এবার অব্যর্থ 
সন্ধান। বিশালাক্ষী আমাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া 
চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল-_“ননান, তৃই ! এত সুন্দর, 
এত মোটা-সোটা কি করে হলি? গম্ভীর স্বরে বলিলাম-- 
মন্ত্রবল_ছুঃখ দারিপ্রোর নিম্মম শিপ্পেষণে অসহায় দরিদ্রের 
একমাত্র সন্ধল। তাযাক, ভোর কি খবর? সে যেন 
একট। দীর্ঘশ্বান চাপিয়৷ গেল; কি আর খবর ভাই, &র 
শরীর বড্ড খারাপ । গুর মানে--চন্দনার--চন্দনাকে 
তুই-*দেখিলাম তাহার মুখে রক্তিম আভা থেলিয়া গেল 
-_অধরের কে'ণে সলঙ্জ হাসি ফুটিয়। উঠিল। গুর কি 
হয়েছে? বিশালাক্ষী নীরব-একটু যেন পক্ষোচ আর 
দ্বিধা । অনুমান বোধ হয় মিথ্যা] হইল ন]। বলিপাম, দেখ, 
স্্ী-পুত নিয়ে ঘণ করিস্‌, বাইণের দিকে কি একটুও নজর 
রাখবিনে? শ্মামার কথা জিজ্ঞাসা করছিলি নাকি কবে 
এই স্বাস্থ হলো? এর কারণ 'ভাইনো-মপ্ট' । এটা 
মনে বাখিস যে দীর্ঘকাল রোগ ভোগের পর অথবা দারুণ 
দুশ্চিন্তাবশতঃ উৎপন্ন সকল প্রকার দুর্বলতা, অবসাদ, 
ক্লান্তি দূর করে দ্রুত স্বাস্থ্য ও শক্তি ফিরিয়ে আনতে পারে 
এর মত অব্যর্থ টনিক আর দেখ। যায় না। তা ছাড়া 
মায়েদের পক্ষে 'ভাইনো-মপ্ট? অমৃত তুলা । নাঃ_আর 
রাস্তায় নয়, চল চন্দনাকে দেখে আমি ।” বিজ্ঞাপন 


সস তে এসি 


৯৯ 





রাতেও 


66 আনন্গউজ্বল পরমায়ু 
চাই বল, চাই সৃস্থ্য, আন উত বার 


-কিন্ত কোন্‌ গথে! 


উ যখন দেখি ঘরে ঘরে, 
নগরে নগরে, পথে প্রান্তরে 
নিত্য অন্থুস্থ, ভুর্ববল, 
অবসাঁদ-ক্লিষ্টা নরনারীর 





মেলা -----7 যাদের 


- _ বেরি-বেরি, শোথ, 
স্নায়ুদৌর্ধল্য, ক্ষুপাসান্দ্য 
পুষ্টিহীনতা, প্রভৃতি _ _ 
জীবন-শক্রর অন্ত নাই-_ 
তখন স্বাস্থ্য, শক্তি ও আনন্দ 
উজ্জ্বল পরমায়ু লাভের 
আর যত পথই থাকুক-_ 


_ বাই-ভিটা-বি 


সেবন অন্যতম তশ্রষ্ট পথ 


মি 
সমস্ত সম্তান্ত ওষধালয়ে পাওয়া যায়। টি 








পৃ$- পারি 


গান্ধীজীর সহিত এক সপ্তাহ_ লুই ফিসার। অনুবাদক 
শ্রীবিমলকুমার বন্থ ও শ্ত্রীরবীন্রনাথ গাগুলী--দ গ্লোব লাইব্রেরী ২, ঠ্যামা- 
চরণ দে ছ্রাট, কলিকাত।। মূল্য আড়াই টাঁক1। 
প্রসিদ্ধ মাকিন লেখক ও সাংবাদিক লুইর্শফমার ১৯৪২ সালের জুন 
মাসের এক সপ্তাহ সেবাগ্রামে গান্ধীজীর সঙ্গে ছিলেন। নেই এক 
সপ্তাহের বিবরণ তাহার ইংরেজীতে লেখ! পুস্তকর দরুন এখন পাশ্চাত্য 
গগতে জ্ঞাত এবং খ্যাত। বস্তত এরূপ শশস্ধাপূর্ণ অথচ সরন বিবরণ 
অল্পই প্রকাশিত হুইক্সাছে। লেখক কাহার ব্যবহারিক জ্ঞানের চোখ দিয়! 
যে গরিনিষট! দেখিয়|ছেন দেট। যে তাহার হুনিপুণ লেখনীতে এত ভাল 


করিয়া ফুটিয়া উঠি্ছে, তাহার কারণ লেখার বিষয়বন্ত যেমন অলাধারণ, 


লেখকের রচনাঙুঙ্গীও তেমনি চিত্তীকর্প ₹। 
সমালোচা পুণ্তকটি ইংরেজী মুলের অন্ুবাদ। বিদেশী ভাষার ভাব 
বাংলায় হুবহু বজ্জয় রাখ! দুরূহ কাজ। তরজমা বেশ ভালই হইয়াছে। 
কচ. 


তোমাদের বন্ধু লেনিন__অনুবাদক ীগিরীন চক্রবন্তী। 
প্রকাশক -_পূরবী পাবলিশার্স ৩৭৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা । 
পৃষ্ঠা ১২০, মূল্য ছুই টাঁক1। 
এই গ্রস্থথানি এ. কোনোনোভের লিখিত “লেনিন সম্পকাঁয় গলপ” নামক 
পুস্তকের অনুবাদ । লেনিনের নাম, কেবল রুশদেশে নহে পৃথিবীর সকল 
দেশের সব্বহারাগণ শ্রদ্ধ। ও ভক্তির সহিত স্মরণ করিয়া থাকে। অথচ 





কেশপরিচধ্যায় অস্ুপম 
গগন্ধি ক্যাষ্টর অয়েল 


রাপলিনা 
টি চা 


স্থরভি সমৃদ্ধ লাবণ্য চূর্ণ 
সর্বোৎকৃষ্ট টয়লেট পাউডার 












লতার 


পা শী শিশ্ন টিতিপীি শতশত শা 











সোভিয়েট বিপ্লব সফল হবার পূর্ব পরধাস্ত লেমিনকে দেশ-খিদ্েশে 
পলাতক হইয়া থাকিতে হইক্স।ছিল, বহুয়লীর মত তাহাকে অনেক সাজে 
সাজিতে হইয়াছিল। কিন্তু সকল অবস্থার মধো খাঁটি দরদী লেনিন ছিলেন 
অপরিবর্তনীয়। শিশুদের এরূপ বন্ধু খুবই কম দেখা যায়। যেখানেই 
ছদ্মবেশী লেনিনের আত্তান! পড়িত সেই স্থানেই শিশুদের আনাগোনা ছর 
হইত । এই মহাপুরুষ দরদ ও শিশুর মন লইয়া! শিগুদের সঙ্গে মিশিতেন ও 
তাহাদের ভালবাসা পাইতেন। যখনই ছদ্মবেশী লেনিন আত্মরক্ষার জন্য 
কোন আশ্রয় তাগ করিতেন তখনই সেম্বানে শিশু, কৃষক ও দুঃখীদের 
প্রাণে বদ্ধু-বিচ্ছেদবাখ! অনুভূত হইত। এই অনুবাদ-গ্রন্থের ছোট ছে'ট 
গঞ্জের মধে খাটি মানুষ" লেনিনের পরিচয় পাওয়। যাঁয়। এ লেনিন 
রুশিয়াপ কর্ণধার বা রাষ্ট্রনায়ক নেন, নিতান্ত সাধারণ, সরঙলগ মনা 
এবং দরদী মানুষ মাত্র । সকলেই ডাহাকে মাপনার ভাবিয়া! ভালবাসে । 
বালক-বালিকার] এই গ্রচ্থে কতকগুলি সত্য গল্পের তিতর দিয়! লেনিনের 
প্রকৃত পরিচয় পাইবে । 

সোভিয়েট রাশিয়ায় শিক্ষা-ব্যবস্থা-_ভিয়ানা লেতিন। 
প্রাঅনিলকুমার সিংহ অনুদিত--ইণ্টার ন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস, 
০৭, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা । পৃষ্ঠা ১৮৮, মূলা আড়াই টাক । 

এই পুন্তক ভিয়াশ। লেভিনের ০0/77/7725 7% 59074704812 র 
অনুবাদ । রুশ বিপ্লবের (১৯১৭) পর হইতে সোভিয়েট রা যে নুতন ধার! 
অন্ুদরণ করিয়! অগ্রগতির পথে চলিযাছে, তাহা গোড়ায় পৃথিবীতে আতঙ্বের 
হাষ্টি করিলেও, সে দেশের সর্বতোমুখী ভ্রমোন্বতি আজ সমগ্র বিশ্বে 


“াম্্লীল্কর 
ব্স্পতনাহ্বপী” 


কবি বলেন যে, “নারীর বূপ- 
লাবণো স্বর্গের ছবি ফুটিয়া 
উঠে ।” ক্তরাং আপনাপন 
রূপ ও লাবণা ফুটাইয়। তুলিতে 
সকলেরহ আগ্রহ তম্ম। কিন্তু কেশের অভাবে নরনারীর 
রূপ কখনই সম্পূর্ণভাবে পরিস্ফুট হয় না। কেশের গ্রাচুধ্যে 
মহিলাগণের সৌন্দধা লহম্র্ুণে বাদ্ধত হয়। কেশের 
শোভায় পুরুবকে স্থপুরুম দেখায়। যদি কেশ রক্ষা ও 
তাহার উন্নতিপাধন করিতে চান, তবে আপনি যত্বের 
সহিত ভিটামিন ও হরুমোনমুক্ত কেশতৈল “বুস্থলীন? 
ব্যবহার করুন। 
কবীন্্র রবীজ্ৰনাথ বলিয়াছেন :--“৫স্তলীন ব্যবহার 
করিয়া এক মাসের মধ্যে নূতন কেশ হইয়াছে |” 
“কুস্তলীনের গুণে মুগ্ধ হইয়াই কবি গাহিয়াছিলেন-- 
“কেশে মাখ “কুস্তলীন” | 
রুমালেতে “দেলখোস” ॥ 
পানে খাও “তান্বুলীন? | 
ধন্য হো'ক এইচ. বোস ॥” 


৯ পল শশী শিপ িিসপপাপাপটিিলি পাপন পাপা িসসপিপলীপ 











৩১৩ প্রবানী 








বিস্ময়ের বস্ত্র হইয়া দাড়াইয়াছে। রুশ জাতি নূতন ভিতে নুতন সভাতার 
সৌধ নির্মাণ করিতেছে। সভাতার গঠনে এখানে ধনীর হাত নাই, কৃষক 
শ্রমিক ইহার নির্মাতা । লৌভিয়েট জাঁনে যে এত বড় পরিবর্তন কেবল- 
মাত্র উপর হইতে মস্তব নগে, তাই সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থার বনিযাদ সে এরূপ 
করিয়। বদল ইয়াছে যাহাতে শিশ্রমনের উপর সাম্যবাদের ভিত্তি ম্দৃঢ় হয়। 
অথচ এই শিক্ষ1 খুব ন্বাঙাঁবিক ভাঁবেই দেওয়। হয় । বিদ্ালয়ে বেত্রদণ্ডের 
বিধান নাই, প্রত্োক স্কুলই যেন এক একট! স্বাধীন রাষ্ট্র, ছেলেমেয়েরাই 
সেখানে কত্ত । শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী বন্ধু ভাবে শিক্ষা দেন মাত্র। ছাত্রের 
পক্ষে সরল ভাবে শিক্ষকগণের শিক্ষা-পদ্ধতির, নিজেদের সুবিধা অনুবিধা 
ইত্যাদির আলোচনা মোটেই অদ্াভাবিক ব! অন্ঠায় বলিয়! বিবেচিত হয় 
না। কোন শিশুর কোন বিশেষ শিক্ষার দিকে ঝোঁক থাকিলে তাহার 
জনা এরূপ শিক্ষার বাবস্থা কিয়] দেওয়া হয়। পিতা-মাতা শিশুর শিক্ষায় 
ব। চরিত্র-গঠনে অবচ্লো করিলে মোভিয়েট রাষ্ট্র তাহ'কে ক্ষমা করে না। 
মৌভিয়েট শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য শিশুকে ভবিষ্ুতের সমাজ ও রাষ্ট্রের জ্য 
কর্মক্ষম করিয়! তোল|। এই গ্রন্থের সমন্তুই লেখকের নিঙ্গ অভিজ্ঞতা 
লব্ধ, এগম্য খুবই চিত্তাকর্ষক | শিক্ষাব্রতীগণের মধো এবপ পুস্তকের 
প্রচার বাঞ্ছনীয় । 


শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত 


আমাদের পরিচয়__প্রীহ্ধীরকুমীর দাসগুপ্ত, এম-এ। বীণ। 

ল।ইব্রেক্ী, ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা । মুলা ছুই টাক! 
আট আনা। 

ভারজের ধম শান্ত ও আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান 

ও তাৎপধনিদেশ এই গ্রস্থের মুখা উদ্দেশ্য । এই উদ্দেশ্যে বেদ, উপনিষদ, 


রামায়ণ, মহাভ।রত, পুরাণ, বুদ্ধ ও বৌদ্ধযুগ, বেদান্তদর্শন ও শ্রাশঙ্করাচারধ, 
শর্ডিধম ও তন্তু, বৈষবধম ও শ্রীগৌরাঙ্গ, বান্গসমাজ ও রাঁজা রামমোহন 


রায়, গ্রারামকৃষবিবেক।নন্দ--এহই সকল বিধয়ের অনুরাগমুখর ও 
সাধাপণের মনোজ্ঞ পণ্চিয় হহাতে প্রদত্ত হইয়াছে । আঅবহ্য কলাবিদ্যাদি 
জাগতিক বা।!পারেও প্রাচীন ভারতের কৃতিত্ব ও গৌরব কম নতে। তবে 
তাহার আপোচনা বঙ্মান গ্রন্থের বিষষীভূত নহে। গ্রন্থের বিষয় 
বাপক একজনের পক্ষে সকল বিষয়ের পারদশিত। সম্ভবপর নহে। 
তাই, বিশেষঞ্জের কাছে থু'টিনাটি বাাপারে ইহার কোন কোন স্থলে কিছু 
কিছু ক্রটিবিচাতি ধরা পড়িতে পারে । তথাপি সাধারণ পাঠক এই গ্রস্থ 
পাঠ করিলে বিশেষ ডপকৃত হইবেন অনেক নুতন দ্দিনিষ জানিতে 
পারিবেন। 


গ্রীচিস্তাহরণ চক্রবর্তী 


রাজা সীতারাম রাঁয়-_-প্রীঅবলাকান্ত মজুমদার । যশোহ্‌র। 
মূল্য দেড় টাক।। 
বিশেষত্হীন এরতিহাদিক নাটক | কাঞ্চনের কথাবাতণয় আনন্দমঠে 
“শান্তির ছায়া আছে । অনেক স্থলে পাত্রপাত্রীর কথাবাত? সুদীর্ঘ বন্তৃতা- 
মাত্র। 


সীতা শ্রীশশিতৃষণ দাশগুপ্ত । ্রীগ্ুরু লাইব্রেরী, ২*৪ কর্ণ- 
ওয়ালিস ্রীট, কলিকাতা।। মূল্য দেড় টাক]। 
“মানুষ করেছে অপমান । 
তাহারা ধরার মেয়ে পাঠায়ে দিয়েছে দুর বনে, 
বিশ্বের যজ্ঞের লাগি 
মানুষের সাথী আজ নিষ্প্রাণ স্বর্ণের সীত। |” 
সোনার লোভে মানুষ প্রকৃতিকে বনবাসে পাঁঠাইয়ান্বে, তাই তাহার 
জীবনে আল এত অশান্তি । অপমানিত! ধরণীর কণ্ঠ বিদায় লইয়াছেন, 
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কারন 





শ্রাবণ 

মানুষের রাজ্যে রহিয়াছে “ধক্ধক জলে ওঠা স্বর্ণের চির-অভিশীপ।" 
রূপক অর্থের আভাদে অভিনব রাপ দেখা দিয়াছে সীতা কাহিনী। 
ভাঁষ। ও ছন্দের উপর কবির অনাঁয়াস অধিকার । কোথাও দ্রুত, কোৌথ।ও 
ধীর মাত্রাবৃত্ত অমিত্রাক্ষর! কাহিনীর গতির সচিত তাল রাঁখিয়। চলিয়াছে। 
নগরীর কারায় নিয়! শুনি মাটির মেয়ের ডাক ১ “শোন শোন যুবরাজ, 
খষিদের লোকালয় ছাড়ায়ে, মোর! যাব পাহাড়ী অরণো" আমাদেরও 
চিত্ত চঞ্চল হইয়। উঠে । 


৮ ৯ সপপিলাপ্টিতাটিলিস্পিলি িপিস্পীি সতসি এত নিত 


স্মৃতি ও চিস্তা ? 
বোঁড়, কলিকাতা। 


প্রীজ্জীননবনাথ গুপ্ত । ১১ রোলাও 


আপন জীবন খুতি বর্ণনা -প্রসংঙ্গ লেখক পুরানো কালের কণা বলিয়া- 
ছেন। আ্টাহীর বালা জীবন, ভানানশ্বা, বিলাত যারা, সিঠিল সালে 
পরেশ, মনম্বী রমেশচন্্ দত্তের কঙ্টার সহিত বিবাহ: বঙ্কিমচন্দ, পরম- 
হংসদেব, শামী বিবেকানন্দ প্রততির সহিহ পরিচয় এবং অ'রও অনেক 
কথা ৷ পুরানো শ্তির একটি মধব কোমল সৌরভ আছে । সহজ 
নাব্ীল ভাষার মধা গিয়। সেই পৌর ছড়াউয়। পড়িবাছে । 


গুরুর প্রকৃতি ? শ্ীহবে'ধকুমার দাস । 

মলাটে লেখা আছে-নরনারীর মনন্তত্বমূলক সামাজিক নাটক? । 
কিন্ধু মনন্তত্ব বা নাটক-_কান দিক দিয়াই রচনার সার্থকতা বুঝিনে 
পাঁরিলাম ন।! 


জ্লীতীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধায় 


মাদাম কুরী-প্রীগৌরচন্দ চট্টোপাধায়, ৫ চাঁঙগরা লেন, বালিগঞ্ঠ | 
পূ? ১১১, দাম দুই টাকা) 

পৃন্থকখানি রেডিয়ান আবিষ্ত্রী বিশবনিশ্রুত মহিলা-বৈজ্ঞানিক 
সাম কুরীর মংক্ষিপ্ত জীবনী । প্রতিভার সহিত এীকান্তিক আগ্রহের 
যোগ হইলে মামুন যে কিভীবে কল রকমের বাঁধাবিল্প অতিক্রম করিয়া 
এননগ্ুলে উপনীত হইতে পারে, মদাম কুরীর জীবন তাহারই উদ্ধ্ল 
্টান্ত। হাতি সাধারণ অবস্থা হইতে নানা রকমের বিগ্রবিপন্তির মধা 
দিয়া এই বিশ্ব-বরেণ্া মহিল। কিরপে বিজ্ঞানের ক্ষেঞ্জে ডম্মতির চরম 
শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন আলোচা পুস্তকগাঁনিতে তাহা হুন্দর 
ভাবে বগিত হইয়াছে । তবে বর্ণনীভঙ্গ'কে সরদ করিতে গিয়। স্থানে 
স্থানে যে উচ্ছাস প্রকাশ পাইয়াছে হীব্ন-কাহিনীতে তাহা না 
থাকিলেই ভাগ হইত । 


প্ীগোপালচন্দ্র ভ্রাচার্ধা 


অপরাজেয়-শবোরিদ গেরবাটোভ। অনুবাদক অশোক 
ধহ। পুরবী পাবলিশ, ৩৭।৭, ধেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা । 
দম দেড় টাকা। 
সাময়িক ভাবে জান্্বীন-অধিকৃত উক্তাইনের একটি শ্রমিক পরিবারকে 
কেন্্র করিয়া রুশ লেখক এই বিখাত গ্রস্থথানি রচনা করিয়াছেন । 
মপরাঁজেয় তাহারই ইংরেজী অনুবাঁদের বঙ্গীনুবাদ | মুল গ্ুস্থের সহিত 
আমাদের পরিচয় নাই, কিন্তু বঙ্গানুবাদখানি অতি সুথপাঠা হইয়াছে । 
ইহার ভাষা জড়তাহীন ও স্থমিষ্ট। শক্রুর নিদারুণ নিপীড়ন ও প্রতিকূল 
পরিবেষ্টবী যে উক্তাইনবাসিগ্ণকে অবনত করিতে পারে নাই, তাহার! 
্বাধীনতা উদ্ধারে প্রতৃত তাগন্বীকার ও শত্রর বিরুদ্ধে যে কিরূপ কঠোর 
দংশ্রামকরিয়াছে গ্রস্থখানিতে সেই কাহিনীই লিখিত। উপন্তানথানির 
রচনা-কৌশলও অভিনব । 


শ্রীখগেক্দনথৈ মিত্র 
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__ন্গেজ্নাথ দত্ত । বতমান আন্তর্জাতিক 
পরিস্থিতির ভিত্তিভূমি সঙ্থন্ধে সর্ববোতরুষ্ট গ্রন্থ । 
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টি ও সভ্যতা গাজবনাঁ শঅরণচঙ্ছা এত 
হুষ্টির 'গ্রথম হইতে পুরু করিয়া মানব সভ্যতার 
ইতিহাস । রামানন্দ চটোপাধ্যামের ভমিক। সহ 
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কুমড়োপটাশ-নগেন্্নাথ দন্ত । নতুন শ্ণের 
ছেলেদের গল্পের বই । পাতায় পাতা ছবি। 
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বহু চির সম্বলিত । 
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৩১২ গ্রবালী 


জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ-- প্রীপ্রফুলকুমার 

সরকার । প্রকাঁশক- প্রীহ্রেশচন্্র মজুমদার, আনন্দ-হিন্ুস্থান প্রকীশনী, 
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেম, কলিকাতা । মূলা দুই টাক1। 

রবীন্দ্রনাথের বিশাল সাহিত্যের মত তাহার বাক্তিত্বও বিরাটু। 
সাহিতা-সাধনীর সহিত কবির জীবনের সাধন! একান্তভাবে জড় ইয়া আছে। 
শেষজীবনে যখন রবীন্দ্র-দাহিতা বিখসাহিত্যে পরিণত হইয়াছে, তখৰ 
অনেকে তাহার জীবনের মুল পেেরণার কথা ভুলিতে বঙিয়াছিল। বিশ্বপ্রেম 
জাতীয়তার পরিগস্থী নহে । যে যুগ এবং যে পারিপাখিকের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের 
শৈশব ও যৌবন অতিবাহিত হইয়াছিল সেই দেশ-কাঁলের মধ্য দিয়। দেশ- 
প্রেমের পরিপূর্ণ ধারা উচ্ছল আবেগে প্রবহমান ছিল। এই জাতীয়তা ও 
স্বাদেশিকতার কথ! বাদ দিলে কবিকে ভালরূপে বুঝা যাইবে ন1। 
রস্থকার এই গ্রঞ্থে সেই পরিচয় পুর্ণরূপে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন । 
গ্রন্থে আটটি অধায় মাছে । 'কৈশোরের স্বপ্নে তিনি দেখাইয়াছেন, যে 
পরিবারে কৰি জন্মগ্রহণ করেন সেই পরিবারে পূর্ব হইতে হবদেশী ও জাতীর 
ভাব কিরূপ গবগ ছিল। পারবারিক আবহাওয়া, হিন্দুমেলীর উদ্দীপনা ও 
রাজনারায়ণ বন্ধর প্রভাবের মধো তাহার শৈশব কাটিয়াছে। বন্িমচন্জ্রের 
যুগে তাহার বালা ও প্রথম যৌবন অতিক্রান্ত হইয়াছে । যৌবনের 
সাধনা;য় দেখানে। হইয়াছে, দেশের বাস্তব সমস্যার সঙ্গে পরিচয় লাভের 
জন্য কি কঠোর সাধন। তিনি করিয়ছেন। আবেদন-শিবেদনের শীতির 
উপর কবির কোন দিনই আহা! ছিপ না । আয্মশক্তিপ উদ্বোধন করিতে তিনি 
জাতিকে দৃপ্তকষ্ঠে আহ্বান করিয়াছিলেন । ১৯০০ হইতে ১৯০৫ খীষ্টাব্দকে 
লেখক 'ধদেশী যুগের উষা” নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই লময় রবীন্র- 
নাগ সম্পাদিত নবপধ্যায় 'বঙ্গদশন'র আব্ভাব হয়। এই অধ্যায়ে ডন 
সোদাইটি' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের পরিচয় আছে । তারপর পরদেশী আন্দোলনের 
দিনে রবীন্দ্রনাথ নবশৃষোর মত নবমহিমায় উদ্ভাসিত হইয়াছিলেন। সেই 
গৌরবময় কাহিনীর পূর্ণ পরিচয় চতুর্থ ও পঞ্চম জীধ্যায়ে প্রদত্ত হইয়াছে। 
সেঙিনে যে জাতীয়-সাহ্ত্য গড়িয়া উঠয়াছিগ তাহার তুলনা নাহ । গঠন- 
মুলক শ্বদেশসেবার রবীঘ্রন(খ ষে যুগের কত অগ্রগামী ছিলেন এবং 
াহারহই নিদিষ্ট পথ দেশ কত পরে গ্রহণ করিল, গ্রস্থকার যষ্ট অধ্যায়ে 
তাহ] প্রদশন করিয়াছেন । “জাতীয় স্বাধীনতার জন্ঠ কবির তপশ্ত।র দান 
অসামানা ৮” পর্জাবের অনাচারের পর উপাধি-পরিত্যা্নকালীন বড়- 
লাটের শিকট রাীীন্রনাপের পত্র, তাহার শেষ জনাদিনের বাণী--'সভ্যতা- 
সঙ্কট? প্রভৃতির অ।লোচনা উপসংহারে আছে । 'পরিশিষ্ঠে স্বদেশী যুগের 
বাংলা সাহি'তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। শুধু রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নহে 
জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কে বু মূলাবান তথা এই গ্র্থে সন্নিবেশিত 
ইইয়াছে। “জাতীয় আন্দে।লনে রবীন্দ্রনাথ” কবির উদ্দেশে রচিত দেশজননীর 
চরণে গ্রস্থকারের এদ্ধাঞ্জলি। 'রিবিবাসরেঃর অধিবেশনে প্রফুন্নকুমার বখন 
এই বিষয়টি লইয়া বক্তৃতা করেন তথনই তাহ বহু নাহিত্যিকের আনন্দ 
বিধান করিয়াছিল। আজ গ্রন্থকার হহলোকে বন্মান নাই । প্রকাশক 
নিবেদন করিতেছেন, "গ্রন্থক্কার তাহার জীবিতকালেই গ্রন্থথানির পাু- 
লিপি সমাপ্ত করিয়। রাখিয়া খিয়াঠিলেন !'**রবীত্র জন্মদিনে গ্রন্থ 
প্রকাশের সঙ্কন্ন গ্রস্থকারের ছিল।” গেই পুণ্য দিনে প্রকাশক গ্রন্থথানি 
দেশবাসীর সপ্মুথে উপস্থিত করিয়াছেন। পুশুতকথানির প্রথম সংক্ষরণের 
বিক্রয়লন্ধ সমুদয় অর্থ রবীন্দ্র-ম্মতিভাগ্ডারে গুদত্ত হইবে। প্রযুল্পকুমার 
শুধু খাঁতনামা সম্পাদক ও সাংবাদিক ছিলেন না, সাহিত্যক্ষেত্রেও তাহার 
প্রতিষ্ঠা ছিল। এই গ্রস্থথানি পাঠকের চিন্তাকে উদ্ধ,্ধ, কৌতৃছলকে 
চরিত! এবং অন্তরকে নন্দিত করিবে । 

বাসস্তিকা_কৰি বসন্তকুমারের শ্রেষ্ঠ-কবিতীর সঞ্চয়ন। 

প্রীধীরেন্রলাল ধর সম্পাদিত। দীপলি গ্রস্থশ(লা, ১২৩১ আপার দার- 
কুলার রোড ,কলিকাতা1। মুলা চারি টাক1। 

এই সঞ্চয়ন-গ্রন্থে বসন্তকুমীরে একশ্‌ আটচল্লিশটি কবিত1 আছে। 
'অনুবন্ধে' সম্পাদক কবির কাব্যের পরিচয় দিয়াছেন । যে কাব্য পাঠকের- 


পিপাসা সি পি পো পোপ পপি /৯ সি তি পাক পিপি পরি শীলা এ, 


চিন্তে অনুভূতির সঞ্চার করিতে পারে দেই কাব্য সার্ঘক। এই কাঁবা- 
"গ্রহের অনেকগুলি কবিতা পাঠকের মনের তন্ত্রীতে সাঁড়ী জাগাইবে। 





প্রথম কবিতায় কবি বলিতেছেন, 
বিশ্ব মাঝে ভূত-ৃষ্ট 


১৩৫২ 





জীব-শছি যথা 


মনোমাঝে তেমনই রচনার বাপা। 
এই 'আমার লেখ।' কবিতাটিতেই আছে, 
আমার সম্তাপ যদি হতে নাহি পারে 
». সার মনের মত, ভুষিতে সগারে, 
তাই বার্থ হবে সেকি? 
হে বন্ধু, এ তব বড় বাড়াবাড়ি দেখি! 


1ছবজেন্রলাল? কবিতায় বসন্তকুমার 


বলেছেন, 


কাবা অনুভূতি মাত্র কবিচিত্ত বিমল দর্পণ, 

ফলিত মরাপ রূপ, মানধের কারণে অর্পণ 

তুমি সেই কবি ওগো (বধা চার মানন মুকুর, 
সহালোক পাঞ্ক আট--কে জানে সে কতই সুদুর? 


'খরত্চন্দ্ে বলিতেছেন, 


যে বাথ! গাপিলে তুমি কখামাল্যে অক্ষরে অক্ষরে, 
সে ব্যথা যে আমনেরি, তাই তুমি এত প্রিয়তম । 


“রাণী কবিতাটি পর্াশের ছুতিক্ষ নম্পকিত একটি করুণ কাহিশী- 


মর্ধস্পশী । শীতের রাতে? কবিতার শেষ ছুটি পংঞ্তি এই, 
বছর বছর আসবে ফাগুন বরমাল্য করে. 
আমার মনেই ফুটবে না ফুল, ফাগুন গেছে মরে। 
দেশভক্তির কবিতাগুলি উদ্দীপনাপূর্ণ । 'অগ্রঙ্থায়ণে' পল্লীর এ+ট 
সুনার চিত্র আছে। "শুফদায়িকা কবিত।টিতে পতিচার মন্খবেদণা 
প্রকাশ পাইয়াছে। 'মাঁনুষণ কাঁব'টি পচিশটি সনেটের সমষ্টি । 
একার তপস্তা। নহে এ তপস্তাথানি 
নিখিল মানবে দিতে হবে সাথে টানি । 
নির্বাচিত-কবিভা-সংগ্রহের একটি গুবিধা এই, ইহাতে মূ ভাল 
কবিচাগুলি একসঙ্গে পাওয়া ঘায় এবং কবির কাবোর ক্রমপরিণতি সহজে 


বুঝা যাঁয়। কবিত। আনন্দবিধা!য়নী । 
পাঠকের চিত্তবিনোদন কগিবে। 


বসগ্তপুমারের এই কাবা গর 


আীশৈলেন্দ্রকষণ লাহা 


নবযৌবন- -ঞগজেন্দ্কুম।র মিত্র ; ১৮, বি, শ্যামীচরণ দে িট। 


কলকাতা । মূল্য "| 


কয়েকটি খল্প একব্,করিয়া এই 'নবধযৌবন” বইথ।নি, কিন্তু বইটির | 


'নবযৌবন, নামের সার্থকতা কি বুঝিলাম না; মলাটের উপরন 
যৌবনা[ন্বতী। একটি নাসীর চিত্র ছাপিবার জন্য অপবা এ নামে গাঠককে 
আকৃষ্ট করিবার আকাঞ্ায় নামটি কলিত--কে জানে । ূ 
কয়েকটি গল্প ভালই লাগিল । লেখকের দৃষ্টিতে__মানুষের জীবনের হা 
রেগাগুপি সহজ ভাবেই ধরা পড়িয়ছে এবং চিনি সে রেখা আকিছেও 
পারিয়ছেন ভাল ভাবেই । কিন্তু কয়েকটি গল্প পড়িয়া! মনে হইল, পথকে? 
অতিদ্ধত লেখনী পরিচালনার কালে রসভঙ্গ হইয়াছে । সাঙগান্তা অবহি 
হইলে তিনি নিজেই এ ক্রটি ধরিতে পারিতেন। 
ঘুড়ি__প্রীদেবদাদ দোঁষ। বোস প্রেদ £ মজফেরপুর | মূলা ৩১ টাকা। 
তিন শতাধিক পৃষ্ঠায় ভাল কাগজে ছাপা উপন]।স, কিন্তু অনে+ি 
পাত্রপাত্রীকে আনিয়া লেখক গঞ্জের প্লট তেমন জমাইতে পারেন লাই এব 
চরিত্রচিত্রণের দিক দিয়াও বইখানি সার্থক হয় নাই । ভাষায় গতি আচ 
কিন্তু স্থানে-অস্থানে উপমার বাহুলা এবং 'র' স্থানে "ড় গ্রয়োগ পাঠকের 
হাস্তোজ্রেক করে__:যমন “ঝুরি ঝুরি সাড় ।” "পাছায় চাপদাড়ী” ইত 


উপম! অসৌন্দর্যবোধের পরিচায়ক | 


স্রীফান্কনী মুখোপাধ্যায় 


| 
ৃ 


শ্রাবণ 


্ ১০ 
বি শাপলা পাস সিসি পাসপসিপাসিল সস পািিরাসিলাসটিাস্তিলা্িলিসপাসপসিচত পািপাখ্পাসিলস সা উিপাস্টিলাসপাসিত সপ 


হৃদয় দিয়ে হাদি-_প্রীফান্বনী মুখোপাধায়। কমলা পাব. 
লশিং হাউস, ৮১ এ, হরি পাল লেন, কলিকাতা । 


পলীগ্রামের এক নিরাশ্রয়, দরিদ্র তরুশীর ছুঃখ-বেদনা, প্রণয়-বিরহ, 
এবং জীবনের ঘাঁত-প্রতিঘাতকে কেজু করিয়! এই বিষ্লৌগাস্্ উপন্যাসখানি 
[চত। বিষয়-বস্তটি পুরাতন এবং অতি সাধারণ। কিন্তু কুশলী করা- 
শল্পীর নুতন দৃষ্টি-তঙ্গী এই গতানুগতিক কাঁহিনীটির উপরেও অভিনব 
মালোক সম্পাত করিয়াছে । গল্প জমাইবার কৌশলটি লেখক বিশেষ 
গাবে আয়ত্ত করিয়াঞ্ছেন। “যেমন ক'রে আলোর আডল বাড়িয়ে দিনদেব 
পপ্মিণীকে ম্পর্শ করেব।” ইত্যাদি উপমাগুলিও বিশেষ উপভোগা। 


ছেলেদের বাবর-_শ্রীধানী গুপ্ত এম-এ, বি-টি। প্রকাশক __ 
্লীললিতমোহন গুপ্ত, স্বত্বাধিকারী ভারত ফোটো টাইপ ষ্ট ডিও, ৭১১, 
কলেজ প্রাট, কলিকাতা । মূল] দুই টাক1। 


ইতিপূর্বেব লেখিক1 “ছেলেদের জাহামীর' নামক পুণ্তকখানি লিখিয়। 
ছেলেমেয়েদের মনোরঞ্ন করিতে সমর্থ হইয়াছেন । 'ছেলেদের বাবর? 
ঠাঠার পরিকলিত দ্বিভীয় গ্রন্থ । ভারতবর্ষে মুঘল সাস্রাজোর প্রতিষ্ঠাত 
বাবরের ভীবন বৈচিত্র্যময় । মাত্র বর বার বয়সে পিতৃহীন হইয়া তিনি 
তুকান্থানের একটি র!জোর নিংহাঁসনে বদেন। তারপর নান অবস্থী-বিপথায় 
সন্থেও তাহার জীবন ক্রমশঃ সাফলোর পথে অগ্নুদর হইতে ধাকে। ঠ্ঠাহার 
সেই সংগ্রাম-বিকষু্ধ বন্তবিচিত্র অভিজ্ঞতা পূর্ণ জীবনের কাহিনী তিনি আত্ম 
চহিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। "ছেলেদের বাবর” রচনায় উত্ত আঁস্মজীবশীর 
ইংয়েজী অনুবাদই লেখিকার প্রধান উপজীবা হইয়াছে। ইহার ভূমিকায় 
নার যছুন।থ সরকার বলিয়াছেন--“এসিয়া দেশের সীহিতো বাবরের আত্ম- 
জীবনী এক অতুলনীয় শর্ট গ্রন্থ বলিয়া, গণা।” এই অমুলা গ্রন্থ হইতে 
আহত তগাসম্তার লেখিক1 শুধু ছেলেমেয়েদেরই নয়, বয়দ্ধ এবং রসজ্ঞ 
পাঠকদের পক্ষেও উপভোগ্য করিয়া পরিবেশন করিয়াছেন। তাছার রচনা 
বর্ণ।ঢা, বর্ণনাভশ্তী কথা-দাহিতোর উপযোগী । মেইজম্ই ইতিহাসের 
কঙ্ক।লে তিনি প্রাণসঞ্চার করিতে পারিয়াছেন। মোগল-পদ্ধতিতে অঙ্কিত 
বও চিত্র ম'যোগে পুস্তকথানির সৌষ্টব বর্দিত হইয়াছে। 


বাংলা ভাষার সংস্কীর--আবুল হাঁসানাৎ। দি ষ্ট্যাগর্ড 
লাইব্রেরী, বি,টাক11 মূল্য সাত সিকা। 
আবুল হামানাঁৎ সাহেবের লেখক-পরিচিতি আছে এবং মাতৃভাষার 
প্রতি তিনি শ্রদ্ধাবান। সুতরাং বা'লা ভাষার সংস্কার সম্বন্ধে তাহার 
মতামত প্রণিধানযোগা ॥ বাংলা বাঁকরণ সন্বধ্ধে তাহার সিদ্ধান্তগুলি 
সুচিন্তিত এবং অনেকাংশে গ্রহণীয়ও বটে। কিন্তু অক্ষর-সমস্তা লমা- 
ধানের যে-পন্থা তিনি নিংদিশ করিয়াছেন তাহা কতদুর কাধ্যকরী হইবে 
তাহী বল] যায় না। “পরিশেশে আমার শনির্বন্ধ অনুরোধ আমার 
দেশবাশি আমার পরশ তাঁবিত শংশকারপরনালি জেন পরমতশহিশসু 
হইয়া বিচার করেন” মাতৃভাষার এই বিকৃত রূপ দেখিয়া 'দেশবাশি' 
তাহার “শনিরবন্ধ অনুরোধ” রক্ষা করিতে রাজী হইবেন কিনা তাহাতে 
সন্দেহ আছে। কাগজের এই হুপ্রাপাতার দিনে এই ভাবে যুক্তাক্ষর 
ভায়া, প্রচুর কাগজ খরচ করিয়া! পুস্তক ছাপিতে প্রকাশ কগণও উৎসাহ 


বোধ করিবেন বলিয়া মনে হয় না। 
শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র 


পুস্তক-পরিচয় 


সপ স্পস্ট সিপাস্দি সপ পিপা্ছিপাসি ল লি পরনিলী? 


৩১৩ 
সাহসীর জয়যাত্র!-_ প্রযোগেশচন্্র বাগল। প্রকাশক-_ 
এস্‌কে মিত্র এণ্ড ববাদ।স+ ১২ নারিকেল বাগান লেন, কলিকাতা | পু. 
১৭৭। মূলা ১৫। 


যে সকল ক্ষণঞ্জন। বাক্তি পৃথিবীর বিতিন্ন দেশে নবযুগের সুচনা 
করিমাছেন। লোৌকোত্তর প্রতিভাবলে স্ব স্ব জাতিকে জয়যাতার পথে 
আগাইরা দিয়ছেন, তাহাদের অলৌকিক কীত্্রিকলাপের কথ। গ্রন্থকার 
এই পুন্তুকে হথবোধা ভাষায় প্রাঞ্জঙ্গভীবে বিধৃত করিয়াছেন । গ্রন্থকারের 
কৃতিত্ব এই যে, রাজনীতিঘটিত জটিল ব্যাপারগুলি সুকুমীরমতি কিশোয়, 
গণও গল্পের মত আগ্রহের সহিত পড়িয়া বর্ধমান জগতের প্রগতিশীল- 
পণের সহিত পরিচিত হইতে পারে। ইহাতে ' সান-ইয়াৎ সেন ও চিয়াং 
কাই শেক, গেনিন, টনি ও ষ্টালিন, হিটলার ও মুসোলিনী, কামাল 
আভাতুর্ক ও ডি ভাগেরা, মহাস্। গাধ্ধী ও জবাহরলাল প্রভৃতি মহ।পুরুষ- 
গণের কীঙিকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। ছাপ ছবি, বীধাই ও কাগজের 


ংস্করণ হইয়।ছে। 


পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ছোট গল্প--ঈীমধাংগুকুমার গুপ্ু, এম-এ। 
ভারতী ভবন, ১১ বঙ্ধিম চাটাজ্জি ফট, কলিকীতা। মূল| দুই টাকা। 
লুইশি পিরাণ্ডেজ।, কযারেল ক্যাপেক, আলফদ দদে, গীন্ায মোগ।দ| 
পণ দা মুসে, ইভান বুনিন, ডিসে্ত ্রামকো! ইবানেজ প্রস্তুতি পৃথিবীর 
কয়েকজন শ্রেষ্ঠ সাহিতাকের গঞ্প ইহাতে স্থান পাইয়ছে। বাংল ভাষার 
মারফৎ আকাল যে করজ্জন লেখক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নিপুট 
প্রাণম্পন্দন ও রসবৈচিত্র্য বাঁডাণী গাঠকনমাজের নিকট পরিবেশণের 
তার লইয়াছেন, গ্রন্থকার ষ্ঠাহাদের প্রথম শ্রেণীর পর্ধ।য়ে পড়েশ। 
সাহার ভা! স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল, প্রকাশভঙ্গী অকুঠ ও বেগনান, যুল গঞ্জের 
ভাবধারা! ও রসপরিবেশণের সম্পূর্ণ উপযোগী । প্রত্যেক গঞ্জের মুখবণে। 
লেখক ও তাহাদের রচনানলীর সংঙ্ষিপু পরিচয় গল্পগুলি পর়িবার গন্য 
পাঠকের আগ্রহ ও কৌতূহল উদ্দীপ্ত করিবে। গ্রস্থকারের নিকট নিবেদন, 
তিনি ফেন বিশ্বমাহিচোর ভাণ্ডার হইতে এইরাপ আরও »হ্‌ গঞ্জ অনুবাদ 
করিয়। বাংলাসাহিতাকে মমুস্ধ ও পরিপুষ্গ করেন। 


আগে শেখার বই-_্রনীরদবিহারী খোম। প্রাপ্তিস্থান 
্রস্থকার (/0 কুষ্ণকিশোর পাপ, ১০এ বষ্টিম চ্যাটাঞ্জি ফ্লাট, কলিকাতা । 
মুলা-পাধান& দান। 


এই গ্রন্থথানি কয়েকজন বিদ্যোংসাহী ৰাক্তির সাঁহাষে। মুদ্রিত ও 
প্রকাশিত হইয়াছে । ইহাতে একটি নৃতন জিনিষ লক্ষা করিবার আছে। 
গ্রন্থকার শিশুদিগকে বর্ণপরিচয়ের প্রথম ও স্বিতীয় ভাগ শেখানোকেই 
লেখাপড়ার প্রধান অঙ্গ মনে করেন না, নৈতিক, স্বান্থাবিযয়ক ও ভবিষ্যৎ 
জীবনে কাধাকরী বঝাবহারিক নিয়মগ্ুণির শিক্ষণদ।নও প্রাথমিক শিক্ষার 
অত্যাবশ্যক নীতি নে করেন। করের অভাসঞুলি ও বপিরিচয় প্রস্তুতি 
শিক্ষনীয় যাবৎ শিধয় কয়েক স্তবানে পদ |'শ বাতীত আগাগোড়। ছড়ার 
সাহায্যে (যদিও সেগুলি যখেষ্ট ম।ঞ্সিত নহে) শিশুদিগকে শেখাইবার 
চেষ্টা কর হইয়াছে। গ্রন্থকারের উষ্ঠম প্রশংরপীয়। তাহার প্রদশিভ শিক্ষা- 
প্রণালী গ্রামের পাঠশালাগুলিতে প্রবর্তিত হইলে হল ফলিবার সপ্তাবন! । 


প্রীবিজয়েন্দ্রকুষ্ণ শীল 


দেশ-ধি্েশেধ থথা 


পঞ্ডিত ৬কাশ্রীপতি ম্মৃতিভূষণ 


ভষ্টপনীর মুখোজ্ছবলকারী সন্তান মহাঁমহোপাধায় এরাধালদাস স্তায়রত্ব 
মহাশয়ের ত্রাতুণ্পুত্র পঙ্ডিত কাশপতি ম্মৃতিভূষণ বিগত ১৩ই 'আফ!ঢ ৮৪ 


(পন নি 





পণ্ডিত একা শীপতি খুৃতিতুষণ 
বৎসর বয়সে লোকাস্তরিত হইয়াছেন । মৃত্যুর কয়েক বংসর পূর্ব পধাস্তও 
পণ্ডিত মহাশয় স্বীয় অন্ন চতুপ্পাঠীতে বনু ছাত্রকে বিগ্াদান করিতেন। 
_ ম্মৃতিশান্ত্রে তাহার প্রগাঢ় পাণ্ডিতা ছিল। 


মহামায়া দেবী 


কবি সত্যেক্রনাথ দত্তের বৃদ্ধা জননী মহামায়া দেবী বিগত ২২শে জুন 
। আশী বৎসর বয়ে দেহত্যাগ করিয়ছেন। উপবিষ্ট অবস্থায়ই হঠাৎ হার 
 প্রাণবাযু বিগত হইয়া যায়। তিনি শিক্ষিত, ধর্দপরযণা। ও দানশীলা 
মহিলা ছিলেন । শ্বশুর অক্ষয়কুমার দত্তের বিরাট গ্রন্থ 'ভারতবধাঁয় উপাসক 
সম্প্রদায় ইহার কন্থ ছিল। 


মহামায়। দেবী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-শাপ্র উত্তমরূপে আয়ত্ব 
করিয়াছিলেন । শেষ বয়ন পর্যান্তও তিনি ভগবদগাতা, পুত্রের গ্রস্থনমূহ 
ও প্রবাসী প্রভৃতি পত্রিকা নিয়মিত ভীবে পাঠ কগিতেন। একমাত্র 
পুত্র সতোন্ত্রনাথের উপর তাহার প্রভাব ছিল অপরিসীম । সত্যোন্রনাথেরও 
মাতৃভক্কির তুলন। ছিল ন7া। তিনি বলিতেন_“ম! নেই আমি আছি, 
এ অবস্থা আমি কল্পন! করতে পারি না” 


কিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 


বিগত ১৫ই আষাঢ় কিশোরীমোহন বন্দোপাধায় মহাশয় লোকান্তর 
গমন করিয়াছেন । দীর্ঘকাল কৃতিত্বের সহিত তিনি [01058%" নামক 
_ মাপিক পত্রিকাখানি সম্পাদন করিয়া গরিয়াছেন। সম্পীদন-কৌশল এবং 
.. পরিচালনা-দক্ষতায় 10095কে তিনি শিল্প-বাণিজ্যবিষয়ক পক্জিকা- 
গুলির শীর্বস্থানে উন্নীত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যাহাদের প্রচেষ্টায় 
বাংলায় সাংবাদিক সঙ্ঘ ([00187) 70070911800 48800186107) গড়িয়া 


উঠিরছিল কিশোরীমোহ্ন তাহাদের অন্যতম । বহুকাল তিনি উক্ত সজ্মের 
সম্পাদকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। কিশোরীমোহন ইংরেজী ভাষার এক 
জন সুলেখক ছিলেন। শ্রীযুক্ত নলিনীরগ্রন সরকারের ভূমিকানদ্বলিত 
তাহার £9%%72/22% ০74 :5£2254/%/ 02৮22” নামক পুত্তকখানি 
হুলিখিত এবং বিস্তৃত অধায়ন ও সুগভীর চিন্তাগ্রনৃত। 


অবিনাশচন্দ্র সরকার 

গত ২১শে আষাঢ়, বিশিষ্ট ছাপাখানা-ব্যবপায়ী অবিনাশচন্ 
সরকার পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাহার বয়স 
৬১ বৎসর হইয়াছিল। ইনি সাধারণ ব্রাঙ্মসমাজের প্রচারক 
৬হেমচন্ত্র সরকার মহাশয়ের কনিষ্ঠ আতা ছিলেন। অতি অঙ্গ 
বয়স হইতেই অবিনাশচন্ত্র প্রেস-ব্যবসাঁষে আত্মনিয়োগ করেন । 
সব্বপ্রথমে তিনি ব্রাঙ্ম-মিশন প্রেসে সামান্ত কশ্মচারী হিসাবে 
নিষুক্ত হন। ক্রমশঃ নিজের চেষ্টায় ও কন্মকুশলতায় তিনি এ 
প্রেসের ম্যানেজারের পদলাভ করিয়াছিলেন । তিনি পরে 
প্রবাসী প্রেসের সঙ্গে যুক্ত হন। তিনি ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে “ক্লাসিক 
প্রেস” নামে একটি স্বতন্ব প্রেন স্থাপিত করেন । সমাজসেবায়ং 
তাহার বিশেষ উৎসাহ ছিল। 


শল্তুনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় 
প্রসিদ্ধ 'আগড়পাড়া কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠানের অগ্তম প্রতিষ্ঠাতা! 
শঞ্নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় (ঠাছুবাবু) গন ৯ই “ম পবঙ্গোকগম্ন 
করিয়াছেন । ভাব আভাবে দেশ একটি খাটি নীরব কামার পণ 
হইতে বঞ্চিত ভইল। 


যাদবপুর যন্ষন। হাপপাতাল 


সমগ্র ভারতবর্ষে যঙ্পা। রোগীদের টিকিতৎনার জন্য ঘতগুলি চিকিৎসালয় 
আছে তন্মধো যাদবপুর যগ্থ্া হাসপাতালই বৃহত্তম । বাংলাদেশে বগা 
রোগীদের অবস্থান এবং চিকিৎপর ইহাই একমাত্র প্রতিষ্ঠান । ১২৫ বিঘা 
পরিমাণ জামর উপর হাসপাতালটি অবস্তিত এবং ইহাতে তিনশত রোগীর 
গ্থানসন্কুপানের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু বাংলাদেশে যঙ্্ীরোগীর সংখার 
তুলনায় এই বাবস্থা যথেষ্ট নহে বলিয়। এই প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ ইহার 
কার্ধাকে সম্প্রদারিত করিবার জনা তৎপর হইয়া উঠিরাছেন। আরও 
পঁয়তাল্লিশ ব্ঘা। জমির জনা সরকারের নিকট আব্দেন করা হইয়াছে 
এবং 'বেড়ে'র মংখা। আরও দুই শত বৃদ্ধি করার কাঁজ অনেকদুর অগ্রসর 
হইয়াছে । হিসাব করিয়া দেখা গিযলাছে যে, কর্তৃপক্ষের সমগ্র পরি- 
কল্পন।কে কাধো পরিণত করিতে হইলে পঞ্চাশ লক্ষ টাকার গ্রয়োজন। 
১৯৪৫ খ্রাষ্ট/নে লাট-পত্তী মিনেন কেনী যখন এই প্রতিষ্ঠান পরিদশন 
করেন তখন বেঙ্গল রিভার সাতিস কোম্পানির মিঃ আর পি সাহ! 
২,৪*,*০* টাক দিতে প্রতিশ্রত হন। মধূমনদিংছের মহারাঞ্জকুমারণণ 
একটি অন্ত্র-চিকিৎদ| বিভাগ খুলিবার জন্য এক লক্ষ টাক দিতে স্বীকৃত 
হইয়াছেন, দলিসিউর চারুচন্ত্র বহু মহাশয়ের নিকট হইতে ২৫, 
টাকা সাঁহীযা পাওর! গিয়াছে। সকলেরই সাধামত অর্থসাহাযা করিয়া 
এই কল্যাণ-প্রচেষ্টাকে সাফ্লামণ্ডিত করিপা তোল! উচিত। টাকাকড়ি 
নিয়লিখিত ঠিকানায় প্রেরিতব্য। 

ডাক্তার কে এস রায় 

৬ এ হুযেন্্রনাধ ব্যানার্জি রোড, কলিকাতা । 


১২০২ আপার সারকৃলার রোড) কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে পরনিবারণচন্্র দাস কর্তৃক মুন্রিত ও প্রকাশিত 








ূ নধু'র পশারা 
প্রবাসী প্রেস, কলিকাত ঃ 
প্রেস, কলিকাত। ] প্রীদেবীপ্রলাদ রায়চো পুর 
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পশ্চিম যুজরাষ্রে তুষারমঙ্ডিত যাষ্ট! পর্বত । এখানকার ধার গলিত জলে হাজার হাজার একর জমির সেচ হয় 





জলাধার হইতে পর্বতের এবং উপত্যকার ভিতর দিয়! নলবাহিত জল ৪৫ মাইল দীর্ঘ খালে পড়তেছে 









পি পট সাউক  -পপপপপ-০৯  পস শপ প প এ 





“সত্যম্‌ শিবম্‌ সুন্দরম তি 
 নায়মাত্বা। বলহীনেন শীভ্য:* ২ ্‌ 





৪৫শ ভাগ ৃ 9৮2 সন | 
ভ্ঞাড্রে ৯৩৩০ ৫ম সংখ্যা 
১ম খণ্ড ্‌ রর ৫৯ সি 
| বিবিধ প্রসঙ্গ 
| যুদ্ধবিরতি সহসা যবনিঞ্া পতন ঘটিয়াছে--এক জনের ন্বধ্যুর ফলে ও 


পাশ্টাত্তা সভ্যতাপ শঞ্জিবাদের অবগ্স্তাবী ফল যে সামর্থ্য 


ও ক্ষমতার পরীক্ষা তাহার খিতীয় পর্ব আঠা ধিন কম ছয় 


[সরে শেষ হইল । পৃথিবীর লোক আবাপ ক্ণকালের অন্ত 
নখাস ফেপিবাত অবসর পাইতেও পারে। গ্বাপানের পতন 
এত দ্রুত হইবে তাহা মিত্রপক্ষের রণনায়কগণও অনুমান 
১পতে পারেন নাই, কেশশ। যে ধারায় যুদ্ধের গতি চলিতেছিপ 
চাহাতে জাপানী সেনা মরণপণ লড়াই করিয়া পিছু হটিতে 
টিতেও অতি দৃঠভাবে বাধা দানের চে&া1! পমানে কগয 
[ইত্ছল। জাপানের উচ্চতম সমর-পপ্িষদণও শেষ পর্যপ্ত 
(ডিবার সঞ্কল্পই প্রচার করিতেছিল। সে সঞ্গ্প ভাঙ্গিয়া পড়িল 
(ইটি অজ্ঞাত ও অপত্যাশিত ঘটনার অতর্কিত উপগ্িতির 
'পে। উহার প্রথম প্রশয়োপপম ধ্বংসশক্তিযুক্ত আণবিক 
বামার ক্ষেপণ এবং খিতীয় রুশরাধ্ত্রের বিজ্ঞপ্তিকালের অংশমাত্র 
গার ছহবাপ পূর্বেই যুদ্ধে যোগধান। 
ঘ অবহ্থার স্্রি হইপ তাহাতে গ্রাপানের গায় হর্ষ জাতিকেও 
সগ্রত্যাগে বাধ্য করে। সম্মিলিত জাতিদল এখন সম্পূর্ণ খিজয় 
গা করিল এবং তাহাদের শক্রপক্ষ অক্ষণঞ্জিলেদ ক্ষমতার 
এংস সম্পূর্ণ হইল। বগা বাহল্য, এই জরলাভ এধং আগতে 
ধাত্তি স্থাপন, অর্থাৎ সাম্য মৈত্রী ও খাধীনতানস পূর্ণ প্রতিষ্ঠা, 
একই কথা নহে । যত নিন খুদ্ধ চলে তত (দিন বিবাদী পক্ষ্বয় 
টরস্থায়ী শাস্তির কক্সনা জমতময় প্রচার করে, যুদ্ধের পরবর্তা 
[হতেই তাহা ভুলিয়! যাওয়াই পাশ্চাত্য দেশের চিরস্তন প্রথা । 
(তমান ক্ষেত্রে এ রীতির ব্যতিক্রম হইবে কি না তাহা দেখিবার 
দময় এইবার আসিয়া পড়িয়াছে। সান ফ্রাঙ্গিক্ষোর বৈঠক 
শষ হওয়া পর্যস্ত পাশ্চাত্য শঙ্িবাদের ধারা অটুট ছিল এবং 
'ম ধারায় জগতে স্থায়ী শান্তি স্থাপনের আশ] মরাচিকা মাত্র। 
ধথম জগদ্ব্যাপি মহাযুদ্ধের পর শক্তিবাদের প্রভাব প্রথরতর 
হইয়া! উঠে যাহার ফলে: পৃথিবীমন্ত স্থানে স্থানে ছোটবড় যুদ্ধ বিশ 


ধংসর চলিবার-পরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দাবানল ছুলিয়! উঠে |. 


এবারকার যুদ্ধের ফল কি অন্তর্ূপ হুইয়াছে এবং মার্কিন দেশে 


ও ব্রিটেনে উচ্চতম. সমরপরিচালকঘয়ের কার্ধক্রমের উপরও 


এই দুইয়ের সহযোগে 


অন্ত জনের ধল তাহার শ্বদেশবাঁধীর অনাগ্থার দরুন পরাজিত 
হওয়ার ফলে। সুতরাং হয়ত বা এই যুদ্ধের পরে বাত 
ধারায় কিছু ইতর-বিশেষ ঘটিতে পারে। | 

প্রথম মহাযুদ্ধের পর ব্রিটেন ও ফ্রা্গ ইউরোপে পরত 
এবং এশিয়ার মহাদ্দেশখণ্ডে চরম শক্তিসম্পন্ন হইয়া যায়, আফ্রিকায় 
কিছু বালি ও প্রস্তরপূর্ণ মরুময়স্থান ভিন্ন অস্ত সকল অংশই তাহা- 
দের করায়গ্ত হয়। জার্মানীর শঞ্তির ধ্বংসসাধন এইবারের মত 
সম্পূর্ণ হয়, উপরগ্ত ক্ুশের পতনও প্রায় ব্যাপক ভাবেই ঘটে । 
মাফিন দেশ যুদ্ধের ব্যয়ভারের বিরাট অংশ স্কদ্ধে লইয়া মনো- 
মালিগেের ফলে “গোধাঘরে খিল” দিয়! শঙ্িচকে হইতে প্রস্থান 
কণার, পাশ্চান্ত্য ইউরোপের শঞ্জি় স্বতির নিশ্বাস ফেলিয়া 
সনাগরা বন্ুপ্ধরার প্রাচীন জনপদগুলির বটোয়ারার ব্যবস্থায় 
মনোযোগ করেন। ইটালী লড়িতে গিয়া! খোঁড়া হইয়া পড়ে, 
স্থতরাং তাহায় জ্ আগ্রিকার মরুতূমিরূপ শুকনো আটির বাবস্থা 
হয় এবং জাপান শড়াইয়ে বিশেষ কিছু করে নাই, সুতরাং 
তাহাকে প্রশান্ত মহাসাগরের কয়েকটি দ্বীপ-_অর্থাং জলে-ভাসা 
ছোবড়া_-লইয়াই সন্ধষ্ঠ হইতে বলা হয়| ফলে পৃথিবীতে “সম্পদ 
হীন” এবং “সম্পদ্যুক্ত” নামে ছুইটি পক্ষের স্টি হয়_যাহাদের 
মন-কষাকষির ফলে এই অতি ভয়ানক ধিতীয় মহায়ুদ্ধ আরঞ্ত 
হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের “পেটেন্ট” নাম ছিল “জগতে যুগ্ধব্যাপার 


শেষ করার যুদ্ধ” এবং সমস্ত জগৎ $ নামের এবং প্রেপিডেন্ট - 
উইলসনের “চতুর্শ প্রকরণ'রূপ শাস্তি, সাম্য, মৈত্রী ও 
. স্বাধীনতার মূল মন্ত্রের মূলা যোল আনা হিসাবেই গ্রহণ কণিয়! 


পরে দেখে উহার সবটাই মেকি । সাআজ্যবাদীর দল উচ্চকঠে 
“স্বাধীনতার জয়” “সাম্যের জয়” “শাস্তির জয় প্রচার করিতে 
করিতে একের পয় এক ছূর্বগ স্বাধীন জাতির উপর রাস্্রতনতিক 
ও অর্থনৈতিক প্রতুত্ব থাপন, জগদ্ধ্যালী বৈষম্যের নি এবং 
পৃথিবী হইতে শান্তির বধিফারের ব্যাপক অভিযান আর্ক করে। 
বাহুবলে ঘে খ্বৈরাচার তাহারা জগতের সফল দিরীহ, শাস্তিগ্রিয় 
ও ছুূর্বল জনসাধাক্রণের উপর চালাইতে থাকে, অর্থরলে এবং 
লিখিত ও কথিত মিথ্যার গগদৃব্যাপী প্রচারের দ্বার! সেইন্সপ 


৩১৬ 
পৈশাচিক ব্যবহারকেই তাহার! ভায়সঙ্গত ও নীতিমুক্ত বলিয়া 
প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করে। কিছুকাল পরে অক্ষশক্তিও 
ইছদী, আবিসিনিয়াবাসী, গণতন্ত্রবাদী ম্পানিয়ার্দ এবং স্বাধীন 
চীনার উপর চরম নৃশংসতা ও বর্ধরতার জাঘ্যতা প্রদর্শন করি- 
বার জন্ত মিথ্য! প্রচার আরস্ত করিলে তাহাদের নিন্দাবাদে 
যাহার! শতমুখ হইয়] উঠেন, যদি বস্ততঃ তাহার! শাস্তিবাদী, 
সাম্যবাদী বা স্বাধীমতাবাদী হইতেন তবে গাহাদের অনুসন্ধান 
কর। উচিত ছিল যে অক্ষশক্তি এরূপ কার্ধধারার নক্সা কোথা 
হুইতে এ্রছণ করিয়াছে । প্রথম মহাধুগ্ধের পর জগতে অত্যাচার 
ও অশাস্ি বৃদ্ধির প্রধান কারণই ছিল বিজ্রেতৃবর্গের মধ্যে প্রবল- 
তমদ্দিগের কপটাচরণ এবং মুখে যে আরর্শ প্রচারিত হয় কার্ধতঃ 
তাহাকে পদদলন, ইহ এবারকার বিজেতৃগণ স্পঞ্টরূপে হাদয়ঙ্গম 
না করিলে এই যুদ্ধের ফলও অনুরূপ হুইবেই ইহা স্বতঃসিদ্ধ 
সত্য । 

এবারকার মহাযুদ্ধের পর ইউরোপের মহাদেশ অঞ্চলে রুশ 
চরম শঞ্জিশালী, ভ্রান্স ক্ষীণবল, অসন্ধঃ, অপ্রসম্ন এবং অস্তঃকলছে 
বিভক্ত । বন্ততপক্ষে নুপ্রসিদ্ধ “আন্তর্জাতিক শক্তি সামগ্রন্তের” 
এখন বিষম টলটলায়মান অবস্থা । ব্রিটেন এবার সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত 
যদিও সৈছ নাশের হিসাবে তাহার লোকসান গতবার অপেক্ষা 
অনেক কম। এশিয়ায় চীন অস্তঃকলছের সম্মুখীন এবং রুশ 
রাষ্ত্রের শর্জিকক্ষার মিকটস্থিত। জাপানের পতনে তাহার এক 
দিকের পথ নিষ্টক হুইয়াছে সত্য, কিন্ত অগ্চ দিকে অতি প্রচণ্ড 
ক্ষতিগ্রন্ত অবস্থায় এখম সে প্রায় সম্পূর্ণ ভাবে পরমুখাপেক্ষী । 
সুতরাং রোগের উপশম হইলেও তাহার সুস্থ ও সবঞন অবগ্থ| বু 
দুরের এবং বহু দিনের কথা । সৈল্ঠবলে এবং স্থায়ী ও অগ্থায়ী 
সম্পত্তি ও সঙ্গতির নাশে রুশের ক্ষতি সন্মিলিত জাতিবর্গের 
যধো সকলের অধিক কিন্তু অঙ্গ দিকে তাহার ভবিষ্য সমৃদ্ধির আকর 
ও আহরণের ব্যবস্থা সকল জাতি অপেক্ষা গরিষ্ঠ। মাফ্িন 
ধেশের খরচের অঙ্কের তুলনা একমাত্র প্যোতিবিজ্ঞানে পাওয়া 
সম্ভব এবং তাহার ফলে সে দেশের অর্থনৈতিক আভ্যন্তরীণ 
ভবিষৎ এখন সমস্তায় পরিপূণ। অন্ধ দ্রিকে কোনও প্রকার 
লাভের বিশেষ সম্ভাবনা এখনও দেখা যায় নাই এবং আশা! করা 
যায় যে বিজয়মধগরিত হুইয়। মাকিন দেশের রাষ্রনৈতিক পদশ্বলন 
হইবে না। বিংশ শতান্নীতে পাশ্চান্তয সভ্য জাতির মধ এক 
মাত্র মার্কিন জাতিই যাহ! কিছু পরহিতচেঠ দেখাইয়।ছে, যদিও 
ভারতে তাহার নির্শন বিশেষ কিছুই আমে নাই, এবং এই 
যুদ্ধের ফলে যদি তাহারও ব্বভাব পরিবত'ন ঘটে তবে “আধুনিক” 
সভ্য জগতের আশা-ভরস] খুবই শ্লান। | 

মোটের উপর এবার সমণ্ড জগংই একপ্রকার দ্েউলিয়। 
এবং বিজেতা ও বিদ্রিত সকলেই শ্রাস্ত, ক্লিষ্ঠ, কোন না কোন 
প্রকারে বিষম ক্ষতিগ্রস্ত এবং ভবিষ্যতের জগ্জ বিশেষ চিস্তাকুঙ্প । 
সহজভাবে দেখিলে এমত অবস্থায় সকলেরই মনে শাপ্তি ও 
সাম্যের কথা উজ্জ্বল হইয়] উঠে, বিশেষতঃ যখন “লঙ্কাভাগে”র 
কোনও সোজ। পথ নাথাকে। কিন্ত পরশ্বলোলুপ সাম্রাজ্যবাদী 
অর্থপিশাচদিগের পথ চিরদিনই সক্কীর্ণ ও বঞ্র এবং এই মহাযুদ্ধে 
তাঙ্ছারা যে জোপ পাইয়াছে তাহ! নহে । যদি ব্রিটিশ শ্রমিক 
ঘল, মাকিন প্রজা তন্ত্রবা্ী ও রুশ সাম্যবাদী তাহাদের আদর্শ 


শনপসিকানি পাটি পালি পাস িস্টিনাস পাপা সপাসপাপাসিিলসটিলী নি ীসপশাসিপা সিলসিলা 


১৩৫২ 


পোপ ০ আত তি শাসিত পাস এসপি পিত্ত পাস পাস ৭ শিক গানস স্টপ 


উদ্্বল রাখে তবে জগতে শাব্ষি স্থায়ী হইতে পারে। ক ন্লিমুগ 
জঅবলানের কোনও নিদর্শন যদিও ভারতের মত পঞ্জিকাগ্রণ্ত 
দেশেও দেখ! যায় নাই তবুও আশ] রাখিতে দোষ নাই, কেনন! 
আশাই জীবনের প্রধান অবলম্বন । 


যুদ্ধোতর পৃথিবী ও ভারতবর্ষ 


ধিতীয় মহামুদধে পৃথিবীর প্রাচীন জনপদ্গুলির প্রায় সকল 
অংশই যুদ্ধদেবতার় তাগুবলীলার ফলে ক্ষতবিক্ষত হুইয়াছে। 
ভারতবর্ষের ছুরবস্থার হিসাবনিকাশে কতক গুলি বৈচিত্র্য দেখ! যায় 
যাহ প্রণিধানযোগয । অগ্ভদেশের লোকও যুদ্ধের দরুন অসীম 
ছুঃখকষ্ট ভোগ করিয়াঞ্ছে, চীন এবং রুশ রাষ্রে লোকের মৃত্যু 
ঘটয়াছে এদেশের অপেক্ষা অনেকগ্ণ অধিক অনুপাতে এবং 
বিত্তসম্পততি ন& ও লুষ্টিত হইয়াছে শত শত গুণ অধিক পরিমাণে । 
ব্রিটেনে সম্পত্তির ধ্বংস হইয়াছে বিষমভাবে, জনসাধারণের ম্বৃত্যু 
এদেশের তুলনায় সামান্ঠ ভগ্নাংশ মাত্র । কিন্তু এ সকল দেশেই 
মৃত্যু ও সম্পত্তির ধ্বংস ঘটিয়াছে শত্রুপক্ষের কার্ষজনিত কারণে 
এবং সাধারণ ভাবে সকল দুঃখ কষ্ট শ্রেমীনিধিশেষে আপামরসাধা প্লণ 
সমানগাবে ভোগ করিয়াছে, কেবল মাত্র চীনদেশে এ বিষয়ে 
অল্প পার্থক্য ছিল। শব্রুপক্ষের আক্রমণ বা তাহা আনুষঙ্গিক 
কারণে এদেশের জনসাধারণের যে অধিক ক্ষতি হইয়াছে তাহ! 
অতি সামান্ভ, এবং সাধারণ লোকও মবিয়াছে এ কারণে কয়েক 
সহত্র মাত্র। দেশের শাসকবর্গের অবহেলা, উপেক্ষা এবং 
অকর্মণ্যতার ফলে এদেশবাসী যেভাবে ন1 খাইয়া মরিয়াছে 
এবং যে নিদাঞ্ণ ছুঃখকষ্ট ভোগ করিয়াছে তাহা বণপার অতাত। 
ফ্রা্গ শর্ুর অধিকৃত হইয়াও এই ছুঃখকষ্টের এক শতাংশও 
ভোগ করে নাই। 

আসন্ন যুদ্ধজয়ের মুখেই বিশ্ঞয়্ী দলের এক পক্ষ তাহার 
সহকারীর প্রতি অবিচাপ্স, অবমাননা এবং বঞ্চনা করে এরূপ 
দৃষ্টাত্ত এই অতি কলুষিত জগং-সংসারেও বিরল। আফ্রিকা 
হইতে শক্রধিতাড়নের যুদ্ধে ভারতীয় সেনাদলের স্থান অতি 
উচ্চে এবং দ্ক্ষিণ-আফ্রিকার সৈন্ভ অপেক্ষা] কৃতিত্বে বু উধ্বে। 
কিন্তু শন আফ্রিকা হইতে বিতাড়িত হইতে না হইতে দক্ষিণ- 
আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গদল ভাব্তীয়দিগের জন্ত ভেদাতুক অগ্ায় 
আইন প্রণয়ন করিয়] বিশ্বাসঘাতকতার যে চরম পরিচয় দিয়াছে 
তাহার তুলন! ইতিহাসে অগ্পই পাওয়া যায়। 

ভারতের এই দুর্দশা, তাহার প্রতি এই অবিচার, ইহার 
মূল কারণ স্বাধীনত] ও স্বাতন্ত্র্যের অভাব। যুদ্ধোন্তর পৃথিবীতে 
ভারতের শান বিজেতৃবর্গের মধ্যে না বিজিতগণের মধ্যে তাহা 
নির্ণয়ের একমাজ উপায় ইহার সঠিক নিধধারণ কর] যে এই মহা- 
যুদ্ধের ফলে জামর] স্বাধীনতা ও শ্বাতন্ত্রোর পথে আদে৷ অগ্রসর 
হহয়াছি কিনা, এবং ঘর্দি তাহ! হইয়] থাকি তাহা হইলে সেটা 
কতদূর । এ বিষয়েও আমাদের অবছিত হওয়া উচিত থে প্রথম 
মহাযুদ্ধের পর যেভাবে আমাদের উপর মেকি চালানো হইয়া 
ছিল এবারও তাহা না হয়। স্বার্থান্বেষী নীচমন1 হুবিধাবা্দী 
সকল দেশেই থাকে, জামাদের দেশে বিদেশী শাসকদিগের 
ক্কপায় সেরূপ অনেকে উচ্চগ্থান লাভ করিয়াছে, তাহাদের 
পক্ষে দিনকে রাত করা কিছুই অসাধ্য নয়, মেকি চালাইধা 


ভাত্র 
মাই তাহাক়া  উচ্চকণ্ঠে ঘোষণ! করিবে জামরা খাটি সোনা 
পাইলাম । সেই লময় আমাদের আত্মপরীক্ষা ও বিচারের 
সময়, তখন খ্বিরচিত্তে ভাবিয়া! দেখিতে হইবে যে, আমরা 
পৌরুষের অভাবে, ধের্ধের অভাবে স্বাধীনতার দীর্ঘ ও কন্টকা- 
কীণ পথ ছাড়িয়া সুবিধাবাদের সহজ পথে আত্মপ্রব্চনা করিতে 
চলিয়াছি কিন1-। 


সান ফ্রান্দিক্কো বৈঠকে পরাধীন দেশ 

সান ফ্রার্সিক্ষোর বৈঠকে পাশ্চান্ত শঞ্জিবাদের ধার! অটুট 
ছিল এ কথ! এখন বিশ্বধিদ্ধিত । এ অধিবেশন সম্পর্কে মাকিন 
ওয়ার্লওভার প্রেস নামক সংবাদপ্রেরক প্রতিষ্ঠান কিছু খবর 
দেয়, তাহার সারমর্ম এইরূপ : 

“সান ফান্সিক্ষোর বিলাসভবন ফেয়ারমাউন্ট হোটেলে 
সৈনিকরক্ষীযুক্ত তালাবদ্ধ দরজার আড়ালে পৰ্বাধীন অঞ্চজ- 
গলি সম্পর্কে সুদী, এবং কখনও বা গরম গরম, তর্কবিতর্ক 
চাল । যথা প্রচলিত রীতিতে এক গুরুগন্ভীর শব পরিপূর্ণ চুক্তি 
খ্বির হয় যাহ] অন্ুমোর্ধন করে তিন বৃহৎ শক্তি এবং সেই সঙ্গে 
ফ্রান্স ও হুলাগডের মত কয়েকটি উপনিবেশযুক্ত দেশ । 

“সোভিফেটের প্রতিনিধি এই সম্মেলনে প্রায় বোম:- 
বিক্ষোরণের মত কাণ্ডের সহি করেন। এক লঙ্গা র্লাঙিকর 
অধিবেশনে কমাগুার স্টাশেন এমন ভাবে শব্দবিশ্কাসের চেষ্টা 
করিতেছিলেন যাহাতে লঙুনের “বিশ্বস্ত সাআজ্ারক্ষক” লর্ড 
ক্রানবোর্ন এবং মার্কিন সিনেটর কোনালি দুজনেই খুশী 
থাকেন । সে সময়ে সোভিযেটের প্রতিনিধি এ সোবোলেভ 
হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলেন ঘে, তাহার গবন্মেটে এবিষয়ে 
কোন দ্বৈতভাব চাছেন না, হয় এই অধিবেশন সমন্ত বিদেশী 
শাদিত দেশকে পুর্ণ স্বাধীনতাদানের প্রতিশ্রুতি দিবে, নহিলে 
এইব্রপ অবান্তব ওপপপ্ডিক যুক্তিতর্কে সময় নষ্ট করা বৃথা । 

“একথা শুনিয়া লর্ড ক্রানবোনের হিক্কা আরম্ভ হইয়া দম 
আটকাইবার উপক্রম হয় এধং ফ্রান্সের ওপনিবেশিক বিশেষজ্ঞ, 
পল এমিল নাগিয়ে হতভস্ত হইয়া তাহার কাগজপত্র নাড়িতে 
থাকেন, কিন্ত রুশ প্রতিনিধি নাছোড়বান্দা । শেষ পধস্ত 
স্টেটিনিয়াস, ইডেন, মলোটোভ একজোট হইয়া এই সমস্তা 
পৃরণে বসিলেন। অন্ুবা্কের দল আনাইয়া “স্বাধীনতা” 
বনাম “স্বায়ত্তশাসন'-_-এই ছুই শব্দের অতি সক্ষম অর্থ ও সংজ্ঞ] 
সম্বন্ধে অনেক পঞ্ডিতি ব্যাধ্যা শুনান হয় কিন্তু রুশ বৈদেশিক 
কমিশার মহাশয়ের তাহাতে কিছুই মতান্তর হইল নাঁ। শেষ 
পর্যস্ত চুক্তিতে 'ম্বাধীনতা” শব্দ রাখা হুইল কিন্তু তাহার সঙ্গে 
সঙ্গে এন্নপ এক শব্দবিষ্ভাস করা হুইল ঘে কার্ধতঃ স্বাধীনতা 
শব্‌কে অতহীন করা হইল ।” 

এ বিষয়ে মন্তব্য নিপ্রয়োজন। রাষ্্রনীতির ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য 
সভ্যতার প্রকৃত ব্ূপ একটি ইংরেজী প্রবাদবাক্যে পাওয়1 যায়, 
“শয়তাঁন ঘখন রোগাক্তাস্ত হয় তখম সে সন্যাস গ্রহণের প্রতিজ্ঞা 
করে, রোগমুক্ত হইলে শয়তান আরও প্রবলভাবে অধর্মাচরণ 
করে।” সান ফ্রার্সিক্কোর বৈঠকে এ প্রবাদের যথার্থতা 
প্রমাণিতই হুইয়াছিল। 

সান ফ্রান্দসিক্কো এবং ত্রিমুতির পৃথিবী শাসন 
বন্ধতপক্ষে সান ভ্রাব্িক্ষোতে জগতে শান্তি, মৈত্রী ও 


বিবিধ গুসজ-_সান ক্রান্সিক্ষে। এবং ্রিমৃত্তির পৃথিবী শীজন 


স্টিল পাটি পরসটিলাসি-লটিিলা সিসি পা লা 


হু 


শল্পা্িলাপীপাসটীশিটি পাটি পি ৬৯. ৫৯৮ ৯৯ লালা 


স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থ' রি হয় ৷ নাই, হাছন 
সঙ্গাগরা বনুদ্ধরার রাজচ্ছত্রের অধিকার দান মার্কিন, রুশ এবং 
ব্রিটেন এই জিমূর্তিকে ৷ পৃথিবীর অগ্ধ সকল দেশ, জাতি বা 
রাষ্ট্রের ভাগ্/নিয়স্ত। এখন এই তিন শণ্তি। অন্ত সকল রাই 
এই ব্াবস্থায় হয় সম্পূর্ণ পরাধীন নয় সামন্ত ব্রতী মাত্র । উল্ত 
“ওয়ার্লডওভার প্রেসের সংবাদে বুঝা যায় থে, যুদ্ধ-বিগ্রহ দর 
করার কোনও সুচিস্তিত ব্যবস্থা ওখানে হয় নাই, হইয়াছে 
মাত্র পৃথিবীর সমগ্র যুদ্ধশক্তি এ তিন বৃহৎ দেশের হাতে 
দেওয়া । 

ইহার মধো মার্কিন প্রভাব-যুক্ত গোষ্ঠীই অর্থনীতির ক্ষেত্রে 
এবং কতক্টা অন্ধ দিকেও সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হইবে । উত্তর- 
আমেরিক! তে] ইহাতে আছেই, কেনন1 কানাড। সাআজ্য 
হিসাবে ত্রিটেনের সহিত যুক্ত হইলেও রাষ্ীনৈতিক ও অর্থ 
নৈতিক সম্পর্কে মার্কিন দেশের সহিত ক্রমেই মিকটতর সম্বন্ধ- 
যুক্ত হইতেছে। উপরস্ত বিশটি লাটিন আমেরিকান বাঁ, প্রশান্ত 
মহাসাগরের অধিকাংশ ইহার ভিতর আসিবে। চীন মার্কিন 
প্রভাবমার্গেই থাকিবে যদ্দিও সোভিয়েট রুশ সেখানে প্রভাব 
বিস্তারের জন্ভ বিশেষভাবে চেষটিত । 

ব্রিটেনের সাত্রজ্য অটুট থাকিবে যদিও গোলমাল মিটাইয়া 
স্বাধীনতাদানের জঙ্ড ধুমধাম করিয়া! অধিবেশন, গোল বা 
চৌকা বৈঠক ইত্যাদির উদ্োগ-আয়োজন চলিতে থাকিবে, 
ইহাই ওয়ার্ড ওভার প্রেসের সংবাদদাতার খবর | ব্রিটেমের 
সঙ্গে থাকিবে অনেকখ্থলি ছোট বড় ইউরোপীয় জাতি । 

ভূমি অধিকার সম্পর্কে বৃহৃভম প্রভাব কক্ষা হইবে সোভিয়েট 
ক্ুশের । সোভিয়েটের নিজস্ব ৮০ লক্ষ ধর্গ মাইল অধিক ভূমি 
ছাড়াও ফিনল্যাগু, বণ্টিক অঞ্চল, পোল্যাগু, জান্মানী ও অস্রিয়ার 
অধিকাংশ,চেকোন্পোভাকিয়া', হান্গেরী, গ্রীন বাঞ্ধে বলকান অঞ্চল 
ইহার প্রভাবমার্গে থাকিবেই এবং সম্ভবতঃ মাঞ্চুরিয়া এবং 
কোরিয়ার অংশও আসিবে । এই সমষ্টি অতি দৃ়বন্ধ ভাবে 
চলিবে যদিও সকলে কমিউনিষ্ট পশ্থ। নাও লইতে পারে। 


ফ্রান্সের অবস্থা! সম্পূর্ণ অগ্ত রূপ । সেও এই 'প্রভাবকক্ষা” 
গঠনে চাল চালিতে গিয়াছিল কিন্ত ফলে লাভের চেয়ে লো ক- 
সানই বেশী হইয়াছে । হতাশ হইয়া গল ও তাহার বৈদেশিক 
মন্ত্রী জর্জ বিদল সোডিয়েট রুশের দিকে ফেরেন । কিন্তু মস্কো 
দেহমনপ্রাণের সম্পূর্ণ সমর্পণ ভিন্ন কোন কথাই শুনিতে 
অসন্মত। ইতিপুর্বেও ইয়াপ্টা এবং সিরিয়ার ব্যাপারে সৌভি- 
য়ে্ট তাহাকে দাগ! দেওয়ায় ফ্রান্স মাকিনের গোঠিতে যাইতে 
চাহে কিন্তু মার্িন এখন ইউরোপীয় কুটরাষ্রনীতিতে হত্তক্ষেপ 
করিতে নারাজ । নুতরাৎ বাকী রহিল ব্রিটেন । 


বল! বাহুল্য, এই বজ্রপ্রাটুনী তত দিনই যতদিন ত্রিমূর্তি এই 
পরম্পরের সহিত লত্যই মিত্রত1 সুত্রে আবদ্ধ থাকিবে । সে বন্ধন 
ছি'ড়িলেই আবার যুদ্ধের অগ্নযৎপাত হইবে, কেননা ইতিমধ্যেই 
ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী প্রেস আণবিক বোমার দ্বার 
সোভিয়েটকে হুমকি দেওয়! আরম্ভ করিয়াছে । এই আণবিক 
বোমা পাশ্চাত্য সভ্যতার চরম পরিণতি এবং ইছার দ্বারাই 
সেই কার্ধ শেষ হইবে যাহ বারুদ ও আগ্নেয়াস্ত্রের আবিষ্কারের 
সহিত আরম হইয়াছিল । 


৩১৮ 


৭ এ ২ পিসি স্পিশীিপাসি পাটি তি পাটি শশা 


সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাহাধ্য ও পুনর্গঠন 
প্রতিষ্ঠীনের কার্যকলাপ সম্বন্ধে তদন্ত 


আমেরিকার ইউনাইটেড প্রেসের সংবাদ্দে প্রকাশ 
( ওয়াশিংটন, ১৮ই জুলাই ), মাকিণ কংগ্রেসের ইলিনয় হইতে 
নির্বাচিত রিপাবলিকান সদন্ত মিঃ এভারেট এম. ডার্কসেন 
প্রতিনিধি পরিষদে বলেন যে, ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগের 
কর্মচাপ্সিগণ সম্মিলিত জাতিপুগ্রের সাহায্য ও পুনর্গঠন ব্যবস্থায় 
ক্রটিবিচ্যুতির অভিযোগ জম্পর্কে তদস্ত করিতেছেন। তিনি 
এই দাবি করেন যে, কংগ্রেসের সদ্দস্তর্দিগকে লইয়া! গঠিত 
একটি কমিটির সাহায্যে মার্কিণ মুজ্জরাষ্্রেরও অনুরূপ তদস্তের 
ব্যবস্থা করা আবশ্ঠক। তছুপরি তিনি ইহাও বলেন যে, 
সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাহাষ্য ও পুনর্গঠন ব্যবস্থান্থযায়ী যে-সব 
মাল সরবরাহ করা হয় তাহার বিলি-ব্যবস্থ1' কিবূপে হহয়া 
থাকে তাহ' জান! দরকার, কারণ কায়রো, বারি, ইটালি ও 
অন্ভান্য স্থানে চোরাবাঙ্কারসমূহে এবপ বছ মালের আবির্ভীব 
হুইয়াছে। 

ব্রিটিশ গবন্মেট ভারতীয় রাজস্ব হইতে এই প্রতিষ্ঠানটিকে 
৮ কোটি টাকা পাওয়াইয়! দিয়াছেন। ইহাব1 ভারতবর্ধকে 
কোন প্রকার স”হাষা করে নাই । এই টাকাটা দেশে থাকিলে 
এবং যে-কোন প্রদেশের স্থায়ী উন্নতিকল্পে ব্যয়িত হইলে যথেষ্ট 
উপকার হুইত। 


মহেন্দ্র চৌধুরীর ফীঁসি 


প্রাণদণ্ডে দর্ডিত মহেক্র চৌধুত্রীর প্রাণ রক্ষার সকল চেষ্টা 
ব্যর্থ হইয়াছে । বিহার গবন্মে্ট তাহাকে ফাপি দিয়াছেন । 

সিমল]! সম্মেলনে লর্ড ওয়াডেল অনুনোধ করিয়াছিলেন 
পূর্বের তিক্ততা সকলে যেন ভুলিয়া যান, পরস্পর পরস্পরকে যেন 
ক্ষমা করেন। জালিয়ানওয়[লাবাগের হত্যাকাণ্ড, সীমান্তে 
লালকোর্ভাবাহিনীক্প উপর বেপরোয়! গুলি, লবণ জত্যাগে 
নিরস্ত্র সত্যাগ্রহীদের উপর পুজিসের লাঠি ভুলিয়া যাওয়া শক্ত, 
উপরদ্ত গত আন্দোলনে ভারতব্যাপী পুলিস ও মিলিটারী 
তাগুব, আকাশ হইতে নিনগ্র গ্রামবাসীদের উপর মেশিন- 
গান চালনা, মেদিনীপুর এবং অন্তি-চিমুরে নারীর উপর 
পুলিস ও মিলিটান্রীর পাশবিক লাঞগ্ন। এ সকল অভিযোগের 
যথাযথ তদস্ত এবং সুবিচার ন1 হওয়া পর্যস্ত এদেশের লোকের 
মন হইতে খেদ্দ ও বিত্বেষ লোপ পাইতে পারে না । তথাপি লর্ড 
ওয়াডেলের আন্তরিকতায় বিশ্বাস করিয়া দেশ গবর্মেটটকে 
ক্ষমা করিতে প্রত্তত ছিল। কিন্তু পুনর্ধার প্রথম আঘাত 
তাহারাই হামিলেন। 

৯ই আগষ্ট বোদ্বাইয়ে দর্দার বল্পভভাই প্যার্টেল যে বস্তৃতা 
ফ্বেন তাহাতে প্রথমেই তিনি মহেজ্র চৌধুরীর ফাসির কথা 
উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ব্রিটিশ গবন্মে্টের মনোভাবের 
সত্যই কিছু পরিবর্তন হইয়াছে মনে করিয়া কংগ্রেস পূর্বস্থতি 
ভুলিতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু মছেত্র চৌধুত্রীর ফাঁসিতে বুঝা 
গেল কতৃপিক্ষের সেই পুরাতন মনোব্বতি আক্কও পূর্ববৎ অক্ছুর্নই 
রহিয়াছে । শ্রমিক গবন্মেণ্ট গঠনের পর ইহাই প্রথম রাজ- 


নৈতিক ফ্কাসি এবং তাহারা ইহার দায়িত্ব অশ্থীকার করিতে 


১৩1২ 


এ শি তিপাসস পাত এ ১ স্পস্ট পাসদিলাি ০ পিপাসা, 


পারেন না। 


প্রাণদণ্ডের যুক্তিযুক্ত] সম্বন্ধে আমর এখানে আলোচন! 
করিতে চাই না। শুধু এইটুকু বলিতে চাই যে লর্ড ওয়াডেল 
প্রথমেই যে মৈত্রীর কথা বলিয়াছিলেন, এই শোচনীয় ঘটনার 
সহিত তাহার সামগ্রন্ত রহিল ন1। 


মহেন্দ্র চৌধুরীর ফাঁসির পর গান্ধীজীর বিবৃতি 


মহেন্দ্র চৌধুরীর ফাঁসির পর গান্ধীজী এসম্বন্ে াহার মনো- 
ভাব প্রকাশ কৰিয়াছেন। শান্ত ও সংযত এই বিবৃতিতে 
ব্রিটিশ বিচার-পদ্ধতি সন্বদ্ধে যে তীব্র কশাঘাত রহিয়াছে, এ 
দেশের শাসকবৃন্দকে তাহ! সচেতন করিতে পারিবে কি না 
জানি না। বিন্বতিটি নিয়ে দেওয়া গেল £ 

“মহেন্দ্র চৌধু্রীকে ফাসিমঞ্চ হইতে বাচাইবার জনা আমার 
সায় যাহার] চেষ্টা করিয়াছিলেন, আমি জানি তাহারা এই 
ফাসির সংবাদে মর্মাহত হইয়াছেন । এরপ মর্মস্থদ ঘটন! আরও 
অনেক ঘটিবে। আমার বক্তব্য শুধু এই যে, এন্প প্রত্যেকটি 
ঘটন| হইতেই যেন আমরা নুতন শিক্ষা গ্রহণ করি। 

“দেখ! যাক এই ফাসি হইতে আমরা কি শিক্ষা গ্রহণ 
করিতে পারি। প্রথমতঃ সরকার পক্ষের কথা এই: যে 
ডাকাতির অভিযোগে ফাসি হইয়াছে তাহারা উহাকে রাজ- 
নৈতিক ডাকাতি বলেন না। অব ডাকাতি রাজনৈতিক কার্য 
নয় ইহ] নিশ্চিত। অনেক পেশাদার দস্যু রাজনৈতিক আন্দো- 
লনের ম্থযোগ গ্রহণ করিয়াছে! দেশীই হউক আর বিদেশীই 
হউক কোন গবন্মেণ্ট এক্সপ অপরাধের শান্তি ন! দিয়া পারে 
না। কতৃপক্ষের ধারণ| মহেন্দ্র চৌধুরী এবূপ ডাকাতিতে 
জড়িত ছিল এবং এইজগ্ঠ তাহারা উহার প্রতি আইনাহ্ুসারে 
চরম দণ্ডের বিধান হইতে দিয়াছেন । 

“এবার দেশবাসীর কণ।। তাহার] জানে মহেন্দ্র চৌধুরী 
২৫ বতসর বয়স্ক যুবক । রাজনৈতিক বা পেশাদার কোন 
ডাকাতিতেই যোগদানের ইচ্ছ! তাহার ছিল না। দে আত্ব- 
গোপন করিয়াছিল। সন্দেহজনক সাক্ষ্য প্রমাণের উপর নির্ভর 
করিয়া তাহার বিচার ও দণ্ড হুইয়াছে। সাক্ষ্য প্রমাণ অভ্রান্ত 
বলির গ্রহণ কর ন1 করা এবং উহার ধলে দণুদধান বিচারকদের 
মঞ্জির উপর নির্ভর করে; অনেক সময় তাহারা অভিযুক্তের 
প্রতি বিরূপ মনোভাব লইয়াই বিচারে প্রন্বত হম। 

“দেশবাসীর এই ধারণা যদি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়! 
থাকে, তবে আমি বলিব এই ফাসি নরহত্যার নামান্তর এবং 
ইহ। আরও জঘন্য এই জন্য যে ন্যায় বিচারের নামে এই হত্যা 
কর! হইয়াছে । 

“সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ একদল আইনজ্ঞ ব্যতীত আর কে প্রকৃত 
সত্য উদ্ঘাটন করিতে পারে ? নথিভুক্ত লাক্ষ্য প্রমাণ এবং 
নিয় ও উচ্চ আদালতের রায় হুইতেই তাহাদিগকে উহু! 
করিতে হইবে । 

“ভাবপ্রবণতার শ্রোতে আমরা যেন ভাপিয়! না যাই, মহেত্র 
চৌধুরী আর ইহজগতে নাই এই দত্যও যেন না ভুলি। জনমতের 
প্রতি গবন্মেণ্টের যদি বিশ্বৃমাত্র মর্ধ্যাদাবোধ থাকে, নিছক 


ভালে 


পশ্তবলই যদি াহাদের একমান্র সম্বল না হয়, তবে তাহারা 
আর সকলের ন্যায় সমান আগ্রহের সহিত সত্য উদ্ধারের 
জন্য জনসাধারণের সহিত সহযোগিতা করিবেন |” 

ম্যায় বিচারের প্রধান কথাই এই ঘে, লোকে যেন উহ! 
সুবিচার বলিয়। মনে করিতে পারে । কিছুদিন আগে কলিকাতা 
হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিও বলিয়াছিলেন বিচার শুধু 
করিলেই হুইল না, রায় এমন হওয়া চাই যেন প্রতি লোকে 
নায় বিচার হইয়াছে মনে করে। বলা বাহুল্য, এ দেশে ন্যায় 
বিচারের এই নীতি সর্বত্র রক্ষিত হয় নাই । প্রধান বিচারপতি 
পোলার্ডের ষে মামল! উপলক্ষে উপরোক্ত উক্তি করিয়াছিলেন 
লোকে তাহাকে ন্যায় বিচার বলিয়া মনে করিতে পারে নাই। 
ইহার পর আরও দুইটি মামলায় ব্রিটিশ ন্যায় বিচার পশ্বন্ধে দেশ- 
বাসীর ধারণা আরও শিথিল হইয়াছে । হাওড়ায় যে গোরা 
সৈনিক রিভলবার দেখাইয়া ঘরে ঢুকিয়া এক রুণ্না তরুমীর উপর 
পাশবিক অভ্যাচাব্রের অপরাধে জেল' জজ কতৃক দশ বংসর সশ্রম 
কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়, হাইকোর্টের ইংরেজ বিচাব্রপতি তাহার প্রায় 
অধেক কমাইয়া দিয়াছেন । অথচ ঘে অবস্থায় এই জঘন্য ঘটন! 
অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহাতে লোকে প্রথম দকেই লঘু বলিয়া মনে 
করিয়াছে । 

কয়েক দ্িন আগে কলিকাতার ইংরেজ প্রধান প্রেসিডেন্সি 
'ম্যাজিষ্রেট এক মামলায় জাতি বিচারের সবিশেষ পরিচয় দ্িয়া- 
ছেন। একটি নৌ-সৈনিক একদল শ্রমিককে রিভলবার তুলিয়া 
ভয় দেখাইতেছিল। হঠাৎ ব্লিভলবার্র হইতে গুলি বাহির হয় 
এবং ছুই ব্যক্তি আহত হয়। তন্মধ্যে একজন মারা যায়। মৃত 
ব্যঞ্জির বয়মল মাত্র ১৮ বংসর। ইংরেজ ম্যাজিট্েটে এই 
অপবাধের জন্য ৪০০২ টাক জর্রমান! করেন এবং আদেশ 
দ্বেণ জরিমানার টাক! আদায় হইলে ৩০০২ টাকা স্বৃত যুবকের 
পিতাকে দেওয়। হইবে । রায়ে তিনি বলিয়াছেন, নাবিকটির 
কোন অসদতিপ্রায় ছিল না, প্রিভলবার হুইতে যে গুলি বাহির 
হইতে পারে তাহ সে মনে করে নাই | 

অপরাধী যেখানে ইংরেজ সেখানে বিচারকদের, বিশেষতঃ 
ইংরেজ বিচারকদের, অসামান্য করুণ! তাহাদের প্রতি বধিত 
হয়, অপরাধী যেখ(নে ভারতীয় এবং অপরাধ যেখানে রাজ- 
নৈতিক, সেখানে তাহারা দগুদানে যমরাঞ্জকে অনুকরণ করিবার 
প্রাণপণ চেঞ&1 করেন-_-ইহা! আক্ব সর্বজনবিদিত অভিজ্ঞতা । 
অন্তি-চিমুরের রাজনৈতিক উত্তেজনায় একজন সরকারী কর্মচারী 
নিহত হুইয়াছিল বলিয়া ১৫ জনের প্রাণদণ্ড বিধানে ন্যায় 
বিচারকের কুষ্টিত হন নাই । তাহার মধ্যে এখনও লাত জন 
জীবনম্বত্যুর সন্ধিক্ষণে অনিশ্চিতভাবে বুলিয়! রহিয়াছে । 


রংপুরের পলীতে পুলিসের নিদারুণ * 


অত্যাচারের অভিযোগ 


গত ২৯শে জুলাই রংপুর জেলার লালমপিরহাট থানার 
অন্তর্গত বৈভের বাজার গ্রামে পুলিলের এক নির্মম অত্যাচারের 
সংবাদ্দ প্রকাশিত হহয়াছে। কুড়িগ্রামের বিশিঙ্ কংগ্রেস- 
কর্মী শ্রীয়ু্ হরিদাস লাহিড়ী এ সম্বদ্ধে যে বিবরণ দিয়াছেন 
তাহা বিশ্বাস করা কঠিন ছইলেও অবিশ্বাস কখিবার কারণ 


বিবিধ প্রসঙ-_ রংপুরের পল্লীতে পুলিসের নিদারুণ অত্যাচারের অভিযোগ 


৩১৯ 


দেখিতেছি মা। ৮ই আগষ্ট তাহার বিব্বৃতিটি ইউনাইটেড 
প্রেস কর্তৃক প্রচারিত হইয়াছে এবং সংবাদপত্রে মুদ্রিত 


হইয়াছে । গবম্মেণ্টের কোন প্রতিবাদ আমাদের আজও 
চোখে পড়ে নাই। ঘটনার বিবরণ বিব্বতি হইতেই পাওয়। 
যাইবে । নিয়ে উহ1 দেওয়! গেল £ 


প্রত্যেকটি অত্যাচারিত গৃহ আমি পরিদর্শন করিয়াছি । 
দরিদ্র এবং নিতান্ত সরল গ্রামবাসীদের বহু কষ্টে সঞ্িত 
সামগ্রীর যে গুরুতর ক্ষতি করা হইয়াছে তাহ] দেখিয়া 
আম ভ্তপ্ভিত হইয়াছি। ২৩শে জুলাই বিকালে গুজব বলটিল 
যে, এ দিন রান্িতে পুলিস গ্রাম আক্রমণ করিবে । এই খবর 
পাইয়াই গ্রামের শতকরা ৯৫ জন লোক ঘরে তালাচাবি 
লাগাইয়া জ্ী-পুত্র লইয়া প্রাণের ভয়ে গ্রাম ছাড়িয়া 
চলিয়া! যায়। প্রত্যাশিত আক্রমণ কিন্ত ২৯শে জুলাই 
আরম্ত হয়। দলে দ্রললে বিভন্ত সশঙ্ত্র পুলিস কোনরূপ 
বাছবিচাঁর ন1 করিয়া প্রতোক গৃছে হানা দেয় এবং 
প্রত্যেক গৃহের সমস্ত দ্রব্যা্ি চুর্ণ-বিচুর্ণ করিয়া ফেলে। 
তালাচাবি দেওয়া গৃছের দরজা তাহার ভাডিয়! ফেলে; 
ক ক্গ *্* গ্রামবাশীদের পর্বাপেক্ষ। প্রিয়বস্ত ধান ও 
চাউল প্রভৃতি জিনিষগুলি তাহাঁর| উঠানে বৃষ্টির মধ্যে 
ছড়াইয়! দেয়। 

আমি গণেশ বশ্নণ, বিরজ] বর্মণ, বসন্ত রায়, যতীন রায়, 
ঘ্বারিকানাথ বর্মণ এবং গন্ধ বর্ষণের গৃহ পরিদর্শন করি- 
য়াছি। * % * প্ররুতপক্ষে গণেশ বর্মণের সংসারে 
এখন আর কিছুই নাই; সে একজন পথের ভিখারী মাজ। 
পুলিসর1 তাহার কুপটি পর্যন্ত বিনষ্ট করিয়া দিয়! গিয়াছে । 
বসস্ত রাষের গৃহে ঢুকিয় অত্যাচারীরা তাহার হারমোনিয়াম 
এবং অভান্ত বাতযন্ত্রাদি চুণবিচুর্ণ করিয়া ফেলে। বহু 
বাসনপত্র তাহারা ভাঙিয়া' ফেলে। একটি পকেট ঘড়িও 
তাহার গৃহে পাওয়া যাইতেছে না । গন্ধর্বনারায়ণের পুত্র 
একজন শিক্ষক।, স্কুলের একটি গ্লোব এবং অগ্ঠা্ত ফুল 
সংক্রান্ত জিনিষপজ্জ তাহার. গৃহে ছিল। সে দমন্তই ধবংস 
করিয়া! ফেলা হুইয়াছে। বিরজার গৃছে রিলিফ কেন 
অবস্থিত । রিলিফ সংক্রাস্ত অনেক দ্রবাদিও নষ্ট কর। 
হইয়াছে। 

ছুঃখের কাহিনীর ইহাই সব নয়। আমন ধানের 
বীজগুলিও নষ্ট করিয়া ফেলার ফলে কৃষকদের সম্মুথে এক 
মহা! ছুদিন উপস্থিত হুইয়াছে। অক্টোবরের মধো বিপদ 
নিশ্চিত বূপেই আসিবে । 

গ্রামবাসীরা দারোগাকে অপদস্থ করিয়াছে বলিয়া যে 
সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মূলে কোন সত্যতা 
নাই। জেলা ম্যাঞ্ছিত্রেটে এবং পুলিস সুপারিপ্টেেঞ্ট 
ঘটনাস্থলে আসিয়াছিলেন__এই খবরও সত্য মহে। 
বস্ততঃ তাহাদের কেহই এখনও ঘটনাস্থলে আসেন নাই। 


বাংলার লাট মিঃ কেসি কলিকাতার বাঞ্জার বস্তি প্রভৃতি 
লইয়! অনেক আলোচন1 করিয়াছেন । এই অমান্ুষিক অত্যাঁ- 
চারের জংবাক্ তাহার কর্ণগোচরও হইয়াছে কি না আমরা 
জানি না। তিনি শুধু কলিকাতার লাট নহেন, সমএ বাংলার 


পক সা পি সি লিসানি লাস লি পোজ পতি, পা৯০১ পাশপাশি তশাসসপরিপস্টিলী সিসি পাপ লিসিস্ছি পত, পাপা পাতা 


শাসন-শৃঙ্খলার ভার স্ভাহার উপর ইহা তাহাকে পৃনর্বার 
স্মরণ করাইয়া দেওয়। আমাদের কর্তব্য । এই ঘটনার বিষয়ে 
আপাততঃ যতটুকু সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা 
যায় উহার হুত্রপাত এই ; এক বিধব1! নাপিতানীর আত্মহত্যার 
চেষ&া সম্পর্কে তদন্ত করিয়া প্রত্যাবত'ন কালে গত ২৩শে জুলাই 
তারিখে লালমণিরহাট থানার বড় দারোগাকে নাকি মারপিট 
করা হয়। এ দিনই সঙ্গায় গুজ্রব রটে যে, পুলিস খুব শী্ই 
গ্রামে স্লবলে টুকিয়া গ্রামবাসীদ্দিগকে নির্যাতন করিবে । 
সেই রাজ্রিতেই শতকর। ৯৫ জন গ্রামবাসী ঘরবাড়ী তালাবদ্ধ 
করিয়া স্ত্রীপুত্রক্াদিসহ গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া! যায়। ২৯শে 
তারিখে পুলিস হান] দেয়। 

সর জন ছার্বার্টের আমলে মেপিনীপুরে আইন রক্ষার নামে 
যে গুগ্ডারাছের শ্বাপনা করা হয় এই ঘটনায় আমরা তাহারই 
পরিণতি দেখিতেছি। যেদিনীপুরে পুলিস গুগামির উৎসাহ ও 
প্রশ্যয়-দাতা ম্যাজিগ্রেটের পঙ্দোন্নতি হইয়াছে, সর জন হার্বার্ট 
তাহার আচরণ সম্পর্কে কোন তদস্ত পর্যস্ত হইতে দেন নাই। 
ঘিঃ কেসি এই ব্যাপারে কোন পথ অন্থপরণ করিয়া চলিবেন 
তাহার নিদেশি এখনও আসে নাই। ২৯শে জুলাইয়ের ঘটনার 
প্রাথমিক তদত্তের ব্যবস্থা ১২ই আগষ্ঠ পর্যন্ত হয় নাই ইহাই 
আমর! দেখিতে পাইতেছি । 


বুদ্ধোভর পুন্গগঠন ও জলপথ ব্যবস্থ। 

যুক্ত গগনবিহারীলাল মেহট। কলিকাতা বেতারকেন্জ 
হইতে ভারতের যুক্ধোত্তর পুনর্গঠন ও যুদ্ধোস্তরকালে জলপথে 
যাতায়াতের ব্যবস্থা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন । ভারতের 
ক্রমবর্ধমান শিল্প ও বাণিজোর জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহন 
ব্যবস্থার উন্নতিকষ্লে সুদ্ধের পর ভারতে জাহাজ নির্যাণের ব্যবহ্থ! 
করা নিতান্ত দরকার-_স্রীযুণ্ত মেইটা বিশেষ ভাবে এই বিষয়টির 
প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন, নৌসংক্রাস্ত 
যে সকল আত্তর্জাতিক পরিকঞ্জন! রচিত হইতেছে তাহাতে 
যুদ্ধোত্বর কালে ভারতে জাহাজ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় 
বিষয়গুলি দগ্সিবিষ্ট হওয়া উচিত । ব্রন্মদেশ, আফ্রিকা, ইরাক, 
ইরাণ, তুরস্ক প্রস্ভৃতি দেশের সহিত ভারতের যে ব্যবসা-বাণিজ্য 
চলে তাহাতে ভারতীয় জাহাজের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই 
সমঘ্ত দেশের সহিত জাহাঞ্জের মাল আদান প্রদানের ব্যবস! 
বতমামে সম্পূর্ণরূপে শ্বেতাঙ্গ কোম্পানীখলির করায়ন্ড। 
ভারতের উপকূলম্থ শহরগুলির মধো ব্যবস-বাণিজ্যও প্রধানতঃ 
উহ্হাদেরই হাতে । ভারতীয় জাহাক্স-কোম্পাশীগুলি ইহার সামান্ 
ভাগই পাইয়] থাকে । ইহাদের অগ্তায় ও অসম প্রতিযোগিতার 
বিরুদ্ধে মাথ! তুলিয়! াড়াইবার শক্তি ভারতীয় কোম্পানীগুলির 
নাই । গবন্সেন্ট ইহার কোন প্রতিকার তে! করেনই নাই বং 
ভারত-শাসন আইনে বিভিন্ন ধারা সংযোগ করিয়া! এই অসাধু 
প্রতিযোগিতাকে আইনসঙ্গত ও চিরস্থায়ী করিবারই বন্দোবস্ত করা 
হুইয়াছে। ভারতের উপকূল বাণিজ্য ভারতীয় জাহাজ কোম্পানীর 
হাতে আনিবার জন্ত বহু বংসর যাবৎ চেষ্ঠা হইতেছে, কিন্ত 
বিলাতী জাহাত্ধ কোম্পানীর বাধার তাহ। ফল প্রন্থু হয় নাই। 

গুধু উপকূল বা বহির্বাণিজ্য নম্প, ভারতের মদীপথের জাহাজ 


গ্রবানী 


১৩৫২ 


শত লা পি পা লি পসস্মিসটিস্িসিতা পাত ০ পাঠ 


চলাচলও প্রধানত ইংরেজ কোম্পানীর হাতে | রেলপথ ওঁ 


জলপথের মধো কোন যোগস্ত্র নাই। ভারত-শাসন আইনে 
রেলপথ কেন্দ্ীয়-সরকারের হাতে, জলপথ প্রাদেশিক সরকারের 
মেতৃত্বাধীন। শ্রীমূত মেহটা বললেন আভ্যন্তরীণ জলপথগুলিকে ও 
কেন্দ্রীয়-সরকারের পরিচীলনাধীনে আনা প্রয়োজন । আমাদের 
মনে হয়, রেল, ঠীমার, মোটর এবং এরোপ্লেন, যানবাহনের এই 
চারিটি উপাক্ই কেন্দ্রীয়-সরকারের হাতে থাক] উচিত এবং 
এমন ভাবে এগুলি পরিচালিত হওয়া দরকার যাহাতে ইহাদের 
মধ্যে কোনটি একচেটিয়া বাবস] গড়িয়া তুলিয়। যাত্রী-সাধারাণের 
ও ব্যবসা-বাণিজোর ক্ষতি করিতে না পারে। ইহাদের 
পরস্পরের মধ্যে সুনিয়গ্রিত প্রতিযোগিতা থাকা দরকাঁর। 
বত'মান ভারত-সরকার রেল-পথকে সর্বপ্রধান করিয়া ব্রিটিশ 
স্বার্থসাধনের ঘে চেষ্ট)! করিতেছেন তাহার অবসান হওয়! একা% 
আবশ্ঠক । 


বাংলায় ছুগ্ধভাবের একটি কারণ 

বাংলায় ছুপ্ধাভাবের কারণ এবং সরকারী গুদামে ছুধেখ 
অপচয় সম্বন্ধে মেদিনীপুরের শ্রীমতী উষা চক্রবর্তীর একখানি পত্র 
দৈনিক ক্কষষকে (২৪শে আাবণ ) প্রকাশিত হইয়াছে । শ্রীমশী 
চক্রবতা লিখিতেছেন £ 

“শিশুর ও রোগীর প্রয়োজনীয় খাপ্ঠ ছধের অভাব ভয়াবহ 
আকার ধারণ করিয়াছে। মেদিনীপুর জেলায় পুর্বে ছুধের 
অভাব বিশেষ ছিল নাঁ। বিশেষ করিয়। কাখি, তমলুক, ঘাটাল 
প্রভৃতি এলাকায় দুধ খুবই সন্ত ছিল। ১৯৪২ সালে সাইক্লোন 
হইবার সঙ্গে সঙ্গে ছুর্ভিক্ষ দেখা দিল । থাগ্যাভাবে গে-মড়কে 
বহু ছুপ্ধবতী গাভী মারা গেল। ফলে জেলায় বেশ ছুষের অভাব 
দেখা দিল। এখন গাভী ও মহিষ যাহাও ধা আছে) খড়, 
খইল, লবণ ইত্যাদির দাম অত্যন্ত বেশী হওয়ায় খাঁঞ্ভাভাবে 
তাহার! পূর্বের মত দুধ দেয় মা। খাণ্তাভাবে গাভী ও মছিষের 
প্রজজনন-শক্তিও কমিয়। গিয়াছে । তাহা ছাড়া কয়েক বংসর 
পূর্বে ব়লাট লিনলিথগে৷ সাহেব ছুধের ছুরবন্থা দেখিয়া ভাল 
গাভী প্রক্মননের জন ভাল ষাঁড় আমদানী করিবেন বলিয় বহু 
গ্রামে দেশী ছোট ফাড়গুলিকে অধ্থাভাবিক উপায়ে শক্তিহীন 
করিয়া! দ্রিবার আদেশ দেনশ। কিন্ত আর ভাল ষাড় আমদানী 
করা হয় নাই। গো বংশ বৃদ্ধি না পাওয়ার তাহাঁও একটি 
কারণ |” 

লর্ড লিনলিথগোর বড়লাটত্বে প্রজনন যণ্ড লইয়া যখন হৈ-চৈ 
চলিতেছিল সেই সময়ে বাংল'-সরকারের কৃষি-বিভাগের 
বা্ধিক রিপোর্টগুলিতে গ্রামের কুলের প্রঞ্জনন-শক্তি হাসের 
কৃতিত্বের বিবরণ আমর! লক্ষ্য করিয়াছি । এই জতি উৎসাহের 
ফল কি হইয়াছে উপরোক্ত পত্র তাহার প্রমাণ । মানুষের 
খান্ত সম্বন্ধে ঘে গবন্মেন্টের আগএহের লেশমাআ মাই, গবাদি 
পশুর অন্ত তাহাদের মাথা না ঘামানোই স্বাভাবিক। ল্ 
লিনলিথগোর আমলে এ দেশে গবাদি পশুর ধ্বংসের ক্চন1, সর 
জন হার্বার্টের লারটগিরিতে তাহার চূড়াস্ত পরিণতি । 

ভিন্ন প্রদেশ হইতে গাভী আনাইয়] ছ্ধ সরবরাহ বাঁড়াইবার 
কথা হইয়াছিল। তাহার কি ফল হইয়াছে, কৃষি-বিভাগের 


ভাঙ্র 


০২১ ালাশাি টিপ পিসিপাশিশ পপাস্পসিলসিপীস্টিশ সালা পাসিপাসনশীসপসিপাসিপসসি পাটি ৫৯ সি এসপি সিল সপ পা নলাসি ত সদা লালিত 


বতান ডিরেক্টরের নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটিতেই শাহা প্রকাশ 
পাইয়াছে। সরকারের খরচে অর্থাৎ গৌরী সেদের টাকায় 
বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হইয়াছে £ 

“মুক্ত প্রদেশের সরকার নিয় স্বাক্ষরকারী কতৃক নুপারিশ- 
কৃত বাজিগণের দ্বা়্া প্রত্যেক মাপে ১০০০ করিয়া ছুপ্ধবতী 
গোমহিষা্দি পণ্ড রপ্তানী করিতে অনুমতি দিয়াছেন । কেবল 
মাত্র প্রকৃত ছুপ্ধ উৎপাদনকারী-.যাহাদের এইন্পপ আমদানী 
কর! গো-মছিষাদি পশু যত দিন পর্যস্ত শাবক উৎপাদনে সক্ষম 
তত দিন পর্যস্ত রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা আছে এবং যাহারা এই 
মর্মে অঙ্গীকার পত্র ব্রেজেন্্রী কিয়া দিবেন যে, তাহারা এইরূপ 
আমদ।নী কর! গো-মহিষাদি পশ্ড নিম্ন স্বাক্ষরকারীর অনুমতি 
ব্যতীত ধিক্রন্ন বা হপ্তান্তরিত করিবেন না_-তাহাদিগকে আম- 
ধানী করার পারমিট দানের জন্ত শ্রপারিশ করা হইবে । ইহা 
পূর্বেই বিজাপিত করা হইয়াছিল, কস্ত উপযুক্ত ব্যঞ্জির চাহিদ| 
না থাকায় বঙ্গদেশের জন্ত নির্দিষ্ট সমস্ত পণ্ড বঙ্গদেশে 
আলিতেছে না। নিয় স্বাক্ষরকারী কতৃক প্রকৃত দুগ্ধ উৎপা্ষন- 
কারিগণ হইতে পুনরায় এইরূপ সুপারিশের জগ্ঠ আবেদন-পত্র 
আহ্বান করা হইতেছে । যাহারা গে'-মহ্যাদি পশুর ব্যবসা 
ক'্পতে চ।হেন, ত।হাদিগের জগ পারমিট সপ্বন্ধে বিবেচনা কর! 
হইবে না । এন এম খান, ডিরেক্টর অধ এগ্রিকালচার, বেগ্রল।” 

জুলাই মাসের বেতার বক্তৃতায় লাটসাহ্েব বলিয়াছিলেন যে, 

বরফের অভাবে কলিকাতায় মাছের আমদানী কম হয় বলিয়! 
লোকে খলে, অথচ মব্স্তজীবীরা বরফ পাইলেও তাহা লইতে 
আমে না। ইহার প্রতিবাদ হইলে লাটসাহেব আশ্বাস দেন 
তিনি ভাল করিয়া সন্ধান লইবেন | লোকে জানে বরফ পাওয়া 
যায় পা, পাওয়ার সপ্তাবন] থাকিলেও উহা ক্ট্োলের কণ্টক- 
জালে এমন ভাবে জড়িত যে সাধারণ পোকে উহার প্রতি হাত 
বাড়াইতে সাহস পায় না । কৃষি-বিভাগের ডিরেক্টর সাহেবের 
উঞ্জিও আমর! সমান অপত্য খলিয়! মনে করি । গাভী আম- 
দ্ানীর লাইপেগের জগ্ত দরখাস্ত কেহ করে না, ইহার তাৎপর্য 
এই নয় যে, দেশে গাভীর অভাব নাই, অথবা গাভী আমদানীর 
ইচ্ছা! ব! আগ্রহ কাহারও নাই । আসল ব্যাপারটা ধাড়াইয়াছে 
এই যে, পারমিটের কণ্ঠকক্জাল ভেদ করিবার জগ্ত আগাইয়া 
আিবার বুকের পাটা! ব্র্যাক মার্কেটের ওস্াদ লোক ছাড়া 
আর কাহারও নাই । রোলাও কমিটিও খ্বাকা করিতে বাধ) 
হইয়াছেন যে, এই পারমিট-দাতাদেন ঘুষের মাত্রা সমগ্র গবর্টে 
পের কলঙ্কত্বপ্ধপ হুইয়াছে। উধ্বতশ কতৃপক্ষের সফ্িয় অথবা 
আপাত উদাসীন পক্ষপুটাশ্রয়ে ণ& ও বধিত পারমিটদাত' কর্তা- 
ধের অত্যাচার কমিয়াছে ইহা মনে করিবার মত কারণ 
আমর! এখনও পাই নাই। 

ইহাদেরই এক মুঞ্ষবখী থা সাহেব খনামধন্ত পুরুষ | হঁহার 
অত্যাচার, মিথ্যাবাদ্দিতা ও অপদার্থতার প্রকাশ্ঠ পরিচয় যত 
মিলিতেছে, ততই ইহার পদদোন্রতি ঘটিতেছে। দেশের লোক 
াবিতে আর্ত করিয়াছে যে খোদ লাটসাহেবরাই হঁহার 
বড় মুরুব্বী । পারমিট দাতাদের অতিক্রম করিয়া হহার নিকট 
সরাসরি আবেঘন করিবার সাহস কাহারও আছে কিনা জানি 
ন1। তবে সাধারণ লোকের ধারণা এই যে, হহার নিকট 
প্রতিকান্র প্রার্থনা! কেবলমান্র সময়ের অপব্যয়। 


বিবিধ প্রসঙ-_বাংলায় বত লরবরাহের পরিযাগ 


সরকারী গুদামে ছুপ্ধ অপচয় 

উপরোক্ত প্ধানিতে আ্ীমতী চক্ষবতাঁ সরকারী গুদামে 
ছুধের অপচয় সন্বছ্ছে লিখিয়াছেন £ 

“গত দুর্ভিক্ষের বংসর হইতে জেলার মহিল1 আত্মরক্ষা 
সমিতি এই জেলার বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করিস্বা গ্রামাঞ্চলে 
শিশু ও রোগীদের ত্বত্ত ছুপ্ধকেন্দ্র খুলিয়া বিনামূলো ছুপ্ধ বিতরণ 
করিয়া আলিতেছে । বত'মানে জেলার বিভিন্ন স্থানে ৩০ট1 
ছপ্ধ কেন্জে প্রতিদিন প্রায় চারি হাজার শিশু ও রোগীকে ছধ 
দেওয়া হয়, কিন্তু অভাবের তুলনায় উহা? অতি অঙ্প। মহিল। 
আত্মরক্ষা সমিতি রেডক্রস সোসাইটি হইতে ছুধপায়। কিছু 
দিন হইতে যত ভুধ পাওয়া যাইতেছে তাহার বেশীর ভাগই 
পচা । গত চারি মাপে যত ছুধ পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে 
পচ! ছুধের পরিমাণ ছিল-_গু'ড়া ছুধ ৩৭৫০ পাউও, কোটার 
ছুধ ২৪০ পাউগু) পিপার দুধ ১৩০ মগ এইগুলি ফেরত লইয়া 
ভাল দুধ চাওয়ায় জানা গেল, বত্মানে গুদ্দামে ৬৫০টি টিনে 
১৬২৫০ পাউগু এবং ১৭টি পিপায় ২২১ মণ গু'ড়া দুধ নষ্ট হইয়া 
গিয়াছে । মোট ১২৫৬৩২০ জন শিশুকে এক পোয়া তিসাবে 
ছুধ দেওয়া যাইত, অবিলম্বে ভাল ছুধ পাওয়া না গেলে দুর্ধী- 
কেন্ত্রগুলি বন্ধ হইয়া যাইবে, এই অবস্থায় এখানে খুবই ছুশ্চিপ্জার 
সরি হইয়াছে । 

শুনা যার ভাল ভাবে পরিচালনার জন্ত বাংলা-সরকান 
রেডক্রসের কান্ত নিজের হাতে লইয়াছেন। কিন্ত দেখা 
যাইতেছে, যখন দেশে গাজার হাজার শিশু আজ রুগ্ন দুর্বল 
হইয়া ৃতাপথযাত্রী, তখন সরকারী শুধামে সরকারী অবহেলায় 
শত শত মণ দুধ নষ্ট হইয়া যাইতেছে |” 

মিঃ কেশীর খাস গধন্মেণ্ট পঞ্জাব হইতে আমধানী হ্া- 
বিশারদকে দেড় হাজার মাইল দুরে বোহাই পাঠাইয়াছিলেন 
দুগ্ধ ব্রেশনিং শিখিবার জঞ্চ। কলিকাতা এক-শ মাইলের 
মধ্যে সরকারী ওপাশে মণডুত হধেদ থে কি অবস্থ ঘটিতেছে 
তাহা দেখিবার অবসর তাহাদের নাহ । 

বলায় বন্্র সরবরাহের পরিমাণ 

যুগান্তর ( ২৭শে বণ ) বাংলায় বগ্র-সরবরাহু ব্যাপারে 
কতৃপিক্ষের কারসাজির বিস্তৃত হিসাব দিয়াছেন। বন্ত্র-ছুণিক্ষের 
ধ[য়িখ এড়াইণ|পন জন্গ কতৃপক্ষ এ যাবৎ বালয়াছেন যে, বাংলায় 
বন্ডের স্বাভাবিক চাহিদা ছিল মাথাপিষ্ সাড়ে এগারো গজ, 
উহা হইতে মাএ পেড় গঞ্গ অথাৎ শতকরা ১৩ভাগ কমাইয়া 
১০ গজ বরা করায় জনসাধারণের বিশেষ অন্গবিধ] ঘট] উচিত 
নছে। খ্ুগান্র? যে হিসাখ দিতেছেন তাহাতে দেখ! যায় যে, 
যুদ্ধের পূর্বে বাংলায় মাথাপিছু বাধিক পৌনে সতের গঞ্জ 
কাপড় বিক্রয় হইত । সরকারী হিসাবে মহস্তত্নক উপায়ে 
উহার এক-ঠতীয়াংশ বাদ দিয়! খাভাবিক চাহিধার মাত্র ছুই- 
তৃতীয়াংশ স্বীকার করা হইয়াছে এবং কাগজপজ্ধে মাথা পিঙ্ক 
দশ গঞ্জ বরাদ্দ ধেখাইলেও প্রক্কতপক্ষে হয় গজের বেশী দেওয়া 
হইতেছে না। অর্থাৎ শ্বাভাবিক ও অপরিহার্য প্রয়োজনের 
মা এক-তৃতীয়াংশ এখন দেওয়া হুইতেছে। গত তদস্ত 
কমিটির হিপোর্টেও দেখা যায় ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতবধে 
মাথাপিছু ১৬৯ গজ কাপড় বিক্রয় হইয়াছে। অন্তান্ড প্রদেশের 


- -ললাইটি১ ০৩৩ আগা ৮88 885৯5 সি 


উকিল 


শি ৩ রী লি 


৩২২ গপ্রবা্দী | ১৩৫২ 


লস সিলসিলা সপাসপিররিসিশাসপাসিিসপাী পিাস্পিলা সি পাস লিক সিিরাসিপিসটিপা লা সি উপাসিল শপে তত স্রানিত এরা উকাস্পিন পা সির কীটিপাসিলা ১ সিল সপাসিশা পি পে পাসপিস্পিাস্পিণ শিলা পিতা চি. 


তুলনায় বাংলায় কাপড়ের চাহিদা কম নয়, ক্ন্নি প্রদেশবালীর লোকপংখ্যা (কু্বিহার ও 
পোষাকের কথা মনে কর্সিলেই তাহা বুঝা যায়। বিহার, ত্রিপুরা খ্নান্্যলহ এবং 
উড়িযাা, মধ্যপ্রদেশ ও মাদ্রাজবাপী অপেক্ষা বাঙালীবেশী কাপড় আদমহমাপ্ির হিসাবে 
ব্যবহার করে ইহ নিশ্চিত । সারা ভারতীয় গঙপড়ত! হইতে বাধিক সংখা] ঝপ্ধি যোগ 


৯ ৫5. পি 


বাংলার চাছিধা কম হইবার কোন কারণ নাই। করিয়া জন ৫১৮৩ ৫১৯৪ ৬১০৪ 
যুগান্তরের হিসাব এই £ মাথাপিছু বগ্র সরবরাহের 
বাংলায় বন্ত্র-সরবরাহের পরিমাণ পরিমাণ ১৬০২ গঞ্জ ১৭:৪২ গঞ্জ ১৬৯১ গঞ্জ 
(ক) ভারতী মাল এর্থাং ১৯৪০ সালের ৩১শে মার্চ পর্যস্ত তিন বংসরে বশর 


১৯৩৭-৬৮  ১৯৩৮-৩৯  ১৯৩৯-৪৩ ক্রয়ের পরিমাণ মাথা-পিছ বাধষিক (১৬৭৮) পৌনে সতগ্ 
আমদানী আমদানী আমদানী গ্জ। 
লক্ষ গঞ্জ লক্ষগজ লক্ষ গঞ্জ ৰ ৫ 
বস্্ ছুভিষ্ষ 
১। বাংলায় ৬ৎপাঞ্জন £-- ৫ 
(ক) ধুতি শাড়ী ও থান ১৬,৬৬ নন হী বাংলাগ বগ্রবণ্টন সমস্তাঞ্জ সমাধান এখনও হয় নাই। বঙ্া- 
রঙ ? রি 
ভাবে মেয়ের] আশ্মহ্ত্যা করিতেছে ইহা বিশ্বাস করিতে পারেন 
শাই বলিয়া লাটপাহেব নিশ্চিশ আছেন। তাহার 'ধীনহথ 
বিপুল গোয়েন্দা বাহিশীর সাহায্যে গবশর নিশ্টয়ই এই সব 


(খ) খড় খড় কাঞখানায় 
হোখিয়ারী মালসহ 























অস্ঠান্ত জিণিয 8 ১১৪৬ ১১৭৪ 

(গ) ছোট কারখানায় সংবাদের সত্যাসত্য যাচাই করিতে পারিতেন। দুর্ডিক্ষ জাসনর 
ছোলার ৪ হন ৩১১ বাপ বার ইংা জ।নাশো সেও সর জন হাবার্ট উহা খিষাস 
(ধ) ভাতের কাপড়. ১৫১৪০ 288 ১৫৪০ কর্পেন নাই, কারণ বিখাস করিলে পরিশ্রম করিতে হইত। 
ডি ডি ভারত-পরকারের টেক্সটাইল কমিশপাপ ভেপ্সোডী সাহেব 
মোট বাধায় উৎপাধশ--৩৫১৯৭ ৪০১০৮ ৩৯১২৫ বলিয়াছেন ধাংলাশন কাপড়ের কিছুটা] অভাব হইতেছে বটে 
7 টিটি টনি তবে ইহাকে হতিক্ষ বলা যায় না। ছুণিক্ষের সময় কেন্দ্রীয় 
২। ভিশন প্রদেশ হইতে আমদানী £ সরকারের কোন এক বড় কম্তা বলিয়াছিলেন ব্যাপারট! লইয়া 

(মাত্র ধুতি, শাড়ী ও থাপ) বড় বেশী মাতামাতি (+৬7-018 77001801000) হইতেছে । 
(ক) রেলে ও গ্রামারে ২৯১৪৮ ২৫১৮১ ৩৩১৪৭ বণ সরবরাহের প্রধান দায়িত্ব যাহার, সেই সর আকবর 
(খ)উপকৃলবাহী জাহাজে ২১১৯৩ ২২,৫৬ ১৪১৮৫ হাক্সদরী সংপ্রতি কলিকাতায় আপিয়াছিলেন। সর আকখর 
যি ই রত বা খ্‌না সিভিপিয়ান, খাপ 'আমলাতা প্রিক চালে তিশি যে ব্যবস্তা 
2০১ 0 করিয়! গেলেন তাহার ফল যাহা হইবে বাঙালী তাহা মর্মে মে 
মোট ঙারতীয় মাল ৮৭১৩৮ ৮৮,৪৫ ৮৭১৫৭ জানে । রেশনিং প্রস্তুতি সর্ববিধ সরঞাণী কার্ষে ধাহাদেএ সহযোগ 
(খ) বিদেশজাত মাল ৫ অকু্ এবং উৎসাহ অশীম, বিশেষতঃ কাপড়ের কমিটি গঠনে 
১ বহিরাণিজ্য ধারা প্রাপ্ত £ যাহার। সর্ধাপেক্ষা অধিক শগ্রহশীপ, সেই কমিষ্টনিষ্ট নেতাদের 
: (ক) ধুতি, শাড়ী ও থান ১৫১৬ ২৪১১৪ ২৩১৩ এখন খপ্তব্য এই যে “হায়ধাপীর সঞ্ষে চোরাবাজার সমথকদের 
(থ) টুকরা কাপড় ও যোগাযোগ ঘটিয়াছে 1 কাপড়ের ব্যাপার সহ্বষ্ধে গোড়। 
অগ্তাঙ্চ মাল হইতেই ইহারা গবর্ণমেপ্টের সহযোগিতা করিয়াছেন, ধ্যাপারটির 
(নিট রগডান)  . --৩১১৩ --২৭ _৫৩. ভিতরের খবর জানিবার গুযোগ ইহাদের আছে। কলিকাতায় 
ৃ নি 2 টি এক সাংবাদিক সম্মেলনে জ্বানাইয়াছেন যে বাংলার বগ্র সংগ্রহ 
মোট এহিরা'ণজ্য দি 88 ২২৯৬০  এবৎ বণ্টনের উপর কত্ৃঙ করিবার জন্ত প্রাদেশিক সরকার 








একটি এসোসিয়েশন গঠম করিবেন। ইহার পূর্বে বাংলার 


স্তরীণ বাণিজ্যে রপ্তানি £-- 
২। আত্যঙ্টরীণ বাণিজে লাট বলিয়াছিলেন যে একটি পিপ্ডিকেট গঠম করিয়া বপ্ত বন্টনের 











রে রা সত তি ও ব্যবস্থা হইবে । পিঙিকেট বা এসোপিয়েশন গঠনের মারপ্যাচ 
রা মি _৩ ০০০ শনির চলিতেছে অনদাধারণ তাহা বুঝিতে অক্ষম। আবারণ 

__ লোকের ধারণ! গবন্মেণ্ট হুইটির একটি কাজ করিতে পারিতেন। 
মোট আভ্যন্তরীণ খাণিজ্য _-৫১৯২ --৮১৮৭ 7৭১৯৫ (১ ) মিল হইতে সমস্ত কাপড় এবং বাহিরের জামধানী কাপড় 
ঃ ১45 গবন্মেন্ট চাউল, চিনি, লবণের গায় গ্রহণ করিয়া! সোজানুজি 
' মোট বিদ্বেশী মাল ৬,১১ ১৫১০০ ১৪,৬৫  রেশনের দোকানের মারক্ষৎ বিক্রয় করিতে পারিতেন। ইহাতে 
. সর্বসাকূল্যে দেশী ও কাপের দোঁকানগুলির ক্ষতি হইত বটে, কিন্ত দেশবাশীর লাভ 


বিদেশী মাল ৯৩১৪৯ ১০৩৪৫ ১০২২২ হইত। এই সব দরপিশ/চ ধোকানধার গত পুজার সময হইতে 


ভাত্র 


ছক উদ পিপাসা সিল সরি ৪ সলাত পি পাতিল সত এাসিপাপিীসট পাপাসটিতী সিস্শিলািশাস পাত পালাল বাসটি পাস্পিলা শিসটিিস্টিিশ কাস, শালি শিস শিসলিএ পাসিসিলীস্টি তি 


ক্রেতাদের সহিত যে ব্যবছার করিয়াছে তাহাতে ইহারা চোর 
জুয়াচোর এবং গবন্মেন্ট তিন আর কাহারও সহানতুতি প্রত্যাশী 
করিতে পারে না। 

(২) কাপড়ের ব্ল্যাকমার্কেটং বন্ধ করিবার মত সং ও 
সুদক্ষ পুশিস দল গবন্মেণ্টের হাতে থাকিলে স্বাভাবিক ব্যবসার 
পথেই কাপড় বিক্রয়ের অনুমতি দেওয়া যাইত। কিন্তু ইহা 
অসম্ভব । কারণ সং ও সুদক্ষ কর্মচারী গবন্মেন্টের কোন 
বিভাগেই আক্কাল খুঞ্জিয়। পাওয়া কঠিন। ঘুষ চুরি ও লুঠ 
ছাড়া গবন্থেন্ট আর সবই কন্ট্রোল করিতে পারিয়াছেন। 


বস্ত্র সরবরাহের নগণ্যতা 

যুগাগর পিখিতেছেন যে, সরকারী তথ্য হইতে বুঝা যায় 
বতমানে বাংলায় মাথাপিছু দশ গজ কাপড় সরবরাহ করা 
হইতেছে । তশ্বধ্যে এখানকার হাতের ঠাত হইতে ২।০ গজ, 
মিল হইতে ২॥০ গঞ্জ এবং ১৫০০ গঞ্জ হিসাবে গাট ধরিয়। 
অবশিছ ৫ গজ বাণছর হইতে আসে । গাঁটকে গজে পরিণত 
করিবার এই হিসাব ভুল, ব্যখপায়ীর1 বার বার ইহা বলিয়া- 
ছেন। লীগওয়াল। মণ্ত্রিসভ। অপপাররত হইবার প্রার্ধালে মি: 
সুরাবদ্রঁও বলিয়াছিলেন যে নিষ্ষের বাদি গত অভিজ্ঞত!| হইতে 
জানেন গড়ে প্রতি গাঁটে মাত্র ১২০০ গঞ্জ কাপড় থাকে । প্রতি 
গটে ১৪৫০ হইতে ১৫৫০ গঞ্জ কাপড় প্যাক করিবার আদেশ 
দিপ্লা কেন্দ্রীয় টেক্সটাইল ডিরেক্টোরেটও উল্ত হিসাব পরোক্ষ 
ভাবে শ্বীকার করিয়াছেন । 

চোরাকারবার ও স্বতার অভাবে তাতে উতৎপার্দনও 
অত্যধিক পরিমাণে হাস পাইয়াছে। স্থানীয় কহৃপক্ষ সম্প্রতি 
এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন, ১৫ কোটি 8০ লক্ষ গন্ধ ভাতের 
কাঁপড় উৎপাদনের জন্য যে পরিমাণ স্থৃতা বরা করা হইয়াছে 
তাহাতে উহার মাও্র ছুই-্তৃতীয়াংশ বয়ন কর! সম্ভব | এই বরা 
ক্তার সবট] ভাতিরাঁ পায়ও না । ইহার একটা মোটা অংশ যে-সব 
মিলে স্থতা উৎপাদনের ব্যবস্থা নাই তাহারা কিনিয়া লয়। 
কাজেই সরকার কতৃকি প্রচারিত মাথাপিস্ু আড়াই গজের স্থলে 
বড় জ্বোর পৌনে ছুই গঞ্ধ কাপড় পাওয়া যাইতে পারে। 
তঠাতের কাপড়ের ভীষণ চড়। দ্রামের কথাও মনে রাখিতে 
হইবে, শতকরা ৯৫ জন লোকই ইহ] ক্রয় করিতে অক্ষম। 
কলিকাতার দোকানগুলির্ দ্রিকে তাকাইলেও দেখা যায় 
যেখানে মিলের কাপড়ের চিগ্মাত্র নাই পেখামে ঠাতের কাপড় 
প্রচুর রহিয়াছে । 

যুদ্ধের প্রয়োজনে বাংলার লোকসংখ্যা প্রায় তিশ লক্ষ 
বাঁড়িয়াছে। যুন্ধের পুর্বে ইহার! ইহাদের প্রয়োজনীয় বস্ত্র অন্ত 
স্থান হইতে সংগ্রহ করিত । এখন ইহাদের ক্রয়-কেজ বাংলা দেশ। 
তাহ] ছাড়! রেড ক্রশ হাপপাতাল প্রভৃতির জন্ভ যে কাপড় 
দরকার তাহাও বাংলার নাগরিকের বরাদ্দের মধ্যেই ধর হয়। 
এই সব দিক হিসাব করিলে দেখা যায় এখন মাথাপিস্ছ মাত্র 
সাড়ে পাচ গঞ্ধ মিলের কাপড় সরবরাহ হুইতেছে। হইছাও 
খাতায় পঞ্পে, প্রক্কতপক্ষে কত কাপড় বাংলায় গত ছুই বংসরে 
পেঁছিয়াছে তাহ1 এখনও রহন্তাত্বত। বাংলার মিলে উৎপন্ন 
কাপড়েরও সবটা বাঙালী পায় না, ইনার উপরও সরকারী ও 
আধা-সরকারী ভাগ আছে। 


বিবিধ প্রসঙ্গ _-বস্সর বণ্টন এসোসিয়েশন সম্বন্ধ কমিউনিষ্ট নেভার উক্তি 


৩২৩ 


মিঃ টূলি নিজেও বলিয়াছেন “মাৎ “মাথাপিছু হয় গঞ্জের কম' 
বরাদ্ধ করা হুইয়াছে। এই সামানত ও অনিশ্চিত হয় গজের 
কম বস্ত্র বারা অবন্থ প্রয়োজনীয় ১৬ গজের কাজ জনসাধারণ 
কি ভাবে চালাইবে, ফুগাস্তরের এই প্রশ্নের দঠিক উত্তর গবন্ধে ন্ট 
দিবেন এত নির্বোধ তাহাদিগকে আশা করি কেছুই মনে করিবেন 
না। সরকারী হিসাধে শ্বাডাবিক চাহিদার পরিমাণ শতকরা 
৩২ ভাগ কম করিয্াও বর্তমানে মোট সরবরাহের পরিমাণ 
তিন ভাগের এক ভাগ বাড়াইয়া দেখান হুইয়াছে-__হিসাবের 
এই “তুল” যুগান্তরের বাণিজ্য-পম্পাদকের নিকট হুজ্ঞেয় রহস্ত 
বলিয়! মনে হইয়াছে । ভারতে ব্রিটিশ রাজনীতির মূল তত্ব 
সাহার! উপলদ্ধি করিয়াছেন ঠাহাদের নিকট কিন্তু ইহ]! মোটেই 
রহম্তজনক মনে হইবে ন1। সংখ্যাতত্ব এমন একটি জিনিস যাহ 
দ্বার যে কোন হিসাব 'প্রমাণ” করা যায়। বাংল! দেশে ভাত 
কাপড়ের ছিস।ব হইতে সুরু করিয়] ছুর্ভিক্ষে ও রোগে মানুষ 
মরার হিসাব পর্যন্ত সংখ্যাতত্ব সরক্কারী প্রয্বোঞ্চনে সরকারী 
নীতির মর্ধাণ। রক্ষা! করিয়াই সর্বত্র প্রযুক্ত হইয়াছে। ছুভিক্ষেত 
প্রা্কালে মেঞ্র-জেনারেল উড্েবর বাড়তি চাউলের হিসাব আশা! 
করি এত শীঘ্ব সকলে তুলিয়া যান নাই। ছিয়াত্তরের মন্বস্তরে যে 
সামান্গ চাউল উদ্ধস্ত ছিল কোম্পানী তাহা দিপাহীর জন্ত কিনিয়! 
রাখিয়াছিলেন, তেরশো1 পঞ্চাশের মন্বস্তরেও তাহার ব্যতিক্রম 
হয় নাই । কোম্পানীর প্রেতাত্মা অধিকৃত লীগ গবন্মে্ট সিপাহী 
ও সমর সাহায্যরত শ্রমিককুলের জন্ত অতিরিস্ত চাউল মজুত 
করিয়া ছুর্তিক্ষের প্রথম তীব্রত! ডাকিয়া আনিয়াছিলেন সিভিপি- 
মান উডছেড সাঁহেবই তাহার রিপোর্টে ইহা দ্বীকার 
করিয়াছেন। কাপড়ের বেলাতেও ভিন্ন ব্যবস্থা হইবার কথা 
ময়, হয় নাই। কিছুদিন আগে বাংলা-সরকার বিজ্ঞাপন 
পিয়া কৃতিত্ব জাহির করিয়াছেন যে ৩০।৩২টি ওয়ার্ড কমিটি 
81৫ মাপে কাপড়ের যতগুপি কুপন বিলি করিয়াছে, কারথান! 
প্রভীতির মালিকেরা তাহার অধেক সময়ে উহার দ্বিগুণ কুপন 
লোককে দিয়াছে । আসল কথা এই ঘে, ওয়ার্ড কমিটিগুলি 
সাধারণ লোকের জন্য যত কুপন পাইয়াছে, সমর-প্রচেষ্টায় 
রত ব্যঞ্চির! পাইয়াছে তাহার দ্বিগুণ । দেওয়| না দেওয়া এখানে 
পাওয়ার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে এই সামান্য কথাটুক্ক 
বুঝিবার মত বুদ্ধি বাঙালীর আছে। 


বস্ত্র বন্টন এসোসিয়েশন সম্বন্ধে কমিউনিক্ট 
নেতার উত্ভি 


১ই আগষ্টের “ঞনয়ুদ্ধে' বন্ত্র-বণ্টন এসোসিয়েশনের শ্বব্নপ 
সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ভুপেশচন্ত্র গুপ্ত যাহা লিখিয়াছেন তাহার মূল 
বজ্ঞব্য নিয়ে দেওয়া হুইল । কাপড়ের কমিটি গঠন ব্যাপারে 
ইনি প্রথম হইতেই সরকারকে সাহাষ্য কখিয়াছেন। শ্রীয়ুজ 
গুপ্ত লিখিতেছেন £ 

“বড়বাজারে যে সমণ্ত ব্যবসায়ীর ঘরে অধুনা! বিখ্যাত 
থানাতল্লামের সময় প্রচুর কাপড় পাওয়া গিয়াছিল, আবার 
তাহাদের হাতেই কাপড়ের স্টক ও বণ্টনের ভার ফিরাইয়া 
দিবার জগ্ত বাংলা-সরকার সিগিকেটের পরিকল্পনা করিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু জনসাধারণের তীব্র প্রতিবাদে তাহারা যখন 
দো-মনা করিতেছিলেন, তখন সম্ভবত বন্ত্রপতিদের অনুরোধে 


এ পাপিতািলিসিলসিলাশিশ কাত উল 


৩২৪ 


সর আকবর হায়দরী ও ভাহার বন্ত্-ব্যবসায়ী সাঙ্গোপাঙ্গেরা 
কলিকাতায় আসিয়া সেই সিিকেট পরিকঞ্পনাটিকে সামান্ 
পালিশ করিয়া ও এসোসিয়েশন নাম দিয় বাংলার্দেশের 
ঘাড়ে চাপাইয়! গেলেন । 

“গত ৩০শে জুলাই সর আকবর হায়দনী, টেক্সটাইল 
কমিশনার মিঃ ভেল্লোড়ী এবং সেপ্টাল টেক্সটাইল কণ্ট্বোল 
বোর্ডের সভাপতি মিঃ থেকার্সে এবং অগন্ভতম সভ্য মিঃ কস্তর- 


পন পাস ৫5 লি পাছি ০৯ পা ৮৯ 4৭৮ প্গাসিল 


ভাই লালভাই কণিকাতায় পদার্পণ করেন । এই সম্পর্কে মণিং 


নৈউজ' পত্সিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লেখা হইয়াছে £ 
বড়বাজারের মজুতদাররা কঠিন লোক। তাহারা দিল্লী, 
বোম্বাই এবং আমেদাবাদ হইতে শঞ্জিসমাবেশ করিলেন এবং 
বাংলা দেশ অপেক্ষ! বড় ঠাইদের কাজে লাগাইলেন। ফল 
দেখুন । যাছুকরের স্পর্শে বিষধর “শিগ্ডিকেট' কেমন নিরীহ 
ঞএসোনিয়েশন' ঘুঘুতে পরিণত হইল । (৬-৮-৪৫) 

“মিঃ থেকার্সে বোস্বাই, সোলাপুর প্রভৃতি এলাকার ৯টি 
কাপড়ের কলের সহিত সংশ্লিষ্ট । বিখ্যাত কলওয়ালা মিঃ 
লালভাইয়ের কয়েকটি কাপড়ের কলের পক্ষ হইতে বাংলায় 
ধাহাকে এজেন্ট নিযুক্ত করা হইয়াছে তিনি হইলেন 
“সিতিকেট ক্কীমে”র প্রধান পাগ্1 মিঃ ভোজনগরওয়াল1। এই 
অবস্থায় ইহাদের কলিকাতায় পদার্পণের তাৎপর্য বুঝিতে খুব 
বেশী কণ্ঠ হয় না।” 


বন্্র-ব্যবসাধীদের আনন্দ 


কাপড়ের কারবারীরা ইহাতে খুশী হইবারই কথা । তাহাদের 
আতঙ্ক সম্বন্ধে শ্রীমুত গুপ্ত লিখিতেছেন $ 

“কলিকাতায় হহার1 যেভাবে কাপড়ের অবস্থা! সম্পর্কে তদস্ত 
করিয়াছেন, তাহ! আরও রহস্যক্ষমনক। কলওয়াল। “অতিথি 
বয় আশ্রয় লইয়াছিলেন বিড়লা-ভবনে । তাহারা চারজনই 
বিভিন্ন বণিক-সমিতি এবং বড় বড় বগ্রব্যবসায়ীদের সহিত 
একাধিক বৈঠক করিলেন, বহুবিধ চায়ের মজলিস ও খানাপিনায় 
আপ্যায়িত হইলেন । সাংবাদিক সম্মেলনের ঘোষণ|য় ব্যবসাক্ী 
মহল এতই পুলকিত হুইয়াছিলেন যে, ঠিক তাহার পরেই 
বাংলার বিখ্যাত কলওয়াল1 ও বস্ত্র-ব্যবসায়ী মি: এম. এল, শা 
“ক্যালকাট। ক্লাবে' এক বিরাট,ভোজের ব্যবস্থা করেন। সেই 
ক্লাবে দেখা যায়, সিঙিকেটের পাগারা এবং বন্ত্র-ব্যবসায়ের 
প্রত্যেকটি চাই সেখানে উপস্থিত--দিল্লী ও কবোশ্বাইয়ের 
'অতিথি'দিগকে ধন্তবাদ জ্ঞাপনের জন্ত। 

“কলিকাতার জনপ্রতিনিধিদের সহিত সাক্ষাৎ করা ঠাহার! 
বিন্দুমাত্র প্রয়োজন বোধ করেন নাই। ৩১শে জুলাই কলি- 
কাতার খুচরা ব্যবসামমীদ্বের পক্ষ হইতে তাহাদের নিকট একটি 
ডেপুটেশন প্রেরিত হয়। ডাঃ নলিনাক্ষ সান্ভাল তাহাতে 
উপস্থিত থাকেন। তিনি গবন্মে্টকে সরাসরি বস্ত্র সংগ্রহের 
পরামর্শ দিলে সর আকবর চটিয়1 গিক্স] মন্তব্য করেন: সরকানী 
ব্যবস্থার উপর মোটেই নির্ভর কর! যায় ন।। 

“কলিকাতায় ইহাদের ষড়যন্ত্র আরও পরিক্ষার ভাবে ধরা 
পড়ে আর একটি ঘটনায় । সেপ্ট।াল টেক্সটাইল কণ্টেল বোর্ডের 
অন্ভতম সদন্ত মিঃ এস, এস. মিরাজকর ট্রেড টউনিস্বন কংখেসের 


গ্ধানী 


৯ পা পা পলা শিপ লা রা সি পাটি পাঁসি পাটি লস্ট পরি লি পিছ পাসছি গাছ পি পি পি তি পি লা পো পিস শো 


কাজে এ সময় কলিকাতায় উপস্থিত ছিলেন । তিনি কলি- 
কাতায় বিভিন্ন শ্রেণীর জন-প্রতিনিধিদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়' 
বন্ত্-সংকট সম্পর্কে আলোচনা করেন। সন্ন আকবর কলি- 
কাতায় আসগার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাহাকে ঠাহার কাজে 
সাহায্য করিতে চাহেন। কিস্ত সর আকবর খানাপিনায় 
এতই ব্যস্ত ছিলেন যে কয়দিনের মধ্যেও তাহার সহিত সাক্ষাৎ 
করার সময় করিয়া উঠিতে পারেন না । আসল কথা তাহাকে 
মোকাবিল! করিবার মত সাহস তাহার হয় না। যাহার] গত 
তিন মাসে কলিকাতায় ৮ লক্ষ ইউনিট কাপড় বিলি করিলেন 
সেই ওয়ার্ড কমিটি প্রতিনিধিদেরও কোন পরামর্শই গ্রহণ করা 
হইল না। 

“ইহার প্রত্যাশিত ফল দ্রেখা গেল, সর হায়দরীর 
ঘোষণায় । যে “সিগিকেটের পরিকল্পনাকে বঙ্গীয় সিভিল 
সাপ্রাই এডডাইসরী বোড” একবাক্যে নিন্দা করিয়াছেন, 
ওয়া” কমিটির প্রতিনিধির] বিভিন্ন সম্মেলনে অগ্রাহ্ করিয়াছেন, 
তাহাকেই নাম বদলাইয়! চালু করা হইল ।” 

শ্রীযুত গুপ্ত জানাইতেছেন যে সর আকবর ধাহাদ্দিগকে 
কলিকাতায় “বিশেষ সম্মানিত" ব্যক্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়া 
ছেন, এসোসিয়েশনের গবণিৎ বডিতে স্থান দিয়াছেন, সেই সব 
ভদ্রলোকের অধিকাংশকে প্রন্তাবিত সিিকেটেও স্থান দেওয়া 
হইয়াছিল। পার্থক্য শুধু এই যে, সিঙ্িকেটে বাঙালী হিন্দু 
এবং মুসলমান ব্যবসায়ীর স্থান না হওয়ায় তাহারা অসস্তষ্ 
হইয়াছিলেন। সর আকবর তাহাদিগকেও সন্তষ্ঠ করিয়াছেন । 
গবণিং বডিতে ধাহাদ্দিগকে লওয়! হইয়াছে তাহাদের নাম-_ 
সর বদ্রীধাস গোয়েক্কা, সর এ এইচ গঞ্নবী, মিঃ বি এম বিড়লা 
মিঃ আর, এল, নোপানী, মিঃ এম, এ, ইম্পাহানী, ডাঃ এন, এন 
লাহা, সর আদমজী হাজী দাউদ এবং মিঃ জে, কে, মিত্র । 
বড়বাজারের অলিতে-গলিতে যেধিন লুকান কাপড় বাহির 
হুইল, তাহার আগের দিনও এই বিড়লা-গক্কনবী-গোয়েক্কা প্রভৃতি 
বিবৃতি দিয়! বলিয়াছিলেন £ গবন্মেণ্ট কাপড় আটক করিয়! 
রাখিয়াছে বপিয়াই লোকে কণ্ট্মোল দরে কাপড় পাইতেছে 
না। তাহার! ইহাও বলিয়াছিলেন যে মার্চ মাসের আগে 
যে সমস্ত কাপড় আসিয়াছে তাহ তাহারা কণ্টেদোল দরে বিক্রয় 
করিতে পারেন ন] অর্থাৎ চোরাবাজারের পরোক্ষ সমর্থন হহারা 
করিয়াছেন। ইহাদের সহিত ইম্পাহান্নীর যোগাযোগে অবস্থার 
কি উন্নতি হইবে তাহ দেশবাসী জানে । 


প্রস্তাবিত এসোসিয়েশনের রূপ 





প্রস্তাবিত এসোসিয়েশনের কার্যকলাপ সম্বন্ধে শ্রীযুত গুপ্ত 
লিখিয়াছেন £ 

“যে ২৫ জন সত্যকে লইয়া কার্ধনির্বাহক কমিটি গঠিত 
হইবে, তাহার মধ্যে এই আটজন ভদ্রলোক ছাড়াও থাকিবেন 
বেঙ্গল চেম্বার অব কমাস”( শ্বেতাঙ্গ বণিক সভা), গ্ভাশনাল 
চেম্বার অব কমার্স এবং মুসলিম চেম্বার অব কমাস” প্রত্যেকের 
ছুইজন করিয়া বন্তর-ব্যবসায়ী প্রতিনিধি, এসোসিয়েশনের লত্য- 
দের দ্বার! নির্বাচিত আট জন প্রতিনিধি (কলিকাতার পাইকান্মী 
বন্ত্র-ব্যবসাম্মীরা যেখানে এসোসিয়েশনের সাধারণ লভ্য, সেখানে 


ভাত্রে 


লালা এসি পা ০! স্পা পা লিপির পা শাসন শসি লাস পালি পাস এসি 


অধিকাংশ নির্বাচিত প্রতিনিধি যে মাড়োয়ারী হইবে তাহাতে 
সন্দেহ মাই) এবং সরকারী মনোনীত তিনজন সভ্য | এ হেন 
কার্ষ-নির্বাহক কমিটির কান্জ হুইবে পাইকার এবং কোট 
হোল্ডার বাছাই করা, যাহার]! নিজেদের টাকায় এবং ভিন্ন 
ভিন্ন ভাবে বস্ত্র লংগ্রহ করিবে, গুদামের ব্যবস্থা করিবে এবং 
এপোসিয়েশনের নির্দেশ অন্থদারে বন্টন করিবে । এই কমিটি 
সেই পুরানে। দাগীদেরই আবার বন্ত্র-ব্যবসায়ে প্রতিঠিত করিবে 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 


“অবশ্ঠ টুলী সাহেবকে প্রধান কর্মকতণ নিযুক্ত করিয়া! সর 
আকবর মনে করিতেছেন, গবধ্ধেন্টের তত্বাবধানে কণ্টবোলের 
কোন ক্রটি হইবে না। কে যে কাহাকে কণ্ট বোল করে 
ইতিপূর্বে বস্ত্র ডিরেক্টর মিঃ জোন্সের আমলে আমরা তাহা 
দেখিয়াছি । ২০ হাজ্জার জনতার সঙ্কায় মিঃ জোন্সের কার্ধকলাপ 
সম্পর্কে তধস্তের দাবি হইয়াছিল। মিঃ জোন্দকে সরানে। 
হইয়াছে সত্য কিন্তু আজও কোন তদত্ত হয় নাই। 
মিঃ টুলী লম্পর্কেও কংগ্রেস-নেতা ডাঃ নলিনাক্ষ সান্থাল 
একাধিক জনসভায় নানার্ূপ অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন 
এবং প্রকান্ত তধন্ত দ্রাবি কণিয়াছেন। সম্ভবতঃ দেই 
দ্বায়িত্ব এড়াইবার জণ্জই সর আকবর তাহার বক্তৃতায় 
প্রথমেই বলেন ; আমর] কাহারও দোষ অন্ুসপ্ধান করিতে 
আপি নাই। বশ্তর দপ্তরে ডেপুটি ডিরেক্টর, এডিশন্তাল ডিরেক্টর 
এবং এডমিনিষ্রেটর প্রভৃতি বড় ঝড় পর্দে এমন কি পুলিস বিভাগ 
হইতেও শ্বেতাঙ্গ আমদানী করিয়া লাটসাহছেব কেসি প্রমাণ 
করিতে চাহেন যে, শ্বেতাঙ্গ! ছুনাতির উধের্ব। এই অবস্থায় 
সর আকবর তাহাদের অবিশ্বাস করিবেন কোন্‌ সাহসে ? মিঃ 
ক্কোন্সের স্থানে মিঃ টুলী যেখানে বড়কতর্গ, যেখানে সর 
আকবরের কধামতই “এক ছত্রতলে' সমস্ত ব্যবসায়ী সমবেত 
হুইয়। কাপড়ের উপর তর্দারকের ভার পাইল, সেখানে বস্ত্র 
সমস্তার সমাধানে আমাদিগকে ছয় মাস আগেকার “খ্বাভাবিক 
বাণিজ্োর পথে'ই লইয়া যাইবে। তবে, অবস্থার মধ্যে পার্থক্য 
শুধু এইটুকু যে, তখন বাংলার আইন সভ| চালু ছিল, দেশবাদীর 
কথ। সেখানে বলিবার সুযোগ ছিল, বন্ত্রচোর এবং মিঃ জোলের 
দল কিছুটা সন্ত্রশ্ত থাকিত, কিন্তু এখন কেসি সাহেবের ৯৩- 
তন্ত্রেসে কণ্টকও দূর হইয়াছে । বন্তরচোর এবং আমলারাও 
সম্ভবতঃ এমন স্বর্গরাজ্য কল্পনা করিতে পারে নাই। 

বাংলার বন্ত্রছু্িক্ষ সম্পর্কে সর আকবর এবং ঠাহার 
বন্ধুরা একটি কথাও বলেন নাই। কারণ সে আলোচনা ঠাহা- 
দের এজেগায় ছিল না। তবে ঠ্ঠাহার! আশ্বাস দিয়াছেন যে, 
রেশনিং সন্িকট ! গবন্মেণ্ট রেশনিং-এর কথা যখন বলেন, 
তখন শুধু কলিকাতার কথাই চিত্ত। করেন। সংবাদ লইয়া 
জ্রানা গেল, সম্প্রতি মফত্বল জেলায় যে বস্ত্র পাঠান হইতেছে, 
তাহার মধ্যে শতকর] ১৫ ভাগের বেশী ধুতি শাড়ী নাই। হাও- 
লিং এজেন্টদের নির্দেশ দেওয়া! হইয়াছে যে, তাহারা যেন কপি- 
কাতার রেশনিং-এর অন্ত ধুতি শাড়ী “রিজার্ভ রাখেন। 

&কের অবস্থা মোটেই সন্তোষজনক নয় বলিয়। জান! 
পিয়াছে। ছয়জন হাগপিং এজেন্টের নিকটে যে মাল আছে 
তাহা ২০ হাক্ধার গাঁটের বেশী নয়। তাহ! হইতে কলিকাতার 


বিবিধ প্রপ্__বাংলায় কৃষকের অবস্থ। 


৬২৫ 


৯ পি পাস পাতি পোদ পোস্ট পি, পোস্টটি 27 পালা নং পাস্তা তি 


রেশনিং-এর প্রথম মাসের জন্য ৭৯০ গঁট পৃথক করিয়া রাখা 
হইয়াছে। আরও ১০,৫০০ গাঁট রিজার্ভ রাখ! হইবে । মুতরাৎ 
মফখ্ধল জেলাগুলি হইতে যদি আরও মর্মস্তদ খবর আসিতে 
থাকে তাহাতে কিছুই করিবার থাকিবে নাঁ। মিঃ ভেল্লোড়ার 
অতিথ্নিক্ত বস্ত্রের প্রতিশ্রুতি যে কার্ধে পরিণত কর! হয় নাই, 
কের বতমান অবস্থ! হইতেই তাহা অন্মান করা যায়। তাই 
সর আকবরের প্রতিশ্র্গতির উপর কেহ আর ভরসা! করিবেন না । 


মফঃস্বলে কাপড়ের অভাব 

কলিকাতার সংবাদপত্রগুলিতে মফস্বলের যে সামান্ত 
সংবাদ প্রকাশিত হয় তাহ। হইতেই কাপড়ের অভাবে গ্রামাঞ্চ- 
লের দুরবস্থা অনুমান করা যায়। ফরিদপুরে বন্ত্রাভাবে মধ্য- 
বিত্ত লোকদের লজ্জা রক্ষা কর অসম্ভব হইয়া ঠাড়াইয়াছে। 
রুষ্ণপক্ষের প্রতি রাত্রিতে তিন-চার বাড়ীতে সি'দ কাটিয়' 
চোরেরা পরিধেয় বন্ত্র চুরি করিতেছে । ধোপাবাড়ী হইতে 
কাপড় ও মশার চুরি হইতেছে । বহরমপুর শহরে বন 
রেশনিং প্রবতণনের পর প্রায় চারি মাস অতিবাহিত হইতে 
চলিল কিন্ত এযাবং সেখানে যে কাপড়ের কুপন পাঠান 
হইয়াছে তাহাতে মাথাপিছু মাত্র দেড় গজ কাপড়ের কুপন 
বিলি কর! সম্ভব হুইয়াছে। পটুয়াখলীর তাতিরা সম্মিলিত 
ভাবে দাবি করিয়াছে যে, তাহাদিগকে মাসে অন্ততঃ ৪ বাগিল 
তা দেওয়! হউক এবং যাহাতে সমবায় সমিতির মারফৎ 
তাতের কাপড় বিক্রয় হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা! করা হউক। 
স্থানীয় মহকুমা হাকিমের নিকট তাতিদের প্রতিনিধিরা ঘথা- 
রীতি দাবি জানাইয়াছে এবং প্রতিকারের আশ্বাস পাইয়াছে। 
স্থত] পায় নাই। 

পটুয়াখালীতে স্কুলের ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্থ মাত্র ছুই 
গাট বন্ত মণুর হইয়াছে । বয়ক্কা মেয়েদের কাপড়ের অস্ভাবে 
স্কুলে যাওয়া অসম্ভব হুইয়াছে। বন্্র রেশনিং এমন ভাবে 
হুইয়াছে যে পটুয়াখালির দশ হাজার লোকের মধ্যে ৮1৯০ 
জনের বেদী কাপড় পাওয়ার সম্ভতাবন! নাই । 

দিনাজপুরের সংবাদ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য (ক্কষক 
২২শে শ্রাবণ)। উহা! এই ঃ “ব্যবসায়ী মহলে প্রকাশ, 
বহু পরিমাণে নুতন কাপড় ও শাড়ীর গাঁট দীর্ঘকাল ঘাবং 
গুপামজাত করা হইয়াছে এবং কতৃপক্ষের শৈথিল্যের জন্ত উহা 
বণ্টন না৷ করায় অসন্তোষ দেখ! দিয়াছে । এরূপ অনুমান করা 
হইতেছে, এইগুপি পৃজার বাক্জারে ছাড়া হইবে? তথন স্থতা 
বপিতে কিছুই থাকিবে না। ইহাও জান! গিয়াছে, যে পণ্নিমাণ 
চালান আসিয়াছে তাহাতে শহরবাসীর আপাততঃ প্রয়োন্ধন 
অনেকাংশে মিটিত ।”? 

ইহাই সব নয । 
পরিচয় মাত্র । 


বাংলায় কৃষকের অবস্থা 
দৈনিক 'ক্কষকে" (৮ই শ্রাবণ ) “কৃষক ও ধানপাট? শিরো- 
নামায় মোহাল্মদ ওয়াঞ্ষেদ আলীর যে প্চিত্তিত ও তথ্যপূর্ণ 
প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছে, দ্রেশের প্রন্কত অবস্থা যাহার! 
জানিতে চান তাহািগকে উহা পড়িতে অনুরোধ কন্ধি। 


০ পাই পাপা স্টপ ত পা পাদ পাপব্ইিশাসটিলিসি লালা পাটি 


গ্রামের ব্যাপক ছুরবস্থার ইহা জামানত 


৩২৬ 


অপি এ পপ, 


বতণ্মানে ধান ও পাটের যে দর মিণিতেছে এবং কৃষকের শিত্য 
ব্যবহার্য দ্রব্যাদি যে দরে কিনিতে হুইতেছে তাহাতে বাঙালী 
কৃষকের পক্ষে নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে পা বাড়ানো ছাড় গত্যস্তর 
নাই। ধান ও পাট ছাড়া অন্ত প্রায় প্রত্যেকটি জিনিস চাষীকে 
বাজার হইতে কিনিয়] প্রয্নো্জন মিটাইতে হয়। তাহাদের 
ক্কেতব্য সাধারণ গ্রিনিলের মধ্যে কেরোসিন, সরিষার তৈল, 
নারিকেল তৈল, লবণ, কাপড়, মাছ-মাংস প্রস্তুতি প্রধান তরি- 
তরকারিও অনেককে ক্রয় করিতে হয়। যুদ্ধারন্তের পর হইতে 
এই সকল জিনিসের দাম বাড়িয়াই চপিয়াছে। কোন কোন 
ধিনিসের দর অবস্ঠ একটা স্তরে আসিয়া থামিয়।ছে, কিন্তু উহা 
কোন ক্ষেত্রেই যুদ্ধের পূর্বেকার দরের টতগুণের কম নয়। 
গবশ্মেন্ট ইহার প্রতিকারের ছুইট উপায় করিয়াছিলেন কিন্ত 
তাহার কোন ফল হয় নাই। এসম্বন্ধে লেখকের নিষ্ষের উঞ্জি 
উদ্ধত করিতেছি £ 

“গবদ্ধেন্ট এর প্রতিকারের ছুটি উপায় করেছিলেন । 
প্রথমত, তারা কৃষকদের অসহা ক্ষতির হাত থেকে বাঁচানোর 
জন্তে ধান-চাউলের দাম বেঁধে দিয়েছিলেন কিন্তু পূর্বেই বলেছি, 
সরকারী বাঁধা দাম বাজারে স্বাভাবিক নিয্নগামিতার ধাকায় 
টিকে না। গবম্মেট বলেছিলেন ব্যাপার এই রকম ট্টাড়ালে 
তার! ধান-চাউল কিনে বাজার দর তাদের নিক্ষি্ট মানে স্থির 
রাখবার চেষ্টা করবেন । কিন্তু এই বর্ধার সময়ে সে রকমের 
চেষ্টা তাদের পক্ষে কতটুকু সম্ভব সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। 
তা ছাড়া সরকারী প্রয়োজনের চাইতে খুব বেশী ধান-চাউল ন! 
কেনাও একটা সরকারী নীতি । অথচ যে পরিমাণে ধান. 
চাউল তারা ইতিপূর্বে কিনেছেন, তাকেই তারা অতিরিজ্ঞ মনে 
করছেন | তা নইলে বাংল! থেকে ধান চাউলকিছু পরিমাণে অন্য 
চালান দেওয়ার কথা এসময় তার! চিন্ত্রী করতে পারতেন না । 

“দ্বিতীয়তঃ, কতক-বা কন্ট্োল দরে আংশিক রেশন ব্যবস্থা 
পল্লী-অঞ্চলে চালু ক'রে আর কতক-বা জিনিসপাতির দাম 
বেঁধে দিয়ে পাড়াগীয়ে কৃষকদের রক্ষা করবার ইচ্ছ! গবর্মেন্ট 
করেছিলেন । কিন্তু একথা আজ গোপন করে লাভ নেই যে, 
আংশিক রেশন ব্যবস্থা চাষীদের সাংসারিক প্রয়োজনের এক- 
দ্বশমাংশও মেটানোর হ্ৃনত যথেষ্ঠ নয়। কাজেই চাষীরা 
সংসারের তাগিদে অন্ত স্থান থেকে, মানে চোরাবাজ্ার থেকে 
জিনিসপাতি কিনতে বাধ্য হচ্ছে । যে-সব প্রিনিষ পাড়াগায়ে 
রেশন ব্যবস্থায় দেওয়| হচ্ছে না, দেগুলোরও সরকারী নিয়গ্ররিত 
দ্র বাজারে চলছে না। অর্থাং সেগুলোও বিকাচ্ছে চোর1- 
বাজ্বারী দরে । এবং চোরাবাঙ্জারী দর বলতে যে সাধারণতঃ 
নিয়ন্ত্রিত দামের তিম গুণ থেকে ছ-সাত গুগ পর্যন্ত বুঝায়, এ 
কথ জনসাধারণ তো! জ্ধানেই, অসংখ্য সরকারী কর্মচারীও, 
এমন কি যার! চোরাবাজার দমন করবার জনে বিশেষ ভাবে 
নিঘুক্ত হয়েছেন তারাও জানেন। বাংলার যে কোনো পঙ্গী- 
অঞ্চলে গেলেই এই অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরতে হয় যে, এখামে- 
লেখানে ছ-দশ জন মুনাফাখোর ও চোরাবাজ্জারী আইনের খপ্পরে 
পড়তে বাধ্য হলেও মোটের ওপর দেশের ভেতর চোরাবাঙ্কার 
অদম্য গতিতে চলে যাচ্ছে। নুতরাং অজ্ঞ, হৃর্থণ শঞ্জিহীন 
চাষীদের তার ক্কাদিতে গল! না গলিয়ে উপায়মাস্তর নেই।” 





গ্রবালী 


শশী শী গা শিপ শী পপি তা জি পে ০০ পল পে পাত পভ বর বাকা 


১৩৫২ 


পাপী পপর পালপজপী পরী কাশ পাচা শা, । 


একখানা দশ হাত কাপড়ের দাম চোরাবাজারে চার-পা্ 
মাস আগেও ছিল ৫২ টাকা হইতে ৭২ টাকার ভিতর, এখন 
তাহার দাম ১২২ টাক1 হইতে ১৫২ টাকা। 

চোরাবাজার দমনের জপ্ত গবন্মে্টে খবরের কাগজে বহু 
অর্থ বায়ে সিএ বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়াছেন। সে সম্বন্ধে 
কষকর্দের মনোভাব বণনা করিয়া মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী 
লিখিতেছেন, “মূল্যবৃদ্ধির কথা পঙ্গী-অঞ্চলের অসংখ্য কর্মচরীও 
অবগত আছেন; কিন্ত তাহাদের শ্চি বা সক্কপ্ল এ ব্যাপারে 
সাফল্যের সঙ্গে হস্ুক্ষেপ করতে অপ্রচুর প্রমাণিত হয়েছে। 
গবন্মেন্ট কাগজে কলমে এটা অস্বীকার করতে পারেন; কিন্ত 
তাদের পক্ষ থেকে যে জনসাধারণকে চোরাবাজার দমনে 
সঙ্থায়ত] করতে উৎসাহ ধেবার জন্ত আঙ্গ পর্যস্ত রাশি রাশি 
টাকার বিজ্ঞাপন সংবাদপত্রে প্রচার কর] হচ্ছে এর থেকে কি 
এ কথাই প্রমাণিত হয় না যে গবশ্মে্ট চোরাখাজ্জারের ব্যাপক 
কারবার সন্বস্কে সম্পূর্ণ সচেতন ? আমাদের বক্তব্য এই যে এক 
দিকে চোগাবাজারের ক্রমবর্ধমান মূল্য, অগ্ঠ দিকে চাষীদের 
বিক্রেয় ধান চাউলের মূল্যর ক্রমহ্ধমান হার, এই ছুয়ের 
ভেতর পড়ে টান] হেঁচড়ায় তাদের প্রাণ বেরো৷ বেরো হয়েছে।” 


পাটের দর ও বাংলার চাষা 

পাটের দ্র বাংলার চাষীর পক্ষে কি ভীষণ ক্ষতিকর হইয়া 
উঠিয়াছে-_মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর প্রধন্ধের শিয়োদ্রত অংশ 
হইতে তাহা বুঝা যাইবে £ 

“শুধু ধান-চাউলের দরই নয়, পাটের বাজারের অবস্থাও 
উৎপাদ্রক চাষীদের স্বার্থের দ্রিক দিয়ে ভীষণ সঞ্টপঞচুল হয়ে 
দাড়িয়েছে । মা্ষিন মুলগুকের বাধা দরের অস্ঠায় ধাখির সাম্নে 
নতি স্বীকার ক'রে এ দেশী চট কলওয়ালাদের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্তে 
ধর নিয়প্রণ ও অগ্তান্ত ব্যবপ্থার সাহায্যে গবন্থে্ট ব্যাপার যা 
ক'রে তুলেছেন তাতে গায়ের উৎপাদক পাট-চাষী মণকর1 ৯ 
টাকা থেকে ১০ টাকার চাইতে বেশী দাম কোন ক্রমেই পাঁবে 
না, বরং তার চাইতে কমই পাবে। কম পাবে বলছি এই 
অন্তে যে প্রথমতঃ, গবন্মে্ট পাটের মফস্বলের মূল্য যা বেঁধে দিয়ে 
বিজ্ঞাপন প্রচার করেছেন তার খবর নিরক্ষর চাঁধীদের জানাতে 
তেমন কেউ নেই এদেশে । দ্বিতীয়তঃ, ৮ট কলওয়ালার নীচে 
পাটের কারবান্পে ব্যবসায়ী ও ব্যাপারীঘের যে তিন-চারটি শুর 
রয়েছে, তারা প্রত্যেকে যথে্&ক লাভ রেখে পাটচাষীদের দাম 
দিতে চাইবে । তৃতীয়ত, এই নিয় দ্রাম প্রত্যাখ্যান করে 
নিয়ন্ত্রিত মৃল্য পাওয়ার আশায়. পাট ধ'রে রাখার শঙ্ডি শতকরা 
কমসেকম ৮০।৮৫ জন চাষীরই নেই । আর সরকাহী নিয়ন্ত্রিত 
দ্র পেলেও যে কৃষকদের পাটচাষেক্স খরচা আজকার বাঞ্জারে 
পোঁষাবে না, সেটাও ম্মব্রণ রাখ! দরকার । 

“বস্ততঃ যে দরে আজ জন মজুর খাটিয়ে চাষীদের ধান 
পাটের চাষ তুলতে হচ্ছে, পাড়ার্গার অবস্থা খারা নিজের] 
চোখের সামনে দেখছেন, তারা তাকে ভয়ানক মনে না করে 
পারবেন না। বাংলার অনেকস্থানে আজ জনমভুরদের দৈনিক 
মজুরী চৌন্ক আন] থেকে দ্রেড় টাকা এবং লাঙল-মজুরের মুত্র 
দৈনিক ছু' টাক1 থেকে তিন টাক] পর্ধ্যস্ত দিতে হুচ্ছে। এটা 
কঠোর বান্ধব লত্য ; বিশ্দুমাত্র অতিরঞ্জন এতে নেই । কাজেই 


ভাঙে 
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যেকোনো! লোক সামান্ত ধারাপাতের আক পেতেই বলতে পার- 
বেন ঘে, ফলল তুলতে গিয়ে সাধারণ ও নিয় অবস্থার চাষীদের 
শুধু যে একধম ফইুর হতে হবে তা নয়, দত্তর মতো খণগ্রন্ত হয়ে 
পড়তে হবে ।” 

আমেত্িকাঁন গবন্ম্েণটে পাটের উচ্চতম দর বীধিয়! দিয়াছেন 
এবং ভারত-সরকার ও লীগওয়াল! বাংলা-সরকার তাহাই নত 
মণ্তকে মানি] লইয়াছেন। ন্ুৃতরাৎ অবস্থাটা প্াড়াইয়াছে 
মোটামুটি এই যে, কাধ দর হইতে শ্বেতাঙ্গ কলওয়ালারা তাহা- 
দের মোটা লাভ রাখিবেন, তার পর মারোয়াড়ী ব্যবসায়ী 
দালাল, ফড়িয়! প্রভৃতি যে যাহার ভাগ আদায় করিবেন, হঁহা- 
দের সকলকে সন্তুষ্ট করিয়া অবশিষ্ট যাহা থাকিবে সেইটুকু শুধু 
জুটিবে চাষীর ভাগে । পাট উৎপাদনের বায় সম্বন্ধে ওয়াজেদ 
আলী সাহেব যে হিসাব দিঘ্নাছেন তাহার সহিত আর একটি 
ঘোগ কর! দরকার, পাটচাষের লাইসেন্স-দাতাদের ঘুষ । পাট- 
চাষ নিয়গ্রণের নামে লীগওয়াল! মন্ত্রীরা গ্রামে গ্রামে যে বাহিশী- 
টির সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাদের প্রধান কাঙ্গ হইয়াছে এহ যে 
পাটচাষের বায়ের আর একট! দফা বাড়িয়াছে। 

ছু্িক্ষের ধাকায় বেশীর ভাগ চাষীর জমি হাতছাড়া 
হইয়াছে । গবন্ষেন্ট তাহাদের জমি ফেরত পাওয়ার জন্য 
একটা। সাময়িক আইন করিয়াছিলেন কিগ্ত টাকার অভাবে 
অনেকেই তাহার সুযোগ লইতে পারে নাই । যাহারা সে 
সুযোগ লইতে গিয়াছে, জমি-ক্রেতারা খাজনা প্রাপকদের সঙ্গে 
যোগশান্ধসে বাকি খাজনার দায়ে জমি নিলামে ক্রোক করিয়া 
তাহাদেরও অধিকাংশকে বঞ্চিত করিয়াছে । বাঙালী কৃষক 
আজ প্রকৃত সর্বহারায় পরিণত হুইয়া নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে 
ছুটিয়া চলিয়াছে। 


বাংলায় ৯৩-এর শাসন 


নাঞ্জিমুদ্দীন মন্ত্রিসভ! ভোটে হারিবার পর হইতে বাংলার 
৯৩-এর গবর্ণরী শাসন বর্তমান রহিয়াছে । বিরোধী দল নিয়ম- 
তান্ত্রিক রীতি অনুসারে লাটসাহেবকে মগ্ত্রিমগল গঠনের জন্ত 
অনুরোধ করিয়! ব্যর্থ হইয়াছেন। যথারীতি বিলাতে তার 
প্রেরণ এবং সঙাসমিতি করিয়া ৯৩-এর শাসন অবসানের 
দাবি ঘোষণা চলিতেছে যদ্দিও ফল কিছুই হয় নাই। 

৯৩-এর শাসনের পক্ষে বা বিপক্ষে আমরা কিন্তু বলিতে 
চাই না। দেশের মঞ্জলামঙ্রলের দিক হইতে প্রগতিশীল হুক- 
মগ্ত্রিদল ব! প্রতিক্রিয়াশীল নাজিম-মন্ত্রিধল কেহই বিশেষ কিছু 
করিতে পারেন নাই। হুক সাহেবের প্রধান মন্ত্রিত্ব কালেই 
ব্রিটিশ গবর্নেন্টের হুকুমে বাংলা হইতে চাউল রপ্তানি হইয়াছে, 
তিনি তাহ? রোধ করিতে পারেন নাই। আসন্ন হুপিক্ষের 
সংবাদ তিনি রাখেন নাই, উহার প্রতিকারের ব্যবস্থাও করেন 
নাই। ুর্তিক্ষের পূর্বে ব্যবস্থা-পরিষদে খান্ত সমন্তা লইয়া 
ঘে বিতর্ক হুয় তাহাতে তাহারাও আমলাতান্ত্রিক কায়দায় 
সরকারী সংখ্যাতত্বে বিশ্বাস করিয়া! আশ্বাঘ বানীই লোককে 
শুনাইয়াছিলেন । নিজেরাও সাবধান হুম নাই, লোককেও 
সাবধান করেন নাই। নাক্িম-মগ্্রিদলের সহিত তাহাদের 
পার্থক্য শুধু এই যে ছু্িক্ষের স্বত্যুলীলার মাঝে লুঠের সিংহঘার 


বিবিধ গুরলজ-_বাংল। হইতে চাউল রগ্ানির প্রন্তাব 


০ ৯তাশি শী পাশীলানিরান্লি টিপা পিতা সিসি সপিাসপিপাস্িপাস্টিপিসিপাস্পিতি সপ 


০২ তালি লাসিলাসিশিসিক উিপা্িপািলাস্পনিনাসিপান্পিিনপিপসপিস্পি পি 


ভাহাদিগের ছারইউদ্ুকত হয় নাই। নাছিম-মস্ত্রিদল মানুষের 
প্রাণের বিনিময়ে কণ্টেোলের আড়ালে অবাধ বাণিজ্য চলিতে 
দিয়াছেন । 

ছুই দলের কে ভালকে মন্দ তাহার বিচার নিরর্থক | 
ব্যবস্থা-সরিষদের বতর্মান সদস্তেরা দেখাইয়াছেন ভোটেরও 
ব্যাক মার্কেট আছে । আন্কাল গ্রামে এক জোড় হালের 
বলদ কিনিতে যে টাক] লাগে, ভোট ক্রয়ে বোধ হয় তত 
টাকারও দরকার হয় না। 

আমরণ চাই অবিলম্বে সাধারণ নির্বাচন হউক । ৯০ খাব! 
বজায় থাকুক বা না থাকুক, নির্বাচনে যেন বিলম্ব না হয়। 
যে মন্ত্রিদল এবং ব্যবহ্থা-পরিষদের যে প্রতিনিধিদল বাংলার 
অর্ধকোটি লোকের স্বত্যুর এবং ছয় কো্ট লোকের অসীম 
লাঞ্ছনার কারণ, তাহাদের কার্কলাপ সমালোচনাপ্ন সুযোগ 
দেশবাসীকে অবিল্থে দেওয়া হুউক। কংগ্রেসের উপর 
কার্ধত; কোন নিষেধাজ্ঞা আর নাই, সুতরাং নিবাচনে তাহাদের 
আপত্তি করিবার সঙ্গত হেতু নাই। নির্বাচক তালিকা প্রত্বত 
হইয়াছে, সুতরাং অযথা বিলগ্বের কোন প্রয়োজন নাই। 
দেশবাসী এই দলকেই আবার পরিষদে পাঠায় কিনা যত 
লী সম্ভব তাহ যাচাই হওয়া দরকার । 

বাংল! হইতে চাউল রপ্তানির প্রস্তাঁৰ 

১৯৪৩ সালের ছুর্ভিক্ষের পরও বাংলা-সরকার বিদেশে 
চাউল রপ্তানির যে সঙ্বক্প করিয়াছেন তাহার প্রতিবাদ জ্ঞাপনের 
জগ কলকাতায় ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে এক বিরাট, 
জনসভা হয়। সৈয়দ নৌশের আলি সভাপতির আসন খু 
করেন। জ্বাতি, ধর্ম ও দল নিবিশেষে সর্ধশ্রেণীর জনসাধারণ 
'জূলে দলে তাহাদের আসন্ন সঙ্কটের কথা গভীর উৎকঠা ও 
উদ্বেগের সহিত স্মরণ করিয়া এই সভায় যোগদান করে। 
চাউল রপ্তানি বন্ধ করিবার দাবি জানাইয়! সর্বসম্মতিক্রমে সভায় 
এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯৪৩ সালের সাম্প্রদ্দায়িকতাবাদী 
মগ্রিমগুলীর কুশাসন, ছুর্ণাতি এবং অযোগ্যতার ফলে বাংলার 
লক্ষ লক্ষ নরনারী যেভাবে প্রাণত্যাগ করিয়াছে তাহার 
পুনরাবৃত্তি যাহাতে ন' ঘটিতে পারে সেই সন্থদ্ধে বাংলার জনমত 
জাগ্রত করিবার জঙ্ত নেতৃযুদ্দ আবেদন জানান । মৌলবী 
ফজলুল হুক, মৌলবী শামনুক্গীন আমেদ, শ্রীযুক্ত হেমেম্জপ্রসাদ 
ঘোষ, সৈয়দ নৌশের আলি, যৌলবী আহমদ আলি, মিঃ জে. 
সি. গুপ্ত প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। মৌলবী ফজলুল হকের 
বক্তৃতার কতকাংশ উদ্ধৃত করিতেছি £ 

“আমরা এখানে এক বিষম বিপদের আসন্ত সম্ভাবনা দেখিয়া 
প্রতিবাদ করিতে সমবেত হুইয়াছি । খ্াহার] বড় বড় নবাব ও 
টাকার গদির উপর বসিয়া আছেন তাহার! চাউলের পরিবতেরঁ 
পেস্তা বাদাম খান। কিন্তু আমাদিগকে চাউল খাইয়া জীবন- 
যাপন করিতে হয়, তাই আমরা চাউল রপ্তানির সংবাদের 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার জন্ক এখানে সমবেত হইয়াছি। পূর্বে 
চাউলের দর পাচ-ছয় টাকার বেশী হইলেই লোকে আতঙ্কিত 
হইত, বুঝি-ব1 অন্থাভাব দেখা দেয়। আজ আমর! ১৬০ মণ 
চাউল ধরিদ করিতেছি যাহার মধ্যে অর্ধেক পোকা ও বাকিটা 
কাকর-_এই চাউল খাইয়| ব্যাধির প্রকোপে বহু জোক প্রাণ 


১৩) 


পা শনি বি, পিসি কি শাপলা সপস্টিলি ক এপ গলা ৬ পা রসছ পাশ টপস শী কে পাস প সি ত 


তাহার শতাংশের একাংশ প্রয়োগ করিলেই: হান্জার (তিনেক 
ছাঅছাআীর বাসস্থানের ব্যবস্থা করা যাইত ইহা সকলেই 
বশ্বাস করিবেন । দেশের প্রয়োজনকে বত'মান গবন্মেণ্ট 
কখনও নিজের প্রয়োক্ষন বলিয়া মনে করেন ন। বলিয়াই এই 
চুরবস্থ। | 


পরলোকে সর নৃপেন্দ্রনাথ সরকার 


ভারত-সরকারের শাসন-পরিষদের ভুতপূর্ব আইনসদন্ত 
সর নৃপেন্্রনাথ সরকার গত ২৭শে শ্রাবণ ৬৯ বংসর বয়সে 
পরলোকগমন করিয়াছেম। সামান্ আইনজীবীক্পপে জীবন 
আরম্ভ করিয়া অল্প দিনের মধ্যেই তিনি খ্যাতি অর্জন করেন 
এবং ১৯২৯ সালে বাংলার এডভোকেট-জ্েনারেল নিযুক্ত হন। 
১৯৩৪ সালে তিনি ভারত-সরকারের আইনসদস্তের পদে 
অধিষিত হুন। তিনি তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকে এবং জয়েন্ট 
সিলেনউ কমিটিতে যোগদান করেন। সাপ্রধায়িক বাটোক়ারার 
বিরুদ্ধে তিনি মত প্রকাশ করেন। গোলটেবিল বৈঠকে তাহার 
সর্বপ্রধান কৃতিত্ব বাংলার জঞ্জ পাটশুক্ষের অংশ আঘদায়। পুর্বে 
বাংলার পাট শুক্কের সবটাই ভারত-সরকার লইতেন। সর 
সৃপেন্ত্রনাথের চেষ্টায় বাংলা-সন্রকার নুতন ভারত-শাঘন আইনে 
এই শুক্ষের শতকরা! ১২২ ভাগের আঁধকারী হইয়াছেন এবং 
ইহাতে বাংলার ব্রাঙ্মস্ব বংসরে কয়েক কোটি টাক বাড়িয়াছে। 
ভারতীয় কোম্পানী আইন এবং বীমা আইন সংশোধনও তাহার 
কৃতিত্বের পরিচয় । কোম্পানী আইন সংশোধনের সময় তিনি 
ম্যানেঞ্জিং এজেন্টদের ক্ষমত। খর্ব করিবার জঙ্ঠ চেষ্ট! কপিয়া- 
ছিলেন কিন্ধ তাহাদের সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিবাদ্দে বিশেষতঃ ইহাতে 
ব্রিটিশ বণিকস্বার্ঘ ক্ষু্ হয় বলিয়া ভারত-সরকারের পূর্ণ সাহাধ্য 
পান নাই । তবে ম্যানেজিৎ এব্ডেন্টস প্রথার অনেকগুলি দোষ 
তিনি দুর করিতে পারিয়াছেন। কিছুদিন যাবৎ তিনি সুস্থ 
ছিলেন না, কিন্ত এত শীদ্র তিনি ইহলোক পাঁরত্যাগ করিবেন 
তাঁছ। কেহ ভাবেন নাই। কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি হিন্টুান 
মামে একটি প্রেমাসিক পহ্িকা সম্পাদন করিতেছিলেন। উহাতে 
ডাহা জীবনস্থতি প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল । 


1ংবাদিক শ্রেষ্ঠ ভারতহিতৈষী হর্ণিম্যান 


ভারতীয় সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে মিঃ বেগ্রামিন হণিম্যান যে উচ্চ 
আদর্শ স্বাপন করিয়াছেন এবং ভারতের জাতীয় সংগ্রামে যোগ 
ছয়! তিনি যে নিভাঁকতা ও আদর্শানুরাগের পরিচয় দিয়াছেন 
তাহা স্মরণ করিয়! তাহার গুণমুগ্ধ ভারতবাসিগণ গত ২৬শে 
জুলাই বোস্বাইয়ে তাহার সাংবাদিক জীবনের নুবর্ণ জযবস্তীর 
অনুষ্ঠান করিয়াছেন । এই মহা প্রাণ ভাব্রতহিতৈষীর সংবাদ্দিক 
জীবনের অর্ধশতাব্দী পুতি উপলক্ষে আমর! তাহাকে অভিনন্দন 
জানাইতেছি। 
২১ বংলর বয়সে হণিম্যানের সাংবাদিক অীবন আরম্ত হয়। 
১৮৯৪ সালে তিনি পোর্টসমাউতের “সাদার্ণ ডেলী মেলের? 
রিপোর্টার নিমুক্ত হম। তিন বংসর পরেই তিনি এ পত্রিকার 
সম্পাষন ভার গ্রহণ করেন। . ১৯০০ সালে তিনি লগনের “মণিং 
লীভার' পত্রে যোগদান করেন । তিনি উহার সহকানী সম্পাদক 


প্রবালী 


১৯০ ২০৯ পস্ট, সিসিত বান 


১৬৫২ 


৯১ ৯ সিসি পি সি সপ স্টল পপ. - ২ 


হ্ন। ইহার পর তিনি ্মান্য়ে লগমের “ডেলী এক্সপ্রেস, 
“ডেলী ক্রনিকেল' এবং 'মাঞ্চেষ্টার গািয়ানেও ঘোগ দিখা- 
ছিলেন। 


তারতবর্ষে তাহাকে আমরা প্রথম দেখি ১৯০৬ সালে 
কলিকাতার ্রেটসম্যানের বাতণীপম্পা্ক পদে। পূর্ববঙ্গে হিন্দু 
মুমলমান দাঙ্গার সময় তিনি নির্ভাঁকভাবে সরকারী কর্মচান্ীদের 
পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ করিয়] দিয়! কতৃপক্ষের বিরাগঠাজন হন। 
১৯১৩ সালে সর ফিরোজ শী মে২টার আহ্বানে বোম্বাই গিয়া 
তিনি “বহ্ষে ক্রনিকেল" প্রতিষ্ঠা করেন । 

হণিম্যানের ভারতসেবা শুধু সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেই সীম'- 
বন্ধ থাকে নাই, সক্রিয়ভাবে তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনেও 
যোগ দিয়াছেন । বোর্াইয়ে তিনি হোমন্ূল আন্দোলনে যোগ 
দেন। পঞ্রাবের হত্যাকাণ্ডের পর যে কয়জন ইংরেজ ভায়ারী 
শাসনের বিরুষ্ধে দ্রঙায়মান হইয়াছিলেন হণিম্যান তাহাদের 
অন্ততম। তাহার লিখিত 4)/7/45)" 2781 9৮) 1911 /) 
17078 এবং .400)% ০/ 47%)8/১০ পুস্তক ছইখানি ভারতের 
জাতীয় ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে । 

১৯১৯ সাল পর্যস্ত তিনি “বন্ধে ক্রুনিকেল' চালান। তারপর 
বোশ্বাইয়ের গব্ণর লর্ড লয়েড ভারতরক্ষা আইনে তাহাকে 
নির্বাসিত করেন। ১৯২৬ সালে তিনি পুনরায় ভারতে ফিবিয়া 
আসেন । ১৯৩৩ সালে তিনি “বন্ধে সেন্টিনেল? প্রকাশ করেন 
এবং অদ্যাবধি উহার সম্পাদন! করিতেছেন । 


সরকারী বে-সরকারী সর্ববিধ ছুনীতির বিক্ষছ্ছে তিনি লেখনী 
ধারণ করিয়াছেন এবং তার জন্ত বহুবার ধিপদেও পড়িঘাছেন। 
বোস্বাইয়ে জুয়াখেলা বন্ধ করিবার জ্রপ্ত এক প্রবন্ধ লিখয়া তিশি 
এক মামলায় জড়াইয় পড়েন কিন্ধু বিচারে সসন্মানে মুগ্তিলাভ 
করেন। মামলায় তিনি নিজেই আত্মপক্ষ সমর্থন করেন। 
বিচারক তাহীকে সম্মানে মৃজি দিয়া পুলিমের অচরণের 
তীব্র নিন্দা করেন। কিছুপিন পুর্বে এলাহাবাদ হাইকোট 
আদালত অবমাননার অভিযোগে তাহার উপর শমন জারী 
করিলে তিনি উহ মানিতে অস্বীকার করেন। বোম্বাই হাই- 
কোর্ট সাব্যস্ত করে যে এলাহাবাদ হাইকোর্টের এ সমন ঠাহার! 
জারী করিতে পারেন না। এই মামলায় হণিম্যান ঘে আইন- 
জানেয় পরিচয় দেন বিচক্ষণ ব্যবহারজীবিগণও তাহার ভূয়সী 
প্রশংস1! করিয়াছেন । 

ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের দাবিকে তিনি সমগ্র জীবন 
দিয়া সমর্থন করিয়াছেন । জনম্বার্থের জঞ্জ প্রয়োজন হইলে 
তিনি অতি বড় পদস্থ ব্যক্তির বিরুদ্ধেও লেখনী ধারণ করিতে 
ইতত্তত: করেন নাই। স্বৈরাচার ও অত্য।চরের বিরুদ্ধে 
ফ্রাড়ানোই তাহার ধর্ম। ইহার অন্ত কোন বিপদের সম্মুখীন 
হইতে তিনি কুঠা বোধ করেন নাই। বোহ্বাইয়ে উইপিংভন 
স্বতি-সভার আয়োজনের তিনি বিরোধিতা করিয়াছিলেন । 
ভারতীয় জাতীয়তাবাদ প্রচারের কণ্টকাকীর্ণ পথে পদক্ষেপ কম 
সাহস ও দৃঢ়চিত্ততার পরিচয় নহে। তাহার অন্তত্রিম ও 
নিফলম্ক সাধনা ভারতবাসীকে নব প্রেরণা, নব আশা- 
আকাক্ষায় উতধদ্ধ কনিয়াছে। তাহাদের স্ব তিপটে রি 
মাম সতত জা্রত থাকিবে । 


৯৯ পিসি সি লতি পলা সিপিসিি৯ পাত পপি 


॥ দন সখ, 
(3 এ ৭. 


টস ৃ 
৮০৪৫০ 4 পরি, 15 বেদ 


এসএশি। - ৯০ 
দক ২ 





এ এ শীশাদটি পাশকম্ত শির্ছিডি লজ্জাভিযাখে গমন করিতেছে 


টত্ক_ান্দর কভি ভাজার ফট উচ্চ হিমালয়-পৃষ্ঠের উপরিভাগ দিয়া গমন রত ইন্দেশচীন বনী মার্কিন 





ফানুস 


_ জ্বীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


ছ-পাণের বড় ব্াস্তাকে গলিটা সংযুক্ত কদ্িয়াছে । মাঝারি 
গলি । সরীহ্থপের মত বাঁকিয়াও বিদ্তশালীদের বাড়িগুলির 
সৌষ্ঠব বজ্ধায় রাখিতে পারে নাই। সৌধশ্রেণীর সঙ্গে 
নুকোচুরি-খেলাট1 তাহান় জমিয়াছে ভাল। সরকারী ক্পাপূর্ণ 
গ্যাপের বাতিতে তাহার অষ্টাবক্রাক্কতি দেহ জন্পূর্ণ যে 
উদ্ভাসিত হয় ন! সে একপক্ষে ভালই । সরকারী নির্দেশ অগ্রাহ্‌ 
করিয়া উদ্বাসীন শ্রমকাঁতর বি-চাকর কিংব! গৃহবাসীর দল 
পথের বীকে বাঁকে আবর্জনার কষত্র স্তপ প্রত্যহ জমা করিয়া 
রাখে, আলো-আধারি ছায়ায় উহা খুব প্রকট বোধ হয় 
না। দিনের বেলার কথা স্বতত্ত্র। সৌন্দধ্যাভিমানী কোন 
ব্যক্তি পথ অতিক্রমকালে অস্ভের কর্তবাচ্যুতিকে তীব্র ভাবেই 
হয়ত আক্রমণ করেন ; নাগরিক জীবনের কর্তব্যের কথাও 
কেহ বা সথেদে স্মরণ করাইয়া দেন--কেহ কেহ নিজেদের 
ফাতি, ধর্ম ও পরাধীনতা। পর্যন্ত টানিয়া আনিয়া আত্ম- 
বিশ্বৃতিকে এই উপলক্ষ্যে ধিকূত করেন। কিন্তু আঙ্গকাল 
গলির জঞ্জাল লইয়! এই অভিযোগের অবসরও একটট1 ঘটে 
মা। জঞ্জালের চেয়ে বড় জিনিস গলিটার সর্ববাঙ্ ছাইয়া 
বিরাজ করিতেছে | বলিলে তাহার! কথা শোনে না, চীংকার 
করিলে চুপ করিয়া থাকে, এবং ধমক দিলে সান্ুনাসিক হাদয়- 
ভেদী স্বরে ধমকের প্রতিধ্বনি তোলে । তেরশো পঞ্চাশের 
মাঝামাঝি এই এক উৎপাত পঙ্গপাল-আক্রাস্ শন্তক্ষেতের 
মত শহরকে ক্ষত-বিক্ষত করিতেছে। ছু-পাশের বড় র্লাস্তায়ও 
যে তাহারা নাই তাহা নহে। তবে ট্রাম বাসের সংঘর্ষ 
বাঁচাইয়া উদাসীন রাস্তা হইতে গৃহন্থের প্রাঙ্গপ-দান্দিধ্যে 
আসিয়া বাচিয়! থাকিবার ছুরাশাতেই হয়ত বা গলির মধ্যে 
ভিড় জমাইয়াছে। পথের ধারে দুর্গন্ধযুক্ত চিংড়ীর খোলা_ 
মাছের আশপিত্ত ও পচা আনাক্ষপাতি ছাড়া আর বড় কিছু 
জমিতে পায় না। কুকুর ও কাকের! গলি ছাড়িয়াছে। উত্যক্ত 
হইয়] গৃহস্থেরা পর্য্যস্ত সদর দরক্ধ| বন্ধ করিয়াছেন । তবু কাছ 
জাছে-আপিস আছে--বাজার হাট--শহরের প্রমোদশালা 
ও নান! প্রকারের প্রমোদ-স্থচিতে দিন রাজির প্রত্যেকটি ক্ষণ 
ভানাক্ষান্ত । ছুয়ার খোলা প্লাখিতেই হয়-_-এবং গৃহস্থও সতর্ক 
থাকেন। চোর ইহান্না নহে, গৃহস্থের সতর্কতা কিন্তু বাড়িয়াই 
চলে। অভাব ন& করে নীতিকে_-আঘাত দেয় ধর্ের 
মর্মমূলে। এত সতর্কত। সত্বেও পর পর করেকটি ছুর্ঘটনা 
যে. না! হইয়াছে তাহ! নয়। কিন্তু ছূর্ঘটনা-_শুধু মাজ 
ছুর্ঘটনাই। তাহাকে লইয়া খানিকটা হৈ-চৈ হয়ই, স্থায়ী 
কোন চিহ্ন তাহার থাকে না বলিয়াই রুক্ষাঁ। কর্তারা এই 
অনাচার দৃম্ব করিবার আন্ত বাঝকয়েক প্রবল চেষ্ঠা করিয়া- 
' ছেন-_ফিছ্ধ চুক্তিক্ষ-জলতরদ রোধ কণা মানুষের সাব্যাতীত । 
বেত মারিয়া গায়ে জল চালিয়া-_গালি দিয়া নিদষেরাই ক্লান্ত 
হইয়া নংক্ষার আশ| ছাড়িয়া! দিয়াছেদ। এখন শাসন ও 
সতর্কতার বেগ অধ্বরু্খী হুইয়াছে। সদর দরজা যথাসাধ্য 


বন্ধ করিয়া এই উৎপাত এড়াইয়! যাইবার চেষ্টাই দেখা 
যাইতেছে । 

অন্গুপমদের দরজা দিন রাত বন্ধ থাকে না। রানির 
উপায় নাই বলিয়াই থাকে না। 

কান্তিকের সকাল। শরৎ খতুর পূর্ণ ঘৌবন। জন 
আগাইয়া চলিলেও__খতুরা আজকাল কিছু বিলম্বে দেখ! 
দেন। আধা মাসে আর বর্ষ] নামে না), এবং বর্ধা নামে 
ন| বলিয়াই মেধদুত রচনার সাহস কোন কবির নাই। কিন্ত 
এবারের মেঘদূত কাব্য বর্ধার প্রারস্তে নছে- শেষেই যেন 
জমিতেছে বেশি । আকাশের জলের সক্ষে পাল্প। দিয়। মানুষ 
চোখের জল ফেলিতেছে। কিন্ত চোখের জঙলই বা কোথায়? 
ক্ষুধার উত্তাপে দব বাম্প হইয়া মেঘের গায়েই গিয্বা হয়ত ব1 
জমিতেছে। বর্ষাটা এবার আবহাওয়া রিপোর্টে ইঞ্চিত্বে বাড়ি- 
য়াছে, এক খতু ছাড়াইয় অন্ত খতৃতেও সপ্প্রসারিত হুইয়াছে। 
যাহ! হউক, শরতের ন্ুপ্রসন্ন নীল আকাশ দেখা যায়, কাশের 
শোভা ও শিউলীর গন্ধ বাত্তবে না অনুভূত হইলেও-_বাতাসে 
বিষ বর্ধার মনমরা ভাব আর নাই, ভধু আবর্জনার মত 
ভাষিয়াআসা এই নোংরা ভিখারী(?)গুলার জনই কবি- 


বন্দনীয় শরং-_ প্রসন্ন হাসি হাসিয়া--শহরের মানুষকে 


হাসাইতে পারিতেছে না। কাল রাছ্িতে বেশ এক পশলা! 
বৃষ্টি হইয়। গিয়াছে । বৃষ্টি হইলেই গলিটায় হূর্সদ্ধ কিছু পরিমাণে 
কমিয়া যায়। আন্ষ সকালে উন্নত নীল আকাশের রংটা 
গাঢ় এবং বাতাস বেশ ছ্বন্ত বোধ হুইতেছে। 
শিস দিতে দিতে অনুপম পথে আসিয়! ঠাড়াইল । 
সামনের বাড়ির জাশালার আবখোলা! খড়খড়ির কাক হি 


একখামি চুড়ি-অলঙ্কত স্ঠামলী-হাত প্রকাশিত হুইয়! টা 


জান্দোলিত হুইল । 

_ অহ্ঘ!-_লক্মীটি--একবান্স শোন না| 

অন্থপম সে দিকে চাহিল। জতি তন চুবানি-খলা 
যাড়ি। এক কালে সে বাড়ির আভিজাত্য হয়ত ছিল-_ 
আজ পথের দুঃখী দলের যতই তার দেহলক্গা। পাশের 


প্রকাও চারতলা লালরডের বাড়িটায় ছায়ায় বসিয়া খানিক 


বিশ্রাম করিয়া লইতেছে। ও বাড়িতে উৎসব উপলক্ষে হখন 
জালোকের বন্ধ নাষে, এ বাড়িটাকে তখন সৌন্দধ্যধ্বংলী 
উপন্রবকারী অনার্ধ্যের মতই বোধ হয় | বাড়িটার রোয়াক পথ 
হইতে খানিকটা উচু এবং দ্বিতলের় জগ্রসরী বারান্দা--সেছই 
রোয়়াকে আচ্ছাদন রচনা করিয়া _বায়ুবেগহীন শ্বরবর্থনে 
পথিককে অনেকখানি আশ্বাস দিয়া ধাকে। রোক়্াকের ধান 
ভাঙিয়াছে-_থোয়া উঠিয়াছে-_-তবু কাল হাতির ছর্য্যোগভীত 
দিরাশ্রয্মের দল ঠাসাঠাসি করিয়া! উহায়ই অঙ্কে ঠাই জইয়াছে |' 


অগ্থপম পথের ধারে টাই হি দেই 


ঘল। 
_ না লক, একবার সরে এস জানালায় চি 


1. 
র্‌ 


৩৩২ 








এই, জেরা হট যাও | 

কিন্তু আশ্রয়হীনেক্সা লে জ্ঞাতীয় ভিখারী নহে। বাংল! 
তাহার। ভাল রকমেই জানে । তখনও তাছাদের অধিকাংশই 
অকাতরে ঘুমাইতেছে । কচি কয়েকটা ছেলে জাগিয়! ঘ্যান 
ঘ্যান করিতেছে । মায়ের আজে খা নাই, পৃথিবীর ভাঙারে 
শন্ত ফুয়াইয়াছে, এবং ভগবানের ও মানুষের মনেও দয়াবৃত্তি 
বড় ক্ষীণ,-_এই সব অভিযোগ আশ্রয়হারারা প্রতিনিয়তই 
করিয়া থাকে, শিশুরাও অন্ফ,ট কান্বার দ্বারা তাহাই ব্যক্ত 
করিতেছে । একটি মেয়ে জাগিয়া ছিল, কোলের ছেলেটিকে 
ঘুকের কাছে টানিয়া নিজেও খানিকটা সঙ্কুচিত হইয়। অনুপমকে 
একটু জায়গা দিল । 

জামালার গরাে চাপিয় ধরিয়। অনুপম বলিল, কি? 

তরুমর হাতের মূঠা ঈষং আলগা হইল ।__-কহিল, এই 
পয়স! ক'টা ধর-_আজ আসবার সময় তাই এনো। 

_কি? 

__বাঃ রে--কাল বললাম না|.-*চুলের কীটা। 

--ওসব জাজকাল পাওয়া যায় না। তাচ্ছিল্যভরে অনুপম 
জবাব ছ্িল। 

মা-যায় না 

তরুন অভিমামের সুর টানিতেই অনুপম তাড়াতাড়ি 
বলিল,_-ক? বচ্ছর যুদ্ধ চলছে সেহিসাব আছে? আচ্ছা 
আচ্ছা দ্বে। না পাওয়া গেলে কিন্ত-_ 

খুঢর! কয়েকটি জানি হস্তাস্তরিত হইবার কালে অল্প শব 
করিল। আশ্রয়হীমা! মেয়েটি ঈষং চঞ্চল হইয়া নড়িয়া 
যসিগ। একটি ডবল পয়স। জান্নুলের ফাকে গলিয়া তাদের 
সঙ্মুখে খলিয়! পড়িল । আকাশ হইতে খসিয়! পড়া নক্ষজ্ের 
মত সেটা চকচকে ৷ আশ্রয়হীনা মেয়েটির লু দৃষ্টি তার 
জ্যোতি-কণায় হুলিয়! উঠিল । 

পয়লণ কুড়াইয়! অনুপম মামিয়া গেল-__তরুণীও জানালা 
বন্ধ করিয়া দিল। আশ্রয়হীনা কোলের ছেলেটিকে বুকে 
চাপিয়! নীরবে হয়ত সান্বনা দিতে লাগিল। 


ছুতিনখান| বাড়ির পরে প্রকাও গেটওয়ালা এক ঠাকুর- 
ধাড়ি। কোন পরম তক্ভিমন্তী মহল! এটির প্রতিষ্ঠাজী | দেব- 
দেব জগরাথ ও পত্রীরাধাকফের যুগলমূ্ি দুপ্রশত্ত দরদালান- 
সমক্বিত মঙ্গিরে সঙ্দাহাগ্যুখে বিরাজমান । কোন স্থায়ী আয় 
হইতে বিগ্রহ-সেষ। ও মন্দির-সংক্কার ও বারোমালের দমত্ত 
পার্বাণগুলি স্বালিক সমারোছে অনুঠিত হয়। নধরকাস্তি 
সেবাইতের লদ্ষাপ্রসন্ন মুখে দ্েব-মহিমার জ্যোতি, মন্দিরের 
প্রন প্রাণ শান-ধীধানে! এবং দুপরিষ্কত দেবতার বেশ- 
থাসে ব্বর্গীয় সপ্পদেয় প্রকাশ | আগে ঠাকুরের ভোগয়াগের 
চিতা বি একটা 
গাপসিবিল গেটের শট হইয়াছে । মানুষের কদর্ধ্য লোভ 
হুইতে হ্বেবতাকে রক্ষা করাই উদ্ধেষ্ঠ কিনা বুঝা যায় না, 
তবে শুচিত| রক্ষার জন তো! বডেইি। পাপের কন্ুষ দেব- 
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হুয়ারে আসিয়াও লাপিয়াছে ।-_আশ্রয়হারার়া হিপ হইলে কি 
হুইবে-_পাপপুণ্য বোধের অতীত । 

গেটের ছ-পাশের নাতিপ্রশত্ত রোয়াকেও নোংর' গৃহছারার 
দল। উপরে আচ্ছাদন আছে--কাজেই দ্বারবামের নিষেধ 
সন্ত কাল রাত্রির হবি হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত 
সেখামে ভিড় জমাইয়াছে। ভিড় জমিলে একল! দারোয়ানের 
সাধ্য কি তাহা সরায়। এবং ভিড় জমিলেই রোয়াক পবিত্র 
থাক] অসম্ভব। অত সকালে ঠাকুরবাড়ির দয়জা! খোলে না, 
কান্তিক মাসের ভোরে একবার মঙ্গল আরত্রিকের ঘণ্টাধ্যনি 
মাত্র শোনা যায়। পুরোছিত ভিতরেই বান করেন । 

কোথায় চলেছ হে--অন্ুপম ? 

অন্থপম পিছন ফিরিয়া চাহিল। দেবমদ্দিরের কর্তা এক 
জন রাজমিগ্রির সঙ্গে দেবমন্দিরের সামনে আসিয়া ফ্াড়াইলেন। 

অনুপম যুক্তকর ললাটে তুলিতেই তিনি সহাস্তে ঘাড় নাড়িয়া 
রোয়াকের পানে ফিরিয়া সরোষে বলিলেন-__দেখেছ আক্কেল | 
এই জন্মের এই ফল-__পরজস্মের কথ। ভাবিস নে! তোর! 
হিন্বু নস? পরে তর্জনী আস্ফালন করিয়া কছিলেন-_-নাব, 
নাব বলছি সব রোয়াক থেকে । পাপে মরবি ভুগে! 

অনুপম ঈধং হাসিয়া! বলিল- শাস্তির আর বাকিই বাকি 
সদ মশায় | 

-_-বাকী 1--অনেক বাকী । এক জন্ম তো এমনি গেল-_ 
পরের জন্মও, দাড়াও বার করছি তোমাদের আরাম করে 
রোয়াকে শোওয়া | দেবতার মন্দির-_-নোংরা করতে একটু 
ভয় হয় না! 

অনুপম বলিল-_তয় সত্যিই ওদের নেই । কাল তো! মিত্তির 
মশায় দোতল। থেকে ময়লা জল ঢেলে দিলেন-_-আজও দেথুন 
গে__তার রোয়াকেই ভিড় বেশি । 

দত্ত মহাশয় মিস্ত্রির পানে চাহিয়া কহিলেন_-বুঝলে 
রাছু-_বাইরের রোয়াকের ছুধারেই পেরেক পুঁতে দিতে 
হুবে। দেড় ইঞফি পেরেক-_অর্জেকটা! পোতা থাকবে । কত- 
গুলি চাই__ 

মিনতি বিনীত ভাবে কছিল,_-আভ্ঞে সের পাচেকের কম 


কি হবে? 
পাচ সের] পাচ সেরেয় ছ্াম জান আজ্গকাল ]-_ 
তাহ'লে ভাঙ] কাচ বরং বসিয়ে ছিন। 


-২না না, পাকা বন্দোবস্ত করাই ভাল-_না হয় দশ-বিশ, 
টাকা গেলই। স্থিরপ্রতিজ্ঞ ভাবে তিনি জঅন্থপমের পানে 
চাছিলেন। 

অনুপম উত্তর না দিয়া! হাসিল'। 

_-লঙ্গরথান। খুলচেন নাকি | ূ 

_-লঙ্রখান| | ক'ছাতা ধিচুড়ি খাইয়ে নাম কিনতে চাই না 
ভায়া। পুণ্যির চেয়ে ওতে পাপই জমে । 

_-সবাই কি আর পুণ্যির জন্প করচেন ! 

--না হয় দয় তো? ত1 সত্যি ব্গতে কি--এত অত্যাচারে 
ঈয়াধর্্দ বজায় রাখাও মৃশ.কিল | বাড়িতে মুগ্লিভিক্ষা! বন্ধ কয়ে 
দিয়েছি। ভাতের ফেন--জাগে আগে দেওয়া, হ'ত। দেখা 
গেল-_বাড়ি থেকে বেরুনে৷ ছুফর, হূর্গদ্ধে টে কা যায় না। 


এখন ডেনে ঢালছি। আক্মপ্রসাদে তিনি টানা মিরা হাদিতে 


লাগিলেন । 
. কর্ডার গলার স্বরে ছয়ার খুলিল। সৌমযবর্শন পুরোহিত 
এবং তার পিছনে তুণ্ডিল-তন্গ পশ্চিমা দ্বারবান বাহিয়্ হইলেন। 
দ্বারবান বাধুকে আভূমি সেলাম করিল-_পুরোছিত ক্ৃতার্ঘ- 
সবক্তের মত যে বিনীত ছাসিটি হাসিলেন তাহাও সেলামের 
রাপাত্তর ৷ 

মন্দির-হ্বামী বলিলেন--ওদের নামিয়ে দাও রামভজন । 
মিশ্তি লাগবে | 

দ্বারবান বীর বিক্রমে অগ্রসর হইল । 

কোলাপ.সিবিল গেটের ফাঁক দিয়া দেবতার হুচারুমুষ্তি 
দেখা যাইতেছে । মঙ্গল আরতির ধৃপ-ধুনার গন্ধে বায়ুস্তরে 
দেবমহিমা লাগিয়া আছে। উদ্ধ্্জ বিঅলী বাতির আলো! 
দেবতার সুমন্থণ মুখে পড়িয়া অধরের অভয় হান্টিকে প্রদীপ্ততর 
করিয়াছে। মন্দির-ন্বামী হাত জোড় করিয়া ছুই চক্ষু বন্ধ 
করিলেন | | 


গলিটা শেষ হইয়] অনুপম বড় রাস্তায় পড়িল। ট্রামের 
ইস্পাত-লাইন চকু চকু করিতেছে । জলে ও নব-প্রকাশিত 
সুর্যের আলোয় ইস্পাতের লাইনও যেন দেবতার হাসির মতই 
ছ্যুতিমান। ঘর্ধর নাদে অদৃরে ট্রাম আসিতেছে । পাশের 
বাঙালী-প্রতিঠিত কসাইখানা খুলিয়াছে । ছ"টি সুপুষ্ট খাসির 
উদ্মোচিত চর্ম _চর্িপুষ্ঠ সুগোল দেহ শিকের আশ্রয়ে দোছুল্য- 
মান। কণ্তিত গর্দানট। লাল টকটকে, এখনও টপ টপ করিয়া 
রক্ত ঝরিতেছে এবং বিদীর্ঘ বক্ষে হৃদ্‌পিও ফুস্‌ কুদ্‌ প্রভৃতি 
বুলিয়া আছে। নীচের নুমস্থণ শ্বেত পাথরখানি তাজ! রক্তে 
লাল। তবু মান্য শিহরিয়] উঠিয়া_ছুই চক্ষু বন্ধ করিয়া! তাড়া- 
তাড়ি সেইথানটা পার হুইয়া যাইবার চেষটামান্জ করিতেছে না । 
সলোত দৃষ্টিতে নিহত ছাগের পানে চাহিয়1-ভিতরে অবস্থিত 
কালী মুণ্তিকে একটা প্রণামও করিতেছে। প্রণামে একটু দেরি 
হুইতেছে-_কিংবা ছাগমাংসে প্রীতিবশতঃ দৃষ্টি ভ্িগদগদ 
হুইয়! উঠিতেছে-_-সে জানা খুব কঠিন নহে--রক্ত মান্থষকে 
সব সময়ে আতঙ্কগ্রস্ত করে না । 


পাশের দোকানে গরম জিলাপী ও কচুরি ভাজ হুইতেছে। 
ক্রেতার নংখ্যাও বেল বাড়ার সঙ্গে বাড়িতেছে। ওপাশের 
ফুটপাতে গৃহহারার1 মিতাস্ক উদ্দাপীন চোখে কসাইথানা, 
খাবারের দোকান ও ট্রামের ধাওয়াঁআসণ দেখিতেছে | অভ্যাল- 
বশতঃ হাত বাড়াইয়া আছে ও মুখে ভিক্ষার বুলি 
আওড়াইতেছেষ্ঈ কিন্ত 
ছোট কণ্ঠ মানুষকে চঞ্চল করে-বড় কষ্টে সে 
প্রবা্ বাক্য সার্থকতা লাভ করিরাঙছে। 

এস্প্র্যানেডের ট্রাম আসিয়া! পড়িল। স্হ লাফ দিয়! 
ফা ক্লাস ইামে উঠিল । 

-খ্িভঘণিং | 

স্জাক্পো বিনয় । কোথায় ? 

স্ঙাজরা ঘ্বোভ । 

-"যশাই ছয় করে লেডিজ সিটটা--- 


পাষাপ-_এ 


মাপ করবেন, _অঙ্থপম- পাশের সিটে সগ্গিয়া বসি । 


ছ'টিতেই বিশ্বাস বা আবেগ নাই। 


ওগ৩ 


হেনা-গন্ধে ট্রামের কামরা উতলা হইয়া উঠিল । নিখুঁত 
প্রসাধিতা! একটি মেয়ে মরম এক স্তবক কুলের মত অনুপমের 
পরিত্যক্ত পিটে গিয়া বসিল। ছু-পাছি সরু প্লেন বালা-__হাতে 
শোভিত ভ্যানিটি ব্যাগ--গলায় সরু চিকচিকে এক গাছি চেন 
হার। কানে স্বস্তিকা ছুল-_-জার সবট। দেখ] অশোতদ বলিস্ব! 
অন্থপম নিশ্বাসের সঙ্গে হেনা-নুরভিকে গভীর ভাবে টানিয় 
লইল। হছেনার গন্ধ উগ্র হইলেও মেয়েটি, নিশ্চয়ই গন্ধের প্রতীক 
নহে । তবে নরম খাতের প্যান্পেনে মেয়ে অনুপম ছ-চক্ষে 
দেধিতে পারে না। উগ্রতার মধ্যে যে শক্তির আখ্বাদ করা 
যায়-_তাহাতে সামনা অনেকখানি | কিন্ত মেয়েটি হয়তো! 
ততটা উগ্র নহে । নহিলে ভদ্রলোককে উঠাইয়া নিজেদের 
মার্কা-মারা সিটে বসিবার আগ্রহ ওর দেখা গেল কেন? 

বিনয় বলিল, যাচ্ছিস তো হাক্ধরা রোডে ? 

_আজ | | 

_-বাঃরে, মঞ্ুলিকাকে আজ ট্রায়াল দেওয়া! হবে। 

--কণটার সময়? 

--বিকেল বেলায় । 

--বৈকালে আমার এন্গেজমেণ্ট আছে । 

-_-কোথায়-_বিনতা রায়ের বাড়ি? | 

বন্ধুর বক্র উক্তি অনুপমের মনে জানন্দ সঞ্চার করিল । মাথ! 
হেলাইয়া সে হাসিল। 

ওরা নাকি ফিল্মে নাম্বার ব্যবস্থা! করছে? 

নাতো! 

বিনয় হাসিয়া বলিল, না হলে জগংজোড়া খ্যাতি আসবে 
কি করে। 

অনুপম হাসিল না, গম্ভীর ভাবে কহিল, ওর] খ্যাতির 
কাঙাল নয়। 

-_তা বর্টে__খ্যাতিটা সহজলত্য হলে কাঙালপনার অর্থ 
থাকে না। 

অন্থপম কোন উত্তর দিল না। তরুন একদুষ্টে “বাহিরের 
পানে চাহিয়া আছে। ট্রামের মধ্যে যে জগংটা! সঙ্থীর্ঘ হুইয়া 
গুটাইয়া আছে-_সে সম্বন্ধে ও সম্পূর্ণ ভ্রক্ষেপহীন । 

বিনয়ই বলিল, আচ্ছা অঙন্গুপম- জান্গকাল কোথায় 
লিখচিস ? 

অনুপম তাহার পানে ফিরিয়া শ্মিতহ্থান্তে কহিল, বল 
দেখি। 


--সব কাগজ তো! পড়ি না-_ 
-তাহলে জেনে কান নেই। 
-_না না, শুনেছি নতুন লেখকদের মধ্যে তো নাম আছে, 
মানে সবাই প্রশংসা করেন। 
 শতাই নাকি | 
তাহান্স বিজ্রপ-রঞ্িত কে বিনয় ঈষৎ অপ্রতিতভ হ্ইয়া 
কহিল, দিস ত তোর একখানা বই--পড়ে দেখব / 
অনুপম হাসিয়া বলিল, বই বেরুধায় পৌভাগ্য হয়নি ত। 
"তাহলে যে কাগজে বেরয়্ তাই ছিস্‌ একখান] | 


কোন উদ্তর ফিতে গেলে কর্ধার উফতাকে রোখ করা অসস্ভব | 
অনুপম একটু অড়িয়া বসিল। 

(ইতিমধ্যে তাহারে কথোপকথনের মূহূর্ে মেয়েটি একবার 
পিছন কির্রিয়া আছুপমকে দেখিরা লইয়াছে। অপাঙ্গ দৃষটি। 
অন্ত কোন বিশেষ প্রয়োজনে মাঠের এদিকে চাছিতে গিয়া 
লহুসা অন্থপমকে দেখিয়া ফেলিয়াছে ঘেন | কৌতুহল নিশ্বতি 
ছাড়া আর কি! জআন্গকালকার অসংখ্য লোককে এমনই 
নিরালক্ত দিতে অনেকে দেখিয়া থাকেন। মেয়েটির বঙ্কিম 
ভিত নি কপ! কিংবা উপেক্ষ! 
মিশ্রিত ছাসি। | 


অনুপম জলন্ত ভাঞ্ষিবার ভঙ্গিতে উঠিয়া ধাড়াইল। 

-খকি-উঠলি যে? 

-মামব | 

-_-বালিগঞ্জ যাবি না? 

--মা। বলির! অগ্রসর হইল। | 

বিনয় তাহার জামার প্রান্ত চাপিয়! ধরিয়া! কছিল, আসচিস 
তো? 

_ দেখি। 

ই্রাম চলিয়া! গেলে-_অন্পম বুঝিল মেয়েটও তাহার পিছনে 
মাহিগ্াছে। হেনা-গন্ধ এখনও নাকে লাগিয়া আছে। কিন্ত 
পিছন না চাহিয়] সে চলিতে লাগিল । 

-সান্-গুনচেন ? 

অনুপম পিছন ফিরিতেই-__মেয়েটি ছু-হাত কপালে 
ঠেকাইয়া! কছিল, বফুলবাগান রোডটা কোন্‌ দিকে বলতে 
পানেন.? 

--কণ্টা স্টপেঙ্গ আগে নেমেছেন । পূর্ণ থিয়েটারের কাছে 
নামলেই-_ 

তাহলে পরের ট্রামের জঙ্ অপেক্ষা! করি। 

অনুপম মনে মনে বলিল, তা ছাড়! আরর'উপায় কি--যখন 
এইটুকু টিতে পারবেন না। 

পায়ে হাটিতে জন্থুপমেরই কি ইচ্ছা করে ! 

তরুণী পরের ট্রামে উঠিয়! অনন্ত হইল ।-__-অন্পম একটা! 
দ্রিকৃসওয়ালাকে ডাকিয়া কহিল, প্পপুকুর ধাবি? 

রিকৃসওয়ালাটা] ধুব আগ্রহ্রে তাহার পানে চাহিল ম1-- 
ঘবাড়টা ঈঘং কাত করিল। 

--কত মিবি? 

--ছ-টাকা। 

--ছু-টাক11 ঈষৎ চমকাইয়! অনুপম তাহার পানে চাহিয়া 
নির্ধবাক্‌ হইয়া র়ছিল। 

রিকৃসওয়ালার মুখে ধূর্ত হাসি কুটিয়া উঠিল- সে অন্ত 
রিট হালি ফিলমেএ একটা গান 
ধরিল। 
অন্থুপমের চোখমুখ গরম হুইয়! উঠিল-_আর কোন দিকে 
মা চাহিয়! সে হছাটয়াই চলিল। 

বছধুর বাড়ি প্সপুকুর়েন্র শেষ প্ান্ে। গু. বেশি চুর নহে 
--তবু অছুপমের অত্যন্ত ্লাত্তি বোধ হইতেছে । যুদ্ধের বাজারে 


১৩৫ 
০ অর্থের প্রতিযোগিতা । প্রাকৃ-ুদধ সমান্গের গতিধার 
সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছে । 

সমীর বলিল, এতটা! পান্চুয়ালিটি অবস্ঠ আশ! করি নি। 
আমর! ত ভেবেছিলাম-__ 

স্পআসব না? 

_ মা না, ছুটির দিমে-__বন্ধুবান্ধবের বাড়ি না-ম্াসা 
কিংবা সিনেমায় না যাওয়াটা মস্ত অপরাধ বলেই মনে হয়। 

কেনে? শুমি ত লোকের অনেক ছুঃখ-- 

সমীর হাসিল, ছুঃখ চিরকাল সুখের সঙ্গে পাল্গা দিতে 
ভালবাসে । একটা বেড়েছে বলে আর একটাই বা কমবে 
কেন ? 

_ ঠিক বুঝতে পারলাম না । 

--কাজ নেই বুঝে-__চা খাও আগে। 

চা এবং চায়ের আহুষঙ্গিক আর সেই সব লইরা শুমিআ 
ঘরে ঢুকিল। এত পকালে বাড়ির মধ্যে কে আর বেশবাসে 
বিশেষ দৃষ্টি রাখে_-তবু সুমিত্রাকে অমনোযোগী বল! চলে না। 
নিভ'াঙ্ক প্লেন শাড়ীট! ও ক্রীমের ছোওয়া-লাগা মুখখানি, এবং 
অযত্ব-সঙ্ছিত এলো-ঘোঁপাট! ওর চলনের সুষমায় দিব্য মানাই- 
য়াছে। কানের ছল মুখের ঈষৎ হামির মতই অর্থসৌষ্ঠবে 
নুকুমার । 

_ দেখুন ত-_চপটা কেমন হা'ল। তাড়াতাড়ি ভেজে 
আনলুম ত। 

সমীর বলিল, তোমার হাতে চপ কোন্‌ দিনই বা উৎরায় | 

-তোমাকে বলা হয়নি। নুমিঅ1 গম্ভীর হইল ন1। 

--তাহুলে আমি খেতেও পাব মাঁ_ 

--বলুন না? 

- চেহারা] তভালই বোধ হচ্ছে । তবে এ্রত সকালে এগুলো 
নাই করতেন। 

-_বাঃরে, কাল যে সোমবার--মাংস পাওয়া যাবে 
মাকি 1 ছুটির দিনে একটু মাংস-ঠাংস না হলে-_ 

অনুপম হাসিতে হাসিতে বলিল, খাওয়ার ব্যবস্থাটা তাহলে 
খুরুতরই হচ্ছে। 

গুরুতর হবার ঘো কি! অগ্িনৃল্যের মাছ তরি- 
তরকারির চেয়ে মাংসট1 ভাল। আপনি ত ভালওযাসেন । 

-বাষি। কলেজ ছ্রী্টের বাঙালীর পাঠার দোকান 
মনে হুইল। সকালের দুর্ধ্যের রংও লাল টক্টকে-_তাই 
সর্ষ্যোর়ের লৌনর্যে মু হওয়াটাই শ্বাভাবিক। | 

চা পান করিতে করিতে লমীর বলিল, আজকের 
প্রোগ্রাম কিন্তু দীর্ঘ-_এবং অবিচ্ছিন্ন । 

_গুমি ? 

_-চা পান শেষ হলে মনোনীতদের বাড়ি একবায় যেতে 
হবে । সেখানে ছোটখাটো একটা জলল! আছে। | 

--সকাল বেল! ! 

-_ তা ছাড়াসময়ে কুলোয় ন! ঘে। বেল! এগারোটায় 
সিনেমা । সেখান থেকে ফিয়ে মধ্যাফতোজন। তারপর 
হাজর। রোডে একবার যেতে ছবে। 

ডালের ট্রায়াল আছে বুঝি? 


ভারি 24 হি 
ডালের ইীয়াল | মিতা হাসিয়া! উঠিল। 


ওগ . 
অচপম বলিল, দেন বাচিকে রাখবার চেষ্টা কর! উচিত। 


অনুপম অগপ্রতিত স্বরে কহিল, তাই যেন শুনলাম। নুমিত্র! উচিত মানি--কিস্ত নিজেছের বেঁচে খাঁকবার চেষ্ঠা তার 


ছিল, ভুল শুনেছেন, মঞ্জ,লিকার নাম শোনেন দি ? 

সমীর হাসিয়া উঠিল, “বাস্ববিক আজকাল সমাজে মিশিস 
ক করে! উত্তর-পূ্ব-মধা-কলিকাতায় ধার খ্যাতি 

নুমিত্রা কহিল, একটা! চ্যারিটি শোয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে। 
প্ারই মহল! আর কি। 

-চ্যাত্িটি কিসের ? 

ছোপলেল | হতার্গাব্যঙ্ক ভঙ্গিতে সমীর চেয়ারের হাতলে 
বাথ! এলাইয়। দিল । 

_-ডেষ্টিটিউটদের জন্ত। সারা কলকাতার পথে যারা 
মিরাশ্রয় হয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে-_ 

অনুপম কহিল, হ্যা_ওদের জক্ক একট! কিছু করাদরকার। 

একটা কিছু? নুমিত্র! প্রশ্নের মধ্য দিয়াই বুঝি মু ভন! 
করিয়া উঠিল। 

অনুপম তাড়াতাড়ি কহিল, আই মীন সকলকারই একটী- 
না-একট। কিছু করা উচিত। 

দুমি্া বলিল, তাই বলুম। একটু হাদিয়া বলিল, তবু 
সেকতটুকু। আমার তো এক একবার মনে হয়_ আজই 
ঘদি ওদের তুঃখ দূর করতে পারতাম | ভাবাবেগে স্মিআর 
মুখখানি করুণ দেখাইল। 

অনুপম বলিল, কম বেশি সে চেষ্টা সবাই করছেন নাকি? 

সমীর বলিল, করছেন বই কি। যার ফলে শহরে ওদের 
সংখ্য। বেড়েই চলেছে । 

নমিতা রোষকটাক্ষে সমীরের পানে চাহিয়া কহিল, তুমি 
চাও ওর! শছরে নাআসে? 

চাই-ই তো। তুমিও চাও-_অন্ুপমও্ড চাঁয়__সবাই চায়। 

সুমি ক্ষুন্ব কঠে কহিল, নিঞ্জের সঙ্গে আর পীচ জনকে 
জড়াও কেন? 

অড়াই সাধে! সর্মীর উচ্চকণে হাসিয়া উঠিল । সুমিত্রা 
রাগ করিয়া জানালার কাছে সরিয়া গেল-__ অনুপম ঈষৎ 
কৌতুহলী ছইয়! উঠিল। | 

সমীর বলিল, আমি চাই ওর শহরে ঢুকে শহরের হাওয়া 


চেয়ে বেশি উচিত। বেশ ত, শহুদ্ের ঘাইরে ওদের ঘস্তানা 
করে দ্রাও থাকবার । যত ইচ্ছে চালাও লঙ্গরখান!। শহরের 
লোককে বিপদে ফেলবার চেষ্টা সন্ভা দয়ার মধ্যে নাই ব 
দেখালে । 

অনুপম বলিল, তোমার বিরাগের হেতু ? 

নিজেকে জিজ্ঞাস! কর-_উত্তর পাবে। 

মিত্রা জানালা হুইতে সরিয়া জাজিয়া কহিল, দাঙ্গার 
বিরাগের হেতু আমি জানি। ওদের চীতৎকারে রাত্রিতে ও 
ঘুম হয় না। 

আর খেতে বসে খেতেও পারি না। ওদের সর্ধগ্রাসী 
ক্ষুধা নিয়ে আমাদের সব রকমের রুচিকে ওর! নিষ্ঠুরের মত 
আঘাত করছে দিনরাত । 

সে দোঁষ যেন ওদেরই | সুখিজ্ঞার কণে গ্লেষের রেশ । 

তাই কি বলেছি। তোমন্লা বলে থাক এ দু্তিক্ষ মানুষের 
সৃ্টি-_-এই ক্ষুধার্ড চীৎকার তার অবস্প্তাবী ফল। কিন্ত 
মানুষ যখন স্ট্টি করলে মানুষে কেন বাধা দিতে পারলে ন1। 

অনুপ বলিল, যার! স্ট্টি করেন তাদের ক্ষমত! প্রবল 
বলে। বিধি-বিধানের তেমন নুপ্রয়োগ হয় না! বলেও হয়ত 
বাধা দেওয়! কঠিন। 

ন। তা নয়। যুদ্ধ আমরা চাইনি__তবু তার খাচ আষা- 
দের সইতে হচ্ছে। 

স্বাধীন হলে আমাদের এ দশ] ঘটত ন1। রর 

কোন্‌ দশা? ছু্ডিক্ষ হয়ত এড়াতে পারতাম, যুদ্ধকে 
ঠেকাবার উপায় থাকত না। কোন দেশেরই যেমন রইল 
না। এতো শ্বাধীন__পরাধীনের কথা নয়--এ হাল গিয়ে, 


_মুনাফা-লোভীর চক্র। 


আমর]! তাদের বেছে বেছে শান্তিও তো দিতে পারি। 
নুমিআ কণ্ঠে জ্বোর দিয়া হাসিয়] উঠিল । 
৮ তারা যে বর্ণচোর1। 
জমিল নাঁ_উপর হইতে লাঠি ঠুকৃঠৃক্‌ করিতে 
হী রর পিতা নামিয়! আসিলেন। হাতে ঠাছার 


খারাপ কয়ে না দেয়--তোমর]! চাও ভা পেটে ওরা সরে একখানি অম্বতবাজার | 


পড়ক। উদেষ্ঠ তো একই। 





( জমশঃ ) 


রোম? রোলার উদ্দেশে 


| শ্রীগোপাললাল দে 
শক্তি শৌর্ধ্য শ্বাধীমতা-_জগতের প্রাপ্রসর জাতি _.. মোহে স্বার্থে নিশীড়নে নহে নহে, বিশ্বচরাচর 
 ম্বাকিছু পাথেষ লয়ে জয়যাজ] পথে চলে যাতি__ আত্মার শরণে শুধু মহতে করিবে মহুত্তর ; 
ইহাদের কিছু নাই, তাই ওয়া কয়ে তৃপ জ্ঞান, এ আশা রহন্ত সম, সত্য কিন্ধু তোমার বিশ্বাস, 
প্রয়াসেরে পরিহাসে, মহাঁমনে করে অপমান । সে পুণ্য প্রয়াস-পর্থে ভারতে পেলে কি পূর্বাতাস ? 
এদেরই রবী গান্ধী রামক্কক বিবেকের বান, 


কেমনে চিরিলে তুমি সপ্ত বিদ্ধু পা হ'তে, জ্ঞানী ? 
“বিবসন, লক্জানদীন, কুটারে গোপনে কাটে ছিন 
আভার মহত্ব গানে খ্যাতি অর্থ কে করে মলিন ! 


গুণগ্রাহকী বিশ্ববদ্ু সত্যাশ্রয়ী শ্রষ্টা ভানাধার, 
: প্রেহ্মুদধ ভারতের, খবি রোল 1, লহ নবস্কায়। 


জনগণের রবীন্দ্রনাথ 
শ্রীস্বধীরচন্ত্র কর 


আল বিশ্বব্যাপী জনজাগরণের দিন । জনগণ, দেশের অধিকাংশ 
লোক, যারা চাষাড়ুষা কুলিমজুন্র অর্থাৎ খেটে-খাওয়ার দল, 
এদের সঙ্ষে আন্গকের দিনের মহাকবি রবীন্ত্রনাথের যোগ 
ভাবে ও কর্মে কোথায় কতটা-_-এটি একটি সাধারণ কৌতৃহলের 
বিষয়। কবির এই পরিচয় আলোচনার যোগ্য । 

রবীন্্রমাথ জমিঘার, কৃষকরা তার প্রন্ধা, নুতরাং তাদের 
সঙ্গে স্বতাবতই তার যোগ থাকবার কথা। জনগণের সঙ্গে 
প্রাথমিক যোগ জমিদ্ারিতে এবং তা এই রায়ত-অমিদার 
সন্বন্ধে। 

খাজানা জাদায় এবং বিষয় ব্যবস্থার ফাকে ফাকে তাঁর মন 
মানের বেড়া পেরিয়ে যেত সাধারণের কাছে। তারা জ্কানতও 
না কখন্‌ কোন্‌ মাঠে-ঘাটে অলিতে গলিতে ভার সেই মনের 
আনাগোমা। শপত্র, সোনার তত্থী, চিত্রা, চৈতালী, ক্ষণিকা, 
গল্গুচ্ছ, পঞ্চভূতের ডায়ারী ইত্যাদিতে সেই দরদী কবির সন্ধান 
মেলে। এককথায় শিলাইদ] অঞ্চলের জ্বীবনই তার,_ওরি 
যধ্যে যতটুকু হয়,-কুষক বা সাধারণের জীবনের কাছাকাছি 

| 

'অবন্ত আর একবার সেই জন-যোগের প্রবণতা দেখা যায় 
তার খ্রীনিকেতনের পল্সীসেবাক্ষে়ে। এখানে আদর্শের তাগিদে 
ঠার প্রবর্তিত কর্মের হ্ুত্রে যোগ হয়েছে-_ঠিক কাছাকাছি 
যাওয়া শয়। 

এরর পরে একবার কবি গেলেন বিদেশে,-_রাশিয়ার সাম্য- 
বাদিগণ তাকে নিয়ে ধেখালেন তাদের নবজীবন গড়ার কাজ । 
পল্পীকেন্দ্রে ঘুরে তাদের সংঘবদ্ধ হুসংস্কত জীবনকে জানালেন 
তিনি অভিনন্দন । রাশিয়ার জমসেবাপ্রণালী এবং দেশের 
জনগণের ছুঃখ-ছর্দশার আলোচনার ভরপুর তার “রাশিয়ার চিঠি”। 

জমেছিলেন বনীগৃহে । আভিজাত্যের পরিবেশে তার শিক্ষা- 
দীক্ষা, জীবন যাপন। বড় বড় বিদ্বান ও গুধীমগলী পরিবৃত 
হয়েই কেটেছে ভার চিরকাল-_বনেদি বিষয়, ভাষা ও তত্বের 
মব্যে ছিল ঠা মানসপরিক্রমণ | তারও ফাকে ক্কাকে বিচরণ 
করতে দেখি কৃষকপাঁড়ার লোকসংস্কৃতিবাহিত রসন্ুরধূনীর 
ভীরে তারে | ছড়া, কবি, বাষটল, বৈধবপদাবলী, টগ্লা, পাঁচালী 
এ সকলেও তার অনুরাগ ছিল আতস্মরিক ) এ সকলের সংগ্রহ, 
সংকলন, তত্বব্যাখ্যা ও রষপরিবেশনে গার সাহিত্যিক উপ্রম 
অনেকথানি নিয়োজিত হুয়েছে। নিজের অনেক গানের মধ্যে 
কথায় স্বরে রেখে গেছেন লোকসাধারণের লক্ষে “নাড়ীর 
টানেশর প্রগাঢ় বেদন!। 

এই বেদমা ছিল সাধারণের অভিমুহধী) জনমঅত্যন্ত আডি- 

জাত্যের গীই ছিল কাছে আসবার প্রবল বাঁধ। মননে 
থাকলেও অত্যাসে তিনি সে গণ্তী ঠেলে চলে আসতে পারেন 
নি সাধারণের ব্যবহারিক সাধারণ জীবনে । রাশিয়ার জাম্য- 
বাছের প্রতিক্রিয়া তার জীবনেও তোলপাড় যে কিছু মা 
লপম্ন্ছিজ খাম আস আমগারর বারা বাঝাজান নার 


মধ্যে পুন ররীন্রনাথকে লেখ! চিঠিতে জীবনধার! পরিবতনের 
সংকল্পও একসময়ে প্রকাশ পেয়েছে. কিন্তু কার্যত পরিবর্তণ 
হয়নি। জনগণ থেকে দূরে থাকার বেদনা ভিতন্বে ভিতরে 
তাকে পীড়িত করেছে; সে বেদনা একবার প্রথম দেখা দিয়েছে 
“এবার ফিরাও মোরে” কবিতায়, ক্রেষে দেখা দিন-_ 
“একতানেশ। 
“পাই নে সর্ব তার প্রবেশের দ্বার, 
বাধ! ছয়ে আছে মোর বেড়াগুলি জীবনযাত্রার । 


জীবনে জীবন যোগ করা ্‌ 
না! হোলে, কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হুয় গানের পসরা ।” 


ভিতরে প্রবেশ বা “জীবনে জীবন যোগ বরা" বলতে যেভাবে 
যতটা কাছে থাকার জন্ত ার এই ব্যএ্রতা, ততটা না ঘটলেও, 
দূরে থাকতে থাকতে তিনি জনগণের জন্ত যতখানি করেছেম, 
তার সমশ্রেণীর লোকের মধ্যে এমন মৃষ্ঠাস্তও দুলভ। তাদের 
শিক্ষা্দীক্ষার জন গ্রামে গ্রামে বিভালয় ও বক্তৃতার ব্যবস্থা, লোক- 
শিক্ষার সংস্থান, আধিক উন্নতির জন্ত কৃষি, কুটির শিক্প ও সম- 
বায় ধনভাগার প্রবত'ন, স্বাস্থ্যের জন্ত স্বাস্থাসমিতি, চিকিংসা- 
লয় প্রতিষ্ঠা এবং কিশোরদের সেবা, শৃঙ্খলা ও খেলাধূলার 
কাজে সংঘবদ্ধ করার জন্ত ব্রতীদল প্রভৃতি বিবিধ অনুষ্ঠানে 
তিনি নান! উদ্যোগ করে গেছেন। তার মতে একটি পল্লীকেও 
যদ্ধি একস্থানে সর্বাঙ্গীণ উন্নতিতে আদর্শ পল্লী করে গড়ে তোলা 
যায়, তবে তার থেকেই দেশের বৃহতম কল্যাণের শ্ছচনা হবে| 
তার নিজের কর্মক্ষেত্র শাখাপ্রশাখায় ভারতবিস্তৃত ছিল না। 
এদিন তার কর্মপ্রণালী ছিল কেন্ত্রস্থিত করার দিকে, ব্যাপক- 
তার দ্বিকে নয়। তাই তা একটি আন্দোলনের রূপ দিয়ে 
দৃ্ি্রাহ হয়ে ওঠে নি। 

শ্রেণীগংগ্রামের সচেতমত] তথনে! আসেনি, কিদ্ক গানে, 
বন্ততায়, লেখায় শ্বদেশীয়ুখে জাগরণের কথা বলতে গিয়ে, দেখা 
যায় চাষী-মভুরদের কথাও কবি সেই সঙ্গে গেয়ে চলেছেন। 
“যেখায় থাকে সবার অধম দ্বীনের হতে দীন” গানে তথাকথিত 
সর্বহারাদের প্রতি সম-ব্যধার শ্রোতই প্রবাহিত। “চর্াণ, 
দেশ যাদের অপমান" করেছে, সেই “মাটি ভেঙে যারা চাং 
করছে, পাথর ভেঙে যারা পথ কাটছে, যারা বারোমাঃ 
ধাটছে,-_রৌদ্রজলে, দু'হাতে ধুলা লাগিয়ে যারা স্বীবনযা্ 
চালাচ্ছে_-সবাই এন! এক শ্রেণী এবং দ্বেবতা! গেছেন এদে 
মধ্যে” সেইখানেই এদের সক্ষে মিলে কান্জ করণে 
দেবতার পঙ্ধা করা হযে, এ বরা বলেছিলেন 7 
রবীন্ত্রদাথ | | 
“বৃত্তি ? ওরে মুক্তি কোথায় পাবি 
আপনি প্রত হৃটিবীধণ পরে. 


তাঙ 


রাখোরে ধান, থাকুরে ফুলের ডালি, 
ছি ডক বস্ত্র, লাগুক ধুলাবালি, 
কর্ম যোগে তার সাথে এক হজে 
দর্ম পড়,ক ঝরে ॥” 
যতটুকু পেয়েছেন, প্রিয় অন্ঠান গ্রদিকেতনে এই “ঘর্ম 
বরে পড়া'র কর্মযোগেরই তিনি সথত্রপাত করে গেছেন। তবে 
তা রাজনৈতিক প্রগতির কাছ নয়। তার ধারা গঠনমূলক 
কাজের। দেশের মুদ্িতে সেটাও যে কতখানি অপরিার্য 
তা দেখ! যায় মহাত্মান্ষির ক্ষেত্রেও । তিনি এক দিকে যেমন 
সাং্রামিক অন্ত দ্বিকে তেমনি গঠনশীল। আইন-অমান 
আন্দোলনের পরিশেষে দেখা দেয় মিথিল-ভারত গ্রামোগ্তোগ 
সংঘ। রবীম্তরমাথ এক দিকে সাংখামক ভার চিন্তায়, তার 
লেখায়, অন্ত দিকে কাজের ক্ষেত্রে গঠনপন্থী। মহাত্বাজির 
আইন-অমান্ত আন্দোলনের মূল পরিকল্পনা দেখ]! দিয়েছে প্রথম 
রবীন্দ্রনাথেরই নাট্যসাছিত্যে । “প্রায়শ্চিত্তে” “মুস্তধারা”য় 
প্রজাদের মধ্যে যে উত্তেধনা ত] রাষ্র-অত্যাচারের প্রতিকারে 
“খাজনাবন্ধ”? আন্দোলন নিয়ে । “গোরা”তেও জনগণের কথা 
আছে। এবং তাতে দেখা যায় তাদের হয়ে মধ্যবিত্তশ্রেনর 
“গোরা” নেমেছে সংগ্রামে । 
শেষধ্িনগুলিতে এই অধ্যাত নির্বাক মনের জনগণের 
অস্তিত্বের সত্যত1 এবং তাদেরই বীাচবার সম্ভাবন! সম্বন্ধে তার 
বিশ্বাস ক্রমে আরে দটিতর ও উদ্দ্বলতর হয়েছে । “ওরা কাজ 
করে” ওরাই চিরকাল টিকে আছে, টিকে থাকবে, আর- 
সকলের যে-ই যত প্রবল হোক-_ 
“জানি তারে পথ দিয়ে বয়ে যাবে কাল, 
কোথায় ভাসায়ে দেবে সাত্রান্ধেযর দেশবেড়া জাল, 
জানি তার পণ্যবাহী সেন! | 
জ্যোতিকষলোকের পথে রেখামাজ্র চিহ্ন রাখিবে না। 


গু রী ১ 
শত শত সাআাজ্যের ভগ্রশেষ-পরে 
ওর! কান্ত করে।” 


ওদের এই জীবনীশক্তির প্রতি ভরসার মধ্যেই কবি কৃষক 
মনুরদের, এই জনগণের প্রতি রেখে গেছেন তার আত্তরিক 
শুভেচ্ছা । কালোপযোগী তাদের জনত প্রগতিমূলক নূতন ভাবের 
কর্মক্ষে্র ব! কার্ধপন্ধতি ভাববার কথা তার মনে এসেছিল 
কিনা জানি নে,--মুতন কিছু করার সময় আর হ'ল না। 
দেশের ভ্বনগশেন্স ভয়াবহ ভুর্দশার জন্ত শাসক লন্প্রদায় তথা 
পাশ্চাত্য সত্যতার কণণবার ইংরেজদের ধিকার জানিয়েই তিনি 
আগামীকালের জন্ত এক শঙ্কা এবং সেই সঙ্গেই নুতন মুগে এক 
মহামানধের আবির্ভাব-আাশ। রেখে গেলেন তার শেষ ভাষণ 
“সভ্যতার সংকটে” । কিন্তু এ সময়ও একটা বিষয় লঙ্ষণীয়। 
সেই ভার জনগণের কাছাকাছি যাওয়ার আকাকঙ্ষা। কর্মজীবন 
আর্ক করেছিলেন কৃষক-প্রজাঘের মধ্যে, ছেঘ টানরার ফিনেও 
তারাই দেখি এলে পড়েছে কখন্‌ ভার বিদায় অঙ্কের এক পাশে। 
কধি তখন জব দিক থেকে বিদ্বান নিচ্ছেম। এই সময্ে 
বাধক্যজীর্ণ রোগরিষ্টছেছেও বিদায় নিতে গেলেন. শিলাইবছের 
অমিধানিতে ভুযুর মফস্বলের পল্লী. অঞ্চলে | বর্যায় জলকাবা 


জনগণের রবীজ্নাথ 


অর্ধাদায় অমর হয়ে রয়েছে তারই সাহিত্যে। 


৩৭ 


বাছুর পথক কাকে ঠেকাতে পারেনি। লেখানে রাযস্ত- 
জমিদারের সেলামি-দরবারের সন্বন্ধ নয়, মানুষের প্রতি মানুষের 
আত্মিক সন্বদ্ধের টানকেই কবির জীবনে জয়মুক্ত হতে দেখি 1 
শান্তি সান পৃথিবীতে কবে আবে যে ভবিতব্যই ধানে, কিন্ত 
এই আত্মিক প্রীতি-সন্বন্ধের উপরেই হওয়া! চাই তার মূল তিস্থি। 
ছোটবড়র শ্রেধীন্তেদ এক ভাবে মা এক ভাবে লমাক্ষের ধুকে 
থাকবেই; কিন্ত পরম্পরের জন্বন্ধটি হত হলে সমন্তার সমাধান 
নকল কালেই সহজ হুবে। পাশ্চান্ের সমাক্গবিজ্ঞানের শিক্ষা- 
নবিশির দিনে বেদনাপ্রবণ আদর্শবাদী এই প্রাচ্য কবির প্রাণ- 
যোগের বানীও আমাদের সমভাবেই ন্মরধীয়-_“যাচুষের় সঙ্গে 
মানুষের যে বাধন তাকে.''মানতে হবে |” 

সর্বপ্রকার “ইজ ম্‌' বা “-_বাধিক প্ল্যান? ইত্যাদি এক 
দ্রিকে, অঙ্গ দ্রিকে কবির এই প্রাণগত সম্বন্ধ । এই প্রাণের টান 
ছিল বলেই একদিন জমিদার রবীন্দ্রনাথের নিকট তারই কতব্য- 
পরায়ণ সন্ভতানশোকাতুর এক দিষ্শ্রেঈীর ভৃত্য মান্ছষের মঙ্ছান্‌ 
সেখানে সে 
শুধু একজন ছোটলোক বা কোন একটি চাকরমাত্র হয়ে মেই, 
-_ অনেক বড়লোকের বড় ব্যঞ্জিত্বকে অতিক্রম করে সেহয়ে 
উঠেছে একজন বিশেষ মানুষ । সাম্যবাধের প্রসারের দিনে 
এই বিশেষের স্থান সন্বন্ধেই ছিল তার বিশেষ চিন্তা । রাশিয়! 
ভ্রমণ করে এসে এই আশঙ্কা ও সতর্কবাণীই রেখে গেছেন তিনি 
ভাবী যুগের সমাজ-ব্যবস্থ। লক্ষ্য ক'রে। যে সমাজে ব্যক্ষি পায় 
এই বিশেষত্বের মর্যাদা সেই সমাজই রবীন্দ্রনাথের কাম্য আদর্শ 
সমাজ । 

বণিক ব| ধনিক সম্প্রদায় প্রভাবিত কলকারখানার তৈরি 
শ্রেণীপ্রধান সভ্যতার চাপে ব্যক্তি দীড়ায় একটি সংখ্যা ঘ1 
ইউনিটের সামিল হয়ে-_কলের যুগে মানুষের এই কেজে! 
পরিপতির প্রতিবাদ বিদ্রোহ আকারে দেখা দিয়েছে “রক্ত- 
করবীণ্তে। 

তার আগে “অচলায়তনে”ও দেখি বিদ্রোহ সামাঙ্ছিক 
পরিবেশ থেকে তার প্রসার । সমান্ধে আচার-বিচানের 
খাড়াবাড়ি। মানুষকে)-বিশেষভাবে ব্বতির দ্বিক প্বেকে 
তথাকধিত চাধাভূষো কুলিমভুরদের, -বিশেষত্বহীন করে 
সাধারণ এক অন্পৃন্থ শ্রেনীতে অপাংজে়্ করে রাখা হয়েছিল। 
মাছযের গ্রগতিতে এই জার এক দ্রিক থেকে আর-এক রকমের 
বাধা । রবীন্দ্রনাথ একটি শ্রেনীর বাধার মধ্যে সমস্ত সমাজের 
অচল অবস্থার দারুণ ছুর্গতি উপলদ্ধি করেছিলেন, তাই সমগ্র 
সমাছ্গেরই প্রগতির জন্ত শ্রেনীবিশেষের অন্পৃষ্ঠতার বিরুদ্ধে 
বিপ্রোহ ঘোষণা! করেন। 

জনসাধারণের ফিক থেকে রা&জত]াচারের বিরুদ্ধ বিজ্রোছ- 
সয় জেগেছে “তপতী'তে | অবশেষে “কালের যাত্রা" 
দেখিয়েছেন প্রই কালে-_শুদ্রদ্দের জয়।' বলে গেছেন-_ 
“ওরাই যে আজ পেয়েছে কালের প্রবাদ, এবার খেকে যান 
রাখতে হবে ওষের সঙ্গে সমান হয়ে ।” কালের যায়, বিশ্ব- 





মানবধান্তীর উদ্দেশে ১52 


“অন্তয্ের তাল মানের উপর | .. 
. জিব নদরের উপাসক হযে কমি “কঠোর” শশার 


০৬৬৮ 


কঠোর” উভয়ের পথ বর্জন করেছেন এবং “বাইরের ঠেলা 
মারার উপর বিশ্বাস” রাখতে না পেয়ে “অন্তরের তাল মানে" 
গানই অন্তরেন্স তাগিদে গেয়ে গেছেন বরাবয়। কর্মক্ষেত্রে 
সাংঞামিক হয়ে সংগঠনপীল হওয়ার মূল কারণও মনে হয় তার 
প্রস্কতিগত বিশিষ্ট হট্টি-প্রেরপার মধ্যেই । 

সংখ্রাম হচ্ছে ভাঙার, আর সংগঠন হচ্ছে সৃষ্টি বা গড়ার দ্বিক। 
ভাঙ। ও গড়। এই ছুই ধারাই দরকারী । একটি আর একটির 
পরিপূরক । গড়ার থেকে শক্তি হয় দফত, এবং জীর্ণ, অসত্য, 
অন্ভায়কে তেঙে ফেলে সেখানে সত্য বা ভায়-কিছু “&1”এর 
প্রতিষ্ঠা হয় সন্ভব। নয় শুধু ভেঙে গেলে, ভাঙবারই ব! 
শদ্তি জোগাবে কোথা থেকে, তাতে ভাঙা জায়গায় “মা”- 
এরই অর্থাৎ শুন্তেরই বিহারস্থল হয়ে সেটা যে শেষটা নিরর্থক 
হয়েই থাকে । মহাত্াজির অসহযোগ আন্দোলনে সংগ্রামের 
অর্থাং ভাঙার দ্িকচাই ছিল মুখ্য । রবীন্দ্রনাথ সেদিক দিয়ে 
তাকে সমালোচন। করেছেন, কিন্ধ নিজে তখন গড়ে চলেছেন 
গ্রামোদ্যোগের কাঠামো | শালিসী, ধর্ম গোলা, স্বাস্থ্য, কুটির শিল্প, 
শিক্ষা ব্রতী আন্দোলন, সবদিকের কাজের মধেযই অসহ- 
ঘোগের পরিপূরক ইতিমূলক দিকটা নিয়েই তার কা 
চলেছে অনাডম্বরে। জংগ্রামে না হোক সংগঠনের দ্রিকে 
রখীক্রনাথের কাক্ধ জাতির শ্রেষ্ঠ কাজ, তার প্রতিষ্ঠান জনগণেরই 
সেবার শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান । 

সংগ্রামের ক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতির ভয়ে যে তিনি পশ্চাৎপদ 
হয়েছেন তা ধরে নিলে তীর প্রতি নিতাত্ব অবিচার কর! হবে। 
বন্তত এ পথই ঠার ছিলনা বলে তিনি তাপরিহার করে 
চলেছেন । কিন্ত যে স্িধ্ধী অস্ভিমূলক আদর্শ-রূপায়ণের 
“পথ তিনি ভিতর থেকে পেয়েছিলেন সে পথে এগিয়ে চলতে 
সারাজীবনে কোনে দিন ক্লান্ত হন নি, বরং অবিশ্রাম এগয়ে 
চলতে গিয়ে অর্থ মান, স্বাস্থ্য, সংসার) সময় সবই উপেক্ষা করে 
চলেছেন । 

আনলে কবি-তিমি ছিলেন শ্রষ্ঠা। মৃলত তার ছিল 
কুটির ধর্ম। মা-এর পথ নয়, “ই1-এর পথেই গার চলার 
প্রবণতা । যে ছ্িনিসটি তিনি চেয়েছেন মানসে তার রূপটি 
যেমন উদ্ভাধিত হয়েছে, বাস্তবে তাকেই রূপায়িত করতে 
তিনি পেয়েছেন আনন্দ । কোন্ট] তার বিরুদ্ধ ব! বিক্কৃত সম্ভ] 
সেটাকে ভেঙে সারিয়ে বা সন্ধিয়ে ছ্রিয়ে কাজ চালাবার 
ব্যবস্থারিক ছিলেবী বুদ্ধি ঠাকে সংস্কারক বা বিপ্লবীর তুমি- 
কার নামাতে পারেনি। প্রচলিত সমাজগত মানুষের 
বিধ্বস্ত, বিক্কৃত ছুঃখক্রি্ রূপ তাকে ব্যথিত করেছে জীব- 
নের সুরু থেকেই; শুদ্ধ, লু) সর্ধাঙ্গনুদ্দর মানুষের পরি- 
পূর্ণ আদর্শ খুঁজে বেড়িয়েছেন বাস্তবে তার নিতান্ত অভাব 
বোধ করে। লেধিন পেলেন তা শাস্ত্র ও প্রাচীন- 
সাহিত্যপগত পৌরাশিক ভারতের আদর্শমানব--ব্রাহ্মণে | 
দ্বেখলেন ত। গড় হয়েছে তপোবনে । তখপ তপোবনের আঘর্শ 
ডাকে পেয়ে বসল । দেশের কল্যাণে কোন্‌ কাক অন্থচিত, 
কোন্টা অসভ্ভব, কারো সঙ্গে সেই নিক্ষল বাদপ্রতিবাদেই 
একান্তভাবে না মেতে, নিচ্ধে যা শ্রেন্ব মনে করেন, বা তায় 
খারণায় হওয়। সম্ভব, বান্তবত শ্রেয়ের সেই “ইতি” মূলক সার্ধক 


রূপ দেখার আগ্রহেই তিনি তখনকার রাজনৈতিক সক্রিয় জীবন 


থেকে এলেন সরে ; এলেন ঠার আকাঙ্ষিত মাছষ গড়ার 
কাজে । সে কাজের পথত্তার কাছে হ'ল শিক্ষা। ব্রক্ষচর্য 
বিদ্যালয় স্থাপন করে আঘর্শ জীবন ও পরিভুদ্ধ সংস্কৃতি বিদ্বানে 
দেশে সমুক্সত মন£প্রক্কতি হৃট্টির কাজে লাগলেন এসে শান্ধি- 
নিতেনে। পরে কালক্রমে নানা দেশে গিয়ে, নান! সমাজ, 
মান] চিত্তাধার|, মান! শিক্ষাপ্রণালীর সংযোগে এসে তীর 
প্রাথমিক ব্রাহ্মণিক আদর্শ পরিবর্তিত হয়ে কূপ দিল বিশ্ব- 
মানবে । নর-দেবতায় তার শেষ পরিণতি | “হেথাক় দাড়ায় 
ছু বাহু বাড়ায়ে নমি নরদেবতারে*__ এই বলে গানের মধ্যে 
এক দিন যে ভারততীর্থের দ্বেবতাকে প্রণাম নিবেন করে- 
ছিলেন, এত দিনে তারই পুজা-মন্দির গড়ে স্বপ্রকে করলেন 
বাস্তব। সর্বদেশকে স্বদেশের মধ্যে স্বীকার করে তাদের 
সকলেরই মেলবার নীড় রচনার আয়োঙ্গন করলেন শাস্তি- 
নিকেতন আশমে “বিশ্বভারতী” অনুষ্ঠানে । 

সবটা ঠিক আদর্শমত না হতে পারে, বা আদর্শেও 
ত্রুটি থাক] বিচিত্র নয়, কিন্ত কবির মন চেয়েছে,_-এই আশ্রমে 
বিশ্বারতীর শিক্ষায় যে মানুষ গড়! হবে, সেই আদর্শ মানুষরাই, 
বা, তার মানুষের ধ্যানগত আঘর্শই দেশে দেশে ছড়িয়ে পাড়ে 
নূতন এক মানবসমাজের স্ষ্টি করবে, _পুত্রানে৷ ছুর্গতদেরও 
রূপান্তরিত করবে সেই নুতন মাহ্ুষে,_যে শুদ্ধ সুগঠিত 
সংস্কতিবান মানুষের জীবনচর্চ/ থেকে দেশের সর্ব প্রকার 
অকল্যাণ দুর হয়ে গিয়ে সর্বজ দেখ! দিবে দ্বেহে মনে স্বাস্থ্যবান 
স্বাধীন মহান্‌ এক সংঘবদ্ধ বিশ্বমানবসমাজের মানুষ । 

এই বিশ্বমানবসমাজেই আছে ত্বদেশেরও জনগণ | তাদের 
মুজির কাজ এই জাদর্শ জীবন ও সংস্কতি গড়ার কাজের মধ্যেই 
আছে মিলিয়ে। তাই শান্তিনিকেতনের এই কাজ তার 
“দেশের”ও কাজ এবং ত] শুধু ভারতের একটি বিশেষ দেশের 
জনগণের কাজ নয়, সেটি বিশ্বে সমস্ত দেশের সকল জনের 
কাজ, জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে মানুষের কাজ । বিশ্বের জ্ঞানী 
গুণী উচ্চশ্রেমীই নয়, মূঢ় মৃক জনগণও নিশ্চিতই বলতে পারে 
রবীন্দ্রনাথ আমাদের, রবীন্দ্রনাথের কাজ আমাদেরও কাজ । 
সত্যি, যেদিন চারদিক থেকে তারা বলবে, বিশ্বভারতী 
আমাদের, এর ভাল মন্দ, অভাব-অনুবিধা, আপদ-বিপদ, দুখ- 
সম্পদ সর্ধ দায়িত্বে আছে আমাধের অংশ; _কেন না আমাদের 
জনও কবি একে গড়ে গিয়েছিলেন, সে দিনই সার্থক হবে 
কবির শান্তিনিকেতন-জ্ীবনের আদি প্রেরণা । সাঁধারণকে 
শিক্ষা দিয়ে প্রেরণ] জুগিয়ে ভাবতে শিখিয়ে যে পরিমাণে 
এই দ্ধাবি এই কত'ব্যে সচেতন করে সক্রিয় ও দাষিত্বশীল করে 
তুলতে পারবেন বিশ্বভারতী, অনুষ্ঠানটি সেই পর্িমাপেই হবে 
সার্থক এবং হবেন ম্বত্যুহীন গতিতে বিশাল হতে বিশালতর । 

বিরাট কাজ কবি সুক্ করে গেছেন মাত্র; তার সম্পূর্ণতা বু 

দুর কালব্যাণ্ড ক'রে । শুধু সাহিত্য শিল্পব! আপিসের রুটিন বাধা 
কাজে এক-একজন কৃতি হওয়া নয়,__আচারে-ব্যবহ্থারে চিন্তায়- 
কথায়, দৈনন্দিন জীবনের সর্বক্ষেতে রবী -আঘর্শের ধারাবাহী 
হওয়া, সর্যমানবিক কাজে কিছু-নাঁকিচু যোগ রাখা,-_শান্ি- 
নিকেতনের শিক্ষার্ণে রয়েছে মাছ্ষকে তেমনি ক'রে তৈছি 


ডা 


করার দায়িত্ব । শিল্প সাহিত্যাদির চর্চা খুবই প্রয়ো য়, 
সন্দেহ নেই,__কিস্ত অঙ্জঅ থেকে এই প্রতিষ্ঠানে আছে মৃষের 
ব্যবহারিক ক্ীবন-গড়ারও কতব্য। কারণ শুধু বিশ্ঞাচ নয়, 
বিগ্তাকে আএয় করে মুখ্যত জীবন-গড়ার কাজ নিয়ে তো 
কবি এসেছিপেন শান্তিনিকেতনে | দেশে তার আদামুরূপ 
মনুষ্যত্বের উদ্বোধনে এক-একটি ব্যঞ্িজীবনকে পহার 
দেওয়াই ছিল তার সংকল্প। আশ্রমের গোড়াপত্বনে!দিনে 
মহুষ্যত্ধে দ্রীন দেশের এই অধিকাংশ ছুঃহথ জনগণের ক তো 
ছিল তার মন জুড়ে- মন্গষ্যত্বের ছুর্শী, পরাধীন দেশে অধং- 
পতিত মানুষের অবমাননার দ্বালাই ছিল তার কাজেরন্ভতম 
প্রবতনী,- -বলেছিলেন-__ | 
এই সব মূঢ় জান মূক মুখে 
দিতে হবে ভাষা; এই সব শ্রাস্ত শুষ্ক ভগ্নবুকে 
ধবনিয়! তুলিতে হবে আশী]। ৃ 
দেখা দরকার নিছক বিদ্যা! ব! বৃত্তির সাধনায় তারশিক্ষার 
ক্ষেত্রে, রবীন্দর-সংস্কতির যে-কোন সাধনাক্ষেত্রে, ৫ শাস্তি _' 
নিকেতনে বা বাহিরে যেখানেই হোক, এই জনগণের 1৮৩71 
নান ন1 হয়, সেদিকে কিছুমাত্র ওঁদাসীন্ত কএ) আলোচনা 
সেটা হবে শোচনীয় আদর্শচ্যুতি। সংস্কতিুরী-যুণী ইত্যাদি দশ 
একট! শঙ্কাপূর্ণ পরিণতির দিক আছে 'এগছেন। সঙ্গী তরত্বাকে 
সংক্রামকতায় স্পর্শকাতর রুচিবি। 
পোকসমাজ-উপেক্ষা । ,রসপ্রধান গতিরই উল্লেখ করা৷ 


কবির নিজের জীবনই) সচিবের গতি--এক হস্ত নাভিতটে 
আভিজাত্যের চুড়ায় বসে ণ ভাবে অর্থাৎ চিৎ ভাবে; অন্ত হত 
মগ্ন। সেই আভডিজাতা পার্বদেশে রেখে-দেহ নিশ্চল; স্তন্ধ 
আপনার ইচ্ছায় গড়'পর্থাং দোলায়িত না করে গমম। যে সকল 
ঠার সাহিত্যানুশীবের অস্তঃনংস্কার পরিমাঞ্জিত এবং মনোবগতি 
মহৎ তবু সেই; স্ুুরুচিবিশিষ্ট_তাহাদের পক্ষেই উপরোক্ত 


জীবন তিনি স্প্যাজ্য | 


বলেই সরে এএযণ, নৈঠিক ব্রতধারী এবং তপস্থী সাধারণের গতি__ 
কঃ__মাত্র চারি হস্ত ব্যবধান পর্ধ্যস্ত প্রসাতিত ) দেহ 


তবে তবাপন্ন। সাল্প্রদায়িক বেশতুষার প্রতি অত্যন্ত সতর্ক, 


বড়ো বাহুল্যবন্জিত বেশত্ষা। পরিধেয় কষায় রঙের 
বড়োই প্রথমতঃ সমপাঞ্ধে স্থিতিপুর্ব্বক “চতুর” মুক্রাযুক্ত একহস্ত 
অন্ন ৮ত। মুখভাব সৌম্য ও প্রশাত্ত। উত্তম মহাব্রতবারী 
চাই'গের পক্ষেই উপরোক্জ গতিক্রম খাটবে। বিভিন্ন সম্প্র- 
সাহ! সাম্প্রদাস্িক বৈশিষ্ঠ্য কিন্ত রক্ষা করতে হবে । যেমন-__ 
এব্্পত” ব্রতধারীদিগের পক্ষে “শকটান্ত স্থিতি” পূর্বক 


বলল্লেতিক্রাস্তাচা্ীর” দ্বার! উদ্ধত লয়ে গমন । 


, অন্ধকারে পথচারীর গতি_-পদক্ষেপ অবলম্বন হতে ম্বলিত 
স্ষয়ার আশঙ্কায় সন্দেহসন্্ুল; উভয় পার্থ পথসন্ধানরত 


মান্বয় সঞ্চর়ণণীল। 


7 রখারোহীর সহসা অন্ধকারের মধ্যে এলে কিরূপ গতি 
ব্ববিক্ষেপ ঘুর্দিত অর্থাৎ দ্রুত | সমপাদ স্থানক । এক হস্তে খন 
শি হন্যে, “কৃ”; সারথী বন্ধা এবং প্রতোদ (প্রেক্ষণক, 


রয়োবুক ) হত্তে প্রসব হবে । 
বিশ. বিমান গতি-পুষ্পকাদি 


জন রবীকরানাথ 


ব্যোষধানে আরোহণকালে উর 


৩৩৯ 
আরন্ধ অসম্পূর্ণ কর্মে। শিক্ষিতেরা! গ্তাকে সে সকলের মধ্যে 
পেতে পারেন । কিন্ত আদ্র তার সঙ্গে জনগণের যোগ-সাধনের 
উপায় কি? বল! বাছল্য, রবীন্দ্রনাথকে সব দিকে বুঝবার 
মতো! বিস্থাবুদ্ধি বা রুচি এককথায় মনঃপ্রকুত্তির জামর্ঘ্য জন- 
গণের নেই । অত্ত বড় কবি-মনীষীর দানে তাই বলেই কি 
মাস্থষের এত বড় একটা অংশ থাকবে বঞ্চিত? | 
জাতির আশা, আকাজ্চ1, বেদনা, উদ্ধীপনা প্রকাশ পায় 
তার গানে । সেদিক থেকে বলা যায়, রবীশ্রনাথ জাতির মর্ম- 
প্রকাশক । দেশজ লোকশিক্ষারর মাধ্যম হচ্ছে গান ২৮" । 
এখন কবির বিষয়ে বক্তৃতা বা তার পুথিপত্র প্রচ*” 
তার গান ও বিশেষ বিশেষ কবিতাগুলি জ্দী, উন্নতস্থল প্রস্ভৃতিতে 
শেখাবার ব্যবস্থা! করলে দেশজ স্বা্ণকৈ তুলে )। দৃষ্টি অধোগামী । 
নেবে সহজে । এই. -স্থারা গান্র উদ্বাহিত করে, সোপান পংক্তিতে 
সংস্কৃতি ঘরে করবে। 


অন্ত জ-জলাবতরণে গতি-_অল্প লে বসন উর্ধে জাকরণপূর্ব্বক 
চলবে । 


বিকল! গি-_চিস্তান্িত অবস্থায় অর্থাৎ খুপ্ত, প্রচ্ছন্ন অতি- 
ময়ে, ভয়ে, আবেগে, ত্বরাস্থিত অবস্থায়, বিপৎপাত শ্রবণে, 
প্লানিযুক্জ দিন্দায়, অদ্ভুত দর্শনে, অবশ্ত সম্পান্থ কাজে, শত্র- 
অন্বেষষীয় বক্কর কাঞ্জে, অপরাধীর অনুসরণে, হিতম্র অন্তর 
অন্থসরণে-_-এ সকল অবস্থায় অভিজ্ঞ “নট বিকলাগতির” 
প্রয়োগ করবে । 

শঙ্গার রস প্রধান গতি-- 

অপ্রচ্ছন্ন শৃঙ্গার গতিতে-__সন্মুখভাগে পথ প্রদর্শিত হয়ে, 
রঙ্গমঞ্জে নট প্রবেশ করবে এবং পারিপাশ্বিক অবস্থায় “ক্থচা- 
ভিনয়” করধে । মনোরম সুরভিত পৃষ্পসার, ধুপ এবং চচ্দন 
বার! অঙ্গ ভূষিত করে, বিচি পু্পে সঙ্গিত হয়ে, নৃত্য কলাদি 
দ্বার! পরিশোভিত হয়ে, ললিত পদক্ষেপে, বিলাসযুক্ত সৌঠ্ঠব 
অর্থাং “চাতুরাশ্রযুক্ত বিলদ্থিত লয়ে “অকিক্রান্তস্থিতিতে” রঙ্গ- 
ভূমিতে প্রবেশ করবে । হত্তক্রিয়া-_ কোন মতে-_-পাদক্ষেপের 
অনুগামী । আবার অন্ত মতে বিপর্যয় ক্রমে হস্তপাদের উৎ- 
ক্ষেপও পতন। 

প্রচ্ছন্ন অভিনয়ে-_( খগ্ত প্রণয়, অবৈধ প্রণয়ে ) | 

অনুচর বা পরিজন বছ্জিত। রেশতুষায় পারিপাটোর 
অভাব অর্থাৎ এলোমেলো! অঙঙ্গতি ; একমাত্র সহচর বা দু'তী 
সহায় । নির্বাণ দীপ । অলঙ্কারবাহুল্য বজ্জিত। কালোচিত 
বন্্। অতি ধীরে পদক্ষেপ । নিংশবা শ্লখ গতিতে পদে পদে 
শঙ্কাস্িত হয়ে কম্পমান দেহে চলবে। কোহল গ্রভৃতি 
আচার্য্যের মতে এরূপ “কামী” বিষয়ক গতিতে “নুভদ্র” নামক 
“ধবতাল” (উপভঙ্গ বিশেষ) প্রযুক্ত হবে। এ উপভঙ্ষে 
প্রস্তাব ভ্রুত, লঘু, মরিশ্র (৯:৫-৬ ভি ভিন্ন মাজার শেষে 
বিরাম ), *প্রভাবতী” নামক দ্বিপদী ছদের অন্সণে প্রযুক্ত 
হবে। চক্রালোকে শুর্লুব্সনে, অবগুষ্টিত দেহে, চন্দানসার 
এবং শ্বেতপুশ্পের পরাগে অঙ্গ অবলিপ্ত হবে; মুক্রাবছল 
আভরগ ইত্যান্ি থাকবে। 


বিপ্রলন্বশৃঙ্গার গতিও উক্ত প্রকারই হবে কারণ ব্য্তি- 


৩৪২ 
শ্নীভাব সকলের সহিতই সন্বা্দী (সামপ্রন্ত বা সঙ্গতি 
ঘাছে); মাত্র বিশেষ এই যে, উহ] করুণ রসাভিষিস্ত | 

ত্র রস প্রধান গতি-_ 

সাধারণতঃ দৈত্য দানব রাক্ষস ইত্যাদি বিষয়ক উদ্ধত 
কৃতির চরিে রৌদ্র রস প্রমুক্ত হতে পারে । বৌদ্ররসের তিন 
কার ভেদ কল্পনা করা যেতে পারে ; (ক) নেপথ্য রৌ্র, 

খ) অঙ্গ রৌদ্র, (গ) শ্বভাবঙ্গ রৌদ্র। 

(ক) নেপথ্য রৌদ্র--বেশভূষাদি লক্ষণে- রুধিরক্লিন্ 
দহ; রুধিরাজ্জ মুখমগ্ুল এবং পিধিত হন্তাদি ইহার লক্ষণ । 

, (খ) অঙ্গ রৌদ্র-_অনেক বাহু, অনেক মুখ, বছ অস্ত্রশক্তরে 
ক্ফিত, নান! প্রহ্রণাকুল, দীর্ঘ স্ুলকায় ইত্যাদি অঙ্গ রৌড্রের 
ক্ফাল। 

(গ) শ্বভাবন্ধ রৌদ্র-_ রক্ত চক্ষু । পিঙ্গল, রুক্ষ কেশ। কৃষ্ণ- 
র্ণ। কর্কশ, বিকৃত শ্বর। রুক্ষ আচরণশীল। ভংসনা ও 
তরক্ষায়-্বভুল চরিজ | 

চারতাল অন্তর চরণের উতক্ষেপ; তুই তাল অস্ত্র নিক্ষেপ 
1 চব্পণের ভূমিতে গ্থাপন। সুতরাৎ এ গতিকে বিষম গতি 
[লা যায়| তিম্মমতে, উপাব্যায় অভিনবগুপ্ত মতে-_তাল শব 
এখানে ভূমি বা দেশ পারমাঁণ অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে, কালের 
গর্থে ব্যবহৃত হঝেছে। ফলে যে পরিমাণ কালে পদ উৎক্ষিণ্ড 
চবে তদপেক্ষ! স্বপ্ন পরিমাণ কালে পাতিত হবে। 

রৌদ্র প্রসৃতি রসে কোহুল প্রমুখ কলাবিদগণ তাল, কল 
প্রভৃতি পারিভাষিক শব্র বিভিন্ন প্রকার প্রয়োগ লক্ষ্য করে 
নান! প্রকার অর্থ করনা করেছেন । তাদের মতে “নর্নকপ, 
“উৎফুল্পক”?, প্রস্ৃৃতি লয় রৌদ্ররসের পরিক্রমে নিমুক্ত হবে। 
“নর্ভনকের” লক্ষণ-__তিনটি যতি, শেষের দিকের যতিতে তিনটি 
মতিদ্রত লয় দ্বারা বিরাম । প্রয়োগ-__বিজ্বয়াভিযানে ; উৎসব 
প্রভৃতি মভ, উন্মত্ত, প্রমত্ত প্রভৃতি ব্যাপারে । তিনটি দ্রুত 
হালের অস্তে বিরাম পুর্র্বক, তিনটি যতি হবে দ্বিপদী ছন্দের 
শন্ুসরণে__বিজয় উৎসব আরস্তে, হুঃসাহসিক অভিযানে, অতি- 
রিক্ত হর্ষে, মতত-উন্ম$-প্রমভ গতি বিষয়ে । 

“উৎফুল্পকের লক্ষণ”-_দুইটি ভ্রুত, একটি লঘু এবং ছিন্নক 
অস্তে বিরাম । সর্ববশুদ্ধ চারটি যতি ঘার] “উৎকুল্লক” হয়। “উৎ- 
কুল্পক” বীর রসেও প্রযোক্ধ্য। 

“প্রচু্পক”-_কামোন্মাদ ও কামবিলাসের পরিক্রমে। 
চারটি অন্ত:গরু-যুক্ত তোটক ছন্দের সহিত অতিরিষ্ঞ জারও 
একটি অন্তঃগুরু যুক্ত হবে। | 

বীভৎসরস প্রধান গতি-_ 

বীভংসরলের স্থান__অপবি্র ভূমি, শ্বশান, যুদ্ধ বিশ্রান্তির 
পর রণভূমি ইত্যাদি বীভৎস অভিনয়ের যোগ্য স্থান। 

বীভংসরমে গতিতে কখনও চরণক্ষেপ আসন্ন পতিত (নিকটে 
পড়!) ; কখনও বা ছুরে দুরে নিক্ষেপ এবং “এড়কাক্রীড়িত” 
পার্দচা্ী দ্বারা অনেক সময় উপসুণ্যপরি চরণক্ষেপ। হস্ত পান্দ- 
চারী অনুযারী। 

বীররস প্রধান গতি-_- 

বিত্তৃত পাদক্ষেপ অর্থাৎ “সমন্দিত” ও “অপসন্দিত” চারী 
দ্বারা পদক্ষেপ। স্উল্লাসনিক” তাল-_“তোটকের” ঘে পাদ 


গ্রবাদী ৯ 


১৩৫২৩ 


৯ পেপসি পি পাতি পাস, পানি লাস রিল পপ 


ঢুইটি দবিপ্দী মালিনী অর্থাৎ চারটি পদে যে সম্পূর্ণ ছন্দ, তার 
অর্ধেক । অগ্রগতি ধুব ভ্রুত 'প্রচারের' দ্বারা । “মললঘচী” অস্ত 
বার] দুরে দুরে পাদক্ষেপ পূর্বক দ্েড়কলা অর্থাং লঘুপর ভ্রুত 
এই প্রকার অগ্রগতি । এই গতি বেগবহুল। একটি লঘু পাতন 
এবং তাহার অব্যবহিত পরে ছুটি দ্রুত পাদ এবং এক কল 
মাত্র বিরাম । বহুবিধ চারা তারা এই বীর গতি পুষ্ঠ__যথ! 
“পার্ীক্রাস্তা” “দ্রতাবিদ্ধা” ( আবিদ্ধ ) “ন্ুচীবিদ্ধ” প্রভৃতি 
বেগবছুলচারী এবং নানা তালে পুর্ণ। ইহাই সাধারণ ভাবে 
উত্তম নটদ্িগের গতি পরিক্রম। 

করুণ রস প্রধান গতি-_স্থিতপদে ( বিলম্িতে পদক্ষেপ )। 
দৃষ্টি অশ্রুরদ্ধ ' দেহ অবসন্ন ( ভেঙেপড়| ভাব )। হপ্ত উৎক্ষিপ্ত ; 
এবং পাতিত | সশর্ধে রোদন | “অধযধিক! চারী” দ্বারা অগ্রসর 
(তামসিক )। অব্যবহিত কোন অমঙ্গল বা বিপদাি 
সংঘটন হবার পুর্বে ব! পরে উপরোক্ত গতির প্রয়োগ । 

উপরোক্ত গতি ভীরু, কাপুরুষ অথবা স্ত্রীলোকদিগের 
পক্ষে প্রযোজ্য । 

উত্তম নটদ্রিগের পক্ষে গতি ধীর ; সামাস্ত অশ্রুরেখ! নয়নে । 
দীর্ঘশ্বাস; উদ্ধেশুগ্দৃ্টি | এ স্থলে সৌস্টবাদির প্রয়োজন নেই। 
লয় বিলম্িত-_-“জন্তাটিকা লয়।” 

মধ্য নটদিগের পক্ষে__নিরুংসাহ এবং হতাশা । শোক 
বিহ্বলতা হেতু বিভ্রান্ত বুদ্ধি। ব্যর্থতা বা বন্ধুবিয়োগঞ্জনিত 
শোক হেতু পাদক্ষেপ (অতিরিক্ত উৎক্ষিপ্ত পদ হবে ন1)। 

কঠিন প্রহারে অভিভূত ব্যঞ্জির গতি-_সমন্ত দেহ এবং হস্ত 
পদাদিতে শৈধিল্য এবং অবসাদ | শরীর বিদুিত অবস্থায় চূর্ণ 
পদের দ্বারা গতি । “অধণাধিকা” চারী অপেক্ষা এই পাদক্ষেপে 
বাবধান ঈষৎ অল্প। 

শীত অথব! বৃ্টিার! পীড়িত স্ত্রী বা নীচ প্রকৃতি নটের পক্ষে 
গতি-_সমস্ত অঙ্প্রত্যঙ্গ ড়লড় করে (পিগাকারে সঙ্কুচিত করে) 
প্রকম্পন ও হস্তত্বয় বক্ষস্থবে নিক্ষিপ্ত অবস্থায় কুজভাবে অগ্রসর | 
দন্ত ও ওঠ স্করিত। চিবুক প্রকম্পিত । 

ভয়ানক রসপ্রধান গতি-_ 

এই গতি স্ত্রী, কাপুরুষ এবং নিবার্য্য পুরুষদিগের পক্ষে 
প্রযোক্জ্য। চক্ষুত্বয় বিস্ফারিত অথচ চঞ্চল । শির বিধৃত, উত্তয়- 
পার্শ্বে ভয়চকিত দৃষ্টিতে মুহুযুহু অবলোকনপীল । দ্রুত এবং চূর্ণ 
পদের দ্বারা অগ্রসর | হস্তে “কপোতক” মুদ্রা । কম্পিত দেহ। 
ওঠ শুফ। পদে পদে শ্বলনপীল। 

পুরুষদিগের পক্ষে পাদক্ষেপ “আক্ষিও” (অর্থাৎ কখনও 
কাছে কখনও দূরে ) এবং “এড়কাক্ষীভিত” চারীঘায়ে উপর্ধ,য- 
পরি চরণপাত। হস্তত্বয় উচ্ছাযর় অহ্গামী। 

নবরসের সব কয়টি রস নিয়েই এমনি করে সন্ভাবনীয় 
রূপের বিভিয় গতির স্থত্টি ও বর্ণনা দেওয়া হয়েছে । ফোন 
পানে, কি অবস্থায়, কোন গতি প্রযোজ্য নাট্যশান্্রকার তারই 
সম্ভব মত বিবরণ দিয়ে গেছেন । 

এমন রসগততাবে বিভক্ত করে কিন্ত অভিময়দর্ণণে “গতির: 
বিচার হয়নি। প্রাশিষগতের অনুকরণে মূলতঃ লে শাজেন 
“গতিরপ্রপ পরিকজিত হয়েছে। নাট্যশাঘের মত লোক- 
চক্সি্ খুব অন্ভিনিষেশ সহকারে পর্ধ্যবেক্ষণ করে, তার মানসিক 


স্থা পর্যালোচনা করে অভিনয়দর্পণে গতির রূপ শৃটি হয়নি 
[ং অভিনয়দর্পণে গতির রাপন্নীতির স্বক্লতার কারণও হয়ত 
রাক্ষভাবে কিছুটী! তাই। কারণ দৈনন্দিন জীবমের আলে- 
শে যে-সব প্রাণী এসে ভীড় করে এবং তাদের ভেতঘও ঘাদের 
|| মানুষের মনে দ্বোল! দিতে পারে, তার্দের সংখ্যা অতি 
ই । কাজেই যেখানে মানুষের মনই মুগ্ধ হয় নি, সেখানে, 
চুকরপের কোন প্রয়াসই জ্বাগতে পারে না। সেজন্থ এত 
[নী থাকতেও মাত্র কয়েকটি প্রাণীর অনুকরণ করে বিভিন্ন 
ততে বিভিন্ন রস সির প্রয়াস হয়েছে । তন্মধ্যে নিম়োজ্ত 
1টি প্রধান যথা--হংলী, ময়ুরী, গজলীলা, তুরঙ্ষিনী, সিংহী, 
সঙ্গী, মণ্ডুকী, বরা ও মানবী গতি। 
হংসীগতি-__উভয় হস্তে “কপিথ” মূদ্রা ধারণ করে হুংসীর 
ত যেদিকে চরণপাত সেই দিকেই দেহ পার্থ দুলিয়ে, ধীরে 
রে এক এক বিতত্তি অস্তর পা্ক্ষেপে যে গমন, তাহাই 
হংসীগতি” । 
ময়ুরীগতি--উভয় করে “কপিখ” মুদ্রা ধারণপূর্র্বক পদাঙ্ছুলি- 
মৃহের উপর দ্েহভার স্থাপন করে, পর্যযারক্রযে সহসা! এক 
ক জানুর চালনা । 
মুষ্ঈগতি-_উভয় হুস্তে “পতাকা” মুদ্রা নিয়ে, হরিণের ভায় 
ক্ষন পূর্বক অনস্তভাবে দুই পার্থ ও সম্মুখে যে গতি, অভিনয় 
প্ণকার তাহাকেই “ম্বগীগতি” বলে উল্লেখ করেছেন । 
গজলীলাগতি-_-উভয় হম্ড উভয়পার্খে “পতাকা” মুদ্রায় 
মাবদ্ধ করে পরিক্রম করবে । তদস্তর সমপাদে যে গতি তাহাই 
গ্জলীলাগতি” | 
তুরঙ্গিনীগতি__বাম করে “শিখর” ও দক্ষিণে “পতাকামুন্রা” 
ারণপূর্বক--দক্ষিণ পদ উৎক্ষিপ্ত করে মুহুমু্ছ উলঙ্ঘনপূর্ববক 
মঙ্থবের সায় যে গতি তাহাকে “তুরঙ্িনীগতি” বলা হয়। 
সিংহীগতি-_ভূমিস্থিত উভয় পদের অগ্রভাগে দেহভার 
হাপনপূর্ধক ছু'হাতে “শিখর” যুদ্রা বারণ করে, বেগে সম্মুখে 
ট্লক্ষনপূর্্বক অগ্রগতিকে সিংহীগতি বলা হয়। 
ভুজঙ্গীগতি-_উভয় হস্তে উভয় পার্থ ত্রিপতাকা৷ মুদ্রা ধারণ 
র্ববক পুর্ধববং যে গতি । উল্নক্ষনপূর্বক সিংহের ভ্তায় যে গতি 
তাহাকে শান্ত্রকার তুক্ঙ্গীগতি বলে নির্দেশ করেছেন। কিন্ত 
ভুজঙ্গী ও সিংহের গতিতে বহু বাবধান। একটি চলে মাটিতে 
বুকের উপর তর দিয়ে আকা বীকা হয়ে; গানটি লক্ষ প্রদান 
পূর্বক । কাজেই পুর্ববৎ অর্থাং সিংহের মত উল্নক্ষন যুক্তগতি 
তৃজঙগীর হতেই পারে না । সেজজই আমাদের মনে হয় “ভুজঙ্গ” 
গতি হুবে ভ্রিপতাকা মুদ্রা ধারণপূর্র্বক সর্পের ভায় আকাবাঁকা 
হয়ে ধীরে যে গতি তাহাই “তুজঙ্গী” গতি। মূল পুস্তকে 
“সিংহী ভূজঙ্গী ম্ডুকী গতিবাঁর1! চ মানবী” উদ্নেখে লিংছের 
অব্যবছিত পরেই ভূজঙ্গী মাম উদ্লেখে *পূর্বাবং* বাক্য হতে 
লিংহী গতিকেই বুঝায়। 
মণুকীগতি-_ছই হস্তে “শিখর” মুক্রা ধারণ পূর্ধবক সিংহ- 


আধুনিক নৃত্য ও শাস্ত্রীয় গতি 


৪6৩ 


লোপ সস পরি প্লিস বি পসটাটসস্ি া্টিপজ 


গতির ভ্তায় উল্লক্ষন যুক্ত ( কিছুটা-সিংহের গতির জায়) ধীর যে 
গতি, তাহাকে “মণ্ুকীগতি” বল! হুয়। 

বীরাগতি__বাম হস্তে “শিখর” মুদ্রা ও দক্ষিণ হস্তে 
“পতাকা” মুদ্রা ধারণপূর্ধক দূর হতে বারের স্কায় ঘে জাগমম, 
তাহাকে “বীরাগতি” বলে আধ্যাত করা হয়েছে। | 

মানবী গতি-_বারে বারে পা মগলাকারে পরিচালিত 
করে বাম হস্ত কটিত্ে এবং দক্ষিণ হপ্ডে “কটকাধুখ” মুদ্রা ধারণ 
পূর্বক যে গমন তাহাকে “মানবাঁ গতি” বলা হয়। 





ভারতীয় নৃত্যের *শান্ত্রীয় গতি”র পুঝ্থানুপুরখবরূপে এক 
প্রবন্ধে বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নয়। অভিনয়দর্পণ। সঙ্গীত- 
রত্বাকর, 116 1187707 0/ (909/8)6 এবং অন্থাঙ্ত হৃত্যশান্ত্র 
সম্পর্কে লিখিত পুস্তকাদিতে বাঁণিত গতির পুণ আলোচন! তে? 
দূরের কথা, একটা প্রবন্ধে শুধু নাট্যশাঙ্ত্রের গতি অধ্যায়ের পূর্ণ 
বিবরণ দেওয়াই সম্ভব নয়। কিন্তু নাট্যশাস্ত্রকার নব রসের 
বিভিন্ন রসানুযায়ী বিভিন্ন রসপ্রধান গতির উপর অধিক দৃষ্টি 
দিয়েছেন বলে তিনি যে প্রাণিঞ্গতের প্রাণীদের বিভিন্ন গতি 
সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না, তা নয় । নাট্যশান্ত্রে “পন্নগ” গতি, 


_ “অস্থাক্রাত্ত। গতিপ্) “নরসিংহ গতি” ইত্যাদির উল্লেখে স্পষ্টই 


প্রতীয়মান হুয় যে মহুধি ভরত প্রাণীঞগতের গতিও অনুধাবন 
করেছিলেন সে সমস্ত বিস্তৃত আলোচন]। আমার উদ্দেশ্য নয় 
তারই কিছু আলোচন1 করে ও উদাহরণ দিয়ে প্রাচীন ভারতে 
নৃত্যে গতির কি স্থান ছিল এবং কতট! উৎকর্ষ লাভ করেছিল 
এবং গতির প্রয়োগে কি ভাবে বিভিন্ন রসস্ঠি সম্ভব তাই 
বোঝাতে চেয়েছ। 


বর্তমানে নৃত্যে এবং নৃতানাটোযে “গতি”র বৈচিজা অভাব 
জনিত যে দৈত শিল্পীর রস কৃষির পক্ষে যে বিদ্ব সৃষ্টি করছে, 
শাস্ীয় গতির চচ্চা যদি কিয়ং পরিমাণে এখন দ্তুকু হয় এবং 
অভিনীয়মান ঘটনার মূলভাব ও রস সম্পর্কে সচেতন থেকে 
শিল্পী হি শাস্ত্রীয় “গতিশর প্রয়োগ হুক করেন, তবে তার শি 
বহুলাংশেই সার্থকতার সয়ক্ধিতে পূর্ণ হয়ে উঠবে। অবন্ঠ 
একথাও সত্যি যে নৃত্যশান্ত্রে 'গতি'__শুধু গতি কেন, আঅগ্ঠাত 
রূপরীতি-রূপবন্ধ সম্পর্কেও যে বিধান দেওয়া আছে, মঞ্চে 
নৃত্য প্রদর্শনকালে শিল্পী প্রয়োজন মত তার পরিবর্তন ও 
পরিবর্ধন করে মিলে তার স্ষ্টি সুন্দরতরই হবে । গতি 
অধ্যায় যত দীর্ধই হোক না কেন, বর্তমানে মৃত্যে, নাট্যে যুগে 
পযোগী এমন অনেক চন্রিজ্জের অবতারণার প্রয়োজন হয়েছে 
এবং ভবিষ্যতেও হতে পারে, শিল্পী তার অভিজ্ঞতালন্ধ 
জ্ঞানপ্ার! যা দেহরেখার কুটিয়ে তুলতে পুরনো রূপবন্ধ 
নুতনভাবে প্রয়োগ করার প্রয়োজন বোধ করবেন । শিল্গী- 
প্রতিতা তাঁকে রসানুযায়ী পরিবর্তন, পরিবর্ধন করে নেবেন 
ভাতে কৃতকার্ধ্য হলেই রসস্হির পথ নুগম হয়ে আসবে, দে 
কথ! বলা বাহুল্য । 


০০০ 


জনতা 
প্রীগোপাললাল দে 


মাহষের মন অ্তি ছুত্রেয় রহন্তপূর্ণ, বছলাংশে অজ্ঞেয়, 
অস্ভত পক্ষে অজ্ঞাত কিন্তু মানুষ চিরদিনই এই ছুজেয় বিচিত্র 
মনকে জানিবার, বুঝিবার ও চিনিবার চেষ্ঠা করিয়াছে । সে 
চেষ্টা হইয়াছে কখনও তীক্ষু অববোধ (17101010100) অথবা 
বিস্তৃত অভিজ্ঞতা দ্বারা, আর -কখনও বা হইয়াছে বৈজ্ঞানিক 
ভিভ্িতে পরীক্ষণ ও সমীক্ষণের দ্বারা । পাশ্চাত্য পণডিতেরা 
শেষোজ পন্থায় মানব মনকে বুঝিবার চেষ্ট! করায় মনত্তত্ব এখন 
বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের পর্যযায়ে উন্নীত হইয়াছে । প্রথম প্রথম বা্টিকে 
কেন্দ্র করিয়াই এই তত্বের অলোচন! চলিত, সুতরাং মনো- 
বিজ্ঞান বাঠির মানস-ক্ষেত্র ও ব্যবহারেই সীমাবদ্ধ ছিল। 
কালক্রমে ইহার সীম] বিস্তৃত হইল | যে কোন “সাবয়ব সংস্থা? 
(01801৭া)) বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বিশেষ বিশেষ ব্যবহার- 
ভঙ্গি প্রদর্শন করে, সেই প্রকার সমস্ত সংস্থাই মনোবিজঞানের 
বিচারের বিষয়ীভূত বলিয়া গণ্য হইল। 

বছজন লইয়! গঠিত হয় “জনতা” | যুদ্ধ বা শাস্তির সময় 
লক্ষ্য করিয়া দেখা গেল এই অনতার “কার্ধ্যের অনুভূতির ও 
চিন্তার নিঞ্জন্ব বৈশিষ্ট্য আছে। যে সমন্ত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি লইয়া 
এই জমতণ গঠিত সেই সকল বাঞ্জির স্ব-স্ব বিভিন্ন আচরণ-ভঙ্গি 
হইতে জনতার দমস্তিগত ব্যবহার অতিশয় পৃথক ও বৈশিষ্টাপূর্ণ। 
কাঙ্গারও কাহারও মতে জনতার আচরণ-ভঙ্গি প্রায়শই 
স্বভাবতঃ-মান্ত চিন্তাধারা ও ব্যবহার রীতির মানের অনেক 
নিয়ে কাজ করে। সুতরাং জনতার সমষ্টিগত মনন ও ব্যবহার 
লইয়! পর্যালোচনার প্রয়োজন হইয়া! পড়িল। 

এমম অমেক সময়েই দেখা যায় যে সুশৃঙ্খল সভ্য এবং 
সামাজিক ব্যক্তি সকল দারা গঠিত জনতা সহস। উচ্ছল হইয়] 
এমন অনেক হুক্র্ম করিয়া ফেলিল, যাহ! ব্যঞ্জিগততাবে 
ফারতে পারা ত ছরের কথা; সুস্থ মানসিক অবস্থায় সে- 
গুলির কল্পনা করিতেও তাহারা শিহরিয়া উঠিবে। দা্গা- 
হালামা, লুঠতরাঁক্ষ ইত্যাদি জনতার এই মনোগত বৈশিষ্ট্যের 
পরিণাম । জনতার এইন্রপ কয়েক প্রকার সম্পূর্ণ বিপরীত 
ধ্যবহ্থার বর্তমান কালেও দেখা যাইতেছে । বিগত ১৩৪৮, 
গোর প্রবালীতে শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয় তাহার কয়েকটি 
ষ্ঠ দিয়াছেন । তাহার কথ! কিছু উদ্ধত করিলে বিষয়টি 
দ্ণষ্ঠ হইবে। 

“স্পেনের যুদ্ধে মান্ত্রিদ শহর ও বাপিলোনা! শহরের 
উপর মাসের পর মাস শত্রুপক্ষের বোমাবর্ণ ও গোলাগুলি 
নিক্ষেপ সত্বেও তথাকার অধিবাসীর! হাজারে হাজারে শহর 
ছাড়িয়া পলায়ন করে নাই। বর্তমান বুদ্ধ 
ইংলণ্ডের লগ্ডন ও অন্ত কোন কোন শহরের উপর শক্ষপক্ষের 
ভীষণ বোমাবর্ষণ সত্বেও সেই সকল স্থান হইতে ভয়ে হাজারে 
হাজায়ে লোক পলায় নাই। কিন্তু ঢাকা, আমেদাবাৰ প্রভৃতি 
শহরে আকাশ হইতে একটাও ধোম1! পড়ে নাই) তাছাঘের 
উপর একটাও কামান দাগ! হয় মাই, মেশিন কামানের গুলি- 
বি একটার উপরও হয় মাই । একমান্র আন্্র বাহ শহম্গুলায় 


কতিপয় লোকের শরীর বিদ্ধ করিয়াছিল তাছ! কতকগুলো 
গুগার ছোকা। তাহাতেই হাজার হাতার লোক (তাহার 
মধ্যে সমর্থ পুরুষ জাতীয় মানুষও ছিল ) শহর ছাড়িয়া পলায়ন 
করিল। এক্সপ লঙ্জাকর ও শোচনীয় ব্যাপার কেন ঘটিল ?” 

ব্যাপার নিদারুণ এবং কেন ঘটিল এই প্রশ্ন চিত্তকে আলো: 
ডিত করিয়া তুলে । দেখা যাক, এই সকল ব্যক্তি জনতা- 
পর্যযায়ে পড়ে কিনা । বিপংপাতের পূর্বে যদিও এই সকল 
মরনারী নিজ নিজ গৃহে শ্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করিতেছিল 
তথাপি আপৎতকালে প্রতিরোধ অথবা] পলায়ন এতছুভয়ের যে- 
কোন একটী মনোভাবের বশবন্তা হইয়া তাহাদিগকে জনতার 
সহিত অল্লাধিক সন্বন্ধযুক্ত হইতে হইয়াছে । বিভিন্ন অবস্থায় 
থাকা সেও জনতা মনোভাব তাহাদের অন্তরে নিশ্চিত কার্ধ্য 
করিয়াছে । সুতরাং জনতা জূপে ইচ্থাপ্রিগকে বিচার করিলে 
অসক্গত হইবে নাঁ। শারীরিক এবং মানসিক উভয় প্রকারের 
সা্িধ্যই “জনতণ'-মন গঠন করে । | 

এ দেশীয় জনতার উল্লিখিত দ্বিবিধ ব্যবহারের কথা চিন্তা 
করিয়া মন একান্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে, এবং আত্মপ্রত্যয় একে- 
বারে নষ্ট হইতে বসে । ক্ষণিকের জন্য মনে হয় এত মহাঁপুরুষের 
আজীবন সাধনার স্থায়ী ফল হয়ত বা কিছুই হয় নাই এবং 
জাতির পুনরুজ্জীবনের হয়ত কোন আশাই নাই। এমতাবস্থায় 
মনন্বত্বের দিক দিয়া জনতার ব্যবহার সম্বন্ধে কিছু আলোচণ 
হয়ত নিতান্ত অপ্রাস্িক হইবে ন!। তাহাতে এই বিসদৃশ 
ব্যবহারের মূলীভূত কারণের প্রতিকার সন্ধান কিছু মিপিতে 
পারে। হয়ত বা প্রতিকার পন্থায় কিছু ইঙ্গিতও পাওয়া যাইতে 
পায়ে। 

উদ্ধ তাংশ হইতে জনতার তিন প্রকারের বিভিন্ন ব্যবহার 
লক্ষ্য করাযাইবে। এক স্থানের জনতা প্রচণ্ড বোমাবর্ষণের 
মধ্যেও অবিচকিত, অন্ঠত্র এক জনতা অকারণে বা সামাঙ্ক 
কারণে ক্ষেপিয়। উঠিয়া নিরপরাধ প্রতিবেশীর গৃহ, ধনসম্পর্থ ও 
জীবননাশের তাওবলীলায় রত এবং সেই স্থানেরই অপর এক 
জমতা, অসামরিক এবং নগণ্য অস্ত্রে সঙ্জিত আক্রমণকারীর 
তয়ে সর্বস্ব ফেলিয়! পলাতক | ব্যবহার-পার্থক্য ধিশ্ময়কর । 
জনতার মন কি ভাবে কাজ করে,কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, 
কে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে, ইত্যাদি আলোচনা করিলে এ 
বিষয়ে কিছু জঁলোকপাত হইতে পারে । 

পূর্বেই বল! হইয়াছে জনগণের একত্র মিলনেই জনতার 
উৎপত্তি । ড্রিভার (1)10$01) সাহেবের মতে জনমত] প্রধানত: 
তিন পর্যায়ের । (কিয়দংশে শৃঙ্খলাপ্রাণ্ত হইবার পরই. এই 
পর্য্যায় গণন, কেমন! আকস্মিক তাবে মিলিত সি জনতা 
মনস্তত্বের বিষন্্ীভূত নয় |) | 

জনতা পর্ধ্যায় (07059 (5196) 

সমিতি পর্ধ্যাক়্ (010 (79) 

সংঘ পর্য্যায় (00170070016 109) 

রাজপথে নানা উদ্দেশে নান! জন ঘটনাচক্রে সামগ্রিক 


ভান্ত্ 


পা্পীপিস্টিপাস্টীলিদলিসপিনত সপ 


'বে মিলিত হয়, স্বতন্ত্রভাবে নিজ নিজ কথা ভাবে, নিজ কাজ 
রিয়া যায়, নিজ গন্ভব্য অভিমুখে চলে ; কেহ কাহারও সহিত 
চান ভাবে যুক্ত নয়। এই মানুষগুলি খাটি বিশৃঙ্ঘল হ্ধনতার 
ধায়ে পড়ে । এই জনতার কোন 'একমননতা" নাই, অথবা 
£ “স-যন জনতা? (1, ,: 101,117. 51 01000) ) নহে । ঠিক 
ই অবস্থায় 'সমবেত মানসিকতা? ( 0011800+6 17010] 
(9) দ্বার প্রভাবিত হইয়া! এই জনত] কিছুই করিতে পারে 
| কিন্ত অতি অকন্মাৎ এবং অল্লায়াসে এই বিশৃঙ্খল জনতা 
কটি 'সমবেতমন” পাইতে পারে । জগধিখ্যাত পঞ্চিত ম্যাক- 
গালের একটি বর্ণনার অংশবিশেষ উদ্ধত করিলেই বিষয়টি 
& হইয়] উঠিবে। 
“ম্যানসন হাউসের মোড়ে প্রতি কাজের দিনের ছুপুরবেলায় 
ত সহত্র ব্যক্তির ভীষগ ভিড় জমে, কিন্ত সাধারণতঃ তাহাদের 
[ত্যেকেই নিজ নিজ ধান্ধায় ব্যক্ত, নিজ উদ্ধেহ্য অনুসরণ 
চরিতেছে ; পাশে যাহারা আছে তাহাদের প্রতি ইহাদের 
কছুমাআ লক্ষ্য নাই, অথবা অত্যরই আছে। কিস্তসেই পথ- 
[হী জনতার মধ্য দিয়] একটা দ্রমকলের গাড়ী অথবা “লর্ড 











নয়রের রাজকীয় যান” আদিয়া পড়ক, মুহূর্ত মধ্যে ভিড়টি. 


কয়দংশে “পম-মনোভাব সম্পম্ন জনতার ভাব ধারণ করে। 
মস্ত চক্ষু দমকল বা মেয়রের গাড়ীর উপর পতিত হয়, সকলের 
(নোযোগ একই লক্ষ্যে আকৃষ্ঠ হয়); সকলেই কি্নদংশে একই 
প্রকার আবেগ (ঞ001)0))) একই প্রকার মনোভাব উপলব্ধি 
করে এবং কতকাংশে চত্ষ্পার্খ্স্থিত জনগণের মনন (1))৮0] 
1)100৮৭5 ) দ্বার! প্রভাবিত হয়। 

সকলের ভিন্ন তিন্ন চিন্তা সাময়িক ভাবে স্তব্ধ হইয়া গিয়া 
বিশৃঙ্খল জনতা এখন কিয়দংশে স-মন-জনতার শৃঙ্খলাপ্রাপ্ত 
হইয়াছে । বছ ব্যষ্টি মন কিয়দংশে সমত্রি মনে পরিণত 
হইয়াছে। প্রত্যেকে সমবেত ভাবে কিছু বুঝিতেছে, কিছু 
অনুভব করিতেছে এবং কিছু করিতেছে ( অথবা করার প্রবণতা 
111)])00159 10 80601) অসুব করিতেছে) । ব্যক্তিগত বুঝা, 
অনুভব করা ও কান্ত কর! হইতে এই সমবেত মনম অল্লাধিক 
পৃথক ধরণেক্স | ( “মনন? বলিতে 1070551115১ 109]110 ৪110 
0017 বুঝাইবে | ) এই “সমবেত মনন? ব্যঞ্জিগত মননসমূহ্ের 
সমষ্টি নহে, 'অথব1 তাহাদের গড়পড়তাও নহে । ইহা নৃতন 
সৃষ্টি, নিজধ বৈশিষ্ট্ে ্রপায়িত। সময়ে সময়ে এই “সমবেতমন” 
জনতার অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তির অথব। তদন্তর্গত শ্রেষ্ঠ ব্যঞ্জি- 
গণের অপেক্ষাও উৎকষ্টতর স্তরে কাঙ্গ করিতে পাবে বটে, কিন্ত 
সাবারণতঃ জনতার মন তমন্তর্গত ব্যঞ্চিগণের মানসিকতার 
অনেক নিম্নেই কার করিয়া থাকে । ব্যগ্টি-সমষ্টির মধ্যে ডুবিয়া 
যাওয়ায় প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ম্বতন্ত্র মনন অপরের ব্বতন্ত্র 
মননকে অভিভূত করিয়া দিয়াছে, প্রত্যেকের মননের মধ্যে 
যেখানে সমতা আছে তাহ! মিলিত হইয়াছে এবং সংখ্যানুপাতে 
শঞ্জিপ্রাপ্ত হইয়াছে । যে কোনও সাধারণ লক্ষ্যে আকৃ্ হুইয়। 
পুর্ধোস্তভাবে জমতা-মন গঠিত হইয়া এই ভাবে বদ্ধিত ও 
কার্ধ্যকরী হয়। জনতার মনকে গণিতের ভাষায় সকলের 
মনের “গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক'-এর সহিত তুলনা করা হইয়া 
খাকে। বিদ্ধ এই মনন প্রথম পর্যায়ে সাময়িক, সকলেই 


জনতা 
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জানে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এই সমতা ভাতিয়! যাইবে 
এবং যে যার কাজে চলিয়া যাইবে । এই পর্যায়ের 
জনতার কোন পূর্বস্থতি বা কোন কিছুর প্রতি স্থায়ী গ্রীতিরস 
(36101106176 ) নাই। কোন বিশেষ সাধারণ উদ্দেস্ক নাই। 
ইহা একান্ত সাময়িকভাবেই ষ্ঠ । বিশেষ অবস্থায় রাজজ- 
পথবাহী ভিড়, মেলায় ও সভায় সমবেত ভিড়, ফুটবলের মাঠের 
ভিড়, সিনেমা, পার্কাসের ভিড় প্রভৃতি জনত] পর্যায়ে পড়ে । 
য্যাডাম্স সাহেবের ভাষায় “বিলয়ম ও প্রতিরোধ" (05101) 
8110 81780) জনতা! মন স্থির মূলে অবস্থিত। জামাছের 
(0010) সহিত সামান্জের ধিলয়ন এবং বিভিন্নতার দ্বারা 
বিভিন্ততার প্রতিরোধ ৷ যত অস্ফুট এবং অধ্থায়ীই হোক এ 
ক্ষেত্রে বিভিন্নতার মধ্যে লমত] (01010 10 7116751) আছে । 
ইহাই হুইল জনতা-পর্য্যায়ের লোকসমন্টি | 

এখন কি ভাবে এই জনতা সমিতিভাব প্রাপ্ত হয় তাহা" 
দেখাযাক। কোনও বিশেষ উদ্ধেস্ঠ লইয়া মিলিত না হইলে 
অনেক স্থলেই দেখা যায় যেছুই-তিন বা ততোবিক জনের 
মনের চিগ্তাধারা এবং কথোপকথন ক্রমেই নিয়ন্তরে নামিয়া 
পড়িতেছে। ছুই-তিন জম লোক অথবা অগঠিত চপ্িজ বালক 
অকারণে একত্র মিলিত হুইবার অল্পক্ষণ পরেই তাহাদের কথা 
বার্া অল্লীল বা কুরুচিপূর্ণ হইয় উঠিম়াছে-__এমম প্রায়ই দেখা 
যায়। শিক্ষিত ও সন্ত্ান্ত জনগণেরও অসতর্ক মুহ্ুতে” যে প্রমন 
কিয়দংশে ঘটে না, তাহা বল চলে ম1। 

' অনেক সময় আবার এমনও দেখা যায় যে, হয়ত রাম 
শ্যাম ছুইজনের মধ্যে কথাবার্ত। সুরু হইয়াছে নিতান্ত তুচ্ছ কিন্বা 
অশ্লীল বিষয় লইয়া, হঠাৎ তৃতীয় ব্যক্তির আগমনে আলাপেক্স 
মোড় ফিরিয়া গেল। অতি অঙ্জ সময়ে এবং অতি অল্প আয়াসে 
ইহাদের মনন এবং বাক্যালাপ বছ উর্ধত্তরে উঠিয়া পড়িল ।, 
অকম্মাৎ এত পরিবর্তন সম্ভব হইল কি করিয়1? যেশক্তির 
দ্বারা সম্ভব হইল পগ্ডিতগণ তাহাকে এক কথায় নেতৃত্ব 
(16896151111) বলিয়! পরিচয় দিয়াছেন । তৃতীয় ব্যক্তি 
উচ্চতর জ্ঞান ও নেতৃত্ব শঞ্তি লইয়া! জাসায় প্রথমোক্ত দুইজনের 
মননের্র মোড় ফিরিয়া গেল। 

প্রায়ই দেখা যায় খেলাধূলা, অভিনয়, কাব্যসাহিত্য, 
বর্মতত্বপ্রভৃতির প্রতি প্রীতিরস পোষণ করিতে অল্লাধিক 
উচ্চগুব্রের বুদ্ধি ও মানসিক শঞ্চির প্রয়োজন হয়। সেইজভ 
খেলোয়াড়, শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক, ধান্মিক প্রভৃতির অল্লাধিক 
স্বাভাবিক নেতৃত্ব থ।কেই। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ছুই 
বা ততোধিক ব্যঙি মিলিত হইলে তাহাদের মধ্যে এক 
নৃতন শক্তি কাজ্জ করে। নেক্ঠত্বের অভাবে এবং সাধারণ 
উদ্দেশ্ঠের অভাবে এই শক্তি মানুষের মনের নিকট প্রন্বতি- 
গুলিকেই জাগ্রত করে, কারণ প্রতি “সহজ-প্রত্বত্িই” (1778 
(1100) আদিতে অমাঙ্দিত ও নিক্কষ্ট। সেগুলি সদাজা এত 
থাকার তাহারাই গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়কের ভাব প্রাপ্ত 
হয়। কুকারে উৎসাহদাতা ও কুমন্ত্রী কুচক্রী- মিলিলে এই 
অবস্থায় জমতা এমন খআঅপকর্পা নাই যাহা করিতে পারে না। 
সে অবস্থায় জমতার জার ভয় থাকে না, আসিয়া পড়ে 
একটা বিক্বা্ট শক্তিম্ষমততত! | পঙ্জিতবর 'ঘে ব্য'র মতে 


১০ ্রিরিরা্রা রাহাত 
জনতা তখন সংখ্যাধিক্য হেতু একটা! “অছ্ছেয় শক্তির ভাব" 
জন্ুভব করে, 'সেই অজেয়তা বোধ মনের নিক্বষ্ট প্রন্বতি- 
গুলিকে ক্রীড়াপুত্তলির মত যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে থাকে । 
বহি একক থাকিলে, শিক্ষায়, সংস্কারে, শান্তির ভয়ে, শঙ্জির 
ন্যুনতায় সেই প্রন্বতিগুলিকে নিজ ইচ্ছাশঞ্জি দ্বারা মন 
করিত । জনতার মধ্যে থাকায় প্রতিরোধ (৪110১6) নিয়মে 
সাময়িক ভাবে ব্যহি-ইচ্ছা (11001108081 77111) নষ& হইয়া 
গিয়াছে, সুতরাং অপকর্মে মতি এবং গতি রোধ করিতে আর 
কেহ নাই। 

এই সময়ে ইঙ্গিত ( ১£265607) ) জনতার মনে থুব প্রবগ 
শক্তিতে কাঙ্গ করে। নেতৃত্বসম্পন্্ বাক্তি নির্দেশ দিলে ত 
রক্ষা লাই, যদি কেহ কোন প্রকার উদ্দেন্ঠ না রাখিরাও 
বাক্যে ব্যবহারে বিশেষ কোন ভাব বা কার্ধ্যপ্রবণতা প্রকাশ 
করিয়া ফেলে, তাহা হইলেও তাহা জনতার মনে বিচ্চুরিত 
হইতে বিলম্ব হয় না। বাগ্মিতার দ্বারা যে কি আশ্র্য্য 
কা হয়, “জুলিমাস সিজার; নাটকের মার্কএণ্টনির বাগ্সিতা 
তাহার উৎকৃষ্ট সাহিত্যিক পৃণ্টান্ব । জনতার মধ্যে কতক- 
গুলি লোক যদ্দি অকারণে কোনদিকে ছুটিতে থাকে, কারণ ন! 
জানিয়াও সকল লোক তখন সেই দিকে ছুটিতে থাফিবে। 
জনতার মধ্যে একঞ্জন যদি সুযোগ বুঝিয়! ব্যক্তিগত লোডে 
কোন দোকানের একটা জিনিষে হাত দেয়, তখনই হয় ত 
দেখাদেখি সংঘবদ্ধ লুঠতরাক্ষ আরভ হুইয়! যাইবে । পলায়- 
মান অগ্লসংখ্যক লোকের আকারে প্রকারে যদি ভীতিবিহবপতার 
ভাব ফুটিয়া উঠে, তাহ! হইলে কারণ ন] থাকা সত্বেও জনতার 
প্রত্যেকে এক অজ্ঞাত ভয় অনুভব করিবে । আমেরিকান 
পণ্ডিত ব্েমঘ বলিয়াছেন, “আমরা ভয় পাই বলিয়া পলাই না, 
পলাই বলিয়াই ভয় পাই। ছুঃখ বোধ করি বিয়া কারি না, 
কাদ্ধি বলিয়াই দুঃখ বোধ করি।” আক্ষরিক ভাবে ইহু। সত্য 
ন1 হইলেও ইহার মধ্যে মূল্যবান তত্ব নিহিত আছে। যর্ধিও 
আমর সাধারণত কোন ভাব অনুভব না] করিয়াই তদনুরূপ 
কার্যে রত হুই, তথাপি ইহাও সত্য যে প্রথমে ভাব অনুভব না 
করিয়া যদি দেই ভাবানুন্ধপ কাধ্যই করি তাহা হইলে তাহার 
ফলেও শ্বতঃই তঙ্ভাবের অনুষ্ৃতি আসিয়া পড়িবে । ধৃঠাস্তত্বরপ, 
ছুঃখ অনুভব না করিয়াও কান্নার বাহ্‌ বৈশিষ্ট্যগুলির অনুকরণ 
করিলে নিগ্ধ হইতে মনে ছুঃখানুুতি আসিয়া পড়িবে । 

এখন পলাম়মান জনতার অনুসরণ করা যাক। জনত। 
গড্ডালিকাবৎ পলাইতে পলাইতে যদি দেখে অসাধারণ ব্যক্তিত্ব- 
লম্পন্ন এক ব্যক্তি অধবা সাধারণ কয়েকজন ব্যক্তি (কিছু 
ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হইলেই ভাল হয়) সম্মুখ দিক হইতে দাহস ও 
প্রতিরোবের ভাব লইয়। জগাইয়! আসিতেছে-_অমনি তাহাদের 
ভীতিবিহ্বলত1 আপন| হইতেই টুটিয্! যাইবে, পলায়নের গতি 
মন্থর হইবে, প্রতিরোধকারার ব্যৰিত্ব প্রবল হইলে বা সংখ্যা 
ধিক্য থাকিলে জনত। আবার রুথিয়া দাড়াইতে বি্দুমাত্র দ্বিধা 
করিবে না। জীবের ন্ায়ুতন্ত্রী এরূপভাবে গঠিত যে অপর 
জীবের সহজ প্রন্বতিগত ব্যবহার (17500061$0 06118%100]") 
দেখিলেই তদনুরূপ কাধ্য করিতে প্রবণত! প্রাপ্ত হইবে । য্যাক্‌ 
ডুগাল সাহেব ইহাকে 'আাদিম অচেষ্ট সহান্ভুতি' (00101 
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পাপা শপাস্সিপা তাপ লী সিসি পর পপি. 


শাসিত 


জীবের এই আদিম লধাহৃভূতি কবিরাও ঠাথাদের সহজ সত্য 
দৃ্টির দারা উপলব্ধি করিয়াছেন । কবিবর ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ ইহাকে 
“আদিম সহাহৃভূতি' (10720)91 ৪5010881) ) বলিয়াছেন । 
নিখিল মনের প্রকৃতির সহিত মানব মনের যে একটি নিবিড় 
যোগন্থত্র রহিয়াছে, রবীন্দ্রনাথ বু কবিতায় নিবন্ধে, পত্রে 
তাহার ইঙ্রিত দিয়াছেন । উভত় সহানুভূতি একই ধন্মা কিনা 
পঞ্চিতেরা তাহার আলোচনা! কৰ্িবেন, আমব্া এখন পূর্বব 
কথায় ফিরিয়া যাই। 

এই ভাবের বিশ্লেষণে “জেমস্‌ ল্যাও খিওরি' খুব কাজে 
লাগিবে। সহানুভূতির ফলে জনতা কিছু সাহসের ভাব 
প্রাপ্ত হইয়াছে । সময় ও সংখ্যাধিক্য হেতু তাহা বাড়িতেও 
থাকিবে। এই অবস্থায় নেতার প্রচুর সম্ত্রম, ব্যক্তিত্ব ও 
ব্যক্তিগত সম্মোছন শক্তি থাকিলে জনতাকে পুনরায় সংহত 
করিয়া তিনি তাহাদিগকে নিভীক, বিপদে অবিচপিত 
করিয়া তুলিতে পাগ্রিবেন। কোনো নেতৃস্থানীয় বাঞ্চির 
আকশ্মিক উপ্থিতিতেই যর্ধি ইহা! সম্ভবপর হয় তাহা 
হইলে পূর্ব হইতেই নেতা নিশ্িই থাকিলে, বিশেষ 
অবস্থায় বিশেষ কার্ধযপদ্ধতি স্থির থাকিলে, শিক্ষা ও পটুতা 
থাকিলে, উচ্চতর শঞ্ঞির শিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা থাকিলে যে-কোন 
অবস্থাতে জনতাকে যে কত দুর নুশৃঙ্খলভাবে কান্ধ করান 
যায়, তাহা সহজেই অনুমেয় । এততভিন্ন মুগ যুগ ব্যাপী ব্যক্রিগত 
শিক্ষারধীক্ষা) সাহসশৌধ্য ও স্বাধীনতা থাকায় ইউরোপীয় 
জনতার ণিকট হইতে স্বভাবত:ই উচ্চ শ্তরের “সংঘ মননতা' 
(21001) 2)100 ) আশা করা যায়। 

আর একবার প্লাম হামদের প্রসঙ্গে ফিরিয়! আস যাকৃ। 
ঘদি উচ্চতর ভ্ঞান ও নেতৃত্বশঞ্তি সম্পন্ন তৃতীয় ব্যক্তি তাহাদের 
দলে অতঃপর প্রায়ই আসিয়া জুটে, তাহা! হইলে ক্রমে খেল! 
ধূলা, অভিনয়, কাব্য, সাহিত্য ইত্যাদির আলোচন] প্রায়ই 
চলিতে থাকায় এই সকল বিষয়ের প্রতি ব্যন্টি এবং সমষ্টি মনে 
একটি স্থায়ী প্রীতিরস (990110001)6) জঙ্গিতে থাকিবে । 
ক্রমে নেতার ব্যক্তিত্ব বা রুচির তারতম্য অনুসারে দলটি একটি 
খেলার ক্লাব, অভিনয় সমিতি, সাহিত্য-সভা, রাঞ্জনীতি 
চচ্চা, সমাজসেবা অথবা ধর্মালোচনার সভায় পরিণত হইতে 
পারে। অথবা এ একই সমিতিক্ন বিভিন্ন কার্যক্রম রূপে 
পূর্ববোঞ্জ সকলগুলিই থাকিতে পারে । দলটি এখন একটি স্থায়ী 
ভাব ধারণ কপ্রিয়াছে, শৃঙ্খলা পাইয়াছে, ঘন ঘন ধিলিতেছে। 
নান! কার্যে সদস্তগণ একে অপরের উপর নির্ভর কগ্সিতেছে। 
দলের একটি বা কয়েকটি সাধারণ খ্বার্থ, সাধারণ গ্রীতিভাব এবং 
সাধারণ আদর্শ হইয়াছে । এগুলির জন এখন সমিতি বছ দিন 
টিকিবে, বহ কাধ্য এবং গুরু দ্বাগিত্ব বহন করিতে পারিবে । জনতা 
এখন সমিতি পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে । কালক্রমে দলের কিছু 
কিছু পূর্ব স্বতি ও পূর্বব গৌরবের বিষয় হইবে এবং সমিতির 
স্বকীয়তাবোধ, সম্মান ও শৃঙ্খল শ্বতঃই বাড়িবে। এমন অনেক 
লময় দেখ। যায় যে কোনও দল প্রথমতঃ মাট্যাডিনয়, সাহিত্য 
লোচনা বা অনুরূপ উদ্ষেন্তে মিলিত হইয়া পে স্থায়ী সমিতিতাব 
প্রাণ্ত হইয়া বহু প্রকার সংকার্্যের ভার লইয়া সমাজের 


ভা 


চুর সেবা করে। দৈমিক কাগজে ইহার ভূরি ভুরি দৃষ্টান্ত 
মিলিবে। গুরুসদয় দত মহাশয় যে লোকনৃত্যকে প্রথমতঃ 
অবলগ্থন করিয়! ক্রমে বিবিধ উদ্ধেহ্য ও নিয়ম শৃঙ্খল! দিয়' ব্রত- 
চারী মমিতি গঠন কপ্পিতে প্রয়াসী ছিলেন, তাহ এই দিক দিয়া 
ধিচার করিলে মনোবিজ্ঞান লম্মত। লোকনৃত্যকে সঙ্গীব 
রাখিবার ইহা! বিজ্ঞানসম্মত পন্থা । 
সমিতি অবস্থার পূর্ণ পর্সিণতিই সংঘ অবস্থা। সংঘ- 
পর্যায়ে জনতাকে তুলিতে হইলে কেবল সাধারণ স্বার্থ, গ্রীতি- 
ভাব বা আকর্ষণ এবং আদর্শ থাকিলেই চলিবে না, আদর্শ ও 
উদ্ধেশ্তের মধ্যে থাকিতে হইবে একট! খিরাট সার্ববঙ্জনীনতা, 
একট] পূর্বাপর ভাব এবং একটি সনাতনত্ব। আদর্শ ও 
উদ্দেন্টকে এত সর্বতো মুখী, সব গ্রাহী এবং খিশ্বজনীন প্রকৃতির 
হইতে হইবে যে, জ্বাতিবর্ণনিধিশেষে সকল নরনান্ী 
তাহাদেক্স মধ্যে পাইবে নিজ নিক [ভন ধর্শা, কচি ও শক্তির 
সকল প্রকারের চরম বিকাশের পুর্ণ সুযোগ । যখন কোন 
বিশেষ ভৌগোপিক সীমাবদ্ধ স্থানে সকল নরনারী এই বিপুল 
উদ্ধার সংঘ ভাবে মিপিত হয় তখন তাহারা একটি সুসভ্য, 
সুসংহত, শর্তিশালী জাতিতে পরিণত হয় । সংঘ ভাবের ভিতর 
দিয়াই জাতি নিক্ষ অথগড আত্মার জন্ধান পায়। জংঘ ভাবের 
ভিতর দিয়া আত্মার খিকাশ হইলেই জাতীয়তা সম্পূর্ণ হইল। 
এই জ্বাতীয় আত্মার স্বরূপ কি এবং কি ভাবে বিকাশ করা যায় 
তাহার বিশদ আলোচনা এই প্রবন্ধে সম্ভব নয়, তবে এ কথা 
সত্য যে সংহত জাতি বৃহত্তর সংঘ ব্যতীত আর কিছুই নয়, 
জাতি গঠনে সংঘ ভাব অপরিহাধ্য । বৌগ্ধগণ এই সংঘকে 


পথে | 
বুদ্ধ ও ধর্মের জমপর্ধ্যায়ে স্থান দিয়াছিলেম। প্রাচীনকাল 


৬৪৭ 


হইতেই মহামানবগণ এই সংঘ ভাবের মূল্য বুঝিয়াছিলেন। 
ইসলাম এক বিরাট. সংহতি | সংঘ ভাবই জাতিকে পৃথকভাবে 
ও জন্মিলিতভাবে আত্ম-ন্বর্ূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ করে 
এবং নিজ সুমহান আদর্শ, নিজ “সত্য শিষ নুন্দরে'র পথে 
দ্রুত চালনা কপিয়া লইয়া যায়। 

উপসংহারে আর একটি কথা না বলিলে বিষয়টি অসম্পূর্ণ 
থাকিয়া যায়। নেতাদের আদেশ উপদেশ মন্ত্রণা ব্যতীত আর 
তিনটি বিষয় জনতার মনে অধিকতর শক্তিশালী ভাবে কাঙ্গ 
করে। সে তিনটি এই: 

১। সহান্ভূতি_-অগভূতির অনুসরণ । 

২। ইঞ্তিত__চিস্তার অনুসরণ ! 

৩। অনুকরণ _কাধ্যের অনুসরণ | 

পাসি নান এই তিপটিকে একজে 'মিমেসিস” অধ্যায় আখ্যাত 

করিয়াছেন (71100951591 1. [610 000) 1 (শিক্ষার 
ক্ষেত্রে এবং সমাজ সংগঠনে মিমেসিসের বিপুল কার্যকারিতা 
আছে। তাহা এগ্ধলে আলোচা নহে ।) দুর হইতে একজন 
মহামানব অথব1 কতিপয় মহান্‌ নেতার পক্ষে সফল এবং পন্রি- 
পূর্ণ ভাবে 'মিমেসিসের'” প্রভাব বিস্তার কর] কাধ্যতঃ সম্ভব মনে 
হয় না। সুতরাং সংঘ ভাবে জমতাকে উদ্ন্ধ করিতে হইলে 
এমন বছ নেতার প্রয়োজন যাহাদের কায়িক ও মানসিক 
সান্রিধ্য জনত। প্রতিনিয়ত লাত ক্িতে সমর্থ হইবে, বাহার 
জনতাকে প্রকৃত পথে পরিচাপিত করিবেন । | 


সে পর 


পথে 
প্রীবীরেন্ত্রকুমার গুপ্ত 


সারা পথখানি এম মোর! এক সাথে, 
দ্বাদশীর চাদ তখন আকাশে মাতে ! 
আখি হুট করি মীচু 
সে আসে আমার পিছু, 
মৃক-বাণ কতু ডাকে তারে ইসারাতে, 
সার] পথথানি এন মোত্না এক সাথে । 


চারিদিকে শুধু খন বন-কুছেলিক], 
তারি মাঝে কাপে একটি পথের শিখা, 
সেই পথথানি দোছে 
এলাম জানি কি মোছে | 
সেই আভাখানি নয়নে তাহার লিখাঁ, 
. চারিদিকে শুধু ঘন বন-কুহেলিক1। 


বাকী নাহি ছিল, ৩ধু চলি পাশাপাশি, 
জ্যোতঘাকিরণে মুখ উঠে তার ভাসি, 
কথা কাদে হায় মনে 
মুখর ফাকণ সনে।--- 


বল! হয় নাকোঁ__-কত তারে ভালবাসি, 
বাণ নাহি ছিল, শুধু চলি পাশাপাশি । 


হাতে ছিল মোর গাঁথ! একখানি মালা, 
দিই নাই যদি ফিরাইয়। দেয় বাল! 
শুধু চেন! এক মুখ 
ভ'রেছিল মোর বুক, 
সারা পথখানি তাই আখি-জল-ঢালা | 
হাতে ছিল মোর গাঁথা একখানি মালা । 


চাঙ্ধ টাকে মেঘে, পথ হয়ে যায় শেষ, 
প্রাণে রয় তবু হারানে! গানের রেশ, 
কিছু মাই, সান ছবি | 
তবু সচকিতে লতি 
উড়ে-পড়া তার একটি সে কালো কেশ, 
চাদ ঢাকে মেঘে, পথ হ'য়ে যায় শেষ । 


আমাদের প্রার্থমক শিক্ষাব্যবস্থ। 


প্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ, এম-এ 


পৃথিবীর যে-কোন সত্য স্বাধীন দেশের সহিত তুলনা! করিলে 
বাংলার প্রাথমিক শিক্ষার শোচনীয় অবস্থা সহজ্জেই নজরে 
পড়িবে । আদর্শহীন, উদ্ধেস্তহীন অবহেলিত প্রাথমিক শিক্ষা 
ধ্যবস্থ! গতানুগতিক ধারায় গড়াইয়া চলিয়াছে। প্রাথমিক 
শিক্ষা আইন ( ১৯৩০ ), সংশোধিত পাঠ্যতালিক1 ( ১৯৩৮), 
প্রাথমিক শিক্ষাসমন্যা সম্বন্ধে লরকারী কমীটির সুপারিশ (১৯৩৯) 
প্রভৃতি দ্বার! সামান্ত অদ্লবদল, জোড়াতালি দিয়! প্রাথমিক 
শিক্ষার সংস্কার সাধনের চে&া হইয়াছে । জীর্ণ ঘুণধর! মূল 
কাঠামোর আমূল পরিবর্তন করিয়া নুতন আদর্শে অনুপ্রাণিত 
প্রাণবান শিক্ষাব্যবস্থা ব্যাপকতর ক্ষেত্রে গড়িয়া! তোলা ব্যতীত 
দেশের আর্ধিক উন্নতি, সামান্বিক সংস্কার ও রাষ্্রিক চেতনা- 
সার অসম্ভব। ভারতে প্রাথমিক শিক্ষাবিশ্তারের গোড়াতে 
যেক্রটি হইয়াঁছল আক পর্ধস্ত তাহার ফল ভোগ করিতে 
হইতেছে । উচ্চ সৌধ গড়তে হইলে তার মুল[ভত্তি দৃঢ় হওয়া 
চাই; দেশে গ্থাযী শিক্ষাসৌধ গড়িতেও প্রাথমিক শিক্ষার 
বশিষাদ শক্ত হওয়] দরকার । কিন্তু এই সত্যটি ব্রিটিশ 
আমলের প্রথম যুগে উপেক্ষিত হইয়াছিল । মাতৃভাষার 
মাধ্যমে শিক্ষা দেশের জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে 
ছড়াইয়। ন] দরিয়া উচ্চশ্রেণীর এক দলকে নব শিক্ষায় শিক্ষিত 
করিয়া তুলিধার ব্যবপ্থা হইল | উদ্দেন্ত এই হুইল যে, উপরের 
স্বর হইতে চুয়াইয়া শিক্ষা বা অন্জিত জ্ঞান নিয়ন্তরে অর্থাৎ 
সর্বশ্রেমর জন্গণমধ্যে প্রসারিত হইবে। মাধমিক শিক্ষা 
ও বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার প্রসারকঞ্জে চেষ্টা চলিল; ফলে 
প্রাথমিক শিক্ষা! উপোক্ষত হইয়া ক্ষীণভাত্ত উপ্টা-পরামিড 
(10059%90. 101810010 ) ধরনের অস্বাভাবিক শিক্ষাব্যবস্থা 
গড়িয়া! উঠিল । এই ব্/বস্থা। দেশের কল্যাণপ্রদ হয় নাই। জন- 
গণের এক বিশাল অংশ-_যাহারা দেশের প্রাণস্বরূপ, জাতীয় 
সম্পদ্ধের শর্ট! ও জাতীয় জীবনের শঞ্জিকেন্দ্র-_ তাহার! শিক্ষিত 
সম্প্রদায় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া! ক্রমশঃ রিক্ত হইতে লাগিল। 
প্রায় ছই শতাবীকাল ব্রিটিশের নেহচ্ছায়ায় অখণ্ড শাস্তির 
ত্বর্গে বাস করিয়া আমর! স্বেতছরাক্রাত্ত শুন্যরজ্ঞ, ক্ষীণ- 
জীবনীশক্তি অবস্থায় আলিয়া! পৌছিয়াছি। ভারতীয় জদ- 
সাধারণের জীবনঘাঙার মান ( ১91)0870 ) অতি শোচশীয়। 
বাসের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, চিকিৎসা, খাদ্য, পরিচ্ছদ প্রভৃতি ব্যবহার 
বিষয়ে তাহারা বন্য পশুর স্তর হইতে বেশী উন্নত হইতে পারে 
নাই।* লোকসংখ্যা বৃদ্ধিই এন্প দারিত্র্যের কারণ নয়) 
কৃষি ও শিল্পসম্পদের যথোপযুক্ত সম্প্রসারণের অভাবই ইহার 
প্রধান কারণ। শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেস্ঠ শুধু পু'ধিগত বিদ্যা 
আয়ত্ত করান নয় ; মনের প্রসারতা দম্পাদ্ন, মাহৃষের অস্তনিহিত 
দু স্বাভাবিক শক্তির বিকাশলাধন, সমাজ ও রাস্্রিক জীবনের 
কতব্য দম্বন্ধে চেতন করিয়া তাহার কর্মজীবন উপার্জনক্ষম 
করিয়া! তোলাতেই শিক্ষার সার্থকত1। কিন্তু হুর্ভাগ্যবশতঃ 


* [৩ 17001,0740 সি (05070 [281001492 


৫ 100380 9478) 015, 


- শিক্ষা বিশেষ কোন কাজে আসে না। 


আমাদের দেশের শিক্ষাপ্রণালী এন্সপ কোন আদর্শে অনুপ্রাণিত 
হয় নাই। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা দেশের জীবনধারার সহিত 
ঘোগস্থুত্র ছিয় হইয়া! কেরাণীকুল সৃষ্টির সহায়তা করিয়াছে, 
প্রাথমিক শিক্ষা আপামর সাধারণের কোন উপকারেই আসে 
নাই। 

মানুষকে উপার্ধনক্ষম করা শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য না 
হইলেও অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য সন্দেহ নাই। কেননা, 
সাংসারিক, সামাঞ্জিক মানুষের পক্ষে উপার্জনক্ষমতণ বাদ দিলে 
শিক্ষার কোন প্রক্কত মূল্য থাকে না। কারণ সংসার প্রতি- 
পালন, সন্তানের শিক্ষাব্যবস্থা, অবসর-বিনোদন ও সমাজ্জ- 
সেবার জন্য অর্থের প্রয়োজন সর্বাথে | চাকুরীই অর্থ উপার্জনের 
একমাত্র উপায় নয়। প্রকৃত পক্ষে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, স্বাধীন 
ব্যবসা প্রভৃতিই অর্ধোপার্জনের প্রক্ষ্ঠতম পন্থা । বত'মানের 
প্রাথমিক শিক্ষার বার] শিক্ষার উদ্দেষ্ঠ কতদূর সাধিত হইতেছে 
তাহাই আমরা বিচার করিব। 


পাঠকাঁল ও পাঠ্যবিষয়বস্ত 


বতমানে চার-শ্রেধীবিশিষ্ট প্রাথমিক বিদ্তালয়ে ৬ হইতে 
১০ বংলসর পর্যন্ত চার বংসর শিক্ষা! দিবার ব্যবঞ্থা আছে। 
প্রাথমিক বিভালয়ে পাঠান্তে ছাত্র যদি মধ্য অথবা উচ্চ ইংরেজী 
বিষ্তালয়ে বিদ্যভ্যাস না করে, তবে তাহার জীবনে প্রাথমিক 
চার বৎসরের শিক্ষায় 
ছাজের চিত্তক্ষে এপ সরস ও উর্বর হয় না যাহাতে কর্ম 
জীবনে সে এ অধীত বি্ভার প্রয়োগ করিতে পারে। প্রাথমিক 
শিক্ষা অস্ততঃপক্ষে আট বংসরের কম হইলে বালকের মানসিক 
শির করণ, চিওবৃত্তিগঠন ও কর্মজীবনে সাফল্যের জন্য 
তাহাকে প্রপ্তত করিয়া তোলা সম্ভবপর নয়। পৃথিবীর দকল 
সভ্য দেশেই প্রাথমিক শিক্ষা ৭৮ বৎসরের জন্য আবশ্যিক 
করা হইয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষাকে ভিত্তি করিয়াই এ সব 
দেশে জাতীয় শক্তির বিকাশ, আর্থিক উন্নতি ও রাগ্ত্রিক আবর্শ 
সফল করিবার উদ্যম চলিতেছে। প্রত্যেকটি শিশু দেশের 
এক একটি সম্পদ । উপযুক্ত শিক্ষার্ধারা তাহার সুপ্ত মানসিক 
শঙ্জিকে পূর্ণতা দিতে পারিলে তাহ! দেশ এবং সমাজের 
কল্যাণেই নিয়োজিত হইবে । কে বলিতে পারে আক্গকের 
শিশুদের মধ্য হইতে নূতন করিয়া রামমোহন, বিদ্যাসাগর, 
আশুতোষের উদ্ভব হইবে কি না? 

জাপানে এবং পাশ্চাত্যের সভ্য দেশসম্হে সমাজের সর্ব- 
স্তরের স্ত্ীপুরুষের পক্ষে প্রাথমিক শিক্ষা ন্যুনতম প্রয়োজন বলিয়া 
পরিগণিত হয়। সাত বা জাট বৎসরের আবশ্যিক শিক্ষাকালে 
তাহাদের নিজেদের অভিরুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী কোন না 
কোন অর্থকরী বিভা আয়ত করিয়া! তাহার! কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠার 
জন্য প্রত্তত হয়। এ বিভা শুধু পুঁখিগত বিষ্কা বা মীরস 
সৃদ্ধিশিক্ষ1 নয়; উভয়ের সংমিশ্রখে ভাব ও কর্মের সমন্বয়ে তাহ! 
দেশের উপযোগী করিয়া জড়িত |: ফেগের ইতিহাস ও ভূত, 


ভার | আমাদের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা ৩৪৯ 


এসপি সম পিস এস এ টি এলো পপ ০ রস পর সি ক পোসসিপ্পস- পসির্ি পা ৯ পো সোসাল 


তাহার প্রা্গীদ এতিহ, বত'মান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ জাকাঙ্ষা, 


তাহার প্রাকৃতিক সম্পদ ও আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে সে যেমন, 


সচেতন হুয় তেমনি পৃথিবীর অন্যান্য দেশ এবং তাহাদের 
ববীতিন্নীতি সন্বন্ধেও মোটামুট জ্ঞান লাভ করে। স্বদেশ ও 
স্বজাতির সেবার জন্য দেশবাসীকে উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া 
তোলাই সেখানে শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া বিবেচিত। 

বাঙালী শিশু চার বংসরের প্রাথমিক শিক্ষায় যে সামান্য 
পুঁথিগত বিদ্যা আয়ত্ত করে, তাহার পরবর্তা জীবনে প্রায় সে- 
সকলই করূুরের মত উবিয়! যায় । যদি বা কিছু থাকে তাহাকে 
জ্ঞান বল! চলে ন|। (মহাত্াজী ইহাকে বলিয়াছেন “& 
81178066710 01 ১0101010110 ৮1710] 19 81090101100 1076 
90110861910) চার বংসবের মধ্যে যাতে হাতে-খড়ি হইতে 
আরভ্ত করিয়! দেশের ভূগোল, ইতিহাস, কৃষিবাণিজ্য হইতে 
গ্বায়ী কার্যকরী শিক্ষ। পর্যন্ত আয়ত্ত করান বাংলার ছূর্গত 
প্রাথমিক শিক্ষকদের ত কথাই নাই কোন দেশের শিক্ষকের 
পক্ষেই সম্ভব নয়। পাঠ্যতালিক1 ও বিষয়বন্ত সন্্রিবেশও তাই 
অবৈজ্ঞানিক এবং অসম্পূর্ণ । ভারতের নদনদী, পাছাড়- 
পর্বত, প্রধান শহর বন্দরগুলির নাম ও অবস্থান, বাংলার কোন্‌ 
জেলায় কি শম্ত উৎপন্ন হয় তাহার তালিকা ও ভৌগোপিক 
সংন্ঞা সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণার বেশী প্রাথমক শিক্ষার্থীর 
নিকট আশ] করা যায় না। কেন চা দার্জিলিডে জন্মে, 
দিনাজপুরে জন্মে না; বাংলায় পাট জন্মে, সিশ্ধুপ্রদেশে জন্মে 
ন1] কেন, ভারতীয়ের! কতক কৃষ্ণ বণ ইউরোপীয়গণ শ্বেতা্ন 
কেন-_প্রড়তি 'কেন'র প্রশ্ন তুলিবার সুযোগ তাছাদের নাই। 
ফলে জাগ্রত-কৌতুহল শিল্বপ্তি দ্বারা স্বদেশ ও বহিিশ্বের সম্বদ্ধে 
জ্ঞানসফ্ক্ করিতে না পারায় তাহাদের মনের সংকীর্ণতা 
ঘোচে নাঁ। নৈসর্গিক কার্কারণ সম্বদ্ধেও তাহার! সম্পূর্ণ 
অভ্ঞ থাকিয়া যায়। 


প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইতিহাস 


বাংলা সাহিত্যের মধ্যে কিছু পৌরাণিক ও এতিহাসিক 
কাহিনী জুড়িয়া দিয়া ইতিহাস পাঠের বাবস্থা করা হইয়াছে। 
এইন্প বিচ্ছিন্ন কাহিনী বা ঘটন। হইতে ছাত্রদের মনে দেশের 
ধারাবাহিক ইতিহাস সন্বদ্ধে কোন ধারণা হইতে পারে না। 
পরদ্ধ রাজ্বরাজড়ার, বিশেষ করিয়া মুসলমান সুলতানের সহিত 
হিন্গুরাঙ্জার যুদ্ধবিবাদ্দের কাহিনী পড়িয়া সরল শিশুদের মনে 
এ বিশ্বাস হওয়! অস্বাভাবিক বা জসস্ভব নয় যে, হিন্দুর সহিত 
মুসলমানের বিরোধ চিরস্তন, পূর্বেও ঘটিয়াছে চিরদিনই ঘটিবে। 
দ্বেশের প্রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস যদি ধারাবাহিক 
ভাবে শিক্ষ! দেওয়া না যায় তবে মানবলভ্যতার ক্রমবিকাশের 
ইতিহাস, মানুষের জয়ঘাআ্ার কাহিনী শিক্ষা দিতে আপতি 
কি ?কেমণ করিয়া! গুহাবাসী আদিম মান্য আগুনের 
ব্যবহার শিখিল, ক্লঘি উত্ভাবন করিল, পরিচ্ছদে দেহ আন্বত 
করিতে শিক্ষা করিল, গুহ ছাড়িয়া গ্রামশহর গড়িল, গৃহ নির্মাণ 
করিয়। ক্রমে সত্যতার পথে আগাইয়া চলিল? ইহা হইতে 
ছাত্রপণ বুঝিতে পারিবে পরম্পরের সহায়তায় ও সহযোগিতায় 
মাহষ উন্নতির পথে অএর্সর হইতে পায়ে ; কলছ বিষেষ অগ্র- 


৯ তাস লাস্ট পাটির ০৮৭৭ 


গতির সহায়ক নহে। অন্য দেশের তুলনায় নিজেদের অবস্থা 


. ঝুঁকিতে পারিয়! তাহারা আত্তরো্মতির জন্য পরম্পন্র ভ্রাতৃভাবে 


মিলিত হইতে পারিবে । 


সাহিত্য পাঠ 


ব্যবসায়ে অপটু বলিয়া বাঙালীর ছন্দাম চিরদিনের । 
ইদ্দানীং প্রাইমারী স্কুলের পাঠ্যপুস্তকের ব্যবসা করিয়া বহু 
পুস্তকপ্রকাশক ও গ্রস্থকার এই ছন্ণাম ঘুচাইবার জন্য যেন 
উঠিয়! পড়িয়া লাগিয়াছেন। কিন্ত অধিকাংশ পাঠ্যপুস্তকই 
অপাঠ্য । অধিকা*শের ভাষা শিশুদের পক্ষে হস্পীচ্য, বিষয় বন্তও 
সরস এবং উপভোগ্য নয়। অনেক লেখকই ভুলিয়া! যান যে 
ছোটদের জন্য লেখা বড় সহজ্ঞ নয়। শিশুদের জন্য সহ 
করিয়া কোন বিষয়ে লিখিতে রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ কর! 
হইপে াহার মত ভাব ও ভাষার যাছুকরও বলিয়াছিলেন, 

সহন্ধ ক'রে বলতে জ্জামায় কহ যে, 
সহজ ক'রে যায় না কহা সহতে | 

মনন্তত্বের দ্রিক দিয়া শিশুর কপ্ননালোক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। 
শিশমনের প্রতি শ্রদ্ধাবিহীন অথচ সাংসারিক ব্যাপারে 
পরমবিজ্ঞ ব্যক্তির দেখানে প্রবেশাধিকার নাই। কিসে 
তাহাদের কৌতুহল জাগ্রত হয়, কিন্নপে ধীরে ধীরে তাছাদের 
পারিপার্ষিক জ্ঞানের পরিধি বাড়াইতে বাড়াইতে জগতের 
স্বৃহগ্ডর ভ্ঞানের ক্ষে্রে তাহাদিগকে পৌছাইয়। দেওয়া] যায়, ! 
কিরূপে শিশুর ভাবপ্রবণ চিরচঞ্চল মন জান! হইতে অঙ্ঞানায়ঃ : 
বাস্তব হইতে স্বপ্রলোকে উড়িয়া বেড়ায় ইছ! যাহার জানা 
নাই__সোনার কাঠির যাছ যাহার করায়ত্ত নয় তাহার : 
পক্ষে শিশু-মনের খোরাক ঘোগান বিড়ম্বনা মাত্র। স্বান্্যবান 
যুবকের পক্ষে যে খাদ্য আয়ুবর্ধক, হুঞ্ধপোষ্য শিশুর পক্ষে 
তাহাই প্রাণঘাতী । 

জীবনের সহিত শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ । রককুতপক্ষে 
ভ্বীবন কর্মক্ষেত্রের উপযোগী করিয়া গড়িবার জন্তই শিক্ষার : 
প্রয়োজনীয়তা । কাজেই দ্েশভেদে বিভিন্ন পারিপা' শক: 
বাণ্তব অবস্থার উপর ভিত্তি করিয়াই শিক্ষাব্যবস্থা রচিত হওয়! ; 
উচিত। পাশ্চাত্যের উন্নত দেশসমূহে এই ভাবেই প্রাথমিক ; 
শিক্ষাবারা গঠিত । শিক্ষার্থী এবং তাহার পারিপার্থিককে , 
কেন্্র করিয়াই সেখানে শিক্ষাপ্রণালী গড়িয়া উঠিয়াছে। 
জার্মানীর শিক্ষারীতি আলোচনা-প্রসঙ্গে একজন মিনি 
বলিয়াছেন 2 
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_ বালকের শিক্ষণীয় বিষয়বন্ত তাহার পারিপাস্থিক ক 
হইতেই আহরণ করিতে হইবে যাহাতে সে স্কুলের ভিতর দিয়া. 
বাস্তব জীবনের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হইবার সুযোগ! 
পায়। কর্মজীবনের সমন্তাগুলি দন্বন্ধে সচেতন করিয়া তোলা? 
এবং তাহ] সমাধানের জন্য তাহাকে প্রত্তত করা শিক্ষার এক. 
প্রধান উদ্দেশ্য । এই সমস্ত হু ব্যক্তিগতভাবে র্শগার্দমের 
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যুদ্ধোত্বর ভারতে বিমান-চলাচল-ব্যবস্থ! 
শ্রীসত্যকিস্কর চট্টোপাধ্যায় 


ঘুদ্ধান্তে শাস্তির পর সমগ্র বিশ্বে যে ব্যাপক বিমান- চলাচলের 
প্রসার হইবে তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। যুদ্ধের সময় 
বিমান সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী যন্ত্রপে পরিগণিত হইয়াছে, 
শান্তিকালেও ইহা নিশ্চয়ই প্রধান শজিক্পপে গণ্য হুইবে। 
ছুরধ্তী স্থানে যাত্রী ও মালবহুনে ঘে বিমানশক্তি এই জীবন- 
রণ যুদ্ধে অগ্রগতির সহায়ক হইয়াছে তাহ] ভবিষ্যতে বাণিজ্য- 
ত্রব্যাদি বহুনেও বিশেষ সাহায্য করিবে । বতর্মানে যে-সব 
জাতি ত্ব-স্ব দেশে বে সামরিক বিমান-বৃদ্ধির পরিকপ্পনা1! করিতে- 
ছেন, তাহাদের চিন্তাশীল বাঞ্জিগণ বুঝিতেছেন যে কেবলমাত্র 
ব্যবসায় বৃদ্ধির জন্ত নয়, প্রকুষ্ট্মপে নিরাপত্তারক্ষার জন্তও 
বিমানপথের ব্যধন্থ| কাঁরতে হইবে । অতীতে যেরূপ সমুদ্ধে 
অর্থবযান প্রয়োক্ন হইয়াছিল বর্তমানে সেইরূপ আকাশে 
ব্যোমযানের প্রয়োজন হইয়াছে। 

ভারতে যানবাহন চলাচলের অন্ত রেলপথ, রাজপথ, জলপথ 
ইত্যাদি অত্য্স। এরূপ বৃহৎ দেশে প্রয়োজন ছিসাবে এ সকলের 
অঞ্জত] বিশেষন্ধপে লক্ষিত হইতেছে । যদি আমর! ভারতকে 
: অল্প পরিমাপেও শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত করিতে চাই তবে 
আমাদিগকে সেকেলে গো-শকটগুলি উঠাইয়] দিয়া সুদীর্ঘ রাজ- 
পথ, রেলপথ নির্মাণ করিতে হইবে । আধুনিক প্রধায় সমুদ্রপথ 
ও নদীপথগুলির বিস্তার সাধম করিবার জন্ভ উঠিয়া! পড়িয়া 
লাগিতে হইবে; সর্বোপরি আমাদিগকে বতর্মান যানবাহন- 
টলাচল-ব্যবস্থা ও বিমান-পথ-প্রসারের ব্যবস্থায় সচেষ্ট হইতে 
হইবে। ভারত ও চীন এই দুইটি অতি বিস্তীর্ণ অনুন্নত দেশ; 
সুতরাং এই দুইটি দেশেই বিমান দুইটি আাতির অগ্রগতিতে 
সহায়করূপে বিশেষ প্রাধান্ত লাভ করিবে । আজ আমার্দিগকে 
এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে যাইতে যে সুদীর্ঘ ও বিরজ্জিকর 
সময় অতিবাহিত করিতে হুয়, বিমানে সেস্থলে অতি অল্প 
কয়েক ঘণ্টার মধ্যে যাইতে পারা যাইবে । জদুর তবিষ্যতে এক 
প্রান্ত হইতে দুরবর্তা অপর প্রান্তে অথবা ভারতের মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা লুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে মা ৪ ঘণ্টা সময় 
লাগিবে। ন্ুতরাং বত্মান যানবাহনে চলাচলে এঁবপ ভ্রমণে 
অতিকষ্টে দিনের পর দিন অতিবাহিত করিতে হয়। অতঃপর 
ব্যোমযান স্থানীয় দূরত্ব হাস করিয়া বিভিন্ন প্রদেশকে সামাঙ্িক, 
আর্ধিক ও সাংস্কৃতিক সান্নিধ্যে আনম্বন করিবে। 

এইরূপ বিতর্ক প্রায়ই শুনা যায় যে, ভারতীয় জনসাধারণ 
ব্যয়বহুল বিমান ভ্রমণে সঙ্গতি-সম্প্ন নহে । জনেকের ধারণা, 
ুদ্ধান্তে শাস্তি-প্রতিষ্ঠার সাত-আট বৎসরের মধ্যে বিমান- 
ভ্রমণ মধ্যবিত্তের সাধ্যায়তে আনা! সম্ভবপর হইবে; বহু 
বিমাঁন-ব্যবসায়ীও ভারতে বিমান.চলাচলের সহায়ত1 করিবে। 
যুদ্ধের পূর্বে বিমান তৈরি ও তার আনুষঙ্গিক খরচ-_চালাইবার 
খরচ, গ্যাসলিনের ছ্বাম, বৈদেশিক বিশেষজ্ঞ এবং চালকের 
বেতনাদি-_-খুব বেশী ছিল । ইহা! তখন নির্যাণ-সৌঠবে ও মাল- 
বহন কার্ধে উপযুক্ত পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় নাই। অতঃপর বিমান- 
চলাচলের ব্যয়সংক্ষেপ সন্বপ্ধে কিচু বলা! যাইতেছে ; উদ্ত 


প্রশালীকে সহজ ও সুগম করিতে হইলে ভারতের মধ্যে সমস্ত 
শি্প্রধান শহরের (কলিকাতা, বোছ্াই, দিল্লী, মান্রা্জ, রেঙ,ন, 
সিংহল ) সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন, সমগ্র ভারতে কতক- 
গুলি সুবিধাজনক নির্ধি& কেন্দ্র স্থাপন, এবং তথ হইতে ছোট 
ছোট পরিপোষক কেন্দ্রের সহিত ঘোগ রাখিয়া সকল দ্বিকে 
গমনাগমনের পথ প্রসারিত করিতে হইবে । সমস্ত ধিমান- 
পরিচালক কোম্পানীকে একযোগে বিমান-খাটি তৈরি করিতে 
হইবে । উহাতে সম্পূর্ণ আধুনিক ধরণের বেতার-যন্ত্র স্থাপন 
করিয়া প্রয়োক্ধনবোধে সরকারী সাহায্যে আবহাওয়। পর্য- 
বেক্ষণেন্ ব্যবস্থা! করিতে হইবে । 


এই পথে কোন্‌ কোন্‌ ধন্ননের বিমান-চালনার ব্যয় স্বল্প 
হইবে এখানে সে আলোচনার প্রয়োজন নাই। কিন্তু আমা- 
দের ধারণা, ম্ুধীর্ঘ পথে ডি-সি-৩, ২১টি আসনঘুক্ত এবং অনতি- 
দীর্ঘ পথে ৬-১০-আসনযুক্ত জ্রুতগামী বিমানই সর্বাপেক্ষা 
উপযোগী হইবে। ক্ষুত্রাকৃতি বিমানগুলি যাত্রীসমেত মাঁল- 
বহন করিলে পূর্বের মত বারংবার যাতায়াত আবম্তক হইবে 
না। কলিকাতা ও বোগ্ধাইয়ের মত ছুইটি বিশেষ প্রয়োজনীয় 
স্থানের মধ্যে যাতায়াতে যাত্রীসংখ্য1 খুব বেশী হইবে । ন্ৃতরাং 
এরূপ ক্ষেত্রে ২১-আসনযুক্ত বিমান ব্যবহারই স্বক্সব্যয়সাধা 
হইবে । যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই আমেরিকা সম্ভবতঃ ৫০।৬০ 
জন যাত্রীবাহী ডি-লুক্স বিমান ব্যবহার করিবে এবং উচ্ছ। ঘণ্টায় 
২৭৫ মাইল গতিবিশিষ্ ডি-সি-৪ ধরণের হইবে । সাগরের 
উপর দিয়া দেশের দূরবর্তী স্থানে গমনাগষমের জণ্ভও কনস্টলেশন 
ধরণের বিমান ব্যবহাত হইবে । যুদ্ধশেষে অর্থাং শান্তি 
স্থাপনের দশ বংসর পরে ৪ ইঞ্রিনবিশিষ্ট ৬২২ টন মালবহুন- 
ক্ষম একশত যাত্রীবাহী বিমান ঘণ্টায় ২৭৫ মাইল গতিবিশিষঞ 
হইবে । এ ধরণের ৩৫ টন মালবাহী বিমানও ৩০০০ হইতে 
৩৫০০ মাইল পর্ধস্ত যাতায়াতে ব্যবহাত হুইবে। 


সম্ভবতঃ ২৫৩০ টন চার ইগ্রিনযুক্ত বিমান মালবহনের 
কার্ষে লাগিবে । অধিক সময় ভ্রমণের জন উন্নত ধরণের বৃহৎ 
আক্কৃতির বিমানে দৃরবর্তাঁ স্থানের যাত্রিগণ শয়ন প্রকোঠ্ঠ, 
পোষাক-পহিধান গৃহ, প্রসাধন. গৃছ, ক্রীড়াস্থান, পানশালা, 
ভ্রমণস্থান, টেলিফোন ও টেলিভিশন হস্ত ইত্যাদি ব্যবহ্ছারের 
ঘথেষ্ট সুযোগ পাইবে । কিন্তু এরূপ আড়ত্বরবিশি্ অলীক 
পরিকল্পন] কার্যকরী হইতে বেশী সময় লাগিবে না। যুদ্ধেক্স পর 
উপরি উক্ত অতি ভ্রতগামী, সর্বাঙ্গলম্পূর্ণ, বিশেষ কার্যকরী ও 
স্বশ্লবায়ুসাধা বিমান ভারতের পক্ষে নিশ্চয়ই সহজলভ্য হইবে। 

তারতবর্ধকে উপযুক্তরূপে সেবা! করিতে হইলে ছোট- 
বড় উতয় আকারের ১৫০টি বিমানযুক্ত একটি বিঘানবহরের 
প্রয়োজন । এই সমস্ত বিমান ঘদ্ধি বিলাতে অজ্সসূল্যে তৈরি 
করান যায় তবে ধে-সব প্রতিষ্ঠান উহ! তৈরি করাইবে 
তাহারাও লাভবান হইবে । একটি কর্মরত বিমানের স্থায়িত্ব 
১৫০০০ ঘণ্টা অথবা! পাচ বংসম্ব। কোম কোন প্রতিষ্ঠান 


ভাঙ্্র 
চাছাদের বিমান সর্বদা চালিত রাখিয়া ২০১০০০ ১০০০ হন্টা পর্যস্ব 
[বহার করিয়াছে | ভারতে আকাশপথে চলাচল বৃদ্ধির 
[খ্ত বিমানেরও চাহিদা বাড়িবে এবং কর্মক্ষেত্রের প্রসারের 
গছিত প্রয়োজনেয়ও আধিক্য দেখ। দিবে। এ দেশে আকাশ- 
পথে চলাচলে যে বিমানের প্রয়োজন তাহার জত ইংলও 
বং আমেরিকান মুখাপেক্ষী হওয়া ছাড়া উপায় নাই। 
প্রথমোক্ত স্থানে বিমান প্রস্ততের খরচ কম, সুতরাং উহার 
টপর নির্ভরতার জন্ভাবনাই বেশী। কিন্তু আমাদের দেশীয় 
প্রতিষ্ঠানগুলি মিলিত হুইয়| র্দি একটি কারখানা স্থাপন। করিতে 
পারে তাহা হইলে বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেওয়া হইবে । এই 
দব প্রতিষ্ঠানের ৬-১০-আসনযুক্ত বিমাঁন ও উহার নব্স। তৈরি- 
করাই উদ্দেম্ত হওয়| উচিত । বড় বড় বিমান তৈরি কর! ভারতে 
পম্ভবপর হইবে না। উহা যে বিদেশ হইতে ফ্রুয় করিতে 
হইবে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। অত:পর যে-সব 
কারখান] তৈণি হইবে সেগুপি বিমানবহত্রের প্রয়োজন মিটাই- 
বার জঞও ব্যবহৃত হইতে পারিবে । বত্মান যুদ্ধে ইহা সঠিক 
প্রমাণিত হুইয়াছে যে বিমানবহর যুদ্ধের একটি প্রধান অঙ্গ, এমন 
কি উহ! ঘ্েশরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্ত সশত্ত্র বাহিশীরও- 
প্রধান স্থায়। বিশ্বে স্থায়ী শাস্তি প্রতিষ্ঠা হউক ব' না হউক, 
আশ করি প্রত্যেক ক্ষাতিই তাহার বিমানবহরকে শক্তিশালী 
করিবার জন্ভ যথাপর্যস্ব ব্যয় করিবে । বতমান যুদ্ধে “রবট? 
বিমান বিপজ্জনক অবস্থা আনয়নের সম্ভাবনা দেখাইয়্াছে। 
ধিমান-বিজ্ঞানে অধিকতর উন্নতি সাধিত হইলে দুরগামী রকেট- 


চালিত চালকহীন বিমান এবং অতি দ্রুতগামী জেট-প্রোপেলড, 


বিমান উদ্ভাবনে পৃথিবীর যে কোন দুরবর্তা স্থানে কোন ভবিষ্যৎ 
যুদ্ধে ভয়াবহু ক্ষাতি ও ধ্বংস ঘটিতে পারে । আজকাল জগতে 
যেরূপ বিভিম্ব শাসনতন্ত্র প্রচলিত ও পরিকঙ্জিত হইতেছে, 
ভারতেও সেইন্ূপ শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের প্রস্তাবনা চলিতেছে, 
ফলত; উহা যেরূপ হউক না কেন, ভারতকে বাঁচাইতে 
হইলে তাহারও একটি সুসক্ষিত ও শঞ্িশালী বিমানবহর 
পরিপোষণ করা উচিত । বিদেশী বিমামবহর, তাহার সাজ- 
সরঞ্জাম ও সরবরাহের উপর নির্ভর কর। কোন জাতিয়ই 
বুদ্ধিমতার কাজ নয়। যুদ্ধরত সৈনিকদলের পিছনে একদল 
বিজ্ঞানব্দি থাকা দরকার। গোল।-বারুদের কারখানাগুলি 
যেমন সশস্ত্র সৈনিকদের অস্ত্র যোগাইবে সেইব্প বৈজানিক 
দলের কারখানাও ভারতীয় বৈমানিকর্দিগকে বিমানশঞ্জি সর- 
বরাহু করিবে। এখন ভারতবর্ষে প্রাথমিক কার্যারস্তের 
জন্ভ বিমানের নক্সা-পপ্রিকক্ননা, বিমান তৈরি ও বৈমানিক 
ঘলগঠনের উপযুক্জ লোক ভারতীয়দের মধ্যে পাওয়া যাইবে। 
অবস্ত প্রাথমিক অবস্থায় উচ্চপদস্থ বিশেষজ্ঞকে বেতন দিয়া 
বিদেশ হইতে আানিতে হইবে । আমাদের দেশের ছাত্রের! যখন 
বুঝিতে পারিবে যে বিমান-ক্ষেত্রে তাহাঞ্ছের জন্ত একটি শি 
সুযোগ জাসিতেছে তখন তাহাদের মধ্যে অধিকতুর ' 

ছাত্রগণ তাহা গ্রহণের জ্ত অগ্রসর হইবে । ভন 

দিগকেও কাখক্ষেত্রে গ্রহণ করিতে পারায' 

বহসংখ্যক বুষক ঘুন্ধশিনে শিক্ষিত হইতে? 

এই শিল্পে দিষোজিত কযা যাইবে। 7 


যুদ্ধোত্বর ভারতে বিমান-লাচল-বযবস্থা 


৫৩ 


জকাশ-পথে চলাচলে যে-সব খরচ ছয় তাহার মধ্যে 
হবালানী দ্রব্য, তেল, লোকজনের বেতন, আকম্মিক ছূর্ঘটনা- 
জনিত ক্ষতি এবং বীমার প্রিমিয়াম_-এই করটিই প্রধান। 
আমেরিকার বিমান-ব্যয়-হিসাব অনুসারে ইহা সব খরচের 
শতকরা ২৮ ভাগ। ইউরোপ ও আমেপিকার লোকজনের 
বেতন অপেক্ষা ভারতে বেতন কম হওয়া সত্বেও এখানে 
গ্যাসলিনের খরচ বেশী বশিয়! এই খরচ প্রায় শতকণ। ৪০ 
ভাগ হইবে । উল্লিখিত দফার খরচের পরই খাটি ইত্যাদি 
প্রস্তুত খরচ, উড়াইবার খরচ এবং লোকজনের ভঞ্রোচিত বুতম 
ধরিলেও আমেরিকা ও ব্রিটেন অপেক্ষা আমাদের দেশে অনেক 
কম হইবে এবং উহার পরিমাণ খুব কমই রাখা যাইবে। কিন্ত 
ঘাত্রী এবং মাল বহিবার ভাড়া যথেষ্ট হ্রাস করিবার পক্ষে 
গ্যাসলিন খরচই প্রধান অন্তরায়। কি হারে ভাড়া ধার্য করিলে 
সফলতার সহিত বিমান চালন! করা যাইতে পারে তাহা! এখম 
বিবেচন! করা যা্উটক। ব্যঞ্তিগত অনুসন্ধানের ফলে মনে হয় 
যে বতর্মানে প্রতি মাইলে গড়ে ১১ পদ্মসা খরচ ধরা যাইতে 
পারে। এই হারে ভাড়। ধার্য করিলে কেবল যে কোম্পানীর 
লাভ হইবে তাহ! নয়, যাহার! রেলের দ্বিতীয় শ্রেনীতে চড়িবার 
সামর্থ্য রাখে তাহারাও ইহা ব্যবহারে লাগাইতে পারিবে । 
অল্পদূর বিমানত্রমণের ভাড়া রেলের প্রথম শ্রেণীর ভাড়া! অপেক্ষা 
কিছু বেশী হইবে-_খুব বেশী নহে। উদ্াহরণ-স্বরূপ কলিকাতা 
হইতে বোষ্বাই ভ্রমণের খরচ ধক! যাউক। প্রথম শ্রেমীর 
রেলের ভাড়। ১৫০২১ ইহা! ছাড়! খাওয়া ইত্যাদি খরচ লইয়া! 
১৭৫২ বা এন্ধপ। বিমান-দ্রমণে আরাম ও ক্ষিপ্রতার জঙ্ত 
এ টাক যে-কেহ ব্যয় করিতে সম্মত হইবে। কলিকাতা 
হইতে ঢাক পর্ধস্ত স্বল্প পথ ভ্রমণে কত খরচ পড়ে এখন দেখ! 
যাউক : এই ছুইটি স্থানের আকাশ-পথে দুরত্ব ১৫০ মাইল। 
মাইল প্রতি ১১ পয়সা হিসাবে ধরিলে ভাড়া ২৫৮৮০ । 
য্দিও ইট ধিতীয় শ্রেণীর রেলের ভাড়ার চেয়ে কিছু 
বেঙ্গী তাহা হইলেও ইহা নিশ্চিত যে রেলের দ্বিতীয় শ্রেণীর 
যাত্রীর পক্ষে ইহা! বিশেষ সুবিধাজনক হইবে । ১২১০০০ ফুট 
উচ্চে ঘষ্টায় ২২০ মাইল বেগে যাইতে পারে এরূপ ৪০০ অশ্ব- 
শক্তির ছই-ইঞ্জিনযুক্ত ৬-১০-আসনবিশিষঞ্ প্রত্যেকটি বিমান 
অল্প দুরবতাঁ পথে ব্যবহৃত হইবে। হ্ৃযনকল্সে ধরা যাউক, 
একবার উঠা-নামায় ও ১৫০ মাইল যাওয়ায় এক ঘণ্ট1 লাগে। 
এরূপ বিমানে একবার ভ্রমণের খরচ নিয়ে দেওয়া গেল £ 
জ্বালানী ভ্রব্য ও তেল ৭২২ 
চালাইবার লেটুহতুর খরচ, ক্ষর-ক্ষতি ও অগ্তান্য খরচ ৫২২ 
তাছ্ছারে প্রণাম করি৬ ১২৪, 
উদ্ধত শক্তির পায়ে । লে যাবণ দেওয়া হয় নাই) 
ছ্েশের গৌরবধ্বঞ্জ! তৃলে ধরে, তার পর্বধূর্! ০ ১২৪, 
তক্ভিভরে তুলে লই। মন্দিরের গন্ধ পুষ্প নহে--মরিযা 
সেখানে দেবতা নাই ছুর্গতের কুটিরে সে রছে। 
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পাঁচটি কেন্দ্র হইতে চালিত কর! হইবে । উহার! ফল, শাক- 
সঙ্জী ইত্যার্দি মালপত্র ও যাত্রী বহম করিবে। প্রয়োক্বন- 
বোধে এগুলি এঘুলে্দ হিসাবেও ব্যবন্যত হইবে এবং যে-সব 
স্থানে চিকিৎসার সুব্যবস্থা আছে রোগীদগকে সেই সেই স্থানে 
জইয়! যাইবে আর রাশিয়ার. ব্যবস্থান্যায়ী বন্যাবিধবত্ত স্থানে 
আহছার্য সরবরাহ কাঁরবে। বিমান-ভ্রমণ-ব্যয় কমাইয়া মধ)ব্ত 
শ্রেনীর সাধ্যায়তের মধ্যে আনবার জন্য (নয়ালাখত ব্যবস্থাগাল 
অব্লত্িত হইতে পারে £ (১) ভারতে গ্যাসালন তৈরি 
১৫০খানি বিমানের জন্য ন্যুনপক্ষে গড়ে বংসরে ১ লক্ষ 
২০ হাজার গ্যালম গ্যাসালন দরকার হয়। আবম্কক 
গ্যাসলিন উৎপাদনেই ভারতে একটি নুতন শির গাঁড়য়া উঠিবে। 
এদেশে গ্যাসালন উৎপাদন যা্দ সহজসাধ্য হয় তবে কয়েক 
বংসরের মধ্যেই সন্তাদ্দরে সে উহা! অন্যান্য দ্বেশেকেও সরবরাহ 
করতে পারিবে । এইরূপে গ্যাসপিনের দাম কমাইতে 
পাঁরিলে সস্তায় (বমান-ত্রমণের প্রধান অন্তরায় দূরীভূত হইবে। 
(২) ভারতে বিমান-তৈরি | বিমান-ঘাটির আবশ্যক দ্রব্যাদি 
সরবরাহের প্রয়োজন এত বেশী হইবে যে, উহার জন্য একটি 
শিল্পাগার পারচালিত হইবে । বিদেশ হুইতে বিমান আমদানী 
করিতে যে খরচ পড়ে প্রথমাবস্থায় তাহা! অপেক্ষা! কম খরচে 
উছ1 তৈরি কর! সম্ভব হইবে না| ক্রমে কয়েক বংসরের 
মধ্যে বিমান-তৈরির খরচ যথেষ্ঠ কমান সম্ভব হইবে। বর্তমান 
এলুমিনিয়ম শিল্পালয়গুলি বিমান-তৈরির উপাদান সরবরাহ 
করিতে পারিবে । যে “ব-প্রিন্ট বিদেশ হইতে আমদানি 
করা হয় তাহাও এদেশে তোর বাঞ্ছনীয়, সেই সঙ্গেই এ দেশের 
কথিগণকে অপেক্ষাকৃত ভাল ও আধুনিক ধরণের ভারতীয় 
অবস্থার উপযুক্ত ধিমান-তৈরি পরিকল্পনায় নিয়োক্িত করিতে 
হইবে | পূর্বেই বল! হইয়াছে যে, বর্তমানে এদেশে বিমান-তৈরির 
উপযুজ্ এমম সব লোক পাওয়া যাইবে যাহাক্স। যথাযোগ্য সুযোগ 
পাইলে সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্বেশী-বিশেষজ্ঞদের সহিত তুলনীয় হইতে 
পারিবে । এইরূপ শিল্পালয় থাক বা রাখার বিশেষত্ব এই যে, 
বিমানের অতিরিজ্ত অংশগুলি খুব অল্পদামে এই দেশেই পাওয়া 
ঘাইবে। (৩) বত'মানে যুদ্ধের চাপে বিমানের যেকপ উন্নতি 
হইয়াছে যুক্ধোভরকালে উহ! অপেক্ষা দ্রুতগামী ও উন্নত ধরণের 
ইঞ্জিনের শজিপ্রভাবে দীর্ঘকাল শুন্যে উড়িয়া! বহু দুরবর্তা স্থানে 
পাড়ি দিতে পারিবে । অল্প ছবালানী খরচায় উৎকৃষ্ট ইঞ্জিন সহছজ- 
লত্য হইবে। ইহার পরিপোষণ এবং চালনায় খরচও কম 
লাগিবে। (৪) ভারতীয় বিমাদ-কোম্পান্টারক্ক্র একযোগে 
কেন্দ্রীয় বিমানবিদ্যালয় স্থাপন কপ্রন্ন নহে । অনেকের বহৃদক্ষ 
ও অভিজ্ঞ শিক্ষকদের ক সাত-আট বৎসরের মধ্যে বিমার 
বিমানসংক্সি্বত্বের সাধ্যায়তে জানা জস্ভবপর হইবে; বহু 
পংশীম্-বাবলায়ীও ভারতে বিমান-চলাচলের সঙ্থাক্ত! করিবে । 
যুদ্ধের পুর্বে বিমান তৈরি ও তার আন্ুষঙ্ষিক খরচ-_চালাইবার 
খরচ, গ্যাসলিনের দ্বাম, বৈদেশিক বিশেষজ্ঞ এবং চালকের 
বেতনাদি-_খুব বেশী ছিল । ইহ! তখন নির্াণ-সোঁষ্ঠবে ও মাল- 
বহন কার্ধে উপযুক্ত পূর্ণতাগ্রাপ্ত হয় নাই। অতঃপর বিমান- 
চলাচলের ব্যয়সংক্ষেপ সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে ; উদ্ 
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কলিকাতা, বো্বাই, ছিষ্পী, এলাহাবাদ এধং মাদ্রাজ-_এই 


১৩৫২ 

বিমান-চলাচলের নিরাপত্জী সম্পর্কে এখানে কিছু বলা 
অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। লোকের মমে এখনও বিশেষ আতঙ্ক 
আছে ঘে, বিমান-ভ্রমণ অতিশয় বিপজ্জনক । এক সময়ে 
এইরূপই ছিল বটে, কিন্ত বর্তমানে উহাতে ছইটি ইঞ্রিন, 
এবং অতি উন্নত ধরনের বেতার সংমুক্ত হওয়ায়, অবতরণের 
যান্ত্রিক সুযোগ, উপযুক্ত রক্ষাব্যবস্থা ও আধুনিক নিরাঁপদ বদর 
থাকায় ছুধটনার আশঙ্কা অনেকাংশে কমিয়! গিয়াছে । এখানে 
একটিমাত্র দৃষ্টান্তই বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট হইবে-_বত'মান যুদ্ধের 
চারি বংসর পূর্বে আমেরিকার যুক্তরাষ্ে ৪৩ কোর্টি মাইল 
উড়িতে বারটি মারাত্মক ছুর্ঘটন! ঘটিয়াছিল। যর্দি এখনকার মত 
বেতার-ব্যবস্থা ও অন্তাস্ত উন্নত প্রণালীর নিরপত্ভা-ব্যবস্থা থাকিত 
তাহা হইলে এই বারটির মধ্যে অন্ততঃ ছয়টি পরিহার কর! 
যাইত। যে ছইটি ছুর্ঘটনা চালকের ভুলে হইয়াছিল তাহা 
চালক ও সহুচালকের মধ্যে সহযোগিতা থাকিলে নিবারণ করা 
যাইত। মাত্র একটি ছুর্ঘটন! গঠন-প্রণালীর দোষে ঘটিয়াছিল। 
নিঃসন্দেহে বল! যাইতে পারে যে, জলপথে ও আকাশপথে 
চলাচলের পক্ষে সুবিধাজনক যে সমস্ত উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি 
আবিষ্কত হইয়াছে এবং আধুনিক বিমান-বন্দরে বত'মানে যেরূপ 
বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ-ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাতে বুঝা যায় যে 
বিমান-ভ্রমণ এখন আর মোটরগাড়ী, রেল ও অর্ণবপোতে ভ্রমণ 
অপেক্ষা অধিকতর বিপজ্জনক নহে। 


ভারতে বিমান-শিল্পের উন্নতি সাধন করিতে হইলে 
ভারতীয়দের জন্য বিমান-চালনা-পদ্ছতি শিক্ষার সুব্যবস্থা করিতে 
হইবে। বর্তমানে আমরা শুন্ে স্বাধীনতা বিষয়ে নান] কথা 
শুনিতেছি, কিন্ত ইহার অর্থকি? ইহার অর্থ এই যে, জগতের 


সমস্ত জাতির সম্মতিক্রমে সমগ্র বামুমগ্ুলকে আন্তর্জাতিক বিমান- 


ক্ষেত্রে পরিণত করা । কার্ধতঃ ইহার প্রকৃত অর্থ এই দাড়াইবে 
যে, যেকোন জাতির বিমান অপর সকল দেশের জল, স্থল, 
বন্দর ও বিযান-বন্দরের উপর দিয়া চলাচল করিবে । আজ 
পর্যন্ত সমস্ত দেশ তাহাদের নিজ নিজ বায়ুমগলে আধিপত্য 
অক্ষুপ্ন রাখিয়াছে । এই নীতি অনুসারে কোন জাতি তাহার 
নিজ দেশের উপর দিয়! অপর জাতিকে যাইতে দেয় না বা 
তাহার বন্দরগুলি ব্যবহার করিতে দেয় না। আঘিক লাভ 
অথব! পরম্পরের সন্মতিক্রমে পরবর্তা কালে এই নীতির 
ব্যত্যয়ও ঘটিয়াছে। আমাদের স্বকীয় বিমানশিল্পের অনুকূল 
চুক্তি সম্পাদিত হইলে আকাশপথে স্বাধীনতা স্বার্থহানিকর হইবে 
নাঁ। ভারতের উপর পিয়া অপর বন্দরে যাইবার সময় বৈদেশিক 
বিমানগুলিকে কেবল জ্বালানী গ্রহণ ও মেরামতের অন্ত এখানে 
মামিতে দেওয়! হইবে । উহ্বা্দিগকে ভারতের এক স্থান হইতে 
অন্ত স্থানের যাত্রী বা মাল লইতে দেওয়া হইবে না। ভারত 
'খটতে আমেরিকা? ব্রিষ্টেন, চীন, রাশিয়া বা অ্ঞা দেশে মাল 

সী আবাআবি হারে লইদ্াা যাইতে দেওয়া হইবে। 
বড় উপ ও বেতার-সুযোগ সকলেই লমভাবে গ্রহণ 
প্রপ্ধো্ন | রব । অ্যন্তর্জাতিক বিযান-নিয়ঙত্রণ-সংঘ গঠনে 
করান যায় তবেছারে বাধ! দিতে হইবে, কারণ এয়প শক্কি- 
তাহারাও লাভবান ইলে তাহার স্বার্খসংঘাতে ছোট ছোট 
১৫০০০ ঘ্বক্ট1 'অথহ ধ্বংসের সুখে পতিত হুইবে। যে-সক 


১০০০০০১০৪০৬ 





ভাঙে 


৯৯ গত রা পারসিপসমিপপীনমলীিন 


জাতি-সমন্বয়ে সকল বিমান- পথ প্রস্তত হইবে তাহার নিয়ন্ত্রণ 
ও পরিচালম ভার সেই দব জাতির উপর ভত্ত থাকিবে । পর- 
ম্পরের সম্মতিক্রমে ও সুবিধাহ্যায়ী আন্তর্জাতিক বিমানপথের 
ব্যবস্থা করিতে হইবে । আন্তর্জাতিক বিমান-সংঘ কেবলমা 
নিরাপতা-ব্যবস্থা, সাজসরপ্রাম, মৌসংল্লি্-ব্যবস্থা, আবহাওয়া 
ব্যবস্থা, ভাড়ার হার ইত্যাদির সাম্যবিধায়ক পরামর্শ সমিতি- 
কূপে থাকিতে পারে । আমাদের এই ঘরোয়া! বিষয়টিতে 
ভারত-সরকারের নিজস্ব স্বার্থসিত্বির জন্ত হস্তক্ষেপ করা! উচিত 
নহে $ তাহার উচিত-_ 


১। ভারতে সমস্ত আকাশপথে ডাকচলাচল ও বিমান 
বন্দরের সুযোগ-মুবিধ! সকলকে দেও; (২) কোন কোম্পা- 
নীর সার্বভৌম অধিকার স্থাপনে বাধা দেওয়া; (৩) অসাধু 
প্রতিযোগিতায় বাধা দিয়! সং প্রতিযোগিতায় উৎসাহ দেওয়া 
সুতরাং ভারত যেন যথাষোগা বিমান-চলাচল-প্রথ] প্রবত'ন 
করিতে পারে; (৪) বিদেশীদের তৈরি সব বিমান বন্দর 


সর্ববহারার বন্দন! 


োসট্ািাছি পি পাএটিপসি সিপাসি সিসিপাসিাসিরি লাসি লিপি াসিরাসি লাস্িপানমি ভি পি তো পাস পাস োসসিসি 


৩৫৫ 


নিজেরা লইয়া উপযুক্ত ভাবে রক্ষা করা এবং জাধুমিক নুবিধা- র 
দায়ক আরও কতকগুলি বন্দর তৈরি করা । (৫) বিমান 


বিশেষজ্ঞ-সংঘ গঠন করিতে হুইবে। তাহার! বিমান-হদার, 
ব্যবসায়-নিয়ন্ত্রণ বিমান সন্বপ্ধীক় ঘস্তরপাতি এবং উহায় নিরা পত্ভা- 
বিষয়ক নানাবিধ উন্নতিসাধনে গবেষণ! করিবেন । আময়! এখন 
বিমান-শিল্প গঠন ও নির্মাণ বিষয়ে বিরাট, উন্নতির পপ্িকজ্ন] 
করিতেছি । ইহাই দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই শিপ আমাদের দেশে 
সম্বদ্ধি লাভ করিবে । বিমান মানবজাতিকে দেশ-বিদেশে 
ভ্রমণ ও ধিভিন্ন জাতির সহিত আলাপ-আলোচনার সুবিধা 
করিয়! দিবে । ভবিষ্ততে যদ্দি এই শিল্পের ভিডি নিরাপভা। ও 
মিতবায়িতার উপর স্থাপিত হয় তবে বিমান-স্রমণ আমাদের 


দেশেও যথে& জনপ্রিয় হইবে এবং দেশের হাজার হাজার ূ 


যুবক এই কার্ষে শিয়োর্িত হইতে পারিবে ।* 





কে. কে. রায়-লিখিত প্রবঞ্ধ অবলম্বনে. 


সর্বহারার বন্দন। 


গ্ীকালীকিন্কর সেনগপ্ত 
শৌর্যের বন্দনা-গানে ইতিহাস পরিপুণোর, ধনী বিপ্র ভূমিপতি নুপ্রসন্রচিত্তে করে ভোগ 
জ্ঞান-বৃদ্ধে স্ততি করি" স্ভবন্তোআ হ'ল বহুতর, বিভ্বে বলে বলীয়ান ছুর্বলেরে ব্রন্ধান্ত্র প্রশ্োগ 
আমি আজ তাহা করিব না। করিয়! শাস্ত্রের যোগে। 


ব্যর্থকাম ধরাতলে, 
ধরণী কর্দম হ'ল অবিশ্রাম শ্রম শ্বেদ জলে। 
উদয়াত্ত দ্রিনমান অবমান আর অবসাদ 
পার বনে যার- রনার বিগত সুত্বাদ 
তিক্ত কটু লাগে ধরা । চন্দনের ভারবাহী পণ্ড, 
আধার জীবনে আলে! নাছি দিল ভাগ্য বিতাবনু। 
দ্বারে দ্বারে করাঘাত করি কারে! খোলে নাই দ্বার, 
যে উৎলন্ন নিরম্বেরে অন্নপূর্ণ] ছিল না৷ জাহার 
তাহারে বন্দন! করি। 
| ধনী যার কেড়ে নিল ধন, 

রাজারে রাজশ্ব দিয়া পথে বাছিরিল অকিঞ্চন, 
কাচে ও কাঞ্চনে ঘার একাকার, অভাবের হেতু 
বিমুখ যাহারে সবে, মুখ তার যেন ধূমকেতু, 

, যাজাপথে অমঙ্গল, কুত্রাপি যে আশ্রয় না পায়-_ 
তাদেরে বন্দন। করি সর্বাহার! ভগিনী ভ্রাতার। 
যে মুমুতূ্ণ ধর্ম চাহি" ম্বত্যু হতে চৌর্য্যে করে ভয়, 
ডান হাতে মাগে ভিক্ষ। বাম হাতে কারে না! বঞ্চয়, 
ঘফিত সবার কাছে, তবু কারে মন্দ নাহি কহে, 
কৃতকর্পে কলে ফল দার্শমিকসম তৃপ্ত রছে, 
বিন! পাপে প্রাক়শ্চিত করে যারা প্লগ্ন থাকি, 
তোঙ্গবাছধি সম তায় ছলনায় ভুলাইয়! রাখি" 


পূর্বব জম্মে কত বহু পাপ 
তাহারি ছুক্কৃতি বশে ছরদৃ& দেয় ছুঃখ তাপ, 
যাহ] জন্স-জন্মাস্তরে বিপ্র পাদোদকে প্রক্ষালিয়া 
আশীমিন্মাল্য লভি' নুনির্্ল হয় জগ্ম নিয়া * 
পবিত্র ব্রাহ্মণ বংশে, তবে তার সমুদ্ধার হয়, 
হয় তে! বা মিলে মুঞ্জি | তা নহিলে নহে পাপক্ষয় 
অন্পৃশ্ঠ শবর-দেছে ! 


ভাবগ্রাহী ভগবান, স্কবগাঁন করে শাস্তি, 
শাসনে করুণ! যার, করুপায় ভায়, 

নিরপেক্ষ এক নীতি সকল জনায়। 

চগাল ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ হয় তাই তপস্তার বলে, 
ব্রাহ্মণ শ্বপচাধম-_ চাপা! পড়ে পিতৃপুণ্যতলে 
আপন যোগ্যত! বিনা । পক্ষিল পল্থলে জন্ম নিয়া, 
তগুল লবণ তৈল কাষ্ঠাভাবে দস্তে চিবাইয়া 
যাহার দিবস কাটে, বাজি কাটে মুচ্ছিতের মত, 
তাছারে প্রণাম করি সে যদি না মাথা করে নত 
উদ্ধত শক্তির পায়ে । সে যদি বলিষ্ঠ বাহ তুলি" 
দেশের গৌরবধবন্ধ] তুলে ধরে, তান পদ্বধূজি 
তঙিতরে তুলে লই । মন্দিরের গন্ধ পু্ণ নহে-_ 
সেখানে দ্বেবতা নাই হর্গতের কুটিরে সে রছে। 


আমি কহি বিপরীত শ্বীতি ।--- ৃ 


* গত মার্চের (১৯৪৫) মডার্ণ মডাণ রিতিযু-এ প্রকাশিত প্রকাশিত প্রযুক্ত ৃ 


শব-দাধন 
প্রীবিহঙ্গবালা দাসী 


 স্পকী। 

কেন বে? 

স্পঞএনের বাড়ীয় চেঁচামেচির আলাম পড়াশোনা! ত কিছু হবার 
ধে! নাই বাপু। . | 

 ভবতারা ডাল সাতলাতে নাতলাতে বললে, সত্যি বাছা, 

দিনরাত যেন পাড়া তোলপাড় করে তুলেছে । 

অময় জিজ্ঞেস করলে, কে গা? 

»--ওই প্রিষ্নর ম। 

পিসীম! হুর্গামণি বাক্নাঘরের ত্বারের কাছে বসে শাক বাছছিল, 
ভাইপোর মুখের পাঁনে চেয়ে বললে। তা কি করবে বল, তোমার 
মায়ের রূপে গুণে মনের মত বৌটি হয়েছে তাই তুমি কোকিল- 
রাগিনী ভাজছে । সকলের ততা নয়। 

অমরের প্রসন্ন হাস্যময় মুখখান! হেট হয়ে পড়ল। 

ভবতারা ভাজায় স্ুন-হলুদ মাখতে মাখতে বললে, তা চোখে 
তখন কি হয়েছিল? কালে বৌ মদ বরদাস্ত করতে না-ই 
পারবে ভাল দেখেগুনে নিয়ে এলেই হ'ত, কপালের মাঝখানে 
চোখ ছুটে। তবে কিসের জন্তে শুনি? 

--মে ছুটোতে তখন রূপঠাদের ঘোর লেগেছিল, বুঝলে । 

তধতারা মুখখানাকে ফিরিয়ে বললে, কপাল আর কি, 
দরকার নেই ঝুরে। চোখে দেখে যাকে নিয়ে আসব তার 
আবার অত ব্যাথ্যীনা কেন? কার তাতে পৌরুষটা বাড়ছে? 

ু্গামণি ভাজে 





জে দিকে চেয়ে একটু মুখ টিপে হেসে বললে, 
আপানার বেলায় অটিপণটি পরের বেলায় ধাতকপাটি, না? 
ওই নকম অবস্থায় পড়লে দেখতুম গো বৌ, কে কত পাড়। ঠা! 
রাখতো ৷ 

. ভবতায় পিছন ফিরে এই স্পষ্টবাদিনী ননদিনীর পানে চেয়ে 
ছেলে বললে, বাবারে, ঠাকুরবি আমাদের যেন কি, বুড়ো হয়ে 
মরতে চললুম এখনও আমার সঙ্গে খুননুটি করতে ছাড়লে না। 
একেই বলে ননদ-নাড়া। 

-গুনলি রে অমু, তোর মার কথা? ওই যে-উচিত কথ! 
বলতে গেলেই বন্ধু বিগড়ে যায়। রাধুর বিয়ের সময় তুমি কি 
করেছিঙে মনে আছে? 

. শামাগো। ঠাকুরঝির এত কথাও মনে থাকে ! তা! বলে অমনি 
করেছিলুম ঠাকুরবি ? 

--অমনি না ছোক ওরই কাছাকাছি ত1 যাই হোক্‌গে, 
আহ বিয়ে দিয়ে কত্ত কষ্ট ক'রে ঘরে বে! তুললে এদিকে ছেলেও 
বৌ দেখে দ্বর ছাড়লে । মৌখিন ছেলে--পছনা হ'ল ন!। ঘরের 
বৌ ফেলবার নয়। বত তাঁকে দেখছে ততই কই মাছে মত 
 ধড় ফড় কারে মরছে । আমাদেরও এক সময়ে রৌ-কাল গেছে, 
 ক্পেও যে বিশ্বেধরী ছিলুম তাও নব, অনৃষ্টে নেই ভোগ করতে 
পাইনি, কই: বাপু তাদের ক্ষা্ছে গুখ্যাতি বই এত ব্যাখ্যান! 

| ছু্গা্ণি একটি নিঃশ্বাস চেপে ফেললে। 






পট 


ভবভার! বললে, কি সব দিনকালই. পড় ঠাকুরবি | এই 

যে আমাদের একএকটি বিদ্যেদিগগজ ধুতদর-তাল আছে ত 
আছে? তারপর? 

অমর হেসে বললে, কেন ধস্ুদ্ধীর কি করলে তোমায়? 

কর নি, করলে আর রক্ষে করবে কে? ওই ষে প্রি 
ভোদেরই সঙ্গে ত পড়ত, এখন এমন গোল্লায় গেল গা । ম 
বাপ কত আশা ক'রে যে ছেলে মানুষ করে ছেলের! তা বুঝবে না, 
যার! মা বাপ হয়েছে তারাই বুঝবে । তখন তাদের সব আশায় 
ছাই পড়ল। পোড়া বৌটাও বড় অলক্ষুণে। সাধে কি প্রিয়র মা 
চেচিয়ে মরে? রূপ ত নেই, একটু লক্ষণও কি থাকতে নেই? 

ছুগামণি একটু হেসে বললে, ও যে ছাই ফেলতে তাঙ্গ। কুলে! 
হয়ে পড়েছে গো । আহা বাছারে ! শুধু গুণও দোষ । 


২ 

অমর কলেক্গ থেকে এসে যার জন্যে এতক্ষণ পধ্যস্ত প্রতীক্ষ। 
করে রইল, কই তার আমার ত নামগন্ধ নাই। দেখে বেশ একটু 
চ'টে ম'টে উঠে হতাশভাবে বিছানায় সটান চিত হয়ে পড়ল, মনে 
মনে বললে, আচ্ছা, আচ্ছা! । 

থানিক পরে তার ছোট ধোন নীলি চা এনে হাজির। যাক্‌ 
ষেটুকু আশা ছিল সেটুকুও ধুলিসাৎ হয়ে গেল, আর ভেতরে ভেতরে 
তার ব্রদ্মাগুদেবও বড় ঠাণ্ডা রইল ন1। 

_-অ বড়দ!, তোমার চা এনিছি যে। 

বড়দ। নিরুরত্র | নীলির ডাকের ওপরে ডাক,-_-অ বড়দা, 
বড়দ।, ওগে! বড়দা, বাবারে বাব! কলেঙ্জ থেকে এসে বুড়ে। ছেলে 
ঘুমোতে বলল। 

ভগিনীর প্রিষ্নসন্তাষণে বড়দার বোধ হয় এইবারে ঘুম ভাঙ্গল, 
সে বললে, কি বলছিস কি,কি? 

--চা খাবে না? 

--না। 

-কেন? 

-্চা খাওয়! ছেড়ে দিলুম। 

_-শীলি-আশ্চধ্য-নয়নে দাদার মুখের পানে চেয়ে চেয়ে বললে, 
ইস্‌ ত। আর হতে হয় না গোঃ তুমি আবার চা ছেড়ে দেবে, 
হয়েছে আর কি! 

বড়দা বীরপুকুষের মত চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে বললে, কেন রে 
পোড়ারমুখী, আমি কি মান্য নই, ন! কি মনে করেছিল? 

নীলি ঠেট উলটে বললে, ই; ভারি ত মানুষ । হ্যা বড়দা, 
তুমি যে আমায় চতু্দোলা তৈরি করে দেবে বলেছিলে, কবে দেবে | 
দাদা, বল না? 

--দে একদিন দোৰ তখন, এখন জালাতন করিসনি বাবু, 
পাল! ।. 

দাদার মন তখন কোন চতুরজ-দোলায় দোছুল্যমান নীলি তি 
তা জানে না, তাই মে আবেদন করলে, কবে? কাল যে আমার 
ছেলের বিয়ে হবে। | 


৯ পাপা 
দাদা চোখ বুজেই উত্তর দিলে, ছুটির সময় । 
--ছুটির সমর তৃষি রোজ বল ত, কত ছুটি ফুরিছ্ছে গেল। 

বাবারে আমার হাত যে গেল, ধর ন! বাবু চা-ট|। 

দাদার চা নেবার মত ফোন লক্ষণই প্রকাশ পেলে না, দেখে 
হট নীলি দাদার মুখের পানে চেয়ে কি ভেবে কে জানে হেসে 
বললে, ওঃ তবে বুঝি বৌদিকে ডেকে দোব, দাঁড়াও দিচ্ছি।-_ 

ব'লে সটান সে ঘ্বারের কাছে এগিজে গিষে সপ্তমে সুর চড়িয়ে 
হাক দিলে, ও--বোদি--বড়দা-. 

অমর এক লাফে তড়াক করে বিছানার উপর উঠে ব'সে 
ভগিনীকে সামলে নিয়ে বললে, এই--এই, ওরে পোড়ারমুখী, 
থাম। মা টা কেউ ওখানে থাকে ত--| কে তোকে ডাকতে 
বললে রে বাদরী? 

তবে তুমি কি বলছ? 

--বলৰ আবার কি? কিচ্ছু বলিনি। 

-কিচ্ছু বলনি বৈকি? 

অমর সোজ! হয়ে ব'মে জজের মত গম্ভীর গলায় ভগিনীকে 
জের! করলে, কি বলিছি বল্‌? বল্‌কি বলিছি? 

আসামী ভগ়ীটি হটিবার পাত্রী নয়। ভারি সেয়ানা, চোখ 
ছুটিতে তার দুষ্টামি মাধানো, সে চোখ পিটপিট করতে করতে 
ভারি গঙ্গায় সমান উত্তর দিলে, বলনি, বলবে বলবে করছিলে ত? 

জজ সাহেবের চোখে মুখে একটি চাপ! হাপির বিদ্যুৎ খেলে 
গেল, কিন্ধু সে মুখে যথাসাধ্য গান্তীধর্য এনে হাস্বস্করিত অধর 
দাতে চেপে ভগিনীর মুখের প্রতি কটমট ক'রে চেষে বললে। বলব 
বলব কচ্ছিলুম, আঃ: মল রে। 

নিরভীক আসামী তথাপি বিচলিত হ'ল না, সে বিচারকের 
রক্তচন্ষুর দিকে চেয়ে অল্পান মুখে গজ গজ করতে করতে উত্তর 
দিলে, ন! কঙ্ছিলে না? আবায় আঃ ম'ল বল! হচ্ছে। চা-টাযে 
এদিকে জুড়িয়ে গঙ্জাজল হয়ে গেল । কখন খাবে? খালি ঝ্গড়। 
করতেই পারে ছেলে ! 

--আমি ঝগড়। করছি ন। তুই ঝগড়! করছিল রে রানী | 
বলে টিপি টিপি হাসতে হাসতে জজ ভ্রাতা তখন আসামীর 
ছরকুমই তামিল করলে, এক চুমুকে গঙ্গাজল সদৃশ চাটুকু নিঃশেষ 
ক'রে আদরমাধ। স্বরে রাম দিলে, হয়েছে ত? যাও দূর হও। 

নীলি দরজার বাইরে প1 দিতেই অমর পুনরায় ডাকলে, এই 
নীলি, শোন্‌ শোন্‌। 

নীলি ফিরল,--কি? 

কাউকে কিছু বলিস টলিসনি যেন। 

--আচ্ছ! গে জাচ্ছ।। ব'লে নীলি মহা গরন্নীর মত মুখ- 
খানাকে ক'রে চিত চালে পা ফেলে ফেলে চ'লে গেল। 

৩ 

আল.সেতে বুক রেখে মুখ বাড়িয়ে অপিষ! ডাকলে, বৌ? 

পাশের বাড়ীয় ছাদ থেকে শোভন] উত্তর দিলে, কেন দিদি! 


"আজ তোর অত বকছিল কেন যৌ ? 
সবক! আর কবে কম থাকে দিদি? ওতে আমার কিছু লাগে 


শব-দাধন 


৩৫৭. 
না, অভ্যেল হয়ে গেছে দিদি। একটি সুত্র নিঃশ্বান শোভন! চুপে. 
চুপে চেপে ফেললে। 

--আজ কিন্তু মাআাট! বড় বেলী বাড়াবাড়ি, সেই সকাল থেকে 
আর্ত হয়েছে। 

শোভনার শীর্ণ ঠোটে একটু ব্যথার হাসি ছুটে উঠল, 
আমার ওই আরভ্ভই থেকে বায়, শেষ আর হয়| দিদি। 

--ত! সত্যি রে, শেষ হয় না-ই বটে। আহা! মানুষ এত 
নিষ্ঠুর কি ক'রে হয়ে যায়? একটু ক্ষমা করতে, একটু দয়! করতে 
পধ্যস্ত ভূলে যায়। 

_আমি কি কারে! ক্ষমার-দয়ার যোগ্য দিদি? 

--দয়ারও কি যোগ্য অযোগ্য আছে রে পাগল ? 

বেচারী শোভনার খুব ছোটবেলাতেই মা মার! যায়। জেঠাই 
কাকীদের অবহেলাতে মানুষ, অবহেলাতে অভ্যন্ত । তাই ক্রান্ত 
জুরে বললে, আছে দিদি, নইলে আমায় এ পধ্যস্ত কেউ কখনও 
ভুলেও দয়া করে না কেন? এক তুমি ছাড়া। 

অণিম! সন্েহ স্বরে বললে, আমি কি তোকে দুধু দর করি 
ভাই? ভালবামিনি কি? 

বাস দিদি, খুব ভালবাস, এত ভালবামা কেউ কখন 
আমায় বাসেনি। 

শোতনার ছুই চোথ ছল্হল্‌ ক'রে উঠল। 

_বৌ? 

--কেন দিদি | 

_একবার তার সঙ্গে দেখ করতে ইচ্ছে কে না? 

-ন দিদি। 

--সে কিরে? 

- আমি এই গঞ্জনার হাত থেকে নিস্তার পেলে বাতে যাই। 

--গুধু এই চাস্‌, এইটুকু? আর কিছুনা? 

"আর তোমার কাছে একএকবার দাড়াতে । 

আতপ-ভাপে তাপিতা দগ্ধহৃদয়া এই ত্রুণী--অধিমার স্সেহ- 
তরুর ছায়ায় ব'সে যেন একটু জুড়াতে চায়। 

অপণিমা.ন্িগ্ধ সহান্থভূতি-ভর! কোমল স্বরে তার সমস্ত ব্যথার 
ক্ষতে প্রলোপ বুলিয়ে বললে, বলিস্‌ কি বৌ? আমি তোকে কি 
সুখ দিতে পারি বোন? তুই এত অল্পে এল হ'তে চাস্‌ কি 
ক'রে ভাই? 

- সেইটুকুই বা পাচ্ছি কোথা! দিদি? 

--আ ম'রে যাই রে? ভালবানার ভিথারিণী এত অল্পে সন্ধঃ 
তুই ?--অণিমার মুখ নিবিড় ব্যথায় ম্লান হয়ে উঠল । 

ওরে হতভাগিনী, নারীর সর্বস্ব ধন যে ব্বামী তাকে চাইবার 
মত এতটুকু জোর এতটুকু ভরম! তোর নাই? | 

অণিমা বিগলিত-ত্বরে বললে, প্রিয়কে তোর দেখতে ইংচ্ছ 
করে না? 

শোভন! মনে মনে বললে, জল দেখে কিতেষটা ছা দিদি? 
মুখে হললে, না। 

»-না কিযে? | | 

_বাকে পাব না তাকে দেখে (ফি হবে? 


৫৮ 








কাটি রত লিপ রন বা রি শিং কপ পট” পির পরি পি জাজ ক সত এ অর রী 


এ কি উপেক্ষা, না অভিমান ? 

এটা তোর মনের কথা ন! মুখের কথা! বৌ? 

শোভন! অবসর ভাবে একটু ছেলে বললে, আমার কষ্টও নেই 
জুখও নেই, সব একাকার হয়ে গেছে দিদি। ইচ্ছা! অনিচ্ছা 
কাকে বলে সে ত অনেক দিনই ভুলে গেছি। আর আমি নিজে 
কি করছি, কি করতে হবে তারও ঠিক রাখতে পারিনি। একি 
দিদি, কেন এ-রকম হয়? বলতে পার? 

অণিম! একটু প্লান হানি হেমে বললে, তোর হিসেবে দিদি 
তোর সবজ্জান্তা, ন| রে? যকিছু তোর দিদিকে জেনে ফেলতে 
হবে এবার থেকে দেখছি। 

_ আচ্ছা দিদি তোমার মত বদি সবাই হ'ত ত| হ'লে-_ 

স্পতা হ'লে কিরে? 

তা হ'লে বেশ হ'ত। 

শোভনার চোখের কোলে ক্লান্তির কালিমা কে যেন লেপে 
দিয়েছে । সার! মুখখানা ভ'রে এমন একটি করুণ ভাব ফুটে 
আছে হা দেখলে অতি বড় পাষাণেরও দয়। না হয়ে পারে না!। 
একটি বিরাট অবহেলার বেদন! যেন তার সর্ধবাঙ্গ বোপে বার হয়ে 
আসছিল। তাই সে একটু জুড়াতে চায়। 

সযৌ। 

--কি দিদি? 

সপ্প্রিয় বদি এসে আমার মত তোকে ভালবাসে ! 

শোভনার মুখে অবিশ্বাসের হাসি ফুটে উঠল, হায়রে তাকি 
কি হয়! 

হয় না? 

--ন1। 

সকিস্ত বৌ, স্বামীকে উপেক্ষা করতে নাই । 

/কি দিয়ে তার সম্বদ্ধীনা করব? ব'লে দাও আমাকে, 
শিখিয়ে দাও তুমি । 

সভালবেসে, যল্ত দিয়ে, সেব! দিয়ে, শ্রদ্ধা ক'রে বোন । 

--হুয় না যে দিদি, হয়ু না। 

স্পছষে বোন হবে ।--অপিম1 এবার একটু ক্ষুন্বন্ধরে বললে, 
আমার কাছেও লুকুবে তুমি? 

--যা নিবে গেছে ত| উদ্বে তুলে কি হবে দিদি? 

--আলে! হবে, অস্ধকারে যে পথ ভূল করেছে সে পথ 
খুঁজে পাবে। 


| ৪ 
চাবির গোছ। বাধ! বাসন্তী রঙের আচলটা পিঠের উপর 
ঝনাক করে ফেলে স্বামীর বুকে একটি মধুর হিল্লোল তুলে বসস্ভ- 
রাশীর মত অধিমা গৃহপ্রবেশ কযতেই অমর বলে উঠল, উঃ 
ব্যাপার কি? ভারি যে--] কোথায় ছিলে বলত এতক্ষণ? 
অশিষা একটু েসে বললে, খুব দূরে নয়, কাছাকাছি কোথাও । 
অমর পত্বীর হান্তময় মুখের দিকে চেয়ে বললে, তা ত বুঝলুষ, 
কিন্তু কার সঙ্গে এতক্ষণ আলাপ বানা খল  নিকিনি? 
 লোকট। কে? | 
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আহা! 

- আহা নদ্ন গো যাকে পেয়ে আমার মত এক জন নগণ্যকে 
বেমালুম ভূলে বসে থাক.। তার উপর আমার কিন্তু তারি হিংসে. 
হচ্ছে। না! না, সত্যি সত্যি জিজ্জেম করছি অমন তম হয়ে কার 
সঙ্গে কথা কইছিলে? 

-তুঘি কি ক'রে জানলে যে আমি কারে! সঙ্গে কথা কইছিলুম? 

অমর সহান্য মুখে বললে, ওগে। সুন্দরী, তৃমি ত পুরুষ হয়ে 
জন্মাও নি, ত|কি করে জানবে বল যে প্রিয়ার সন্ধানে পতিকে 
তার কত গোয়েন্দাগিরি ক'রে ফিরতে হয়? এখন শুনি তোমার 
সঙ্গিনীটি কে? 

_-ওই তও-বাড়ীর প্রিয়র বৌ । আহা বেচারী-_ 

স্বামী পরিহাস করে বললে, সব বেচান্বীর ওপরই মনোধোগ 
আছে--আমি বেচারী ছাড়! । 

অণিম! স্বামীর মুখের উপর মুহূর্তের জন্চে একবার মাত্র তার 
বড় বড় চোখ ছুটি তুলে তৎক্ষণাৎ নামিয়ে নিলে। 

অণিম। সুন্দরী । লেখাপড়াও জানে মন্দ নষু। বেখুন কলেজে 
পড়েছিল, বুদ্ধিশ্ুদ্ধিও বেশ । এতে অমরের গর্বের সীম! পরি- 
সীম! নাই । বিষের কিন্তিতে সেই নাকি আজকালকার বাজারে 
মাৎ করেছিল, বন্ধুমহলে শোনা যায়। অণিম। একে নুন্দরী 
তায় বিছুধী। আবার সকলকার সঙ্গে সে এমন মানিয়ে চলতে 
পারে যাতে গুরুজনদের মুখে অপিমার সুখ্যাতি ধরে না, অথচ 
বাড়াবাড়িনও বাহুল্য নাই । অমর যেমনটি চেয়েছিল ঠিক তেমনটি, 
বরং তার চেয়ে বেশি ত কম নয়। অনেক মেয়ে দেখাদেখি ক'রে 
সৌন্দধ্যপ্রিয্ অমর অণিমাকেই মনোনীত করেছিল । 

অণিম| কেন থে তার মুখের পানে মুহূর্তের জগ্কে চেয়ে চোখ 
নামিয়ে নিলে, তার ভিতর যে কি লুকানে। ছিল মুগ্ধ প্রেমিক যুবক 
তা বুঝলে না । সুধু সেই আনতনয়নার চোখ ছুটির উপর ধীরে 
ধীরে ছুটি প্রণয়ু-চুস্বন মুদ্রিত ক'রে দিলে। তারপর প্রিষার সিদ্ধ 
সৌন্দধ্য একদুষ্টে দু'চোখ ভ'রে কিছুক্ষণ ধারে পান ক'রে বললে, 
অণিম1-- 

কি! 

--কথা কইছনাযে? 

কি কথা কইব? 

অমর হেসে বললে, কি কইবে? যা হয়। তুমি থে কথা কইবে 
তাই আমার ভাল লাগবে। 

এবার অধিম। হাসলে । সে হাসি বড় মধুর । মধুর কলসীতে 
প'ড়ে মধু থেয়ে খেয়ে মধুতে মাথামাথি হয়ে মক্ষিক! যেমন ভাবে 
নাকাল হয়, অনিমার মুখে চোখে ঠিক তেমনি মধুমাখ! নাকাল 
হওয়ার হাদি ফুটে উঠল। সে স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে বললে, 
পাগল! 
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তখন সন্ধ্যা হয় হর। শ্রাবগ মাস। কিছুক্ষণ আগে বেশ 
এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে । বাষ্টধোয়! গাছপালার উপব পড়ত 


লাস সোলার আলে তখনও ষিকমিক করে খেলা করছিল। 


বড় বড় বাড়ীগুলার কার্ণিশে ব'সে ছুএকটি ভিজে কাক পাখন! বাড়া 
দিচ্ছিল। যেখের অবপুঠন তেদ ক'রে আকাশের শেষ সীমায় 
অস্তোগ্ুখ রবি তার লাল চোখ রাডিয়ে দিগন্তের প্রান্তে আস্তে 
আস্তে চুলে পড়ল। 
অমর সান্ধা ভ্রমণে বার হবে বলে ইতস্তত করছিল, কিন্তু পথের 
দিকে চেয়ে সে ইচ্ছা স্থগিত রাখলে । খরের ছাদে আনমনাভাবে 
পায়চারি করতে করতে সহস। পাশের বাড়ীর প্রিপ্নদের ছাদে তার 
দৃষ্টি পড়ল। দেখলে একটি শ্যামবর্ণ। শীর্ণকায়। তরুণী-_গলায় 
অণচল জড়ানো হাতে প্রদীপ-_নত হয়ে অনেকক্ষণ ধ'রে তুলসী- 
তলায় প্রণাম করলে । তার পর? তারপর ছুই চোখে ধারা 
নামল। অজন্রভাবে, নীরবে, নিঃশব্দে সে ধারা ঝ'রে পড়তে 
লাগল, কিছুতে থামে ন|। অমর এক দৃষ্টে চেয়ে রইল সেই 
দিকে । এক মিনিট ছু মিনিট ক'রে আধ ঘণ্ট। কেটে গেল-_তবুও 
যে কাম! থামে না। কে এ? অরণ্যে রোদন কেন তার? 
কার জন্যে? প্রিয়শীবরহে পতিপ্রাণা সাধবী সীতা! অশোক বনে 
কি এমনই ক'রে কেঁদেছিল? এত আকুল, এত করুণ? 
প্রিয্বর ম। আকাশ বিদীর্ণ ক'রে নীচে থেকে চীৎকার শবে হাক 
পাড়লে, হ্যাগ! সরি, আমাদের সে লক্্মী ঠাককণ গেলেন ফোথ!? 
বো সাড়া পেয়ে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এসে বললে, এই 
যেমা। 
শাশুড়ী বৌয়ের পানে চেয়ে সুর আরও এক পর্দায় চড়িয়ে 
বলে উঠল, আঃ মরি! দেখ দেখ! দেখ একবার বেটির চেহারার 
ছিরিখান! দেখ! বেটি ষেন শেওড়া গাছ থেকে নেমে এলেন। 
চুলগুলে। অচড়াও ন। লক্ষ্মী ঠাকরুণ ! একটু সিছুর ছেোশায়াও ন।! 
অলঙ্ষুণী বেটি! 
মেয়ে সরল! মাকে ধমক দিযে বলে, সার! দিন টেচালে কি 
হবে? তাকে কি রেখেছে গ।--চাখে ধূলোপড়া দিযে দিয়েছে । 
ম! মেয়ের মুখের পানে চেয়ে ব'লে ওঠে, আয! ধুলোপড়। ! 
অন! বলিসকি সরি! 
হ্যা গে! হ্যা, ধূলোপড়া । লোকের মুখে শুনতে পাই মে 
ছু'ড়ী নাকি ম্থুরজাহান বাই। 
মেষের মুখপানে কেমন এক রকম ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে 
বলে, আ্যা 1--যেন বুঝে উঠতে পারে না । 
--ছুরজাহান বাই গে! ! 
ম। আবার বলে, আন্যা! 
--আযা আয। করলে কি হবে? তার! সব শুনি যে গে গুণীন। 
সর্বনাশ! গুণে বশ ক'রে রাখে। 
প্রিয় ম! হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে, কি হবে মা, বাছ। কি 
আমার আর ঘরবাসী হযে না? 
বে শাশুড়ীর চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বলে, মা! চুপ ককুন। 
শাগুড়ী ব'লে ওঠে, সরে যা রাক্ষসী, স'রে যা । তোকে দেখলে 
আরও আমার জাল! বাড়ে । আমার বুক-জোড়! বাস্তা-আলো- 
কর! ছেলে-- | 
লরি বলে, দেখ মা, আমায় ননদ সেদিন বলছিল রাস্তা! পূজে। 
করতে। সে বোধ হয়বাস্ত। খুজে পাচ্ছে না। আসতে ইচ্ছে 
করছে-.. | ৃ 
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মা আকুল হয়ে কেঁদে বলে, আযা, রাস্তা খু'জে পাচ্ছে না, 
চোখে ধুলো পড়! দিয়েছে বলে? তাঁর আমার আসবার ইচ্ছে 
আছে তা হ'লে? মাকে তুন্তেসেকি আমার খাকতে পারেরে? 

পথভষ্ট সন্তানের ম! পথের দিকে চেয়ে করজোড়ে আকুলম্ববে 
প্রার্থনা করে, হে ম! পথ, বাছ! আমার পথ তুল ক'রে বিপথে 
গেছে স্থুপথে এনে দাও। আমি বুক চিরে রক্ত দোব, আমার 
বুকের ধন বুকে এনে দাও, আমার ছুখিনীর বাছাকে-.। 

পরদিন পথের পৃজে। দিলে যোড়শোপচারে । পথ বিপথগামী 
পুত্রকে--কই নুপথে এনে দিলে কি? 

পাড়ার লোক বলে, মাগির জালায় কান ঝালাপাল! হয়ে গেল, 
আহা বৌটাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারলে গে! । 

অমর স্তবূ। আজ কোলাহল তার কর্ণপটহের জাল! উদ্রেক 
করলে না, অধ্যয়নে ব্যাধাতও ঘটল না, শুধু তার চোখের সামনে 
একটি মাতৃহদয়ের মধবস্তদ বেদন। মূর্ত হয়ে উঠল । আর-_আর ওই 
বিফল-রোদন| উপেক্ষিত, যে শ্ফুলিঙ্গ-কণ! হয়ে ওদের সুখের 
সংসারে অশান্তির আগুন জেলে দিয়েছে, আজিকার এই বিবঃ 
প্লান শান্ত সন্ধ্যার মত বেদনাতুরা! ওই মেয়েটি, সহিষুত্ভার ও ষে 
একথানি জীবস্ত ছবি। বড় করুণ। 


সস তা 





সি পর্িিসরসস্ছস্ি ি কাসপস্সিস্ছি পসাি 








7 ৬ 
অমর অমারিক -কঠে বললে, তুমি নিজেকে এমন করে নষ্ট 
করলে প্রিয়! তোমায় দেখলে যে আমাদের কষ্ট হয়। 
-কি করব ভাই? তোমর। আমাকে দেখ আর কষ্ট কর, 
কিন্তু নষ্টোম্ধার করতে চেষ্ট। কোরে। না, পগুশ্রম হবে। 
- শ্রম কখনও পণ্ড হয় ন। প্রি, সে একদিন সার্থক হয়ই | 
প্রিয় হেসে বললে, মিছে কথা । 
--বিশ্বাসও হাৰিয়েছ প্রিষ? 
প্রিয় হেসে বললে, শুধু বিশ্বাস? একেবাঝে নিঃস সর্বন্থাস্ত 
আমি। | 
_-তাই বুঝি ডাকাতি করতে বেরিয়েছ ? 
--ডাকাতি ত ভাল অমর, তাতে ত তবু একট! তাল জিনিষ 
আছে--বীরত্ব । কিন্ধু আমি যে ছি'চকে চোর। 
অমর একতৃষ্টে প্রিয় মুখের দিকে চেয়ে রইল, সে চাহনি তার 
অস্তরের অন্তত্ভল পধ্যস্ত দেখবার চেষ্ট। করলে । 
চেয়ে রইলে ষে অমর1 আমায় ছেড়ে দাও । জান ত চোক্ের 
সঙ্গে থাকলে চোর হয়। তোমার ল্ুনামে কলঙ্ক হবে। আমায় 
ছাড়। 
অমর মাথ। নেড়ে জানালে, না, ভোমায় ছাড়বার জনে ত ধরি 


নি, ছাড়ব ন।। 


স্প্ছাড়বে না? 

না| 

স্অভ্াায় খেয়াল। | 

-সকিছু অন্তায় নদ, ফেরাব তোমাকে? 
"অমর, আনেক অনেক নীচতে নেমে গেছি | পারবে না। 
স্পতিবুহারব না। 

--অল্ঞায় জেদ! 


৬৩ 


রাজি হিসি পট আর অর জি রা লা 


স্ন্কায় অন্ুযোধ | 

সনা, আমি চললুদ। 

অমর তার হাত ধ'রে বললে, ছুলষে কোথায়? 
প্রিষধ মনে মনে বললে, জাহাম্মে, জান না কি? 





সি কি জিপিএ এ জা এ এল এজি 


প্রির দেখলে যথার্থই এ নাছোড়বান্দা! । মহা মুশকিল ত। 
কিন্ত চ্বিব্রধান্‌ উদ্দারপ্রাণ অযর, আর তার কাছে আমি 1 

স্"কি হে হ'লকি? উত্তরদাও! 

প্রশ্ন হোক? 

কাকে ঠকাচ্ছ ? 

"নিজেকে । 

-মেট। ত বুঝতে পারছ ? 

- পারছি বৈকি। 

-তার সঙ্গে আরও কে কে জড়িত আছে সেট! জান ত? 

প্রিয় এবার তাচ্ছিলাভাবে বললে, থাক্‌গে। 


মর আবার তাত মুখপানে চেয়ে বললে, এত উপেক্ষা 
কাকে করছ প্রিয়? 

প্রিয় অল্লানমুখে বললে, যাবা আমাকে পতনের পথে এগিষে 
দিয়েছে। ভাসিয়েছে। 

--গুরুজন যে ক্ঠার।। তার। তোমার কাছে অনেক দাবী 
রাখে, অনেক কিছু গ্রত্যাশ। করে। 

--সেই জন্টেই ত তাদের পায়ে জীবন বলি দিচ্ছি। কিপ্ত 
চন্িব্রহীন সন্তানের কাছে দাবী? 

-হেয়ালি ছেড়ে দাও প্রিয়্। 

-বড় অস্পষ্ট হল? আরও স্পষ্ট? 

--কি বলছ তুমি? 

স-অপ্রিয় হলেও সত্য বলছি। 

অমর ক্ষুপ্নন্থবরে বঙ্গলে, ম। বাপ কখনও সন্তানের অহিত করতে 
পারে না। 

প্রিয় কেমন যেন একরকমতাবে একটু হেমে বললে, ন! 
তা পায়ে না। কিন্তু এট! ফোন্‌ দেশ সেট! ত তোমার মনে 
আছে? তা হলেই ভেবে দেখ। যাদের হিতাহিতজ্ঞান ব'লে 
নিজেদের মধ্যেই কোন একট! বালাই নাই সন্তানের কি হিত 
করতে পারে? 

অমর ভ্য্ধ হয়ে রইল প্রিয় বলে কি? তার কথার ভিতর কি 
ফেন রহস্য লুকানে। | প্রিয় খানিকট। বুঝতে পারছে কিন্তু শ্রোতের 
মুখে গ| চেলে দিয়েছে স্থেচ্ছায়। 

স্-প্রিয় ? 

--আর নয় বন্ধু, মাপ কর। আমার ছেড়ে দাও ভাই, কেঁদে 
বাচি। 

স্তোমার মাথ। খারাপ হ হয়ে গেছে প্রিষ্ক। 

কিছু না। 

_তিধু বলবে কিছু না। কত টাকা দাও তাকে? 

প্রিয় মাধ! ছয়ে পড়ল,--হ'শে। 

অমর চমকে উঠল, ওঃ, এই অর্থসমস্যার দিনে এই ছুতিক্ষ- 


গ্রবালী 





১৩৫২ 


পীড়িত দেশে--এত টাক! কার পায়ে ঢালছ? সে নরকে তুমি 
কি পেখেছে? ছি ছি এতদুর! একটা স্ুণিতা-_ 

--না না, তাকে দোষ দিও না, রং আমি, আমিই মবণিত। 

অমর হেসে বললে, এত দরদ ! ছিন্ধ যাকে ধর্ম সাক্ষী ক'রে 
গ্রহণ করেছ তার কাছে কি জবাব দেবে? 

স্"সেটা ত কখন কঞ্পন। করে দেখিনি । 

কারে দেখ না একবার। যদি কখনও উত্তর দিতে হয় 
কি বলবে? 

--বলব দুন্দরের পুজা! করেছি। 

- সত্য আর শিবকে ছেড়ে দিয়ে ? সংসারে তুমি মঙ্গল চাও 
না? সন্তযকে অস্বীকার ক'রে মঙ্গলকে মিথ্যে দিষে ঢেকে ফেলতে 
চাও? * 

প্রিয় অবসন্নতভাঁবে উত্তর দিলে, বিবেক ঘুমিয়ে আছে, সাড়া 
পাবে ন। অযর। 








নিশ্চয় পাব । সে ত মরে নি, সে যেখ্বেচে আছে। 
_না আর পারি না। ক্রস্এগজামিন আর কতক্ষণ 
চলবে অমর? 


অমর উত্তর দিলে না। সে ভাবতে লাগল, প্রিয় স্পষ্টবাদী, 
কোন কথ। তার মুখে আটকাচ্ছে না, পরিষ্কার উত্তর দিয়ে যাচ্ছে। 
কিন্তু তার মনের ভিতর অনুতাপের একট। গোপন ব্যথ। হুলের মত 
বিধে আছে, তার যন্ত্রণ মে ঢাকতেও পারছে ন। বার করতেও 
বাধছে, সে ফুটতেও পারছে না লুকোতেও পারছে না, দোটানায় 
প'ড়ে গেছে । এট! বেশ বোঝ! যাচ্ছে । কিন্তু কি অভিমান তার 
বুকের ভিতর গুমরে মরছে, দরদী না পেলে সে ত৷ প্রকাশ করবে 
না। আমার আস্তরিকতায় এখনও তার আম্থ। জন্মায় নি। 
ভাবছে শুধু একট কৌতৃহল। ন! বন্ধু, কৌতৃহল নয। প্রতিজ্ঞা 
করেছি, তোমায় ফেরাব, তোমার জন্ড নয়--সেই মৃর্ভিমতী 
ব্যর্থতা সেই বিষাদ প্রতিমার মুখে হাসি ফোটাব, সেই 
সাশ্রুনয়নার নিগ্ধ শীতল চোখের জলে তোমার পক্কিল প্রাণকে 
ধুইয়ে মুছিয়ে পবিত্র ক'রে তুলতে চেষ্টা করব। পারব নাকি? 


ণ্‌ 
অমরের ডায়েরি 


আমর! মানুষ মোহের দাস। মোছের তোরে অন্ধ হয়ে 
থাকি। অনস্তের মাঝে তাই অস্ত খুঁজে পাই না। সমস্য! 
সমস্যাই থেকে যায়, তার আর মীমাংস! হয় ন1। কিন্তু তা 
পারলে মেকি আনন্দ! সে আননের আম্বাদ যে পেয়েছে সেই 
বোঝে । যে পায়নি সে কেমন করে বুঝবে? সে জিনিস অন্ভবের | 

নারী নারী-হ্ৃদযের ব্যথা বোঝে। পরছুঃখকাতর। অপিম! 
তার অনুভূতি দিয়ে যা বোধ করতে পেরেছিল, আমর। পুরুষ 
বহির্জগতে বিচরণ করি, নারী-ছৃদয়ের মেই গোপন ব্যথা কেমন 
ক'রে অনুভব করব? 

শোভনাকে আও হু-এক দিন দেখতে পেয়েছিলাম । বেশে 
তার পারিপাট্য নাই; তৈলহীন অবত্বরক্ষিত রুক্ষ কেশ; বসন 
মলিন, দৃষ্টি উদাসীন, জীবনে যেন ঘোর বিতৃঞ্ণ। | কার--কার 


_ _-২২ শীট 


ভাগ্র 


তরে? কার অন্ত তার এ কঠোর তপস্যা! ? ওকে আবোধ, এ যে 
শব-সাধন। | ঠৈতন্তহীন শবেষ কি কখনও সাড়। পাওয়া যায়? 

আমি বা! ভেবেছিলাম তাই ঘটল। এত অত্যাচার সইবে 
কেন ? হতভাগ। প্রিয়ট। শেষে ফে নিজেকে হত্যা করতে বসল। 
একি নিদারুণ অল্কায় অভিমান তার ! 





রোগ সাংঘাত্তিক। বেচার! বুঝি এযান্ত্রার় পরিব্রাণ পেলে 


না। যাক-মরুকখেসে। মরণেই তার মঙ্গল হবে। কিন্তু 
মন বোঝে নাকেন? ওই যে সেধানিরতা মমতার প্রাণময়ী 
প্রতিমা অন্যাসক্ত নিষ্ঠুর পতির পদতলে ব'সে মনে প্রার্পেস্তার 
মঙ্গল কামনা করছে, ওই ওরই জন্তে কি? ওরে মৃঢ়, একি তোর 
আত্মবিসর্জন, শ্মশান মাঝে একি ঘোর শব-সাধন। | মেওকে 
বাচাতে চায়। আর? সে ত আর কিছু চায় ন1। কখনও কিছু সে 
চায় নি পায়ও নি, পাবার বুঝি প্রত্যাশাও রাখে না। সেম্ুধু তার 
এয়োতি রক্ষা! করতে চায় ।-- 

ন। কাল ডাক্তার বোসের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে হ1 হয় একটা 
ব্যবস্থা করতেই হবে। তিনি ত খুবই আশ্বাস দিয়ে গেছেন। 


৮ 


সারে অমু, ভোর কি দশ| হচ্ছে বল দিকিনি? 

-কেন মা? 

-কেন মাকিরে? এমনি ছেলে বটে। দড়ি হয়ে গেলিযে, 
শরীরটার দিকে কি একবার চেয়ে দেখতে নেই ? 

অমর নিজের শরীরটার দিকে একবার চেয়ে বললে, সেটা ত 
মা আমি কখনও দেখি নি, তুমিই দেখ ।--ব'লে মায়ের মুখের 
পানে £চয়ে হাসতে লাগল। 

ছেলের হাসি দেখে ভবতারাও হেমে বঙ্চলে, ওই হাসতেই 
শিখেছ খালি। আমি ছোটগুলোকে দেখব, ন। তোকে দেখব রে? 

-তুমি কেন মনে কর না মা, আমি ছোটই আছি। 

ম| সহাস্য মুখে বললে, তোর সঙ্গে কথায় কে পারবে বল,? 
চিরদিন ছেলেমান্থই রইলি, জ্ঞানবুদ্ধি আর কোন কালে হ'ল 
না। ওই দেখতেই অত বড়ট! হয়েছ । 

অমর অন্তমন্ধ ভাবে বললে, বড় না হওয়াই ভাল, অজ্ঞান 
যার! তার। বেশ আছে, কোন ভাবনা-চিস্ত! নাই। 

--ত1 বড় হয়েও তোষার মাথায় চার-চালের তার পড়ে নি 
বাছা। তা যাই হোক্গে, প্রিয়টা এ যাত্রায় খুব বেঁচে গেল। 
আহা মায়ের বাছ।--যেমনই হোক । আর ওই বৌ ছু'ড়ি জন্মের 
মত বয়ে যেত। হ্যা জানিস্‌ রে, প্রিষ্নর ম! তোকে যে কত 
আশীর্বাদ করছিল, বলে-প্রিয়কে এ যাত্রায় দিদি তোমার অমুই 
বাচিষ্ে তুললে। 

নীলি ঝড়ের মত উড়ে এসে বললে, ও বড়দ। তোমায় কে 
ডাকছে। ্‌ 
৬ *-কেড়াকেয়ে? 

--সেই যে গে! যার একটু একটু দাড়ি আছে। 

--দাড়ি ত কত লোকেরই থাকেরে হতভাগী। 


শব-লাধন 


৬১ 


সেই যে গো রোগ! মতন, করসা-পানা, কে জানে বাপু 
আমি অত দেখিনি ভাল ক'রে। 

--তাই বল.! 

ভবতার! বলে উঠল, যেই আন্ুক্‌ গে, বলগগে যা তো নালি 
দাদ বাড়ী নেই। ভাল এক হয়েছে 

নীলিও ঝড়ের আগে দৌড়য় দেখে অমর হা! হী! কারে ব'লে 
উঠলো, ওরে ন1 না, আমি যাচ্ছি, বোধ হয় রমেশ এসেছে। 

রাত দিন ডাকাডাকি | কি হয় রেতোদের? ওদেরও কি 
কোন কাজকশ্ম নাই? 

_কাজই ত হচ্ছে গে! । 

--কি কাজ হচ্ছে শুনি? 

- আমাদের একট! ইয়ে--সভ। হচ্ছে কিনা । 

--ওই হুজুগ নিয়ে হল্েমুখি হয়ে বেড়াচ্ছ। কি ছেলেই 
হয়েছ ! যেটাকে ধরৰি দেটাকে ত আর সহজে কিছুতে ছাড়বি নে। 
এই যে কি সভা হ'ল--এই নিয়ে মাথ। পটকে বেড়াও। এক ত 
প্রিয়র অস্থথ নিয়ে আহার-নিত্রে ত্যাগ ক'রে শরীরটাকে দড়ি 
করেছ। ৰ 

একট! অমূল্য প্রাণ বাচাতে গিয়ে যদি ভোমার ছেলে একটু 
রোগাই হয়, সেট। কি মা তোমার কাছে গর্ধের কখ| নয়? 

_-পবের প্রাণ বাচাতে গিয়ে নিঙ্জের প্রাণ যে ধুক্ধুক্‌ করছে 
সবে বাদর। মে পড়লে তখন তাকে বাচাবে কে? 

পরের প্রাণ বাচানোর আশীর্বাদ মা। 

মায়ের চোখ ছলছলিয়ে এল। 

৪ 

-৮ও$, কে; প্রিয় যে। তারপর এখন বেশ সেবেছ ত? 

-+আর লজ্জ। দাও কেন ভাই? তুমিই ত সারিয়ে তুলেছ বন্ধু। 

ফাক আর কোন অত্যাচার টন্তযাচার ক'বে-- 

প্রিয় তার কাতর ছুই চোখে শ্রন্ধ! আর কৃতন্্রতার অগ্ললি 
ভরে অমরের মুখের পানে তুলে ধারে বললে, না, আর না, যে 
জিনিষ দেখতে না পেয়ে সারা সংসার আমি নবধূ অন্ধকারে হাতড়ে 
বেড়িয়েছি, আলো ধ'রে তুমি নামায় প্রকৃত বন্ধুর মত ভাল কারে 
ত। চিনিয়ে দিয়েছ! 

কথাটা আরও স্পষ্ট ক'রে শোনবার জন্তে কৌতুহল প্রকাশ 
ক'রে ব্যগ্রকঠে অমর বললে, দে জিনিষ কি প্রিষ্থ? 

-তার নাম পবিক্রত। | 

আনন্দ অমরের তুই চোখে জগ্রু হয়ে উতলে পড়বার উপক্রম 
করলে । সার্থকতা পূর্ণ প্রগাঢ় স্বরে সে বললে, শোভনাকে রর সুখে 
রেখে। প্রিয় । আর অবহেল। কোরে ন। 

না) আর--আর নয়। তোমার কাছে প্রতিজ্ঞ। করলাম। 
মনে মনে বললে, জান ন। কি বন্ধু, অবহেল! যে আর করবার 
জো-ই নাই, রোদের ঝাঁকে যার চোখ খরে হাত নীল চশমা 
যে তার চাই-ই চাই, তা ন। হলে যে তার এক দণ্ড চলবেই না । 

প্রিয় নত সঙলব্জ ছু-নয়নে পত্বীতীতির পৃত জ্যোতি বিদ্ুরিত 
হয়ে পর্ডল। 

প্রিয় চ'লে যাবার পর অমরপরিভূপ নখে নিঃখাম ফেলে চোখ 





ই পি 











তরুণীকে । সে শোভনা। একখানি লালপেড়ে কাপড় পরা, ললাটে 
সিছুরের ফোোট। জল অল. করছে, শ্মিত বদন, তার সেই ভীত 
নম্বন ছুটিতে একটি স্িপ্ধ বিমল আনন্দ যেন মৃত্তি ধরে ক্রীড়া করে 
বেড়াচ্ছে । পৃজার অনাস্রাত নিশ্মল পু্পটি অনাদূতভাবে এক 
পাশে পড়ে ছিল, আজ দেবতার পায়ে গিয়ে তা! যেন সার্থকতায় 
সমুজ্জল হয়ে উঠেছে । আর সে নিজেও ভাবলে, তার সঙ্গে আমিও 
বড় ম্ুখী। আমি তার বেদনার অশ্রু মুছিয়ে তার সজল নয়নে 





বুজে শুয়ে পড়ল । চোখ বুজে কল্পনা সে দেখতে পেলে একটি 


১৩৫২ 
হাসির রেখ। ফুটিষে তুলেছি । পরকে সুখী করলে এত মুখ জশ্ে, 
আগে কে জানত? আমি বড় সুখী। 

অণিম। কখন ধীরে ধীরে এসে সভার পাশে বসেছিল অমর তর 
টের পায়নি, সহসা! পত্বীকে হাতের কাছে পেয়ে সন্দেহে আবেগ 
ভরে টেনে নিলে । | 

অণিমাও আজ কোন বাধ! দিলে ন|। কেন দিলে না? আজ 
তার মুখে, কই সে নাকাল হওয়ার হাসি? আজ সে পরিতৃপ্তিভর! 
প্রসন্নমুখে স্বামীর সেই বিশাল বুকে গভীর সুখে লুটিয়ে পড়ল। 


ন্ি 











ওবধের ব্যবহার এবং অপব্যবহার 
শ্ত্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 


বর্তমান সম্যতার মূলে রহিয়াছে বিজ্ঞান। বিজ্ঞান অসম্ভবকে 
সম্ভব করিয়াছে । যাহা! কল্পনার বিষয়ীভূত বা কল্পনারও 
অতীত ছিল বিজ্ঞান তাহাকে বাব রূপ প্রদ্ধান করিয়াছে। 
তথাপি কোনও বিষয়ে চুড়ান্ত কথ! জানা হইয়াছে বিজ্ঞান এমন 
কোন দাবি করে না বা করিতে পারে না। যাহা হউক, 
বিজ্ঞানের এই অসামান্ত সাফল্য এবং প্রভাব দর্শনে জনসাধারণ 
যে ইহার প্রতি অতিমাত্রায় বিশ্বাসী হুইয়] উঠিবে ইছাতে বিম্ময্নের 
বিষয় কিছুই নাই। ইহার ফলে, বিজ্ঞানের লহিত সম্পর্ক আছে 
একপ যাবতীয় বিষয়কেই নির্র্বিচারে গ্রহণ করিতে অনেকেই 
কিছুমা ইতভ্ততঃ করেন না। এইরূপ বিশ্বাসের দরুণ ব্যব- 
হারিক জীবনের বিবিধ ক্ষেত্রে সুবিধা বা অন্গবিধ! যাহাই ঘটুক 
না কেন অন্ততঃ চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ব্যবহারিক-ক্ষেত্রে মহ] 
অনিষ্ঠ সংদাধিত হইয়া থাকে | রোগ-যন্ত্রণ। হইতে অব্যাহতি 
পাইবার জন্ত মানুষ মন্ত্র-তন্ত্র, ঝাড়-ফুঁক) তাখিজ-কবচ হইতে 
আরম করিয়| কবিরাজী, হেকিমী, য়্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি 
প্রভৃতি যেকোন কিছুর আশ্রয় গ্রহণ করিতেই ইতস্তত: করে 
না; কিন্তু প্ররত শান্তি খুব কম লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া 
থাকে । কাজেই বিজ্ঞানের ভিভিতে যে চিকিৎসা-পদ্ধতি 
গড়িয়া, উঠিয়াছে জনসাধারণ তাহারই উপর ভরসা করে বেশী। 
কিন্ত বিজ্ঞানের অধুনাতন অধ্থগতির ফলে দেখা গিয়াছে, 
চিকিৎসাশান্ত্রাহমোদিত যে সকল ওধধ এতকাল অব্যর্থ রোগ- 
নাশক বলিয়া ব্যবহাত হইতেছিল তাহাদের অধিকাংশই যে 
কেবল জকেজে! তাহাই নয়, পরিণামে ইহার] বিবিধ জটিলতার 
সৃষ্টি করিয়া দ্েহযন্ত্রকে বিকল করিয়া ফেলে । এই সম্বন্ধে 
বিশেষজ্ঞদের অভিমত অবলম্বনে সংক্ষেপে কফিফিৎ আলোচন। 
করাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেস্ঠ | 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বিখ্যাত চিন্তাপীল এবং স্ুবিজ্ঞ 
চিকিৎসক ডাঃ অঙ্লিভার ওয়েগেল ছোম্স (1). 01161: 
ভ্যুত0০]] 01093 ) বলিয়াছিলেন--আমার দু বিশ্বাস, 
সমগ্র 10866118, 0)91108 যদি সমুতদ্রলে ডুবাইয়1 ফেওয়া হয় 
তবে সমুদ্র-জলের অবস্থা! খারাপ হইতে পারে; কিন্ত মানুষের 
পক্ষে তাহাতে উপকার ছাড়! অপকার হইবে না। কিছুকাল 
পুর্ধে সর উইলিয়ম,জললার (517 ড1111910 0918) বলিয়- 


ছিলেন-_-ঙষধের অসাড়ত1 সম্বন্ধে ঘিনি যত বেশী জানেন 
তিনিই তত ভাল চিকিৎসক | কিন্তু সে যাহাই বলুক, অভিজ্ঞ- 
তার ফলে সুবিজ্ঞ চিকিৎসকেরা এক দিকে যেমন ওষধ ব্যবহার 
পরিত্যাগ করিতেছেন অপর পিকে অজ্জরতার ফলে ইহার ব্যবহাতর 
বাড়য়াই চলিয়াছে। এম্থলে প্রচলিত সাধারণ ভেষজ ব! খনিজ 
ওষধের কথাই বলা হইতেছে, নিদিষ্ট ফলপ্রদ বিশেষ বিশেষ 
ওষধের কথা নছে। অবন্ক অনেক ক্ষেত্রে ওষধ প্রয়োগ করিয়! 
বেশ ভাল ফল পাওয়া! যায়; কিন্তু পরীক্ষার ফলে দেখ! গিয়াছে 
অনুন্প অনেক ক্ষেতে ওষধরূপে অপর কোন নির্দোষ পদার্থ 
প্রয়োগ করিয়াও একই রকমের সুফল লাভ হইয়া থাকে । এই 
সকল ক্ষেতে ওষধের ক্রিয়া হইয়া থাকে---ঝোগীর অজ্ঞাতসারে 
তাহার নিজের মনের দ্বারা । যাগাকে আমরা! 4011] 01110: 
বলি তাহাও তে! একরকমের ০001" নিশ্চয়ই | রুগ্ন অবস্থা 
হইতে নীরোগ অবস্থ] সর্বথা বাঞ্নীয়; ওষধের পরিবর্তে অন্ত 
ছ্রিনিষ প্রয়োগে আরোগ্য লাভের পর রোগী যদ্দি তাহাকে 
ওষধেরই অব্যর্থ ফল বলিয়! মনে করে তাহাতে কিছু যায় আসে 
না। কাজেই কোন ন্ুবিজ্ঞ চিকিৎসক এ ব্যাপারটাকে 
মোটেই উপেক্ষা কর্সিতে পারেন না; রোগ প্রতীকারের জন্ত 
তাহাকে যে কোনও সুবিধাজনক উপায় বা সুযোগ গ্রহণ করিতে 
হয়-_-ওষধ সন্বপ্ধে কোন গৌোড়ামির প্রশয় দেওয়া চলে মা। 

অতি প্রাচীনকালে ব্যবহৃত ওষধসমৃহু স্বাদে, গন্ধে রোগীর 
পক্ষে যেমন ছিল ভয়াবহ আবার তেমনই ছিলহপ্রাপ্য । কিন্ত 
ব্ভমান যুগে ওষধ প্রস্ততকারকের] বিস্বাদ অথবা চুরগন্ধযুক্ত 
ওষধকে কোন হ্ুহ্বাছু পদার্ধের আবরণ দিয়া মুখরোচক করিবার 
জগ্ড দত্তরমত প্রতিযোগিতা করিয়া! থাকেন । ইহার ফলে রোগীরা 
অনেক ওষধই বন্বন্, চকোলেট বা বিস্কুটের মত অনায়াসে 
উদ্বরঞ্থ করিতে পারে । ইহার কল দাড়াইয়াছে এই যে,নেহাং 
বিপন্ন না হইলে তখনকার দিনে সহজে কেহ ওষধ গলাধঃকরণ 
করিত না, আর এখন কিন্তু সর্দি, কাশির মত অতি সামাল 
কারণেই লোকে ঘখন তখন ওষধ ব্যবহার করিয়! থাকে-_এমন 
কি চিকিৎসকের পরা মর্শেরও অপেক্ষা রাখে না । 

এ রি 
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প্রথা প্রচলিত হুইধ়াছিল। ভপ্টেম্ার তাহার সময়কার ডাজ্জার 
সন্বদ্ধে মন্তব্য করিয়াছিলেন__গুণাগুণ এবং কার্ধ্যকারিতা 
সম্পর্কে কোন সঠিক ধারণ] নাই__-এমন সকল ওষধ ডাক্তার 
রোগীর মুখে ঢালিয়! দেন, যাহার শরীর-যন্ত্রের ক্রিয়া- 
কলাপ সম্বদ্ধেও তাহার! কিছুই জানেন না। যাহা হউক, 
অতীতের সেই অনভিজ্ঞতা এবং অনিপুণ কর্মপ্রচেষ্ঠা হইতেই 
ক্রমশঃ ওষধের গুণাগুণ নিরূপণ এবং প্রয়োগের ঘথাবিহিত 
ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হইয়াছে । ইহারই ফলে বিভিন্ন রোগের উৎ- 
পর্তি ও বিস্ভৃতির কারণ নির্ণয় এবং শরীর-বিজ্ঞাশের বিচিত্র 
রহস্তসমূহ জানিবার পথ সুগম হুইয়াছে। 


পরোগোৎপত্তির প্রকৃত কারণ তখনকার ধিনে জান] ছিল ন|। 
কেহ জ্বর অথবা শারীরিক যন্ত্রণায় কণ্ঠ পাইতেছে-_কি কারণে 
দেহের তাপ বৃদ্ধি পাইল ব1 শারীরিক যন্ত্রণা ঘটিল তাহা না 
জানায় শারীরিক লক্ষণগুলিকেই রোগ বলিয়া ধর! হইত, অর্থাং 
ব্যাপারট। ছিল এইরূপ যেন কম্পন, যন্ত্রণ! বা গাত্রতাপ বাড়াইয়। 
শরীরটা বিশৃঙ্খলার পরিচয় দ্রিতেছে। যে-কোনও রকমে এই 
লক্ষণগুলি দুর করিতে পারিলেই রোগ দুর হইবে ভাবিয়া! শেষ 
নিঃশ্বাস পরিত্যাগ ন। কর! পথ্যস্ত রোগীর উপর যে-কোনও রকম 
ব্যবস্থা] প্রযুক্ত হইত । সেযুগে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি বিকশিত হয় 
নাই; কাজেই বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ওষধের গুণাগুণ নির্ণয়ের 
জন্জ তখনকার দিনে মাথা ঘামাইবার কারণ ছিল না। থারাপ 
আবহাওয়াট। যেমন আমাদের পক্ষে পীড়াপায়ক ; কিন্ত আমর! 
তাহার কারণও বুঝি ন! ব| প্রতীকারও করিতে পারি না, অথচ 
ইহার প্রভাবমুক্ত হইবার অন্ভ যে-কোন সুযোগেরই সধ্যবহার 
করিয়া থাকি, তখনকার দিনের ডাক্তারী বিগ্ভাটা সেরূপ 
অজ্ঞতার চরম নিদর্শন হইলেও জনপাধারণের পক্ষে ছিল 
অপরিহার্য । কারণ ব্যাখিগ্রন্ত লোকের ইহা ছাড়া সান্তবন! 
লাভের অন্ত কোন উপায়ই জানা ছিল ন!। 


যে যুগে লেক রোগের লক্ষণকেই রোগ বলিয়া মনে করিত 
সেই যুগে মানুষ ইহাও লক্ষ্য করিয়াছিল যে, বনে জঙ্গলে বা 
অন্ত এমন অনেক গাছ-পাল! বা! অন্যান্য ধিনিষ পাওয়া যায়, 
যাহ! সেবনে শরীরে নান! প্রকার অস্বাভাবিক লক্ষণ প্রকাশিত 
হয়। এই সকল লক্ষণের সহিত কোন রোগের লক্ষণ মিপিয়! 
গেলেই তাহ] সেই রোগ প্রতীকারের ওষধ রূপে ব্যবহৃত 
হইত। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগেও 
অনেক ওষধ এই ব্বীতি অন্ুসারেই ব্যবহৃত হুইত। আফিং 
একটি অতি প্রাচীন প্রচলিত ওষধ। আফিং বীজাধারের 
নির্য্যাস ব্যথ! বেদন! প্রশমনে বা নিদ্রাহীনত| প্রস্ৃতি রোগে 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে । কিন্তু দেখ! গিয়াছে, আফিং ব। আফিং 
হইতে উৎপাদিত কোন ওষধই আজ পর্যন্ত প্রকৃত প্রস্তাবে 
কোন রোগ নিরাময় করিতে সমর্থ হয় নাই। এইপ্পপ আধুনিক- 
চলে প্রচলিত 10-10/9 বা 012109115 একটি সুপরিচিত 

ক, কিন্ধু ইহাও আজ পর্যন্ত কোন রোগাক্রান্ত হদ্‌- 

পটভূমিখাময় করিতে সমর্থ হয় নাই। ডিজিট্যালিজের 

প্রবহমান * ভ্রুত স্পঙ্দন কমাইতে পারে মাত্র, অনুস্থ 


081£01%১013 1মাময়ন করিতে পারে মা। এই কারণেই 
কোন্দিকে ত1 তার 


স্ঞাধুনিক চিকিৎলা-পন্ধতিতে ইহার ব্যবহার ক্রমশঃই কমিয়। 
আসিতেছে । 

উদ্ভিদ-দেহ হইতে ওষধরূপে ব্যবহাত যে সকল সক্রিয় 
পদার্থ পাওয়া যায় তাহা উত্ভিদের প্রয়োজনেই উৎপন্ন হুইয়। 
থাকে; তাহা! মাচ্ছষ বা অস্ভান্য প্রাণীদের ব্যথা-বেঘন! বা 
রোগ-যস্ত্রণ! প্রশমিত করিবে কেন-_এ প্রশ্নের কোন সহুত্তর 
খুঞ্জিয়া পাওয়| যায় না। বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদ বিভিন্ন প্রাণী 
অথব] বিভিন্ন জ্বাতীয় জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হইয়া! থাকে। 
ইহাদের আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার নিরিত্তই বৃক্ষদেহে 
প্রধানতঃ নান! প্রকার বিষাক্ত পদার্থ উৎপাদিত হয়। কাহারও 
গদ্ধ উগ্র, কাহারও গন্ধ মধুর, কাহারও স্বাদ তিক্ত কাহারও 
বা কষায়। অনিষ্টকারী কীট-পতঙ্ক, পশু-পক্ষার পক্ষে ছইহা 
অগ্রীতিকর বলিয়া তাহার! ইহাদিগকে এড়াইয়! চলে । কাজেই 
উদ্ভিদ দেছের প্রয়োজনে উৎপন্ন পদ্ধার্থ প্রাণী-দেছের রোগ 
নিরাময় করিবে-_-ইহার তাৎপধ্য উপলব্ধি করা শক্ত | তাছাড়! 
রোগ-নাশক ওষধ আবিষ্কারের জন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন স্থলে উৎপন্ন 
প্রায় সকল রকমের উদ্ভিদকে মানুষ তন্ন তন্ন কিয়া খুঁজিয়া 
দেখিয়ছে, কিন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহার সন্ধান মিলে নাই। 
অবশ্য মুষ্টিমেয় কয়েকটি ভেবপ্জের কিছু কিছু কার্ধ্যকারিত! 
দেখ! গিয়াছে; কিন্তু তাহারও কারণ সুম্প্ । উত্ভিদ-দেছে 
বিশেষ কোন কোন জীবাণু ব1 দৃধিত পদার্থ ধ্বংসের অন্ত 
যে সকল সাক্রিয় পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহা মনুষ্য-দেহ উৎপন্ন 
অনুরূপ অনিষ্টকারী পদার্থ বা জীবাণুগ্ডপিকেও যে ধ্বংস করিতে 
পারিবে ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। কিন্তু মানুষের 
একটি গুরুতর রোগ দেখ! যায়_-উড্ভিজ্ঞাত পদার্থ যানাকে 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মিরাময় করিতে পারে.। ইহা যেন 
একটা আকম্মিক রাসায়নিক ঘটনার মত। এক জাতীয় উদ্ভিদ 
তাহার নিগ্জের প্রয়োজনে কুইনাইন নামে এক প্রকার সক্রিয় 
প্রতিষেধক পদ্ধার্থ-__211:81010 উৎপন্ন করে। ম্যালেরিয়া গ্রস্ত 
মনুষ্যুশরীরে প্রয়োগ করিলে দেখা! যায়__ইহা! ম্যালেরিয়ার 
বীঁজাণু বৃদ্ধি পাইবার প্রয়োক্নীয় রাসায়নিক প্রক্রিয়া বন্ধ করিয়া 
দেয় এবং তাহার ফলে রোগের প্রভাব মন্দীভূত হইতে থাকে। 
কুইনাইনের মত একট! উত্ভিজাত সঞ্রিয় পদার্থের মনুষ্য-রোগ 
দূরীকরণে এই বিশেষত্ব ধেন একটা! সাধারণ নিয়মের বহিভূতি 
ব্যাপার । তবে বিশেষ কোন এক একটি লক্ষণ বাঁ শারীর- 
ক্রিয়ার কথ! ধরিলে কতকগুলি উদ্ভিদের সক্কিয়-নির্যাসের এক 
একরকমের কার্ধ্যকান্রী ক্ষমত] লক্ষিত হয় বটে । এই হিসাবে 
01071010106, 90750110106, ৪010100 প্রস্ততি পদ্দার্থসমূহ 
অনবরত ব্যবহাত হইয়া থাকে । ইহারা কোন কোন লক্ষণ 
বা শারীর-প্রক্রিয়াকে সাময়িক ভাবে অনেকট1 আচ্ছন্ন করিয়া 
রাধে বটে; কিন্ত কোন রোগ নিরাময় করিতে পারে না । 

তাছাড়| রোগ-নিদন সম্পর্কিত বিবিধ গবেষণার কলে জান! 
পিয়াছে যে, বিভিন্ন রকমের এক-কৌধিক পরভোজী উত্ভিদ-জণু 
মনুষ্যদেছে নানাপ্রকার রোগোৎপাদন করিয়া! থাকে । এই 
সকল উদ্ভিদ-অণু মনুয্যদেছে প্রবেশ করিয়া উপযুক্ত পরিবেশে 
অতিদ্রত সংখ্য। বৃদ্ধি কপ্সিতে থাকে | তাহাদের দেহ-নিঃ্থত 
বিষাক্ত পদ্দার্ধের ঘক্ুণ এবং অন্ভার্ত কারণে শত্ীর রোগাক্তাত্ত 


৩৬৪ 


হুইয়] পড়ে । উদ্ভিদ জাতীয় পদার্থ যেখানে রোগোৎপত্তির কার 
সেখানে উদ্ভিজ্জাত পদার্থের রোগ-নাশক ক্ষমতায় সন্দেহের 
বথেঞ& অবকাশ রছিয়াছে। জমেকে মনে করিতে পারেন-_ 
খু'ঁজিতে খু'জিতে ম্যালেরিয়া-প্রতিষেধক কুইনাইনের মত 
নিউমোনিয়া, কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ-প্রতিষেষক ওষবের লগ্ধান 
পাওয়াও বিচি নহে । বৈজ্ঞানিক গবেষকেরাও অবস্ঠ এরূপ 
কোন সহজলভ্য অথচ আশুফলপ্রথ পদার্থের সন্ধানে চেষ্টার ভ্রঃটি 
করিতেছেন না। কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, কুইনাইনের 
মত পদার্থের কথা বাদ দিলে ডৈষজ্া-জাত অন্তান্ত যে সকল 
ওষধ উৎপাদিত হইয়াছে তাহার কোন-কোনট! কোন গতিকে 
কদাচিৎ কার্যকরী হইলেও অধিকাংশ ক্ষেেইে লক্ষ লক্ষ 
লোকের অনিষ্ট সাধন করিয়াছে । 

খনিজ ব! অজৈব পদ্দার্থ সন্বন্ধেও ঠিক অনুন্ূপ ব্যাপারই 
ঘটতে দেখা যায় | লৌঘ, গন্ধক, পারদ, আর্সেনিক প্রভৃতি 
পদ্ধার্থগুলির বিবিধ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে এবং বরাবরই 
থাকিবে-__এ সন্ধে সন্দেছের কোন কারণ নাই। রক্তা্রতায় 
লৌহ, উপদংশে পারদ, চর্মরোগে গন্ধকের প্রয়োজনীয়ত] 
অস্বীকার কর! ঘায় না; তথাপি কিন্ত আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত 
উষধরূপে খনিঞ্ধ পদাখের ব্যবহার পরিত্যক্ত হইতে চপিয়াছে। 
রসাঞ্ন বা 81001110115 নামক চিকিৎসাশান্ত্রে সুপপ্িচিত 
পদার্থের কথাই ধরা যাউক। চিকিৎসকের! অনেককাল 
হইতেই এই পদ্বার্ঘটির বিভিন্ন রাসায়নিক যৌগিক রোগনাশক 
পদ্ধার্ঘক্ূপে ব্যবহার কপ্রিয়া আিতেছেন ; কিস্ত আধুশিক 
বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় অন্তান্ত ওষধের মত রোগ বিনাশে ইহার 
ব্যর্থতাই প্রমাণিত হইয়াছে । ইহা! হাংম্পন্দন ও অন্ভান্ 
অপরিহার্ধ্য শারীরিক প্রঞ্রিয়ায় অবসাদ আনয়ন করে মাত্র 
এবং খুব সম্ভব রোগের সর্বাবস্থায় ইহ] দ্বারা উপকার ছাড়! 
অপকারই হইয়। থাকে বেশী। 

কোগবিনাশে ভেষজ এবং খনিজ পদার্থের অসারতা! 
প্রতিপন্ন হইলেও রোগ প্রতীকারের কোন ওষধ নাই এমন কথ 
যেন কেহ না ভাবেন। প্রাণিদেহের প্রয়োজনে শরীরের মধ্যে 
স্বাভাবিক উপায়ে ঘে সকল রাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন হয় 
তাহাই কি অন্ত রুগ্ন শতীরে প্রয়োগ করা যাইতে পারে মা? 
অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া! এক সময়ে কিন্ত এই ভাবেই 
তথাকথিত রোগ-নাশক নুতন নুতন ওষধ প্রস্তত হইত । ভুপ্িতে 
ঘুরিতে হয়তো কেহ এমন একটা গাছ দেখিতে পাইল যাহার 
আক্ৃতি-প্রক্কতি অজ্জান্ত সাধারণ গাছ অপেক্ষা অনেকটা 
অদ্ভুত ধরণের । হয়তো বা! তাহার পাতাগুলি দেখিতে 
প্রাণিদ্দেহের অক্ষবিশেষের মত। এইরূপ সানৃশ্ত দেখিম়াই 
সেই পাতার কাথ বা নির্ধ্যাস প্রস্তত করিয়। মনুষ্য বা জন 
কোন প্রাধীর দেই অঙ্গবিশেষের অনুষ্থত1 দুত্রীকরণের 
উদ্বেষ্ঠে প্রয়োগ কর! হইত। ইছা হইতেই ক্রমশঃ মহুয্য- 
শরীরের অঙ্গ বিশেষের অনুস্থত1 দূর কর্সিবার জন্ত অপর 
প্রান্নর অনুক্ূপ অঙ্গবিশেষের নির্ধ্যাস প্রয়োগ করিবার ব্যবস্থা 
প্রচপিত হইয়াছিল । ইহার ফলে রোগ নিরাময়ে কোন সাফল্য 
লাত ন! ঘটলেও বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে কিন্তু কিছু সংশোধিত 
বা পরিবণ্তিত উপায়ে ইহা! হইতেই কতকগুলি 091019005 





প্রবাদী 
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০৯ লি পরস্পর সপ ক্িএ, প কি রিট এসি পা শামস এ আসি একি ২০ 


0189839-এর প্রতীকার সম্ভব হুইয়াছে। পূর্বেই বলিয়া 
উদ্ভিদের সক্কিয় পদার্থসমূহু উৎপন্ন হয়-_-তাহাদের নিজের 
প্রয়োজনে | ইহাতে প্রাণিদেছের অনুস্থাবস্থা বিদুরিত হইবার 
কোন সঙ্গত কারণ দেখ] যায় না; তবে এই হিসাবে প্রাণি. 
দেছোৎপনন পদ্জারাসায়পিক পদার্থসমূহ অপর প্রাণী দেহের রোগ 
নিরাময়ে সাফল্য লাভ করিবারই কথা। প্রকৃত প্রস্তাবে 
প্রাণিদেহ হইতে এমন অনেক রাসায়নিক পদার্থ পৃথক করা 
সম্ভব হইয়াছে যাহ! প্রয়োগে সেই সেই পদার্থের অঙাব- 
জনিত রোগের অব্যর্থ প্রতীকার সম্ভব। জময়ে সময়ে ছোট 
ছোট ছেলেমেয়েদের 0:0110190) এবং বয়স্কদের 1). 
00108 নামক রোগ জন্মিতে দেখা যায়। এই সকল রোগে 
চেহারার অস্বাভাবিক বিশ্কতি ঘটে এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্বাভা- 
বিক বৃদ্ধিও ব্যাহত হইয়া থাকে । বিশেষ বিশেষ কোনও 
কোনও র্লাসায়নিক পদ্দার্ধের অভাবে এ সকল রোগের উৎপ্তি 
হয় বপিয়া ইচ্থার্দিগকে 01516 বল! হয়। “থাইরয়েড? নামক 
গ্রশ্থিনি:স্থত রসের অভাব বা স্বপ্নতা হেতুই 0:6110151) বা 
[05 »0006108 আত্মপ্রকাশ করে। অতএব এই জাতীয় 
পদার্থের অভাব দূর করিতে পারিলেই ত স্বাভাবিক অবস্থা 
ফিরিয়া আসা উচিত | পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে--কোন 
ন্স্থ জীব-জন্তর “থাইরয়েড? গ্রন্থি বাহির করিয়া এই সকল 
রোগীকে সেবন করাইলে বা অষ্ঠভাবে প্রয়োগ করিলে অতি 
সত্বর বুদ্ধিবর্তি ও চেহারার পরিবর্তন ঘটিয়! তাহারা স্বাভাবিক 
অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কাজেই এই ধরণের পদার্থকেই প্ররুূত 
প্রস্তাবে অমোঘ ওষধরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। 
উনবিংশ শতাব্ীতে চিকিৎস'-বিজ্ঞানে যে সকল অভিনব 
তথ্য আবিক্ষত হুইয়াছিল তাহার মধ্যে অন্ততঃ দুইটিকে যুগান্ত- 
কারী আবিষ্ষার বলা যাইতে পারে। ইহার মধ্যে একটি 
হইতেছে “হরমোন' জাতীয় পদার্থের অভাবজনিত রোগে অপর 
প্রাণিদেহ হইতে সংগৃহীত 10170001109 গ্রন্থির রস প্রয়োগ, 
অপরটি হইতেছে /১00169510) প্রয়োগে চিকিংসা | “থাইরয়েড 
গ্রন্থি-নিঃস্থত রসের অভাবজনিত 01010791) প্রভৃতি রোগে 
“থাইরয়েড' গ্রন্থির নির্যাস ব1 'থাইরক্সিন' প্রয়োগ করিলে যেমন 
দেহ মনের হ্বাভাবিক অবস্থা প্রকাশ পায়-_ 4161603010-4র 
ব্যাপারটাও প্রায় সেইন্ধপ অর্থাৎ ইহাও প্রাধদদেহ হইতে 
উৎপাদিত হয় এবং অব্যর্থবূপে জীবাণু ধ্বংস করে। 
ডিপথেরিয়া জীবাণুর দেছ-নি:হ্থত বিষাক্ত রস যদি সুস্থ 
সবল ঘোড়ার দেহে প্রবেশ করাইয়। দেওয়া যায় তবে 
তাঞার রক্তের শ্বেতকণিক! বা অপর কোন পদার্থ হইতে 
দেহস্থিত রক্তের মধ্যেই উত্ত বিষ প্রতিষেধক এক প্রকার 
পদ্দার্থ উৎপন্ন হইতে থাকে-_-ইছাই 4061/0510 নামে 
পরিচিত । এই 80060,1) উৎপাদিত হুইয়! ডিপথেরিয়া 
€0510-এর প্রভাব ব্যাহত করিয়া দেয় । 110য10-এর বিষণ 
ক্রিয়া নষ্ট হইবার পরেও যথেষ্ট পরিমাণ ৪06160য11। দী + 


থাকিয়া যায়। ডিপথেরিয়া আক্রান্ত মহুয্ত-শিশুর অবস্থা 8৮ 
ঘোড়ার অবস্থার মতই হইয়া থাকে । দেহে জীবা* ঞ 
5প্, প্রস্কাতি এবং 


দঙ্ষে সঙ্গেই 811160য11 উৎপন্ন হইতে থাকে; 
$0510-এর লহিত পাল্লা দিবার মত্ত যথেষ্ঠ পথিতেই ওষধ সেবনের 


ভাদ্র 


১, পিসি শিপিাসপাস্দাস্পিশসসি তাস সপ সপ 


চেয়েছেন চতৃষ্ধিকে প্রসারিত প্রক্কতির সৌন্দর্য ও জীবনের 
প্রাচ্য । এরই মধ্যে তিনি আহ্বান করেছেন তাদের ধারা 
দ্ধের মধ্য দিয়ে আত্মত্যাগে এই সৌন্ধ্য ও প্রাচূর্য্যকে আরও 
মহত্তর করে তুলবে । মুন্ধক্ষেত্রের অপচয় ব্যক্তিমানবের 
ট্রাজিভি নয়-_কারণ যুদ্ধশেষে আছে £ 


(0198 7880 ৪00 [0111683 ৪1৮6. 06861), 
41] 009 0112125 00920008001 108,900 
7010 1010) 00) (1)6]1 1101) 0010)0190691))]), 
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এখানে লক্ষ্য করা যাবে যে কবি ব্যঞ্জিস্বাতন্র্যধ্মী। 
গোঠীমান্থষকে গবলম্বন করে তার চিন্তাধারা প্রবাহিত নয়। 
তাই ভার কাছে মৃত্যুভয়াল নয়-_ঝাজির প্নেহের মত মৃত্যু 
নেমে এসে মানুষকে আলিঙ্গন করে । 

চালস মোরলির মধ্যেও পূর্বোঞ্ত পরিচয় পাওয়া যাবে । 
আত্মত্যাগ ও আধর্শবাদ তাকেও অনুপ্রাণিত করেছে। তার 
মুত্যু আকন্মিক--১৯১৫ শ্রীষ্ারে অক্টোবর মাসে তার মৃত্য 
হয়। তখন পথস্ত ট্রেক্-মুদ্ধ আরম্ভ হয়ে বা গ্যাস আক্রমণে 
যুদ্ধে বিভীষিকা ভয়াল হয়ে ওঠেনি । অনেকটা হয়ত এজছ্াও 
প্রধানতঃ মোরলে তার কবি-প্রকৃতির জন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে দাড়িয়েও 
প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্পরা-্যাওলা-ধর! দালান, সবুজ মাঠ, 
হগপ্জি ফুল”্ও পাঁখীপন গাণ উপভোগ করেছেন । এমন কি 
তিনি বুঝতে চেয়েছেন ৪ 

178 70018 876 0:5৮17780] 089. 


1১0)1)8])3 00 03003) ৪০] 09 90195 
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বিভিন্ন শ্রেণীর কবিতা, গীতিমূলক, আখ্যারিকামূলক প্রভৃতি 
নিয়ে তিনি পরীক্ষা করেছেন যাতে ভার কবিমন ্বিতধী 
হতে পারে। সৈনিক কবিগণের মধ্যে ধার! দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত 
তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখষোগ্য উইলফ্রেড ওয়েন ও 
সিগফ্রিভ স্তান্ুন | এরা যুদ্ধ ও যুদ্ধের আদর্শ সঙ্বক্ধে শ্রদ্ধাহীন 
ও আযনটি-রোমান্টিক। যুদ্ধের ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতি, তার 
অপচয়ী ম্বৃতার পরিবেশে এদের মনে হতাশা ও তীব্র বিদ্রপের 
সঞ্চার হয়েছে । ওয়েন ও অন্যান্য কবিগণ এই যুদ্ধের সৃষ্ট 
এক অন্পষ্ট অথচ অনিবার্ধ্য এতিহাসিক প্রশ্নের সন্মুখে 
উপনীত হয়েছেন । 


/7101)706) 6 1)01৮ 006 টান 1080 0801080100০ এ] 
1,110 101010100 8£০02104 01 2701) 10100 185 010010198, 
[বি 0111000100098150615 070 110060106 £01)10615 00100168 
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সাত্রাজাবাদের মধ্যে অস্তুনিছিত বিরোধ আজ প্রকটিত। 
দুর পূর্বব-রণাঙ্রনে শ্রেণী-সংগ্রাম নুতনতর আদর্শ সংস্থাপনের 
জন্য ইতিমধ্যে প্রস্তত হয়ে উঠেছে। বিরোধ অবশ্ঠস্তাবী এ 
প্রশ্ন অন্পষ্টপ্ূপে কবির মনে উদিত হয়েছে-_-4]179 ৪091] 
17111100706 50100 0601 5৪1১ তার মনে প্রশ্ন উঠেছে কি 
করছি আমরা এখানে? এর উত্তর, যা লেখা ইতিহাসের 
পটভুমিকায়, তা তার কাছে প্রাণময় রূপ ধারণ করে নি। সম্মুখে 
প্রবহমান ইতিহাসের ধার1__91] 9৮8 10157810020. 009 
0811087008 [10097 09117151075, এ ধারার গতি ও পরিণতি 
কোন্ফিকে ত। তার কাছে অস্প8 | গান্নের ক্ষেজেও তাই। 


পির অপশনটি সামিল দিপা তাস পাজি পাদ পা ছি পাত 


যুদ্ধ ও জৈনিক-কবিগণ 


৩৭১ 


সিল তি শ্টাস্ছি হাসিল শিসিপাস্পিশী সিল সিসি 


দ্ধের নৈরান্ত, অপচয় ও অপরিণত সম্ভাব্য পূর্ণতার কথা 
স্মরণ করে তারা রাজনৈতিক নেতৃবদ্দ কর্তৃক প্রচান্সিত 
স্বাজাতিকতার গৌরব ও যুদ্ধের তথাকথিত মহত্বকে 
বিদ্রপ করে বলেছেন যে এগুলি এক বিরাট মিথ্যা। 
ম্তান্ছুন বা ওয়েন দেখেছেন যুদ্ধের বাহিক কারণ, কিন্তু যুদ্ধের 
পশ্চাতে আছে যে সামাজিক পটভূমিকা, যা অর্থনৈতিক 
বিরোধের ভিত্তিতে গড়া তাকে তারা বিশ্লেষণ করেন নি। 
শুধু তারা নন-_-ফেবিয়ান সমাঙ্গতন্ত্রবাদীরাও ইতিহাসের বাস্তব 
দৃষ্টি দিয়ে যুস্বপুর্ব বা যুদ্ধোত্তর সমাজ-ব্যবস্থাকে বিচার করেন 
নি। কিন্ত বিরোধের পূর্বাভাস ১৮৮৬ খ্রীষ্টান্ধে বেকারদের 
বিক্ষোভ প্রদর্শনে ও ১৮৮৯ খ্রষ্ঠা্ধে ডক্‌ ধর্শঘিটে স্পষ্ট হয়েছিল । 
শ্রমিকশ্রেণী এই সময়ে এক নির্ধি্ শ্রেণীসংগ্রামের আদর্শ গ্রহণ 
করেছিল। কিন্তু ফেবিয়ানরা এই আদর্শ থেকে দুরে রইলেন । 
এনজেলস এই সময়ে এদের সম্বন্ধে লেখেন “077 01 0 
10101001) ]|স00101110110811)00081] 07100010101? ওয়েনের 
মধো যে বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় সেটি হচ্ছে কভার সংবেধনশীল মন । 
এই মন নিয়েই তিনি যুদ্ধকে দেখেছেন, যুদ্ধের অপচয়ে তিনি 
তীব্র বেদনাবৌধ করেছেন। এই বেদনাবোধই তার কবি- 
মানসকে জাগ্রত করেছে । অধিকাংশ ক্ষেতে তিনি চেষ্টা 
করেছেন যুদ্ধ ও তার ক্ষয়ক্ষতিকে ব্যঞ্জিগত আসক্তভাবে ন! 
দেখতে । অবশ্ঠ সর্ব এ দৃষ্টিভঙ্গী তিনি রাখতে পারেন নি 
যেমন পারেন নি স্তা 


আকম্মিক বিপ্লবে উদ্ধত অবিশ্বাস ও কুৎসার দৃষ্টি অনিবাধ : 
তবে বেদ্নাময় চৈতন্য ও শান্ত নিরাসম্ত 
মুদ্ধোস্তর যুগে. 
যে ব্যক্তিগত চিতুবিকার ব্যাপক হয়েছিল তা অধিকাংশ ক্ষেতে . 


হয়ে পড়েছিল। 
দৃষ্টির জন্য ওয়েনের শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত। 


তার মধ্যে অনুপস্থিত ছিল। 
নামক কবিতার শেষ স্ভবকে পড়ি £ 


135 0150109 61১00 00800 (1১670991509 11701700138 
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কি 


হন বা যুদ্ধোত্বর যুগেও টি, এস. এলিয়ট । : 


$ 


ওয়েনের “ইনসেনসিবিলিটি' 


ড/1)856961000971)9 চা)0] [08509 18859. (1)630 51018 1; 


91701/6/9) 8179759 
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লক্ষ্য করা যাবে এই সংযত আবেগের পিছনে রয়েছে কি 
শান্ত মন। “গ্রে মিটিং নামক কবিতায় স্বপ্নের মধ্যে তিনি 
দেখছেন যে যুগ্ধক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে তিনি গিয়েছেন এক 
টানেলে । সেখানে দেখ! হ'ল এক জর্মান সৈনিকের সঙ্গে | 
সৈনিক পরিচয় দিলে যে গতকল্য তারই আঘাতে তাকে মরতে 
হয়েছিল । সংযত ভাষণের মধ্যে, বাক্যার্ধের অতীত ব্যাঞ্ধনার 
মধ্যে এই কবিতায় যুদ্ধের রূপ বণিত হয়েছে। 


93172710 20100” [58001001619 00 08098 10 0001011)1, 
' 00০” ৪810 00০ 06101 5৮৮9 0108 00$0119 56918 
0159 10006199810935., 


তারপর যুদ্ধোত্তর যুগের রূপ। জাতিসমূহ প্রগতি ও 
সংস্কতির বহতা ধার! থেকে পেছনে পড়ছে । ধর্ম আজ 
অনাদ্বত ) স্বাধীনতা ও সাম্যের পরিবর্তে জাতিপমূহ স্ব-স্য 


লৌকিক সংস্কারকে বড় করে দেখছে ও এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের 


অন্তরালে আশ্রয় নিচ্ছে কিন্ত সে আশ্রয় নিরাপদ নিশ্চিস্ততার 
নয়। নুতক্লাং কবি থাকেন নুদৃঢ় আত্মপ্রত্যক়্ নিয়ে £ 


৩৭২ 


সি পা সিসি 





সপ সস পপি 


প্রবালী 


১৩৫২ 


পিল সপ সিল পা সিল সিল ৪ 


[1 ছ010 109৮6 8০ ৫০ 870 ৮1881) 00380 [000 ৪966 ডা9]]8 ুন্ধপূর্ববকালের গীতিকবিতাগুলি জঞ্জিয়ান রীতিতে লিখিত 1৮ 


19561) 1161) 20008 07৮৮1166০0০ ৫66] 10 8106, 

“একস্পোষ্ধার' নামক কবিতাতেও অনুরূপ আবেগের 
গভীরতা অনুভব করি। লক্ষ্য করি সংযত আবেগ। এই 
আবেগকে বল। যেতে পারে জীবনকে অব্যবহিত ভাবে নিজের 
জীবনে উপলব্ধি করবার প্রয়াস £ 


":0-101£11) 18 [0৭ 11] 18800 020 11118 120000 &00 03, 
9101৬811108 1087)5 15005, 09001061006 10026105808 01090. 
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আইঞ্াক রোজেনবার্গের কবিতায় লক্ষ্য করা যাবে যে 
তার “আইডিয় সংহত নয় কারণ ট্রেঞ্জীবমে যে ছুঃখ ও 
তিক্ততা কাকে ভোগ করতে হয়েছিল তাকে অতিক্রম করে 
তার মন কোন বান্তব অভিজ্ঞতাকে রসোপলব্ির ক্ষেত্রে উপ- 
ভোগ করতে পারেনি । 


[0000 01115 1000 চা10) 06861) 
1170 08100 010110 91)701/8 711) 96, 
01)6. 630)19810118 098501985 ৪8/9 


গণ) 00যয01)£ ৪00] ৮8৪ ৪০]. (00 06) 
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১৯১৭ গ্র্াকে রোজেনবার্গ লিখেছিলেন যে কবিতা হবে স্বচ্ছ 
চিন্তাধারার সাবলীল প্রকাশ সে চিন্তা যত সুন্ধ বা নৈর্ব্যক্তিক 
হোক না কেন। অথচ তার নিজ্বের কবিতায় যে চিন্তা ও 
প্রকাশের অস্বচ্ছত1 ধর! পড়ে তার কারণ তিনি রূপকা শ্রয়ে 
বাস্তবকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। কিন্তু এই রূপক বা 
প্রতীক সর্বত্র ভাবময় চিত্ররূপ সৃষ্টি করতে পারে নি। প্রতীক- 
চির ও ভাবের সঙ্ে বস্তচিত্রের সম্বন্ধ জর্বত্র অবিচ্ছেদ্য নয় । 


1391১01 016168, ৪0301 6009 
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এই উদ্ধত প্রতীকচিজের মধ্যে সব্ঘন্ধ অস্পষ্ট । 
বার্গের মতে তার “'আযামাজনস্‌” বা “ডটরস্‌ অফ ওয়ার” শ্রেষ্ঠ 
কবিত1। কিন্তু এখানে যথেষ্ট এশ্বর্ধ্য ব] বিক্ষিপ্ত ভাবসম্পদ 
থাকা সত্বেও কবিতার সমগ্র সৌদ্দর্যয রসোতীর্ণ নয়। ম্ৃত্যু- 
সমাকীর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে দাড়িয়েও ডার প্রকৃতি-গ্রীতি উচ্ছৃসিত হয়ে 
উঠেছে। রণরাম্ত সৈনিকের ম্বত্যুর পথ দিয়ে (131981 
01901): 018960 0907) এগিয়ে চলেছে । হঠাৎ 
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কবির কল্পনার সঙ্জীবত। প্রাণচাঞ্চল্যে ম্পন্দমান । কাব্য- 
নীতি ও কবিতা নিয়ে তার বিচিত্র প্রয়াপের মধ্যে তিনি চেষ্টা 
করেছেন আবেগময় প্রকাশভঙ্গী লাভ করতে । এই প্রচেষ্টার 
মধ্যে তার সাফল্য নিধণরিত হবে। প্লোজেনবার্গের প্রকৃতি- 
বদ্দন। ও প্রতীকচিত্রের মধ্যে এট! লক্ষণীয় ঘে তিনি রোম1- 
টিকর্ধের মত বাহিকতা থেকে আন্তরিকতার দ্বিকে ঝু'কে- 
ছিলেন ও ঠার উপলন্ধ গভীর অস্ভৃতি:ক ভাষায় রূপ দিয়ে 
নিতাযতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন । . 

সৈনিক কবিদিগের মধ্যে অভ্ভতম সিগস্রিন্ড স্যান্গন। সকার 


কিন্ধু যুদ্ধে যোগদান করে যুদ্ধের নৃশংসতা ও রক্তত্রোত দেখে 
ভার মনে প্রতিক্রিয়া হৃট্টি হল। “কাউণ্টার এটাক' ও 
“পিকচার শো” নামক কাব্যগ্রস্থথয়ে যুদ্ধের ভয়াবছুতাঁকে তিনি 
লিপিবদ্ধ করেছেন। যুদ্ধ সম্বন্ধে ধে রোমান্টিক আদর্শবাধ 
প্রচলিত ছিল তার ঘশোগাথা! ও সৌন্দর্যকে তিনি নিশ্খম 
ভাবে বিদ্রপ করেছেন। তার বিদ্রাপের তিক্ত! কঠোরতর 
হয়েছে কারণ ট্রেঞ্-জীবন সন্বন্ধে ঠার অভিজ্ঞত' প্রত্যক্ষ ছিল ও 
ুদ্ধক্ষেত্র থেকে পরিত্রাণের কোন পথ নেই, তিনি জানতেন। 
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শেষ ছত্র ছুটির মধ্যে যুদ্ধের ভয়াল রূপ পরিস্কুট | স্বপ্জ- 
পরিসরে রূপস্থষ্টি সার্থক হয়েছে । এজন্ত হয়ত তিনি খ্বপ 


দেখেছিলেন মুক্ত আত্মাদের খারা মরণ-যজ্ঞ হতে বিযুণ্ড | 


| 10010071989 (095 8০০৫ 
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রবীন্দ্রনাথ এক স্থানে সাহিত্যের ধর্ম সম্বন্ধে লিখেছেন যে 

পৃথিবীর নান! বিপর্ধ্যয়ের মধ্যেও কবির বীণ1 বিশ্বব্যাপী "সুরের 
সঙ্গে সুর মিলিয়ে বাজবে, আনন্দৎ সপ্প্রয়স্ত্যভিসংবিশস্তি । কি 
এই যে স্ুর--যে সবকিছু চলেছে জানন্দ লোকের দিকে-_ 
তা বিপধ্যস্ত হ'ল মহায়ুদ্ধে। সান্প্রতিক যে বিপর্যয় ত1 অতি- 
ক্রম করে কোন ঙ্সিত্যতাকে উপলব্ধি করা সে দ্বিন সম্ভব ছিল 
না। যুদ্ধ-পরবস্তা যুগেও সে অবস্থা বর্তমান ভিল। ইউরোপীয় 
মহাযুদ্ধের নিটুক্ন অভিজ্ঞত] প্রচলিত বিশ্বাস ও নীতিবোধ ও 


।. এসমাজ-গিতিকে দীর্ঘ করে দিলে। যুগ্ধকালীন ও যুক্বোত্তর 
| /1/ যুগের উদ্ধত অবিশ্বাস আকণশ্ষিক বিপ্লবজ্জনিত হতে পারে কিন্জ 
রোখ্খেশ:  পূর্ববযুগীয় বাস্তব ভিত্তিকে গ্রহণ আর সহজ ছিল ন] কারণ নুতন 


দৃষ্টি দিয়ে বগ্তবিশ্বকে প্রত্যক্ষ করা অপরিহার্য হয়েছিল। অর্থ 
নৈতিক বিপধ্যয়ে শ্রেণীবিভন্ঞ সমাজ আরও বিভঙ্ত হয়ে 
পড়েছে । নুতন তর পরিবেশে উৎপাদন শক্তি ও সম্পর্ক স্থাপন 
একাম্ত্ব প্রয়োজনীয় । ফিউডাল যুগের শ্রেষ্ঠ দান মানবিক 
সম্পর্ক ছিন্ত্র হয়ে গিয়েছে । ঘে প্রশ্ন যুদ্ধোত্তর যুগে সুস্পষ্ট 
হ'ল তাহচ্ছে নৃতশ ভিভিতে যৌথ জীবনযাত্রা পুনর্গঠনের 
আত্যন্তিকতা। সমাজন্বীবনে উপস্থাপিত নুতন প্রশ্নে এলিয়ট 
প্রসৃতি কবি ট্রাডিশন্তাল লাইফকে গ্রহণ করতে উন্মুখ | বিচ্ছিন্ন 
মানুষ চাটের সংগঠনশজ্জিরি আশ্রয়ে গিয়ে শক্তি লাভ 
করতে পারে এই হচ্ছে এলিয়টের বিশ্বাদ। গোষঠরীক্ীবনের 
অপরিহাধ্যতার কথা বুদ্ধি দিয়ে মেনে নিলেও অডেন মনের 
দিক থেকে ব্যক্তিত্ব তন্ত্রযধর্মী__শুধুমাত্র ভে লুইস ও স্পেগার 
নব আদর্শে অন্ুপ্রাণিত। রবীন্দ্রনাথ নিরাসক্ত দৃষ্টিতে বন্ত- 
বিশ্বকে তদপতচিতে নিরীক্ষণ করাকে আধুনিকতা বলেছেন । 
এই আধুনিকতা পুর্বেষ্ধত কবিদ্য়ে লক্ষ্য করি। প্রথমতঃ 
তাদের কবি-মানস জুম্পঞ্ট । ডে লুইস বলছেন “কনক্লি্ট? 
নামক কবিতায় নূতন আদর্শের প্রয়োজনীয়তার কথা, কারণ 


০৫ | 
১০ হতসিপসসপাহি বসির টি াস্টিবাস্পিলাতালাি 


নীট পউপাপিপপাসপিিশসিপিসিপস্াশিলপিসিসিপািসপাউিপাসি ৬ পাপা, পচ এছ ৪ লিক টির কাতর 
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দ্বিতীয়তঃ দৃ্টিতঙ্গীর দিক থেকে তদ্গতার কথ! স্পেগ্ারের 
“দি পোয়েট এয লাইফে? বল! হয়েছে । নুতন আদর্শের অর্থ 
নূতন মানসিক সম্পদ ও নূতন অর্থমৈতিক ভিভ্তিতে সমাজ গঠন 
করা । রবীজ্নাথের মতে সাহিত্যের আঘর্শ নিত্য। এ 
নিত্যতা আনন্দরূপকে প্রকাশ করতে চায়_যে আনন্দ ছুঃখকে 
অতিক্রম করে বিরাঞ্জিত। যান! থাকলে কোহ্যে বান্তাং কঃ 
প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্তাৎ। কিন্ত এই যে 
আনন্দন্দপ আজ তা মেঘগ্রস্ত ; কিন্তু রূপের পুনংপ্রতিষ্ঠা ও তার 
উপলব্ধি সামাজিক পরিবেশের পুনঃসংস্থাপনের উপর নির্ভর 
করে। এখানে কবির সামাজিক দায়িত্ব অস্বীকার করা যাবে 
না। সাধারণ মানুষকে নুতন জীবনযাত্রার আদর্শে অনুপ্রাণিত 
করবেন । এ দায়িত্ব কবিকে গ্রহণ করতে হুবে। কন্মীরি 
দায়িত্ব কবির নয়, এ কথা কবিগুরু বললেও, কবির সামাঞ্ষিক 
অস্তিত্ব তথা তার আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাকে খর্ব করা হয়। 

এ মুদ্ধেও আমরা কয়েকজ্বন সৈনিক কবির সঙ্গে পরিচিত 
হই | যুদ্ধের ফলে কয়েকজনের মৃত হয়েছে | রিচার্ড ম্পেগার 
ও সিডনি কীজ ঠাদের মধ্যে অন্ভতম | বংসরাধিক পূর্বে 
ধিমান ভুর্ঘটনায় ব্রহ্মদেশে এলুন লিউইসের মৃতা হয়েছে । জন 
পাড়্নি জীবিতদ্দের মধ্যে অন্ততম। এই সব সৈনিক কবির 
কবিতা পূর্বশ্থরীগণের মত-_ক্রক বা ওয়েন_স্বতংক্ষর্ত ও 
প্রসাদগ্ণ বিশিষ্ট নয়। কিন্ত এদের অভিজ্ঞতা ব্যাপক, বিশ্ব- 
খাপী রণাঙ্গন এদের পরিচিত। বহু বিচিত্র দেশ ও জাতির 
সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ে এদের কবিতা বিচির । আর বিচিঅ 


কৰি. বিরহ 


৩৭৩ 


৯ পাস্পসিপস্পিটিসলি টিন কাশি সি. লিপি শী, পাস তি স্ছি পিতা পাস পিসি পিস লা. পি সি এটি রো শীষ এ লাস সস, গে এল 


এদের স্ক্র অনুভূতি যা মনম্তত্বের জটিলতায়, আঘর্শবাদের 
সংঘাতে বেদনাময়। ডেড এয়ারম্যানগ নামক কবিতায় 
পাডমির কবিত্ব-শক্তি স্বীকৃত হয়েছে। যার! বৈমানিক, 
যারা দেশ রক্ষার জঙ্ভ প্রাণ দিয়েছে তাদের জন্ত দেশবাসীর 
কোন উদ্বেগ নেই, কোন আস্তরিক কৃতজ্ঞতা নেই £ 
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যুদ্ধের এই মারণ-যজ্ঞেও দেশবাসী অন্তবিধ লাতঙজ্জনক 
কাধে ব্যপৃত £ 
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সুতরাং এ কথা নি:সংশয়ে বলা চলবে __ 
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বছ দেশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ে কবির অভিজ্ঞতা ব্যাপক। 
এই ব্যাপকতাকে তিনি হৃদয়ের রক্তে সপ্তীবিত করে তুলতে 
পারেন নি | 4[01106101) 10001190690 11) 08000111107 
কাব্য স্থির এই ধর্ষ তার মধ্যে সক্রিয় নয়। কর্দশোতের 
আবর্তের মধ্যে জড়িত হয়ে কোন নিরালক্ত দৃরি লাত করা 
কবির পক্ষে সম্ভব নয় । “টেন লামারস্‌” নামক কাব্য গ্রঙ্ছে 
তিনি তার বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা] লিপিবদ্ধ করেছেন__কোথাও 
বা তা হদয়ের স্বাক্ষর পেয়েছে, কোথাও শুধু বা চিত্রধর্মী। 
আশা করা যায় যুদ্ধশেষে তিনি ও তার সহকর্মা কবিগণ স্থির 
টি লাভ করে সার্থক কাব্য স্থষ্টির পথে এগিয়ে যাবেন । 


কি-বিরহ | 
শ্রীআর্ষকুমার সেন 


চৈত্রের শেষ । শ্ীতাবসানে যে ম্বছুমন্দ মলয়পবন বহিতে- 
ছিল, তাহার উষ্ণতা বধিত হইতে হইতে ক্রমশঃ অগ্নিরূপ ধারণ 
করিতেছে । আর অল্প কিছুদিন পরেই বসন্তের অবসান, বর্ষের 
অবসান, এবং অমিতবিক্রম বৈশাখের আবির্ভাব । 

উজ্জয়িনীর রাজপথ ধুলিধুসর, ধুলিপটলে আকাশ-বাতাস 
সমাচ্ছন্ন। র্রাজপথ জনহীন, বিপণিলমূহ রুদ্ধদ্বার । নাগরিকগণ 
অর্গলবদ্ধ গৃহে শ্রাস্তমধ্যাহ্ন নিদ্রান্থখে অতিবাহিত করিতেছে । 

রাজপ্রাসাদের বাহিরে শুলছত্ত বর্মাব্বত ও ঘর্মাজ্তকলেবর 
দবারিদ্বয় জণে ক্ষণে ললাটদেশ হুইতে স্বেদ মোচন করিয়! ভূতলে 
নিক্ষেপ করিতেছে । প্রাসাদের অভ্যন্তরে অন্ধকারপ্রায় কক্ষে 
মহারাজ বিক্রমাদিত্য ক্ষণে ক্ষণে কিন্বরীর হস্ত হইতে গীতল 
পানীয় গ্রহণ করিয়া! নিঃশেষ করিতেছেন । দ্বারদেশে স্কুল 
কার্পাদবন্ত্রনিমিত বনিক লস্িত। যবনী প্রতিহারী কিয়ংকষণ 
অন্তর তাহাতে বারিমিষেক করিতেছে । তথাপি মহারাজের 
ম্বেদবারির বিশ্লাম মাই। 

মহারাজ পালক্কোপরি অধশিয়ান, তান্বলকরক্কবাছিমী তান্ুল- 
হস্তে এবং অপর কিঞ্করী লীতল পানীয় হস্তে ধাড়াইয়া আছে। 


পশ্চাতে চামরহত্ত! ছুই সুন্দরী মহারাক্জকে ব্যক্ষম করিতেছে। 
অপেক্ষাকৃত নিয় একটি আসনে গোৌরবর্ণ দীর্ঘদেহ এক ব্রাহ্ধণ 
যুবক উপবিষ্ট । যুবকের কুষ্চিত কেশদাম লঘত্ব প্রসাধিত, 
বাছদেশে স্বর্ণ অঙ্গদ, ললাটে শ্বেতচন্দন | 

কেহ কথা কহিতেছিলেন না । মহারাজের চক্ষু অর্ধনি- 
মীলিত, পার্খে উপবিষ্ট যুবকের সন্দেহ হইতেছিল মহারাজ 
অর্ধশয়ান অবস্থাতেই নিপ্রামগ্ন | কিন্তু সহসা মহারাজ কহিলেন, 
“সথে কালিদাস 1” 

“আদেশ করুন ।” 

“তুমি যে আজ সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ, ব্যাপার কি?” 

“মহারাজের নুখনিত্রার ব্যাধাত করিতে বালম! নাই।” 

অপ্রতিভকঠ্ে মহারাজ কহিলেন, “ন] না, কে বলিল আমি 
নিপ্রিত? তবে আজ বড়ই গ্রীশ্মাধিক্য হইয়াছে ।” 

কালিদাস কহিলেন, “আমিও তাহাই ভাবিতেছিলাম ।” 

ঈদৃশ বাক্যালাপ.ভারতের শ্রেষ্ঠ যুগের শ্রেষ্ঠ নৃপতি 
বিক্রমার্দিত্য ও কবিত্রেষ্ঠ কালিদাসের কদাচ যোগ্য নছে। 
সম্ভবতঃ অবস্থা উপলব্ধি করিয়াই মহারাজ পুনরপি কথ! 


৩৭৪ 


কহিলেন। বলিলেন, “সখে কালিদাস, মহ্ষী রষ্ঠা হইয়া 
কক্ষপ্বার অর্গলবন্ধ করিয়াছেন ।” 

«ও 1” 

“আর কিছু বলিবার মত সঙ্ধান করিয়া পাইলে না??? 

“মহারাজ, মহিষীই ত একমাত্র অস্তঃপুরিক] নছেন 1” 

অসহিষুঃ কণ্ঠে মহারাজ কহিলেন, “আঃ | ও সব পুরাতন 
রসিকতার জগ্ত বররুচি-শঙ্কু-ঘটকর্পর আছেন। তুমি নূতন কিছু 
বল। তৃমি এ অবস্থায় কি কর? তোমার ত পত্যন্তর নাই 1” 

“আমার এক্সপ অবস্থার উদ্ভব বড় একটা হয় না মহারাজ ।” 

বিশ্মিত বিক্রমদিত্য কহিলেন, “বল কি বয়স্ত 1! আমি ত 

শুনিয়াছিলাম কবিপত্বী নাকি কবির উপর সর্ধদাই খড়াহস্তা, 
তান্ুল হইতে ধার স্থলন হইলেই থাওবদাহন ?” 

রু্কঠে কালিদাস কহিলেন, “মহারাজ, পরন্খঘ্বেষী জনগণ 
যাহ! বলে তাহাতে কর্ণপাত করিবেন না । আমার পত্বীর নাম 
বিলাসবতী, বেত্রবতী নহে ।” 

অপ্রতিভন্বরে বিঞমাদিত্য কহিলেন, “সখে, আমাকে ভুল 
বুঝিও না । আমি শুনিয়াছিলাম তুমি তোমার পত্বীকে যত- 
থানি ভালবাস, প্রায় সেইনূপই শুয় কর। কথাটা তাহা 
হইলে সত্য নহে ?” 

কবি দৃঢ়ত্বরে কহিলেন, “না । আমার প্রিয়া কেবল আমার 
গৃহিনী নহেন, তিনি আমার সখী ও সচিব । প্রিয়শিম্যাও বলিতে 
পারিতাম, তবে তাহাকে শিক্ষাদান করিবার মত বিগ্তা সম্ভবতঃ 
আমার নাই |” 

কবিপত্বীর বিদ্যার খ্যাতি মহারাজের অজ্ঞাত ছিল না। 
তিনি সহান্তে কহিলেন, “বন্ধু তুমিই সুখী । আমার ছ্ঞায় 
তোমার পত্বী কথায় কথায় ক্রোধাগারে গমন করেন না। কিন্ত 


এত ুখ সত্বেও আজ তোমাকে নিতাস্তই বিমর্ষ দেখিতেছি। 


সে কি শুদ্ধ গ্রীষ্মের প্রকোপে ?” 

কবি ক্ষণকাল মৌন রছিলেন। পরে কহিলেন, “মহারাজ, 
সপ্প্রতি বিরহানলে দগ্ধ হইতেছি।” 

সবিস্ময়ে মহারাজ কিলেন, “সেকি? কবিপ্রিকা কি 
পিজ্জালয়ে নাকি ?” 

*কবিপ্রিয়! উদ্জগ়িনীতে কবির গৃছেই উপস্বিত জাছেন ।” 

“তবে ? পত্ধী নিকটে আছেন, অতএব নিদারুণ বিরহ্যন্ত্রণ। 
ভোগ করিতেছ, দুক্পে গেলে ক্লেশের উপশম হুইত? পলান্ন 
পঞ্চব্যঞ্জন ও দবি মিষ্টান্ন সহযোগে আহার সমাধা হইয়াছে 
বলিয়। ক্ষুধার অবধি নাই, অনাহারে থাকিলে ক্ষুন্নিযতি হইত? 
কালিদাস, জামি কবি নঞ্চি, সামান্ত সৈনিক এবং রা! মাত্র । 
কথাটা বুঝাইয়া বল দেখি ?” 

কবি কথা কহিলেন নাঁ। সহৃস] উত্তেজিততাবে অব্োখিত 
হুইয়! মহারাজ কহিলেন, “বুঝিয়াছি | বিরহ পত়্ীর জন নহ্থে, 
অপর কোনও--” 

বাধ! দরিয়া কবি কহিলেন, “ন। মহারাজ, বিরহ পত্বীর 
জন্তই, অপর কোনও রমণীর জন্ত নছে।” 

হতাশ হইয়া! রাজ] তৃন্ধ হুইলেন। 
ও কিন্বরীত্রয় হান্তগোপন কন্ধিল। 

বহক্ষপ উভয়ে মৌন রহিলেন। 


এতাশ্ব(লকরক্কবাহিনী 


অবশেষে রাজ! কহিলেন, 


প্রবানী 


১৩৫২ 


১ শট পতিত পাসিশাস্টিপীত শা শপ সস পাস বিপিন পিল লট তে সপতি্ছাপা? 


কবি, তোমার খ খতৃসংহার কাব্য বসন্ত ও ও শ্রীষ্ম বর্ণনায় অনেক 


কিছুই লিখিয়াহ, শুধু অকাজগ্রীত্মে মছিষীর স্থিত কলহ 
হইলে কি উপায়ে কাল যাপন করিতে হয় তাহ! লিখ নাই। 
বলস্তের অবসান হইতে না হইতেই যেবপ গ্রীষ্মের প্রকোপ 
দেখিতেছি, পর্ণ গ্রীষ্ম আসিলে নাজানি কি হইবে | উপস্থিত 
তোমার কাঁবারস নিশ্চয় স্কুত্তি পাইতেছে না, এ দারুণ উত্তাপে 
কাব্যলক্্মী অবশ্যই শু হইয় অস্থিচর্মসার হইয়া গিয়াছেন ?” 


শিরম্চালন1 করিয়! কবি কহিলেন, “না মহারাজ, আমি 
একটি নুত্তন কাব্যের বিষয় চিন্তা! করিতেছি, ছুই-এক দিবসের 
মধোই লিখিতে আরম্ভ করিব ।” 

বিশ্মিত রাজা কহিলেন, “এই গ্রীষ্মে কাব্য ? বিষয় সম্ভবতঃ 
রৌদ্ররস ?”? 

“ন] মহারাজ, বিষয় বর্ধাগমে বিরহৃযন্ত্রণ|।” 

মহারাজ উচ্চহান্ত করিয়। কহিলেন, “কালিদাস, তুমি কবি 
না হইয়া বিদূষক হইলে মানাইত ভাল । যেহেতু চৈত্র এখনও 
শেষ হয় নাই, সেই হেতু কাব্যের কাল বর্ধাগম। প্রিয়! 
নিকটেই আছেন, পিত্রালয়ে গমন করেন নাই, অতঞন কাবোর 
বিষয় বিরহ । এখন অপরাহ্ণ উত্তীর্ প্রায়, বন্দিগণকে আহ্বান 
করি, বীপাযন্ত্রে ভৈরবী আলাপ করুক ।” 

কালিদাস কথ! কহিলেন না, মুদুহান্ত করিলেন মাত্র । 

সন্ধ্যাবনদনাদি অস্তে কবি তাহার গৃহশীর্ষে উন্মুক্ত স্থানে 
রচিত শখ্যায় আসিয়া উপবেশন করিলেন | প্রাচীরপার্খে 
দগ্ডায়মান1 বিলাসবতী স্বামীর আগমনশন্দে নিকটে আঙসিলেন । 

মছদীপালোকে কালিদাস ক্ষণকাল মুগ্ধনেত্রে প্রিয়ার প্রতি 
চাহিয়া রহিলেন। সার! উজ্জস্মিনী মহানগরীতে এত রূপ আর 
কোন্‌ রমণীর আছে? কবি বহুতরা রাজকন্ঠা দেখিয়!ছেন, 
বিক্রমাদিত্যের ভুবনধিদিতা সুন্দরী মহিষীকে দেখিয়াছেন, কিন্ত 
তাহাদের রূপ তাহার প্রেয়সীর শ্সিষ্ধ কোমল বল্পরীর ভায় 
রূপের কাছে কিছুই নহে। প্রন্ফুটিত কমলের ষথায় আনন, 
চম্পকপুণ্পের ায় গাত্রবর্ণ, মরালনিন্দিত গতিভঙ্গী। কাব্যের 
নায়িকা হইবার গ্থায় সকল গুণই বতমান। এরমধী কি 
দারিজ্যব্রত কালিদাসের জন্য ? 

পার্ষে উপবেশন করিয়া! কবিপ্রিয়া কহিলেন কি ভাবিতেছ? 

স্বপ্নোখিতের ভায় কবি কহিলেন কি ভাবিতেছি? ভাবিতে- 
ছিলাম--কথ! শেষ না করিয়া কবি প্ররেয়পীর শিথিলনীবী 
কটিতট বেষ্টন করিয়া তাহার বিশ্বাধরে প্রগাঢ় চুম্বন অস্িত 
করিয়া দিলেন। আবেশে করিপ্রিয়ার নয়ন নিমীলিত হইয়া 
আসিকা। 

পরক্ষণেই প্রিয়তমের বাহুবন্ধন হুইতে আপনাকে মুক্ত 
করিয়! লইয়! বিলাসবতী কহিলেন, বিশ্বাদ করিলাম না। 
আমি ত নিকটেই রহিয়াহি, আমার কথ] ভাবিয়া অত অন্তমন্ক 
উদ্দাসভাবের কি কারণ থাকিতে পারে? তুমি নিশ্চয় জপর 
কোনও ম্বগাক্ষী মায়াবিনীর বিষয়ে চিত্ত করিতেছ। কে 
সে? তাহার বয়স কত? কত নুদরীসে? 

কবির সম্বন্ধে জনশ্র্তির অস্ত ছিল। একে কালিঘাস 
রূপবান্‌ যুবক, তাহার উপর দেশের শ্রেঠ কবি এবং সাজার 
প্রি বন্ধু। যখন যে কোদও রমণীর সহি কবি বাক্যার্লাপ 


ভার 


অথবা দৃষটিবিনিময় করিয়াছেন, গে কুলঙদারীই হউক অথবা 
পণ্যন্ত্রীই হউক শব্রুগণ সেই পমণীর সহিত গ্াহার নাম জড়িত 
করিয়া কুৎসা রটনা করিয়াছে । বিলাসবতীর কর্ণেও সেই 
কুংসার অনেক অংশ আসিয়া পৌঁছিয়াছে কিন্ত স্বামীর প্রতি 
স্ঠাহার অপার বিশ্বাস, তিনি সে সকল কথায় কোনও দিন কর্ণ- 
পাত করেন নাই । তথাপি কবিকে মধ্যে মধ্যে কপট সন্দেহ 
করার লোভ তিনি সন্গরণ করিতে পারিতেন না । 

কবি মুখ তুলিলেন। প্রদীপ নিবিয়া গিয়াছিল, তথাপি 
তারকালোকে বিলাসবতী স্বামীর নয়নন্বয় দেখিতে পাইয়া 
লজ্জিতা হইলেন । 


সপ্রেমে প্রিয়ার ভ্রমরকৃষ্ণ কেশরাজিতে অগ্ুবিচালন। করিতে 
করিতে কবি কহিলেন, “প্রিয়ে, একটি কাব্যকথা শুনিবে ?” 


প্রিয়তমের কঠালিঙ্রন করিয়া বিলাসবতী কহিলেন, 
“শুনিব?? 

কবি কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন । 

কিঞ্দিধিক পঞ্চবর্ধ পূর্বের কথা । এক বিছুষী রাজছুহিতার 
রূপগুণের খ্যাতি ভারতের দেশে দেশে ছড়াইয়! পড়িয়াছিল। 
বহু বূপবান্‌ তেজস্বী রাজপুত্র, বহু দিথিজয়ী পণ্ডিত, তাহার 
পাণিগ্রহণের আশায় রাজগুহে আসিয়া বিচারে পরাস্ত হইয়া 
পলায়ন করিয়াছিলেন । অবশেষে ঘটনাচক্রে বিপ্রলন্ধা রাজ- 
কঞ্৷ এক মূর্খ কাওভ্ঞানহীন যুবকের কণ্ঠে মাল্যদ্রান করিলেন । 
বাসরকক্ষে কন্তা আবিষ্কার করিলেন তাহার নবপন্সিণীত পতি 
অক্ষরজ্ঞাহীন। রাজি প্রভাতের পূর্বেই অবমাশিত ব্রাক্ষণযুবক 
একাকী রাজগৃহু ত্যাগ করিয়া অজ্ঞাতবাসে যাআা! করিল । 

( অশ্রুরুদ্ধ কঠে কবিপ্রিয়া কহিলেন, “আর্ধপুত্র-_” কবি 
বাধা দিয়া কহিলেন, “ক্ষণেক অপেক্ষা কর, আমার কাব্যকথা 
শেষ হয় মাই।”) 

কবি বলিয়া চলিলেন কেমন করিয় মুর্খ নিরক্ষর ব্রাহ্মণ 
যুবক সরস্বতীর বর লাভ করিয়া কাব্যস্থট্টিতে অধিকারী হুইল। 
কেমন করিয়া রাজকভার দহিত তাঁহার পুনমিলন হুইল, সেই- 
লকল কাহিনী । 


কাহিনী সমান্তির পর প্রিয়া কহিলেন, “তোমার সেই 
রাঞ্ধকন্যা ত নিকটেই রহিয়াছে, তবে কাহার কথা চিন্তা 
কন্পিতেছে ?” 


বপ্রময়ী দৃষ্টি তারকাখচিত আকাশের প্রতি নিবদ্ধ রাখিয়া 
কবি কছ্ছিলেন, “প্রিরে, সেই মূর্ধ ব্রাহ্মণ ফুবক অবমাননার 
মুহতে” রাজকন্যাকে ভালবাসিয়াছিল | দীর্ঘদিবসের বিচ্ছেদ 
তাহার প্রেম প্রগাচ়তর করিয়াছিল । বিরহের বেধনার মধো 
সে মিলনের পর্লিপূর্ণত1 লাভ করিয়াছিল ।” 
সন্দিপ্জকণে কবিপ্রিয়া কহিলেন, “তৃমি কি বলিতে চাও 
বল দেখি?” 
“কি বলিতে চাই ? বিশেষ কিন্তুই নহে-_ 
স্বং দুরমপি গচ্ছন্্রী হদয়ং ন জহাসি মে। 
দিনাবসানে--” 
বাধ! দিয়া প্রিয়া কহিলেন, “কই, দূরে ত? যাই নাই।” 
ছবীর্ঘস্বাস ত্যাগ করিয়া! কবি মৌন হইলেন। 


কধিবিযহ 


৩৭৫ 


তাস শি পালিত 


বহক্ষণ কাটিয়া গেল। সহস! কৰি ডাঁকিলেন, “প্রিয়ে 1” 
নিদ্রাগত] পত্ঠীর নিকট হইতে কোনও উত্তর আসিল নাঁ। মত 
হইয়া ক্ষণকালের জন্য প্রিয়ার অধর ম্পর্ণ করিয়া তারকার 
আলোকে কবি প্রেয়সীর মুখকমলের দিকে দ্বিরদৃষ্টিতে চাহিয়া 
রহিলেন। 

কবির নিদ্রাগম হইল না। অন্পষ্ট তন্দ্ার ঘোরে কয়েক. 
বংসর পূর্ধের কথা ঘুরিয়! ঘুরিয়া তাহার মনে পড়িতে লাগিল। 
বাসরকক্ষে রাজকন্যার অপন্ধপ রূপযৌবন, তাহার অব্যবহিত 
পরেই তিজ্ত অভিজ্ঞতা, দিনের পর দিন ফেশভ্রমণ, তাহার পরে 
আবার মিলন। পরম লঙ্জ] ও ক্ষোভ লইয়া! কালিদাস পত়্ীগৃহ 
ত্যাগ করিয়াছিলেন, যখন মিলন ঘটিল তখন তিনি বিজ্ঞয়গর্ধে 
সমুন্তরত শির, বিক্রমাদিত্যের সভাকবি, নবরত্বের মধ্যমণি । 
কিন্ত এই দীর্ঘদ্িবসের ব্যবধানের মধ্যে একটি মুহুর্ধের জনাও 
প্রিয়ার চিন্তা তাহার অস্ত্র হুইতে দুরে যায় নাই। কিন্তু 
সেদিনকার সেই মিলনরজ্জনী আক্ষ কোথায়? প্রিয়া ত তেমনি 
তরুণী, তেমনি র্বপবতী, প্রেমময়ী রহিয়াছেন, তাহার নিক্ষের 
প্রেমেরও ত' কোমও বাতিক্কম হয় মাই 1 তবে কিসের অভাব ? 
কিসের অসস্তোষ ? 

নীলরুষ্+ আকাশের গায়ে কোটি নক্ষত্র জ্বলিতেছে। 
কোথাও মেঘের চিহ্মাত্র নাই। জার! উজ্জয়িনী নিত্রিতা, 
শুধু দূরে কোনও বিলাসী নাগরিকের প্রমোদগৃহ হইতে নারী- 
কণে সুমধুর গীতধ্বনি আসিতেছে । বসন্ত নিঃশেষপ্রায়। 


মধ্যরাজিতে কবি সহুস। শয্যাত্যাগ করি উঠিলেম। 


অতি জত্তর্পণে কক্ষাভ্যন্তরে গমন করিয়া দীপ প্রজ্বালিত 


করিলেন । তৎপরে তালপঞ্জ, লেখনী, ও মী সংগ্রহ করিয়া 
লিখিতে আরম্ভ করিলেন-_ 
কশ্চিৎকাস্াবিরহগুডরুণ! হ্বাধিকারপ্রমত্তঃ-_ 


কবির লেখনী বিরামবিহীন তাবে তালপন্ত্রের উপর অক্ষর 
বিনাস করিস চলিল। 


প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া কষিপত্তী পতিকে পার্থে না 
দেখিয়া শঙক্ষিতচিতভে কক্ষে আগমন করিলেন । কবির বাহিরের 
পৃথিবীর দিকে কোনও লক্ষ্য নাই, অনবরত লেখনী তালপজ্ের 
উপর লিখিয়া চলিয়াছে, একপার্থে লিখিত তালপন্জের ভপ। 
কবিপ্রিয়া কিয়ৎক্ষণ দাড়াইয়া দেখিলেন, তাহার পরে নিঃ শবে 
বাহিরে চলিয়া আসিলেন। রচনার সময়ে কবি কক্ষে কাহারও 
উপস্থিতি সা করিতে পারেন না, এমন কি বিলাসবতীর 
উপস্থিতিও নহে । 

সেদিন অনুপস্থিত কবির সংবাদ গ্রহণার্থে ছৃত বারে বারে 
আসিয়া ফিরিয়া গেল। কবি কাব্য্নচনায় নিমগ্ন, স্য্ং 
অবভীশ্বর়ের জাহ্বানেও কর্ণপাত করিবার লময় তাঁহার নাই। 
বিষপ্লচিত্তে মহারাজ রাজকার্ধসমাপনাস্তে শঙ্কু, বররুচি প্রভৃতি 
অবশিষ্ট অষ্টরত্বের সহিত কিয়ৎক্ষণ আলাপ করিয়া অন্ত:পুরে 
প্রস্থান করিলেন । অলময়ে সভাতঙ্গ হইল । 

মধ্যাঙ্ছের কয়েক দণ্ড পূর্বে রম্ধনমিরত প্রিয়ার নিকটে 
আসিয়া কবি কহির্জ্ন, “বেলা অনেক হইয়াছে, না? কিছু 
বুঝিতে পারি নাই।” 


কবিপত্থী সংক্ষেপে কহিলেন, শ্ানাদি সমাণ্ত করিয়া 
আহার কর। তাহার পরে শুনিব কি লিখিলে।” 


কিন্ত আহার সমাপ্ত করিয়া কবি পুনরায় লিখিতে বসিলেন। 
সন্ধ্যার প্রাককালে জান এবং সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিয়া 
পুনরায় রচনা! আরম্ভ করিলেন । 
কবিপড়ী কিঞ্চিং বিস্মিত হইলেন, কারণ এতট! আত্মহার! 
ভাব তিনি পূর্বে কোনও দিন লক্ষ্য করেন নাই। 

গভীর র্ু্জনীতে কবিপত্বী পুনরায় নিঃশকে কক্ষে প্রবেশ 
করিলেন। কবি কয়েকছত্র করিয়া লিখিতেছেন, এবং অনুচ্চ- 
স্বরে আবৃত্তি করিতেছেন | সহসা কবি পাঠ করিলেন,__ 

“তাং জানীথাঃ পর্রিমিতকথাং জীবিতং মে দ্বিতীয়ম্‌ 

ছুদীভূতে মনি সহচরে চক্রবাঁকীমিবৈকাম্‌।_”” 

বিলাসবতী আর থাকিতে পারিলেন না। ঈর্ধ্যাপৃণ কণ্ঠে 
কহিলেন, “কে সে? কাহার জনা এত বিরহোচ্ছা ?” 


কালিদাস চমকিয়! চাছিলেন | ক্ষণেক ভ্রকুঞ্চিত করিয়া 
শ্মিতমুখে কহিলেন, “তাহার নাম বিলাসবতী |” 
“ইস্‌ 1” 


“ন] প্রেয়পী | সে সত্যই বিলাসবতী 1” 
সজোরে শিরঃসধ্চালন করিয়! কবিপ্রিয়া কক্ষত্যাগ করিলেন । 


প্রভাতে কালিদাস কহিলেন, “প্রিয়ে, আমার কাব্যরচন] 


সমাপ্ত হইয়াছে ।” 

নিরুৎস্ুক কণ্ঠে কবিপত্তী কহিলেন, “উত্তম | মালিনীকে 
শুনাইয়া আইস |” 

গভভীরমুখে কবি কহিলেন, “সে ত শুনিবেই, তাহার পূর্বে 
তুমি শুনিয়া লও ।” 


কাব্যের নাম মেঘ€ৃত। কুবেরের নিকট গুরুতর অপরাধে 
অপরাধী এক যক্ষ শান্তিত্বপ্নপ বর্ককাল রামগিরি আশ্রমে 
নির্ধাসন ভোগ করিতেছে | প্রিয়াবিরহে কাতর যক্ষ আযাঢ়ের 
প্রথম দিবসে গগনপমারঢ মেঘকে ডাকিয়া কহিতেছে, “ওগো, 
আমান সংবাদ অলকাবাসিনী আমার বিরহিনী পত্বীর নিকট 
বছন করিয়] লইয়। যাও ।” 

কালিদাস পণ্ঠ করিয়া চলিলেন। রামগিরি হইতে 
অলকাপুরী বহু দূর পথে মেঘ যেসকল জনপদ গ্রাম নগরী 
অতিক্রম করিয়! যাইবে, তাহাদের অপূর্ব বর্ণনা । বিলাসবতী 
স্ন্ধ মুধধ হইয়া শুদিলেন। 
কিন্ত তাহার পরে আসিল উত্তরমেঘ । অলকাপুরীতে 
উপনীত হুইয়! মেঘ কি দেখিবে লেই সব কথা। সে অপূর্ব 
দেশে জরাম্তত্যু নাই, প্রণয়কলহু ভিন্ন অপর কোনও কারণে 
বিচ্ছেদ নাই, যৌবন ভিন্ন খয়ল নাই । সেখানে রমমীগণ ভুবন - 
মোহিনী নুন্দরী। সেখানে পথে পথে অভিসারিক] দুন্দরী- 
গণের অলকচ্যুত মন্দারপুষ্প, পজচ্ছেদ, কর্ণস্বলিত কনককমল ও 
স্তনপরিসরছিয্ন মুক্তাহার তাছাদেন্র নৈশাতিসারের পথ বলিয়' 
দেয়। সন্ভোগনিশাস্তে প্রিরতমের শিথিল বাহুবদ্ধনের মধ্যে 


পাসটিসিনাস্টি এত পি, পিপাসা লী ০১ পাস পপি 


কবির এহেন অবস্থা! দেখিয়! 


১৬২ 


২৮ পাস লী লিস্ট পি পপ পিস পক, ৯০৭২0. 


অবস্থিত? স্ুবতীর হুরতগানি চনদকাস্তমণিক্ষরিত জলকণার দ্বার 
নিবারিত হয়। অপূর্ব সুখের সে দেশ। | 


কিন্তু হায়, সে দেশেই বিরহিণী যক্ষপ্রিয়! রাত্রির পর রানি 
শুন্ভশয্যায় যাপন করিতেছে, বিরহবিশীণ! রুক্ষকেশ] হতভাগিনীর 
দিবদ কাটিতেছে দেহলীতে রক্ষিত পুষ্পশ্রেণী দ্বারা দিন গণন' 
কারয়!। 


পরম সুখের দেশে পরম ছুঃখিনী ঘক্ষপ্রিয়ার বর্ণন! শুনিয়া 
কবিপ্রিয়া অশ্রুবিসর্জন করিলেন । তাহার নিজের দীর্থবিরহের 
কথা তাহার মনে পড়িল, যে বিরহের আরম্ভ বাসর-রজনীতে | 
সঙ্গে সঙ্রে মনে হইল, মহাকাল দয়! করিয়াছেন, তাহার জীবনে 
কোনও পিন ঘক্ষপ্রিয়ার হ্তায় বেদন! আমিবে মখ। 

কাব্য শেষ হইল । 

সন্ধার অব্যবহিত পূর্ধে কবি গৃহে প্রত্যাবতন করিলেন । 
তাহার ললাটে চন্দন, বক্ষে নবলন্ধ রাজোপহার মুক্তাহার | 
কবি সার্থকশ্রম তবু কোথায় যেন অভাব, কোথায় যেন 
অসস্তোষ! তাহার সেই অপৃষ্ঠ বেদনা! কে বুঝিবে ? 


নিশীথে বিলাসবতী কহিলেন, “প্রিয়তম, তোমার যক্ষের 
বিরহবেদনার অবসান ঘটিয়াছে ?” 

বিষন্ন মুখে কালিধাস কহিলেন, 
এখনও বিরহানলে দগ্ধ হইতেছে ।” 

“তবে উপায় ?” 

সহসা! যেন কোন্‌ আবিষ্কারের আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া! “কবি 
কহিলেন “উপায় পাইয়াছি।” 

“কি ?” 

“প্রিয়ে, তুমি মাসদ্বয়ের জন্য পিত্রালয়ে গমন কর।” 

কিয়ংক্ষণ স্তন্ধ থাকিয়া অস্কটকঠে বিলাসবতী কহিলেন, 
“কেন 9 

“প্রিয়ে, বিরহ শুধু বিচ্ছেদের ফলে হয় না। মিলনেও 
বিরহযন্ত্রণা আছে। তুমি বসরাধিককাল আমার নিকটে 
রহিয়াছ, আমি বিচ্ছেদ্রমিলনের আনন্দ অনুভব করিবার সুযোগ 
পাই নাই। প্রিক্নাকে প্রতিনিয়ত নিকটে পাইবার ফলে যে 
নিধারুণ বিরহ তাহারই যন্ত্রণায় অস্থির হইতেছি। তুমি মাস- 
ঘ্বয়ের জন দুরে থাকিলে আমি মিলনরূপ বিরহ হইতে অব্যাহতি 


“না প্রিয়ে, হতগাগা 


পাইয়া! বিরহমিলনের আনন্দ পাইব। তাহার পরে বিচ্ছে্ান্তে 
মিলন ত আছেই। 
কালিদাদ সাগ্রহে পত্ধীর মুখের দিকে চাছিলেন। 


ক্ষীণস্বরে বিলাসবতী কহিলেন, “উত্তম, তাহাই হইবে ।” 

আনন্দিত কৰি প্রিয়ার মুখচুম্বন করিয়! পার্খ্বপরিবত-নপূর্বক 
শয়ন করিলেন এবং অচিরেই নিশ্চিন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়া 
পড়িলেন। শুধু কবিপ্রিয় বিনিদ্র নয়ন আকাশের প্রতি নিক্ষেপ 
করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, তিনি ত বিদ্ধ হইলেও কবি নহেন, 
এই ছুই মাসের বিরহ্কূপ মিলনের অলহছুমীয় জানন্দ তাহার 
কেমন করিয়া কাটিবে। 


সহকারে পাঠ করিয্াছিলেন। 


1 
1 


2০০০ 


সিটি 
7 2 লিল তিল 


বাংলাভাষার একখানি অধুনালুপ্ত মহাকাব্য 
্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন, এম্‌-এ, কাব্যতীর্থ 


আমাদের সৌভাগ্যক্রমে, উনবিংশ শতাবশির শেষার্ছে 
বাংল! দেশে এমন কয়েকঞ্জন প্রতিভাশালী পুরুষের আবির্ভাব 
ধটয়াগছল, যাহারা প্রতীচীর ভাবধারাকে আত্মসাৎ করিয়া মাতৃ- 
ডাষার অভাবনীয় উন্নতি ও পরিপুষ্টি সাধন করিগলাছিলেন। 
বাহার! এইভাবে মাতৃঙাষার কল্যাণে বা বর্শবাণীর সেবায় 
আপন প্রত্তিভাকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন, শীমধুস্থণন ও 
বঙ্কিমচন্্র তাহাদের অগ্রণী, শুধু অগ্রমী নছেন, এই যুগঞ্জর 
পুরুষদ্ধয়ই বাৎলা-সাহিত্যে নবযুগের প্রবর্তক। বাংলা- 
সাহিতোো বঞ্ষিমচন্দ্র শুধু একটি যুগ নন, তিনি যুগ-অষ্টাও বটেন, 
কিন্তু মধুশ্থদনকে এক হিসাবে যুগস্রষ্কা না বলিয়। শুধু একটি যুগ 
বলাই সঙ্গত। কেননা, মধুস্দ্বণ যেমন কাব্য-সাঁধনায় কোন 
প্রাঞ্ডন বঙ্গীয় কবির পঞ্ধা্ক অন্থপরণ করেন নাই, তেমনই পরবর্ভা 
কালে বাংলার কোন কবি মধুক্থদনের প্রদর্শিত পথে বিচরণ 
করিয়া বাণী-সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই । ইহ? মধুদ্ুদ্ধনের 
প্রতিভার অনগ্তসাধারণত্বেরই নিদর্শন । কিন্তু আজ আমতা 
এমন একজন কবির স্থন্ধে আলোচনা করিব, যিনি এই দুপ্নহ- 
পথে বিচরণ করিতে ভীত হুন নাই এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দে দুই 
থানি মহাকাব্য ব্রচন। করিয়া কবিঘশ অঞ্জন করিয়াছিলেন। 
আমরা “হেলেনা কাব্য ও “ভারতমঙ্ষল' কাব্যের রচয়িতা 
কবি আনন্দচন্দ্র মিত্রের কথ। বলিতেছি। 

“হেলেন কাব্য কবি আনন্দচন্দ্রের রচিত প্রথম কাব্যগ্রস্থ। 
মহাকবি হোমারের “ইলিয়া্* (11180) কাবোর আখ্যান-বস্ত 
অব্লন্থনে এই মহাকাব্যখানি রচিত হইয়াছে । কাব্যথানি 
অয়োদশ সর্গে বিভক্ত এবং আগ্োপাস্ত অমিএাক্ষর ছন্দে 
রচিত। এই কাব্যখানি প্রকাশিত হইলে বাংলার কাবামোদী 
পাঠকসমান্ধ যুদ্ধ হুইয়াছিলেন। বাঞ্ধব, এডুকেশন গেজেট, 
ভারত সংস্কারক, ভারত মিছির প্রর্ঠৃতি সাময়িক পত্রে কাব্য- 
খানি উচ্চ প্রশংসা লা করিয়াছিল । আমর] আজ এই মহী- 
কাব্যথানি সন্বদ্ধে কিঞিং আলোচন1 করিব । 

উনবিংশ শতাব্দীর শেধার্ঘে ঢাকা জেলার বিঞ্রমপুরের 
অন্তর্গত বন্রযোগিনী গ্রামে কবি আনন্দচগ্রের জন্ম হয়। বাল্য- 
হইতেই কাব্য ও সঙ্গীতের প্রতি তাগার অনুরাগ লক্ষিত 
ইয়াছিল এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কাব্যসমূহ তিনি অভিনিবেশ 
তিনি ব্রাহ্মবর্থে দীক্ষিত হন 
বং শিক্ষকতা কার্্যকে জীবনের ব্রতন্বরূপ গ্রহণ করেন। 

?কেশন গেজেটে'র সমালোচনা হইতে জবান! যায়, কবি 
ন্চন্দ্র শিক্ষকতা কার্যো ব্রতী থাকিয়া এবং হইথানি উৎকই 


২₹ সক ও সাপ্তাহিক পের প্রধান লেখকের কার্য নির্ববা 


য়াও তিন মাস মধ্যে এই কাব্যগ্রন্থ লিখিয়াছেন'। ইহা 
. চয়ই তাহার অসাধারণ কবিপ্রতিভার পরিচায়ক । 
“হেলেনা কাব্যের” ঠীকাকার শ্রীনাথ বাবু সংক্ষেপে ইলিয়াদ 
ধ্যর আখ্যানবস্ত এইবপে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 


5. ছ্ইদানীগ্ভন এশিয়া মাইনর নামক প্রদেশে পুরাকালে 


1ম নামে এক প্রভূত অন্বদ্ধিশালী রাজ্য ছিল। প্রায়াম 
. প্রবল প্রতাপািত এক নরপতি সেই রাজ্যের অধীশ্বর 


উঠিয়াছে 


ছিলেন। প্রায়াম রাজের প্যারিস নামে এক রূপগুণসম্পন্ন 
পুত্র ছিল। ঘটনাস্থত্রে প্যারিস যুনানী দেশের ম্পার্ট] রাজ্যের 
র|জধানীতে কতককাল অবস্থিতি করে এবং ম্পার্টারা্জ মানি- 
লুসের রূপবত্তী পত্ঠী হেলেনাকে লইয়! স্বদেশে পলায়ন করে। 
এই দ্বাতীয় কলঙ্কে উত্বেজিত হইয়া, যুনানী দেশের রান্গণ্ত ও 
বীর পুরুষগণ বৈরনিধাতন মানসে ইলিয়ম রাজ্য আক্রমণ 
করেন । বহুকাল যুদ্ধ কধিয়াও প্রায়াম রাজের জোষ্ঠ পুশ্র 
হেক্টপ্নের বলবীধ্য-প্রভাবে তাহারা কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন 
নাই। হেক্টর সংগ্রামে নিহত হইলে, তাহার] ইলিয়ম রাজ্যের 
রাজধানী ট্রয়নগর্প অবরোধ করেন । সমাগত রাজগ্তবর্গ মধ্যে 
ইথাকা রাজের অধিপতি মহাবুদ্ধিমান ছিলেন। তাহারই 
কুটবুদ্ধি প্রভাবে ট্রয়নগণ শক্রুদিগের হস্তগত এবং ভশ্বীভূত হয়।” 

হেলেন! কাব্যের প্রারস্তে কবি আনন্দচর্দ্ কবিগুক্ক 
হোমাব্ের প্রশস্তি গান করিয়াছেন । 


“কি কাজ বান্ায়ে আর সুষুগ্ত ভারতে 

তুরী ভেরী পাঞ্চজন্ত আশার ছলনে | 

আর কি জ্াগিবে কেহ, আর কি গাইবে 

বীরগাথা, বীররসে ভাসিবে উল্লাসে ! 

কিংবা ম্বতপ্ররণ আমি বিহীনশকতি 

কি গুণে গাইব হায়! বীরকীন্তিভরা 

সে মহাসুর সঙ্গীত ? গাইলেন যাহা 

ঈরচিত্তঈথকর বীণামন্ত্র করে, 

ছেলেনার অন্ধ কবি দৈববলে বলী | 

উঠিত জ্রলদপথে যার প্রতিধ্বনি 

অস্বত লহরীসম অন্বর পুরিয়া 

আবেশে কাপিত বিশ্ব, নব রসে মাতি 

বরধিত পুষ্পাসার সুরকুলাঙ্গন! ।” 

তারপর, কবি আনন্দচন্ত্র প্রীমধুন্থদনের পদাস্ক অনুসর 

করিয়া “দেবী কবিতেশ্বরী” ও “ভবন মনোলোভা। প্রিয়ধ্বধ 
কজসনা'র আবাহন করিয়াছেন। অতঃপর সংক্ষেপে বিষয় 
স্তর অবতারণা করিয়াছেন । 


কাব্যের প্রারস্তে আমর দেখিতে "পাই ইলিয়মে 
অধী্বর প্রায়াম রত্বুসিংহাসনে নীরবে সমাসীন রহিয়াছেন 
াহার বিশাল সভায় কাহারও যুখে বাক্ক্,তি হইতেছে ন' 
এমন সময় রাঞ্জদূত লেখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি বরিলেন 
“আজ আমাদের আাগ্যদদোষে গ্রীকগণ অরাতির বেশে এই পুণা 
ভূমি ইলির়মে উপস্থিত হইয়াছে। আমরা আক্গ লাঞ্ছিং 
অপমানিত তাই আমাদের অন্তরে প্রতিহিংসার অনল ভ্বলি। 
রাজাকে সন্োধন করিয়। দৃত বলিতেছেন, 

তেজবীর্ধ্য প্রবাহিত যার 

হাদয়কন্দয় তলে, কেমনে সে স্ছে 
জপমান ? ধিক ধিক শত ধিক তারে 
মিম্পন্দ নিশ্চল যেই পরপদ্বাঘাতে । 


পাস” ০ 


৭৮ 


নহে ভুদ্ধ স্বরাজ পাধাণ-চাপনে, 

খ্িরচিত্ত $ হেরি হরি শার্দল-ত্রকুটি, 

ধরাধরদেছ রোষে নখরে বিদ্ধারে | 

প্রশান্ত, ক্ষুধিত ফণী শিশিরসম্পাতে, 

উগারে অনলশিখ] পুচ্ছ পরশনে ।' 

এইকপ অনেক শ্বানেই আমন্ু। কবির লিপি-কৃশলতার 
পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হই। কবি অলঙ্কারের প্রয়োগে বিশেষ 
দক্ষ ছিলেন, তাই কাব্যখানি কোথাও অলঙ্কারের অপপ্রয়োগে 
বা বাহুল্যে হ্ট বা ভারাক্রান্ত হইয়া! উঠে নাই। “ইম্দৃমুখী 
ইন্দিরার ইন্দীবর আধি' প্রভৃতি বহু ছজে অনুপ্রাসের সুষ্ঠ প্রশ্নোগ 
দেখিতে পাওয় যায়। 
হেলেনা কাব্যের বহু খাঁনে মেখনাদদবধ” কাব্যের প্রভাব 

স্ুম্পষ্ট । দৃষ্টাত্তখরূপ আমন্বা বলিতে পারি, কাব্যের তৃতীয় 
সর্গে ইলিয়মের অধীশ্বর প্রায়ামের বিলাপ অনেকটা রাবণের 
বিলাপের অনুপাপ। ইপিয়মের বীরপুজ্জ হেক্টরের চরিত্রও 
অনেকটা মেধনাধের আদর্শে পরিকল্পিত। তথাপি, এ কথা 
স্বীকার করিতেই হইবে যে, ইহাতে কাব্যথানির লৌন্দয্য- 
হানি হয় নাই। মেধনাপ্দবধ কাব্যের প্রথম সর্গে রাবণের 
প্রতি সারণের প্রবোধ বাক্য সকলেই পাঠ করিয়াছেন। 
হেলেনা কাবে! ইলিয়ম-অধীশ্বরকে সঞ্থোধন করিয়া মন্ত্রী 
বলিতেছেন, 











“সুখ ভুঃখ চক্রপসম ফিরে 
এ ব্রন্মাণ্ডে ৷ স্থশোতভিত কত শত তান্স। 
প্রদ্দোষে আকাশভালে, ক'টি মা পছে 
নিশাস্তে ? বসস্তে শোডে কানন সুন্দর, 
থাকে কি সৌন্দর্য তার নিদাঘ পাহনে ?' 
মেঘনাদবধের যষ্ঠ সর্গে মায়াদেবী নিকুত্তিলা যঙ্জাগারে 
লক্্ণকে কপট-সমরে সাহায্য করিতেছেন এবং তাহাকে সর্- 
প্রকার বিদ্ব-বিপদ হইতে রক্ষা করিতেছেন | হেলেনা কাখো'র 
ষষ্ঠ সর্গেও জিদশ-ঈশ্বন্পী বামদেবী (ট্য়নগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী) 
মায়াদেবীকে ম্মরণ করিলে মায়াদেবী তাহার নিকট আসিয়া 
উপস্থিত হইয়াছেন । এখানে মায়াদেবী হিন্দু পুরাণের আদর্শে 
কল্পিত হইয়াছে । কবি এখানে কাব্যের মধ্যে দার্শনিক 
তত্বের অবতারণ। করিয়াছেন, 
“বয়সে নাহিক সীমা, মায়। সে বূপসী 
তথাপি যোড়শীসম] 1 দেখিয়াছে ধনী 
ক্ষণিক বুদ্ধদসম সহসা মিশিতে 
কত যে প্রঙয়স্থ্টি কালসিছ্ধ জলে 
কত শত শত বার ; খেলিছে আবার 
সন্কোজাত শিশু সহ, সাজি মায়াবিনী 
কোমল বালিকারূপে, খল খল হাসি 1, 
বামদেবীর প্রতি মায়াদেবীর উদ্জির মধ্যেও উচ্চাঙ্ের কবিত্ব 
ও তত্ব-দৃহি একসক্কে মিলিত হইয়াছে । 
“অহ্োরাত্র কালের চর্বণে 
চুণিত এ চরাচর নশ্বর সংসারে । 
মন্ত্রবশে যাছুকর ভূজায় যেমতি 
দর্শকে, তেম্তি দেবী, তুলাই মানবে 3 


৮ 
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সাঙ্কাই প্রত্যহ ধরা । খুলিমু্ি দিয়া 

রচি কত রত্বরাশি ) সিঞ্িলে কাননে 

যুখাম্বত ॥ বনস্থলী হাসে ফুল ফলে; 

একটি রতন দ্রেবি, বসাই পুরবে, 

তেই সে নুতন ভাছু ঝলপে গগনে । 

ছায়াবাজি এ সংসার দেবের নয়নে, 

প্রকৃত পদ্দার্থভ্রমে মানব নেহারে ! 

পতিপ্রেম, পুত্রশোক, সংলাপ-বিলাপ 

সকধি আমার খেল। দেবের প্রসাদে ।” 
কাব্যের অগ্তান্ত গ্থানেও এই তত্ব-দৃষ্টির পরিচয় আছে) ; 

“বলিহারি বিধাতারে, নিশার স্বপন 

জাবলীলা, তাহে পুনঃ স্বপ্নের রচনা” | 

--€ অপ্তম » 


কবি বলিতেছেন, আমাদের এই জীবনটাই একট] বি 
স্বপ্ আবার এই থপ্রের মধ্োেও আমাদের মন কত স্ব 
জাল রচন। করে---ঘুমত্ত অবস্থায়ও আমাদের মশ সময় : 
স্বপ্র-রাজ্যে বিচরণ করে এবং বিচিত্র সখ দুঃখ অনুভব করে 
কবি প্রায়ামের পুত্র হেক্টরকে যেমন মেঘনাদদের আ 
চিত্রিত করিয়াছেন, তেমনি হেক্টর-পত়ীকে বীরাঙ্গন। প্রমী 
আদর্শে অঙ্কিত করিয়াছেন । কাব্যের নবম পর্গে হিরণ 
বধ বা হেক্টর-বধের কাহিনী বণিত হইয়াছে । হেক্টর-ব 
পর ইন্দুযুখী বা এযাণ্ডাম্যাকি স্বয়ং সংগ্রামে যাত্রা করিয়াছে 
এখানে অবশ্য প্রমীলার সঙ্গে ইন্দুমুখীর পার্থক্য আ। 
মেধনাদের মৃত্যু পর প্রমীলা পৃথিবীর মত সর্বংসহা মু 
আমাদের নিকট আবিভূর্ত হুইয়াছেন। মেঘনাদের 
প্রাণ-বিসঙ্জন কালেও তাহার বিদ্দুমাত্র চাঞ্চল্য নাই। 1 
কৰি আনন্দচন্দ্রের হেলেন! কাব্যে দেখিতে পাই, হেক্টপ-ব 
পর ইন্ুমুখী বীরাঙ্রনাগণের সঙ্গে যুন্ধযাত্রা করিয়াছেন । 
আধার যামিনীযোগে, সমক্প-প্রাঙ্গণে 
চলিল! ভ্রিদশাক্রনা, বিছ্যুল্লতা যেন 
শত শত প্রবাহিত প্রদোষ গগনে | 
প্রকাণ্ড মশাল ধরি শত বরাঙ্গিণী 
ধায় আগে, উজলিল উক্ষারাশি যথা 
দিগঙ্গনাদল করে | ঘুরায় কেহুবা 
আস্ফালি ত্রিশুল-অপসি ; রোপিয়াছে কেহ 
চক্রাকাক্পে শরজাল কবরী-মাঝারে 
দীপগ্ডিমান ; বেনীমুলে বাধিস্ব] কেহব। 
ভীম ধনু, ভীমা রামা মত বীররলে 1" 
অবশ্য, ইন্দুমুখীও ঘে পরে পির চিতায় আত্ম 
দিয়াছিলেন, কবি পরবর্তী দর্গে দে কথা কৌশলে আমা 
বলিয়াছেন । 
কাব্যের দশম সর্গে দেখিতে পাই, বিশ্বাসঘাতিনী 
তীব্র জন্গতাপের অনলে দগ্ধ হইতেছেন। কবি এই 
আমাদিগকে নীতিকথা শুনাইয়াছেন-_ 
“অলজ্ঘ্য বিধির বিধি ? মত পাপাচারে 
যে জন, তাহার প্রাণ অবশ্য দছিবে 
অন্গুতাপানলে শেষে । ও ! 


্ “এএলকহুল; 


শ্সি 


| 
একাদশ সর্গে কবি একটি নৃতন বিষয়ের অবতারণা! করিয়া 
ম। ছিরপ্যক (হেক্টর ) ও অক্ষিলিস (:/01111198 ) উভয়েই 
শর্ঠ। তাহারা পরন্পরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া নিহত 
'যাছেন ও 'ম্বর্গরাজো গমন করিয়াছেন। কিন্ত থাহাদের 
গ্রাম-স্পৃহ! তখনও মিটে নাই। তাই তাহারাও বৈজযীস্ত- 
মেও দ্েবতার আলীর্ধবাদে নরদেহ ধারণ করিয়া পরম্পরকে 
_গ্রামে জাহ্বান করিলেন, আর ভাহাদেক রণ-কৌশল দেখিয়া 
রবৃন্দ পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিলেন। তাহার! দেবরাজের 
ীর্বার্দে লৈনিকের পদ প্রাপ্ত হুইলেন,__সেই সুরসৈনিক- 
র হস্তে দেধহুর্গরক্ষার ভার অর্পিত হইল। 
কাব্যের শেষ সর্গে আমর! দেখিতে পাই হেলেনার রূপের 
লে ট্রয়নগর ভন্মীভূত হইয়াছে, আর যাহারা ট্রয়নগর 
মণ করিয়াছিলেন, সেই গ্রীকগণের পক্ষেও শ্রেষ্ঠ বীরগণ 
ত হুইয়াছেন। কবি পুনরায় আমাদিগকে নীতিকথা 
[ইতেছেন-_ 
“ধিক রে মন্মধ তোরে | শত ধিক তারে 
তোর অনুচর যেব! ! কিংবা তোর শবে 
বিদ্ধ যেব1; বুদ্ধিশুপ্ধি দেয় জলাপগ্রলি 
তোর পদে, পরে পদ্ধে তুজঙ্লের বেড়ি; 
পাসরি যথার্থ তত মত্ত পাপাচারে, 
অবোধ, পতঙ্গসম প্রবেশে অনলে।? 
'হেগলনা] কাব্যে এইরূপ কবি-প্রতিতার প্রচুর নিদর্শন 





শি পান্টি, 








৩৭৯ 
পিক কা পি, পি পর কির আর পট 


আছে, তথাপি মনে হয়, কাবোর বিষয়-বন্ত নির্ধাচনে কবি 
ভ্রমে পতিত হুইয়াছিলেন। কবিযদ্দি বৈদেশিক মহাকাব্য 
হইতে বিষয়-বন্ত গ্রহ ন1 করিয়া ভারতীয় মহাকাব্য বা পুরাণ 
হইতে আখ্যান-বস্ত সংগ্রহ করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় 
এই মহাকাব্যখানি এত জঙ্কাপের মধ্যে বিশ্বৃতি সলিলে 
ডুবিয়া যাইত না। কবি অবশ্য বৈদেশিক আখ্যান-বন্তকে 
কল্পমার রঙে রঞ্কিত বিয়া কাব্যখানিকে বঙ্গীয় পাঠকগণের 
মনঃপুত করিতে যথেষ্ঠ চেষ্টা করিয়াছেন, বৈদেশিক নামগুলিকে 
পর্য্যস্ত যথাসম্ভব বর্জন করিয়! দেশীয় কাল্পনিক নাম সন্নিবিষ্ট 
করিয়াছেন, যথা! 'ট্রয়ের স্থানে 'ত্রিদশ”, “হেক্টরের' স্থানে 
“ছিরণ্যকণ, “এযা্চোম্যাকি'র স্থানে “ইন্দুমুখী” প্রভৃতি । তথাপি 
এ কথা বলিতে হয় যে, “হেলেনা কাবা” আমাদিগকে মুগ্ধ ও 
বিশ্মিত করিলেও আমাদের হৃদয়ের মর্্রযূলকে গভীর ভাবে 
আলোড়িত করে না। কবি আনন্দচজ্্র যদি মধুন্থদন বা 
হেমচন্্র অথবা! নকীনচন্দ্রেরর মত কাব্যের বিষয়-বন্বয় জন 
আমাদের দেশের কোন প্রাক্তন স্থুরি বা কবির আশ্রয় গ্রহণ 
করিতেন, তবে কাবাথামি অধিকতর উপাদেয় হইত, সন্দেহ 
নাই। তথাপি, এই মহাকাব্যখানি ধারা আঙ্গ্যোপাস্ত 
পাঠ করিয়াছেন, তাহার! মনীষী ৬কালীগ্রসন্ধ ঘোষের সঙ্গে 
এ কথা স্বীকার করিবেন যে,_যে সকল আধুনিক কাব্য 
বাংলা ভাষার কথমালার আভরণ-স্বরূপ গ্রথিত হইতেছে, 
এখানি নিশ্চয়ই তন্মধ্যে স্থাম পাইবার যোগ্য । 


শি পাপা টেপোসপর্পী এ 


'এলকহল,' 
অধাপক শ্রীস্থবর্ণকমল রায় 


রিট বা মদ অতি আদ্দিকাল হইতে হিন্দুরা ব্যবহার করিয়া 
মতেছেন। বেদে ইহার উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ উহ্ারা 
গর ও ওষধ হিসাবে অতি স্ংযতভাবে ইহা ব্যবহার 
(তেন । অজ্ঞাঞ্ত রূপ বাবার ছিল কি না বলা কঠিন। 
'স্কৃত প্রণালীতে ইহা! তৈয়ার হইত, বর্তমান রসায়ন সম্মত 
ন শু প্রণালী ইহার পিছনে ছিল কি ন! সন্দেহ । সে যাহা 
ক, বর্তমানে মদ্ধের স্থান কোথায় আমাদেরও ভাবিবার 
শঞ্জন হইয়াছে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক সভ্যতায় মদকে 
"রদোলর বলা যায়। এত বড় অত্যাবশ্যক তরল পদার্থ 
কমই আছে । যুদ্ধের বাজারে একমাত্র জামেত্রিকাতে গত 
|]. ৬৪০১০০০১০০০ গ্যালন মদ প্রস্তত হইয়াছে । পান 
যা আনন্দসাগরে হাবুডুবু খাইবার জঙ্ত নিশ্চয়ই এই সুরা 
উহার! তৈয়ার করেন নাই। বৈজ্ঞানিক মতলবের 
'মাই। সহশ্র ব্যাপারে ইহাকে দিয়োত্িত করার ব্যবস্থা 
পাছে। 

ঈপরিট বহিতে আমর] ইথাইল এলকহুলকে (7361:] 
4001) বুঝিয়া থাকি | ইহারই একটি নাম শিল্প এলকহুল 
00808] 8100)0])। কেছ কেহ ইহাকে ইথানল 
7900] ) বলেন। বাঙ্জারে পানীয় হিসাবে যে সমস্ত 


য়া যায় সে সকলই ইহার এক একটি সংক্করণ। 
এ. ভীম পক্জি ননআজি উজার নাম । 


জাজকাল ওষধ হিসাবে ইহার বহুল ব্যবহার পরিপৃষ্ঠ হুয়। 
যত সব টিনচার, নির্ধ্যাস, নার্ভ টনিক-এর প্রধান অবলম্বন এই 
এলকহুল। এসেন্স, ভার্দিশ, গার্গল প্রভৃতিতেও ইহার প্রচুর 
ব্যবহার আছে। 

যুদ্ধের ক্ষুবা মিটাইতে ইছার চাহিদা যেকি বিরাট তাহ! 
আমরা কল্পনাও করিতে পারি মা। প্রতে; কটি যুদ্ধরত জাতির 
প্রাণ যেন & এলকহলেই রহিয়াছে । ইহা বারা রবার, গোলা- 
বারুদ, অবেদন পদার্থ ( 8118691)06109 ), বিষাক্ত গ্যাস 
প্রভৃতি অনেক গুলি যুদ্ধোপকরণ তৈয়ারী হুয়। ছুই বংসর পূর্বেও 
কেহ কঞ্সন| করিতে পারে নাই যে ভারে ভারে মদ রবারের 
সুন্দর রূপ পরিগ্রহ করিবে। প্রত্যেকটি সামরিক জাতি 
সিনথেটিক রবার প্রস্থতির জন্য প্রচুর ব্যবস্থা করিয়াছেন । 
একমাত্র আমেরিকা ১৯৪৪ মে ৩৩০১০০০১০০০ গ্যাজন 
এলকহল হইতে ৮২৫,০০০,০০০ পাঁউও রবান প্রত্তত করিয়াছে । 
উক্ত রবার হইতে অন্ততঃপক্ষে ৮০০১০০০টি উড়ত্ত কেল্লা, 
অথবা ৪০০১০০০টি ট্যাঙ্ক, অথব! ৭২০,০০০১০০০টি মোটর গাড়ীর 
টায়ার, টিউব তৈয়ার হইয়াছে। বর্তমানে রবার তৈয়ার 
করিবার যতগুলি সিনথেটিক প্রণালী জাছে তন্মধ্যে এলকছল 
দ্বারাই সর্বাপেক্ষা সত্বর রবার প্রত্তত হয়। | 

যুদ্ধের জন্য এলকহলের খ্বিতীর ব্যবহ্ছার নাইটে-সেলুলুন্বকে 
(10160 08118010956 ) জলমুত্ত করা। 


ইহ! একটি বিশ্ষোরক .. 


৩৮০ 


পি সিন সপ পাপা লস পপি পা ৯. বাঁ পি সম লা বাসটি পাদ পা পিপি পিক গাছি পি 28 তাপ তি শশির্পাসিপিসিলসিত 


পদার্ঘ_যুদ্ধের একটি প্রাণশক্তি । যতক্ষণ ইহাতে জল থাকে 
ততক্ষণ ইহার বিক্ফোরণ-ক্ষমতা দুপ্ত থাকে-_একমাআ এলকহলই 
ুষ্ভাবে & জলকে দুরীতূত করিতে পারে । ১০০ টন ধুমহীন 
চূর্ণ বা নাইট্রো-সেলুলু্জকে তৈয়ার করিতে ৮০ টন এলকহুল- 
ইথার দরকার হয়। এক গ্যালন এলকহল দ্বার] যে চূর্ণ তৈয়ার 
হয় তাহা দ্বার! একটি পর্াতিক সৈন্যের এক বংসরের বারুদ 
মিলিয়! থাকে | মার্কারাী ফুলমিনেট (0101001৮ 11110710810) 
নামক অপর একটি বারুদও এলকহছলের সাহায্যে তৈয়ার 
হয়। মাধার্ড গ্যাস নামক বিষাক্ত গ্যাসটী ইছারই একটি চরম 
পরিণতি | বিষাক্ত গ্যাসান্ত্রদূপে ইহার যথেষ্ঠ বাহাদুরি আছে। 

এতত্বযতীত ফুদ্ধোপকরণ হিসাবে আরও কতকণ্চাল রাসা- 
য়নিক পদার্থ এলকহুল হইতে প্রস্তুত হুইয়! যুদ্ধের চাহিদা 
মিটাইয়া থাকে, যেমন-_ ক্লোরোফরম, সেলুলুজ প্লাসটিক, 
ফটোগ্রাফ ফিলম, পেন্ট, ভাণিশ, রপ্চক, ওষধ, দাবান, 
কালি ইত্যাদি । অবন্ঠ উহারা অপামরিক ব্যাপারেও নিত্য- 
ব্যবহার্য । এলকহঙের আর একট! গুণ এই যে, ইহা দরকার 
মত পেট্রোলের স্থানও দখল করিতে পারে, অথবা পেট্রোলের 
সঙ্গে মিশ্রিত হুইয়। ব্যবহৃত হয়। 

যুদ্ধের পুর্বে আমেপ্সিকায় এলকহুল মাতগুড় হইতে বেশী 
প্রস্তুত হইত। বর্তমানে গমই ইহার সর্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ। 
ভুট্টা, চাউল, আলু ইত্যাদি হইতেও ইহার প্রস্তুতি চলিতেছে । 
সাধারণ তৈয়ার প্রণালী এই £__গম, চাউল, বা আণুকে প্রথমতঃ 
বাছাই, পরিষ্কার ও অতি ক্ষুপ্রাকারে চূর্ণ করা হয়। এই 
চুর্ণকে প্রকাও পাজ্ে গ্রহণ করিয়া চাপ ও তাপ সংযোগে 
১৫০* ডিগ্রি শর্যাস্ত উত্তপ্ত করা হয়। তংপর জস-মিশ্রণাস্ত্ে 
ডায়াস্টেঞ্জ (1)1836786) ও মণ্টেজ (10২) নামক ছুইট! 
এনজাইন-এর সহায়তায় চাউল প্রভৃতির শ্বেতপণনকে গ্ল কোজে 
পরিবন্তিত করা হয়। এই প্রস্তত পদার্থকে “ম্যাস' (189) 
বলে। মাসকে তখন লম্বা নল দ্বারা অপর পাত্রে চাপিত 
করিয়া ইষ্ট (6850 নামক এক প্রকার অতি নিয়স্তরের জীবাণু 
দ্বারা মিশ্রিত করা হয়। ইষ্ট ক্রমশঃ গ্কোন্ধকে এলকহলে 
পরিণত করে। 


প্রবাসী 





পাপ সি পস্পর্পাশিাউিলাস্িশ সা পািলীস্টি তিলীশিবাতির স্পিপাস্টিশি পিসির পি 


এই ইঠের সাহায্যে প্ুকোজ হইতে মদ তৈয়ারীকে 
বলে ফারমেণ্টেশন। সাধারণতঃ ফার্মেন্টেশনের সময় তাপমান 
থাকে ২৫*-৩০* ডিগ্রি। ইহ দুই তিন দিন ব্যাপিয়া চলিয়া 
থাকে এবং শেষে আমরা পাই শতকর! ৭-৯. ভাগ মদ। 
অবশেষে ইহা চুয়াইয়া শতকরা ৯৫ ভাগ মদ প্রস্তুত হয়। 

উল্লিখিত প্রথাটি সাধারণতঃ সর্ব অবলঘ্িত হয় এবং 
বর্তমানে আমাদের দেশেও এ প্রণালীতেই প্রত্যেক ডিটিলারীতে 
মাতগুড় হইজে মদদ প্রস্তত হয়। অবন্থ মাতগ্ুড় উপকরণ হইলে 
ডায়াষ্টেজ ও মণ্টেজের ক্রিয়াটি বাদ পড়ে। 

বর্তমানে সিনথেটিক এলকছুল প্রস্তুতির প্রপালীও আবিদ্লত 
হইয়াছে । কোঙ্গ গাস অথবা! পেট্রোলিয়াম গ্যাস এ প্রণালীর 
জননী । একমাত্র আমেরিকাতেই উক্ত প্রণালীতে ৬০-৭০ 
মিলিয়ান গ্যালন সুর] তৈয়ার হইতেছে। রাসায়নিকের দিক 
দিয়! একটু স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে কোল গ্যাস ও পেট্রো- 
লিয়ামে অবস্থিত ইথিপিন (100))51010) ও এসিটিলিন (১001৮- 
1000 গ্যাসদ্বয়ই নান] রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়া এল- 
কহল-রূপ ধারণ করে। দেখা গিয়াছে, যে-কোন গাছগাছড়া 
হইতে মধ তৈয়ার সম্ভব হইতে পারে, মাতগুড়ের অভাবে 
ভবিষাতে নিশ্চয়ই খড় কুটা ও অন্যান্থ সেলুলুক্জ পদার্থকে এল- 
কহুলে পরিণত করা হইবে । এই সেদিন পর্ধ্যস্তও অবশ্থা এই 
প্রণালী ততট1 লাভজনক হয় নাই । কারণ এলকহলের পরিমাণ 
কাঠের তুলনায় অত্যন্ত কম হইয়াছে। সর্বশ্রেষ্ঠ কারখানায় 
১ টন কাঠ হইতে মাত্র ২০ গ্যালন মদদ পাইয়াছে। বর্তমানে 
আমেরিকায় জার্মানীর আবিষ্কত একটি প্রণালী অবলম্বন দ্বারা 
উহ প্বিগুণে বর্ধিত করা হইয়াছে । 

সপ্তায় এলকহল তৈয়ারী করিবার আমেরিকায় আর একটি 
নূতন পথ উন্মু্র হইয়াছে । কাগজ প্রত্ততিতে কাঠমও তৈয়ার 
করিয়া যে পরিত্যক্ত তরল পদার্থ থাকে তাহাতে প্রচুর 
সেলুলুজ পাওয়া যায় | এই অকেজো সেলুলুজ এখন শর্করা ও 
স্থরাকারে পরিণত হুইয়! ছুনিয়ার চাহিদা মিটাইবার আর 
একটি সুনীর পথ প্রস্তুত করিয়াছে। প্রতি টন মও হুইতে 
উহার1 ১৮ গ্যালন মদ পাইয়া! থাকে । 


শেষগান 
শ্রীউষারাণী দেবী 
(77761 1 677 26070. 77 ৫৪০789--0, 0. 10596001) 
যবে মরণের ঘন আধারের মাঝে কোমল গালিচা বিছাইয়! দিবে 

হবে মোর অবসান, সবুজ দুর্বাদল। 
আমারে ন্মরিয়া ওগে! প্রিয়তম, যদি সাধ জাগে রেখো মোয়ে মনে, 

গেয়ো না দুখের গান। ভুলো-_ঘদি চায় প্রাণ। 
ঝরা-গোলাপের ফুলডালি দিয়ে, দিগন্তকোলে ঘনাইবে ছায়া, 
সমাধি-শিয়র দিও না সাজিয়ে, বাদলধারার ছন্দের মায়া, 
ভব্ধ ছায়ায় শেষযাত্রায়_- অন্ুতবহার! বাজিবে না কানে 

করিব মন! অভিযান । করুণ পাপিয়! তান, 
ধরণীর বুকে বরিয় ঝরিয় গোধূলির মাঝে জীবনের সাঝে 

পড়িবে শিশির-জল, ভুলিব প্রেমের গান ॥ 


হিন্দী গেঁয়ো-কৰি 
ীনূধ্য্রসন্ন বাজপেয়ী চৌধুরী 


কিছু কাল পূর্বে আমি একবার কার্য্যোপলক্ষে যুক্ত প্রদেশে 
গিয়েছিলুম | মির্জাপুরের হিন্দোলা উৎসব দেখে ও কাজরী 
গান শুনে বাস্তবিকই আনন্দিত হুলুম। তার পরে রায় 
বেরেলী ও উনাউ জেলার কয়েকটা গায়ে-আমাকে যেতে হয়ে- 
ছিল। 
সেখানে পেখলুম প্রায় প্রত্যেক সম্ব্ধ গ্রামে একজন বা 
ততোধিক গেঁয়ো-কবি আছেন। তাদের কাজ হ'ল যুখে মুখে 
নান! ধরণের কবিত] রচন1 ক'রে সকলকে শুনিয়ে আনন্দ দেওয়া, 
তার বদলে তারা কিছু অর্থ ও অন্তাপ্ত প্রকারের উপঢৌকনও 
পেয়ে থাকেন । 
বলা বাহুল্য, গেঁয়ো-কবিদের রচিত কবিতা ভাষা ও শব্দ- 
সম্পর্ধে ঘুব সমৃদ্ধ না হলেও ত] আধুনিক রুচি-বিরোধী নয় এবং 
উচ্গাঙ্গের সাহিত্য-রসিকদের নিকটেও তা সমাধৃত হবে এরূপ 
আশা করা যেতে পারে। ও 
কবিতা এরা রচনা করেন বেশীর ভাগ দেশের প্রধান প্রধান 
রাজনৈতিক ঘটন1, জননায়কের পরলোক-প্রয়াণ, জথব] 
পাশ্চাত্তাভাবাপন্ন বিলাসী ব্যক্তিদের নিয়ে; এবং তা ছাড়া 
বিগত ও বর্তমান যুগের আচার-পদ্ধতি ও রীতি-নীতি নিয়েও 
এরা বিস্তর কবিতা মুখে মুখে রচনা করেন। 
একজন কবি ছুশো থেকে পাচশো| বা তারও বেশী কবিতা 
আবৃত্তি ক'রে যেতে পারেন এবং যে কবি যত বেশী কবিতা 
অ[ওড়াতে পারেন তার প্রশংস| ও পুরস্কার লাডও তত বেশী 
হয়ে থাকে। 
জননায়ক মোতীলাল নেহ রূর পরলোকগমন নিয়ে রচিত 
একটি কবিতা একজন কবি আমাকে শোনালেন। সেটি 
এই. 
কুক ইম্‌ লালা কে না ফু'কে? ছুখিয়ে? কা তন, 
স্থসে হুমানী গোধ হি মে ইসে সোনে দো) 
তড়প রহ] থা করণ কো স্বতন্ত্র যুঝে, 
আজ ইস্কী ত্বতন্ত্রতা মে তড়প না হোনে দেো।) 
পয়তিশ করোড় ছুখিয়ে কি অশ্রধারা বীচ | 
্‌ ভারতকে সীনে কে টুটেলে দাগ ধোনে দো) 
ছেড়ো মং কোই জরা দের হমে 
আজ মোতীলালকে অনাজে পর রোনে দে1। 
ভারত-মাতা বলছেন, আমার এই ছেলের মৃতদেহ আমার 
এই কোলেই পড়ে থাক্‌, আমার অঙ্কেই সে শাস্তিতে ঘুমিয়ে 
থাক, তার শব জারদাহ ক'রে! মা। যার আত্মা দেশকে শ্বতন্ত 
স্বাধীন করতে সর্ধদ1 সতৃষ্ণ হয়ে রয়েছে, যার চিত্তের কমান 
কাম্য ছিল দেশে স্বতগ্্রত! আনয়ন করা, তাকে আজ শ্বচ্ছঙ্ছে 
শুয়ে থাকতে দাঁও। পত্মত্রিশ কোটি ভারতবাসীর অশ্রধারায় 
আমার বক্ষের ক্ষত আজ ধুয়েযাক। আজ জামাকে বারণ 


ক'রো না--আমাকে মোতীলালের শবের পাশে বসে প্রাণভরে 
কাদতে দাও। 
মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগরহের সাড়া ওদেশে গ্রামে গ্রামে কি 
উদ্মাদনার স্টি করেছিল তা নিম্নলিখিত কবিতাটি থেকে 
কতকটা উপলব্ধি করা যায়। ম! ছেলেকে সত্যা্রহ করতে 
পাঠাচ্ছেন__ 
যদি যাতে হো! সত্যাগ্রহমে, 
তো বিপত্তি সে ধবড়ান নহী , 
প্রিয় মোহকে ফন্দন মে' ফনকর, 
পগ পিছে জরা ভী হটান। নহী', 
সুখ কালিক তাত, লগাকরকে, 
নিজ মাতাক1 ছুধ ল্জান] নহী', 
সর্িত1 বহ। ত্যাগ কি ধেনে রহ, 
বিন্‌ লে স্বরাজ্য ঘর আনা নাহী। 
যদি একান্তই সত্যাগ্রহে যোগদান করতে যাচ্ছ তবে বিপস্তি 
দেখে আতঙ্কিত হয়ো না; মহা বিপৎপাঁতেও ধেন তোমার 
স্ক্ অটল থাকে । শ্রিয়জ্নের ও সংসারের মোহমায়া যেন 
তোমাকে বিচলিত না করে এবং সংগ্রামে না! পিছিয়ে দেক্প। 
আমি তোমাকে শুগহ্দ্ধ খাইয়ে মানুষ করেছি-_তার অবমামন! 
যেন না হয়। সর্বস্বত্যাগী হতে হবে-_ত্যাগের মর্রী যেন 
বয়ে যায় আর স্বরাক্ষ না নিয়ে যেন বাড়ীতে ফিরে এস না। 
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঘখন দেশে নেতাদের মধ্যে দলাদলি, 
এঁক্যের অভাব ও কলহপ্রিয়তা দেখে অত্যন্ত ব্যথিত ও ্ষুপ্নমন 
হয়ে এক বাণী প্রচার করেন তখন তা সমস্ত ভারতবর্ধকে 
আলোড়িত ও সচকিত করেছিল। যুক্তপ্রদেশের ক্ষুদ্র গ্রামে 
বসে তার প্রতিধ্বনি পোনা গেল-_ 
বাড়ে চছ' ওর হয় অনর্থ ঘনঘোর অতি, 
স্বারথ কে মারগ মে ওর বযজানে দো, 
অত্যাচার, অনাচার, ছুরাচার হোনে দে, 
পাপ ঘট ইনকে আখে! সে ভর জানে দো । 
কহুত রবীন্রনাথ করিকয় অহিংসাব্রত, 
শাস্তি উপদেশ বিশ্ব বীচ. সরমানে দো, 
করি কৃরওয়ান জান বেশ পর নুজান মাদ 
শান্‌ রছে হাথ সে স্বতন্তরতা ন গানে দো। 
দেশের চারদিকে অত্যাচার, অনাচার ও ছুরাচারে ভরে 
গিয়েছে । দেশের সেবা দন! করে স্বার্থ সেবায় সবাই নিমগ্ন 
পাপের ঘট পু হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ বলছেন যে, একমাত্র 
অহিংস] ব্রতই বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে এবং অহিংসাব্রত 
উখিত শাস্ির বাণী যেন আমরা বিশ্বের দরবারে বয়ে নিয়ে 
যাই। যাতে আমাদের দেশের দ্বাধীনতা অক্ষ থাকে তারই 
প্রাণপণ চেষ্টা থেকে যেন আমর] বিরত না হই। 


০৮০ পা 


ধূসর সেই দিনগুলি 


অনুবাদক £ শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায় 


[ কারেল কাপেক একজন চেক সাংবাদিক ও নাট/কার। 
১৮৯০ স্রীস্টাকে তার জন্ম হয়। গত প্রথম মহাপমরের সময় 
 ভিনি লগুন বিশ্ববিালয়ে পড়তেন । ১৯২৩ হ্বীস্টাবে তার 
 স্ুবিখ্যাত নাটক 'রসাম্স ইউনিভাসাল রোবটুস” বের হয়। 
এই অংশটি তার “11109 (19৮ [)85৪”-এর অনুবাদ । ] 


রী ০ ৪ 


প্রভাত দীপ আর জঙ্ধ্য! দীপের মধ্যেকার সময়টুকু চ'লে যায় 


কি অসপ্ভব দ্রুতবেগে | তুমি হয়ত যাচ্ছ তোমার কাজে 
বসতে, অমনি ডাক পড়ল নৈশ ভোজনের। তার পর রাঝি 
নামল, আর এলোমেলো স্বপ্নগুলি একটু গুছিয়ে নেবার 
আগেই গেল মিলিয়ে। আবার গত কালের মত সংক্ষিপ্ত, 
একঘেয়ে আর একট! দিন আরঘ্ভ করতে হবে। তাই তুমি 
ঘালিয়ে দিলে সকালের আলো । চিঠিপত্রের গোড়ায় একটা 


নতুন তারিথ বসাতে অভ্যাস হয়ে যাবার আগেই সে এসে 


পড়ে । নববর্ষের প্রভাত আর নববর্ধের সন্ধার মধ্যে সময় হু-ু 
ক'রে কেটে যায় | 

ঘানি নাকি ক'রে তা সম্ভব হ'ল, কিন্তু আমাদের 
ছেপেবেপার দিনথলে| ছিল আরও বড়বড় । হ্যা, তার আর 
কোনো সন্দেহ নেই। বোধ হয় যুদ্ধের সময় যখন আমর] সব 
রকমে ঠকৃতাম, তখন দিনগুলোও আমাদের ফাকি দিয়ে 
থাকবে। কিন্বা হয়তো পৃথিবীটা আরও দ্রতবেগে ঘুরছে, 
আর ঘড়িগুলো বাজছে আরও তাড়াতাড়ি। কিন্তু এটা ঠিক, 
যে, দিন ছোট হলেও আগে সন্ধ্যাবেলা যেমন শ্রাস্ত হতাম, 
এখনও ঠিক তেমনি শ্রান্তই হই। হ্যা, এটুকু আমি বেশ ভাল 
ভাবেই জানি যে দিনগুলো! তখন ছিল আরও বড়। কেন! 
আমি যখন আরও ছোট ছিলাম, মনে হ'ত সেগুলি যেন অনস্ত। 
মনে হ'ত, তারা যেন এক একটা বিশাল হুদ, যার তীরগুলো 
এখনও রয়েছে অনাবিদ্কত। দিনের প্রারস্তে পুরো পালে ঘেন 
তার ওপরে দিতাম পাড়ি, তারপর আর ঘণ্টামিনিটগুলোর 
হিসাব করা অসাধ্য হ'ত, এতই মহিমামগ্ডিত ছয়ে পড়ত তারা। 
প্রত্যেকটি দিন ছিল এক একট! সমুদ্রযাত্রা, এক একটা বিজয় 
অভিযান, অনুভূতি, ছুঃসাহুস ও কর্ষময় এক একটা জীবনের 
তুল্য] ইলিয়ম-এর মত সুদুর বিক্ষিপ্ত, এক একট। বংসরের মত 
সুদীর্ঘ, চল্লিশ দন্যর গুহার মত রত্বরাপ্ষিখচিত ও অকুরস্ত। আজ 
সে দিনের স্ুখ-ছুঃখ জামি বুঝতে পারি, কিন্ধ বুঝতে পারি ন' 
কি ক'রে অত নুখ-চঃখের সময় থাকত। আজ যদি আম 
আবার তীরধনৃক নিয়ে শিকারে বের হই, বেশ জানি, বের হতে 
মা বের হতেই সুর্য চলে আসবে মধ্যগগনে | কিন্তু সেকালে 


প্রাতরাশ আর মধ্যাহ ভোজনের মধ্যেই অস্তত তীদধছিয়ে একটা 
জানাল! ভাঙার, কালোঞ্জাম ধ্বংস করার, শত্রুপক্ষের সঙ্গে 
হাতাহাতি করবার, গাছের ডগায় বসে বসে “সিক্রেট আই. 
লযাওস্‌” পড়বার, অন্তের হাতে নু-অধ্রিত কয়েক ঘা কিল চড় 
উপতোগ করবার, দেশলাইয়ের বাক্সের মধ্যে উইচিংড়ি পুরে 
রাখবার, নিষিদ্ধ জায়গায় স্নানের, কাটাতারের বেড়! ভিভোবার, 
প্রতিবেশীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে তাদের দিনকাল কেমন চলছে 
দেখবার, আর সব ওপরে কুকর্ম হুঃসাহস আর নব নখ 
আবিষষারপূর্ণ অভিযানের সময় থাকত। নাঃ, সময় যে তখন 
এর দশগুণ বেশি ছিল, তার আর বিদ্দুমা্ সন্দেহ নেই। 

তারপর বয়সের সঙ্তে সঙ্কে আমার জীবনের ক্ষেত্র আর 
নিবৃর্ধিতা বেড়ে চলল। তখন এক একটা দিনের কাজ 
হ'ল অফুরস্ত এবং অপরিমেয়। অধ্যাপকদের পদদপ্রাস্তে 
ব'সে তাদের হৃদয় থেকে জান শোষণ, কাব্য রচনা, স্বপ্ন দেখ', 
আড্ডা দিয়ে বেড়ানো, নৃত্যগীত, 'কিউরিয়সিটি শপ'- গুলোর 
জানালার মধ্যে দিয়ে হা ক'রে তাকিয়ে থাকা, পাগলের মত 
এলোমেলে! বই পড়! এবং আরে! বহু উপায়ে সময় ন& করা 
এত সব কাজের পক্ষে একটা দ্বিন পর্যাপ্ত হ'ত কি ক'রে? এ 
ধাধার সমাধান দিতে গিয়ে দেখি আমার পরিবতর্ন হয় নি, 
সময়ই কোনোরকমে সঙ্কুচিত হয়ে গেছে। 

এ দেখ, গোধুলির রথে নামছে সন্ধ্যা। সময় হু'ল সন্ধ্যা 
প্রদীপ আ্বালবার ৷ দিন ফুণ্রয়ে গেল--কোথায় গেল, ভগবান 
জানেন । এ দিনটা! আমাদের নতুন কিছুই দেয় নি, নতুন 
কিছুই নিয়ে আসে নি এ। বিশ্দুমাত্র দৈর্ঘ্য নেই এর | দু-একটা 
কাজ করতাম, কোথাও যেতাম, একটু আমোদ-প্রমোদ করতাম, 
কিন্ত যে ভাবেই হোক্‌, তার আর সময় হ'ল না। 

দ্বেখ, দিনটা হু-ছ ক'রে কেটে গেল, টেবিলের ওপর এই 
প্রবঞ্ধট। ছাড়। আমাকে দ্বিয়ে গেল না আর কিছুই। এক 
একট বংসরও চলে থাঁয় এমনি করেই, বেধে ঘায় না কিছুই-__ 
কিন্ত না, দাড়াও । দিনটা ছোট বটে, কিন্তু তবুও কিছু না কিছু 
কাজ তুমি কর। বছরগুলোও ্জাযু, কি্জ তবুও কিছু কাজ 
তোমার হয় তার মধ্যে । তোমার আয়ু কমে আমতে থাকে, 
কিন্ধ তোমার কীতি যায় বেড়ে। হয়ত দে কীর্তি খুব বড় 
কিছু নয়) তবু তাইতেই তোমার জীবনকে ক'রে দেয় 
সন্কৃচিত। 

তোমাক্স মনে হতে পারে, ব্বথা কালক্ষয় করছ। দুঃখ 
ক'রো না তাই নিয়ে। হয়ত সে অপব্যয় নয়, নান! কাজের 
মধ্যে সময়টাকে হয়ত দিয়েছ তুমি বিতরণ ক'রে। 


॥ ক 


 মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের জলসেচব্যবস্থা 
শবীযোগেশচন্দ্র বাগল 


প্রৃতির নিয়ম অনুসারে কোন দেশ দুজলা নুফলা হয়, আবার কিরুপে সুজলা নুফলা করা হইতেছে সেসন্বন্ধে আমাদের 
কোন দেশ তৃষিত মরুভূমিতে পরিণত হয় ইহা! জামরা সকলেই জ্ঞান অতি অক্প। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম ভাগ, অর্থাৎ 
জানি। কিন্তু ইদানীং বিজ্ঞানের সাহায্যে মরু প্রদেশকে সমগ্র দেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশে জল একটি আক্গব জিনিস 





কষকগণ ভূমিকর্ষণ কাঁলে কতট! জল পাইবে তাহা! নির্ণয় 
করিবার জন্ভ নিউ মেক্সিকোতে “রেপ্তার'গণ তুষার 
পরিমাপ কগিতেছে 






৮ 


কোলোরাডো৷ নদীর উপরিস্থিত প্রাচীন কালের গ্রীক | এই বিরাট বাঁধের অভ্যন্তরস্থ জল-নিকাশের পথ দিয়া 
মন্দির সদৃশ এই বাধের বিভিন্ন ফটক দিয়া নানা লস এঞ্েলেস শবে জল-সরবরাছের 
স্থানে জল সরবয্নাহ কর! ছুইতেছে | ব্যাবস্থা! হইতেছে 


৩৮৪ 


সপ পাস লি এসসি পো, পি পি বসলো পছি সি পাপা পাটি, ০ 


বলিয়া বিবেচিত হইত। বাস্তবিক পক্ষে, 
এই দিককার সতরটি রাষ্রে বারিপাত 
এতই কম হয় যে, ঘশ বংসরের মধ্যেও 
একবার একটি ভাল ফসল উৎপাদনের 
পক্ষে তাহা মোটেই যথেষ্ট নয়। 


কিন্তু সেখানকার অবিবাসীর1! কি 
নিশ্চেষ্ট বসিয়! আছে, না আমাদের মত 
অনৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া দিন 
গণিতেছে | ইহা কিন্তু মোটেই নয়। 
সেখানকার ভূমিকর্ষক, ভূমির মালিক, 
ইঞ্চিনীয়ার সকলেই একযোগে এই অতি 
সামা বৃষ্টির জল এবং পাহাড়-পর্ববত 
হইতে বরফ গলিয়া যা'কিছু সামান্ত জল 
নিয়াঞ্লে আপতিত হয়-_-সবই হাজার 
হাজার হুদ ও দীর্খিকা খনন করিয়া 
তাহাতে পুরিয়া রাখে । তাহারা অজ্ধত্র 
খাল কাটিয়া ও পরিখা খনন করিয়া 
নিজ নিজ জমিতে জল লইয়া! যাইবার 
ব্যবস্থা করিয়াছে । এইরূপে মরুপ্রদ্দেশ 
ও অনুর্বর ভূমি সুজলা সুফল] করিয়া 
লইয়াছে। 


পি পি পি এসি পি লি লা পি পাতি পানি িরাির্রাছি পিতা পাটি পি পাটি পাপা পাসিপাস্দিতািপ্রাসি 





ক্যাপিফণিয়ার দ্রাক্ষাক্ষেত্রের একটি দৃশ্ত । র্লষকগণ ছোট ছোট বাঁধ তৈরি কথিয়া জল 
ধরিয়! রাখিতেছে । ইহার দরুন জল বাহিরে না গিয়া সমগ্র ক্ষেত্রে 
ছড়াইয়া পড়িতে পারে। 


আমেন্সিকাবাসীদের চেষ্টায় দুই কোটি একর জমি জল- 
বিধৌত হইয়া! একটি বিরাট্‌ উর্বর ক্ষেতে পরিণত হুইয়াছে। 
ফলমূল, শাকৃসজী, আতা, আলু প্রত্থৃতি নানাবিধ কৃষিজাত 
সেখানে উৎপন্ন হইতেছে এবং যে-যে অঞ্চলে যে-যে ঞ্রিনিস 
বেশী উৎপন্ন হইতেছে সেই সেই অঞ্চলের নামে তাহা পরিচিত 
হইতেছে । কোলোরাডো তরমু ও ইন্ষু, ইডাছে! আলু, 
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প্রস্তুতি কালে বাঁধের একটি দৃশ্য । নিকটে ইঞ্জিনীয়ার, শ্রমিক এবং তাহাদের 
পরিবারবর্গকে লইয়া! এক নূতন শহুর গড়িয়া উঠিয়াছে। 


ওয়াশিংটন আতা, ক্যালিফর্িয়! লেবু ও 
তজ্জাতীয় ফল এবং ইম্পিরিয়াল ড্যালীর 
শাকৃসভী আজ আমেরিকার সর্ব্বএ পরি- 
চিত | এমন সব অঞ্চলে এগুলি জ্ন্মতেছে 
যেখানে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে 
ভূমির উন্নতি করা না হইলে এবং কৃষির 
উন্নত পঞ্ধতিগুলি অবলম্বিত ন! হইলে 
কখনই সম্ভবপর হইত ন1। 


পশ্চিমাঞ্চলের জলসিক্ত জমতে 
তৃণগুল্াদিও বর্তমানে প্রচুর জন্মিতেছে। 
গো-মহিষাদির থাগ্ভকূপে এই সব ব্যবহত 
হওয়ায় ইহার! দবল সুস্থ হইতেছে এবং 
উত্তরোত্তর ইহাদের সংখ্যান্বদ্ধি হইতেছে। 
দুধ ও মাংসের এখন আর অভাব নাই। 
তের কোর্ট আমেরিকাবাসীর খান 
সরবরাহের একটি হুন্দর ব্যবস্থা হইয়াছে। 


কিকি উপায় অবলম্বন করিয়া 
একটি বিরাট্‌ মকুপ্রায় অঞ্চলের এইরূপ 
অডভূত পরিবর্তন ঘটানো হইয়াছে সে 
সঙ্গন্ধে মনে নিশ্চয়ই প্রশ্ন জাগিবে। পতিত ভূমি উদ্ধারের গর্চ 
মার্কিন যুক্তরাষ্্রের একটি বারো বা বিভাগ আছে। এই 
বিভাগের আগ্রহাতিশয্যে & সব অঞ্চলে বড় বড় জলাশয় খনন? 
খাল কাটা, বাধ নির্মাণ জলনিয়ামক ঘন্ত্রাদি স্থাপন সপ্ত 
হইয়াছে । দেশের ইন্ছিনীয়ারগণ এ সকল করিয়া! দিয়াছেন। 
এ অঞ্চলে স্থিত বাধসমূহের মধ্যে বোল্ডার, কৌলী এবং 


যাষ্ঠা বাধ খুব বৃহৎ | এত বড় বাধ এখন 
পর্যান্ত আর কোথাও নির্শিত হয় নাই। 
বর্তমানে পনরটি রাহে জল ও শক্তি 
সরবরাহের জন্ত কমপক্ষে যাটটি সরকারী 
প্রতিষ্ঠান কার্য করিতেছে । পশ্চিম- 
আমেরিকার জল-সেচের সুবন্দোবস্ত হেত 
যেই কোটি একর জমি এইরূপ উর্বার 
হইয়া শস্ত ও ফল উৎপাদন করিতেছে । 
ইহা যুদ্ধরত আমেরিকার থাগ্ সর- 
বরাহ্থের পক্ষে যে কতখানি সহায় হই- 
যাছে তাহ] বলা নিশ্রয়োজন | 


কিন্ত এখানকার কার্য এখনও শেষ 
হয় নাই। এখনও এমন বিস্তীর্ণ প্রান্তর 
আছে যেখানে জলসেচের নুব্যবস্থা 
হইলে প্রচুর শল্তাদি উৎপন্ন হইতে পারে। 
এখনও ছুই কোটি ষাট লক্ষ একর জমিতে 
এইরূপ জলসেচের ব্যবস্থা হইতে বাকি। 
জলসেচ-বিজ্ঞান এখনও শৈশব অবস্থা 
অতিক্রম করে নাই। কিন্তু গত তর্দ 
শতাকীর মধ্যে উহ! যেরূপ দ্রুত উন্নতি 


ভান্র 0 মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের জলসেচব্যবস্থা ৩৮৫ 
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কোলোরাডো &্েটে জগসেচের সুব্যবস্থার ফলে মরুপ্রায় অঞ্চল নুতলা ও 
শম্ত স্যামলা হইয়াছে 


-- 1 করিয়াছে তাহাতে যুদ্ধপরবর্ত 
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যাছে। তখন ইহার আবশ্ককতা 
আরও বেশী করিয়াই অনুভূত 
হইবে। 

যুদ্ধ হয় কেন? খাগ্ভাভাব 
বিদুরিত হইলে যুদ্ধের কারণ 
অনেকাংশে বিলুপ্ত করা যায়। 
জলসেচব্যবস্থা অবলম্বনে জগতে 
স্থায়ী শাস্তির পত্তন হইতে পারে। 
প্রত্যেকের মুখে ছুটি অন্ন পৌঁছাইয়া 
দিতে হইলে ইহা! অবলম্বন 
করিতেই হুইবে। নান্যঃ পন্থাঃ। 


১০০ 


ক্যালিফণিয়ার ইম্পিরিয়্যাল ভ্যালির শস্গক্ষেত্রে এই প্রকার খাল দিয়া 
জল সরবরাহ কর! হুইয়া থাকে | 


দ্ধ কি অপরিহার্য? 


নূরল আলম চৌধুরী 


মাহুষের পক্ষে যুত্ধ অপরিহার্য কিন! বিচার করার পূর্বে 
আমাদের দেখতে হবে যুদ্ধ বলতে আমরা বস্তত কি বুঝি। 
কারণ কোন একটা সমস্তা নিয়ে আলোচনা করতে হলে 
প্রথমেই তার সমাধান করার চেষ্টা নাকরে তার মূল বত, 
পারিপার্থিক অবস্থা এবং চিদ্কাধারা সন্ধে জ্ঞান সংগ্রহ করা 
সমস্ত দিক থেকেই সঙ্গত। 

কিন্ত এখানেই বলে রাখা আবশ্যক যে জীবজগতে যুদ্ধ 
একটা সাধারণ নীতি নহে । বরঞ্ণ যুদ্ধ জীবজগতে থুবই একটা 
বিরল ঘটনা ভিন্ন আর কিছুই নয়। শুধু বিবাদ অথবা তা 
থেকে রম্তপাত হলেই যে তাকে যুদ্ধ আখ্যা দিতে হবে তার 
কোন কারণ মেই। একই জাতি বা শ্রেণীর (31)00105) ছুই 
অথবা ততোধিক দলের মধ্যে স্ুশৃঙ্থল এবং সুনির্দিষ্ট কোন 
বিবাদের শচনা হলেই আমরা তাকে বলি যুদ্ধ। একই 
শ্রেণীর মধ্যে ব্যক্তিগত ঝগড়া! এবং তা থেকে রক্তপাত অথবা 
সবত্যুও যদি ঘটে তবুও তাকে যুদ্ধ বলা যায় না। পঙ্লীগ্রামে জমির 
্বত্ব নিয়ে প্রায়ই ঝগড়া] এবং তা থেকে রক্তপাত এমন কি মৃত্যুও 
হয়। এ ঘটনাকে কেউই যুদ্ধ বল.বন]। এক টুকরো! মাংস 
নিয়ে যখন পাচ-সাতট] কুকুরে ঝগড়া বাবে তখন সেটাকে কুকুরে 
কুকুরে যুদ্ধ বেধেছে বল] যায় না। প্রাণিজগতের দুটে! জাতি 
বা শ্রেণীর মধ্যে বিবাদ এবং তা থেকে রক্তপাত হলেও সেই 


বিবাদকে যুদ্ধের পর্যায়ে আনা যায় নাঁ। এক শ্রেণীর জীব অন্থ 
শ্রেণীর জীবকে হত্যা করবার উদ্দেন্ট নিয়ে সমষ্টিগত এবং 
দুশঙ্খলভাবে তাড়া করলেও সেট! যুদ্ধ নয়, আবার একদগ 
নেকড়ে বাঘ যখন একদল মেষ অথবা একধ্ল হরিণকে তাড়! 
করে তখন সে ঘটনাকেও যুদ্ধ বলা যায় না। 

প্রক্কতপক্ষে প্রাণিজগতে ছুটো! জীবই আছে যাদের মধ্যেই 
কেবলমাত্র যুদ্ধ গ্িনিলটা ধেখাযায়। এদের একটি হচ্ছে 
মাছষ এবং অন্তটি হ'ল পিঁপড়ে । কিন্তু পিঁপড়েদের মধোও 
আবার ছটো শ্রেণী আছে। শশ্তসংগ্রইকারী পিঁপড়ে, শুক 
মরুভূমিপ্রায় অঞ্চলেই যার্ধের বাসস্থান এবং যেখানে এক ক”! 
থাগ্ভশস্ত জংগ্রহ করতে কঠোর শ্রম খীকার করতে হয়, শুধু এ 
সমস্ত পিপড়ের মধ্যেই যুদ্ধ বাধে, কাজেই সময় থাকতেই এর! 
ঘাস ও অন্ঠান্ত শন্তের বীঞজসমৃহ সংগ্রহ করতে থাকে এবং শু 
খতুতে ব্যবহারের জন্ঠ মাটির ম্ীচে এদের শন্তভাগারে জমা 
করে রাখে । এই শগ্তভাগারই পিপড়েদের মধ্যে মুদ্ধের মুল 
কারণ, কিন্ত এ সমস্ত জীবতত্ব সম্বন্ধে যাদের জ্ঞান আছে তার! 
বলেন যে পিপড়েদের যুদ্ধ মানুষের যুদ্ধের মত এত দীর্ঘকাল খবায়া 
হয় না। এদের মতে পিপড়েদের যুগ্ধ ছয়-সাত সপ্তাহের বেশ 
স্থায়ী হয়েছে বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। মনুযাঙ্জাতর 
পক্ষে যা পিপড়েদের পক্ষেও তাই । যুদ্ধ প্রর্ৃতির একট] নর্মত 
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ভার যুদ্ধ কি অপরিহার্য 


পসরা ভাটিিসিপসমি লাস্মিপসি সি লস পি পোস্ত সলাসিসিপিসিপাি পি পাাস্টিসিস্মিপসিসি ৭ পি পাটি সি 5, 


বা সাধারণ দৈনন্দিন ঘটনা নহে; বর একে প্রাণিজগতের 
একটী বিরল ঘটন] ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। 


যার! যুদ্ধের পক্ষপাতী তাদের মতে জগতে বেঁচে থাকতে 
হলে যে যুদ্ধ করতে হয় তাতেই লাভ হয় জীবনের চরম উন্নতি 
ও সফলতা | বেঁচে থাকার এ যুদ্ধ পৃথিবীতে অতি সাধারণ 
এবং স্বাভাবিক । আর এরই ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় 
ডারউইন তারই নাম দিয়েছেন “1২8/0181 501900017” এবং 
এর সবশেষ ফলে দীড়ায় 5111৮8] 01107070091 যুদ্ধ 
জিনিসটা এ ভিন্ন আর কিছুই নয় এবং বিভিন্ন জাতি তার নিজ 
নিজ স্বার্থ বা জাতীয় পুষ্টিসাধনের জগ্ই মুদ্ধে লিপ্ত হয়; যুগের 
পক্ষপাতীপগণ আরে। বলেন যে যুদ্ধের অবতমানে মানুষের 
পুরুষোচিত সদখুণসমূহ নষ্ট হয়ে যায় এবং যুদ্ধ ভিন কোন 
জ্াতিই জগতে উন্নতি বা সফলতা লাভ করতে পারে ন!। 


যাক্‌, এট! সহজেই বুঝা যায় যে, যুদ্ধ একই জাতির ছুটে 
দলের মধ্যে একটা বিশিষ্ট রকমের প্রতিযোগিতা ভিন্ন আর 
কিছুই নহে । জীবন-বিজ্ঞানবিদগণ তাই এর নাম দিয়েছেন, 
£[11(:-51006190 091001)0111101)” | কিন্তু একটু চিন্তা করলে 
সহজেই দেখা যায় যে, এই [708-91)7011 0 00101)6111101 
বা অপর কথায় যুদ্ধ জাতির পক্ষে কখনই মঙ্গলঙ্জনক শহে। মৃদ্ধ 
জিনিসটা জ্কাতির পক্ষে কেবলমাত্র অনাবশ্যকই নহে বরং 
ভয়ানক ক্ষতিকর ৷ ইহা মনুযাজাতির ক্রমোন্নতির পথে একটা 
অন্বরায়ের স্ট্টি করে । কিন্ত এট1 আমাদের অস্বীকার করলে 
চলবে না যে, যুদ্ধ সাধারণত ক্ষতিকর বটে, আবার অবস্থাভেদে 
মঙ্গলজনকণ্ড হয়ে ধাড়ায়। কিন্ত ধারা বলেন যে যুদ্ধ 
অত্যাবশ্ঠক এবং এ ভিন্ন জাতির উন্নতি হওয়া কোনক্রমেই 
সম্ভবপর নয় আমার বিশ্বাস তারা একমাত্র ভূল ধারণারই প্রশ্রয় 
দেন। যে সমস্ত জাতি আঙ্গও বর্ধরতার সীমা অতিক্রম 
করতে পারেনি তাদ্দিগকে মান্ষের পুরুষোচিত গুণসমূহ 
সম্বন্ধে সঙ্জাগ করতে হলে যুদ্ধ অতিমাত্রায় সাহাধা করে এবং 
সন্তজাগ্রত এই পুকষোচিত গুণসমূহ জাতির উন্নতির পক্ষে 
অত্যাবন্ক | এভিন্ন যে সমস্ত জাতি অতিরিক্ত লোকসংখ্যার 
জন্ভ নান! ভাবে কষ্টভোৌগ করতে বাধা হয়েছে সে সমস্ত জাতির 
পক্ষেও যুদ্ধ মক্রলজনক হতে পারে । কারণ যুদ্ধে বুলোকের 
প্রাণ দিতে হয় বলে লৌকসংখ্যার চাপ কততকটা কমে আসা 
স্বাভাবিক। পৃথিবীর ইতিহাস খুঁ্জলেও দেখা যায় যে, ছোট 
ছোট খওযুদ্ব জাতির সাধারণ উন্নতির পথে তেমন বাধার হষ্টি 
করতে পারে না। 

কিন্ত দীর্ঘকালন্থায়ী যুদ্ধ যার ফলে সাধারণ নাগরিকদের 
জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে, যার ফলে তািগকে নানা ক ও 
নির্যাতন সহ করে প্রতিগুহূর্তে ম্বত্যুর আশঙ্কা করতে হয় এবং 
যার ফলে এমন কি সমস্ত দেশ পর্যস্ত ধ্বংসত্তপে পরিণত 
হয়ে যায় এবং জাতির উন্নতির পক্ষে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করে 
সেন্বপ সুজ. কাহারও কাম্য হতে পারে না। এগ ভ্বলস্ত 
ষ্ান্ত রয়েছে ইতিহাসের “11107 765 ৮৪ বা ত্রিশ 
বর্ধবাগী মুদ্ধ। বতর্মান যুদ্ধেও জআর্মাশীর আচরণে তাহা 
আরও পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তারা পোল্যাণ্ডে 
এবং গ্রীসে ধে হত্যার ' তাওবলীলা স্্টি..করেছিল,ঢীরভমে 


সালা পালি ছি লালা পিপাসা পানি পাটি লাসিলাসিলাছি পাটি পাসটিপাস্ছিলাস্টি লি তন তি পস্টপপস্সিিসসি পাস পাস এপি তি ৮ সিাসিপিস্জিসপিলাসিতি পি পসিতাসপিলাস্টিলী সপ সসলাস্টিল সপ ্বিতিস্সি 
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জীর্ানারাদ ও ওপনিবেশিক নীতি 


--নগেন্্রনাথ দত্ত। বত্মান আস্তর্জীতিক 
পরিস্থিতির ভিত্তিভূমি সম্থন্ধে সর্ধবোৎকষ্ট গ্রন্থ । 


কংগ্রেস ও কমু)নিষ্ট_প্রীঅরকুষ্ণ ঘোষ 


৮৬ 
1০ 


_নারী-শ্রীশাস্থিমবধা ঘোষ। আধুনিক নারীসমস্তা 


সপ্বন্ধে চিত্তাকর্ষক পুস্তক ১২ 


! 


' , ম্যাকিয়াভেলির রাজনীতি 


-_রাজবন্দী শ্রীমনোরঞ্জন গ্রপ্ত। ম্যাকিয়াভেলির 
1179 1100০ গ্রন্থের অন্গবাদ। 


সৃষ্টি ও সভ্যতা-_রাজবন্দী খ্রীঅরুণচন্ত্র গু 
সির প্রথম হইতে স্বর করিয়া মানব সভ্যতার 
ইতিহাস। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিক| সহ 


কিশোরদের জন্য_ 


১০ 


৯২ 


রাশিয়ার রাজছুভ-_শ্রীমনোমোহন চক্রবর্তী 


জুলে ভার্ণের অপূর্ব উপন্তাসের প্রাঞ্চল বঙ্গানুবাদ ২০ 
 কুমড়োপটাশ-_নগে্নাথ দত্ত। নতুন ধরণের 


ছেলেদের গল্পের বই । পাতায় পাতায় ছবি। ॥/০ 
' শরীর সামলাও- প্রসিদ্ধ মুষ্টি-যোদ্ধা জে. কে. শীল। 
.  জ্ৰীহ্াণ্ড এক্‌সারসাইজের সবচাইতে ভাল বই | 
বহু চিত্র সম্বপ্রিত-/ _ ..-... ১২. 


ক্লাস নটি চি তত 


দি,২:--১৯ হ'লেজজ কীট মাকেট, ক্ষলিকাতা 


প্রবাসী 


পাস্পশশীিপিক্ীিশিশীলিপ্পাত পশলা পাও 


১৬৫২ 


ঘে ভাবে সমস্ত গনী  ধুপিসাৎ করে দিয়েছিল, 1 ইউক্রেনের 
মত প্রকাণ্ড অঞ্চলের ধনসম্পত্তি যে ভাবে নষ্ট করে 
তা দেখে পৃথিবীতে বোধ হুয় এমন কোন মানুষ মেই যিনি 
ভাবতে পারেন যে এ যুদ্ধ মানবঙ্গাতির কোন মঙ্গলসাধন 
করতে পারে। একপ যুদ্ধ যত দীর্ঘকালস্থায়ী হয় মানুষের 
শঞ্জি ও সামর্থ্য হ্প্টির চেয়ে ধবংসের জন্ত তত বেলী উল্লসিত 
হয়ে ওঠে এবং যত বেশী সংখাক দেশ যুদ্ধে যোগদান করে 
মানবঙ্জাতির উন্নতির আশা ততই বেশী পিছিয়ে যায়, আর 
তার ভবিষ্যংও ততই অদ্ধকারময় হয়ে পড়ে । 

এখন আমরা বিচার করতে পারি যুদ্ধ অপরিহার্য কিনা। 
যারা যুদ্ধকে অপরিহার্য বলে মনে করেন তাদের মতে এটা 
মনুযুপ্রকৃতির একটা স্বাভাবিক এবং সাধারণ স্ক'রণ বা বেগ। 
তাদের ধারণায় এট! সহজ্বেই মনে হয় যে * মনুষ্য প্রকৃতির 
পরিবতন বুঝি অসম্ভব । 


কিন্তু ক্বীবন-বিজ্ঞানবিদগণ বলেন, যুদ্ধ মনুযাপ্রকৃতির 
একটা অপরিহার্য ঘটন! হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে যুদ্ 
অবস্থাভেদেই হয়ে থাকে । কোন কোন ক্ষেত্রে যুদ্ধ ঘটে আবার 
কোন কোন ক্ষেত্রে ঘটে না। প্রাগৈতিহাসিক যুগে কখনো 
যুদ্ধ হয়েছিল বলে কোন প্রমাণ পাওয়] যায় না। সে যুগের যে 
সমন্ত পাথরের অন্ত্রের চিহ্ধ পাওয়া যায়, সেগুলি প্রধানত: পণ্ড 
শিকারের উদ্দেস্টেই বাবহৃত হ'ত। কিন্ত তাভিন্নও মাটিতে 
গত” করতে পণ চর্ম মন্থণ করবার কার্ষে এগুলির ব্যবহার দেখা 
যেত। কিন্তু সে সময় মনুযুজগতের বিভিন্ন দলের মধ্যে 
যদি যুদ্ধ ঘটেও থাকে তবে এটা নিশ্চয়ই মনে করতে হবে 
যে, সেখুপি খুবই সাধারণ বা অনুল্লেধষোগ্য এবং খুবই 
কদাচিৎ ঘটে থাকবে । সুব্যবস্থিত এবং নুশুঙ্খল যুদ্ধ ধেখ! 
যায় সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে । ঠিক পিঁপড়ের মত 
মাহৃষের মধোও যে যুদ্ধ বাধে তার মূল কারণও বহুদিনের 
সঞ্চিত ধনসম্পপি। এমনও দেখ! যায় যে, মানুষ যখন শহরে 
বসবাস ক'রে ধনসম্পত্তি উপার্জন করতে শিখল তখনো যুদ্ধ 
অপরিহার্য ছিল বলে মনে হয় না। যীশুশ্বীষ্টের জন্মের ৩০০০ 
বংসর পূর্বেকার প্রাচীন সিদ্ধু সভ্যতায় যুদ্ধের কোন চিহ্ন পাওয়া 
যায় না। এভিন্ন প্রাচীন চীন-ইতিহাসে এবং পেঞ্র ইণৃকা- 
সভ্যতার যুগে কোন যুদ্ধ হয়েছিল বলে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তার 
কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। 


শি 


মানবপ্রকৃতির দিক থেকে বিচার করলেও দেখা যায়, তার 
মধ্যে সুনিদি্ই কোন যুদ্ধপ্রতি নেই। কিন্ত এটা আমাদের 
অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, মাহ্ষের হদয়ে প্রাধান্ত লাভের 
্রন্বতি খুব প্রবল? যদিচ এ প্রবৃভিও মানুষের অন্ভান্ত প্রত্বতির 
মতই পরিবতনশীল এবং সহজেই বিভিন্ন ছাঁচে গড়ে তোলা 
যায়। আমরা এ প্রবৃতিকে সহক্জেই প্রতিযোগিতাণীল খেলা- 
ধুলোর দিকে ধাবিত করতে পারি । ইতিহাসে দেখা যায় যে 
ফিলিপাইন দেশের কোন কোন জাতি মাহ্‌ষ দীকারের প্রন্বতির 
পরিবতন করবার জন্ ফুটবল খেলতে আরম্ভ করে। কিন্তু 
প্রতিযোগিতাখীল খেলাধুলে! ভিন্নও মাহুয তার শক্জিকে পাহাঁড- 
পর্বতের নু-উচ্চ চূড়া! লঙ্ঘন করে জয়ের প্রক্কত আনন্দ উপভোগ 
করতে, জঙ্গল খু'ড়ে প্রাচীন কীিকলাপের 'আবিষ্ধার করে 


ভাঙ্ 
52 222555288 
অথব] গবেষণার সাহায্যে নূতন নতম থিওনী ব] চিন্তাধার 
মনুষ্যজগতের সন্গুখে তুলে বরে তার প্রাধান্ত লাতের প্রবৃতি বা 
শক্তিকে অন্ত পথে ধাবিত করতে পারে। মানুষের প্রবৃতিকে 
যদ্দি একধার এরূপ ভাবে প্রক্কৃতি জয়ের আনন্দ উপভোগ করান 
যায় তখন সে এ জয়ের নেশায় এমন বিভোর হয়ে পড়ে যে 
তার মনের কোণে পার্থিব যুদ্ধজয়ের আশ] দুণাক্ষরেও প্রবেশ 
করবার অবসর পায় না। তখন তার মন নুদুরপ্রলারী প্রন্কতি- 
জয়ের ভাবনাতেই বিভোর । গার সে তাতেই মাতাল হয়ে 
জয়ের টীকা একটি একট করে কপালে পরতে আরন্ত করে। 

ধর্মের দ্বিক থেকেও মানুষে *,৭যে এপ যুদ্ধের প্রয়োজনী- 
য়তা আছে বলে জামার মনে হয়না) তবে পৃথিবীতে যাতে 
যুদ্ধ বলে কোন কিছু না থাকে তার চেষ্টা করতে হলে প্রথমেই 
আবন্ঠক একটা সত্যিকারের আন্তর্জাতিক শক্তি। কিন্ত এন্নপ 
একট। শক্তির আবিফার বা স্যটটি করা সহজ ব্যাপার নয়__ 
এটা স্বীকার করতেই হবে। এর পরেই আবশ্কক নৈতিক 
শির আবিষ্কার করে যুদ্ধের অভাব পুরণ করা । একেই উই- 
লিয়ম জেম্স্‌41)0011 ০001:01670107 ৬18৮ বলেছিলেন । 
কিন্ত আজ প্রত্যেক শঞ্তিশ!লী জাতির মধ্যে অপর জাতির উপর 
প্রাধা বা কতৃত্বলাভের যে অগ্ভায় আকাজ্ষা1 দেখা যায় 
তাকে জাতির মন থেকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করে দেওয়াও এর সঙ্চে 
সঙ্গে আবন্কক ৷ কিন্তু এটা মনোগত সমস্ত ভিন্ন আর কিছুই 
নয়। আজ আমরা ক্রয়েডের চিত্তাধার] এবং নব্য মনোবিষ্ঠার 
সাহায্যে সহজেই বুঝতে পারি কি করে মাহুষের সন্জাগ্রত 





যুদ্ধ কি অপরিহার্য 


সিরা সিপসীসিশাস্টি কাত 


৩৮ 


পাটি পাটি পীষটি পাদ শট পট পি টি, পি পি পি লি এ সি লি ঠেলা পেস পি স্টপ বাসি প্লাস লাস পি লীন পি, ৮৮, 


্বপ্রবৃত্বিগুলিকে নষ্ট করে মনোদ্ষগতের গভীর অদ্ধকার কোণে 
দাবিয়ে রাখা যায়। কিন্ত এক্সপ অন্ধকার কারাগৃছে ' প্রন্থঘ্ধি- 
গুলিকে বেশী দিন ওভাবে নিশ্ডেজ করে রাখা কষ্টকর। সময় 
ও স্থযোগ পেলেই ওগুলি মাস্থষের অভ্ঞাতসারে পুনরায় শক্ভি- 
শালী হয়ে ওঠ] স্বাভাবিক। তখন সেগুলি আরও দ্বিগুণ 
উৎসাহে পৃথিবীকে হত্যা ও ধ্বংসের লীলাক্ষেঅে পরিণত কর- 
বার জ্ত উল্লসিত হয়ে ওঠে। 
সুতরাং পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে যুক্তি দিতে হলে 

মানুষের এ প্রবৃতিগুলিকে ধ্বংসের দিক থেকে ফিরিয়ে 
মাহুষেরই প্রয়োজনীয় স্থির উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। 
এট। খুবই কঠিন সমস্তা সন্দেহ নেই, এর অন্য প্রয়োজন আম] 
দের পারিবারিক ও সামার্ষিক কাঠামো . পরিবত'ন করে এমন 
একটা! সাম্যভাবযুক্ত নূতডন কাঠামোর সৃষ্টি করা যেখানে 
মানুষের জাগরণশীল সুপ্রবৃতিগুলির ধ্বংসের কোন ভয় থাকবে 
না। এর অন্ত শিক্ষার দিকে আমাদের নুতন আদর্শনিয়ে অগ্রসর 
ইতে হবে এবং এরই জনা প্রয়োজন মানুষের শক্তিকে দাবিয়ে 
রাখার পরিবতে প্রতিযোগিতাশীল শারীরিক ও মানসিক 
খেলাধূলো বা বিপংসংকূল অথচ আননাযুক্ত কোন কার্ধের দিকে 
ধাবিত করা, যাতে এগুলি মনুষ্যজগতের অমঙ্গলক্গনক কোন 
কার্য করবার সময় ও সুযোগ আর না পায়। এট] খুবই 
কঠিন কার্য ; কিন্ত একেবারে অসম্ভব নয় এক্বীকার করতেই 
হবে। 

প্রাণিগ্জগতে শুধু ছটো জীবই আছে যাদের মধ্যে যুদ্ধ জিনিন্ট 





আমাদের গ্যারান্টিড প্রফিট স্কীমে টাকা খাটানে। সবচেয়ে নিরাপদ ও লাভজনক । 
নিয়লিখিত সুদের হারে স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হইয়া থাকে 
১ বৎসঢরর জন্য শতকরা বাধঘিক ৪০ টাকা 
২ বসঢরর জন্য শতকরা বাধিক ৫৮০ টাক 
৩ বসঢরর জন্য শশতকর। বাধিক ৬০ টাক। 


সাধারণতঃ ৫০০২ টাকা বা ততোধিক পরিমাণ টাকা আমাদের গ্যারাট্িড প্রফিট স্কবীমে বিনিয়োগ 
করিলে উপরোক্ত হারে স্থদদ ও তদুপরি এ টাকা শেয়ারে খাটাইয়৷ অতিরিক্ত লাভ হইলে উল্ত 


লাভের শতকরা ৫০২ টাকা পাওয়া যায়। 


১৯৪০ সাল হইতে আমরা জনসাধারণের নিকট হইতে হাজার হাজার টাকা আমানত গ্রহণ করিয়! 
তাহা হুদ ও লাভসহ আদায় দিয়! আসিয়াছি। সর্বপ্রকার শেয়ার ও সিকিউনিটি ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে 
আমর] কাজকারবার করিয়! থাকি । অনুগ্রহপূর্বক আবেদন করুন। 


ইট ইঙ্িয। &ক ঞ& থেয়ার ডিলার মিষিকেট 
ভিলন্িক্রেজ্ড্‌ 
€১নং রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেদ্‌, কলিকাতা । 


টেলিগ্রাম “হনিকম্থ” 


ফোন্‌ ক্যাল ৩৩৮১ | 


পপর ৯ লা পা. পা 


দেখা যার এবং মানুষ তার মধ্যে একটি, এ কথা! পূর্বেই বল 
ছয়েছে। কিন্ত এ মানুষই পৃথিবীতে সমস্ত সৃষ্ট জীবের মধ্যে 
পর্বশ্রে্ঠ আসন অলঙ্কৃত করে আছে । শুধু তাই নয়; এমানুষই 
একমাত্র প্রাণী যার কঠিন তপস্তার ফলে পৃথিবী আদিম বর্বরতার 
ঘুগথেকে আঙ্গ নব্য সভ্যতার কোঠায় এসে দাড়িয়েছে। 
পৃথিবীকে নব নব আবিফার ও হঠ্রির দ্বারা সাজিয়ে তুলতে 
পারে আজ একমাত্র মানুষই | সুতরাৎ যুদ্ধ কেবলমাত্র মনুষ্য- 
ঈগতেরই সমস্ত] নয়, এর প্রচলন থাকা বা নাথাকার ওপরই 
নর্ভর করে পৃথিবীর ক্রমোন্নতি, যার গতি আজ লক্ষ লক্ষ বংসর 








প্রবানগী 


১৫৫২ 


ধরে ধীর ভাবে চলে এসেছে। কিন্ত এট] নিশ্চিত বল] যেতে 
পারে, যুদ্ধ মানুষের অপরিহার্য নয়, তার প্রাধান্যলাতের প্রত্বততি 
বাঁ শক্তিকে একটু চেষ্ট। করলেই অন্য পথে ধাবিত কর! যায়। 
তার রাষ্রনৈতিক কঠোমে। এরপ ভাবে গঠন করা যায় 
যেখানে মুদ্ধ পরিহার কর! খুবই সহজসাধ্য। সমস্ত কিছুই 
সম্ভবপর; কিন্তু তার অন্য গভীর চিন্তা ও কঠিন ক্লেশ 
স্বীকার করা প্রয়োজন। ভবিষ্যতে যাতে যুদ্ধ আর ঘটতে 
না পারে তার উপায় উদ্ভাবন করবার একট] গভীর আকাক্ষ। 
মনে মনে পোষণ করাও আমাদের প্রত্যেকেরই কতবব্য। 


ৃত্যুপ্তয় 


প্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তাঁ 


বিশ্বভুবন-স্থট্টির উষাকালে 

মৃত্যুর তুর দৃষ্টি নেছারি? শঞ্ায় বিহধল 

তরুণ প্লেবতাদণল 

সরিৎ-সিদ্ধু গিরি-বনানীর নিভৃত অজ্তরালে 
রচি” বিজ্ঞান-নীড়, 

জান-সমুগ্র মঞ্ছি কিল শক্তি-আসব পান, 
মৃত্যুর চুর-বিসপাঁ অভিযান 

ব্যর্থ কণিয়া প্রসাদ সেবিল বীতভয় শাস্তির | 


বড়িশ-হস্ত ধীবরের খর্পর £ 

গণে পরমাদ গণুষজল-চারী অপহাঁয় মীন-_ 
দেবতার বুকে মৃঠ্য হানিল দেবতারই গড়]! শর, 
জ্ঞানের অমোঘ আয়ুধে জ্ঞানের মন্দির ভূমি-লীন | 


দৃপ্তচরণে ঘুরছে ম্বত্যু নিখিল ভূবনমদ্র--- 
দিথিজ্য়ীর রূঢ় ভ্রকুটির শাসনে বেপথুমান 


বিফলমন্ত্র ধেব্ল নবমন্ত্রের বরাভয় 
খু্ষিছে,কে দিবে শঞ্র-শাতন অডিচ1র-সন্ধান ? 


উষপার রাঙা ভুলিতে আকাশ-পটে কার এ লিখন | 
পুধাশী-ভালে উঠিছে ফু্টয়া ওই যে অভয় বাণী-_ 
বাহিরিয়! এল দেবতার দল ছাড়ি" নীড় সুগোপন, 
লক্ষ] তেয়াগি? শঙ্চার শিরে বঙ্জমুষ্ট হাশি?। 
প্রজ্ঞাপন্ধ আগুধ-সঙ্জা-শায়কের সমারোহ 

ছুড়িয়া ফেলিল। রবি-সন্নিভ প্রধীণ্ড মহিমায় 
স্বয়প্রকাশ আভরণহীন ত্যক্তজীবনমোহ _- 

মৃত্যুরে হাপি' ডানাল স্বাগত-_-যুক্ত, নগ্নকায় | 


আত্মুমিলগ্-শির 
অণ্ত মৃত্যু গুঢ তমোলোকে লুকাইল স্ব শরীর ॥ 
_( ছান্দোগা-উপনিষদ্‌ ) 





যোগ না বিয়োগ 


মাত্র সেদিনের কথা । পৃথিবীজোড়া আজকের যুদ্ধের সাড়া 
তখনও পড়েনি । অনিল বাস করতো! কলকাতার কোন 
এক পল্লীতে । সংসার তার ঝড় নয়, আবার একেবারে ষে 
ছোট তাও নম। দ্্রী সুধীরা, তিন পুত্র, কনিষ্ঠ কন্য| মীন 
ও নিছে--এই ছয়জনই অনিলের পরিবারের লোকসংখ্যা । 
বড ছেলে নুমস্ত মাত্র কলেজে টুকেছে। দ্বিতীয় গ্শান্ত স্কুলে 
পড়ে। ছোট ছেলেটি বাডীতেই থাকে, কন্যার বয়স মাত্র 
?' বছর । তাদের গ্রতোকেরই স্বাস্থ্য শ্রগাম, চেহারা 
গ্ন্দর। না হবেই বা কেন? অনিলের অবস্থা]! নেহাৎ 
খারাপ নঘু। এক ঘার্কেটাইল ফামেরি সে ম্যানেঙ্গার। 
াসিক বেতন তার কয়েক শত টাকা। মোট কথা তাবা 
বেশ স্বখেই ছিল । ৰ 
কিন্তু এর পরেই বাধে প্রাণঘাতী দেশজোড়া লড়াই । 
অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের 
মামাঞ্জিক ও পারিবারিক কাঠামে। গেল উন্টে। মুদ্রা 
'ীতির সঙ্গে মূলান্ীতি চললো পাল্লা দিয়ে, আর দারিদ্র, 
2ুতিক্ষ ও মহামারী এলো পালা কারে। 
চোট বেলা থেকেই অনিলের স্বশ্তামের প্রতি একটা 
বিশেষ মমতা আছে। বড়, ছোট সকল ছুটিতেই সে 
বাড়ীতে যায় কেবল মাতা ও ছোট ভাইকে দেখতে নয়; 
ধশী-্দরিভ্র, হিন্দু-মুসলমান সকল প্রতিবেশীকে দেখতে, 
তাদের স্থুবিধা-অশ্থবিধার খোজ নিতে । মে নিজের 
উদ্যোগে ও বন্ধুদের সহযোগিতায় গড়ে তুলেছিলো একটি 
ছোট গ্রন্থাগার। সেটার অগ্রগতির হিলাব লওয়াও তান 
অনাতম প্রধান কাজ। 
পল্লীর দুর্তিক্ষ ও রোগের সংবাদ অনিলের নিকট 
পৌছলো। মে একট] সাহাযা-কেন্দ্র খুলবার বাসনায় ছুটে 
এল তার গ্রামে । সঞ্চাহ মধ্যে দে একটি সাহাষ্য-কেন্ত্র 
স্থাপন করলো । বহুলোক দৈনিক সেই কেন্দ্র হতে অন্ন 
পেতে লাগলো । হঠাৎ একদিন অনিলের দৃষ্টি ফিরলো 
সেই শ্রেণীর দরিদ্রদের উপর যারা সাহাধ্য-কেন্দ্রে আসতে 


পারে না, অথচ যার্দের অবস্থা দীন হতেও দীন। এই 
শ্রেণীর একটি পরিবার অনিঙ্গের বাল্যবন্ধু বিমলের | বিমল 
আজ 91৫টি সন্তানের পিতা । তার দুঃখ অনিলকে তাদের 
ছেলেবেলার বন্ধুত্বের কথা মুহূর্তের মধ্যে স্মরণ করিয়ে দিল। 

অভাব ও অর্ধীহারে বিমলের স্ত্রী ও ছেলেমেছেরা কেহ 
বা ইন্ফরুয়েগ্রায, কেহব। ব্রঙ্কাইটিদে, কেহরা অন্য কোন-না- 
কোন কারণে তৃগছে। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় এই যে, 
বিমল নিজেই শধ্যাশায়ী, আঙ্গ তার ১৫1২০ দিন জর, সর্দি, 
কাপি, হাপানি, বুকে ব্যথা । গোটা পরিবারের যে মাথ। 
তাকেই বাচানো অনিল কর্তবা বলে স্থির করলো । তাহলে 
এই দুর্ভিক্ষের দিনেও বিমল সেরে উঠে ছেলে-মেয়ে ও 
স্ীর মুখে অন্ন দিতে পারবে । 

মাহায্য-কেন্দ্রের ভার সামগ্রিকভাবে বন্ধুদের উপর দিয়ে 
বিমলকে নিয়ে অনিল কলকাতায় এলো । তাকে নিজের 
বাসায় রেখে ডাক্তারের প্রথম নির্দেশমত “পেট্রোমালসন 
খাওয়াতে আরম্ভ করলো । দেখতে দেখতে বিমল সুস্থ 
হতে লাগলে! | সার্দ, কানি, হাপামি ও ত্রস্কাইটিসের সব 
লক্ষণই তার দূরে গেল। ১৫২০ দিনের মধ্যেই বিমল 
সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে দেশে ফিরে গেল । 

দেশে ফিরে সে প্রথমেই তার স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদের 
পেট্রোমালসন+ সেবনের ব্যবস্থা দিলে। অনতিবিলঙ্বে 
তারাও সবাই সুস্থ ও রোগমুক্ত হলো। সেই দিন থেকেই 
বিমল নিঃসস্কোচে সর্ববপমক্ষে স্বীকার করলে! অনিলের ন্যায় 
ওধধটিও অকুত্রিষ বন্ধু। সে আঙ “পেট্রোমালসনে'র 
উচ্চ গ্রশংসা করতেও লজ্জিত নয়। বলা বানুগা, উহাই 
আজ অনিল ও বিমলের এবং বিমলের ত্্রী-পুত্র-কন্যাদের 
মধ্যে একাধিক বিয়োগ ও বিচ্ছেদের স্থলে যোগ ও মিলন 
সম্ভব করলো। অন্যথায় অনিলের আর্ধ সেবাকাদে।4 


একটি শোচনীয় পরিণতি হোত, আর তার নিজের" 


কাছেই একট] মধ্বস্তদ স্বৃতি-কাহিনী হিনাবে জীবিত 
থাকতো । 





১১ 


[ বিজ্ঞাপন ] 





উদয়ের গথে 


কু'ড়ির প্রয়োজন ধরণীর রসধারা ! নহিলে সে 

ফুটিবে কেমন করিয়। ? 
মানবদেহও পুর্ণপপরিণতির পথে স্তরে স্তরে 
বিচিত্র সঞ্তীবন-রসে সিঞ্চিত ও পুষ্ট হয়। 


_-* বাই-এডল *__ 


( বিশুদ্ধ উদ্ধিজ্জ তৈল হইতে প্রস্তত থাগ্ঠপ্রাণ ক ও ঘ সমন্বিত ) 


উপযুক্ত খাগ্ভপ্রাের অভাবজনিত 


ক্ষীপপুষ্টি 
দুক্লীলভ। ৬ ৬ 


উহা ূ 
ও 


শ্বাসসংক্রান্তড ০রোগর অঢসাঘ উষথ 


ক্ষীণকায় দুর্বল শিশু ও পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি নিয়মিত সেবনে 
হষ্পুষ্ট হয়; গর্ভাবস্থায় এবং প্রসবান্তে সেবন প্রশস্ত । 





পৃধ- গার 


শ্রীমা_ হ্রীনাশুতোষ মিত্র। সম্তোষকুমার ঘোষ প্রকাশিত। 
্রাপ্তিগান-দি গ্তামবাজার ইলেকটিক এম্পে|রিয়াম, ১৩৪, কর্ণওয়াজিস 
দ, কলিকাতা! । পৃঃ ২২২। মূলা আড়াই টাকা। 
শ্ীরামকৃ্ণভক্তজননী শ্রীমার সেবকরাপে গ্রন্থকার তের বংসর 
কাটাইবার ম্থুধোগ পাইয়াছিলেন, সেই সময়ে সযতে লিখিত 'নোট' 
হইতে একত্র করিয়। পুণাঞ্জীবনীর উপাদানরূপে প্রকাশিত পৃন্তক। 
অনেকগুলি উপাখ্যান ভারি সুন্দর লাগ্লিল। আবার দুই একটি অংশ 
মনে হইল, বাদ দেওয়া উচিত ছিল। সতোর জয় হউক; কিন্তু দকল 
সতাই সর্বদা! প্রকাশনীয় নহে, কোন্‌ কথ প্রকাগ্ঠ তাহা বিচারের বিষয়। 
একস্থানে সংবাদে তুল আছে; পৃ. ১০ ১ বল! হইয়াছে, রীমেশ্বরের 
“মনতিদুরে শ্রীশঙ্করাচাধা-প্র তিঠিত 'শৃঙ্গে'র বা শূঙ্গগিরি মঠ” ১শৃঙ্গেরী 
কিন্তু মহীশূর রাজোর পশ্চিম প্রান্ত, রামেশ্বর হইতে অতিদূরে । 
মতি সম্প্রতি উদ্বেধনে 'অরবিন্দ শ্রীম!কে দর্শন করিতে আসিয়া 
ছিলেন কি না, এ বিষয়ে আলোচটন! হইয়াছে; এই পুস্তকে সে বিষয়ে 


স্পট প্রমাণ না খ।কিলেও লেখ। আছে "শুনা যায়, শ্রীঅরবিন্দ একদিন, 


শীমাকে প্রগাম করিতে আসেন? (১৩১ পৃঃ)। ইহা 'প্রণাম করিত 
অ।গিয়াছিলেন” এই কথারই পোঁধক। 


দ্বীপ্রয়বঞ্জন সেন 


দস্তরুচি _প্রীশরদিনদ বন্দোপাধায়। প্রকাশক _শ্রীরমেশ 
ঘোষাল, ৩৫ বাছুড় বাগান রো, কলিকাতা । মুলা দুই টাক1। 


পাগল 


_-অভিনচয়াপঢষাগী ভাল ভাল নাটক-_ 
শিবগ্রসাদ কর প্রণীত 
নাট্যনিকেতনে অভিনীত 


যোগেশ চৌধুরী প্রণীত 
রঙ মহলে অভিনীত 
সামাজিক নাটক 


বইখানি ছ'বিবশটি ছোট গল্পের সমষ্টি। খাতনীম! জেখক একটু 
নুতন ধরণে গল্পগুলি লিখিবর চেষ্টা করিয়াছেন। সাধারণত; ছোট গল্প 
আকারে যে খুব ছোট হয় ডাহা নয়। *দন্তরুচি”্র লেখার বিশেষত এই, 
প্রতি গল্প আয়তনে ছুই তিন পৃষ্ঠার অধিক নহে। অথচ তাহাতে গলের 
কোন অঙ্গহানি হয় নাই। "অপরিচিত 'ধীরে রজনি,। 'কুতুবশীর্ষে, 
'মতস্তন্তায়, 'শুক্লা একাদশী, প্রভৃতি গল্পগুলিতে চমৎকারিত্ব আছে। 
'স্তরুচিও 'ন।ঈট ক্লাব) শ্রেষ্ঠ বিনর্জন প্রভৃতি গঞ্প উদ্ভট হইলেও পাঠকের 
মনে কৌতুকরদের সঞ্ধীর করে) গেখক “দন্তরুচি*তে যে ধরণের গল্প 
রচন1 করিয়াছেন, আকম্মিকত। এই ধরণের গল্পের প্রাণ। যে-সব গল্পের 
মধো এই বিশ্মাটুকু অতি দহজেই ফুটিয়া উঠিয়াছে পাঠকের মনে সেইগুলি 
বিশেষভাবে রেখাপাত করিয়া যায়। “দ্তরুচি” চিত্তে আনন্দ বিধান 
করিবে। 


ভারতের মুক্তিনাধক-_ প্রগোপাল ভৌমিক । বেঙ্গল 
পাবলিশার্স, ১৪ বঙ্কিম চাঁটুষো ট্রীট, কলিকাতা। মুলা এক টাকা 
বার আন।। 
রাজনৈতিক দ্রিক হইতে ভীরতবর্ধকে যাঁহীর গড়িয়া তুিয়াছেন, 
ভারতের রা্রচেতনার মাহীর প্রেরণা দিয়াছেন, ভারতের স্বাধীনতা 
আন্দোলনের ধাঁহী রা নেতা,_ভাহাদের সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত বইথানিতে 
প্রদত্ত হইয়াছে । রাষ্ট্গুর মুরেন্দ্রনীথ, লৌকমান্য তিলক, পণ্ডিত মতিলাল- 
নেহেরু, পণ্ডিত মদনমে[হন মাঁলবা, লাল! লাঁজপত রায়, মহাত্মা গান্ধী, 





কাব্যগ্রন্থ 
কবি সত্যেন্রনাথ দত্তের 
পারমাক্জিত ও পরিবদ্ধিত 
অভিনব সংস্করণ 


পৌরাণিক নাটক 
বাংলার মেয়ে ১০ স্বর্ণলঙ্কা ০ | ক্লুহ ও কেকা ৩॥ৎ 
পথের সাথা রি নগেন্দ্র ভট্টীচার্যা প্রণীত অদ্রমাবার টি 
পরিণীতা ১)০ রঙ মহলে অভিনীত (বলাশেষের গান ২০ 
সাকডসার জাল ১০ পৌরাণিক নাটক বিদায় আরতি ২০ 
আশুতোষ ভট্টাচার্য্য প্রণীত অভিষক ১॥০ | ভীর্য সলিল মৎ 
রঙমহলে অভিনীত ভূপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত | তুলির লিখন ১০ 
সামাজিক নাটক পৌরাণিক নাটক ২০ 
আগামী কাল ॥* ক্ষীর রা বে?৩ বাণা 
| | তীর্যনে] ২॥০ 
আশুতোষ সাম্যাল প্রণীত ব্রহ্মাতজ মাঃ | | 
মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত কবি মোহিতলাল মঞ্জুমদারের 
সামাজিক নাটক সামাজিক নাটক শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 
১। বাঙ্গালী ১0০ | হ্মন্তগোধূলি ২০ 


জাভা... ঠা জর... 2 
কাশক__ ছার, ই মানী && মী 2 ২০৭৫ কালি | কলিকাতা । 


স্যটিহ্‌, 


দ পাস্সিজ সত পাপ, 


দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, দেশপ্রিয যতীন্্রমো হন, রাষ্ট্রপতি হুভাষচক্র, 
মৌলানা আবুলকাল।ম আঁজীদ, পর্ডিত জওহরলাল নেহেরু ও সীমান্ত 
গান্মী_এই কয়জন দেশনেতার জীবনচিত্র অক্কিত হইয়ছে। উনবিংশ 
ও বিংশ শতাবীর রাষট্রচিস্তা এই সব রাষ্ট্রনেতার মধা দিয়া কি ভাবে ফুটিয়া 
উঠিয়াছ্ে তাহাও লেখক দেখাইয়াছেন। বইখানি নুলিথিতত । এই রেখা" 
চিত্রগুলি পাঠকের মনে প্রেরণ! দান করিবে। 


শ্রীশৈলেন্্রকৃষ্ণ লাহা 


নিঃসহ যৌবন-_শ্রীনবগোপাল দাস | জেনারেল প্রিন্ট 
এণ্ড পাবলিশার্দলিঃ। ১১৯, ধর্মতলা ট্রাট, কলিকাতা। মুল্য-_ 
তিন টাক1। 
উপন্থাসের আরম্তটি এইরূপ । বিনয় আর ডপতীর মধো ছিল 
ভালবাসা। কিন্তু সুবিনয়ের পিতার সম্পূর্ণ অমতে সে বিবাহ ঘটিন 
ন1। ঘটনাচক্রে সুবিনয়ের বিবাহ হুইল আর একটি মেয়ে--রেখার 
সলে। দেই সংবাদ সুবিনয়ের বন্ধু অমীমের মারফং তপতী জানিতে 
পারিল। তারপর তগতী, সবিনয়, অমীম ও রেবাকে ঘিরিয়। গল্পের 
গতি আরম্ভ হইয়াছে। ভীরু হুবিনয়ের দ্বৈত জীবন, অকুঠ তপতীর 
তেজন্বিতা; অসীমের গোপন ভালবাস। ইত্যাদি যে সমস্ত।কে আশ্রয় 
করিয়। ফুটিয়াছে-_আলোচ্য উপন্টাসটির তাহাই প্রাণশক্তি। এই 


. পপ ৯স্টিপসসিপসসিপ পিপিপি পাসি-বাি পা পসস্পপাসপসসি সিসি 


পশ্চিমমুখী ইঙ্গবজ সমাজঘেষা সমস্তায় রূপটি সাধারণ বাঙালী পরিবারের 


সমাজ-বন্ধনের মধো খু'জিয়া মেলে না। এই জাতীয় সমস্তায় নূতন এক 
ঘমাজ সৃষ্টির ইঙ্গিত পাওয়] যায়, সুতরাং সেই আলোকেই তাহার বিচার 
সম্ভব। কিন্তু হৃদয়াবেগদমুখ যে মহান্ত্যাগের দ্বার! উপন্যাসটির 
পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে--তাহ। সম্পূর্ণ দৈব স্থষ্ট। গল্প শেষ হইলে স্বামী 











প্রবামী 


১৩৫২ 


পাদ পা পলি লাভ পরাটিলাসিতাটপািবীিলাি পাপী পপ পরস্পর পপ পা. পল 
পতিত 


ও সন্তান বঞ্চিত মেয়েটির জন্য করুণ একটি সুর মনের কোণে লা 
থাকে। 


শ্ীরামপদ মুখোপাধায 


রূপ হইতে রূপে-শ্রীশিবেজরনাধ গুপ্ত। প্রকাশক- রম 
সাহিত্য-সংসদ, ২১-এ, রাঁজ। বসন্ত রায় রোড। দক্ষিণ কলিকাতা । দাম 
আড়াই টাকা । 
একখানি উপন্যান। গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন, “সাহিভা রয়. 
সট্টিই ইহার লক্ষা।” কিন্ত সাহিতারন অপেক্ষা গ্রস্থখানিতে “সাশ্রদায়ৰ 
অর্থনীতিক সমন্তা ও ধর্মঘন্দজাত ঘটনাবলীর” আলোচনাই প্রচ্রও 
প্রকট। সেজন্য সাহিতারদপিপান্ধ সাধারণ পাঠকের চিত্ত অতৃধ 
থ|কিবে বলিয়! আশঙ্কা হয়। তবে গ্রস্থখানিতে যে নূতন হুরের সন্ধান 
পাওয়া যায়, তাহা অধিকাংশ উপন্যাসেই ছুলভ। গ্রন্থকার আমাদের 
জাতীয় ভীবনের কয়েকটি প্রধান সমস্তা, বিশেষ করিয়া হিন্দু মুসলমান 
বিরোধ ও অর্থনীতিক সমস্তা বেশ উদ্দারতা ও সাহদের সঠিয 
আলে চন করিয়াছেন । তাঁহার ভাষ। মধ্যাদাসম্পন্ন ও সুমিষ্ট । 


জ্ীখগেন্দনাথ মিত্র 


দিগন্ত নিশিকান্ত। দি কাল্চার পাব্লিশর্স। ৬৩ কলে 

্রীট, কলিকাঁশা। মূলা তিন টাক) 
কবি নিশিকান্ত বাঙালী কাবারসিকের হ্পরিচিত | আহার এই 
নৃভন কবিতাগ্রন্থও পুৰতন 'অলকানন্দা'রই মত প্রতিভার দীপ্তিতে উদ 
মনে হয়, ইহার রচনা আরও পরিণত এবং রসঘন। বহমান যুগের 





পপ । 








যুদ্ধবিশারদরা বলেন উপযুক্ত 
আত্মরক্ষার ব্যবস্থা থাকলে 
শত্রুর আক্রমণ ব্যর্থ করা যায়। 
ম্যালেরিয়ার আক্রমণকে ব্যথ 
করতে হ'লে এখন থেকেই 
ব্যবহার করুন 
ম্যালেরিয়া ও সর্বজরে 


ভাদ্র 


ররর 
অস'বন্ধ প্রলাপ এবং ক্লেদাক্ত ভাব হইতে বহ--বহ উধ্ে ধ্বনিয়। 

চবিয়াছে কবির সুর, তাহীর কল্পনা-বিহঙ্গ পাখা মেলিয়াছে উদার উন্মুক্ত 
আকাশে, শিম'লি চিন্তণ রৌদ্রে। আধাত্মিকতার প্রতি আধুনিকের 
বিরাগ, কিন্তু নিশিকাত্তেরু কাঁবা প্রেরণা লীত করিয়াছে উদার আধাত্মিকত) 
হইতেই। তাই প্রাত্যহিক তুচ্ছতা এবং বিবর্ণতা হইতে মুক্তিলাড 
করিয়৷ পাঠকের মন অসীমের স্পর্শ অনুভব করে তাহার কাব্যে। আগ্মার 
গভীরতম আকুতি ও উপলন্ধিকে বর্জন করিয়! এ কালের কাবা অস্থি- 
কল্ক'লে সহা সন্ধান করিতেছে । পারিপার্থিক কারণে এ অবস্থা শ্বতাবতঃ 
অ।সিয়! খাকিলেও ইহা! জীবনের স্বাস্থ্য ও পূর্ণতার লক্ষণ নহে । বাহিরের 
দৈস্ত ঘুচিলে একদিন এই অন্তরের দৈগ্ে আমর লজ্জীবোধ করিব। 
হয়ত সেইদিন সাহিত্যের প্রকৃত মুলানি রর দিন আসিবে। ভাল 
কবিত। হুজুগ সষ্টি ন! করিয়ও শ্চ্ছন্দে ততদিন টিকিয়] থাকিবে। 


“পঙ্কলীন বাঁসনায় দাও তব তুঙ্গ অভীপ্নার 
সৌরমুধা আকাঙ্ষার প্রগতির স্ৃতীব্র চেতন], 
নিশ্পাণে জড়ের পুণ্তে সঞ্চারিয়া বিচ্ছেদ-বেদনা 
অতন্ী আকুল করে! স্বর্গ আর আধার ধরার 
মিলন লীলার লাগি”) 

এই সৌরস্রধা-অ।কাতক্ষায় উদ্‌বুদ্ধ হউক আমাদের অন্তর | 


শ্রীদীরেপ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 


লেনিন--গ্রীসৌমেক্্রনাথ ঠাকুক্প । প্রকাশক গণবাণী পাবলিশিং 
হন, পি ৩১-এ চিত্তরঞ্ন এভিনিউ, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ১১১, মূল্য 
এক টাক।। 
এযুগের মামাবাদ বা কমুনিজমকে বুঝিতে তইলে ক্নিনের জীবন 
ও ঠ্টান্ার মতবাদ বুঝার প্রয়েজন আছে। সৌভিয়েট বিপ্লবের পূর্বে 
সাম, কেবল মাত্র একটি কাল্পনিক মত হিসাবেই পুস্তকে লিপিবদ্ধ 
ছিল, রুশ বিপ্লব ইহাকে বাস্তবতায় পরিণত করিয়াছে।  অবহ্থ এই 
মতবাদ বাস্তবতার পথে অনেক পরিবর্তিত হইয়াছে । এই আদশবাদকে 
নাহার! বাস্তবতাপ্প রূপ দিয়াছেন তাহাদের মধো ভ্ানিমার ইলিয়ানভ 
আঁইভানে্ডিচ ইলিচ ঝা লেনিন শ্রেষ্ঠতম । লেনিনের গভীর রাষ্্রীয় জ্ঞান 
ও দুরদশিতাই ক্ূশজাতিকে জাম্মীন আক্রমণ এবং পরবর্তী সময়ে 
সামাজাবাদী শক্তির সম্মিলিত অ'ক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছিল । বিপ্লব 
বিরোধী স্বদেশীয়গণের নিকট হইতে লেনিন কম বাঁধ পান নাই। 
কিন্তু সর্বশেষে তার সাধন! সফল হইয়াছিল। তিনি গৃহশক্র ও 
বহিঃশক্রু হইতে সোভিয়েট ৪ মুক্ত করিতে সমর্থ হইয়ছিলেন। 


কলিকাতা ঠিকানা 

7. 0.901২08% 

115£101810 

1১080 130% 7878 

€210668, 

বিশেষ ভরষ্টব্য £ এখন হইতে 
00090121010 করিতে 
হইলে উপরোক্ত ঠিকানায় 
পত্রে দিবেন কিম্বা বাড়ীর 
ঠিকান! ]15210151) 
90130470 1870£511এ 

টেলিগ্রাম করিবেন। 





৮০০ 





সি সি লিলি পাস শিলা ৯ 


সপ পট শপ লি পা পাপ ০৯ পপি স্টপ ৩ পপি পপ পপীতি ৭০ 





শিস পাসটিস্পিপা শি পাসিপল স্পা 





পাস শাপলা সস পাস 


লেনিনের মতবাদ ও কর্মপদ্ধতির সহিত অনকেই একমত হুইবে এপ 
মাশা না করা গেলেও, স্বীকার করিতেই হইবে যে মানুষের মুক্তি- 
সংগ্রামের ইতিহাসে লেনিন ও মৌভিয়েট বীরগণের অবদান অতুলনীয় 
বর্তমান গ্রন্থ ষোল আনা লেনিনপন্থী কর্তৃক লিখিত হইলেও বিরুদ্ধ- 
মতাবলঘ্বিগণ এই পুঙ্ক হইতে দাম্যবাদ ও লেনিন সম্বন্ধে অনেক খাঁটি 
কথ! জানিতে পারিবেন । 


আন্তর্জাতিক বাঁণিজ্য-_প্রীবিমলচন্ত্র সিহ। বিশ্বগারতী 
গ্রপ্তালয়, কলিকাতা । পৃষ্ঠা ৭০, মুলা ॥* 
এই গ্রন্থ বিশ্ববিগ্ঠাসংগ্রহ গ্রস্থমালার ৩৬ সংখাক পুস্তক ॥ আন্তর্জতিক 
বাঁণিজা ধনবিজ্ঞান শিক্ষার্থীর একটি বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয়। বিদেশীর 
ভাষায় এই বিষয়ে বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে কিন্ত ছুর্তাগোর 
ধ্ষয় এইরূপ গুরত্বপূর্ণ বিবয়ে বাংল] ভাষায় কোন গ্রন্থ প্রণীত হয় নাই 
যদ্দিও মাঝে মাঝে এই বিষয়ে সাময়িক পত্রে প্রবদ্ধাদি বাহির হইয়। 
থাকে। লেখক মাপেক্ষিক লাভ, জিনিষ চলাচল, মুলধন চলাচল, ও 
উহার ফলাফল, মুদাবিনিময় হার, শুদ্ক ও শুক্ষবীতির কলা কৌশল, 
আস্তভ্ভাতিক বাঁণিজোর সাম্প্রতিক সমস্তা ও সর্বশেষে যুদ্ধোত্বর সমন্যার 
আলোচনা! করিয়াছেন। এরূপ জটিল অথনৈতিক বিষয়ের সরল 
আ।লে'চন। করিয়া লেখক পাঠক সাধারণের এবং বিশেষভাবে ছাঁন্জ 
সমাজের উপকার সাধন করিয়াছেন। বিশেষজ্ঞের দ্বারা লিখিত এরূপ 
পুস্তক প্রকাশ ও অর্ধ মুল্যে বিরুপ করিয়া বিশ্বভারতী দেশের একটি 
বুদিনের অন্ভাব দূর করিতেছেন। এরপ গ্রস্থের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয় । 


লেনিনের বক্তুতা-_ ঞস্ভেন্দু ঘোষ অনুদিত ও সম্পাদিত, 
প্রকীশক-_ সমবায় পাব লিশ।স? কপিকা তা] । পৃষ্ঠা ৮* । দুলা ৪ আন1। 
লেনিনের মত একজন শক্তিমান নেত৷ বন্তমান কালে আর কোনে 


ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


হেড অফিস 


৩-১, ব্যান্কশাল স্ত্রী, ক কলিকাতা 





( ফোন ; কাল, ১১২২ 2: ১২৩) 
-্পীখাসমুহ-- 
কালীঘাট, শ্যামবাক্গার, বনুবাজার, কলেঙ্গ স্ত্রী, 
বড়বাজার, ল্যান্সডাউন, খিদিরপুর, বেহালা, বরানগর, 
বাটানগর, বজবজ, ডায়মণ্ডহারবার, ময়মনসিংহ, 
শিলিগুড়ি, কাঁর্শিযাং, ঘাটশীলা, বিষুপুর, মধুপুর, 


নি ওঁ বদির | 


পোল 


ভি: ও ক্রেনারেল রানা 
মিঃ সুশীল ঘন বিশ 
ম্যানেজিং ডভাইরেকুর-- ৃ 





৩৯৪ 


পিএ শর পিপি টিক প্র. নী 


পট পপ শ প-লিপশি পপ শা 


দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন কিন| সন্দেহ । তিনি মহা-মানবের অন্যতম 


এবং সোভিয়েট রুশিয়ার সৃষ্টিকর্তী। অবগ্থ পারিপাস্থিক অবস্থা তাহার 
সহায়ক হইয়াছিল। নেতা মান্রেরই অন্যতম অস্ত্র বাগ্মিতা। লেনিনও 
ছিলেন বড় রকমের একজন বাগী। তবে তাহীর বক্তৃতায় বাগাড়ম্বর 
মোটেই ধাকিত না, থাকিত সহজ, সর্প তেঞস্বী ভাষার প্রাণম্পশা 
বজনিধধোষ। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে তাহার সোভিয়েট সংগঠন, দেশের শান্তি, 
ব্যাঙ্ক নিয়স্্রণ, চাষীদের হাতে জমি ফিরাইয়া দেওয়া প্রভৃতি ১০টি বক্তৃতা 
স্বান পাইয়াছে। অনুবাদের ভাষা সরগগ হইয়াছে । বাংগ। ভাষা যে 
নুতন মালীয় সাহিত্য গড়িয়। উঠিতেছে তাহার সহিত যাহার] পরিচিত 
হইতে চান তাহাদের এই পুস্তক পাঠ কর! উচিত। 

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত 


পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনীথ-_-প্রীশটীন্রনাথ অধিকারী। 
আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫নং কলেজ ক্ষৌয়ার, কলিকাতা | মুলা ১/*। 
জমিনার রবীন্নাথের জীবনের কয়েকটি ঘটনা এই গ্রন্থে গঞ্জের 
আকারে বর্ণিত হইয়াছে । অনেকের ধারণা, অভিজাত রবীর্জী- 
নাথ কল্পনা! জগতের মানুষ ছিলেন, ভীহার কবিত। বাস্তব জগতের 
ল্পর্শলেশহীন ভাববিলানীর স্ৃষ্টি। তাহার! 'পল্লীর মানুষ রবীন্ুনাথ? পড়িয়া 
বিশ্মিত হইছেন যে, সহজ মানুষ ও পল্লীর মানুষ হিসাবে রবীন্দ্রনাপ কত 
মন্ং, কত বড় ছিলেন। জমিদার রবীন্নাথ প্রজাগণের সঙ্গে কিরূপ 
ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতেন, প্রজাগণের সুখ দুঃখ কিরাপ অন্তরলভাবে অনুষ্তৰ 
করিতেন, প্রজার মান রক্ষার জন্ত কিবুপ আঁগ্রহশীল ছিলেন, পদ্মাবক্ষে 
বোটে চড়িক্। ঘুরিতে ঘুরিতে বাংলার কত পল্লীর দৃশ্য ও নরনারীর চরিত্র 
তিনি কি গভীরভাবে অধায়ন করিতেন । এই সকল পড়িতে পড়িতে মনে 





কেশপরিচধ্যায় অন্গপম 
গ্গদ্ধি ক্যাষ্ইর অয়েল 


রাপ-লিনা € 


স্থরভি সম্দ্ধ লাবণ্য চূর্ণ 
সর্ধবোত্কই টয়লেট পাউডার 






প্রবালী 


হইবে যে, বিধাত। ববীন্তরনাথকে 


পিপাসা 





১৩৫২ 


লী লালিত পাশ শেপ পপ 
শলাসল পাম্প স্পা পাপ এ, হিরা 


আদর্শপুরুষ করিয়। গড়িয়াছিপরেন ৃ 
'লালন ফকিরের সহিত মৌলাকাৎ' অধায়ে ছুই মরমী কবির মিলনের ছি 
অপূর্ব ফুটিয়াছে। কয়েকখানি ফটো ও নন্দলাল বহ্‌-অস্কিত করেকখানি 
বেট, বইখানির সোট্টব বৃদ্ধ করিয়াছে । মলাটের রভীন ছবিখানি হর । 


জাতির বরণীয় ধারা _-প্রীযোগেশচন্র বাগল। এস, বে 
মিত্র এও ব্রীদাস, ১২ নারিকেন্স বাগান জেন, কলিকাত1। মুলা ১1.) 


পৃথিবীর সকল দেশেই ধার! জাতির বরণীয় সেই মহাপুরুষগণই দেশের 
গ্রকৃত ইতিহাস রচনা করিয়া গিল্লাছেন। ইহাদের শৈশব ও কৈশোর 
কিরূপ পারিবারিক আব হাওয়ার মধে কাটিয়াছিল, বিশেষতঃ মাতাপিতার 
প্রভাব স্টাহাদের ভবিঘ্বৎ জীবন ও চরিত্র গঠনে কহদুর সহায়তা কৰিয়া 
ছিল, ভাহাই এই গ্রন্থের প্রতিপাঞ্থ ব্ষয়। দেখা যায়, তাহাদের পিতা, 
মাত! অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ নরনারীর মতই ছিলেন, কিন্তু স্টাহাদের মধ 
এমন কতকগুলি বিশেষ গুণ ছিল যাহ ই সকল শ্বনীমধন্থা মনীবীর মধে 
অনুক্রামিত হইয়া তাহাদিগকে মনুধা-গীবনের শ্রেষ্ঠ গৌরবে তৃষি 
করিয়াছে । এই গ্রন্থে বেগ্চামিন ফাঙ্কলিন, জর্জ ওয়াশিংটন, নেপো, 
লিয়ন, হিটঙ্লার, মুসোলিপি, লেশিন চিয়াং-কাইশেক গ্রভৃতির সঙ্গে 
শিবাজী, মহাত্স। গ্রান্ধী ও বাংল।র বিদ্যাসাগর, গুরুদাস ও আগুতোমের 
পিতামাতার প্রসঙ্গ ও প্রভাব আলোচিত হইয়াছে । সরস রচনার গুণে 
বইথানি ছথপাঠা ও মনোজ্ঞ হইয়াছে । কয়েকজন মনীষীর মাভীপিতার 
ফোটো গ্রন্থে শোঁভ! বৃদ্ধি করিয়াছে । এখানি দ্বিতীয় সংস্করণ । এবারে 
লেনিনের মাতার ছবি নৃতন দেওয়। হইয়াছে । 


শ্রীবিজযেন্দ্রকৃষ্ণ শীল 





“নাল্লীল্ল 
ক্স্পন্লাশ্বশী” 


কবি বলেন যে, “নারীর বূপ- 
লাবণ্যে স্বর্গের ছবি ফুটিয়া 
উঠে।? স্তরা২ আপনাপন 
দূপ ৪ লাবণ। ফুটাইয়া তুলিতে 
সকলেরই আগ্রহ হয়। কিন্তু কেশের অভাবে নরনারার 
রূপ কখনই সম্পূর্ণভাবে পরিস্ফুট হয় না। কেশের প্রাচুধো 
মহিলাগণের সৌন্দর্য সহশ্রপ্জণে বদ্ধিত হয়। কেশের 
শোঁভায় পুরুষকে স্থুপুরুধ দেখায়। যদ্দি কেশ রক্ষা ও 
তাহার উন্নতিসাধন করিতে চান, তবে আপনি যর 
সহিত ভিটামিন ও হরমোনমুক্ত কেশটতৈল “কুস্তলীন" 
বাবহার করুন। 
কবীল্ রবীজ্্নাথ বলিয়াছেন :__*কুস্তলীন বাবহার 
করিয়া এক মানের মধ্যে নূতন কেশ হইয়াছে” 
“কুস্তলীপে”্র গুণে মুগ্ধ হইয়াই কবি গাহিয়াছিলেন__ 
“কেশে মাথ “কুস্তলীন” | 
রুমালেতে “দেলখোস” ॥ 
পানে খাও “তাম্দুলীন” | 
ধন্ত হো+ক এইচ. বোস ॥” 
৮) লিজা 


চা 





পপ আপ 








অলৌকিক দৈবশক্তি সম্পন্ন 


ূ 
| | 
তান্নকও ডা 
ভষ্রীচার্ধ্য জ্যোতিষা 


॥ ভারতের অপ্রতিষবন্দী হস্তরেখাবিদ্‌ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্যোতিষ, তন্ত্র ও যোগাদি শাস্ত্রে অসাধারণ শক্তিশানী আস্তর্জীতিক খ্যাতি-সম্পনন 
| 
। সাস্মুদ্রিকরত্ব, এম্‌-আর-এ-এস্‌ লেস্ডন)) প্রেসিডেন্ট__বিশ্ববিখ্যাত অল-ইপ্ডিস এষ্্রীল্গিকাল এও এষ্রোনমিক্যাল সৌসাইটা। 
দার এই অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন যোগী কেবল দেখিবামাত্র মানব-জীবনের তৃত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান নির্ণয়ে সিদ্ধহত্ত। 
রি রি ইহার তান্ত্রিক ক্রিয়া! ও অসাধারণ জ্যোতিষিক ক্ষমতা দ্বারা ভারতের জনসাধারণ ও রাজকীয় উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, শ্বাধীন 
| 
৷ 


রাজ-জেযোতিষী, জ্যোতিষ-শিরোমর্ণি যোগবিদ্যাবিভূষণ পন্ডিত শ্রীযুক্ত রমেশচজ্জ বি 


রাজো” [রপতি এবং দেশীয় নেতৃবৃদ্দ ছাড়াও ভারতের বাহিরের, যখা- ইৎলভ্ড, আমেরিকা, আফ্িকা॥ 
চাঁন, জাপান, মালয়, সিঙ্ষাপুর প্রভৃতি দেশের মনীষিবৃদ্দকে যেরপভাবে চমতকৃত ও বিশ্মিত 
করিয়াছেন, তাহ। ভাষায় প্রকাশ কর! সম্ভব নহে। এই সম্বদ্ধে তুরিতূরি খহস্তলিখিত প্র শংসাঁকারীদের পঞ্জাদি 
হেড অফিসে দেখিলেই বুঝিতে পারা ধায়। ভারতের মধ্যে ইনিই একমাত্র জোতিবিদ--ধাহার গণনাশক্তি 
উপলব্ধি করিয়া আঠার জন ম্বাধীনরাঁজোর নরপতি উচ্চ মন্ম।নে ভূষিত করিয়াছেন। 

উহার জ্যোতিষ এবং তন্ত্রে অলৌকিক শক্তি ও প্রতিভায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শতাধিক পণ্ডিত ও 
অধাঁপকমণ্ডলী সমবেত হইয়। ভারতীয় পঞ্িত-মহীমণ্লের সভায় একমাঙজ ইহাকেই “জ্যোতিষশিরোমণি" 
উপাধি দানে সর্বোচ্চ সম্মানে তৃষিত করেন। যৌগবলে ও তান্ত্রিক ক্রিয়াদির অব্যর্থ শত্তি-প্রয়োগে ডাক্তার, 
কবিরাজ পরিতাক্ত যে কোনও দুরারোগ্না ব্যাধি নিরাময়, জর্টল মোকদ্দমায় জয়লাভ, সর্বপ্রকার আপছুদ্ধার, 
বংশ নাশ হইতে রক্ষা, ছুররৃষ্টের প্রতিকার, সাংসারিক জীবনে সর্বপ্রকীর অশান্তির হাত হইতে রক্ষা প্রভৃতিতে তিনি দৈবশক্তিসম্পন্ন । অতএব 
সবপ্রকারে হতাশ ব্যক্তি পণ্ডিত মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমত! প্রতাক্ষ করিতে ভূলিবেন না। 


কয়েকজন সর্বজনবিদিত দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তির অভিমত দেওয়া হুইল : 

ছিজ হাইনেস্‌ মহারাজ। আটগড় বলেন-_“পপ্তিত মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতীয়__মুগ্ধ ও বিশ্মিত।” হার্‌ হাইনেস্‌ মাননীয় বষ্ঠম(ত| মহারাণী 
ত্রিপুরা ঘ্টেট বলেন-_ “তান্ত্রিক ক্রিয়া! ও কবচাদির প্রতাক্ষ শক্তিতে চমতকৃত হইয়াছি। সত্যই তিনি দৈবশক্কিসম্পন্ন মহাপুরুষ” কলিকাতা 
| হাইকোটের প্রধান বিচারপতি মাননীয় স্তার মন্মধনাথ মুখোপাধায় কে-টি বলেন_"গ্রীমান রমেশচন্তরের অলৌকিক শ্ননাশক্তি ও প্রতি কেবলমাত্র 
| ন।মধস্য পিভাঁর উপযুক্ত পুত্রতেই সম্ভব ।” সন্তোষের মাননীয় মহারাজ। বাহাদুর স্তার মন্মথনাধ রায় চৌধুরী কে-টি বলেন--“পঞ্জিতজীর ভবিষাদ্ধাণী | 
বর্ণে বর্ণে মিলিয়াছে। ইনি অসাধারণ দৈবশক্কিসম্পন্্র এ বিষয়ে সঙ্গেহ নাই।” উড়ি্যার মাননীয় এডভোকেট জেনারেল মিঃ বি, কে, রায় বলেন-_ 
"তিনি অলৌকিক দৈবশক্তিসম্পন্ন ব্যক্ি_ ইহার গণনাশক্কিতে আমি পুনঃ পুনঃ বিশ্মিত ৮” বঙ্গীয় গভর্ণমেন্টের মন্ত্রী রাজা বাহাদুর জীগ্রসন্ন দেব 
রায়কত বলেন -_*পণ্ডিতজীর গণনা ও তান্ত্রিকশক্তি পুনঃ পুনঃ প্রত্যক্ষ করিয়! স্তস্তিত, ইনি দৈবশক্তিসপ্পন্ন মহাপুরুষ।” কেউনঝড় হাইকোর্টের 
মাননীয় জজ রায়মাহেব শ্রীহ্যমণি দাস বলেন _*তিনি আমার মৃতপ্রায় পুত্রের জীবন দাঁন করিয়াছেন _ জীবনে এরূপ দৈবশক্তিসম্পন্ন বাক্তি দেখি 
নাই।” ভারতের শ্রেষ্ঠ বিধান ও সব"শান্ত্রে পঙ্িত মনীষী মহাঁমহোপাধ্যায় ভারতাচার্ধ মহাকবি শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ বলেন-_“শ্রামান রমেশচন্্ 
বয়সে নবীন হইলেও দৈবশক্তিসম্পন্ন যোগী। ইছার জ্যোতিষ ও তন্ত্রে অনন্যসাধারণ ক্ষমত11” উড়িষ্যার কংগ্রেসনেত্রী ও এদেম্বলীর মেম্বার 
মাননীয় শ্রীযুক্ত সরল| দেবী বলেন --"আমার জীবনে এইরপ বিদ্বান দৈবশক্কিসম্পন্ন জোতিষী দেখি নাই!” বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলের মাননীয় 
বিচারপতি স্তার সি, মাধবম্‌ নায়ার কে-টি বলেন-_প্পঞ্ডিতজীর বহু গণনা প্রতাক্ষ করিয়াছি, সত্যই তিনি একজন বড় জোতিযী।” চীন মহাদেশের 
সাংহাই নগরীর মিঃ কে, রচপল বলেন--"আপনার তিনটি প্রপ্নের উত্বরই আশ্চর্যাজনকভাবে বর্ণে বর্ণে মিলিয়াছে।” জাপানের অসাকা সহর হইতে 
মি: জে, এ, লরেন্স বলেন-_”আপনার দৈবপক্তিনম্পন্ন কবচে আমার সাংসারিক জীবন শাস্তিময় হইয়াছে পুজার জন্য ৭৫২ পাঠাইলাম।” ৃ 


প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ কয়েকটি অত্যাশ্চর্ধ্য কবচ, উপকার ন1 হইলে মুল্য ফেরৎ, গ্যারান্টি পত্র দেওয়া! হয়। 
ধনদ। কবচ - ধনপতি কুবের ইহার উপাসক, ধারণে কুত্র ব্যক্তিও রাজতুল্য এহ্যয, মান, যশঃ, প্রতিষ্ঠা, ঈপুত্র ও শ্রী লাত করেন। (তস্ত্রোক্ত ) 
মূল্য ৭৮*। অন্তত শক্তিম্পন্ন ও সত্বর ফলপ্রদ কল্বৃক্ষতুল্য বৃহৎ কবচ ২৯1০, প্রত্যেক গৃহী ও বাবসায়ীর অবস্ত ধারণ কত বা। বগলামুত্খী | 
কবচ-_শক্রদিগকে বশীতৃত ও পরাজয় এবং যে কোন মামলা! মোকদ্দমায় হুফললাত, আকন্মিক সবপ্রকার বিপদ হইতে রক্ষ1 ও উপরিস্থ মনিবকে |. 
ন্তষ্ট রাখিয়] কর্মোন্নতিলাতে বন্ধান্ত্র। মূল্য ৯০; শক্তিশালী বৃহৎ ৩৪%* ( এই কবচে ভাওয়াল মন্ন্যাসী জয়লাভ করিয়াছেন )। বশীকরণ কবচ |! 
ধারণে অতীষ্টিজন বশীতৃত ও স্বকার্ধ সাধনযোগ্য হয়। (শিববাকা) মূল্য ১১।*, শক্তিশালী ও সতবর ফলদারক বৃহৎ ৩৪*। ৫ইহা ছাড়াও বহু আছে। 
অল ইগডয়া এন্ট্রালজিতেল এণ্ড এনট্রানমিঢিকল ০সাসাইটী (রেজি: ) 
| (ভারতের মধ্যে সর্ববাপেক্ষা বৃহৎ ও নির্ভরশীল জ্যোতিব ও তান্ত্রিক ক্রিয়াদির প্রতিষ্ঠান ) 
হেড অফিস :_১*৫ (প্র) গ্রে ট্রাট, “বসন্ত নিবাস” (্রশ্রনবগ্রহ ও কালী মন্দির) কলিকাতা । ফোন £ বি, বি, ৩৬৮৫ 
সাক্ষাতের সময়__প্রাতে ৮।*টা হইতে ১১)*টা। ব্রাঞ্চ অফিস-_৪, ধর্দতলা দর, (ওয়েলিংটন হা ০ 


ফোন £ কলি: ৫৭6২ । সময় বৈকাল &(*ট] হইতে ৭» | ল্গুন অফিন +-মিঃ এম, এ, কার্টিস, ৭-এঃ ওয়েষওয়ে, রেহ। ঃ 
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দেশধিেশেরি থা... 


তক্ষশীলা যাছুধর-তত্বাবধায়কের পরলোকগমন 


তক্ষণীলা ধাদুঘরের 'কিউরেটর' বাঁ তত্বধায়ক এম্‌, এন্‌, দতগুপ্ত 
মহাশয় বিগত ১২২ জুলাই পরলোকগনন করিয়াছেন । তিনি ময়মন- 
সিংহে ১৮৯১ সাঁগে জগ্মগ্রহণ করেন । তেইশ বৎসর বয়সে, ১৯১৪ সালে, 





এম্‌. এন্‌ দত্তগপ্ত 


ভারতীয় প্রতততত্ববিভাগে শিল্পীরূপে কন্মু গ্রহণ করেন। কৃতিত্ প্রদর্শন 
দ্বার তিনি ক্রমশঃ উচ্চতর পদ লা করিতে থাকেন এবং সর্ববশেষে 
পাঞ্জাবের তক্ষশীলা যাদুঘরের সর্বপ্রথম কিউরেটর পদে নিবুক্ত হন। 
নিঈ বাবছারে প্রত্বুতত্ব বিভাগের এবং দেশী-বিদেশী অগ্যান্ত লোকেরও 
তিনি বিশেষ গ্রীতিতাজন হইয়।ছিলেন। পঞ্লাবশ্প্রবাসী বাঙালীদের 
'নকট তাহার দ্বার মুক্ত ছিল। তিনি সদীশয় ও অতিথিপরায়ণ ছিলেন। 


চির 


মার্কিন বিমানব(হিনী 


বিগত ১ল| আগষ্ট মাকিন বিমান-বাহিনীর আটব্রিশ বৎসর পূর্ণ 
হইয়াছে । একজন কাপটেন এবং দুই জন সহকারী লইয়। প্রথম এই 
বাহিনী গঠিত হয়, আর বর্তমানে ইহাতে তেইশ লক্ষ লোক নিয়োজিত। 
বিমানশক্তিতে মার্কিন জাতি জগতে অদ্বিতীয় । বিমান-বাহিনী গঠিত 
হইবার দুই বর পরে ১৯*৯ খ্রীষ্টাব্ের ২র| আগইঈট রাইট-্রীতৃদ্য়ের 
নিকট হইতে প্রথম বিষান ক্রয় করা হয়। সাড়েতিন শত পাউগ্ডের 
অনধিক ওক্গন বিশিষ্ট মাত্র ছুইজন লোক লইয়া এই বিমানখাঁনি ঘণ্টায় 
চল্লিশ মাইল যাইতে পারি5। এগ প্রথম যুদ্ধ বিমানখ [নিতে একটিও 
কামান ছিল না। গুথম দিণ পরীক্ষ1! কালে ইহা ঘন্টায় ৪৭৯ মাইল 
গঠিতে চলিয়াছিল। মেগিলাের কলেজ পার্কে জঙ্গীবিমানের গ্রথম 
খাটি নিন্মাণ করা হয়। পৃশিবীতে এ শ্বানই জঙ্গীবিনানের প্রথম ঘাটি। 
১৯১১ সাপের মাচ্চ মাসে কংগ্রেণ বিথানবাহিনীর জন্য এক শত 
পঁচিশ হাজার পাউণ্ডের বরাদ্দ করেন। ১৯১৩ সালে এই বাহনাঠে 
তেইশ জন অফিলার, একানব্বই জন বিম।ন সেন] এবং সতরখান। বিমান 
ছিল। ১৯১৭ সালের এপ্রিন মাসে মনর্কিন যুক্তরাষ্থ যখন প্রথম মহাযুদে 
লিপ্ত হয় তখন ইহার বিমান বাহিনীতে মাত্র পয়ষটি গন অফিসার, এক 
হাজার সাতাশী ভন বিমান-দেনা এবং পঞ্চান্নথানা বিমান ছিল । ইহার 
একথ।নিও কিন্তু কামানবাহী ছিল ন1। যাহ! হউক, এই যুদ্ধেই মাকিন 
বিমান-বাহিনী কতঞ্ট| কৃতিত্ব দেখাইতে সমর্থ হইল, এবং নন্দিপ্কচেতারা 
ইহার কাধাকারিতায় আস্থা স্থাপন করিল। শুধু বিমান দ্বার! কেন 
দেশ বাযুদ্ধ জয় করা সপ্ত? ন| হইলেও এই নুতন উপায় যে ইহাতে 
বিশেষ নাহাযা করিতে পারে দে বিষে লোকের আর সনোহ রহিল না। 
প্রথম ও দ্বিতীয় মহাপমরের মধাবস্তা কালে, কতকট! শান্তির সময়ই 
মার্কিন বিমান-বাহিনীর ত্রমণঃ উন্নতি হইতে লাশিল। জাপান কতৃক 
পালবন্দর আক্রান্ত হইলে যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে নামিতে বাঁধা হয়। তখন 
তাহার উড়ন্ত কেলী নিশ্মাণ কারধা শেষ হইয়াছিল এবং 'হুপারফ্ণোটে মোর 
পরিক্পন। চলিতেছিল। 

এই দ্বিতীর় মহাসমরে মার্কিন বিমানবাহিনী থুবই কৃতিত্ব প্রদর্শন 
করিয়াছে। পর্ধ্যবেক্ষণকাপী বিমান, জঙ্গীবিমান প্রভৃতি শকত্রর ঘটি 
নিয় করিয়! তাহ আক্রমণে বিশেষ সাফল্য অর্জন করিয়ছে। কিন্তু 
মাকিন বিমানবাহিনীর সর্ববাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কার্যয হইল সমরাজনে 
যুদ্ধোপকরণ প্রেরণ । হিমালয়ের হু-উচ্চ পৃষ্ঠদেশ দিয়! ভারতবর্ষ হইতে 
চীনে মার্কিন বিমানে করিয়। যুদ্ধোপকরণ অহরহ প্রেরিত হইয়ছে। 
কয়েক বৎদর পূর্বেও কিন্তু এ কার্ধা অসম্ভব বিবেচিত হইত । 





ৃ 
১২০।২ না সাথকুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হুইতে এনিবারণচজ্্ দাল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত 
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বিবিধ প্রস 


বুদ্ধোস্তর জগৎ 

যুদ্ধবিরতি এখন সম্পূর্ণ, কিন্ত যুদ্ধের আগুনের তপ্ত হুলকা' 
ধনও পৃথিবীময় সমানেই বহিতেছে। সন্মিলিত জাতিবর্গের 
য়ের ফলে পৃথিবীতে শাস্তি-স্বাধীনতার ঢেউ সারা পগতে 
খিয়! যাইবে এই নুখন্বপ্র যাহারা এতদিন দেখিতেছিলেন 
ঢাহাদের মোহবিমুত্ির সময় আসিয়াছে কিনা জানি না। 
মাটের উপর এখন যাহা দেখা যাইতেছে তাহাতে গয়মদে মন্ত 
রেজা ভাষাভাষীপিগের উদ্ধাম উদ্ভ্বোস একদিকে এবং অগ্থদ্দিকে 
মন্ত পৃথিবী “করতলগত আমলকবৎ” হওয়ায় স্ঠায়। ধর্ম 
পাপ জগাঞ্জশি দিয়া “স্বাথই পরমার্থ” এই তত্তের প্রচারের 
১ষ&। (৬ অন্ত বিশেষ কিছুই লক্ষ্য করার নাই । জগতের যে 
কল জাতি বিজ্ত শত্রুপক্ষের অধীন ছিল তাহাদের কিভাবে 
)৩ট! স্বাধীনতা দেওয়। হইবে সে বিষয়ে কোনও বিশেষ বিচার 
এখনও হয় নাই, তবে কোরিয়। ধ্েশ সম্পর্কে যাহা শুনা 
[ইতেছে তাহাতে শাপকের টূণী বদল ভিন্ন অগ্ত কিছুই হইবে 
এপ কোন কথাই উঠে নাই। যাহার! বিজেতৃবর্গের কঠোর 
গাসনে এতদ্বেন নিম্পেষিত হইতেছিল তাহাদের অবন্থা কি 
হবে তাহ! সহজেই অন্থমেয় | “চতুঃপ্রকার স্বাধীনতা” নামক 
ম1কিনী গঞ্জিকার ধূমের তীব্র গন্ধও হাওয়ায় মিলাইয়াঁ গিয়াছে, 
এখন বাকী আছে মান্জ ব্রিটিশ বিশেষজ্ঞদিগের উক্ত মাদক দ্রব্য 
১তষ্ঠয়ের অপকার্িত! সম্বন্ধে বড়্তার পালা। 

এখন কাগজে পড়া যাইতেছে যুদ্ধে ছুক্ধৃতির দরুন অপরাধী 
যাহার] তাহাদের বিচারের ব্যবস্থা হইতেছে । বলা বাহুল্য, ইহ 
ইতিহাসের আদিম ও মধ্যযুগের প্রথমভাগের বিজ্বেতার্দিগের 
প্রথা ও পঙ্থার রূপাস্তর মাত্র । যদি সত্য সত্যই বিচারের ব্যবস্থা 
হইত তবে তাহা যুদ্ধের উম্ম ও 'অনাচারের প্রবাহ শেষ হইবার 
পর উপযুক্ত বিচারকবর্গের সন্ুখে বিজেতা ও বিজিত ছুই 
পক্ষেরই অভিযোগের শুনানী হইত। ভ্ভায়-বিচার সভ্যতার 
অতি বড় চরম আদর্শ বস্তু, তাহার ব্যবহার অভিজ্ঞ, যীর খর 
ব্যঞ্িগণই করিতে পারেন, এবং সুবিচার তখনই হইতে পারে 
ঘখন বিচারকের মনে হিংসা-দ্বেষের লেশমাত্র থাকে না। 
বিষ্বিতবর্গের অসংখ্য ছুদ্কতি ছুরাচারের কথ। হগৎ শুনিয়াছে, 


তাহার খে বিচার হওয়। উচিত এবং অপরাধের শান্ত বিধানও 
নিতান্তই প্রয়োজন একথাও সর্ববাদিসন্মত কিন্ত বিচার নিরপেক্ষ 
ও স্থায়সঙ্গত হওয়া প্রয়োজন এবং সকল 'অপরাধীর সমান 
বিচার হওয়] উচিত, সে যেকোন পক্ষেরই হউক না কেন। 
এবং বিচারকবর্গের প্রতিহিংসাপরায়ণ না হওয়া প্রয়োজন। 
বতরমানে বিচারের ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছুই শোন] যায় নাই তবে 
পাশ্চান্ত্য “সভ্যতা” যেভাবে মধ্যযুগের দ্রিকে ফিরিয়া চলিতেছে 
তাহাতে এ বিচার মহাযুদ্ধেরই এক পর্ব হইবে ইহা! অসম্ভব 
নহে এবং সে পবের নাম “মুসান্তায় পর” । 


স্থভাষচন্দ্র বন 
স্ুভাষচন্দ্রের স্বত্যুসংবাদে এ দেশে শোকোচ্ছাস উঠিয়াছে 
দেখিয়। এক মার্কিনী সংবাদপ্রেরক খবর পাঠাইয়াছেন ঘে 
ঠাহার দেশে ইহাতে অনেকে রুষ্ট হইয়! জানিতে চাহিয়াছেন 
যে সুভাষ যুজ্ককালে যে কাখপন্থা লইয়াছিলেন সেন্বন্ত তিনি 
যদি জীবিত থাকেন তবে তাহার. ছুদ্ভৃতির বিচার হইবে ন! 
কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে আমাদের প্রশ্ন এই যে, সে অপরাধের 
বিচার করিবে কে? যদ্দি সত্য সত্যই সুভাষ মহাপ্রয়াধ করিয়া 
থাকেন তবে তিনি মানুষের বিচারের অতীত এবং ইতিহাসের 
বিচার তাহার স্বপক্ষে যাইবে ইহাই ভারতবাসীর বিশ্বাস। 
কেন-না, ইতিহাঁস বিচার করে কেবলমাত্র উদ্দেস্ঠের বিষয়ঃ 
কর্মপঙ্থার নহে; কর্মপস্থ। ভুল হইলে তাহার পরিণতিতে 
কর্মকার বুদ্ধির বিভ্রমই প্রদর্শিত হয়। এবিষয়ে বিচারের 
সময় আগিবে আরও কয়েক বৎসর পরে এবং তত দিনে মার্কিন 
দেশবালী এবং অন্য দেশবাসীরও বিচারবুষ্ধির ঘার ও জানালা 
খুলিয়া গিয়া জ্ঞানের আলোক প্রবেশ করিবে । আমর আনি 
ন1 সুভাষ জীবিত কি ম্বৃত, যদিও তাহার ম্বত্যুসংবাদে সংশয় 
করিবার ঘথেষ্টই কারণ দেখা যায়। স্থতরাং এ বিষয়ে বিচার 
কর] এখন বৃথা । | . 
এই মহাযুদ্ধের উদ্ধেস্ঠ কি তাহা 1৮৮০৯ 
অল্পে অল্পে বুঝিতেছে, যুদ্ধকালে মিজ্রপক্ষ যের্শিকল ঘে 
করিয়াছিলেন তাহ যদি যথার্থই সত্য হইত রথ হন্কতির 


বিষয়ে এত উচ্চ কণ্ঠে কেহুই. কথা বলিতে . পানি ্ ৷ এই" 


৩৪৯৮ 


মহাযুদ্ধের জারভ্ত হয় চীন দেশে ১৯৩৭ সালে, একথা এখন 
সকলেই স্বীকার কিবে। এবং দেই ১৯৩৭ সাল হইতে ১৯৪৫ 
সাল পর্যস্ভ এই আট বংসরের যুদ্ধে কোনও হুষ্কতি__ প্রত্যক্ষ বা 
পয়োক্ষ__করে নাই এমন কোন দেশ বা জাতি যদি থাকে তবে 
যেন নুভাষের বিচার সে দেশের বিচারকেই করে, অর্থাং 
বাইবেলের কথায়, যে নিষ্পাপ দেই যেন প্রথম প্রস্তর নিক্ষেপ 
করে। লক্ষ লক্ষ চীন নরমান্রীর নৃশংস হত্যার অপরাধে 
প্রধান অপরাধী জাপান সন্দেহ নাই, কিন্ত সেই হত্যার অন্ত্র- 
নির্মাণের মালমশল] টাকার লোভে জোগাইয়াছিল কোন্‌ দেশ 
এবং সৈন্ ও মাল-সরবরাছের জন্ত আট লক্ষ টন জাহাজ ভাড়! 
ধিয়াছিলই বা! কোন্‌ দেশ ? ফিন্ল্যাণ্ডের উপর অকারণ আক্রমণ 
আরম্ভ করিয়াছিলই বা কোন্‌ দেশ, বাংলার পঞ্চাশ লক্ষ 
অসহায় নরমারীকে “যুদ্ধের কারণে সাহাধ্য অসম্ভব” বলিয়। 
স্ত্যুর পথে চালান দেয় বা কোন্‌ দেশ? স্বাধীন চীনের শাসক- 
বর্গের শত দোষগ্রটির কথায় ইংরেজী ও মার্কিনী কাগজ 
ভরিয়া উঠিয়াছিল কয়দিন পূর্বে তাহা! কি সত্য? যদি সত্য 
হয় তবে অপরাধের বিচার করিবে কে? জর্বশেষে হিরোশিমায় 
লক্ষাধিক অসামগ্িক আবালরদ্ধবনিতাকে পৈশাচিক ভাবে 
পোড়াইয়! মারার আদেশ দেওয়াট] সুক্কতি না ছুদ্কৃতি? 





সাম্প্রদায়িক সমস্ত! সম্বন্ধে মৌলানা! 


আজাদের অভিমত 

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রশ্রের চুড়ান্ত ও চিরস্থায়ী সমাধান 
কিন্দপে করিতে হুইবে তৎসন্বক্ধে মৌলানা আবুল কালাম 
আজাদ শ্রীনগর হইতে প্রদত্ত (২০ আগষ্ট ) এক বিত্বতিতে 
তাহার অভিমত ব্যক্ত কধিয়াছেন। ভারতের সাম্প্রদায়িক 
সমন্তা লইয়া! তিনি উচ্থাতে পর্যযাপ্ত আলোচন করিয়াছেন এবং 
বশিয়াছেন যে কংগ্রেসই এই সমস্ত! সমাধানের প্রকৃত পথ 
নির্দেশে করিয়াছে । সান্প্রধামিক সমস্তা সম্বন্ধে মৌলানা 
লাছেবের বিবৃতির অংশটি নিয়ে প্রদত্ত হইল £ 

“ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছিল যে, যুদ্ধ শেষ 
হইলে গণপরিষদ গঠন কর! হুইবে। যুদ্ধ এখন শেষ হইয়া 
গিয়াছে। গণপরিষদ গঠন কণিতে বিলম্ব করার অজুহাত 
হিসাবে একমাজজ কারণ দেখান ষাইতে পারে সাম্প্রদায়িক 
সমশ্তার সমাধানের অভাব । কিস্তি সান্্রদায়িক সমন্তা আর 
কোন খিদ্ষের স্প্টি কপিতে পারিবে না। কারণ এই সমস্তার 
সমাধানের একটি পন্থা ভারতীয় রাষ্্রীয় সঙা খু'শ্দিয়! বাহির 
করিয়াছেন | মু্পিম লীগের ভারতকে ধিখণিত করার দাবি 
হইতে যে বিদ্দু-মুসলমান সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, কংখেস 
ভারতের প্রতোক লল্প্রধায়ের জনগণের কল্যাণ এবং সমগ্র 
ভারতের স্বাধীনতার প্রতি চৃ্টি রাখিয়! এই সমস্তাটির কথা 
বিবেচন| করিয়া দেখেয়াছেন। যে কোন অঞ্চলের আত্মনিয়ন্ত্রণের 
অধিকারকে কংগ্রেস ক্বীকার করিয়া ম্বাইয়াছেন। কিন্ত এই 
ম সেক্ট্র অঞ্চলের জধিবালীদের সকলের ইচ্ছাপ্রণোদিত 






কুয়া চলিবে 91) 
ি পবা] নিজ অধিকারকে শ্বীকার করিয়া লওয়র- চন্পম 


 প্রবা্ী 


১৩৫২ 


সামি সিল 





০৬ 








পাস লিসিাসমিশাস্িপাি লাস পোস্ট পস্জিপ োসি পসি 


সমা পর্যন্ত কংগ্রেস গিয়াছেন। এমন কি দ্বেশের সাধার, 
স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কোন কোন ক্ষেত্রে বিভক্ত করার 
শীতিকেও কংখেস মাশিয়া লইয়াছেন। কংগ্রেস এইকগ 
কিয়াছেন একাত্তভাবে এই আশা পোষণ করিয়া যে, সমস্থা 
গুলিকে সংক্ষারধীনভাবে বিচার করিয়া! দেখিলে দেখ যাইবে 
যে, এন্ূপ কতকগুলি ঘটনার সৃষ্টি হইয়াছে যাহার ফলে 
প্রত্যেকেই স্বাধীন গণতান্ত্রক ভারতীয় রাষ্রী গঠনে সহযোগিতা 
করিতে পারিবে । স্বাধীন ভারতীয় ব্রাষ্ট্রের প্রত্যেক অংশেরই 
প্রয়োঞ্জন অনুযায়ী স্বাধীনতা থাকিবে । কিন্ত রাধ্রের কোন 
অংশ যদি অন্ত রূপ ইচ্ছা করে তাহা হইলে উহাকে উহার 
নিজের লক্ষ্য সম্পর্কে সমস্ত দায়িত্ব লইতে হইবে । গণপরিষদে 
এইরূপ অঞ্চলের প্রতিনিধির! নিজেদের দাবি-দাওয়া উপগ্াপিত 
করিতে পারিবেন এবং এ লম্পর্কে যে কোন সিদ্ধান্ত তাহাদের 
ভোটের উপর নির্ভর কক্িয়া করা হইবে ।* 


পুর্ণ সহযোগিতা ও স্বাধীন ভারতের ভিত্তি 


অতঃপর এই সমস্তার আলোচনা-প্রসঙ্ে মৌলানা সাহেব 
বলেন, কংখেসের দৃঢ় ধারণা হইয়াছে যে কেবলমাআ ভারতের 
সকল সন্প্রদায় এবং ভারতীয় যুজ্জরাষ্রের প্রত্যেক অংশের পূর্ণ 
সহযোগিতা এবং শুভ ইচ্ছার উপর ভিত্তি করিয়াই স্বাধীন 
ভারতীয় রাষ্ গঠন করা সম্ভব, কোনরূপ বলপ্রয়োগ বা বাধ্য- 
বাধকতার দ্বারা উহা! সম্ভব নহে। উপরস্ত কংখেস ইহাও 
জানাইয়াছেন যে ভারতীয় মুজ্রা্টে বিভিম্র অংশ নিজেদের 
অওিপ্রায় অনুযাষ্মী যাহাতে কার্য করিতে পারে তাহার অন্ত 
তাহাদের যথাসন্তব শ্বাধীনতা থাক! উচিত। এই ন্বাধীনতা 
কেবলমাত্র তাহাদের সাধারণ কল্যাণের জন্ত প্রয়োজনীয় 
কতকগুলি বিধি-নিষেধ দারা নিয়ন্ত্রিত হুইবে। পাশাপাশি 
অবস্থিত কতকগুলি শ্বাধীন দেশের মধ্যেও এক্সপ বিধি-নিষেধ 
অনেক সময় থাক! বাঞ্ছনীয় । কোন দেশই বত'মান যুগে আর 
পরম্পর হুইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারে না। ভারত 
বিভাগ সম্বন্ধে মৌলানা সাঞ্েব বলেন, 

“আমার দিক হইতে আমি এইরূপ বলিতে পারি যে, 
দীর্ঘকাল ধরিয় যত্ের সহিত চিন্তা করিয়া আমি আজ এই 
সিদ্ধান্ত্রে উপনীত হুইয়াছি যে, ভারতকে বিভক্ত করা একেবারেই 
অসম্ভব এবং উহ! শেষ পর্যন্ত ভারতীয় মুসলমানদের মিজেদেরই 
স্বার্থের পরিপন্থী হইবে। কিন্তু ভারতের এক দল মুসল- 
মানের মনে নানারূপ সন্দেহ রহিয়াছে । এই সন্দেহ 
দুর হইয়া! যাইবে দেই'্দন যেদিন তাহারা উপলব্ধি করিতে 
পারিবে ঘে, তাহাদেরই উপর তাহাদের ভাগ্য নির্ভর 
করিতেছে ।” 

ইতিহাসের শিক্ষা উপেক্ষা না করিয়া]! তাহ] কানে লাগাই- 
বার চেষ্টাই সর্বধা বাঞ্ছনীয়। আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলের 
ইংরেজ বাসিন্দারা যখন আমেরিকান যুক্তরাষ্র হইতে সরিয়া 
দাড়াইয়া পৃথক রা গঠনের জন অন্তর ধারণ করিয়াছিল 
রাষ্পতি আব্রাহাম লিঙ্কন তখন বলপূর্বক তাহাদিগকে যুক্ত 
প্রাণের মধ্যে ধরিয়া না রাখিলে ইংরেক্ধের মিজেরই আছ 
কি অবস্থা হইত তাহা! বিবেচনা কয়া উচিত। জনমত? 


আশ্বিন 


স্পা পপ এটি শপ সী জী 








কার শক্তিশালী আমেরিকার অতুযদদয় আমর| দেখিতাম 
| ইহা নিশ্চিত । আত্মঘাতী দাধির সর্বনাশ! পরিণাম লিঙ্কন 
বাচক্ষে দেখিতে পাইয়াছিলেন তাই উহ! রোধ কণ্িবার জ্ত 
নি বলপ্রয়োগ করিতেও কুষ্টিত হন নাই। আঙ্গ আমেরিকা 
হার অন্তভূক্ত রাষ্্রপমূহকে বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকার দান 
রিলে একজনও বাহিরে যাইবার কথা তুলিবে না ইহা 
টবালোকের ভায় স্প্ট |. 

কারণে অকারণে সময়ে অসময়ে যে সোভিয়েট রাশিয়ার 
ঠাত্ত আমাদের চোখের সামনে তুলিয়া! ধরা হয় সেখানেও 
[মরা পাকিগ্ানী স্মহ্তা সমাধানের সর্বশেষ ও সর্বাপেক্ষা 
ধুনিক দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। সে-দন ই্রাপিন রাশিয়ার 
সুর রাষ্্রপমৃহকে বিচ্ছিম্ন হইবার অধিকার দিয়াছেন 
ই কথাটাই বড় করিয়া! আমাদের ”ানান হয়। গোড়ার 
থাটা! কিন্ত আমরা ভাবিয়। পেঁখিতেও চাছি না, জোর 
লায় উহা আমাদিগকে বলাও হয় না। সোভিয়েট রাষ্রঁ- 
ঠনের প্রথম দিকে এই ঠ্টালিনই এক ও অখণ্ড সোভিয়েট 
শিয়া গঠনের জন্ত শ্বেত রুশিয়া, ইউক্রেন প্রস্তুতি স্থানের 
[ধিবাসাদ্দের উপর বলপ্রয়োগ করিতে ধিবা করেন নাই, 
পাভিয়েট রাষ্ট্রের এই একীকরণের সময় সহম্র সহম্র লোক 
রকারী বন্দুকের গুণতে মরিয়াছে, লক্ষ লক্ষ লোক উহারই 
[তাক্ষ ফল-_দুর্ঠিক্ষে মৃৃতাবরণ করিয়াছে । ্টালিনকে পৃথিবীর 
লাকে দ্য, হত্যাকারী, নরপিশাচ প্রতি আখায় ভূষিত 
রিয়াছে__তিনি ভ্রক্ষেপ মান্র করেন নাই। যুক্তি ও ভাল 
চায় যেখানে কাজ হয় নাই তিনি সেখানে বৃহত্তর স্বার্থের ও 
দশের কল্যাণের জন্প বিরুদ্ধবাধীদের বিরুদ্ধে অন্তর ধারণেও 
চষ্চিত হন নাই। ইহারই ফল আজিকাতর এক অখও ও অসীম 
[কিশালী সোভিয়েট রাশিয়া। এক ও অখণ্ড শক্তিশালী 
[ঞ্্রের অধীনে মাইনরিটি আপনার ক্ষুদ্র স্বার্থ বজার রাখিবার 
যোগ লাভ করিলে সে আর বাহির হইতে চাহিবে না, 
দামেরিকা ও সোভিয়েট রাশিয়া তাহারই সর্বোংকৃষ্ট দৃষ্টাস্ত । 
প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনে মাইনরিটি যদি তাহার ধর্ম ভাষা ও 
ংস্কৃতি অক্ষুপ্ রাখিবার সুযোগ পায়, ' অখণ্ড াষ্্ের বুদ্ধি ও 
পির উপর যদ্দি তাহার আস্থা থাকে, তবে সে কেন বাহিরে 
মাইবার দাবি তুলিবে? 


মাইনগ্িটি সমস্তা। সমাধানে কংগ্রেসের কতব্য 


মাইনরিটি জমন্ত। সমাধানে অথব! ভারত বিভাগের প্রশ্ন 
শ্বদ্ধে কংগ্রেসের কতর্ব্য কি? সানম্প্রদামিক সমস্য] সম্বদ্ধে 
কংখেস আঙ্জ পর্ধাস্ত বিশেষত: সান্প্রদ্রায়িক বাটোয়ারার পর 
ইইতে যে দোলায়মান চিন্তা ও প্রতিক্রিঘাশীল মুসলমান তোষণ 
দীতি অবলম্বন করিয়া চণ্লয়াছে তাহার ফল ভাল হয় নাই। 
ইহাতে প্রতিক্রিয়াশীল মুললমানদের সন্দেহ শিরসন সম্ভব হয় 
দাই বরং কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ইহাদ্বার1 যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষুণ্ই 
হইয়াছে । কংগ্রেসের বিঞদ্ধে মিঃ ঝরিন্বার মৃসলিম জীগ 
“অত্যাচারের ঘে-সব কাহিনী গড়িয়! তুলিয়াছিলেন তাহার 
ধকটিও স্তরনি প্রযাশ করিতে পারেন নাই, অধিকন্ত লোকে 
কংখেসকেই অহেতুক মুসলিম তোবণের জনক দোষ দিয়াছে। 


বিবিধ প্রসঙ্গ_-ইংলণ্ডে পাকিচ্ছান বিরোধী সছা 


নী শিসপাসি আলা শপ শট কী পিপি পরী, পেল পে ০ পি পে পি পপ পা পালা পাতা 


৩৯৯ 


শপজসথপ 


মান্প্রদামিক বাটোয়ার] ও পাকিছ্ছান সম্বন্ধে কংগ্রেসের দৃঢ় ও 
অনমণীয় মনোভাব অবলম্বনের সময় আসিয়াছে। ক্ষুপ্র স্বার্থের 
লোভে দেশের বৃহত্তর স্বার্থ পদদলিত করিয়া! এক দল লোক 
ভ্রাস্তপথে পদ্দক্ষেপ করিয়া নিজেরাও ধ্বংসের যুখে চলিয়াছে? 
দেশকে সর্বনাশের অতল গহ্বরে টানিয়া লইতেছে ইছা। বুঝিয়া 
তাহাকে বাধ! ন। দেওয়] শুধু অগ্ঠায় নয় বৃহত্তর কল্যাণের প্রতি 
ইহ! বিশ্বামঘাতকতা1। প্রয়ো্ধন হইলে এখানে কঠোরতা 
অবলম্বন কর! ছাড়! উপায় নাই। 

পাকিস্থানের সমর্থনে এ দেশে গণতন্ত্ের যে যুক্তি উঠিতেছে 
তাহাও অপূর্ব। শতকরা ২৫ জন মুদলমান শতকরা ৭৫ জন 
হিন্দুর অধীনে থাক1 সর্ধনাশকর বলিয়া মনে করেন কিন্ত 
শতকর1 ৫৫ জ্রনের পায়ের নীচে শতকরা ৪৬ জনকে পিষিয়। 
মারিতে তাহাদের আপত্তি নাই। মাইনধিটি হিসাবে তাহার] 
আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি তুলিয়াছেন কিন্ত আত্মনিযন্ত্রণের অধিকার 
ঘটাইবেন তাহারা যেখানে আত্মরক্ষায় সম্পূর্ণ সক্ষম মেজরিটি 
সেখানে । 

সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে ইংরেজ এই অপূর্ব “মুক্তি” মানিয়া 
লইতে পারে, কিন্তু পৃথিবীর কোন বুষ্ধিমান লোক বা জাতি 
ইহা শ্বীকার করিতে পারিবে না। তার উপর এ দেশে 
গণতত্ত্রেরও একটা নৃতন বাধ্য স্ুক্ধ হইয়াছে । গণতান্ত্রিক 
সকল দেশেই আমর! দেখি দেশের সকল প্রতিনিধি একত্র 
হইয়। আলোচনার সুযোগ লাভ করেন কিপ্ক কাক হম মেঙ্ব- 
রেটির অভিমতে | সর্বম্মত দিদ্ধাস্তের দাবিও কেহ তোলে 
না, যে মাইনরিটি কোন প্রস্তাবের বিরোধিতা করে, প্রন্তাবটি 
গৃহীত হইবার পর তাহারা উহ্বার বিরুদ্ধাচরণ করে মা, 
মানিয়াই লয় । এদেশে ভারতশাসন আইনের মাকাল ফলের 
অন্তরালে যে নব-গণতন্ত্র ইংরেজ আমদানী করিয়াছে তাহাতে 
দেখিতেছি যত গণতন্ত্র সব মাইনরিটির বেলায়, মাইণ্রিটিকে 
খুশী না করিয়। মেজরিটির হাত-পা নাড়িবারও উপায় মাই। 
যে-কোন এক দল-_তা সে যতই স্বার্থান্বেষী ও অপদার্থ লোক 
লইয়াই গঠিত হউক না কেন-- ইচ্ছা করিলেই ব্বহত্বর স্বার্কে 
অনায়াসে আট কাইয়া রাখিতে পারে। ইহারই চুড়ান্ত পরিণতি 
সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের দাবি । আরাহাম পিঙ্কন যখন আমেরিকার 
ভ্রীতদাপদের যুক্তি দিতে চাহিয়াছিলেন তখন এই ক্রীতদাসদের 
এক দল আবেদনপত্র পাঠাইয়| জানিতে চাহিয়াছিল কোন্‌ 
আইনের বলে এবং কোন্‌ অধিকারে রাষ্ট্রপতি লিঙ্কন তাহা- 
দিগকে মুক্তি দান করিতেছেন । এ দেশেও এন্দপ ক্রীতদাসের 
অভাব নাই, পদ্দে পদে তাহা দেখা গিয়াছে । 


ইংলগ্ডে পাকিস্থান বিরোধী সভা 


বার্িহামে পাকিস্থান বিরোধী ভারতীয় মৃদলমানদের এক 
সভা হইয়! গিয়াছে । সভাপতি চৌধুরী আকবর থা ঘোষণ। 
করেন. “আমরা হিন্দু ও শিখ হইতে পৃথক নছি। কংখ্রেস 
ভারতের স্বাধীনতা দাবি করে বলিয়া আমরা ব*গ্রেযব্থেহিত 
একমতাঁবলম্বী ভারতীয় ।” শ্রমিক লমিতির নৈতৃবর্গও : রই 
সভার যোগ দিল্াছিলেন। বার্ষিংহাম ভারতীয় মমিতির পক্ষ 
হইতে মিঃ জান মহদ্মদ, বাংলার পক্ষ হইতে ইহ জনি 


পাশ পো শিলা, 


8৪৪ 
সর রত্াড্জা ররর র্যা যারা রাহাত 
ভারতীয় নাবিকদের পক্ষ হইতে সুরত আলি, লিভারপুলের 
ভারতীয়দের পক্ষ হইতে জ্বাফর ইকবাল কুরেসী, ব্রাডফোর্ড 
হইতে গোলাম সারসামাস এবং গ্লাসগো, মাঞ্চেষ্টার, উলভার 
হামটন ও কেটি, ফেডারেশনের পক্ষ হইতে ফজলুল হোসেন 
সভায় যোগদান করেন । সিমলায় মিঃ জিন্নার আচরণের জন্ত 
ছুঃখ প্রকাশ করিয়া জান মহম্মদ বজেন যে মিঃ জিনতা যেরূপ 
কাঙ্গ করিয়াছেন তাহার জন্যই ইংরেজরা ভ্রগতের সম্মুখে 
ভারতবর্ষের তথাকথিত অনৈক্র কথা প্রচার করিতে 
পারে। | 

মিঃ কুরেসী বলেন যে, মিঃ জিন্রা এবং তাহার অহুচরবর্গ 
দ্বেশের সেবা করিতেছেন না; তাহারা বরং কোন প্রচ্ছন্ন 
উদ্ধেহের বধশবতাঁ হইয়া কাজ করিতেছেন। তিনি আরও 
বলেন যে, মিঃ জিন্নার পিছনে যে শক্তি রহিয়াছে সে শক্তি হইল 
ব্রিটিশ রাজ, ভারতীয় মুসলমান জনসাধারণ নছে। পাকিস্থান 
হিন্দুদের চেয়ে মুললমানদের পক্ষেই অধিকতর ক্ষতিকর । 

এই সভায় পাকিস্থানের বিরোধিত1 কতিয়া একটি প্রস্তাব 
গৃহীত হইয়াছে ৫ (১) সম্মিলিত ভারতবর্কে অবিলম্বে 
স্বাধীনতা অর্পণ করিতে হইবে । (২) সুমি সমস্তার আমূল 
সংস্কার করিতে হইবে । (৩) নিয়োগকালীন বেতনের হার 
বাড়াইতে হুইবে। (৪) কয়লার খনিতে নারী শ্রমিক 
নিয়োগের ব্যবস্থা রদ করিতে হুইবে এবং (৫) খাদ্যদ্রব্য 
এবং বস্ত্র দুর্ভিক্ষের যাহাতে পুনরাব্ব্ধি না হয় তাহার ব্যবস্থা 
করিতে হইবে । 

সভার পরের দিন চৌধুরী আকবর থা আমেরিকার 
ইউনাইটেড প্রেসেন্ন প্রতিনিধির নিকট এক বিবৃতি প্রসঙ্গে 
বলেন £ 

“আসন্ন নির্বাচনে মুসলিম লীগ পরাঞ্ধিত হইবে ) এমন কি 
ঘে সমস্ত প্রদেশে মুসলমানের] সংখ্যাগপ্িষ্ঠ সেই সমস্ত প্রদেশেও 
মুসলিম লীগ পরাপঞ্জিত হইবে । কংখ্রেস নির্বাচনে জয়ী হইবে । 
কংখ্রেসকে যদি ছিন্নভিন্ন এবং নিগৃহীত করা না হইত এবং 
মুসলিম লীগ ও হিনুসভার মত কংগ্রেসকেও যদি বিনা বাধায় 
কান্ত কদিতে দেওয়া হইত তাহা হইলে কংগ্রেস শিঃসংশয়ে 
মুললমান ভোটারদের শতকরা ৯৯টি ভোটই লাভ করিতে 
পারিত।” 

কেছ্বিজবাসী চৌধুরী রহমত আপি নামক এক ব্যক্তি ১৯৩৩ 
সাল হইতে পাকিস্থানের প্রচার কার্ধ্য চালাইয়! আমিতেছেন। 
সচিঅ পুস্তিকা মারফৎ তিনি পৃধিবীব্যাপী প্রচারকার্ধ, 
করিতেছেন । তাহার সর্বশেষ পুন্তিকায় দেখা যায় তিনি 
আর পাকিস্থানে সন্ধ্$ নছেন, সমগ্র ভাপ্নতবর্ধকে মুসলমান 
শাসনাধীন করিয়া! তিনি দেশের নাম বদলাইয়া উহাদের 
“দীনিয়ায়” পরিণত করিতে চান। এই কার্য. সাধনের প্রথম 
ধারা জন্ুসারে পাকিস্থান প্রতিষ্ঠা করিয়া & পাকিস্থানগুপিকে 
তিনি ভারত বিজয়ের ধাটিরূপে ব্যবহার করিতে চান। হঁহার 
এই টীউস্কলনা/ মুষ্টিমের কতকগুলি লেকের মনের মত 
হইলেও বুদ্ধিধান কোন লোককেই উহা প্রভাবিত করিতে 
গ্যবে নাই। নত এই প্রচার কার্ধ ইংলও প্রবাসী 
লব মুসলফুনকে দলে টানা. তে] দূরের কথা, তাহাদের একট, 


প্রবাসী 


 পিপী সপাশ্পিলিসদি পা পিসটি পোস্টিপসটি পস্টি শি -- শা 


১৩৫২ 


প্রকাণ্ড বড় ও প্রভাবশালী অংশই প্রকাস্তেই পাকিস্থানের 
বিরোধিতা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন । 


আগামী সাধারণ নির্বাচন 


শীঘ্রই কেন্দ্রীয় এবং প্রার্দেশিক সমস্ত ব্যবস্থা-পরিষদে 
সাধারণ নির্বাচন হইবে । অবিলহ্ে সাধারণ নির্বাচন হওয়া 
উচিত ইহাতে দ্বিমত হয়ত কাহারও নাই, কিন্তু নির্বাচক 
তালিকা যেক্ূপ অশোভন দ্রুততার অহ্বিত তৈয়ারি হইতেছে 
এবং উহা সম্পূর্ণ ও নিতু'ল করিবার চে! যেভাবে ব্যাহত করা 
হইতেছে তাহাতে নির্ধাচনের সার্থকতা সম্বন্ধে অনেকেরই মনে 
সংশয় জাগিয়াছে। 

কেন্জীয় ব্যবস্থা-পরিষর্দে গত নির্বাচন হইয়াছে ১১৩৪ 
সালে । এই এগার বৎসরের পুরানে! নির্বাচক তাঁলিক' অবলম্ব 
করিয়াই ভারত-সরকার নৃতন নির্বাচনের বাবস্থা করিতেছেন 
তালিকা সংশোধনের কোন ন্থযোগমাত্র কাহাকেও দেওয়! হয 
নাই। ইহার ফলহুইবে এই যে, গত এগার বংসরে যাহার! মার 
গিয়াছে, তাহাদের নাম তালিকায় থাকিয়া! যাইবে এবং এই 
সময়ের মধ্যে যাহারা ভোট দানের অধিকার অর্জন করিয়াছে 
তাহার বাদ পড়িবে । মৃত ব্যক্তিদের নামে ভোট দেওয়া; 
স্টযোগ এই ভাবে দিয় গবর্মেটে প্রবঞ্চনা ও প্রতারণার পৎ 
প্রথম হইতেই উন্বৃজ্ত। রুরিয়া রাখিলেন। প্রার্দেশিক তালিকা 
খুলিতেও প্রায় এই একই ব্যাপার ঘটিতেছে | এখানেও তালিক 
সংশোধনের ও নুতন ভোটারদের নাম দাখিল করিবার জঙ্ত থু. 
অল্প সময় দেওয়া হইয়াছে । যথেষ্ট পরিমাণ ফরম ছাপা ন 
হওয়ায় অনেকেই উহ] পায় নাই বলিম্পা নম দাখিল করিতে 
পারে নাই, এই অভিযোগও হুইয়াছে। কংগ্রেস মগ্রিত্ব পরিত্যা, 
করিবার পর প্রদ্দেশগুলিতে আমলাতান্রিক শাসন-পদ্ধতি। 
যে নমুনা দেখ! গিয়াছে তাহাতে ইহার নির্বাচনে কংখেসের 
ও মুসলিম লীগবিরোধী মুসলমান ঘলগুলির বিরুদ্ধে সর্ববি। 
অসাধুতা অবলঙ্গনে প্রশ্রয় দান করিবে এই ধানণাই লোকের 
মনে ব্ধমূল হইতেছে । ইতিমধ্যেই মুক্রপ্রদেশের কংগ্রেস: 


বিরোধী কুখ্যাত গব্ণর সম্বন্ধে কর্মতংপরতার অভিযোঃ 


প্রকাশ্ঠেই উঠিয়াছে। লাটসাহেব উহার প্রতিবাদ করিয়াছেন 
বটে, কিন্ত সরকারের প্রকাশ্য ও অপ্রকান্ঠ দ্বিবিধ কর্মতৎ' 
পরতার সহিত যাহাদ্রের পরিচয় আছে তাহার! এই প্রতিবাণে 
হয়ত আস্থা খ্বাপন করিতে পারিবেন ন1। বাংলা দেশে। 
প্রথম নির্বাচনে নবাব ফারো্বীর নির্বাচনের ইতিহাস € 
তৎসংকস্তরান্ত মামলার কথ! হয়ত এত শীদ্র সকলে তুলিয়া যান 
নাই। এবারকান্ নির্বাচনে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ও মুসলিং 
লীগের পক্ষে সব্রকারের অপ্রকাহ্য লমগ্র শক্তি নিয়োজিং 
হইলেও লোকে বিশ্বাস করিবে না । 

নিবাচনে কোন দল বা প্রতিষ্ঠানের অপ্রতিহত ক্ষমত 
বজায় রাখিতে হইলে নির্বাচক মওলী যত ছোট হয় ততঃ 
সুবিধা । ভারতবর্ষে নির্বাচক মগ্ুলী যতদুর সম্ভব ছো 
করিয়া রাখিবার জন্ত ব্রিটিশ গবদ্বমেণ্ট সতত আগ্রহশীল 
জনমত অত্যন্ত তীব্র হইয়! উঠিলে ভোটাধিকার সামান্ত এক] 
সম্প্রসারিত, হয় এই মাত্র |. কংগ্রেস বহু বার দাবি করিয়া) 


আশ্বিন 


অবিল্গে দেশে ্রাপ্তবয়ক্ষের ভোটাধিকার প্রবর্তিত করা হউক। 
দেশের জনসাধারণের একমাত্র বিশ্বাসভাজন প্রতিষ্ঠান রূপে 
কংখেস দেশের সেবা করিয়াছে, ত্যাগ ও জনসেবায় 
কংগ্রেসের সুদৃঢ় ভিত্তি, কংগ্রেদ তাই কোন সময়েই 
ব্যাপকতম ভোটাধিকারে ভয় পায় নাই, বরং উহাই বারবার 
দাবি করিয়াছে--এখনও করিতেছে । এবারও কংখ্রেস-সভা- 
পতি এবং অন্তা্ত বিশিষ্ট কংগ্রেস-নেতার' প্রাপ্তবয়স্কের ভোট- 
বিকার এই নির্বাচনেই প্রবত'ন কর! ঠিক বলিয়া দাবি করিয়া- 
ছেন। এই দাবি স্বীকার করিবার সাহস ব্রিটেনের বতর্মান 
শ্রমিক পবন্মেন্টেরও আছে বলিয়। মনে কর! কঠিন । 


ভারতে প্রভুত্ব কায়েম রাখিবার জন্ত আগ্রহশীল সাআজ্াবার্দী 
গবন্মে নির্বাচনের পথে সাধ্যান্থসারে বাধা স্ট্টি কিবে ইহা 
সম্পূর্ণ স্বাভাবিক | পৃথিবীর প্রত্যেক দেশেই কায়েমী শ্বার্থ- 
বাধীর] গণক্াগরণের পথে এই ভাবেই বাধ! দিয় আসিয়াছে । 
সাধারণ নির্বাচন ঘোষণ। করিতে ঘখন তাহার] বাধ্য হইয়াছে 
তখন নানা ভাবে উহার প্রকৃত অভিপ্রায় ব্যর্থ করিয়া! দিবার 
জন্ত কোন চেষ্টাপই ত্রুটি তাহারা করে নাই । ইউরোপের বহু 
দেশের সাধারণ নির্বাচন ও গণভোটের ইতিহাসে ইহার সাক্ষ্য 
মিশিবে । ব্রিটেনের গত সাধারণ নির্বাচনেও ইহ] ঘটিয়াছে। 
এ দেশেও ইহা! ঘটিবার সকল সম্ভাবনাই দেখ! যাইতেছে । ইহ! 
সত্বেও শির্খাচন যেন বন্ধ না থাকে । 


সাঁতার! জেলায় পুলিস শাসন 


বোম্বাই প্রদেশের সাতারা জেলায় একদল সন্ত্রাসবাদী 
লোক ভারতে ব্রিটিশ শাসন অচল করিবার উদ্ষেম্তে পাল্ট 
গবন্মেন্ট গঠন করিয়া! রাজস্ব আদীয় করিতেছে এবং পুলিস 
কর্মচারীদের আক্রমণ করিতেছে এই কারণ দেখাইয়া! গবন্মেণ্ট 
সেখানে সশশ্্র সৈগ্ত মোতায়েন করিয়া] যে পুলিস-শাসন স্থাপন 
করিয়াছেন তাহা! লইয়া আন্দোলন নুরু হুইয়াছে। ১৯৪২ 
সাল হইতে এই আন্দোলন চলিতেছে ইগাই গবন্মেন্টের অভি. 
যোগ এবং এন্রন্ত প্রায় ছুই হাক্জাপ লোক গ্রেপ্তার হইয়াছে, 
পুলিসের গুলিতে তের জন প্রাণ দিয়াছে, ছেলে মারা গিয়াছে 
ছয় জন এবং চৌত্রিশটি গ্রামের উপর ৩৭০০০ টাকা পাইকারী 
জরিমান! ধার্য হইয়াছে । ইহার পরও জরিমানার ভার 
বাড়িতেছে, ছুই ব্যদ্ধির উপর যথাক্রমে ২০ হাজার ও ১০ হাজার 
টাক] হিসাবে জরিমানা ধার্য হইয়াছে । ভারতে ব্রিটিশ শাদনের 
বতর্মান রীতি অনুসারে মুসলমান, তপশীলতুক্ত সম্প্রদায়, 
পিভিক গার্ড, এ আর পি, প্রাক্তন ও বতর্মান সেমাদ্ল এবং 
যাহার! পুলিসকে সাহায্য করিয়াছে তাহাণ্দগকে পাইকারী 
জরিমানা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে ইহ! বলাই বাহুল্য । 

সম্প্রতি সাতারায় সাতার! জেল! কংগ্রেস কমিটির যে সভা 
হইয়! গিয়াছে তাহাতে তখনকার অবস্থা সব্ঘন্ধে পুখ্ানু পুজ্ধ 
আলোচন! হয়। সাতারার বত্মান অবস্থার জন্য সরকারকে 
এবং পুপিসের আতঙ্কজনক ব্যবস্থার ও নিগীড়নকে দ্রায়ী করিয়া 
সভায় একটি দীর্ঘ প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে । কমিটি মনে করেন 
য়েসরকান যদ্দি অতিরিক্ত পুলিস ও দৈন্যবাহিনী তুলিয়া লন, 
পাইকারী হুরিমানী বার্ধ্য, ও আদায় বন্ধ করিয়া দেন, অন- 


বিৰিধ প্রসঙ্গ-__সাভার! জেলায় পুলিস শীলন 


সি 


৪০১ 
সাধারণের আগ্াভাজন প্রতিনিধিগ্ণকে বিশ্বাস করেন, 
কাহাদ্ধের সম্মতি ও সহঘোগিত। লইয়া শাসনকার্ধ্য পরিচালন! 
করেন এবং জনগণের পৌর শ্বাধীনত! ফিরাইয়া ঘ্েন 
তাহা হইলে বতমান অবন্ধার উন্নতি হইতে পারে। কংগ্রেস 
ওয়ার্কিং কমিটির সদস্ত শ্রীযুক্ত শক্ষররাও দেও সভায় উপস্থিত 
ছিলেন। 

সাতার! জেলার ঘটনাবলী সম্বন্ধে বোশ্বাই দরকার বিশেষ 
প্রচারকার্ধ সুরু করিয়াছেন এবং এ দেশের ফিরিঙগী সংবাদপত্র- 
গুলি উহ! সমর্থন করিতেছে । সাতারার ঘটনার স্ত্রপাত কোথা 
হইতে হইয়াছে তাহার বিবরণ দিয় কংগ্রেস কমিটির উজ্ঞ 
প্রপ্তাবে বলা হইয়াছে ১৯৪২ সালের পূর্বে কয়েক বৎসর 
ধরিয়] ডাকাত ও ফেরারী আসামীরা প্রকান্ঠে ও ব্যাপক ভাবে 
সাতার জেলাপ্প কোন কোন অঞ্চলে বলপ্রয়োগপূর্ক সমাজের 
অকল্যাণকর কাজ করিতে আরম্ভ করে; পুলিসকে উহাতে 
নিক্ষিয় থাকিতে দেখিয়া লোকে ভাবে যে উহাতে পুলিসের 
পরোক্ষ সমর্থন আছে। ১৯৪২ সালের ৯ই আগ্ কংখ্রেস 
নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হইবার পর গবন্মেণ্ট সমর দেশে যে দমমনীতি 
সুরু করেন সাতারা জেলাও তাহা হইতে বাদ পড়ে নাই। 
শাগ্ডিপূর্ণ কষক ও কংগ্রেসকম্মদের উপর পুলিস সেখানে খুলি- 
বর্ষণ করে। পাইকারী জরিমানা ধার্ধ করিয়া কড়ায়-গণ্ডায় 
উহা আদায় করা হয়। সরকারের এই সকল কার্ধের ফে 
জেলার সর্বত্র আতঙ্কের সঞ্চার হয় এবং সর্বত্র ীতিমত 
অরান্রকতা দেখা দেয়। কংগ্রেসকর্মীরা আত্মগোপন করিয়, 
এইরূপ অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাহসের সহিত সংগ্রাম করিবা। 
চেষ্টা করেন এবং সমগ্র জেলায় স্তায় ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার উদ্ধো; 
করেন। এই অবস্থার মধ্যে সর্বত্র কংগ্রেসের অহিৎংসা নীঘি 
রক্ষিত হয় নাই ইহা কংখেস কমিটি স্বীকার করিয়াছেন কি", 
এঞ্জন্ত তাহার! সরকারকেই দায়ী করিয়াছেন । কংগ্রেসকমী্দে: 
এই চেষ্টাকেই গবন্মেন্ট সপ্তবতঃ পান্টা গবন্মেণ্টি গঠনেনর চে 
বলিয়া] বুঝাইতে চাহিয়াছেন । ৃ 


পুলিসের অতি উৎসাহ প্রন্থত জুলুম সাতারার অবস্থার ঘ 
প্রধানতঃ দায়ী, প্রত্যক্ষদশাঁদের বিবরণ হইতে ইহাই বুঝা যায়। রর 
্রীয়ন্ত শঙ্কর রাও দেও এক বিশ্বৃতি-প্রলঙ্গে বলিতেছেন ৫ 
সাতার] জেলায় এখনও পুলিস রাজ চলিয়াছে। প্রতিদিন ব 
লোককে গ্রেপ্তার করিয়া খিনা বিচারে. আটক রাখা হুইতেছে।; 
সেবাদল প্রভৃতি শান্তিপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের উপর নিষেধাজ্ঞা জা 
করা হইতেছে। পাইকারী রিমানা ধার্য করিয়া গ্ভায় বিচারে 
প্রতি ভ্রুক্ষেপ মাত্র না করিয়াই উহা আদায় করা হইতেছে, 
বোস্বাই পুলসের দেড় হানার সশস্ত্র অফিসার ও পুলিস দিব! 
রাত্র সাতান্নায় টহল দিতেছে । গত তিন বংসরে পুলিসে, 
শির্খম শাদন যাহা করিতে পারে নাই, কংথেস নেতা 
অনায়াসে অন দিনের মধ্যেই তাহা করিতে পারেন, সাতারা! 
শান্তি ও শৃঙ্খলা তাহাপা ফিরাইয় আনিতে পারেন ই 
অনেকেরই ধারণা । গবন্মেন্ট এখনও কংখ্রেপকে সে ন্ুযো, 
দেন নাই, এখনও তাহার] সাতারা জেলার; উপক্ষ পুলি 
শাসনের গ্রীম-রোলার চালাইয়! শান্তি ছাপনের খা চে 
করিম্বা চলিয়াছেন | 


৪০২ 


 বৈদ্যের বাজারের ঘটনা সম্পর্কে সরকারী 


ও বে-সরকারী বক্তব্য 

রংপুর জেলায় বৈদ্যের বাজার গ্রামে পুলিসের অত্যাচার 
সম্বন্ধে কংগ্রেসকমা হরিদাস লাহিড়ীর বিবৃতি প্রকাশের পর 
উভভর-বঙ্গের কংগ্রেস, লীগ ও কৃষক সভার কয়েকজন বিশিষ্ট 
ব্যক্তি এক বিন্বতি দ্রিয়াছেন। হঁছাদের মাম ও পরিচয় 
এই £ গ্রীযুক্ত ঘতীজ্রনাধ চক্রবতাঁ ( বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের 
সদ্বন্ত ), কাজী এমদাছুল হক (বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সন্ত ), 
মৌলভী পুনিরউদ্দীন আমেদ (কুড়িগ্রাম মহকুম মুগ্লিম লীগ ), 
জ্ংরিদাস লাহিড়ী ( সম্পাদক, কুড়গ্রাম মহকুমা কংগ্রেস ) 
মৌলভী নঞ্ধির হোসেন খোন্দকার (সম্পাদক, মহকুম! মুষ্লিম 
লীগ ), পনুশীলকুমার সেন (সহকারী সম্পাদক, মহকুমা কৃষক 
লমিতি )। বিব্বতিটির কতকাংশ নিয়ে দেওয়! গেল £ 


গত ২৯।৭।৪৫ তারিখে লালমণরহাট থানার অন্তর্গত 
বৈভের বাঙ্জার গ্রামের জনসাধারণের উপর পুলিসের 
যথেচ্ছ অত্যাচারের একটি সংবাধ পাওয়া যায়। এই 
বিষয়ে কংখ্েসনেত] শ্রীযুক্ত হরিদাস লাহিড়ী ঘটমান্থলে 
গিয়া তথ্য সংগ্রহ ও পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। 
আমাদের কাছে স্থানীয় জনসাধারণের পক্ষ হইতে একটি 
আবেদন আসিয়াছে । তাহাতে ঘটনার বিবরণ এইরপ-_ 
পূর্বোক্ত তারিখে সকালবেল! এঁ গ্রামে - প্রায় ৩০ জন 
পুলিস আসে, তাহাদের মধ্যে কতক সশস্ত্র পুলিলও ছিল । 
গ্রামে প্রবেশ করার পর কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে। 
কারণ জ্িজ্ঞালা করায় পুলিল প্রকাশ করে যে, গত 
২৩৭৪৫ তাণিখে রাজ্ারহাটের ব্রাস্তায় কতকগুলি লোক 
লালমিরছাট থানার দারোগাকে প্রহার করিয়াছে । সেই 
উপলক্ষেই তাহারা আসিয়াছে । রাজ্রারহাট এই গ্রাম 
ৰ হইতে ছুই মাইল দুর। তাহারা গ্রামে প্রায় ১২।১৪টি 
_ বাড়িতে হানা দেয় । এইন্সপ পুলিস অভিযানের আশঙ্কায় 
গ্রামবাসী ভীত হুইয়৷ ছেলেমেয়েসহু পূর্বেই বাড়ী ছাড়িয়া 

_ পলাইয়া যায়। 


পুলিস্বল গুলি প্রত্যেকটি বাড়িতে গিয়া! সাধারণভাবে 

(১) ঘরের দরজ! ভাঙ্গিয়া দেয়, (২) ঘরের বেড়া ভাঙ্গিয়! 
দেয়, (৩) ধান, চাউল, সরিষ1, গম, কলাই প্রভৃতি ছড়াইয়। 
ফেলে, (৪) থালা, বাসন, হাড়ি, কড়াই খণ্ড খণ্ড করিয়া 
ভাড়িয়! ফেলিয়া দেয়, (৫) বাঝ্ম, দিদ্ধুক ভাড়িয়া ফেলে। 
ইহ? ছাড়া (১) গণেশ বৈাগী নামক একজন দির অধিবাসীর 
জিনিসপজ্ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করিয়া কিছুই রাখে নাই। তাহার 
থাইবার সংস্থান ও বাঁসনপত্র বলিতে কিছুই নাই। তাহার 
একটি কাঠের বাক্স ভাঙিয়া অপূরণীয় ক্ষতি করিয়াছে। 
কিছু কপার জিনিস ছিল, ভাঙিয়া ফেলিয়। দিয়াছে। 
প্রায় কিছুই পাওয়! যায় নাই। ০৯টি টাকাও পাওয়া 
যায় নাই ণ এই বাড়িতে ১ট ম্যালেরিয়া দিলিফ ফেন্্র ছিল। 
তাখার-গ্রার় ২০০ মেপাক্রিন ফেলিয়া দিয়াছে । এতত্্যতীত 
তাহার ১টিন ননী ও কিছু সরিষার তেল ও ধান, চাউল 
একেবারে নট. করিয়াছে। (২) প্রেমানন্দের বাড়ীতে 





প্রবাসী 


পাজি পাস সি রস পপি 


১৬৫২ 
১টি সাইকেলের ন্পোকগুলি সম্পূর্ণ ভাঙিয়া দিয়াছে। 

(৩) দ্বারিকা বর্মণের বাড়ীতে প্রায় ২০০ টাক! পাওয়া 
যাইতেছে নাঁ। (৪) ধরমী বর্ষণের বাড়ীতে ছুদ্ধ বিতরণ 
কেন্দ্রের ১টিন পাউডার ছুষ্ধ ছিল, সেই টিন কাটিয়া সমস্ত 
ছুপ্ধ ন& করিয়াছে । (৫) বসন্ত রায়ের বাড়ীতে সাধারখের 
যাজজার দলের হারমনিয়াম। ঢাক, ঢোল, খোল 
প্রভৃতি ও সাত্রসঙ্জা ছিল ইহা সম্পূর্ণ নষ্ট কর] হুইয়াছে। 
(৬) প্রত্যেক বাড়ীর গরু ছাড়িয়া দিয়াছে । ফলে গ্রামের 
আমন বিছন চারা সম্পূর্ণ ন্ট হইয়াছে । আবাদ ও সার! 
বংসরের খোরাকের সম্ভাবন] নষ্ট হইয়াছে । দরিগ্র গ্রাম- 
বাসীর ক্ষতির পরিমাণ খুব কম করিয়া! ধরিলেও ২০০০২ 
ছুই হাজার টাকার কম হইবে না। ইহা ছাড়া সম্বংসরের) 
খোরাক গিয়াছে । এই সমস্ত অনাচার কয়েকটি গ্রামের 
বিশিষ্ট ডাক্তার শ্রীঈশ্বরচন্্র রায় মহাশয়কে ধরিয়। লইয়া 
তাহার সন্মুথেই অনুষ্ঠিত হয়। গণেশ বৈরাগীর বাড়ীর দৃষ্ঠ 
তাহার সন্মুখেই হয়। ভয়ে আজ পর্যন্ত সম্পূর্ণ গ্রামের লোক 
গ্রামে ফিরিয়া আসে নাই। কয়েকদিন পর্যপ্ত ফ্রি প্রাই- 
মারী গুল ও পাঙ্কা হাই স্কুল প্রায় বন্ধ ছিল। ছুইটি অনুস্থ 
বৃদ্ধ মহিলা নিরাশ্রয়ে মারা গিয়াছে। 

এ সন্বপ্ধে দরকারী বিবৃতিতে জানান হইয়াছে রংপুর বেলার 
কুড়িগ্রাম মহকুমার অন্তর্গত বৈদ্তের বাজার গ্রামে পুশিসের 
অত্যাচারের সংবাদ বিভিন্ন লংবাদপত্রে গবস্মেণ্ট দেখিয়াছেন। 
সরকারের মতে “সত্য” ঘটনা এই যে, “গত ২৮শে ভুলাই 
এক দল পুলিস কয়েকক্ন লোকের সন্ধানে উক্ত গ্রামে প্রবেশ 
করে। ২৩শে জুলাই এ কয়েকজন লোক এক দল পুলিসকে 
প্রহার করিয়াছিল বলিয়াই পুলিস তাহাদের সঙ্ধানে বাহির 
হইয়/ছিল। পুলিস দল গ্রামে উপস্থিত হইয়া দেখে বহুসংখ্যক 
সন্ত্রস্ত গ্রামবাসী গ্রেপ্তারের আশঙ্কায় গ্রাম পরিত্যাগ করিয়াছে । 
পুলিস খানাতল্লাসীর পরে কয়েকজন লোককে গ্রেপ্তার করে। 
গত ৩১শে জুলাই রংপুরের পুলিস সুপারিন্টেখে্ট যে সকল 
গৃহে পুলিস হানা দিয়াছে ঘধে সব গৃছ পরিদর্শন করেন। 
সংবাদপত্রে প্রকাশিত অত্যাচার ও ক্ষতির বিশেষ কোন 
প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। তাহারা স্প্ প্রমাণ পাইয়াছেন যে 
ইচ্ছাপূর্বক ক্ষতির প্রমাণ প্রদর্শনের চেষ্ঠা করা হঃয়াছিল। 
কয়েকজন স্বার্থান্বেষী ব্যজি সন্ত্রাস সি ও স্থানীয় সরকারী কর্তৃ 
পক্ষকে ছোট করিবার জন্ভ উক্ত দংবাদ বিভিন্ন সংবাদপত্রে 
প্রেরণ করিয়াছিল। পুলিসের বিরুদ্ধে যে সবল অভিযোগ 
আনীত হইয়াছে তাহ! সম্পূর্ণ ভিদ্ভিহীন। বর্তমানে গ্রামে 
আসের কোন চিহৃই নাই। তবে হুবৃপ্তগণ গ্রেপ্তার ছইতে 
রেহাই পাইবার জগ অবশ্য সশঙ্ক চিত্তে রহিয়াছে! 

উপর্নোক্ত ছইটি বিবৃতিই একই দিনে ৬ই ভাদ্র তারিখে 
কলিকাতার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হুইয়াছে। 

কুচবিহার ও বৈদ্যের বাজারে সৈন্য.ও 
পুলিসের অত্যাচার 

রাজনৈতিক আন্দোলন দমনের নামে গবন্মে্ট পুলিসকে 
শ্বেচ্ছাচারিতার ও জনসাধারণের উপর নির্মম ব্যবহারের থে 
ঢালা হুকুষ কয়েক বৎসর হইতে, বিশেষতঃ জাইন অধ 


পাস্মপপাস্িসপরসপি পাস রে শা পি 


আশ্বিন 


1. স্টিল লি সি লা ছি পাপ৬ তা 


আন্দোলনের নুরু হইতে দিয়া আসিতেছেন তাহার পরণাম 
বিষময় হইতে বাধ্য । এ দেশের পুপিন চিরকালই নিজেকে 
জনসাধারণের প্রভূ বলিয়া! মদে করে, দেশবাদীর উপর লাঠি 
চালনাই তাহার প্রথম ও প্রধান কত্ব্য বলিয়া ভাবে। গত 
১৫ বংসর যাবং পুলিসকে যেভাবে দ্বেশবাদীর উপর ভদ্র 
অভদ্র নিবিচারে লাঠি চালাইতে দেওয়! হইয়াছে, গ্রামবাসীর 
ঘর পোড়াইয়া তাহার সম্পপ্তি ন& করিয়া এমন কি নাণীর 
উপর লাঞ্ছনা করিয়াও যেভাবে তাহারা রেহাই পাইয়াছে 
তাহাতে ক্ষমতা-গর্বে তাহাদের মাথ। গরম হওয়া মোটেই 
আম্চর্য মহে। সৈল্ত ও পুলিসের ।বরুদ্ধে অতি মারাত্মক 
অভিযোগ পর্ষস্ত চাপ! দিয় গবশ্মেণ্ট উহ্থার্দিগকে প্রকারান্তরে 
জনসাধারণের উপর অত্যাচার করার ঢাল! হুকুমই দিয়! 
রাখিয়াছেন। 

রংপুর জেলার বৈষ্চের বাজার গ্রামের ঘটনার কথা আমরা 
গত সংখ্যা 'প্রবাসী'তে লিখিয়াছি। উপরে এ সম্বন্ধে কংগ্রেস, 
লীগ ও কৃষক সভার স্থানীয় নেতৃবর্গের বি্বতি ও সরকারী 
ইন্তাহারের সারমর্ম দেওয়া হইল। ইহাদের প্রকাশ্য অভিযোগ 
মিথ্যা প্রমাণ করিবার জগ্চ গবন্মে্টি কোন চেষ্টা করেন নাই। 
প্রযুক্ত লাহিড়ীকেও অভিযুক্ক করেন নাই। এই ঘটন। মিথ্য। 
হইলে গবন্মেণ্টের উচিত ছিল উপমুন্ত তদস্ত করিয়া তাহা 
সপ্রমাণ করা । কিন্তু বাংলা-সরকার মে পথ মাড়ান নাই। 
সরকারী প্রেসনোট মারফৎ প্রচারিত সরকারী অভিমতকে 
লোকে সত্য বা যথার্থ বলিয়া মনে করিতে পারিবে না ইহা 
বলাই বাহুলয। “রাজ! কর্ণেন পশ্যতি" _বতমান গবন্ধেপ্টি 
এই প্রবাদবাক্য সার্থক কগিয়া তুলিয়াছেন। শুধু যে পরের 
কথা শুনিয়াই তাহারা শিজেদের দেখার কাজ সারেন তাহা 
নয়, অত্যাচার যে করিয়াছে, যাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ তাহারই 
কৈফিয়ৎ শুনিয়া শেষ পিষ্ধান্তে উপনী তহওয়া আজকাল 
যেন রেওয়াজ হুইয়] ধাড়াইয়াছে। 

ক্ষমতামন্ততা সংক্রামক ব্যাবি। বৈদ্যের বাজারের অনতি- 
দূরে কুচবিহার রাজ্যেও অচ্রূপ এক ঘটনা ঘটিয়াছে। রাজ্যের, 
একদল সৈগ্ কুচবিহার কলেঞ্জে অনধিকার প্রবেশ করিয়] ছাজ্জ-; 
ছাত্রী ও অধ্যাপকর্দের অনেককে আছত করিয্াছে। বৈত্ের : 
বাজার ঘটনার মূলে ছিল দারোগার প্রতি জনকয়েক গ্রাম- : 
বাসীর খারাপ ব্যবহার, ইহার জ্বন্ত সমগ্র গ্রামট পুলিসের 


বচন] | ফলে দল বীধিয়! বহু শত সৈন্ভ কতৃকি কলেজ চড়াও । 

পুলিস ও সৈজ দলের সবচেয়ে বড় কথা শৃঙ্খলা রক্ষা। ; 
ইহাদের হাতে পর্যাপ্ত ক্ষমতা থাকে বলিয়া এই হই ক্ষেত্রে] 
শৃঙ্খল] রক্ষার প্রয়োজন অর্বাপেক্ষা অবিক | গবন্ধে্ট এই অতি | 
গুরুতর বিষয্পটিকে একেবারে উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। 
ইহার কল শুধু দেশবাপীর পক্ষেই খারাপ হইবে ন" ্ীল-ফ্রেমে-| 
ভাট! বিদেশী শাসনও একদিন ইহারই ভারে ভাডিয়া পড়িবে । £ 







বিবি প্রন ভারতে (কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠায় সরকারী বাধা 


২ শান পাশ শ পিসসিপাটিপসসিপাস্সিপানি পংশ তসতপাি পাস পালি পি ৯ ০৮০০১ 


হইতে পারে তাহার জঙ্ত & সব শিল্পকে আত্মপ্রতিষ্ঠার ছযোগ 
দান সভ্য সমাজের রীতি । যন্ত্রপাতি, কাপড়, কাগজ, চিনি, 

স্থৃত), রাসায়নিক ত্রব্য, দেশলাই প্রভৃতির কারখানা সকজ 
দেশই মিজের দেশে প্রতিষ্ঠা করিয়া আত্মনির্ভরশীল হইতে চায়। 
দ্বাধীন দেশের স্বাধীন গবন্মেন্ট উহার অন্ত সববিধ সুবিধ। দেয়। 
ভারতবর্ষে ইহার বিপরীত ব্যবস্থা । এখানে বিলাতী কারথান। 
বাচাইবার জন্ত ভারতীয় শিল্পের ধ্বংস সাধনই স্বাভাবিক শ্নীতি। 
ভারতের বস্ত্র, রেশম ও শর্কর! শিল্প ইংরেজ আগমনের পর 
অসম ও অসাধু বিলাতি প্রতিযোগিতায় ধ্বংস হইয়াছে । গত 
যুদ্ধের পর ব্রিটিশ ও ভারত-সবকারের বহু বাধা অতিক্রম 
করিয়া বন্তরশিল্প আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ পাইয়াছিল, এই যু 
তাহার ধ্বংস সাধনের ব্যবস্থা আবার কর! হইয়াছে । বত'মান 
যুদ্ধে মিলগুলিকে অতিরিক্ত সময় কান্ত করাইয়া! উহাদের যন্ত্র 
পাতির প্রায় শেষ করা হুইয়াছে। এই সব যন্ত্র বদলাইবা। 
চে&া যেই সুরু হইয়াছে অমনই ভারত-সর্কার আবার কর্ম 
তৎপর হুইয়া উহাতে বাবা সৃষ্টি করিতে স্মুরু করিয়াছেন । 
সম্বপ্ধে কি ব্যাপার চলিতেছে তাহা ্রামুক্ত ধনশ্ঠামদাঃ 
বিড়লার স্বীয় অভিজ্ঞতালন্ধ বিবরণ হইতে জান! যাইবে 

বিড়ল! বলিতেছেন £ 


“ইংলওে থাকার সময় আমি ইহা শুনিয়া বিশ্মিত হাই যে 
বয়ন-শিল্লের যন্ত্র নির্মাতাদের ভারত-সরকার এই নির্ঘে' 
দিয়াছেন, তাহারা যেন ভারত-সরফারের অহ্থমতিপঅ ব্যতী' 
কোন ভারতীয় শির-প্রতিষ্ঠানকে কোনরূপ বয়ন-শিল্পের যন্ত্র 
পাতির প্রাথমিক দ্র পর্বস্ত না দেন। 

“এইরূপ যন্ত্রপাতির আমধানি শিয়ন্্রণ করার প্রয়োজনীয়ৎ 
কোন ক্ষেত্রে হয়ত থাকিতে পারে কিন্তু আমি ভাবিম্া বিশ্বি' 
হুই যে ভারত-সরকার ব্রিটিশ শিল্পপতিদের এইবপ নির্দে 
দিলেন কি করিয়। | 

“ইংলগে বয়ন-শিল্পের যন্ত্রনির্মাতার1 কোন কালেই ভারত 
সাহায্য করিতে বিশেষ উৎন্থক ছিলেন না । ভারত-সরকারে 
এই কার্ধকলাপের ফলে তাহাদের মনোভাব আরও কঠো 
' হুইয়! উঠিল | ইহাও লক্ষা করবার বিষয় যে, ইংলওে অন্তা 
: যন্ত্রপাতির দাম শতকরা ৬০ ভাগ ক্রিয়া] বাড়িয়্াছে কিন্তু বয়, 


" শিল্ের যন্ত্রপাতির দাম বাড়িয়াছে শতকরা ১৫০ ভাগ । ভারং 


ূ সরকার তাহার এই কাজের দ্বার! 
কোপে পড়ি লাঞ্ছনা] ভোগ কগিয়াছে। কুচবিহারের ঘঃনার মুন : পরোক্ষভাবে এই প্রেরণ দিয়াছেন, যাহাতে তাহারা ভারতে 
সাইকেল আরোহী কয়েকটি সৈস্কের সহিত, জনকয়েক ছাত্রের অভাব সন্দ্ধে আরও বেশী উদাসীন থাকেন । সরকারের এ 


. কান্ধের ফলে দেশ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে । ইহা ভারতে 


ইংলগের যন্ত্রনির্মাতাদে 


শিল্পকে উন্নতির দিকে আগাইয়া দিবে না, উপরস্ত ইহার উন্নতি 


1? পথে বাধা হইয়! দাড়াইবে।” 


যুদ্ধের সময় অতির্িভ্ঞ। লাভের লোভে কাপড়ের মিঃ 


' মালিকেরা জনসাধারণের প্রতি স্বীয় দায়িত্ব বিশ্বৃত হই 
সরকারের সহিত সম্পূর্ণ রূপে যোগদান করিয়া যাহা! করিয় 


ছেন তাহাতে ভাছাদের নিজেদের ধ্বংসসাধনের পথই পরিক্া 
হইয়াছে । মিলমাজিকেরা নিজের! প্রচুর অর্থ স্য়. করিয়াছে: 

রী বাধা হছাদের মিজেদের ব্যক্তিগত ক্ষতি হয়ত ইছাতে খুব বেগী হই; 
দ্বেশেকর চিনি, যাহাতে দেশেই প্রস্থত না। কিনব দেশের বন্্-শিল্পের যে সর্যনাশ ইহাতে হইবে তা, 


| | 


ভারতবর্ষে কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠায় 


পরত 


৪ : প্রবার্সী 


সপসপিপাসপলিসছি লাস তা শিম পি সিসি পাটি সি লস্ট ১ শর্ট পে ১ শসা স্প্রে পস 


তা পাছি পাস্পিলিসি লিন সি পো এল উদ এসি শি সি এ লিপ পি রা তা লালসা সি লাস প্লাস এসি লন লা পপ লাস্ট তাই সিসি পাস্টিপাসি তা পিপাসা সপ 


হইতে বহুদিন লাগিবে। তাঁরতীয় বন্ত-শিল্পের সর্বনাশ- 
নের সুযোগ হঁহারাই গরর্মেটকে ধিয়াছেন দেশবাসী ইহা 
জ ভুলবে না। বিড়লাঙ্রী যাহাতে বিস্মিত হইয়াছেন, 
বাসী তাহাকেই সাম্রাজ্যবাদী ও সাত্রাজ্যরক্ষায় ব্য 
মণ্টের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলিয়াই মনে করে। 


'কলিকাঁতাঁয় বাসস্থান সমস্ত! 
কলিকাতার বাসস্থান সমস্তা সম্বন্ধে বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদ্দের 
ধার সৈয়দ নৌশের আলি, মেয়র শ্রীযুক্ত দেবেন্্রনাথ 
1াপাধ্যায়, নিখিল-ভারত রাহ্রীয় সমিতির সদশ্ত অধ্যাপক 
কুমার চক্রবর্তী ও অপর কয়েকজন বিশিঃ্ ব্যক্তির 
করিত একটি বিন্বৃতি প্রকাশিত হুইয়াছে। 
বিবৃতিতে কলিকাতার নাগরিকগণকে নিয়পিখিত মৌলিক 
বগুপি লইয়! একটি আন্দোলন আরম্তের অনুরোধ জানান 
'ফঘাছে £ 
“(১) জমরকালীন প্রয়োজনে যে সমস্ত বাড়ী দখল করা 
য়াছে সেগুলি অসামরিক প্রয়োজনে ব্যবহার করিবার জন্ 
বিলম্বে ফিরাইয়! দিতে হইবে, (২) বস্তী হইতে ভাড়াটিয়। 
চ্ছেদ লরাসরি ভাবে বন্ধ করিতে হইবে এবং বন্তী উন্নয়নের 
কটি পরিকল্পনা অবিলম্বে কার্যকরী করিতে হইবে, (৩) একটি 
[াগ্য উপদেষ্টা কমিটির সুপারিশক্রমে ভাড়া-নিয়ন্তরণ আদেশ 
বশ্তাই সংশোধন করিতে হইবে, (৪) বড় বড় বাড়ী 
ধল করিয়! তাহ ছাত্রদের হোটেল বোডিঙে পরিণত করিতে 
ইবে, (৫) প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে ভাড়াটিয়াদের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য 
[খিবার জন্ত বে-সরকাম্ী ট্রাইব্যুনাল গঠন করিতে হইবে, 
৬) নূতন নূতন বাড়ী তৈয়ার করিবার জন্ত মালমশল] ছাড়িয়! 
দূতে হইবে ।” 
রেপ্ট-কণ্টোল আইনে ভাড়াটিয়াদের কতকটা সুবিধা 
[ইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্ত এখনও অনেক অসুবিধা রহিয়াছে । 
চাড়া বৃদ্ধি সম্বন্ধে আইনে যে ব্যবস্বা আছে তাহ! এড়াইবার 
দন্ত বাড়ীওয়ালারা এক নুতন ফন্দী অবলম্বন করিয়াছে । 
ঘ্নাড়ী ভাড়া দিবার সময় ইহারা বিত্রত ভাড়াটিয়াকে স্বল্প মূল্যের 
মাসবাবপত্র অত্যধিক মূল্যে ক্রয় করিতে বাধ্য করিয়া এক 
দঙ্ষে অনেকগুলি টাকা আদায় করিয়া! লয়। ইহা বে-আইনী 
সেলামী আদায়েরই একটি পন্থা । আর এক বাবস্থা, এক 
বতসর বা ছয় মাসের ভাড়া অখ্রিম আদায়! ভাড়াটিয়া 
সাষণের এই ছুই পদ্ধতি এতদিনে বন্ধ হওয়া উচিত ছিল, 
উবে এখমও সময় আছে, এখনও উহা রোধ করিবার ব্যবস্থা 
ওয়া উচিত। 
বাড়ীওয়ালাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কতকটা প্রতিকারের 
মাক়োক্ছন করা হইয়াছে বটে, কিন্ত সরকারী উপত্্ব নিবারণের 
. কোন বন্দোবস্তই এখনও হয় নাই। এখনও সামান্ভ কয়েক 
এবনের নোটিশে বাসিন্দা উচ্ছেদ করিয়া বসতবাচি দখল 
' কলিতেছে। যুদ্ধের সময় গবন্মেন্ট যথেচ্ছভাবে বাড়ী দখল 
করিয়াছেন, সকলক্ষেত্রে যে প্রকৃত প্রয়োজনের তাগিদে 
"বহে ষ্টিকাঙ্গ করেম নাই আদালতে কোন মামলায় তাহারও 
 ধরিচয় মিলিয়াছে। কলিকাতায় ১৮০০ বাড়ী দখল কর! 
॥: ছইয়াছে, এই খাড়ীগুলি অবিলঘ্ষে ছাক়িয়া* দিলে কলিকাতা- 


১৩৫২ 


বাসীদের অনেক সুবিধা হয়। বাড়ীগুলি ছাড়িয়া দিবার শুভ 
অভিপ্রায় সরকার প্রকাশ করিয়াছেন কিন্ত ত(হাদের চিরাচরিত 
চালে কান্ত চপলিলে কত দিনে উহ! সাধিত হইবে বল] কঠিন। 

কলিকাতার বাসন্থান সমস্যার সহিত শহপতলীপ যানবাহন 
সমস্যার অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ রহিয়াছে । শহরতলী হইতে 
যাতায়াতের ট্রেন ও বাসগুলির সংখ্যাবৃদ্ধ ও উহাদের গশায়াত 
নিয়মিত করিয়া! পিলে শহরতলীর যে-সব লোক বাধ্য হইয়া 
শহরে বাস করিতেছে তাহারা জরিয়া যাইতে পারে। বাড়ী 
তৈরির সরঞ্জাম সহজলভ্য করিয়] পিয়াও গবন্মে্ট এই সমস্যা 
সমাধানে সাহায্য করিতে পারেন। 

এ ত কলিকাতার অবস্থা । গ্রামের বহু লোক, বিশেষতঃ 
মধ্যবিস্তশ্রেণী গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া! শহরে বাস করিতে বাধ্য 
হইয়াছেন। ইহার প্রধান কারণ কাপড়, সপ্িষার তৈল, 
কেরোসিন তৈল প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য গ্রামাঞ্চলে আজ্জ- 
কাল প্রায় হূর্লভ, শহরে তবু অধিক মূল্যে বা তথির তদারক 
করিলে উহ পাওয়া যায় । তারপর গ্রামে আক্জকাল নিরাপত 
বলিয়া! কিছু নাই বলিলেই চলে । সরকারের পোখ্যপুত্র পুলিদের 
সকল অক্ষমতাই আজকাল কতৃপিক্ষের নিকট ক্ষমার্হ, পুলিষের 
সকল শঞ্তি শুধু রাজনৈতিক আন্দোলন দমনে শীমাবন্ধ। 
দেশের লোক আজকাল চুর্ি-ডাকাতির প্রকারে পুলিসের 
কোন সহায়তাই পায় না ইহা বণিলেও অত্যুপ্তি হয় 
না। প্রকাশ্য দিবালোকে বাড়ীর ডবল তাল! ভাঙিয়া 
কলিকাতা শহরে চুরি হইয়াছে, থানায় ভায়েশী করিতে 
গিয়া সর্বাগ্রে শুনিতে হইয়াছে “বাড়ী ছাড়িয়। "যান কেন 7” 
কলিকাতার পুধিসেরই যখন এই মনোভাব ও বাবহার, 
মফন্দলের পুলিসের দাপট সম্বন্ধে ধাহাদের ধারণা নাই 
তাহাদের পক্ষে উহা অনুমান করাও কঠিন। এই ভাবে 
নান] কারণে লোকে আজ গ্রাম হইতে ছোট শহরে, ছোট শহর 
হইতে বড় শহরে ভিড় করিতেছে, বাসস্থান সমস্তাও ভ্রমেই 
তীব্র হইতে তীব্রতর হইতেছে । 


রামকৃঞ্চ মিশন ইনষ্টিটিউট অব কালচার 

কর্ণেল ডি. এন. ভাছুড়ীর পত্বী শ্রীমতী হিমাংশুবালা ভাছুড়ী 
দ্রক্ষিণ-কলিকাতায় অবস্থিত তাহার চারিতল বৃহৎ অট্টালিকাটি 
রামকুঞ্জ মিশন ইনৃগ্রিটিউট অব কালচারকে দান করিয়াছেন । 
ভবনটির মূল্য প্রায় দেড় লক্ষ টাকা হুইবে। দাত্রীর একমান্জ 
পুত্র দেবেন্্রনাথ ১৯৪৩ সালে ইংলঙে ম'ত্র ২৬ বৎসর বয়সে 
পরলোকগমন করেন । অট্রালিকাটির নাম দেবেন্দ্রনাথ ভাছুড়ী 
স্মৃতি ভবন রাখ! হইবে । ১৯৩৮ সালে রামকৃষ্ণ মিশন ইন্ঠিটিউট 
অব কালচার প্রতিষ্ঠিত হয়। তদ্বধি এই প্রতিষ্ঠান একনিষ্ঠ 
ভাবে ভারতীয় জ্ঞান ও সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারে সকল শক্তি 
নিয়োজিত করিয়াছে । ডাঃ বারিদবরণ মুখোপাধ্যায়ের বিরাট 
গন্থাগার হইতে ২৫ হাজার পুষ্তক এই ইনৃষ্টিটিউট পাইয়াছেন, 
ইহাতে তাহাদের গ্রস্থাগারটি যথেষ্ঠ সম্বন্ধ হইয়াছে । হঁহাদের 
গৃহ সমন্তার এই সমাধানে অতঃপর ইহাদের পক্ষে পূর্ব পরি- 
কল্পনানুযায়ী একটি আত্তর্জাতিক অতিধিশালয় একটি বড় 
চিত্রশালা প্রতিষ্ঠার সুবিধা! হইবে । সংস্কৃতি, সম্মেলন ও 
প্রদর্শনীর আয়োজন করাও অনেক সহ্ষ হইবে 


আশ্বিন, 


সটন্্পসা উ্াসপপপপা প াপ্ 


ংলায় আবার দুভিক্ষের আশঙ্ক। 

কিছুদিন পূর্বে বাংলা-সরকার বাংলায় মজুত চাউলের 
কট] বড় অংশ বাহিক্ে প্রেরণের প্রত্তাব করিয়াছিলেন | ইহার 
বরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রতিবাধ উঠে। বাংলায় আবহাওয়ার যে 
অবস্থা এব্‌র দেখা যাইতেছে তাহাতে এবারও ছুর্তক্ষ দেখ] 
দিতে পারে গবন্ধে্ট ছাড়! সকলেই এই আশঙ্কা করিতেছেন। 
গত বারও বাংলার লাট, বাংলার মন্ত্রী এবং সিডিলিয়ান 
শাসকের! ছাড়া অগ্ভ সকলেই বুঝিয়াছিলেন দুর্ভিক্ষ আসন, 
একমাত্র বাংল1-দরকারই প্রাণপণে সকলকে বিশ্বাস করাইতে 
চাহিয়াছিলেন যে বাংলায় থাগ্াভাব ঘটে নাই, ছুর্ডিক্ষেবর কোন 
আশঙ্কা নাই। গোড়ার দ্রিকে ভারত-সরকারও ইহাদ্দেরই মতে 
সাম্ম দ্িয়াছিলেন এবং লর্ড লিনলিথগোর মনোনীত থাগ্মচিব 
সর মহম্মদ আজিজুল হক গোর গলায় বলিয়াছিলেন সাত পিনের 
মধ্যে তিনি চাউলের দর নামাইয়; দিবেন। এই ঘোষণার 
কয়েক দ্িন পর হইতেই টাউলের দ্র ছু হু করিয়া! বাডিতে 
আন্ত করে। ছু্িক্ষেপ মৃত্যুতীলার মধ্যে রাঁতিমত লুঠ 
চপিয়াছে এবং উডহেড কমিশনের হিপাব মত দেড়শে! 
কোটি টাকা যাহাদের পকোটস্থ হইয়াছে, সঙ্ধান লইলে 
দেখ] যাবে তাহাপ্ের অধিকাংশই তর্দাশীগুন বাংল'-সরকারের 
পোষ্য ব্যক্তি । হুর্ডিক্ষের সময় যে বে-বন্দোবস্ত সর্বত্র দেখা 
গিয়াছে তাহার মধ্যে কতটা ইচ্ছাক্কত ও কতটা অনিচ্ছাকৃত 
তাহার পরিমাণ উপযুক্ত তথস্ত ডিএ জানা যাইবে না। এই 
কাঞ্ট। এখনও চাপা দেওয়া রহিয়াছে। 

এবারও দেশবাসী আপাত নিগীহ বাকচাতুরীপুর্ণ সরকারী 
ইত্তাহার প্রসন্ন মনে এহণ করিতে পারিবে না । মিঃ কেণি 
গবর্ণপ্ন হইয়া আ'সিয়াই বলিয়াছিলেন খ্বিতীয় ছর্িক্ষ তিনি 
(কিছুতেই খটিতে দ্বিবেন না| অবঞ্থা ক্রমেই সঙ্গীন হইয়া উঠবার 
পর আমরা তাহার আব কোন কথা শুনি নাই, শুধু এইটুকু 
জানিয়াছি যে তিনি বঞ্জিগত কারণে বিলাত যাইতেছেন এবং 
হয়ত বাংলার লাটগিপি ত্যাগ করির! দেশে ফি্রিবার অনুমতি 
তিনি প্রার্থনা করিবেন। অগ্রেলিয়ায় শী্রই সাধারণ নিবাচন 
হইবে। অষ্রেলিয়ার রজনী ততে যোগর্ধান করিতে হইলে 
তাহার পক্ষে অবিল্ধে সেধানে যাওয়। দরকার । ব্রিটিশ মগ্ত্ি- 
সভায় তাহার সমর্থকরৃন এখন অপসারিত | নুতন শ্রমিক 
গবন্মেন্টের সহিত তাহার সম্পর্ক কি হইবে তাহ] সঠিক জানি- 
বার উপর তাহার ব্রিটিশ সাআাজ্যবাদের সহিত যুক্ত থাকা নম! 
থাকা নির্ভর করে। এটার সম্বপ্ধেও একটা পদিষ্কান্প কথাবাত1 
হওয়া দরকার | খ্রিতীয় ছুডিক্ষ ঘটলে মিঃ কেসির ছুই কুল নষ্ট 
হওয়ার সপ্তাবনা রহিয়াছে । এই অবর্থায় তাহার বিলাতধাত্রা 
সম্পর্কিত সমগ্র ব্যাপারট। সন্বঞ্ধে অনেক কিছুই জ্ঞাতব্য রহিয়! 
গেল। 

গবর্ণরের বিলাত যাত্রার কারণ যাহাই হউক, রপ্তানির 
ব্যাপারে সরকারের ১৬ই আগষ্ট তারিখের ইন্তাহারটি বিশেষ 
ভাবে উল্লেখযোগ্য । উহাতে বল! হইয়াছে £ 

বাংল! দেশ হইতে চাউল রপ্তানি সম্পর্কে প্রকান্ভাবে 
যে সমত্ত আলোচন। এবং মন্তব্য করা হইয়াছে, তাহা হইতে 
চাউল রপ্তানির ব্যাপারে বাংলা-মরকার যে নীতি অবলম্বন 


বিবিধ গ্রলঙ্গ-_-বাংলায় আবার দুষিক্ষের আশঙ্কা 


৩৯ পিসি লা পাশ 


৬৬০ 


8০৫ 
করিয়াছেন তৎসম্পর্কে কিছু ত্রাস্ত ধারণার পরিচয় পাওয়া 
যায়। প্রকৃত খটন1 এইরূপ £__ 

বাংলা-সরকার নিম়্লিখিত পরিমাণ চাউল রপ্তানির ব্যবস্থা! 
করিয়াছেন £ 





(১) সেন্তদলের জন্ত ১৫,০০০ টন 
(২). পিংহলে ২৩,০০০ ৭, 
(৩) মহীশুরে ১৫১,০০০ ৯১ 
(৪) কোচিনে ১৪,০০০ ১, 
(৫) বিহারে ৯,৫০০ ১" 
(৬) যুক্তপ্রদেশে ২০১০০০ ৯ 
সর্বসমেত মোট ৯৬,৫০০ টন 


চাউল রপ্তানি করিবার ব্যবস্থা করা হুইঘ্াছে, তন্মধ্যে ৩০ 
হাজার টন চাউলের পর্বতে অন্ত চাউল বাংলাকে দেওয়। 
হইবে বপিয়া প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে । যে চাউল রপ্তানি 
করা হইবে তন্মধ্যে ১৯৪৪ সালে বাংল দেশের বাহির হইতে 
প্রাপ্ত চাউল, আটল ধানের চা্টল, ভাঙা চাউল এবং সরু চাউল 
আছে। অবিলম্বে এই চাট্টলের কোন চাহিদা নাই এবং বেশী 
দিন ধধিয়া এই চাউল রাখা হইলে নষ্ট হইয়া যাইবে। 
যে চাউল রপ্তাশি কর হুইতেছে তাহার স্থলে আসাম হুইতে 
১০০০০০ টন চাউল বাংলা দেশে আমদানী করিবার ব্যবস্থা 
করা হইয়াছে । ইতিমধ্যেই ১২ হাঞ্জার টন চাউল পাওয়া 
গিয়াছে। আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই বাকী চাউল 
পাওরা যাইবে । 


এক সময়ে সেন1 বিভাগের জণ্ড আরও ১৯ হাজার টন 
এবং দিংহলের জন্ত ৫৫ হাজার টন “ভাঙ্গা” এবং “সরু” 
চাউল রপ্তাশি করিবার সঙ্কর় কর! হইয়াছিল, কিঞ্ত পশ্চিম 
বলের ফসলের পক্ষে আবহাওয়ার অব খারাপ হওয়ায় 
সেন। ধিঙাগকে যে চাউল দিখার প্রস্তাব করা হইয়াছিল তাহা 
প্রত্যাহার করা হইয়াছে এবং সিংহপে যে ৫৫ হাজার টন 
“সরু” চাউল পাঠাইথার প্রস্তাব করা হইমাছিল তাহার 
পরিমাণ কমাইয়! ২৫ হাঙ্জার টন করা হহয়াছে। 

সুতরাং দেখ! যাইতেছে যে,যে পর্দিমাণ চাউল রপ্তাণি 
করিবার ব্যবহা এবং ইচ্ছা করা হইয়াছে তাহার পদ্গিমাগ 
১২১,৫০০ টন। ইহার গুলে যে চাউল আমদাশী করিবার 
এবং যে চাউলেক্ন পরিবর্তে অঞ্জ চাউল জলইবার সঙ্গল্প করা 
হইয়াছে তাহার পন্সিমাণ ১,৩৪,০০০ টন। ক্ষাঞ্ডেই এই 
আদান-প্রদানের ফলে গবনেণ্টের হাতে বেশ কিছু চাউল 
উদ্ধভ থাকিবে । ১৯৪৪ সালে এবং ১৯৪৫ সালে বাংলা 
সরকার প্রচুর পরিমাণে চাউল সংগ্রহ করিয়াছেন । এই 
চাউল গুদামঞ্জাত করিয়া রাখা সম্পর্কে যে সমন্ত সমস্ত দেখা 
দিয়াছে ত্ধধ্যে নিয়মিতভাবে গুর্ামঞ্জাত চাউল উপ্টানশো- 
পাণ্টানে! করিবার ব্যবস্থা এখনও কণা হয় নাই । চাঁউলের 
গুদাম নির্মাণের একটি পরিকল্পন। কার্ধে পরিণত করা হইয়াছে, 
কিন্ত গুদাম-ন্জাত করিয়া রাখিবাগ ব্যবস্থা সবচেয়ে ভাল 
হইলেও যদি নিয়মিতভাবে উপ্টানো-পাল্টানে। না হয়, তাহা 


হইলে এই পরিমাণ মজুত চাউলের অবস্থা নিশ্চয়ই খারাপ 


পিপি পটল পাদি 


ব। চাউল রপ্তানি করিবার আর একটি প্রধান কারণ 
যে, বর্তমানে বাংলা দেশে মজুত চাউলের পরিমাণ এতই 
[ যে নীতিগত কারণে এবং প্রয়োজনের খাতিরে বাংলা 
শর পক্ষে এই সমস্ত অপেক্ষাকৃত মন্দভাগ্য প্রদ্দেশকে 
স্িক সাহায্য দেওয়া অবশ্য কতরব্য। 


সদ পাপা পরী সিসি সিরা সিল 


আসন্ন দুভিক্ষ নিবারণে সরকারের দাযিত্ 


ইন্তাহারের এই অংশে সরকারের প্রধান বশ্তব্য এই যে 
ত চাউলের কতকাংশ নই হুইবার সম্ভাবনা আছে, উহা 
হরে পাঠাইয়া নুতন চাউলের দ্বারা ঘাটতি পুরণের ব্যবস্থা 
লে ক্ষতি কি? সরকারের বাকচাতুনীপূর্ণ অগ্তাগ্ত ইস্তাহারের 
[ ইহারও এই অংশটিকে লোকে বিষকুস্ত পয়োমুখ বলিয়াই 
[করিবে। প্রথমতঃ, সরকারের সকল বিভাগে, বিশেষতঃ 
ভল সাপ্লাই বিভাগে অপদার্থতা, অনাচার ও হুনীতির যে 
যোগ প্রতিপদে পাওয়া যায় তাহাদের কর্মকৌশলে ডাল 
ল রপ্তানি হইয়া খারাপ চাউলই থাকিয়! যাওয়ার যথেষ্ট 
বন! আছে । দ্বিতীয়তঃ, যে পরিমাণ চাউল সরকারের 
ত আছে ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বরে আমন ধান উঠ পর্বস্ত 
[রকার ফপলের ঘাটতি পূরণের পক্ষে তাহা পরান্ত কি- 
তাহ! নির্ধারিত হয় নাই বলিয়াই লোকের বিশ্বাপ। এবার 
াবৃদ্ীতে বাংলার প্রায় সর্বত্র আউস ধান নষ্ট হইয়াছে, পরে 
আরগ্ হইলে পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙক্ত অঞ্চলে বন্ভায় আমন 
নর ক্ষতি হইয়াছে এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ বঙ্ের বহু শানে 
ভাবে আমন ধান রোপিত হইতে পারে নাই । খ্বাভাবিক 
পাদনের এক-তৃতীয়াংশ ধান উৎপাদনের অভাবে গত হুর্ডিক্ষ 
যাছে। এবার ভারত-সরকারই স্বীকার করিতেছেন এক- 
াংশ ফপল কম হইবে, দেশবাসীর ধারণ! ঘাটতির পরিমাণ 
চ-তৃতীয়াংশের বেশী হইবে, অর্ধেক হওয়া আশ্চর্য নয়। 
ই অবগ্থায় বাংলার বাহিরে চাউল রপ্তানির চেষ্টায় বিপদ 
রর সম্ভাবনা! আছে। 

আবার যাহাতে বাংলায় ছুত্ডিক্ষ ন1 হয় তাহার জগ্ঠ বাংলা- 
[কারের এখন হইতেই যথেষ্ট সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন আছে। 
'হাদের প্রথম কতব্য সমস্ত গ্রামে অবিলম্বে রেশন ব্যবস্থা 
বততন। অশিক্ষিত সম্রাট আলাউদ্দীন খলজী গ্রামে গ্রামে 
শন করিয়া ছুতিক্ষ নিবারণ করিয়াছিলেন, ইংরেজের সুশিক্ষিত 
মর্চারীপিগের পক্ষে ইহা না! পারিবার কারণ নাই। গ্রামের 
টনিয়ন বোড্লির উপর খবরদারী করিবার জনক জব্পকারের 
কেল অফিসারবাহিনী আছে। গ্রাম্য দলাদলিতে মোড়লী 
রা ছাড়! ইহাদের বিশেষ কোন কাজও নাই। এই কর্মচারী- 
র উপর গ্রাম্য রেশন পরিচালনার ভার অবিলম্বে দেওয়া 
ইতে পারে । ছুর্ভিক্ষ নিবারণের ইচ্ছ| থাকিলে বাংলা দেশের 
দল] ম্যাঞ্জিট্রেটর। নিজেরাই তাহার কতখানি কন্ধিতে পারেন 
হার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া! যাইতেছে । ১৯১৭ সালে মালদহ 
ছলার জনৈক ইংরেজ জেল] ম্যাজিগ্রেট ফসলের অবস্থা! দেখিয়া 
ঠিক্ষের আশঙ্কা করিয়াছিলেন । জেলার প্রত্যেক থানায় 
যঞ্জন লোক চাউ্টল মজুত করিয্া শ্বাতাবিক বেচ'-কেনায় 
নপর্যয় শৃপ্তি করিতে পারে তাহাদের নামের তালিকা দাখিল 


.. বালী 


১৫২ 


পাসাস্টিলিনছি লাস্ট পিপাসা স্পপাসস্পিস্সপিশিস্সিপিস্ি পাপা সিলসিলা সি সস 


করিবার জগ্ঘ তিনি প্রথমেই পুলিস সাহেবকে আদেশ দেন। 


পু্িস-সপারিণ্টেণ্ডট্ে থানার দারোগাদের মারফৎ তাপিক' 
সংগ্রহ করিয়! ম্যাজিফ্রেটেকে উহ দাখিল করিলে দেখ! গেল 
সমগ্র জেলায় মান্জ শ-হুয়েক এপ লোক আছে। ম্যাজিষ্রেট 
ইহাদের উপর তীক্ষ দৃষ্টি রাখিবার আদেশ দেন এবং 
দারোগাধের জানাইয় দেন যাহার এলাকা হইতে মঙ্জুতদারীর 
অভিযোগ আসিবে সেই দ্বারোগাকে দণ্ডিত কর1 হইবে । ফলে 
সে বংসর মালদহে আসন্ন ছুশ্ডিক্ষ নিবারিত হয়। 

ক্লাউড কমিশন রিপোর্টে দেখা যায় গ্রামাঞ্চলে চাউল মজুত 
রাখিতে পারে এন্ধপ লোকের সংখ্যা মাত্র শতকরা ৮ জন। 
গ্রামের দারোগ! এবং সার্কেল অফিসার মিলিয়! গ্রামের বা 
থানাপ্ন এই করটি মাত্র লোকের উপর নজর রাখিতে পারে না 
ইহ অবিশ্বান্ত | ইহাদিগকে যদি জানাইয়া ধেওয়া হয় যে 
কাহারও এলাকায় ব্লাক মার্কেটংৎ ধন্না পড়িলে তাহাকে 
তৎক্ষণাৎ বরখাস্ত এবং দণ্ডিত করা! হইবে তাহা হইলে এক 
সপ্তাহে অবপ্ সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ ধারণ করিবে এটা বুঝ! মোটেই 
শক্ত নহে । ঘাটতি চাউল বিলির ভার সার্কেশ অফিসারের উপন্ন 
অর্পিত হইলে এবং উহার পরিমাণের জগ্ তাহাকে দায়ী করিলে 
অনায়াসে দুর্ভিক্ষ নিবারণ করা যাইতে পারে । যে ৯৬৫০০ 
টন চাউল খারাপ হইবার ভয়ে গবন্মেণ্টি উহা! বাহিকে 
পাঠাইতে চাহিতেছেন, গ্রামে অবিলম্বে ব্েশণিং আরম্ত 
হইলে অল্প দিনের মধ্যেই উহ! বিলি করিয়া দেওয়] খায়। 
অবশ্য এইরূপ ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্ষে পুলিস এবং “সয়োরানীশর 
সম্পর্ষিত সরকারের প্রিষ্পাত্রর্দিগের “সাতবুন মাফেপ্র 
প্রথারও বদল দরকার হইবে। 


_ এজোন্টের মারফৎ' চাউল ক্রয়-বিক্রয় 

চাউল ব্রুয়-বিএয়ে চু্ি বন্ধ করা একাপু দরকার । এজে্ট- 
দের মারফং চাউল ক্রয়ের যে ব্যবস্থা বাংলা-সরকার বঙ্গায় 
রাখিতে চাহিতেছেন উদ্হেড কমিশনও তাহার নির্ধপ| করিয়'- 
ছেন। সাধারণ দৃর্টিতেও এই ব্যবস্থার গলদ ধরা পড়ে । ইহাতে 
লাভের সবট] পায় এঞ্ধেন্ট, এবং সম্পূর্ণ ক্ষতি বহন করে দেশ- 
বাশী। আসামে সরকারী এজেন্টদের যে-সব কীর্তি-কাহিনী 
বে-সরকারী তদস্তে ধরা পড়িয়াছে তাহাতে দেখা যায় গ্রাম- 
বাসীর! কখনও ধানের ও চাউলের হ্ণয্য পাম পায় নাই। 
তাহাদের অপহায়তার পূর্ণ সুযোগ একেট্টপ্া গ্রহণ করিয়াছে। 
এজেন্সি এথার শ্রবিধা এই যে, একজন বড় এন্ধেন্ট ৫ টাকা 
দরে চাউল কিনিলে বেনামীতে ঘশ হাত বদল দেখাইয়া 
অনায়াসে উহারই দাম ১৫।২০ টাকায় তুলিয়া দিতে পারে। 
বাংলায় চাউল ক্রয় সম্বন্ধে আলামের গায় বে-সন্রকারী তদস্ত 
হইলে এই অবস্থাই ধরা পড়িবে ইহাই জামাদের দঢ় বিশ্বাস। 
১৯৪২ সাল হইতে সুরু করিয়া আজ পর্যন্ত চাউলের ব্যবসায়ে 
যত লোক লিপ্ত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে একছনও ক্ষতিগ্রস্ত 
হইয়াছে বলিয়া আমর] জানি ন।, বরং প্রত্যেকেই নিজ অভি- 
জ্ঞতা হইতে বলিতে পারিবেন যে ম্বনামে ও বেনামে ইহার] 
প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে । চাউলের যে-সব ব্যবসায়ী কোন 
রূপে দিনপাত করিত, এই তিন বৎসরে তাহারা ফপিয়া বন্ধ 


আশ্থিন 


লোক হইয়াছে। কলিকাতা শহরে একাধিক বাড়ী ত্রয় 
করিতে ইহাদের অনেককেই দেখা শিয়াছে। অথচ গ্রামের 
চাষী ধানের গাধা দাম পায় নাই এবং সমগ্র দেশবানী মাত্র 
হই বংসরে ১৭ কোটি টাক] লোকপান বহন করিয়াছে । এত 
বড় চুরির অভিযোগের একটা! তদন্ত পর্বস্ত হইল না, ঘে কোন 
সভ্য গবন্ধেন্টের পক্ষে ইহা গভীর কলঙ্কের কথ!। 
স্বদেশী পণ্য ক্রয় 

দেশী পণ্যোতপার্ধক সঙ্ঘ এবং কমাপিয়াল মিউজিয়ামের 
উদ্োগে শ্বদেশী পণ্য ক্রয়ে জনসাধারণকে উৎসাহিত করিবার 
জন্ঠ সম্প্রতি কলিকাতায় একটি জনসভা হুইয়1 গিয়াছে । সভায় 
বহু ভারতীয় শিল্পপতি এবং সাংবাদিক উপস্থিত ছিপেন, উভয় 
পক্ষের লোকে বক্ততাও কারিয়াছেন। বঞ্জাদের মধ্যে কেহ 
কেহ বিলাতী শিল্প বাঁচাইবার জন্ত ধ্রিটেনের “বিলাতী পণ্য 
কয়” আন্দোলনের দৃষ্টা্ড দিয়াছেন । 

আমাদের খদেশী শিল্পের সম্মুখে ঘোরতর ছুর্দিন আসন্ন, ইঙ 
দিবালোকের গায় শ্বচ্ছ। বিপদের পিনে পুনরায় শ্বদেশী পণ্য 
ক্রয়ের ধুয়া উঠিবে ইহাও স্বাভাবিক। কিন্ত এবার যুদ্ধের 
বাজারে স্বদেশী পণ্যোৎপাদ্রক স্বদেশী বিশেষত বাঙালী দোকান- 
পারের] যে মনোব্ত্তির পরচয় ধিয়াছেন তাহাতে এবারকার 
খ্বদেশী প্রুয় আন্দোলনের সাফল্য সথক্ধে সন্দেহ হওয়! অগ্ায় 
ণয়। গত কয়েক বৎসরে নিত্য ব্যবহার্ধ্য ভ্রবা সংগ্রহ করিতে 
ক্রেতৃসাধাব্ণকে যে পরিমাণ বেগ পাইতে হইয়াছে তাহা এ 
শীদ্ধ কেহ তুলিতে পারিবে বলিয়া আমরা মনে করি না। 


প্রত্যেকটি জিনিষই শেষ পর্যন্ত পাওয়1 গিয়াছে, কিন্ত প্রকান্ঠে নয়, 


চোরাবাঙ্গারে এবং অত্যধিক মূল্যের বিনিময়ে । স্বদেশী বিলাতী 
কোন ভেদ্দাভেধ ইহ।তে ছিল না, প্রতিকারের কোন উপায়ও 
ছিপ না। কোন কোন স্বদেশী পণ্যোৎপাদ্দক বলিয়াছেন কাচা 
মাল কয়ল। প্রভৃতির অভাবে ও বাজারে মাল পাঠাইবার যান- 
বাহনের অস্গবিধার জন্ত অনেক সময় মূল্য বৃদ্ধি ও পণ্যের অভাব 
ঘটয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এই লব অন্ুবিধা ঘটলেও 
সমগ্রভাবে স্বধেশী শিল্পের বেলায় ইহা সত্য নহে। গবন্নেণ্টের 
অতিরিষ্ত লাভ কর আদায়ের হিসাব হইতে ইহাই প্রমাণ 
হয় যেত্বদেশী অধিকাংশ শিল্পই অতিরিষ্ঞড লাভ করিয়াছে । 
কাপড়ের কলঞ্চলি কি ভাবে শতকরা ২০ টাকা অতিরিক্ত 
লাভ করিবার জন্ত চার গুপ ছয় গুণ মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছে 
এবং গবন্মেটকে লক্ষ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত লাড-কর 
দিয়াছে তাহ! আমরা পুর্ধে 'প্রবাসী'তে দেখাইয়াছি। পিছক 
টাকার লোভে ব্বদেশী শিল্পপতির দল সরকারের সিত 

ঘোগসাজসে ক্রেতৃপাধারণের গায়ের রক্জ শুধিয়! লইয়াছেন 
: ইহ! আজ নিঃসন্দিগ্ক্পে প্রমাণিত হইয়াছে । যে ক্রেতারা 
এতদিন দেশী বলিয়া ভাল সন্ত! বিলাতী কাপড়ের পরিবর্তে 
মোট ও কণর্ধ্য কাপড় বেশী দামে কিনিয়াছে, দেশী কাপড়- 
ওয়ালার প্রথম সুযোগেই তাহাদিগের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা 
করিয়াছেন। এই অত্যাচার জোকে এত শীগ্র ভুলিয়া না গেলে 
তাহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। 

শুধু কাপড়ের বেলায় নয়, জুতা, সাবান, তেল, দাতের 
মাজন, গেঞ্ধি, ওষৰ প্রত্তৃতি প্রত্যেকটি নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের 


বিবি প্রসঙ-_্থদেশী শিল্পপতিদের দায়িত্ব 


৪*৭ 
বেলায়ই ইহা ঘটয়াছে। স্বদেশী কারখানাওয়ালারা হরর 
জগও হয়ত ভাবিয়া! দেখেন মাই যে যুদ্ধ অনস্তকাল চলিবে না, 
যে ক্রেতাদের কায়দা পাইয়া আঙ্গ এই সুযোগে ঠকানে। 
হইতেছে যুদ্ধশেষে হয়ত তাহারা এই ব্যবহার শীদ্র না 
ভুলিতেও পারে। বাডাল! দোকানদারদের ব্যবহারও সহজে 
ভুলিবার নয়। যেযুধ্বি, যে কয়লাওয়ল] বাঙাঁলীকে সাহায্য 
করুন বলিয়! পাড়ায় ক্রেতাদের নিকট কাছুনি গাহিয়াছে যুদ্ধের 
কয় বংসরে তাহাদের মেজাঙ্জ একেবারে মিলিটারী রূপ ধারণ 
করিয়াছে । ওজনে কম দেওয়া, ভেজাল দেওয়া, অযথ! 
ক্রেতাকে দাড় করাইয়। রাখিয়। তাহার সময় মষ্ট করা ইহাঁই 
ছিল ইহাদের দৈনন্দিন ব্যবহার । 


তিশা সপ পপ সিসি পালা সপাসটিসপসপিসিপাসপাসসপাসি৫৯ পা লাভা সিসি এ দিসি পিসি পাকি সিন 


বিলাতের নিজের শিল্প রক্ষা জন্ত দেশী ক্রয় আন্দোলনের 
দৃষ্টান্ত ধাহাকা দেখাইয়াছেন একট! কথা তাহারা বলেন নাই। 
বিল তী শিল্প খবদেশী ক্রয় আন্দোলন যেমন এক দিকে করিয়াছে 
অগ্ুদিকে তেমনই জিনিষের উৎকর্ষ বিধান ও মূল্য হ্রাসের চে! 
প্রণপণে করিয়াছে । গোড়া হইতেই বিলাতী শিল্পপতিরা 
বুঝিষ্লাছিল যে সংরক্ষণ যে কোম প্রকারেরই হউক না কেন 
অনস্তকাল তাহ! চলিতে পারে না| শিল্প সংগঠনের প্রথম মুখে 
সংরক্ষণ অপরিহার্যা কিপ্ত অতি শী নিজের পায়ে দাড়াইয়া 
বিদেশী প্রতিযোগিতার যোগ্যত! অর্জন ক্দিতে না পারিলে 
কোন শিল্পই শেষ পর্যস্ত টিকিতে পারিবে না। ভারতীয় 
শিল্প সংরক্ষণের এই মূল নীতি কোন দিনই উপলব্ধি করে নাই 
আজ পর্বস্ত স্বদেশী ক্িনিষের উৎকর্ধ বিধান বাঁ মৃঙ্য হাসের 
কোন উল্লেখযোগ্য গেষ্টাই আমর দেখিলাম না। অথচ 
ভারতবাশী গারতীম শিকে যে পরিমাণ সংরক্ষণ দিয়াছে: 
পৃথিবীর কোন দেশের জনসাধারণ খ্েচ্ছায় তাহা দিয়াছে 
কিন পন্দেহ। দ্বেশবাসী নিজেরা শবর্দেশী বলিয়া অসা. 
ক্রিনিষ স্বেচ্ছায় বেশী দামে কিনিয়াছে এবং সঙ্ঘবন্ধ দার 
জানাইয়া ভারত-সরকারকে আইশ করিয়া সংরক্ষণ দানে বাধ! 
করিয়াছে । কাপড় ও চিনি ইহার সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত এবং এ? 
হুইটির মাপিকণের ব্যবহারই সর্বাপেক্ষা আপগ্ডিজনক। ৃ 


স্বদেশ শিল্পপতিদের দাধিত্ব 


যুদ্ধের এই অভিজ্ঞতার পর ভারতীয় সংরক্ষণ ও স্বদে*। 
ক্রয়-নীতির প্রয়োগ-প্রণালী বধলাইবার প্রয়োজন রঃ 
দিয়াছে । যে শিল্প অপ্প সময়ের মধ্যে স্বাবলম্বী হইয়া উৎক] 
ব্রিনিষ বাজার দরে বিদেশীর সহিত প্রতিযোগিতা! করিণে 
পারিবে, কেবলমাত্র তাহাকেই সংরক্ষণের সুবিধা দেও 
উচিত । বিদেশী যাহাতে ন্তায়ভাবে মুলা হ্রাস করি। 
স্বদেশী শিল্পের সহিত অসম প্রতিযোগিতা করিতে না পা 
শুধু সেই ব্যবস্থা করিয়া দিলেই স্বদেশী শিল্পের পক্ষে যথে 
হওয়া! উচিত। অনন্ত কাল সংরক্ষণে এবং স্বদেশী ক্রয়ে 
ভরসায় ভারতীয় শিশ্ন ও বাবসায়কে চির-নাবালক করি; 
রাখা দেশের পক্ষে সকল দিক দিয়া ক্ষতিকর হয়, এই যু 
তাহ। ভাল করিয়াই প্রমাণিত হুইয়াছে। আমাদের ভবিষ! 
স্বদেশীক্রয় ও দংরক্ষণ নীতি এমন হওয়া উচিত যাহা 
ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্য হ্বাবলম্বী হইতে পারে এবং স্বাবলব! 








৪০৮ 
শষ সস শাখা পর নাস 


হইতে বাধ্য হয় । ধিমিষের উৎকর্ষ বিধানে কারখানাওয়ালাকে 
বাধ্য করিবার অন্ত জনসাধারণ এবং গবর্মেণ্টি উভয্নকেই চেষ্টা 
করিতে হইবে। 
সভায় কেছ কেহ বপিদাছেন স্বদেশী গবন্মেটে দেশে 
প্রতিঠিত না হইলে স্বদেশী শিল্পের উন্নতি হইতে পারে না। 
এট1 আমাদের দেশের পক্ষে খাটে না। ভারতবর্ষের কাপড়, 
লোহা, চিনি, রাসায়নিক দ্রব্য, ওষধ, সিমেন্ট প্রস্তুতির 
কারখান! প্রবল বৈদেশিক; বিশেষতঃ বিশাতী, শিল্পের বাধা 
অণ্তক্রম করিয়াই মাথা তুলিয়া ধাড়াইয়াছে। ইহাদের প্রধান 
সহায়ত করিয়াছে ভারতীয় জনপাধারঘ) গবন্েণ্ট যেটুকু 
করিয়াছে তাহা জনমতের চাপে বাধা হইয়াই করিয়াছে, 
স্বেচ্ছায় নয়। দেশী কোম্পানীর শেয়ার কিনিয়া, দেশী বাাঙ্কে 
টাকা রাখিয়া শিল্পের সহায়তা কর্পিতে গিয়া অসংখ্য ভারতীয় 
মধ্যবিস্ত পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হুইয়াছে, এখনও হইতেছে। 
স্বদেদী যুগের পর হাংলার স্বদেশী শিল্পের উন্নতি না হইলে 
সার ভারতের শ্ব্দেশী শিল্প আজ কোথায় থাকিত তাহা 
বিবেচনার যোগ্য । অ-বাঙান্টী ব্যবসা ও শিল্পক্ষেত্রে অধিকতর 
ষাফগ্র্য লাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু বাংলায় স্বদেশীর জীয়ন- 
কাঠি স্পর্শেই তাহারা প্রাণ পাইয়াছিল ইহ! অধ্বীকার করিবার 
উপায় নাই! প্রিন্স দ্বারকানাথ, মতিলাপ শীল, রমগোপাল 
ঘোঁষ প্রভৃতি বাঙালী শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের তাগ ও শিক্ষা 
আক তুলিয়া গেলে চলিবে না। স্বদেশী যুগে খ্বদেশী শিল্পের 
উন্নতিকলে হাত পাকাইবার জঙ্ ন& করিবার লক্ষ লক্ষ টাকা 
মহারাজা মণীন্ত্রচন্্র নন্দী মুক্হত্তে দান না করিলে স্বদেশী 
শিল্লের উন্নতি আজ অনেক পিছাইয়! থাকিত সন্দেহ নাই। 
স্বাধীন দেশে এই এক্সপেরিমেন্টের টাকা দেয় গবন্মেন্ট, 
ভারতরর্ধে তাহ! যোগাইয়াছেন যথালব্শ্বের বিনিময়ে মহা- 
রাজ] মণীন্চতোর জায় মহাপুরুষ এবং বহু মধ্যবিত্ত পরিবার । 
ভারতবর্ষের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের দেশবাসীর প্রতি 
দ্বায়িত্ব অনেক বেশী, অনেক পবিভ্র ; কিন্ত তাহার এ দায়িত্ব 
আক্র অবধি বিন্দুমাত্ত পালন করেন নাই। অন্তায় ও অতাচার 
দীর্ঘদিন চলে না। এ দেশেও চপিবে না, বিদেশী গবন্মেণ্টের 
সঙ্গে একযোগে নয়। দেশবাসী ইছার্দের চিনিতে আরম্ত 
করিয়াছে, গণজাগরণের এই লক্ষণ দেখিয়া শিল্পপতির দল 
আজও সাবধান না হইলে সমর দেশের ক্ষতি অনিবার্ধ। 


অপরিচ্ছন্ন কলিকাত। 


“অপরিচ্ছন্ন কলিকাতা” ([111]। 0810018 ) এই নাম 
দিয়! সম্প্রতি গ্রেটস্মযান এক সচিত্র পুস্তিক1 বিনামূল্যে বিতরণ 
করিতেছেন। কলিকাতায় অপরিচ্ছন্ন তা, বস্তি, বসস্ত ও কলেরা 
প্রভৃতি সপ্থন্ধে 'ভারত বন্ধু" ্েটস্ম্যান যে সব সংবাদ, মস্তব্য ও 
চিন্র প্রকাশ করিয়াছিলেন, পুস্তকাটিতে লেগুলি সমস্ত একসঙ্গে 
করিয়া দেওয়া] হইয়াছে। 

সাআজ্যবাধী ইংরেক্ষ উদ্দেশ্য ভিন্ন কোন কাজ করে বলিয়া 
আমর অবগত নহি । এ দেশে সাত্রাজ্যবাদের ধ্বজাধারী ঞ্রেটস্‌- 
ম্যামের কলিকাতা প্রীতির কারণ অনুমান করাও খুব কঠিন 
নয়। যে বাঙালী একটা শহর পরিফার রাখিতে পারে না, 

| 


গ্রবালী 


এপ পরিজ ও সিল স্টিল বক এ সপ পাস্দিলা টি তিতা শি 


পাস শি এ টিন পি সপ পি শি "সিসি লাগল কী _লত 


, পি পানিল জোস টি বাদক ছিপ 


কলিকাতার জায় শহরে বসন্ত ও কলেরা মহামারী রোঁধ করিতে 
পারে না, তাহার! আবার দেশ .শাসন করিবে কি?-_সমএ 
পুস্তিকাটির ইহাই প্রতিপাগ্ঘ বিষয় । কর্পোরেশনের ওকালতি 
করা আমাদের উদ্দেষ্য নয়, দেশের স্বার্থের খাতিরে আমর] এই 
প্রসঙ্গে কয়েকট কথা বলা প্রয়োজন বোধ করিতেছি । ডাষ্টবিনে 
আবর্জনা জবার কারণ ছিল লরীর অভাব, লরীর সংখ্য। 
বাড়াইবার পর সেগুলি পরিষফার হইতেছে, অন্ততঃ আগের মত 
আবর্জনা উহাতে আর ভপীরুত হয় না। মিলিটাণী লী 
দাপটে রাস্তাগুলির অবগা মারাত্বক হইয়াছে, গাড়ী চালান 
কষুসাধা এবং অনেক ক্ষেত্রে বিপজ্জনক বটে। সামরিক 
বিভাগের উচিত ছিল রাস্তা মেরামত করিয়! দেওয়া, কিছ্ত 
তাহার কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই । £েঁটস্মানকে ইহ? লইয়। 
ওকাপতি করিতে দেখি নাই। ইংরেজের যুদ্ধে ধাবমান 
মিলিটারী গাড়ী ও লী যে রাস্তা ন্ট করিবে দেশের লোক যদি 
গায়েন রক্ত মাংস দিয়! তাহ! মেরামত করিতে অগ্রসর না হয় 
তাহা হইলে আমরা দোষ দিতে পারি না। এই অবাঞ্ছিত 
যুঙ্গে ভারতবাশীকে যথেষ্ট রঞ্জু ও অর্থ বিসর্জন দিতে হইয়াছে, 
স্বারও বেশী দিতে আপত্তি করিলে তাহ! অন্বায় বলা যায় না। 
কর্পোরেশন রাস্তা মেরামতে করদাতাদের অর্থ নষ্ট করিতে 
অনিচ্ছুক হইলে তাহা অযৌজ্জিক নয়। 

তারপর কপিকাতার বস্তি । কর্পে(রেশন ট্রাম কোম্পানী 
ক্রয়ের দাবি তুলবামাজ লাটলাহেবকে বাস্ততে বস্তিতে ভমণ 
করাইয়! তাহাদের অযোগ্যতার প্রমাণ কিলার চেষ্টা হইল। 
লাটসাহেব বস্তির অবস্থা দেখিয়া মর্মাহত হইলেন । ছয় মাসের 
মধ্যে বস্তির উন্নতির আহ্বাপও দিলেন। কিন্ত ঠাহার থাস 
শাসনাধীনে প্রায় ছয় মাস অতিবাহিত হইবার পরও কিন্ত 
বপ্ডতির কোন উন্নতি হইল না। আমরা পূর্বেও বপিয়াছি, খস্তি- 
সমস্ত সমাধানের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় শহরতলীর যানবাহন ব্যবস্থার 
উন্নতি ও শহরের বাসস্থান বৃদ্ধি । গবন্মেন্ট নিজেদের প্রয়োজনে 
বছ বড় বাড়ী দখল করিয়াছেন । সে সব বাড়ীর লোক মাঝারি 
বাড়ীতে উঠিয়। গিয়াছে এবং সর্বশেষে সর্বাপেক্ষা অধিক চাপ 
পড়িয়াছে নিয়মধ্যবিত্ত শ্রেহীর উপর । ইহার্দের অনেকে বন্ডি 
অঞ্চলে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছে, সাধারপ শ্রমিক মজুরের 
ভিড় তো আছেই । শহরতলীর যানবাহন লহজলড্য ও সম্তা 
হইলে বন্তির বছ লোক গ্রামের বাড়ী হইতে শহরের কর্মস্থলে 
যাতায়াত করিতে পারিত। শহরতলীর বাস ও ট্রেনের সংখ্যা 
অসন্তব ভাবে হাস এবং যাতায়াতের সময় অনিশ্চিত হুওয়ায় 
ইহার! শহরে আসিমা বস্তি অঞ্চলে আশ্রয় লইয়া! পণুজীবন 
যাপন করিতে বাধ্য হইয়াছে । 

কলেরা ও বসন্ত লইয়া! কর্পোরেশন ও গবন্মেণ্টের মধ্যে 
যে বাদানুবাদ হইয়াছে এবং ঞ্েটস্মযান যাহা! ফপাও করিয়া 
ছাপাইয়াছেন, তাহার পুনরাবৃত্তি এখানে কত্পিতে চাহি লা। 
জামর| শুধু এইটুকু জানিতে চাই অনন্বান্থ্য বিভাগের যে 
ডিরেক্টর কলিকাতায় বসন্তের টীক] বীঞ্জ ও কলেরার বীজাণু 
লইয়া মাতামাতি করিয়াছিলেন, ঠাহার খাল দাগ্নিত্বের অধীনে 
সারা বাংলায় এ ছুই রোগে লক্ষ লক্ষ লোকের বিনা চিকিৎসায় 
স্বত্যু নিবারণের কি চেষ্টা তিমি করিয়াছেন? কলিকাতায় বহু 


আশ্বিন বিবিধ গ্রপঙ্জ__অপরিচ্ছন্তার দানিত্ব 


পেনদিবীি সিলসসিপলীননিপি 





পণ পাস পরিপাক অসি কস সি 


ধতাঙ্গ সৈভ ছিল, গ্রামাঞ্চলে বড় একটা! ছিল না, ইহাই কি 
(লিকাতা ও মফঙ্কলে বৈষমোর কারণ ? 
কুটপাথে উদ্মুক্ত ঝুড়িতে থানদ্রব্য বিক্রয় পচা ফল বিক্রয় 
1ভতির ছবি ঞ্েটস্ম্যান ছাপিয়াছেন, উহার শিন্দাও করিয়াছেন। 
দামরাও করি । কিন্তু এইটুকু কি কেহ ভাবিয়া দেখি যে এই 
1ব খান্ত কাহার] খায়। একটু লক্ষ্য কণিলেই দেখা যাইবে 
মুগ ঝুড়িতে যে ফল বিক্রয়ের নিন্দা ষ্টেটস্ম্যান সবচেয়ে 
নী পর্নিমাণে করিয়াছেন তাহার প্রধান বিক্রয় কেন্দ্র 
এসপ্লানেড ও ভালহোৌসি স্কোয়ার অঞ্চলে, অর্থাৎ আপিস 
পাড়।। এখানে মধ্যবিত্ত কেরাণী স.।ল আটট! নয়টায় 
ধাইয়। আপিসে আলে, সন্ধ্যা ছয়টায় বাড়ী রওনা হয়। 
মাঝে টিফিন খাওয়ার কোন উপায় ইহাদের অনেকেরই 
নাই। কেহ কেহ বাড়ী হইতে খাবার অ'নেন, নকলের 
সে স্গযোগ হয় না । পচা তেপ পচ! ঘিয়ের ধাবাঁর খাওয়ার 
চেয়ে অনেকেই ফল খাওয়। মন্দের ভাল বলিয়া খোলা 
ঢালার জিণিঘ কিনিতে বাধা হন। আপিসের বড় সাহেবদের 
জন্য ফিরপো। আছে, গ্রেট ইষ্টার্থ হোটেল আছে; কিন্তু ইহাদের 
কি ব্যবস্থা হইবে তাহা কেহ ভাবিয়! দেখাও প্রয়োজন মনে 
করেন নাই । ই্েটস্মান কোন দিনও এ কথা বলেন নাই। 
ভারতধামীকে নোংরা ও অপদার্থ প্রতিপন্ন করা ধাঁহাদের প্রধান 
শিক্ষা), বপিবার কথাও তাহাদের নয়। যেদেশে খাগ্যপ্রব্যের 
মৃণ্য দরিদ্রের নাগালের বাইরে, সেখানে ফুটপাথের পচ' ফল 
সপ্তায় পাইলে খাওয়ার জন্ত ক্ষুৎপীড়ত লোকের অভাব 
হইবারও কথা নয়। 


অপরিচ্ছন্নতাঁর দাত 


সব চেয়ে বড় কথ এই যে, এই অপরিচ্ছন্তার দায়িত্ব 
বাস্তবিক কার? প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন দিয়া ভারতবাসীর 
হাতে ভারতবর্ষের শাসন ভার তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, দেশ 
শাসনের মঙ্গলামঙ্রল এখন ভারতবাসীর নিজের একথা 
বপিবার হ্যোগ মিলিয়াছে তো মাত্র ১৯৩৭ সালের পর । ইহার 
আগে ইংরেজের খাস রাঞ্জত্বে ভারতবর্ষ কি শ্বর্গপুর্মী ছিল ? কপি- 
কাতার প্রশ্নই কি দেশের একমাত্র সমস্ত! | কলিকাতার বাহিরে 
কি মান্য থাকে না ? অপরিছন্নত1 আক আর শুধু কলিকাতার 
ভাষ্ঠুবিনে বা খাবারের খোল ডালায় সীমাবদ্ধ নয়, মানুষের 
প্রতি কাজে, ব্যবহারে, কথায় ও মনে অপরিচ্ছন্নত1 ছড়াইয় 
পড়িয়াছে এবং ইহার উৎস ও কেন্দ্র স্বয়ং গবন্মে্টে। 

প্রাদেশিক স্বাক্ত্ুশাসনে গবন্মেন্টের আঙষল অর্থ গত 
ছুতিক্ষে লোকে হাড়ে হাড়ে বৃঝয়াছে, আজও বুঝিতেছে। 
সিডিলিয়ান ও পুলিস দেশের আসল গবর্েন্ট, দেশ শাসন ও 
শোষণের প্রধান দায়িত্ব ইছাদেরই হাতে সমপিত হইয়াছে এবং 
শাসন-যন্ত্রের এই ছুই দিকপাল দল সে দায়িত্ব চূড়াস্ত প্রভুক্তির 
সহিত পালন করিষ্নাছে। ইংরেজ বা ভারতীয়, হিন্দু মুসলমান 
ষ্ঠান তপনীলী কোন ভেদাভেদ ইহাতে নাই । দকলেই সমান 
নিষ্ঠার সহিত দেশবাসীর স্বার্থ পদদলিত করিয়া বিদেশীর সেবা 
করিয়াছে । প্রতিপধানে পাইয়াছে ব্যঞ্িগত পদোন্নতি ও বেতন 
রৃদ্ধি। স্বায়ভশাসনের মগ্ত্রিদল ইহাদ্দিগকে বাধা দিতে পারে 


পাপা সপ সাপ তি পাস পসিাসিপাসিপলটি পাতি পাশা ০০০০৯, 


৪৯৯ 
নাই। বাধা দান অসম্ভব বুঝিগ্া বুদ্ধিমানের সায় ইহারাও দলে 
ভিড়িয়া ছ'পয়সা করিয়! লইয়াছে। একট সমথ গবশ্মেটেয 
সর্বোচ্চ পদে অধিটিত কর্তাদের বিরুদ্ধে একেবারে বিনা 
কারণে চরম অপাধুতার অভিযোগ কধনও উঠে না। 

এ দেশে যে স্বায়ন্তশ[সন দেওয়া হইয়াছে তাহার মুল মন 
এই যে দেশ-শাসনের ক্ষমত| থাকিবে সিিলিয়ান ও পুলিসের 
হাতে ইহাদের উপত্র মন্ত্রীদের কোন ক্ষমত! থাকিবে ন। 
ইহারা থাকিবে খাস গবর্ণরের অধীন। আবার গবর্ণর চলিবেন, 
ইহাদেরই পরামর্শে । স্থতরাং অবস্থাটা মোটামূটি এই £ কাগজে 
পত্রে যাহারা গবণরের কধীন তাহারাই তাহার পরামর্শ দাত, 
অতএব ইহার! অত্যাচার আঅধ্চার উৎকোচ গ্রহণ অনাধুতা 
প্রস্ৃতি সুরু কিলে তাহার প্রতিকারের কোন পথ থাকিবে 
না। গত দুর্ভিক্ষ নিবারণে ইহাদের আস্তরিক চেষ্টা দেখ। যায় 
নাই এইনগ্ঠ যে দেশবাসীর প্রতি ইহাদের ফোন পায়িত্ব নাই। 

বাংলায় প্রকৃত প্রগতিশীল মগ্রিদল গঠিত হইলে এই ভাগে 
কারবার চপিবে না এই আশঙ্কা হয়ত গবণমেন্টের মনে 
জাগিয়াছে। দ্রেশের লোক বুঝিতে আধন্ত করিয়াছে মগ্রিদ্ব 
এখানে পুহুল নাচ, দায়িত্ব আছে ক্ষমতা নাই, তবে পোষাইয়া 
লইবার উপায় আছে ইহাই তাহাদের সান্তনা । গবণমমেন্ট 
ইছা লক্ষ্য করিয়।ছেন শিশ্চয়। তাই দেখি রোলাওড কমিটির 
অন্সন্ধান এবং কমিটির প্রিপোর্ট প্রকাশের সঙ্গে অঙ্গে পিঙিপি- 
য়ানদের উপর মন্ত্রীবের যে অতি সামান্ঠ নামমাত্র ক্ষমতা আছে 
তাহাও হরণ করিবার ব্যাকুল চেষ্টা । সরকারী কর্মচারীদের 
ঘুষ চুপি ও লুঠ বদ্ধ করিবার জন্য ধোলাল্ড কমিটি যে সব 
সুপারিশ করিয়াছেন সেগুলি চাপা পড়িয়াছে। প্রধান হুইয়! 
উঠিয়াছে পিঙিপিয়াম ও পুপিসকুলকে মন্ীদের হাত হইতে 
বাচাইবার আগ্রহ । আগামী নির্বাচনের পর নুতন মন্ত্রিদল 
গঠনের আগেই যাহাতে এই কার্ধা সমাধা হয় তাহার জন্ত 
ঝুনা সিপিয়ান পোর্টার সাহেবকে ভার দেওয়া হুইয়াছে। 

এই যে রাজনৈতিক খিথ্যাচার যাহা দিই নাই তাহাই 
দিয়াছি বলিয়! মানুষকে বুঝাইবার চেষ্টা ইহার ফল ভাল হইতে 
পারে না, হয়ও নাই। এই জ্ঘন্ত মিথ্যা সমগ্র শাসন-যখকে 
কলুধিত করিয়াছে, শাসকন্বন্দের মন অপরিচ্ছন্ন কিয়া দিয়াছে। 
উচ্চপর্দে অধিষ্ঠিত কর্মচারী যেখানে মনে ও ব্যবহারে অসাধু 
দেখানে সমগ্র শাসনচক্রে তাহার স্বার্থ সংক্রামিত হইবেই। 
তাই ছোট বড় নানাবিধ সরকারী কর্মচারীকে চুপি ও. ঘুষের 
দ্বায়ে ধর পড়িতে দেখি । সকল অপকর্ম হইতে অন্পকানী 
কর্মচারীদের বাচাইবার প্রবল চেষ্টাও ইহাদিগকে রক্ষা করিতে 
পারে ন!। 

গবন্মেন্ট শ্ব্দেশীই হউক আর বিদেশীই হউক, আধুনিক 
জগতে সে-ই হয় দেশের ও দেশবাসীর প্রাণকেন্দ্র । এ দেশেও 
তাহার ব্যতিক্রম হইবার কথা নয়। জাতিবৈষম্য, ধর্ম বৈষম্য, 
বর্ণবৈষম্য, অর্থবৈষম্যের প্রশ্য়দাতা যেখানে গবন্মে্ট দেখানে 
জাতি ও দেশ কলুধিত হইবেই | কলিকাতা ডাষ্টবিন ও বস্তি 
লইয়! আলোচনা করিতে গেলে এই মুল সত্য আমাদিগকে 
উপলদ্ধি কিতেই হইবে । হিচ্মুতে মুদলমানে ভেদ, হিল্দুতে 
হিপ্মুতে ভেদ, ইংরেজ ও ভারতবাসীতে ভেদ যেখানে অপাধুত, 


সি ২তাসিএরি স্পা পি পালা নাক 


৪১৩ 


ও উৎকোচের সাহায্যে বজ্জার রাখা হয়, সেখানে পরিচ্ছন্ 
আবহাওয়া সরি হইতে পারে না। আবহাওয়া যেখানে 
অপরিচ্ছন্্ মানুষের যন যেখানে কলুষিত সেখানে পথঘাট খাঁন] 
ডোবা ডাষ্ইবিন প্রভৃতি অপরিচ্ছন্্র থাকিবেই। বাংলার ইতিহাস 
আমরা জানি। বাঙালী অপরিচ্ছন্ন ছিল ন!। হিন্দু মুসলমানে 
প্রথম দ্বাঙ্গা বাংলায় ঘটিয়াছে ইংরেজ আমলে, হিন্দু বা মুসলমান 
রাজত্বে নয়। বাংলার রাজনীতি বাংলার জাতীয় জীবনকে ঘুষ 
চুরি ও জালিয়াতির কালিমায় পঞ্কিল করিয়াছে, ক্লাইভ ও 
তাহার অন্থচরবৃন্দ, ্রেটসম]ান পত্রিকার পরিচালক ও কর্ণ- 
ধাপদের পূর্বগামীর] বাঙালী নয় । 


মুসলিম সমাঁজ ও মুনলিম লীগ 


শিক্ষিত ও চিন্তাশীল মুসলমানেরা মুসলিম লীগের কার্ধ- 
কলাপ (দেশের বা মুসলমান সমাজের কল্যাণকর কি নাসে 
সন্বদ্ধে আজকাল নিরপেক্ষ সমালোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। 
অভিজ্ঞত1 ও যুক্তির দ্বারা লীগের কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করিয়া 
ইহার] দেখাইতেছেন যে লীগ দেশের কোন মঙ্গল ত করেই 
নাই, মুসলমান সমাজেরও কোন কল]াণ ইহাদের দ্বারা সাধিত 
হয় নাই, বরং লীগের নেতৃত্বে মুসলমান সমাজ ধ্বংসের মুখেই 
ক্রমাগত অগ্রপর হইতেছে। দৈনিক “কৃষকে ( ৯ই ভাদ্র) 
প্রকাশিত মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলির একটি প্রবন্ধ আমরা এই 
সম্পর্কে বিশেষ প্রশিধানষোগ্য বলিয়া মনে করি | উহার 
কতকাংশ এখানে উদ্ধত হইল । লীগের নেতৃত্বে বাংলার 
মুসলমান জনসাধারণের কি অব! দাড়াইয়াছে এবং আপামর 
সাধারণ মুসলমানের দ্বার্লিদ্রেতর বিনিময়ে লীগ নায়কেরা কি 
ভাবে আত্মন্বার্থ চণ্িতার্থ করিতেছেন উহ হতেই তাহা বুঝা 
যাইবে । 

ওয়াজেদ আলি সাহেব প্রথমেই ইউনিয়ন, মহকুম1, জেলা 
ও প্রাদেশিক লীগ প্রতিষ্ঠানসমূহের গঠনগ্রণালী আলোচনা 
করিয়া বলিতেছেন, 

“আমরা যা জানি, ত। এই যে প্রার্দেশিক কজন আপকে'" 
ওয়ানডে ধামাপস্থী লোক মিলে খাতায় পিখে রেখেছেন একটা 
প্রাদেশিক লীগ । তাদের মোড়লদের লখ মত-_ডিগ্রীর 
বোর্ডের চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান, জেলা ম্যাজিণেট, 
পরিষদী জদগ্ত ইত্যাদির ভেতত্ন ধীকে যাকে পাওয়া যায়, 
তাদের ইচ্ছাহযায়ী কট লোকের নাম দিয়ে তৈরি করলেন 
জেলা লীগ। এইভাবে জেল] লীগের ছু-একজ্ন মোড়লের খুশী 
মোতাবেক লোক্যাল বোর্ডের চেয়াক্মম্যান, মিউনিসিপালিটির 
চেয়ারম্যান, এস্‌ ডি-ও, সি-ও, থাণার ও-সি ইত্যাদির ভেতর 
ধাকে যাকে দলের ভেতর পাওয়া যায় তার ইচ্ছান্ছসারে 
ক'টি লোকের নামে খাড়! করলেম মহকুমা লীগ । এর পর 
মহুকুমার চাইদের কারুর কারুর মার্জ মাফিক ইউনিয়ন 
প্রেসিডেন্ট ও তার চেলা-চামৃগ্ডাদের ব। তাদের ঘারা বাধ্যকৃত 
কট লোকেন্ন নামে. একটি কাগজে লিখে বানালেন ইউনিয়ন 
লীগ, আর সেই কাগজখানায় তালিকা ক'রে রাখলেন 
ইউনিয়নের অন্তর্গত এ্রামগুলোর মুসলিম বানিন্দাদের, যার! 
হুয়ত জানেই না ঘে, তাহাদের নাম এই রকম একটা কাগজে 


জবালী 


দি 
পাপস্মসসপলীএস্পিশীপ .  পলো া প াসি  এ স্টিল পিন পিস পা, পা তি পি শি পি পি লি তাস: ৩ লিপি লী ০৩ ৩ 


১৩৫২ 
লেখ! হয়েছে। ত্রৈমাসিক ষাগ্াসিক বাধিক__কোঁনো 
রকমের মিটিডেরই বালাই. মনেই, কোন প্রোথাম নিয়ে 
আলোচনার দরকার নেই, (প্রোগ্রামই নেই, তার আবার 
আলোচনাটা কিসের ?))7 একবার কাগজ্ে-কলমে যাঁকে 
কর্তৃত্বের যে পদ দিয়ে যেভাবে রাখ! হ'ল, তাই বংসবের 
পর বৎসর চলতে লাগল | কোন হৈ চৈ মেই, সাড়'-খন 
নেই, অথচ লীগের অন্তিত্ব খবরের কাগজে এবং রাজার দরবারে 
জোর চালু রইল! এই হ'ল বহু বিঘোষিত লীগের সন্তার 
স্বরূপ | এতে যুপলিমই বা কোথায়, আর ইসলামই ধা 
কোথাধ ? তবু তা হ'ল যুসলিম লীগ | মুসলিম থাকল গায়ের 
মাঠে মাঠে, ইসলামের নীতি রইল কেতাবের পাতায় পালায় : 
তাছেরে রক্তা দেখিয়ে চেগে উঠল মুসলিম লীগ, যেমন পাথর 
ছাড়াই হ'ল পাথর-বাটি, আম ছাড়াই হ'ল আমসতু।” 

ইনার পর লেখক দেখাইয়াছেন মহকুমা জীগ ইউনিয়ণ 
লীগের অভিমতের ধার ধারে না, জেল] লীগ মহাকুমা লীগে? 
মতামতের পরোয়া করে না, প্রাদেশিক লীগ জেলা লীগে 
মতামত লওয়ার প্রয়োজন বোধ করে না এবং সর্বভরা*য় 
লীগ প্রাদেশিক লীগের সিদ্ধান্ত-অসিদ্ধান্তের “থোড়াই কেয়াও 
করে ।” 

ওয়াজেদ আলি সাহেবের কথার সারবন্তী বহুবার বহুক্ষোত্ডে 
প্রমাণিত হইতে আমরাও লক্ষ্য করিয়াছি। সিদ্ধুতে, বাংলায় 
ও আসামে প্রাদেশিক লীগ প্রয়োজন হইলেই কেন্দ্রীয় লীগকে 
ন] জানাইয়! বা তাহার প্রকাশ্য নির্দেশের বি্ষ্ধাচরণ করিয়া 
কাজ কৰিয়াছে। মর প্রচেষ্টায় সাহায্য কী হইখে ন' এই 
প্রস্তাব কেঞ্জীয় লীগে গৃহীত হওয়ার পরও বাংলার লীগ ইউরো, 
পীয় দলের সহিত একযোগে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়া যু সাহাযা 
করিয়াছেন। যে কারণে স্প সুলত|ন আহমদ ও বেগম শাহ 
নওয়াজ লীগ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন, সেই কাক্জ করিয়াই 
বঙ্গীয় প্রাদেশিক লগ ঠাহাদের সর্বভারতীয় নায়কের প্রশংসা 
অর্জন করিয়াছেন। বড়লাটের শাসন পরিষদে সর ম্ুজতান 
আমেদ এবং লর আজিজুল হক ছুক্ধনেই যোগদান করিয়াছেন। 
ছুজনের পতি কেন্দ্রীয় লীগের ব্যবহার সম্পুর্ণ বিপরীত হুইয়াছে। 
লেখক ঠিকই বলিয়াছেন, “সমগ্র ভারতের মুসলীম সমাজের 
প্রতিনিধি সেজে ক'টি নাচের পুতুল রাক্সভায় খেল দেখাচ্ছে 
জিম্নাকে মাথায় নিয়ে ।” 


পাপা পিন পাটি ২২৭০ 


লীগ ও ইসপ্ণমের নীতি 


কোরাণে লিখিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল ্বুগুলি লীগ 
তে! মানেই না, বরং উহার বিপর্লীত আচরণই করিয়া থাকে 
ইহাও বিশদ ভাবে মহম্মদ ওয়াজেদ আনা তাছার প্রবন্ধে 
ঘেখাইয়াছেন। তিনি বঞিতেছেন :--“ইসজাম ধন ও 
সম্পতিকে বনিক ও ভূমিপতির হস্তে জ্পিত আল্লার জান মাত্র 
ভেবে থাকে । এই স্াসের যা সুফল, ক্কধক, মজুর, অক্ষম বা 
ক্ষতিগ্রস্ত ভিক্ষার্থী প্রভৃতি সর্বহারার দল তা ধমিক ও ভূমি- 
পতির খাত দিয়েই হোক্‌, বা রাষ্রশক্তির মারফংই হোক, ভোগ 
করার অধিকারী । ইসলামের মৈতিক বিধান মানতে হ'লে 
সর্বহারাদের এই অধিকার অন্বীকার করার উপায় নেই। কিন্ত 


আব্ষিন 


, লেস্টিপাসলাসছিরাসিপ সিশাসিপাস্পিপিপাস্টিণা সি পিসিপাসপাসিপসপা পির তা উপল লা্পিসিনপাসটিপাস্িপানি পাতিল সপ্ত 


লীগ করছে কি? লীগ সামস্ততন্্ সমর্থন করছে, প্রন্তার 
রষ্শোষক জমিক্ঞারীব আহকুণা করছে, মজুরের শ্রম- 
ঙক্ষক শিল্পপতিত্বের অধিকার যেনে নিচ্ছে) দরিজ্রের প্রাণঘাতী 

ধনাধিকার স্বীকার.করছে। তাই কৃষক, মজুর ও নিঃস্ব দরিদ্র- 
ধের স্বার্থের চিন্ত। সে একটুও করে না, তা্ধের দশ্বন্ধে লীগের 
কোনো প্ল্যান বাঁ প্রোগ্রামই নেই! লীগ চায়--যেমন চলছে 
তেমনি চলতে থাক ৫ রিয়াসতের নবাব শিজামরা বহাল 
. শুবিয়তে বেঁচে থাকুন, জমিদার বজায় থাকুন, শিপ্পপতি রক্ষা 
পান, ধণিক বড়লোকী করুন, বণিক বাণিজা চালিয়ে ফেঁপে 
উঠন ; তাতে কৃষক, মুর বাশিঃস্ব জনসাধারণ বাচলো কি 
মলো, সেদিকে ভ্ক্ষেপ করার কোনো প্রয়োজনই নেই। 
ইসলামের কলিক্ায় এইভাবে ছুরি মেরে লীগ হলো 
মুপলিম লীগ ।” 

মুসলমানদের ভালমন্দের প্রতি ল..গর দ্রদের কথা! আমরা 
বথবার আলোচনা করিয়্াছি। গত হুষ্ডিক্ষে বিশেষ ভাবে 
হার পরিচয় মিল্িয়াছে | এ সম্বন্ধে আমরা যাহ] লিখিরাছি 
ব্যক্তিগত মভিজত। হইতে তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়া ওয়াজেদ 
আলি সাহেব পিথিতেছেন £ 
দুিক্ষে উডহেড কমিশনের সতন-_নুতরাং শ্বর্প-হিসাধ মতেই 
বাংলার পনের লক্ষ ফোক মারা গেছে । এর ভেতর কম্সে-কম 
ধশ লক্ষ লোক যে মুসলিম সব্প্রদায়ভুক্ত ছিল, এটা স্বীকার 
করবেন না, আশ! করি এমন কোনও হ্বদ্থ মস্তি ব্যক্তি বাংল! 
দেশে বাগ করেন ন'। এই দশ লক্ষ মুসলিমের জীবন রক্ষার 
জগ মুসলিম লীগ বিন্বুমা চেষ্ঠাও করেনি । লীগপতি জিস্াহ, 
দশ লক্ষ মুসলিমের জীবনধীপ নির্বাপিত হ'তে দেখেও তার 
হুর পাতা বিলাদ-ভবন ছেড়ে একটি বারের জন্য বাংলায় 
পদধুলি দ্েনশি; এমন কি, সেই পাহাড়ের চূড়ায় বসে আহা 
শব্টুবুর উচ্চারণ করেন নি। বরং তার চেল] শ্তার নাক্জিম- 
উষ্ধীনের মন্ত্রিসভা, মানে স্যার নাঙ্িম নিজেও বহু ব্যঞ্তির 
কাতর ক্রন্দন ঠা্ধের দরবারের শাস্তিঙ্গ করছে দেখে চরম 
উপেক্ষার সর্ে বলেছিলেন, থোদা ওদেরে মারছে, আমরা 
করব কি? 

“কিন্ত সত্যি কি খোদাই তাদেরে মেরেছিলেন? বাংলা 
দেশ থেকে চাউল অগ্ধএ চালান হ'ল; স্তার নাজিম ও তার 
মগ্্িস্ভা ত। সমর্থন করলেন ] বাংপ'র চাষীর ঘরে ধান-চ1উল 
ছিল না; তারা মিথ্যে কাকে বললেন, না হে ঢের চাউল 
মজুত রয়েছে বড় বড় ব্যবসায়ীর) ধান-চাউল লক্ষ লক্ষ মণ 
কনে নিয়ে তা আটক রেখে দর পনের যোল গুণ বাড়িয়ে 
দিলেন, ভারা এই সব রাক্ষসধের নিজেদের পক্ষপুটের অন্তরালে 
আশ্রয় দিলেন | নিজেরাও লক্ষ লক্ষ মুমূর্$ু মানুষের মুখের অল্প 
ভিন প্রদেশ থেকে আনিয়ে প্রায় অর্ধ কোটি টাক লাভ 
করলেন | 'আর ব্যধসায়ীর্দেরে এত অসস্তব লাভ করতে 
দিলেন যে, উহেড কমিশন ব্যাপার দেখে স্তপ্তিত হয়ে গেছে। 
কমিশন বলেছে, ছুণ্ডিক্ষে মৃত পনের লক্ষ লোকের লাসপিছু 
সর্ধনাশ। বাবসায়ীরা এক এক হাজার টাকা হিসেবে লাভ 
কুড়িয়েছে । লীগ মন্ত্রিসভা জেনে, শুনে, দেখে, বুঝেও এর 
বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা! অবলঙ্ধন করেন নি। উপ্টা ঠা 


_বিবিৎ প্রলজ-_সময় পরিবত€ ন্‌ 


“গত সন ১৩৫০ সালের প্রলয়ঙ্কর . 
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নিজেরাই ঝড়ের মুখে আম কুড়ানর চেষ্টা যথাসম্ভব করেছেন । 
সবার কথ। বলি না; কিন্ত শুনেছি, ছুণ্িক্ষের ডামীভোলে এবং 
তাঁর পরবতাঁ লুটের যুগে লীগ মন্ত্রিসভার কোন কোন মহাপ্রভু 
এত টাক] জমিয়েছেন ঘে, তাতে অন্ততঃ ছ পুরুষ পর্বস্ত ভাদের 
নবাবী হালে চলে যাবে | অস্তরতঃ দশ লক্ষ মুদলিমের হাড্ডি 


খেয়ে ধারা এই ভাবে রান্ত্ব করলেন, তাদেরই লীগ হ'ল মুসলিম 
লীগ ।” 


ভারতবর্ষে হাসপাতালের অভাব 

যুদ্ধের সময়ে যে সকল হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যুদ্ধের 
পর সেগুলি জনসাধারণের প্রয়োজনে ছাড়িয়া! দিবার জন্ত পণ্ডিত 
জওইরলাল নেহেরু সামরিক কতৃপক্ষের নিকট আবেদন 
জানাইয়াছেন। পঞ্ডিতজী বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষের নানা 
স্থানে মূল্যবান সরঞ্জামসহ বছসংখ্যক হাসপাতাল স্বাপিত 
হইয়াছে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর সেগুলি কতৃপক্ষের আর কোন 
কাজে লাগিবে না। যদি এগুলি নঃ করিয়া ফেলা হয় অথব! 
বিক্রয় করিয়! দেওয়া হয় তবে তাহা গভীর পরিতাপের বিষয় 
হইবে। জ্বনসাধারণের জন্ হাসপাতালের একান্ত প্রয়োজন, 
সামান্ত যে কতকগুলি হাতপাতাল দেশে আছে প্রয়োজনের 
তুলনায় তাহা নিতান্ত অকিপ্ধিংকর। জনসাধারণের জন্য এ 
হাসপাতালগুলি ছাড়িয়া দেওয়া! সরকারের একাস্ত কর্তব্য । 

ডাঃ বিধানচঞ্জ রায় পঞিতজীকে সমর্থন করিয়া নয়া দিল্গী 
হুইতে এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে লামরিক হাসপাতালগুলির 
সাঙ্গসরগ্তামপহ জনসাধারণের প্রয়োজনে ছাড়িয়া দিবার জঙ্জ 
পঙিত নেহরু সামপিক কতৃপক্ষ বিশেষতঃ মাকিন কতৃপক্ষের, 
নিকট যে আবেদন করিয়াছেন তাহ! খুবই লময়োচিত হইয়াছে। 
বতমানে দেশের সব হাসপাতালের দারুণ অভাব । হাস- 
পাতালগুলিতে রোগীর গান সঞ্কুলান হইতেছে না বলিয়া ১৯৪৩ 
সালের অক্টোবর মাসে স্বাস্থ্য বিভাগ ও উন্নয়ন কমিটির তরফ 
হইতে ভারত-সরকারের মিকট এই আবেধন জানানো হইয়া- 
ছিল যে যুদ্ধাবসানের অব্যবহিত পরেই সামরিক হাসপাতাল- 
গুলি তাহারা ধেন জনসাধ।রণের প্রয়োজনে নিষ্বোজিত করেন। 
পঞঙ্চিত নেহরুর গ্থায় ডাঃ রায়ও ভারতের এবং ব্রিটিশ ও 
আয়েপ্রিকান সামরিক কতৃপক্ষের নিকট এক আবেদন 
জানাইয়াছেন। আবেদনের ফল কি হয় দেশবাসী সাগ্রহে 
তাহা লক্ষ্য করিবে। পারা ব্রিটিশ ভারতে আপাততঃ ২৯ 
কোটি লোকের জন্ভ মোট হাসপাতাল ও ডিলপেলারিতে 
মিলাইয়া মাত্র ৫৮৮৫টি চিকিৎসা কেন্্ আছে। 


সময পরিবর্তন 

মুখের সময় ভারতীয় ঠট্যাগার্ড টাইম হইতে ঘড়ি এক ঘণ্টা 
আগাইয়া দরিয়া সময় রাখিবার এক নূতন প্রণালী প্রচলিত 
হুইয়াছিল। ধিবালোক বাঁচাইবার নামে সময়ের এই নুতন 
হিসাবে লোকের কোন সুবিধ৷ হইয়াছে বলিয়া আমর] জ্বানি 
না, বরং অসুবিধা হইতেই আমর! দেখিয়াছি। কলিকাতায় 
কেরানীদের আপিস যাওয়ার সময় ৩৬ মিনিট আগাইয় গিয়াছে, 
ফলে সকাল বেলা কান্ধের জন যেটুকু সময় পাওয়া যাইত তাহা, 
নষ্ট হইম়াছে। যাহার দুর হইতে জাফিসে যায় তাহাদিগকে 
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ফিরিয়াছেন। বিকালে ক্লাবের সময়ট! ইহাদের বেলায় 
বাড়িয়াছে। বাঙালী কেরানীর ক্লাব নাই, 
“ধিবালে!ক বাঁচানো? পময় তাহার কোন কাজেই লাগে নাই। 
সুল-কলেজের ছেলেমেয়েদের রীতিমত অন্ুবিধা হইয়াছে, 
বিকালে খানিকট1 সময় বাড়ায় তাহাদের লাভ বিশেষ কিছু 
হয় নাই কিন্তু সকালে সময় কমিয়া যাওয়ায় ক্ষতি যথেষ্ঠ 
হইয়াছে। বেঙ্গল কমার্স, চেথ্ার এই বন্দোবস্ত বঙ্জায় রাখিবার 
জন চেষ্টা করিতেছেন ইহা নিম্দণীয়। সাহেবদের সুবিধার 
অণ্ড এই বন্দোবস্ত পাকা করা হইলে গুরুতর অগ্কায় হইবে । 
পণ্ডিত পীতানাথ তত্বডষণ 

আচাধ পঞ্ডিত সীতানাথ দত্ত তত্বভূষণ মহাশয় প্রায় ৯০ 
বংসর বয়সে গত ১৯শে আগষ্ট'ঘেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি 
বিপিনচন্ত্র পাল, ্রঙ্মবিদেহী সন্তদাপ বাবাজী (পূর্বে নাঁম 
 তারাকিশোর চৌধুরী ) এবং ডাক্তার মুন্দরীমোহন দাসের সম- 
সাময়িক ছিলেন | তন্মধ্যে ডাঃ দাস এখনও জীবিত এবং কর্ম 
ক্ষম আছেন। ইহারা চারিষনেই প্রীহট্র জেল! হইতে আশিয়া 
ব্রাহ্ম আদর্শ গ্রহণ পূর্বক ব্রান্ষপমাজে যোগদান করেন। 
তত্বভুষণ মহাশয় বার কি তেরো বৎসর বয়সে ত্রাহ্মপমাকের 
নংস্পর্শে আসিয়া ব্রদ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন কর্তৃক প্রভাখিত 
হইয়াছিলেন। তাহার মধ্যে ধর্ম ভাব ও জ্ঞানসাধনার যে 
বীব্ধ ছিল, উত্তর কালে তাহাই অঙ্কুরিত হইয়া বিল্পাট মহীরূে 
পরিণত হয়। বাঙালীর দিজপ্ব সম্পদ ভক্তি ও যুক্তির একত্র 
সমাবেশ তাহার জীবনে প্রতিভাত হইয়াছে । তত্বকৌমুদী 
পত্রিকায় তত্বভুষণ মহাশয়ের জীবন আলোচনা প্রসঙ্ষে অধ্যাপক 
ব্রজঙ্ন্দর রাঁয় জিখিয়াছেন, “বিজ্ঞ কিন্ত সন্দেহবাদী অনেক 
লোক তাহার গ্রন্থা্ি অধ্যয়ন করিয়া বিশ্বাসী হুই়্াছেন ও 
বিগতলন্দেহ হইয়া ব্রাক্মলমাজের দহিত যুক্ত হইয়াছেন, 
জানি।” নুদীর্ঘ ৬০।৬৫ বংসর ধরিয়! ইংরেঞ্ধি ও বাংল! 
ভাষায় বহু গ্রন্থ রচন1 কিয়] তিনি ব্রন্মতত্ব প্রচার কিয়াছেন। 
জ্ঞান কর্ম ও তি সাধনায় তাহার গুধীন্খ জীবন ব্যয়িত 
হুইয়াছে। 
বিশ্ববিজ্ঞালয়ের উচ্চশিক্ষা তিনি পান নাই কিন্তু মিরর 
চেষ্টাতেই তিনি খ্যাতনাম। দার্শনিক রূপে দ্বেশবাশীর শ্রদ্ধা 
অর্জন করিয়াছেন । তিনি.কেশব একাডেমির প্রধান শিক্ষক 
প্পে বহু ছাত্রের জীবনগঠনে সহায়তা করিয়া তাহাদের ভক্তি 
ও শ্রী আকর্ধণ করিয়াছেন । তত্বভূষণ মহাশয় চাকুরি হইতে 
'অবসর গ্রহণের পর মান্্ান্স প্রদেশের অভুক্ত পিঠাপুরমের 


মহারাজাহুর্য রাও তাহাকে প্রায় "৪০ বংসর ফাল বালিক 
১০০ টাকা থিসাবে ত্বত্ত দান করিয়া বত' লাস তায়তে বা 


সাধন ও প্রচারে সহায়তা করিয়াছেন 8 


প্রাণী 


আব্পেটা খাইয় আপিস করিতে, হইয়াছে। পুরে উপযুক্ত 
ও পর্যাপ্ত.টিফিনের অভাবে অনেকেরই, স্বাঙ্থ্যহামি হইয়াছে । 
শুবিধা যোল.আনা ছইয়াছে সাহেবদের । ইহার! পূর্বের স্ভায় 
১টার,সময় খান। খাইতে হোটেলে গিয়াছেন, ৩টায়. আপিলে - 
ৰ এবং কংগ্রেসের অস্থতম প্রতিষ্ঠাতা জানকীনাথ ঘোষাল তাহার 


বিকালের 


১০৫২ 
পরলোকে মরলা দেবী চৌধুরাণী 

দরলা দেবী চৌধুাণী মহধি দেবেস্ত্রনাথ. ঠাকুরের দৌহিতী 

এবং রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয়ী। স্বর্ণকুমারী দেবী তাহার মাতা 


পিতা । ১৮৭২ গ্রষ্াবে ঠাহার জন্ম। পিতার নিকট তিনি পান, 
রাজনৈতিক সাধন] ও দেশপ্রেমে দীক্ষা, এবং মাতার মিকট লাভ 
করেন সংবাদপত্র পরিচালন। ও সাহিত্য-সাধনার শিক্ষা । শিল্প- 
কলা ও সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ তাহার শিশুকাল হইতেই দেখ! 

গিয়াছিল । 


কলেন্জ ত্যাগের পর তিনি ফরাসী ও ফারসী ভাষা অধ্যয়ণে 
মনোনিবেশ করেন। তিনিই প্রথম কলিকাতায় ভারতীয় ও 
পাশ্চাত্য সঙ্গীত চর্চার ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন। ্বর্ণকুমারী দেবীর 
“ভারতী” সম্পানাকালে তিনি নানাভাবে মাতাকে সাহায্য 
করিতেন, পরে নিজেই তিনি “ভারতী"র সম্পা্দনাভার গ্রহণ 
করেন । 

আর্ধমমাজের নেতা পণ্ডিত রামভ্জ দন্ত চৌধুরীর সহিত 
তাহার বিবাহ হয়। তাহার সহিত একযোগে সরলা দেবী 
উর্দ, সাপ্তাহিক “হিন্দু্থান' সম্পাদনা করেন । হিন্দৃস্থানোর 
ইংরেজি সংক্ষরণ বাহির হইলে তিনিই উহার সম্পাদিক1 হন। 
১৯২৬ সালে তিনি ভারতীয় সংবাধপত্রসেবী সঙ্জের সভানেত্রীত্ 
করেন। 


সাহিত্য-জ্গতেও তিনি উচ্চাসন লাভ করিয়াছিলেন । 
লক্ষ প্রবাসী-বঙ্গ সাহিত্য-দন্মেলনের অধিবেশনে এব বঙ্গীয় 
সাহিত্য সম্মেলনের বীরভূম সম্মেলনে তিনি সভানেত্রী করেশ। 
তাহার রচিত “নববর্ষের স্বপ্ন", “শতগান”, পুর্ধায়ন”। “শিব- 
রাষ্রি” প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য | 

বদ্দেমাতরম্‌ মণ্তে সরল! দেবী তাহার জীবন উদ্ন্ধ করিয়া- 
ছিলেন। পগ্ধাবের জাতীয় আন্দোলনে তিনি ও তাহার স্বামী 
উভয়েই যোগদান করেন। ইহার জন্ত উভয়কেই অপরিশীম 
ত্যাগ স্বীকার ও লাঞ্ছন। বরণ করিতে হয় । গার্বীঙ্গীর অলহধযোগ 
আন্দোলনেও তিনি যোগ দেন। সমাদ্ধসেবায়ও তাহার দান 
কম নয়। মাত্র সাতট বাঙাণী বালিকা লইয়া তিনি তাহা 
ভারত স্ত্রী মহামণপ গঠন করিয়াছিলেন । তিণি বাংলার অন্তঃপুর- 
বাপিনী মহিলাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন । স্বদেশী যুগের পূর্বেই 
লক্মীর ভাগার স্থাপন কথিয়া তিনি মেয়েদের মধ্যে শ্বদেশী 
জিনিস প্রচলন করেন। মুবকদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার প্রতিও 
তাহার প্রথর দৃষ্টি ছিল। বাংলার যুবকদের আমোদপ্রমোদে 
জাতী ভাব উদ্বোধনের অন্ত তিনি বীরাষ্ইমী ব্রতের প্রচলন 
করেন। প্রতাপাদিত্য, উদয়াদিত্য_ প্রভৃতি বঙ্গবীরদের স্মতি- 
ুক্তা প্রবতনি করিয়া তিনি বাংঙ্গার যুবকবৃন্দকে নবচেতনায় 
উদ্দ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ক'শ-জাপান ষ্টকালে 
বেগ এমুলেন্স প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি বাবার পরিচয় 


ধিয়াছিলেন। । 


শিউর 


বা 
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প্যারা-ক্র্যাগ বোম! দ্বার মার্কিন পঞ্চম বিমানবাহিনীর শোক! নামক স্থানে ফরমোজার প্রধান রেল-পথের উপর আক্রমণ 


ক 


মণস্তত্ব 


(নাটিকা) 


শ্রীকূমারলাল দাশগগ 


গান্র-পাত্রী 

রেখা--রজতের ভগ্ী, যুবতী 

শীল1--রেখার দূর সম্পককীয! ভগ্রী, যুবতী, গরিব 

মুগ্ধা--ধনীকপ্া, যুবতী 

রঙ্গত--বৈজয়স্ত ব্যাঙ্কের বড় অংশীদার, যুবক 

জুবর্ণ--টৈজয়্ত ব্যাক্কের বড় অংশীদার, যুবক 

কনক-_ধনী সস্তান, যুবক 

(রজতের ডপ্নিং-কম--বসে রেখা, পড়ছে একখানা ইংরেজী 
নভেল-_তার মলাটে অক এক উলঙ্গ নারীমৃত্তি, শীলার প্রবেশ) 

শীলা । (রেখার পাশে বসে) কি বই পড়ছ রেখাদি? 

রেখ! । (বইখান। কোলের উপর উপ্টে বেখে--আলস্যে 
মোফার উপর দেহ এলিয়ে দিয়ে) বাজে বই, ভেবেছিলাম বইটা 
ভাল হবে কিন্তু দেখছি রাবিশ ( বইখান। একপাশে ফেলে দিলে )। 

শীলা । ( সেখান! তুলে নিষে ) এলিন এলমানাক, নামকর! 
লেখক। 

রেখ।। এ সব লেখক যেকি করে নাম করে তাবুঝি নে। 
মনস্তত্ব নিয়ে কারবার অথচ কিচ্ছ, বোঝে না মনস্তত্বের | 

শীল! । কিন্তু আধুনিক লেখক। 

রেখা । লেখক আধুনিক কিন্তু লেখা প্রাচীন । আধুনিকদের, 

বিশেষ করে আধুনিকদের মনের গভীরত। বুঝবার ক্ষমত। লেখকের 
নেই । নারীর মন এক বিচিত্রলোক--স্বপনলোকের চেয়েও তা 
আশ্চর্য ; সেখানে একই সঙ্গে শীত-বগত্ত। আলো-ছায়ঃ বিরহ- 
মিলন মিশে আছে। 

শল। | (রেখার মুখের দিকে বিশ্বমুতর। চোখে চেয়ে) 
রেখাদি, তুমি সত্যিই কবি; তুমি কেন যে বই লেখ না তা আমি 
বুঝতে পারি নে। 

রেখা । (একটু হেসে) কেউ ছবি আকে, আবার কাউকে 
আক! হয়) তেমনি কেউ লেখে আবার কাউকে লেখ| হয়। 

শীলা । ( উৎসাহের সঙ্গে) কথাট। তুমি ঠিক বলেছ রেখাদি, 
তুমি লেখক নও, তৃমি লেখকের মডেল । তোমার তিত্তরে এমন 
একটা রহস্য রয়েছে, এ ষে বললে আলো-ছায়ার মেশামেশি 
ভাব; ও নিয়ে একখান। ফাষ্ট ক্লাস নভেল লেখা যার়। 

রেখা । তোমাদের এ ৪০-০৪1৪1 (তথাকথিত ) আধুনিক 
লেখকের! আমাকে বুঝতে পারবে না, ওরা এক দিকে চেয়ে 
থাকে--চার দিকে চেয়ে দেখবার ক্ষমত। ওদের নেই) সত্যিই 
ওদের লেখা নতেলগুলোর মেয়েদের মন কি সরল, কি সহজ্র-_ 
পড়লে আমার হানি পায়। 

শীল।। তুমি [কি খুবই সরল মনেকরো? আমার মতে 
কিন্তু খুব সরল নয়, বেশ জটিল। র 

রেখা । ই কি আধুনিকার মন? আমি স্বীকার করছি 
ওদেষ হনে জটিলত| আছে, কিন্তু মনের রহস্য যদি ভেদই হয়ে 


গেল, জটিলতান় জট যদি শেষের অধ্যায়ে খুলেই গেল তাহলে 
রইল কি? 

নীলা। হু" কথাটা ভাববার টির, | খুলে গ্পেল 
তাহলে রইল কি? তোমার দিকে চাইলে ওট! বুঝতে পার! 
যায়। 

বেখা। তার মানে? 

শীল।। তার মানে তোমার মনের রহস্য আমি আজও ভেদ 
করতে পারলাম না, তাই তুমি আমাকে এত আকৃষ্ট কর। 

রেখা। (একটু হেলে) তাহলে আমার মন্‌ তৃমি বুঝবার 
চেষ্টা করেছিলে? ্‌ মা 

শীলা । করিনি! নিশ্চগু করেছি। তোমাকে আমি কত 
দিক দিয়ে, কত ভাবে বুঝবার চেষ্ট: করেছি অনেক, লময় মনে 
হয়েছে বুঝতে পেরেছি, কিন্তু আবার দেখেছি লে ধারণ! মিখ্যা। 
তুমি যেন একটা কঠিন ক্রুন ওয়ার্ড পাক্গল, এক দিক ৫ 
কিন্তু আর এক দিকে মেলে ন|। 


রেখা । ক্রস ওয়ার্ড পাজলের সঙ্গে তুলনা করলে ফেন 
শীলা? 
শীল!। যদি শুনতে চাও তাহলে বলি। 


রেখ।। (এরদুরের দিকে দৃষ্টি মেলে) বলো। ৰ 

শীল।। ক্রস ওয়ার্ড পাজলের এক দিক দিয়ে হতে হযে সুবর্ণ 
আর এক দিক দিয়ে হতে হবে কনক--মেলাই কেমন কগ্কে? 

রেখ।। মেলাতে পারনি তা হলে? যষেজানে মে যেলাতে 
পারে, তোমরা জান ন|। | 

শীল! । বেখাদি, একট। কথ! তোমাকে জিদ্তাদ। করি, নত্যি 
করে বল, তুমি সুবর্ণবাবু আর কনকবাবু হুঞ্জনকেই ভালবাম?, 

রেখা। যদি বলি ভালবামি তাহলে কি তৃমি দোষের 
মনে করবে? 

শীল।। 
কিসম্ভব? 

রেখা । _নারীমনের গভীরতার ফন্ধান নারীও গেলে ন]? 
তুমি কি নারী নও শীল।, তুমি কি পুকষ? | 

শীলা । আমার উপর অবিচার ক'রো না রেখা, ভালবানা 
ব্যাপারে আমারও কিছু অভিজ্ঞত। আছে, তবে তোমার যত 
অতলম্পশী মন কোথায় পাব আমি ! 

রেখা । কথাটা বেশ বলেছ শীলা, অতলম্পরশী । সত্যি 
শীলা, আমার মনের মায়া আমিও বুঝতে পারি না। | 

শীল।। ভাইত বলছিলাম তুমি মায়াবিনী। ক্ষনকবাধু 
জার শ্ুবর্ধাবুকে জড়িয়ে তুমি মায়াজাল বুনছ। তাহলে 


দোষের কথাই আসে না। আমি বলছিলাম সেটা 


তুমি ছুজনকেই ভালবাস রেখাদি? 


'রেখা। (মুখে ফুটে উঠল' মোনা দি ঘন) দনকেই 
ভালবাসি। 


৪৫ 





৪8১৪ 


শীলা । (খুব আশ্চর্য্য হয়ে) অথচ ছুজন তুরকম ! তোমার 
ভিতরট! আমার দেখতে ইচ্ছে করে। 

রেখা । সেখানেকি আছে তাষে জামি নিজেই জানিন। 
শীলা। আমি হুজনকেই ভালবাসি । কনককে ভালবাসি তার 
প্রাণের প্রাচুধ্যের জন্কে, নুবর্কে ভালবাদি তার রসবোধেয 
জন্তে-্-হ্বর্ণ ছবি ন! আকলেও শিল্পী । 

শীলা। এককে নিয়ে তোমার তৃপ্তি নেই। 

যেখা। আমার মনটা ত একমুখী নয় শীলা, সে বহুমুখী । 
সে জীবনের গতির দিকট, প্রাচর্যের প্লাবনের দিকট! ভালবাসে, 
তাই কনক তার প্রিষ়্। 

শীলা । তুমি নিশ্চয়ই কনকবাবুর সব খবর জান? 

রেখা । জানি বৈকি শীলা, জানি কনক উচ্ছল, কনক 
খেয়ালী কনক মাতাল । কনক য। করে ত৷ চূড়ান্তভাবে করে, 
ধজন্তেই কনককে আমি তালবাদি। আমার মধ্যেও একজন 
উচ্ছ্গল “আমি' আছে, কনক তারই সঙ্গী । 

শীল! । আমার কিন্তু স্ুবর্ণবাবুকে ভাল লাগে। 

রেখা । আমারও ভাল লাগে । সে মান্থৃষটা শিল্পী, সৌন্দর্য্য 
দেখে সে মুগ্ধ হয়। বর্ণগন্জের দে সমঝদার। এই যে পালি 
পিঙ্ক শাড়ি আর গোলাপী রঙের ব্রাউজ আমি পরেছি এ সুবর্ধের 
জন্তে। সে ভালবাসে ছবি--রঙের গোলমাল, রেখার গোলমাল 
একটু হলে সে ছুটে পালিয়ে যাবে। এই ব্লাউজের অভিনবস্ 
কোথায় বুঝতে পেরেছ? এটা এমনভাবে ছটা যাতে বুকের 
600609-এর সঙ্গে কাধের ০০:৪-এর মিল হয়। ফ্রেঞ্চ দরজীর 
কৃষি এটি, আনেক টাক! খরচ হয়েছে, আরো অনেক হলেও 
আমান আপতি ছিল ন। 

গীল।। রেখাদি, তুমিও একজন আর্টি্, তোমার মত এমন 
সুছনে সাজসজ্জা! করতে আর কেউ পারে ন|। 

বেখা। হয়তো আমিও আর্টিষ্ট তাই সুবর্ণ আমাকে ভাল- 

ধাসে। লুবর্ধের লাইব্রেরি তুমি দেখনি শীলা, মে একটা। স্বপ্ন- 
লোক। জাপানী শিল্পী উত্তামারোকে দিয়ে ফ্রেক্ষ! আ (কিয়েছে, 
গ্যাম থেকে কাঠের জীন খআনিয়েছে, কি চমৎকার তার 
কারুকাধ্য, পুরনো 0101998588৪, রুবেছ্ের ওরিজিগ্তাল 
অমূল্য সব সম্পদ । আমি যখন ন্ুবর্ণের লাইব্রেরির মাঝখানে 
গিষে ধাড়াই তখন আমার ভয় হয় বুঝি আমি সেখানে বেমানান । 

শীল! । ওটা তোমার মিথ্যা ভয় তুমি রুবেলের আক। 
জন্দরীদের চেয়ে কম সুন্দরী নও। 


রেখা। ঠিক ত্র কথা বলে স্ুবর্ণ। আমি সেদিন সব 
সোনালী পোশাকে ওর বাড়ী গিয়েছিলাম, সোনালী শাড়ী, 
সোনালী ব্লাউজ, সোনালী জুতো, মাঝে মাঝে গাঢ় লালের সামাগ্ত 
বৈচিন্জ্য, শুবর্ণ আমাকে দেখে কি বললে জানে! ? বললে, 
গেইন্স বয়ে! তোমাকে দেখলে 'রু বয়” না একে আকতেন 
«গোজ্ডেন গার্ল । 

শ্বীলা। তোমার মত 71৮2] ন থাকলে আমি স্বর্ণবাবুর 
প্রেমে পড়তাম রেখাদি। 

'ম্বেখা। (শ্মিত হান্তে) আমি ন! হয় সরে দীড়াচ্ছি। 





প্রবাসী 


১৩৫২ 


শীলা । তুমি সঞ্জ ঈাড়ালেও আমি পারব ন! কারণ আমি 
আটি& নই, তাছাড়। তোমার অতি সাধারণ শাড়ির মত একখানা 
শাড়ি কিনতে হলে আমাকে দেউলে হতে হবে। 

রেখা । যেমন ফুলের সার্থকত! বর্ে-গন্ধে,। তেমনি আমার 
সার্থকতা রূপে ও রূপ-সাধনায়। 

ঈলা। ও কথা তুমি বলতে পার রেখাদি। তোষার কপও 
আছে রুপোও আছে। 

রেখা। আম বুঝি না শীলা, বঞ্চিত জীবন মানুষ বহন করে 
কেমন করে ! গরীবের মনস্তত্ব সম্বন্ধে আমার খুব জানতে ইচ্ছে 
করে। 

শীল।। জানবার মত কিছু নেই রেখাদি, অনেক ক্ষেত্রে 
গরীবের মনই নেই, মনস্তত্ব আসবে কোথা থেকে। 

রেখা । বলো কি শীল! এরা এত নীচুতে ! আমার কি মনে 
হয় জানো, মানুষ যদি সুন্দরের উপাসনা! করত তাহলে পৃথিবীর 
অনেক অকল্যাণ লোপ পেত। অন্ুন্দরের আবেষ্টনে আমি এক 
মুহুর্ত থাকতে পারি নে, আমার আত্মা পীড়িত হয়। 

শীলা । আবেষ্টন বিচার করবার গরীবের অবসর কোথায়? 

রেখা । ওরা! ভালবাসতে পারে? 

শীলা। অতি সাধারণ ভালবাসা, ন। আছে বচিত্র্য না৷ আছে 
বৈশিষ্ট্য--একেঘেয়ে। একজনকেও পুরো মন দিয়ে ভালবাসতে 
পারে না॥ আধখান। থাকে পেটের চিন্তায়। 

রেখ।। অথচ প্রেম কি বিচিত্র! অতীতের কতকগুলো 
অচল মতবাদ মানুষের মনকে পঙ্গু করে রেখেছিল। আধুনিক 
কালের ছেলেমেয়েরা সে সব মতবাদকে অন্বীকার করে সজীব 
হয়ে উঠেছে । ভালবাস! বলতে প্রাচীনের। ষ! বুঝত আমর! 
ত| বুঝি না, আমর! এককেও ভালবাসতে পারি আবার একাধিক- 
কেও ভালবাসতে পারি। 

শীল] | লুক তোমার বিশ্লেষণ রেখাদি-আমি যখন গুনি 
তখন অবাক হয়ে যাই। 

রেখা। (ুদূন্ধের দিকে দৃষ্টি মেলে) সত্যি কথ। বলতে কি 
শীল1, আমার ভালবাস! কনক আর ম্ুবর্কে ভালবেসে নিঃশেব 
হয়ে যায় নি, যদি আরে। কেউ আমাকে নতুনতর জানল দেয় 
তাহলে তাকেও আমি ভালবাসব। 

শীল! । রেখাদি, তুমি আমাদের নবযুগের যুবরাণী । 

(মুপ্ধার প্রবেশ) 

রেখা । এসে! ভাই মুদ্ধা। আজকের দিনট। শুভদিন বলে 
বলতে হবে, মন যাদের চায় তার। একে একে এসে উপস্থিত হচ্ছে। 

মুগ্ধা। (সক গলায় উচ্চহান্ত করে) তাহলে এস একট। 
উৎমব কর! যাক, একট। গ্র্যাণ্ড উৎসব । 

শীল মুগ্ধাদির সবই গ্র্যাণ্ড। ছোটখাটে! জিনিষে আপনার 
মন ওঠে না। 

মুগ্ধ । ছোটখাটে। জিনিষ আমার জন্মে নয়, আমি যা করব 
তা বড় করে করব, তা! না হলে করবই ন1। 

রেখা । তোমার সেই ইটালীয়ান বন্ধুর কাছে নাচ শেখ! 
চলছে তো? 





পাশাপাশি 


প্র 


সর 
তত সিপোসছি পাছি। 


মুগ্ধা। ইটালীয়ান বন্ধু বিদায় নিয়েছেন, এখন এক পোলিশ 
ষন্তুর কাছে পিয়ানো শিখছি । 

শীলা । মুগ্ধাদি, তুমি হাওয়াই-এর [7018 1)9799 (ভুল! 
ড্যান্স) নাচতে পার? 

মু্ধা। (সরুগলায় উচ্চহাস্য কৰে) গ্র্যাণ্ড আইডিয়! ! এর পরে 
12015 1)81096 শিখব রেখা, বুঝেছ। (হুল ড্যান্সের ভঙ্গীতে 
নাচ ) 

শীলা । ড০০০:9], ভা ০,৫০৮], তৃমি একটা! £90155 
ুগ্ধাদি, তুমি ভারতীয় প্যভ লোভ । 


স্পস্ট াস্সিপসিপসসিীসপরস  পাসি স্পেল পপি 





( রজতের প্রবেশ) 


রজত । কি যেন একটা 10198 করলাম, বিশ্বয়কর একটা! 
কিছু! 

শীল! | মুগ্ধাদি, 11018, [08709 নাচছিলেন রজতদ| | 

মুগ্ধা । আমার আগামী জন্মদিনে আপনাকে [7018 7091)09 
দেখাব । 

রজত। 
ভাল হ'ত। 

শীল | আপনার জন্মদিনে একটা নতুন কিছু করতে হবে 
রজতদ। | 

রঙ্গত। আমার জন্মদিনে বদি নাচ দেখতে চাও তাহলে 
বাদরনাচ দেখতে হবে। 

রেখা । তোমার জন্মদিনে আমাকে একখানা মিনা 
উপহার দিও, আমি আর বেশী কিছু চাই না, আপাতত: আমর 
একটু কাজে যাচ্ছি, তুমি বসো ভাই মুগ্ধ । 

রেখ! ও শীলার প্রস্থান ) 


রজত | (মুগ্ধার দিকে এগিয়ে গিয়ে) আজ কাকে মুগ্ধ 
করতে বেরিয়েছ সুগ্ধা ? 

মুগ্ধ। | মুগ্ধা যাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছে । 

রজত । এ তোমার কেমন খেলা! আমাকে ডেকে পাঠালে 
আমি চলেছি, এমন সময় দেবী স্বয়ং উপস্থিত । 

মুদ্ধী | (সোফার ঝুপ করে বসে পড়ে) তোমার আশাব 
রসে থাকতে পারলাম না, নিজেই ছুটে এলাম। 


নতুনত্ব হবে, তোমার জন্মদিন বছরে একাধিক হলে 


রজত । (মুগ্ধার পাশে বসে) আদেশ কর। 
মুগ্ধ । আদেশ কে করবে, তুমি না আমি ? 
রজত । যদি আমাকে আদেশ করবার অধিকার দাও তাহলে 


আমার অতি কঠিন আদেশ হচ্ছে এই ষে মে শেষ হবার 
আগেই আমাকে বিয়ে করতে হবে, মনে রেখো আজ দশই মে। 

মুগ্ধা। (কুজ মাথ। ঠোট একটুখানি ফাক করে হেসে) 
এই কি আদেশ? যদ্দি বলতে 'আজ রাত বারোটার আগেই 
আমাকে বিয়ে করতে হবে তাহলে বুঝতাম আদেশ। দেখছি 
তুমি আদেশ করবার মোটেই উপযুক্ত নও, ওটার ভার আমাকেই 
নিতে হবে। 

রজত। (মুগ্ধার একথান। হাত দুহাতে তুলে শিয়ে) 
তোমাতে আমাতে এক সুখের নীড় বচন! করৰ কি বল প্রিয় । 


অনস্তত 
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চে 
পপস্টিনসিপিি পীর কা শীল ২ পালি পিপাসা পিস পি, পা পি পলা পাস লস পি পান তাস পিলার টি 


মুধা। (রুজ-রঙভিন ঠোট ছুখানা সামান্য একটু উ্টিয়ে) এ 
নীড় কথাট। আমার পছন্দ নম প্রিয়তম, বল আমর! দুজনে মেলি 
সথের প্রাসাদ নিশ্মীণ করব । 

রজত । তাই হবেরাণী, আমর! প্রেমের প্রাসাদ নির্ঘমাপ 
করব, সেখানে দুটি আত্ম! নিরিবিলি পরস্পরকে ভালবামব। 

মুগ্ধ । না, নিরিবিলি নয়। এমন সমাবোছে আমর! 
ভালবাসব যাতে সারা পৃথিবী সে খবর জানতে পারে। 

রজত। ঠিক বলেছ মুগ্ধা, আমাদের ভালবাসা পৃথিবীর 
লোক চেয়ে দেখবে । সেই প্রেমের প্রাসাদে আমর! চিরকাল--. 

মুগ্ধা। (€কীদ-কীদ ভাবে) চিরকাল আমি এক প্রাসাদে 
থাকতে পারব না। 

রজত। তুমিই বল প্রিয়া কিসে তোমার আনদা, কি 
তুমি চাও? . 

মুগ্ধা। (মুখে হাসি ফুটিয়ে) বিষের পরে আমাকে 
হজিউডে নিয়ে যাবে বল। 

রজত। হলিউড ! সে তো হাতের কাছে, তৃমি যদি নর্থ- 
পোল বলতে তাহলেও আপত্বি করতাম ন। । 

মুগ্ধা। তামাশা নয় প্রিয়তম, আমি যে হলিউডের স্প্রে 
বিভোর হয়ে আছি। 

রজত । তোমার স্বপ্ন সত্যে পরিণত হবে। 

মুগ্ধ । (গদগদ ভাবে ) আমরা ])010765 196] 11০, (৩1 
00০299, 098]. [781]0৮, 010£] 08১19 কে ককটেল পার্টি 
দেব। 


রজত । নিশ্চয় দেব। 

মুগ্ধ । ( বিগিত ভাবে ) তুমি আমাকে খুব ভালবাস প্রি? 

রজত । খুব, খুব (মুগ্ধাকে হঠাৎ বুকে জড়িয়ে ধরে ) খুব খুব! 

মুগ্ধ । ( কজরগ্রিত ঠো9 ছুটি উচু করে) প্রিয্নতম-__ 

(রজত জবাব দিল ন।-মুগ্ধার ঠোঁটে বার-বার চুমো খেতে 
লাগল ) 


পটক্ষেপণ 


(রজতের উয্নিং রুম, আলোয় উজ্দ্বল, কাল সন্ধ্যা । প্রবেশ 
করলে রেখা, আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে বসল পিয়ানোর সামনে, 
তার পরে বাজাতে লাগল একটা আধা-বিদেশী আধা-দেশী 
স্তব। একটু পরে প্রবেশ করলো! স্বর্ণ, হাতে তার একখানা 
তৈল-চিত্র ; দাড়িয়ে সে বাজনা শুনতে লাগল, বাজন। শেৰ 
করে রেখা উঠে ঘুরে দাড়াল) 

কুবর্ণ। তুমি যে স্বপ্রলোক হৃ্টি করেছ রেখা । 

রেখা । সত্যি নাকী 

সুবর্ণ। রূপ বং শক গন্ধের কি অপূর্ব সম্মিলন, আর তার 
মাঝখানে তুমি দেবীর মত দাড়িয়ে আছ। 

রেখা । (ছবির ভঙ্গিতে দাড়িয়ে ) আমিও কল্পন! নাকি? 

নুবর্ণ। 'অঞ্ধেক কজন! তুমি অগ্ধেক মানবী" । 

রেখা । তবু ভাল, সবট! ন! হলেও আমি অপ্ডেক মানবী । 

নুবর্ণ। অনেক সময় তুমি বক্তমাংসের তৈরি কিন! মে. 


হি হশদেহ হু নে হয় তুমি কেবল ফেখা আর রং। 
₹ছবিখান! তৃলে ধঝে) তোমার পো্্রেট আজ নিয়ে এসেছ, 
দেখ কেমন হয়েছে। 
 ক্েখা। (এগিয়ে এসে ছবিখান! দেখে) তোমার মুখেই 
এফ সমালোচন! শুনতে চাই । 
গুষর্প। (ছবির দিকে প্রশংসমান দৃরিতে তাকিয়ে) কি 
হন্দর তোমার কোলের উপর হাত রেখে বসার তঙ্গিটি যেন 
ইঙ্গাসে'র পরিকল্পনা, কি আশ্চধ্য তোমার ঠোঁটের কোণে এ 
আলগ। একটু হালি যাতে মনের রহস্য প্রকাশ পায় আবার পায় 
না, ধেন মোন। লিদার হাদি। টেক্নিকের কথা হদি ধরো! 
তাহলে বলব [0171006) ৬ ৪1890062, 10199178 উ10191- 
191 10981800150 [0988,8, 09280150, ৪0 0021৮ 
সংমিশ্রণ । তুমি জান আটিঃ কমল ব্যানাজ চার বছর ইটালীতে 
ছিলেন, ছ'বছর প্যারিসে ছিলেন, ওদেশের অনেক বড়লোকের 
ছঁধি উনি এ'কেছেন। 
রেখ! । তোমার মত শিল্পের সমঝদার ষেকথা বলবে সে 
কথ! স্বীকার করে নিতেই হবে। 
সুরর্ণ। (ছবিখানা একপাশে সরিয়ে রেখে) আমি তো 
মূর্খ কম নয়, আদলকে উপেক্ষা করে নকলের প্রশংসা করছি। 
রেখা, তোমার আদল রূপটি লুকোচুরি খেলে বেড়ায়, তাকে 
শিল্পীও ধঝতে পাবে ন|। 
রেখা । ধর! পড়লেই যে জিনিষের দাম কমে যায়। 
বর্ণ । না, তা নয়, ধর! দিঙ্লেও তুমি ধর! পড়বে ন1। 
রেখ! । আমি কি সত্যিই অত অস্পষ্ট ! 
স্বর্ণ। মানুষ যেমন ভাবে ভোগের বস্তটিকে আপনার 
আত রাখবার জন্ভে মুঠোর মধ্যে তাকে শক্ত করে চেপে ধরতে 
চায়, ভ্েমন ভাবে চেপে ধরতে গেলে হয় তুমি ভেঙ্গে চুরমার 
ইয়ে বাবে ন! হয় আঙুলের ফাক দিয়ে বেরিয়ে যাবে। 
রেখ । একট! কথ! বলতে পার, মুঠোর মধ্যে ধরতে ন! 
পান্নলে পুরুষ সন্তুষ্ট হয় ন৷ কেন? 
স্বর্ণ । ওটা! পুরুষের ধন! আমারও এ ধর্ম। আমার 
একট। সৃল হাত আছে সেটা অনেক সময় তোমার দিকে এগিয়ে 
ষাত্ব। 
কবেখা। (ভয়ের ভান করে) বলকি, তুমিও কি সাধারণ 
মাযুবের মত সাধারণ কাজ করতে পার? 
সুবর্ণ । সত্যি কথা যদি শুনতে চাও তাহলে বলব আমিও 
সাধারণ মানুষের মত একট। সাধারণ কাজ করতে চাই, তোমাকে 
বিষে করতে চাই। ূ 
... ক্বেখা। বিয়ে! পুকফষের এ এক কথা-বিয়ে! কিন্ত 
সোমার সুখে ও কথ! গুনল্লে আমার কষ্ট হয় বন্ধু। 
হ্থহর্ণ। বিয়ে করষ, খর সংসার করব, এয় উপরে পু্ষষের 
কজন! হায় ন।। 
রেখা । খর সংলার ! সংসান্গ করে সাধারণ মান্থঘ। তুমি 
প্রেমকে করতে চাও বশী? তৃমি সৌনশার্য্যের উপাসক, তৃমি ত 
আপ না বি ভিলিয ? 





মিস্টি, পি লস ১ ৭৮ 


গ্রবানী 


পপি সা লা পলাশী? 


২ 


নুবর্ণ। প্রেম কি তা কিছু-কিছু জানি বৈকি কারণ 
তোমাকে ভালবাসি । কিন্তু তৃমি কি একটুও জামাকে ভালবাস? 
যে ভালবাদে সে বন্দী হন্তে আপত্তি কবে ন|। 

রেখ।। তুমি আমাকে তৃলবুঝ ন৷ বন্ধু, তোমাকে আমি 
ভালবাসি। 

স্বর্ণ। তোমাকে কখনও বুঝি, কখনও বুঝি না, তৃমি সবার 
মত নও । 

রেখা । সবাই কি ভালবাসতে জানে বন্ধু? ছেলেবেলার 
সেই খেলাঘরের সহজ ভালবাসা সবাই বাপতে পারে, কিন্ত 
যৌবনের পরিণত তালবাসার সন্ধান ক'জন পায়? 
(এমন সময় টেলিফোন বেল বেজে উঠল, সুবর্ণ ফোন তৃলে নিলে) 

সুবর্ণ । হ্যালো, হ্য।। আমি। খুঁজছ! বল, হয হ্যা 
আসছি । (ফোন রেখে দিয়ে) বৈজয়স্ত ব্যাঙ্ক থেকে আমাকে 





ডাকছে। 
রেখা । কেমন সময়টি বুঝে ডাক। 
হবর্ণ। ওরা আমাকে বাড়ীতে ডেকে সাড়া পায় নি, এখানে 


তাই খবর নিচ্ছিল খুব দরকারী কি কথ! আছে। 

রেখা । ব্যাঙ্কের লোকগুলোকে আঙ ফাইন করে দিও। 

জুবর্ণ। ফিরে এসে তোমাকে পাব? 

বেখ।। কেমন করে বলব? 

স্বর্ণ। (হেসে) তুমি রেখ! কিন্ত সরল নও | (প্রস্থান) 

(রেখারও প্রস্থান--একটু পরে রেখা ফিরে এল পোশাক 
কিছু বদল করে) 

রেখা । (বড় আয়নার সামনে দ্লাড়িয়ে) ঠোটের লালট। 
কি কিছু বেশী হয়ে গেছে? তা হোক, কনক এই চায়। 

(সবেগে কনকের প্রবেশ ) 

কনক। একা, রেখাদেবী আজ একা! আজ যে মৌচাক 
শু! 

রেখা । মৌমাছির বোধ হয় অন্তঙ্জ মধুর সন্ধান পেয়েছে। 

কনক। (নিজের বুকে হাত রেখে ) একটি মৌমাছি চাঁকে 
এসে পৌছেছে, কেউ একে ধরে রাখতে পারল না! । 

রেখা । উন্মিলাও ধরে রাখত্তে পারল না? 

কনক। না পারল না, কিন্ত অন্থমান তোমার ঠিক, আমি 
ছিলাম উদ্দিলার সঙ্গেই । 

রেখা । তাকে ছেড়ে আসতে পারলে? 

কনক। তাকে ছেড়ে আসতে পারি কিন্ত পুলিসের হাতে 
পড়লে আজ আর আনতে পারতাম না। কল্পনা কর, 
কলকাতার রাস্ত। দিয়ে রাত আটটার লময় ঘণ্টায় তিরিশ মাইল ! 

রেখা । কল্পনার চোখে দেখলুম রাস্তার মাঝখানে একটা 
রক্তাক্ত পদার্থ পড়ে আছে, লোক জমেছে অনেক, তোমাকে 
গাড়ী থেকে তার! টেনে বার করেছে--তারপন্ছে কলকাতার 
জনত। যেমন জতি নিপুধভাবে মর্খস্পর্শা শিক্ষা! দেয় তেমনি ভাবে 
তোমাকে--না-তোমার পরিপাটি পোশাক দেখে মনে হচ্ছে 
ব্যাপার তত্তদূর গড়ায় নি। 

কনক । (সন্ধে হেলে) তোমার এ যোষাঞ্চকয় কল্পনা 


ঘআস্থিন 

আর বাস্তবের মাঝখানে ফাক ছিল এক ইঞ্চির একটা ভগ্নাংশ 
মান্র। লোকটার হাড় ভাল না কিন্ত আমার গাড়ীর মাড় 
গার্ড ভাঙ্গল । 

রেখ।। ( কনকের সামনে দ্রাড়িয়ে তার রঙিন টাইট! পেড়ে) 
কি হ্রস্ত তৃমি ! 

কনক। তুমি কি জামাকে শান্ত শিশুটি হতে বল রেখা? 
আমি তা পারব না। 

বেখা। আমি তোমাকে শান্ত হতে বলিনি, তুমি তুরস্ত 
বলেই এত ভাল লাগে তোমাকে । 

কনক । শুধু ভাল লাগে, তার বেশী নয়? 

রেখা । পুকুষ হাদয় বোঝে না, কেবল মুখের কথায় তার 
বিশ্বাস। 

কনক । বুঝি, হনয় বুঝি (হঠাৎ রেখাকে ছুহাতে জড়িয়ে 
ধরে চুমে। খাবার চেষ্ট। ) 

রেখা । (কনককে বাধ। দিয়ে তার হাতের বেষ্টন থেকে 
বেরিয়ে এসে) সার! বিকেল মদ খেয়েছ বুঝি? ৃ 

কনক। কয়েক ফে'টা খেয়েছি মাত্র। জীবনটাকে আমি 
পেচার মত মুখ করে বসে কাটিয়ে দিতে চাই নে, আমি চাই ছুটতে, 
ফুর্তি করতে, প্রাণ খুলে হাসতে । | 

রেখা । আবার কনে! কথনে! কাদতে । 

কনুক। লিভারের সেই ব্যাটা? সেটাকেও হেলে উড়িয়ে 
দেব, দেখে। । 

রেখা । আমারও ইচ্ছে হয় ঠিক অমনি করে ছুটতে, প্রাণ 








পিস 





খুলে হানতে । 

কনক। (রেখার হাত ধরে) সত্যি? তাহলে এম 
ছুজনে একসঙ্গে ঝাপিয়ে পড়ি । 

রেখ।। তেতলার ছাদ থেকে রাস্তায়? 

কনক । আরে না, ন1,এস আমরা ঝাপিষে পড়ি 
আনন্দের শোতে । 


য়েখ।। তার পরে ভেসে ভেসে কোথায় গিষে উঠব? 

কনক। উঠব ন| তলিয়ে যাব। 

বেখা। (আদর করে) “তুমি বেছুইন, তুমি ঝঞ্চ” ৷ 

কনক । বঞ্চায় তোমাকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। 

রেখ!। একেবারে ঝরাপাতার মত উড়িয়ে নিষে যেতে 
পারবে? দিগ.বিদিকের ঠিকান! খাকবে না, পারবে উড়িয়ে নিষে 
যেতে? | | 
কনক। এস আমার সঙ্গে, পারি কিন! দেখতে পাবে। 


রেখা । পারবে? কলকাত। থেকে কারাচি, কারাচি থেকে 
কেপটাউন । কেপটাউন থেকে কিউব! পারবে ? 

কনক। এক্ষুনি এস, দরজায় জামার গাড়ী ধাড়িয়ে। 

বেখা। কারাচি? 

কনক। না কিরপো 

রেখা । এখনও তৃষ। মেটেনি বুঝি ? 

কনক । তৃষ।! কি মেটফার! (হাত ধরে টেনে) এস। 


রেখ! । ন! অন্ত কাছে বেতে প্রস্তক্ত নই। 


সমস্ত 


৩ 


৪১৭ 








[ রজতের প্রবেশ, কেমন একটা শঙ্কিত ভাব ] 

রেখ। | দাদা, মুগ্জার পার্টি থেকে এত শিগগির ফিরে এলে? 

কনক । হ্যালে। রজত, শরীর ভাল ত? ইউ লুক ইল। 

রজত । না বিশেষ কিছু নয় ( রেখাকে ) একটা কথ! আছে, 
তুমি কি বাইরে যাচ্ছ? 

রেখ! । না, বাইরে যাচ্ছি নে। 

কণক। আমি চঙলুম। আমার অনেক কাজ বাকি আছে, 
রাস্তাতে এখনও লোক আছে এবং আমার গাড়ীতে এখনও 
পেল আছে [প্রস্থান] 


রেখ।। তোমার সেই পুরনে। মাথাধর! বুঝি ? 
রজত। ( বলে পড়ে) পুবনে। নয় নতুন-হঠাৎ।, 
রেখ । (পাশে বদে) কি হয়েছে-খুব খারাপ? 
রজত। খুব খারাপ। 

রেখা । কোথায়? বুকে? 

রগ্তত। না, ৯৯ নং ক্লাইভ দ্ত্বীট। 


রেখা কি হযেছে? 

রজত । বৈজয়ন্ত ব্যাঙ্ক ফেল হয়েছে। 

(রজত তাকাল রেখার দিকে, রেখ! তাকাল রজতের 
দিকে, তারপরে তুজনেই তাকাল নীচের দিকে। 


পটক্ষেপণ 


[ কাল প্রভাত, রজতের ডম্বিং কম তেমনই ক্ুলজ্দিত, বলে 
রজত, চিস্তামগ্ন এমন সময় সুবর্ণের প্রবেশ ] 


রঙ্জত। এস সুবর্ণ ভেবে ভেবে আমার মাথা থারাপ হবার 
মৃত হয়েছে । 

স্ুবর্ণ। (পাশে বসে) আমারও সেই অবস্থা | 

বজত। কেমন করে হ'ল? 


স্ুবর্ণ। চুরি, ডাইনে বীয়ে, উপরে নীচে চুরি । 


রজত । আমাদের অবস্থ!? 

ল্ুবর্ণ। অত্যন্ত অসহায়। ডিরেক্টর দত্ত গতরাত্রে খত্মহত্যা 
করেছে। 

রজত । আমর! কি করব? 

স্বর্ণ। আত্মহত্যা করব না। 

রজত । কোন বিষয়ের উপরেই আমাদের আর দাবি থাকছে 


ন1, বাড়াটার উপরেও নয়? 


স্বর্ণ । না। 

রজত । আমর! তাহলে গরিব। 
কুবর্ণ। সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 
রজত । তুমি কিকরবে? 


আুবর্ণ। [910 £017)6 7922700, (আমি ত ডুবতে 
বসেছি ।) | | 
রজত। (একট! দীধধ নিঃশ্বাস ফেলে) কেমন সব অন্ভুত 
অদ্ভুত চিত্ত! আসছে। | 

বর্ণ । আসবেই। | | ৃঁ 
রজত । ভারি অন্ভুত, এই যেমন কি খাব ইত্যাদি। , 


রং 


৪১৮ 
সুবর্ণ। অত্যন্ত সাধারণ তৃচ্ছ জিনিগুলো! হঠাৎ কেমন যেন 
ড় হয়ে দেখা দিচ্ছে। 
“রজত । এ বাড়ী থেকে এক সপ্তাহের মধ্যেই চলে যেতে 


বে--তারপরে ? 

জুবর্ণ। তারপরে একটা চাকরি জোগাড় করে নাও। 

রজত | পারৰ চাকরি করতে ? ভয়ানক লজ্জা! করবে। 

আুবর্ণ। গরিবের দলে ভিড়ে গেলে আর লজ্জা করবে ন!। 
এ ক'দিন 71888 (সাধারণ লোকের)-এর সঙ্গে মিশে আমি অনেক 
প্রান লাভ করেছি । 


রজত | সত্যি নাকি। 

স্বর্ণ। ব্যাঙ্কের একটা বাচ্চা কেরানী আমাকে দরদ 
দেখাতে এসে কি বললে জান? 

রজত । কি বললে? 


বর্ণ । বললে “ছুঃখ করবেন না নুবর্ণবাবু, আপনার বাব! 
কৈলাস-ব্যাঙ্ক মেরে বড়লোক হয়েছিলেন, আজ আবার সত্য- 
প্রকাশবাবু আপনার ব্যাঙ্ক মেরে বড়লোক হলেন। বুঝলে 
রজত, গরিবদের দৃষ্টিভঙ্গিই অগ্ত রকম, ওরা! চুরি ব্যাপারট! লজ্জার 
মনে করে, থেটে খেতে লঙ্জ। পায় না । 

রজত । অভ্ভূত। 

সুবর্ণ। আমি তাহলে উঠব। (উঠে দাড়াল) 

বজত। রেখার সঙ্গে দেখা করবে ন। ? 

জ্বর্ণ। আরে না, না, এই কি দেখা করবার সময়; আমি 
চললুম, কিছুদিন আমার কোন খবরই পাবে না। (প্রস্থান ) 


(রজত উঠে জানালার ধারে গিয়ে দাড়াল, রাস্তায় মটর হর্ণের 
আওয়াজ পাওয়া গেল, তার একটু পরেই প্রবেশ করলে মুগ্ধ) 


মুগ্ধা। তাহলে তুমি বাড়ীতেই আছ অথচ ফোন করে 
তোমার সাড়। পাচ্ছি না, আমি ত ভাবলাম তুমি বুঝি আমাকে 
তুলেই গেলে। : 
( রজত্ক মুগ্ধার দিকে তাকিয়ে চুপ করে দাড়িয়ে রইল ) 


মুগ্ধ! । (রজতের সামনে এগিয়ে গিষে ) আমার প্রিয়ের আজ 
এ কোন্‌ নতুন খেল! ? 

রজত । খেলা নয় মুস্ধা, আর খেলা! নয়। 

মুদ্ধা। (মিষ্টি করে হেসে) আর খেলাঘর নয়--এবার 
সত্যিকার ঘর। 

রজত । ঘরও নয়, হযুত কুটীর। 

মুদ্ধা। তাতে আমি আপত্তি করব না । প্রাসাদের নাম 
কুটার দিলে মৌলিক হবে। কিন্তু প্রিয়, বলত আজ তোমার 
৷ মনটি কোথায়? 
বজত। আমার মন যথাস্থানেই আছে। 

ুদ্ধা। (রজতের বুকের উপর হাত রেখে) আছে? কিন্ত 
? সাড়া দিচ্ছে না কেন? সেকি ঘুমিয়ে, না জেগে, না সে দূরে 
; আর কোথাও আর কারে! কাছে? 
; রঙ্বত। (বিত্রত ভাবে) মন আমার যথাস্থানেই আছে, 
? কিন্ত মুগ্ধা আর একটা জিনিব বথাস্থানে নাই । 


পি রা সিসি 


1 


১০১ 


পপ শপ পপর রি শর এ শি” পল পপ পি পিপি 


মুগ্ধা । ] 0017৮ 0819, আমি কিছু কেয়ার করি না), তোমার 
মন যদি ঠিক থাকে তাহলে চন্দ্র হুর্ধ্য স্থানচ্যুত হলেও আমি 
বিচলিত হব ন1। 

রজত । (আবেগের সঙ্গে ) তৃমি বিচলিত হবে ন! মুগ্ধা ! 

মুগ্ধা । না, প্রিয় না । বলে! তোমার কি বলবার আছে। 

রজত। একট! ভয়ঙ্কর তুর্ঘটনা ঘটেছে । 

মুগ্ধ । বুঝেছি, আমার দেওয়া 110010ট1 আবার হারিয়ে 
ফেলেছ ; তা যাক, আমি অভয় দিচ্ছি আমি রাগ করব না! । 

রজত | এ যে তার চেয়েও বেশী, আমি তোমাকে কেমন 
করে বলি! 

মুদ্ধা । বলো, শুনলে আমি মৃছ্ছিত হয়ে পড়ব না । 

রজত । মুগ্ধ, আমাদের বৈজয্ত ব্যান্ক ফেল হয়েছে। 

মুগ্ধ । €( ছু তিন প| পিছিয়ে গিয়ে, তার পরে আবার হেসে 
এগিয়ে এসে ) উঃ, কি নিষ্ঠুর তামাশা, সত্যিই ভয় পেয়েছিলাম । 

রজত । (মুগ্ধার কাধে হাত রেখে) তামাশা নয় মুদ্ধাঃ এ 
সত্য কঠিন সত্য ; বৈজয়স্ত ব্যাঙ্ক ফেল হয়েছে, আমার সম্পদ, 
আমার বাড়ী, আমার নাম, আমার বলতে যা কিছু আজ তা 
আর আমার নেই। আমি আজ্ঞ গরিব। 

(মুগ্ধা এক মিনিট রজতের কাতর মুখের দিকে তাকিয়ে থে 
সরে দাড়াল, তার পরে একথান শোফায় ঝুপ করে বসে পড়ল, 
রজত এপিয়ে এল তার দিকে ) 

রজত। মুগ্ধা। 

(মুগ্ধা সাড়া দিলে না) 

রজত। প্রিয়! । 

মুগ্ধা। তুমি গরিব? 

রজত । আমি গরিব তবু আমি তোমাকে ভালবাসি । 

ুগ্ধা । তুমি গরিব? এত সম্পদ, এত নাম আজ তোমার 
কিছুই নেই? 

রজত । কিছুই নেই কিন্তু আমার হাদয় আছে। 

মুগ্ধা। (মুখে রুমাল চাপ। দিয়ে) ওঃ! আমার স্বপ্ন মিলিয়ে 
গেল, আমার স্বপ্ন মিলিয়ে গেল । 

রজত । যাক স্বপ্ন, তুমি আমি তে। বেচে আছি। 

মুগ্ধা। আমার প্রাসাদ ভেঙে পড়ল। 

রজত । কিন্তু প্রিয়া, আমাদের ভালবাস! অটুট আছে । 

ুগ্ধা / হলিউড, হলিউড । সে যে হঠাৎ দূরে, বহুদূরে সরে 
গেল। 

রজত । আমি তো কাছেই আছি মুগ্ধা 

মুদ্ধা। (হঠাৎ লাফিয়ে উঠে) না, না, এ আমি বিশ্বাস 
করি না, একটুও বিশ্বাস করি না! 

রজত 1 এক এক সময় যেন আমারও অবিশ্বাস হয়। 

মুগ্ধা। তুমি মিছে কথা বলছ। 

রজত । আমি? না, মিছে কথা বলি নি। 

মুগ্ধ । (হাইহিলের থট খটু আওয়াজ করে রজতের সামনে 
গিয়ে) তুমি মিছে কথা বলছ, তোমার চালাকি আমি ধরে 
ফেলেছি, তুমি আমাকে ঠকাতে পারবে না । 





আসন 


রজত। কি বলছ তুমি মজা? 





মনত 


৯, চি পাপ পল পোল জল অলী তি পো পাস সই 


৯ পসরা পিত্ত টি্সপি ০৬ লা পে লস নাছির এ 


শীল । (অবাক হয়ে) তোমার মনের আর একটা নতুন 


মুঙ্ধা। (পিছন ফিরে খট্‌ খটু করে কয়েক পা চলে গিয়ে দিক যেন দেখতে পাচ্ছি রেখাদি। 


একটা পাক দিয়ে ঘুরে দাড়িয়ে) তোমার মতলব আমি বুঝতে 
পেরেছি। 

বজত। আমার কোন মতলষ নেই। 

মু্|ী | তুমি চাও আমাকে সরিষে দিতে। 

রজত । এ কথা তুমি কেমন করে বললে? 

মুগ্ধা। হয় তো ব্যাঙ্ক তোমার ফেল হয়েছে--কিস্ত তৃমি 
কি আগে এ থবর জানতে না? নিশ্চয় জানতে, তুমি আগেই সব 
ব্যবস্থা করে রেখেছিলে, ব্যান্ক গেলেও যে টাকা বায়না ত 
' আমি জানি। 

রজত। সত্যিই মুদ্ধ, আজ আমার নিজের বলতে কিছু 
নেই, আমি সত্যিই গরিব। 

মুগ্ত।। € গোটা দুই ঘুরপাক খেয়ে রজতের সামনে এসে) 
আমি তোমাকে বিশ্বাস করি ন|) 1]11919 1 90106 06991 £11) 
তুমি আমাকে চাও না, তুমি আমাকে ভালবাস ন|। 

শীলা । (এমন সময় শীলার প্রবেশ, দরজার সামনে একটু 
থমূকে দাড়িয়ে) ব্যাপার কি মুদ্ধাদি? ওঃ! আজ বুঝি তোমার 
জগ্মদিন, রজতদাকে 1101 1)8106 দেখাচ্ছ! 
(মুগ্ধ! একবার শীলার দিকে জলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে হাইহিলের 
খটু খট আওয়াজ করতে করতে বেরিয়ে গেল ) 
শীলা । (লঙ্জিতভাবে ) মুধাদি হঠাৎ অমন করে চলে 
গেলেন কেন রজতদ| ! 

রজত । (বিব্রত্তভাবে) জানই তো ও কেমন ছেলেমানুধ, 
তাছাড়। ওর মনটাও তাল নেই। 

শীলা । মনে হ'লে! রাগ করে গেলেন, কিন্তু যাবার ভঙ্গিটি 
কি সুদার, ঠিক যেন 9৪ [181]0৭ বেরিয়ে গেল। 
(রেখার প্রবেশ, বেশের পরিপাট্য নাই, মুখে চিন্তার স্পট ছাপ, 
অন্তদিক দিয়ে রজতের প্রস্থান ) 

শীল । রেখাদি, তোমার কি অন্ুখ করেছে ভাই? 

রেখা। (ক্রাস্তভাবে বনে পড়ে) পৃথিবীতে গ্তায় বলে কিছু 
নেই, সত্য বলে কিছু নেই, নির্ভর করবার মত্ত কিছু নেই 
বুঝলে শীলা । 

শীলা। ও সব চিন্তা অন্ত লৌকের, তোমার জন্যে নয় 
রেখাদি, তুমি শিল্পীই থাক, তাত্বিক হয়ে উঠে। না । 

রেখা । একদল মানুষ আছে যাদের কিছু মাত্র বিশ্বাস 
কারো! ন! শীলা, যারা হিং পশুর মত তোমার দেহের সবটুকু 
রক্ত শোষণ করে নেবে, যারা সব সময় ওত পেতে বসে আছে, 
যেই একটু অসতর্ক হয়েছ অমনি ঘাড়ে লাফিয়ে পড়েছে। 


রেখা । শীলা, নিঃস্ব জনসমাজ কেমন করে নীরবে . 
অত্যাচার সহ করে আমি তাই ভাবি, এর! বিশপ্রোহ করে না|? 


শীলা । চোখ বুজে শুনলে মনে হবে যেন কোন শ্রমিক 
নেতার বক্তৃতা শুনছি; রেখাদি, আমি জানতাম না নিংস্বদের 
জন্যে তোমার এত দরদ। তোমাকে আমার আস্তরিক শ্রন্ধ 
জানাচ্ছি। 


বেখা। উঃ, মানুষ এত অসহায়! 

শীলা । ( চমূকে উঠে) রেখাদি ! 

রেখা । কি শীলা! 

শীলা। এ ষে সোশ্যালিজমের চেয়েও আশ্ধ্য ! 

রেখা । আমার মতবাদ? 

শীল । না রেখাদি, তোমার এ নীল রঙের শাড়ী। তুমি 
যে বলো মকাঙগ বেল! পূরবী রাগিণী যেমন অচল, তেমনি সকাল 
বেলায় নীল রঙের শাড়িও অচল। 


রেখা । এট। মকাল কি বিকেল ৩াও কি আমার খেয়াল 
আছে! 

শীল] । তোমার আত্ম! গীড়িত হচ্ছে ন।? 

রেখ।। আত্মার অবস্থান কোথায়? 


শীল । (হেসে) আত্মার অবস্থান ব্যাঙ্কে । 

রেখা । (মোফায় এলিয়ে পড়ে) আমার কাছে ব্যাঙ্কে নাম 
করে! না শীল! । | 

শীল।। কিন্তু রেখাদি। হঠাৎ যদি সুবর্ণবাবু বা কনকবাবু 
এসে পড়েন? 

বেখা। গত আটচনল্লিশ ঘণ্ট। ওদের একজনকেও দেখতে পাই 
নি, ওদের অস্তিত্বে আমার সন্দেহ হচ্ছে। 

শীল। তবু তে! তুমি ওদের দুজনকেই ভালবাদ। 

রেখা । সম্প্রতি ওদের দুজনের স্থান আর একজন এসে দখল 
করেছে, আমি তারই চিস্তায় বিভোর আছি। 

শীলা। ওয়াগ্ডারফুল ! কে সে ভাগ্যবান রেখাদি ? 

রেখা । (নিমীলিত নয়নে, অত্যন্ত দরদের সঙ্গে) সে 
হচ্ছে "অপ" । মা 
শীল।। (অত্যান্ত আশ্চর্য হয়ে) কিন্ত তোমার সেই সুন্ষ 
মনস্তত্ব ? | 

রেখা কোন উত্তর দিল না, তার ঠোটের কোণে ফুটে উঠল 
মোন! লিসার হাপি। 


| যবনিক! পতন ] 


স্বেতকায় বৈদেশিক আর্ধ্জাতির ভারত আক্রমণ 
শ্রীননীমাধব চৌধুরী 


১ , 

স্বদেশী ও বিদেশীয় পঙ্চিতগণের এ বিষয়ে মতদৈধ দাই যে শ্বেত. 
কায় জার্ধ্জাতি একদ] ভারত আক্রমণ করিয়া! সিন্ধু উপত্যকায় 
উপনিবেশ স্থাপিত করেন এবং ভারতবর্ষে আর্ধ্য-সভ্যতার 
প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার তাহার ফল। দেশ জয় ও উপনিবেশ স্থাপিত 
করিবার পরিচিত পন্থা তাহাদিগকে অনুসরণ করিতে হইয়া 
ছিল। সিদু উপত্যকা তখন ক্ৃষ্ণকায়, বর্বর প্রাকৃ-ভ্রাবিড়ীয় 
বা ভ্রাবিড়েতর আদিম জাতিসমূহের অধিকারে । 
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ইহারাই ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসী, খণ্থেদের দাস ও 
দবন্যু এবং পরবর্তী বৈদ্ধক সমাজে নিষাদ্দ নামে পরিচিত, ব্রাহ্মণ 
ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শুদ্রেতর পঞ্চমশ্রেণী বা জাতি। 
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90918$/-+--৬. 01801008-10086- 

এই সকল কৃষ্ণকায়, বর্ধর দগ্্রা বা নিষাদদিগকে পরাজিত 
করিয়া স্বেতকায় আর্ধ্যজাতি পপ্তাবে আপনার্দিগকে প্রতিঠিত 
করিয়াছিলেন । এছ দহ্য ও দাসদিগের সঙ্গে আখযদিগকে 
কিরূপ কঠোর সংগ্রাম করিতে হুইয়াছিল খখেদে তাছার 
প্রমাণ পাওয়! যায়। 

প্রাগৈতিহাসিক যুগে শ্বেতকাম্ম আর্ধ্যজাতি যে আক্রমণ- 
কারীন্ধরপে (7:7১) ) ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং 
আধ্যক্কাতি কর্তীক ভারত আক্রমণ যে ভারতে বৈদেশিক 
আক্রমণের শুদীর্ঘ তালিকায় প্রথম উল্লেখযোগ্য আক্রমণ এ 
বিষয়ে পঙ্ডিতগণের মমে কোন সন্দেহ নাই। আধ্যজাতি 
কর্তৃক ভারতে উপনিবেশ স্থাপনের ব্যাপারটিকে বৈর্ধেশিক 
আক্রমণের নুম্পষ্ট রাপ ধ্বিবার প্রেরণা আসিয়াছে বিদেশী 
বৈদিক পঞ্ডিতগণের নিকট হইতে । শাকল্য, শৌনক পরবর্তী 
কালের সায়ন প্রমুখ ভারতীয় বেদ ব্যাখ্যাতাগণের মনে এ 
লমন্তার অস্তিত্ব ছিল না এবং সমগ্র বৈদিক সাহিত্যে ইহার 
কোনক্ষপু ইঙ্গিত আছে বলিয়া এ পর্যন্ত জানা যায় নাই। 

আর্ধ্যগণের ভারতবর্ষে উপনিবেশ স্থাপন যে বৈদেশিক 
আক্রমণের (101:0100 10%85)010 ) পর্যায়ে ফেলা হয় তাহার 
কয়েকটি কারণ উল্লেখ কর! হইয়! ধাকে। একটি প্রমাণ এই 
। যে জার্ধা-নভ্যতা ভারতবর্ষের উত্তর হুইতে ক্রমশঃ দক্ষিণে 
প্রসারিত হইয়াছে । প্রথমে উত্তরে ব্রহ্মাবর্ত ; তারপর মধ্যভাগে 
আর্ধ্যাবর্ত এবং ইহার বাহির দেশের অবশিঞ্ অংশ শ্রেচ্ছ 
বা অনার্ধ্য-অধ্ষিত দেশ । আধ্য-সভ্যতা বাহির হইতে 
মা জাদিলে প্রাচীনগণ এইভাবে উহার অগ্রগতি নির্দেশ 
 ক্ষরিতেন না। দ্বিতীয় প্রমাণ__খথেছে যুদ্ধ-বিগহের উল্লেখের 
 ছড়াছাড় । তৃতীয় এবং সর্বাপেক্ষা বড় প্রমাণ এই যে, 
 ভারতবর্ধ শ্বেতকায় আর্ধ্যজাতির স্ব্ধেশ হইতে পারে না। 
শ্বেতকায় বৈদিক জার্ধ্গণ মূল আর্ধ্যজাতির একটি শাখা 


মাআ। মূল জার্ধ্যজাতির উন্তব হয়ত এশিয়া খণ্ডে হইয়াছেঞ 
কিন্ত আর্ধ্যজাতির মূল ও প্রধান শাখা ইন্দো-ইউরোপীয় 
([000-70100080) আাতিলমৃহ, ইরাণ ও ভারতে ইহার | 
একটি অপ্রধান শাখামাভ্র প্রসারিত হুইয়াছিল। ইরাণ ও 
ভারতের এই শাখাটির সঙ্গে ইউরোপীয় প্রধান শাখাটির সংযোগ 
আবিষ্কৃত হইয়াছে উনবিংশ শতাবীর মধ্যভাগে, প্রধানত: 
জার্মান প্চিতগণের ভাষাতত্ব লইয়া গবেষণার ফলে । তার- 
পর ভাষাতত্ববিদের] অনুসরণ করিয়া আপিয়াছেন নৃতত্ববিদের 
ব্যাখ্যা । ভাষার দ্বিক দিয়! পূর্ব ও পশ্চিমের আধ্যদলের মধ্যে 
38661] ভাষাভাষী ও 09011 ভাষাভাষী এইরূপ বিভাগ 
হইয়াছে; কিন্ত নৃততববিদ্গণ এখনও একটা লস্তোষজনক ব্যবস্থা 
করিয়! উঠিতে পারেন নাই । যাহা! হউক, শ্বেতকায় আর্্য- 
জাতির উদ্ভব যখন ধক্ষিণ-পশ্চিম সাইবেরিয়ায় হুইয়াছিল তখন 
ভাহাদ্দের দ্বারা ভারতে উপনিবেশ স্থাপন যে বৈদেশিক 
আক্রমণ তাহা মানিতে হয়। কিন্ত আধ্যজাতি কর্তৃক ভান্ুত 
আক্রমণ হুইয়াছিল ইহ! মানিয়। লইতে হুইলে ইহ অপেক্ষ! 
যুক্তিসহ প্রমাণ আবশ্ক। বৈদিক আর্ধ্যগণের সঙ্গে যুক্ত করা 
যায় এন্প কোন প্রত্বতাত্বিক বা নৃতাত্বিক তথ্যের আবিষ্কার, 
হইয়াছে বলিয়! এ পর্ধযস্ত দাবি করা হয় নাই। নুতরাং মনে 
করিতে হইবে যে ধাহারা এই মতবাদের সমর্থক তাহার! 
খথেদকে ইহার প্রামাণ্য লিল বলিয়া মনে করেন, কারখ 
ইন্াই আধ্যজাতির এবং ভারতীয় আর্যাঙ্জাতির প্রথম প্রামাণ্য 
বিবরণ । 

কখন ভারতে এই শ্বেতকায় আর্ধ্জাতির আক্রমণ 
হইয়াছিল সে ষশ্বন্ধে বিভিন্ন মত আছে। খথেদের রচনা- 
কাল ও বৈদিক যুগের আরস্ত-কাল সন্থঙ্ধগেও বিভিন্ন মত 
আছে। মরগ্যানের মতে গ্রীষ্টপৃর্ব ১৬০০ বংলর, মায়াসের 
মত একসপ,_কেনেডীর মতও এক্সপ। বৈদিক যুগেন্ব আর্ধ্য- 
গণের ভারত আক্রমণের কাল মোটামুটি গ্রষ্টপূর্ব ২৫০০__ 
২০০০ ধরা হুয়। এবিষয়ে যে সকল বিভিন্ন মত আছে 
তাহার মূল্য যাচাই কর] অবান্তর ও অনাবস্ক। এসন্বন্ধে 
লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে গ্রীঃ পৃঃ ২০০০-১৫০০ বংসর কাল 
ইন্দো-ইউঝোপীয় ও ইন্দো-এবিয়ান (1000-0)00107980 
৪0০ [00০0-780 ) গোঠিতুক্ত কতকগুলি জাতির ইউ- 
রোপের ও এশিয়ার নানা স্থানে ছড়াইরা পড়িবার 
খানিকটা প্রমাণ বিভিন্ন দেশের ইতিহাস প্রভৃতি হইতে 
পাওয়া! যায়। এশিয়! মাইনর, সিরিয়া, প্রাচীন ইরাক বা 
মেসোপটেমিয়ার কতকগুপি জাতি, যাহাদের মধ্যে আর্ধ্যভাষা- 
ভাষী একদল লোক ছিল তাহার নিশ্চিত প্রমাণ আবিষ্কৃত 
হুইয়াছে, তাহাদের অভ্যুদয় এই সময়ের মধ্যে ঘটয়াছিল। 
ইহাদের মধ্যে কাশাইত, ছিতাইত, মিতানী প্রভৃতির উল্লেখ 
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আশ্বিন 


করা যায়।  শ্রীসে আকিয়ান জাতির, মিশরে হিকসসদদিগের 
আক্রমণ এই সময়ের বলিয়া মনে করা হয়। মোট কথ! এই 
সময়টায় পশ্চিম এশিয়ার এক 'ম্বহং অংশে, ভুমধাসাগর তীর- 
বাঁ ও ঈীব্ষিয়ান সাগরের দ্বীপ ও তীরবর্তা অঞ্চলে বিভিন্ন 
জাতির মধ্যে একটা বিপুল চাঞ্চল্য লক্ষ্য করা যায়, পণ্ডিত 
গণ এইরূপ বলেন | হহছার সঙ্গে সামঞ্তন্ত রাখিয়া ভারতে 
শ্বেতকায় আধ্যজাতির আগমনের সময় নিরূপণ করিবার টেষ্ট 
করা হইয়াছে । জ্যাকোবি বা তিলকের মত খথেদের আভ্যন্তরীণ 
প্রমাণ হইতে ধাহারা খগ্ধেদের কাল নিরূপণ করিবার চে! 
করিকা।(ছেন তাহারা খথ্েদকে আরও প্রাচীন বলিয়া দাবি 
করিয়াছেন । 

ভারতে যাহার! আসিয়াছিলেন তাহার যে আর্য ছিলেন 
তাহার প্রমাণ,-খরখেদে আধ্য শকটি পুনঃপুনঃ ব্যবহৃত 
হইয়াছে । হরাণে আধ্য জাতি ৬পগ্থিতি সম্বপ্ধে আবেপ্তাকে 
& কারণে প্রামাণ্য বলিয়া! মনে করা হয়। 

ইউরোপের আর্যাসস্কানগণ যে তাহারা আর্য তাহ! 
জানিবার ৪০০০ হইতে ৪৫০০ বংসর পুর্বে (যদি গণ্থেদের 
সমষ্ন শ্রী; পৃঃ ২০০০-২৫০০ ধকা যায় ) বর্তমানে ক্কষ্ককায় জাতি 
সমূহ অধ্যিত ভারতবনে চিত (11111179716 প্রমুখ 
পণ্ডিতগণের অভিমত সত্বেও এবিষয়ে এখন বিশেষ মতদ্বৈধ 
মাই) খথেদের সুক্তকারগণ আপনাধিগকে আধ্য বপিয়্া 
ঘোষণ] করিয়াছেন । আর্য জাতির এই প্রাচীন প্রামাণ্য দলিল 
ভারতবাঁয়দের সম্পত্তি হওয়াতে ইউরোপীয় (রাজনৈতিক ) 
আর্ধাগণের কিছু অসুবিধা হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই 
অন্ুবিধ| অর্থাৎ দক্ষিণ-পুর্ব এশিয়া! খণ্ডের এক কুষ্ণকায় জাতিকে 
আর্য; বলিম্বা এবং নিজেদের একগোজ্ৰীয় বলিয়া খ্বীকার 
করিবার প্রানি দুর করিবার জগ্ক চেষ্টার ক্রুটি হয় নাই 
তাহ] মানিতে হইবে । জান্াণ পঞ্চিতগণ খাঁটি আধ্যঞজাতির 
উত্তবক্ষেত্র ক্রমশ: সরাইয়া উত্তর ইউরোপে লইয়া গিয়ছেন। 
এই ইউরোপীয় আর্ধযজাতি হইতে মেরা আর্ধ্য নডিক-( 1- 
016 )গণের উৎপত্তি হইয়াছে । এই নর্ডিকগণ আবার টিউটনিক 
গোষ্ঠির অন্তুভূক্ত। নর্ডিকগণের পূর্বপুরুষ হিসাবে একটি 
প্রোটো নিক জাতি কল্পিত হইয়াছে, ইহার্দের উদ্তবক্ষেত্র 
এশিয়ায় বটে । বৈদিক আর্ধাগণ এই প্রোটো-নঠিক জাতির 
অস্তভূক্ত। রুশিয়ায় একটি নূতন মতবাদ প্রচার হইয়াছে যে 
আর্য নামে একটি ক্ষুপ্র জাতি ককেশস পর্বতের দক্ষিণে বাস 
করিত । তাহাদের নামের “আর' হইতে আরমেনিয়া, আরা- 
বাত পর্বত ইত্যাদির “আর” আসিয়াছে । ইহারা জাকেতিক 
ভাষাভাষী ছিল, ইদ্দো-ইউরোগীয় জাতির জক্ষে ইহাদের কোন 
সম্পর্ক ছিল না । এপ্িকে কিগ্ত নৃতত্ববিদগণ দক্ষিণ রুশিয়ায় 
(সাইবেরিয়ায়) উত্তর যেনিসী নদীর তভীরবন্ী কতকগুলি 
অঞ্চলের সমাধিস্তপ (1371%80 ) হইতে বৈদিক আধ্যগণের 
করোটির সদৃশ করোটি এবং এই সকল সাইবেরিয়ান জার্ধ্য ঘে 
বৈদিক আধ্য প্লাজাদের ভায় অন্বমেধ যজ্ঞ করিতেন তাহার 
প্রমাণও আবিফ্ষার করিয়াছেন । কোন কোন পগ্ডিত আর 
একটি মতবাদের স্থষ্টি করিয়াছেন এবং এদেশেও উহার সমর্থক 
দেখা দিয়াছে । এই মতবাদ এইকপ যে খখ্খেদীয় ধর্শ প্রস্তুতি 
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শ্বেতকায় বৈদেশিক আর্ধ্যাতির ভরত আক্রমণ 


৪২১ - 
প্রকৃত প্রস্তাবে ভ্রাঝিড়ীয়, ধ্েদীয় সত্যতা কোনরূপ বৈদেশিক 
আক্রমণের ফল নহে ।* 

সে যাহাই হউক খগ্ধেবকে আর্ধাজ্াতির সর্ধবপ্রাচীন 
প্রামাণ্য দলিল বলিয়! স্বীকার করিয়। লইলে উহা! হইতে শ্বেত- 
কায় বৈদেশিক আধ্যজাতির ভারতবর্ষ আক্রমণ ও অনাধ্য, 
কুষ্ণকায় বর্বর আদিম অধিবাসীদিগকে পরাজিত করিয়া সিন্ধু 
উপত্যকায় উপনিবেশ স্থাপন, এই যে মতবাদ, যাহ! মোটামুটি 
প্রচলিত মতবাদ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে, তাহার 
পরিপোষক কতথানি প্রমাণ পাওয়! যায় তাহ] পরীক্ষা করা 
বত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য | 


পাস পীপাস্টিপিস্পিপিস্পিপাসিসপাসি স্পস্ট লা িস্িপীশিপশিিস্পাশিসস পাপা সত 722 


খ্‌ 

উন্নত, সভ্যতাগবর্ধা বৈদেশিক কর্তৃক পররাজ্য আক্রমণ 
ও অধিকার ও বিজিত পধেেশে উপনিবেশ স্থাপন করিবার 
পদতি কিরূপ হইতে পারে আধুনিক ইতিহাসে তাহার 
অনেক পরিচয় মিলে । সুতরাং শ্বেতকায়, বৈদেশিক আর্ধ্য- 
জাতি যখন কৃষ্ণকায়, বর্ধর জাতিসমূহের আবাসভূমি 
ডারতবর্ধে বিজয়ী জাতি ব্ূপে প্রবেশ করেন তাহাদের 
তখনকার অবস্থা ও মনোভাব সম্বন্ধে খানিকটা আন্দাজ 
করা যায় । ধরিয়া লওয়া যায় যে, এই পররাজ্্য আক্রমণ - 
কারী শ্বেতকায় আর্ধ্যজাতির মধ্যে নুরঢ এক্য ছিল। অর্থাং 
রুষ্ণকাঁয়, বর্ধর শক্রদিগের বিরুদ্ধে তাহারা 10011116।| 110] 
রক্ষা করিয়া চলিতেন, পররাজ্যে শিজেদের মধ্যে কলহ ও 
যুদ্ধ করিয়া তাহার] শঞ্জিক্ষয় করিতেন না। এনপপ করা 
তাহাদের স্বার্থের হানিকর হইত । জাতি হিপাঁবে তাহারা 
একটি অমিশ্র, শ্বেতকাম় জাতি ছিলেন। দেশ জয় এবং 
আপনার্দিগের উন্ৃত ধর্ম ও সভ্যত1 প্রচার করিবার আদর্শে 
তাহার] অনুপ্রাণিত ছিলেন । যেখান হইতেই তাহারা আহুন 
“মাতৃভূমির উল্লেখ, গৌরব বর্ণনা ও তাহার প্রতি অহ্রঞ্জির 
প্রকাশ তাহাদের নিকট আশা করা যাইতে পারে । কৃষ্ণকায়- 
দিগের দেশে আপনাদের জাতির বিশুদ্ধি রক্ষার ধিকে তাহাদের 
দৃষ্টি ছিল এন্ধপ মনে করা যাইতে পারে । খগেদ্কে প্রচলিত 
ধারণা মতে আক্রমণকানর্ী শ্বেতকায় আধ্যঞজাতির প্রামাণ্য 
ইতিহাস বা আধান বা বিবরণ বলিয়! মানিয়া লইলে যদি 
তাহাতে এই সকলের বিপরীত ভাব দেখিতে পাওয়া যায় 
তাহ] হুইলে সন্দেহের উদয় হইতে পারেষে, হয়ত খণ্থেদ 
আর্যজাতির প্রামাণ্য বিবপ্ণণ নয় অথবা শ্বেতকায় আর্যাজাতির 
ভারত আক্রমণের কাহিনী কল্লিত। এখন এই দৃষ্টিভঙ্গী 
হইতে খধগ্রেদের বিশ্লেষণ কর। যাইতে পারে। বলা বাহুল্য 
ইহ খণ্েধ্ধের বিস্তৃত বিশ্লেষণ নহে । 


তত 
খণ্ধেদে উল্লিখিত সমাজকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে 
পারে-__খধিকূল, গোষ্ঠি বা কৌমগুলি ও শক্রুপক্ষ । এই শব্র- 
পক্ষ কে, পরে তাহা দেখ! যাইবে । প্রথমেই লক্ষ্য করিতে 
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হইবে যে স্ুক্তগুলিতে উত্তম পুরুষের ব্যবহার দেখ! যায়। 
ইহার অর্থ থগ্েদে উল্লিখিত বিষয় বা ব্যাপারগুলি খধিকুলভুক্ত 
স্ক্তকারগণের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বর্ণিত হইয়াছে। অবশ্ঠ 
কতকগুলি শ্বক্তে কোন কোন দ্বেবতাকে ও কোন কোন গোষ্টি- 
পতিকে ন্ুুক্তকাররূপে দেখা যায়, কতকগুলি হুক্তকারের নাম 
নাই। এইন্সপ ন্ুক্তের সংখ্যা জামানত । সুক্তকারগণ 
খধিকৃলভূক্ত ইহ] লক্ষ্য করিতে বলিবার কারণ এই যে, থথেদের 
নুক্তগুলিতে যাহা বল! হুইয়াছে তাহা কুশিক, অধ্রিরা, কর্ণ, 
বশিষ্ঠ, ভরধাজ, বামর্দেব, অত্রি, গৃৎসমদ প্রভৃতি খধিকুলের 
এবং ক্ষেত্রবিশেষে ব্যক্তিগতভাবে কোন কোন খষির পক্ষ 
হইতে বল] হইয়াছে ইহা! মনে রাখিলে নুক্তগুলির বঙ্ুব্য 
বিষয়ের সমগ্রভাবে বিচার করা সহজ হয়। খধিকুলের সহিত 
গোষ্ঠি বা কৌমণ্ডলির সম্পর্ক কিরূপ পরে তাহার আলোচন। 
হইবে । খধিকুল যখন থণেধীয় দুক্তসমূহেষ্ন রচয়িতা তখন 
তাহাদিগকে আগ্রমণকার্ী শ্বেতকায় আধ্যজাতির প্রতিনিধি 
রূপে গ্রহণ কর। যাইতে পারে । 

খধিকুলের মধ্যে এঁক্যের বিশেষ অভাব দেখা যার। 
কুলগুপিপ্ন পরস্পরের মধ্যে ইধা, প্রতিঘন্বিতা ও বিবাদের 
যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া) যায়। বশিষ্ঠ ও কৃশিককুলের মধ্যে 
প্রতিদ্বপ্দধিত। প্রসিদ্ধ। ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে 
কুশিঞ্গণ অন্থতম থণ্েধীয় গোঠি ভরতবংশীয় | বিশ্বামিত্র 
বলিতেছেন__ 

“হে ইন্দ্র, ভরতগণ বশিষ্ঠবংশীয়পিগের প্রতি 
শঞ্রুতাই জানে, একতা জানে না। 
বংশীয়গণের িকুথে অশ্ব প্রেরণ করে, যেমন শঞ্রর 
বিরুদ্ধে করা হয়, তাগারা উহাদের বিরুদ্ধে ধক ধারণ 
করে ।পঙ্জ (ইম ইন্জ ভরতস্ত পুজা অপপিত্ং [চকিতুণ 
প্রপিত্বং । হিথণ্ত্যশ্বমপণং ন নিত্যং জ্যাবাজং পপি নয়জ্যাজো ॥) 
প্রতিঘন্থী খধিধিগকে গালিগ|লাজ কারবার খ্যাপারে ভরদ্বাজ- 
কূল সকপপকে ছাড়াইপন1 গিয়াছেন। অতিযাজ নামক এক 
খধষি কোন যব্জমানেক্ন যঙ্জে পৌরোহিত্য করিয়া ভরদ্বাজ 
পুজ খ্জিখার ফোধের উদ্রেক করেন। খজিশ্বা খলি- 
তেছেন,. “আমি যে যঞ্ড করি তাহার বা আমার প্রবপ্তিত 
যজ্ঞের সমাণ বং স্বাঁয় ও পাধিব ধেবগণের উপযুক্ত যদ 
আর কেহ কাঁরিতে পারে খলিয়া আমি মনে করি না। অতএব 
সুমহান পর্বতসকল তাহাধন পড়াবিধান করুক, অতিযাজের 
খত্বিকও নিরতিশয় হীনত] প্রাপ্ত হউক ।-_-ছে মক্ুতগণ | 
যে ব্যঞ্তি আপনাকে আমাধিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বোধ করণে 
এবং অন্মংকৃত স্তোজের শিল্দ। করিতে ইচ্ছা করে শ্খসকল 
তাহার অনিষ্ঠকাী হউক এবং স্বর্গসেই ত্তোত্রথেষ্টাকে দ্ধ 
করুক ] ছে সোম |-__কিজ্ন্ত তোমাকে নিন্দা হইতে আমা- 
দিগেন্স উদ্ধারকণ্তী বলে? কেনই আমরা শক্রগণ কর্তৃক নিন্দিত 
হইলে তুমি (নিরপেক্ষভাবে ) দর্শন করিতেছ ? তুমি সোএর- 
বিদ্বেষীর প্রতি নিজ আয়ুধ নিক্ষেপ কর।” 


(ন তদ্দিব] ন পৃথিধ্যান্থ মন্যে ন যজ্সেন নোত শমীভিরাভিঃ | 


কেবল 
যুদ্ধে তাহারা বশিষ্ঠ- 


পপ 
ভিপি শশী শীতে 


ক বাঙ্গাল অনুবাদ রমেশ ঘত্ডের। 





গ্রাবালী 
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১৩৫২ 


উজন্ধ তং হ্ুড$ পর্বতাসে! নি হীয়তামতিযাজন্ত যষ্টী ॥ অতি ব বা 
যো মরুতে! মঞ্ডজতে নে! ব্রন্ম বা যঃ ক্রিয়মানং নিনিংসাং 
তপুষিঃ তশ্মৈ: বৃজ্মিনানি সপ্ত ব্রহ্মঘিষমভি তশোচতু প্োঁঃ 
কিমর্দ ত্বা ভ্রন্মণঃ সোম গোপাৎ কিমঙ্র ত্বা্ুরভিশ্তিপাং নঃ 
কিমঙ্গ নং পণশ্তসি নিগ্ভমানান্‌ ব্রহ্ষপ্থিষে তপুষিং হেতিমন্ত | 
এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে প্রতিত্বন্ী খষির সম্পর্কে 
খািশ্বা ব্রন্মিষ কথাটি ব্যবহার করিতেছেন। খগ্থেদের অস্অ 
এই গালিটি কেবল রাক্ষস ও যাতুবান শত্রুপিগের প্রতি প্রয়োগ 
হইয়াছে । ভরদ্বাজ বলিতেছেন,__-“হে ব্রঙ্ধর | আমিযে 
শ্রেণীভুক্ত সেই শ্রেণীর লোক অপেক্ষা! যে ব্যঞ্জি আপনাকে মহৎ 
বলিয়! বোধ করে তাহাকে খর্ব কর্ন । (জনং বজিম্রহিচিগ্রন্ঠ- 
মানমেভ্যে নৃত্যে রন্ধয়া যেঘশি | ) কথকুলের সর্বংসাখা খষি 
বলিতেছেন, “আমি ভিন্ন অন্ত কেহ কি স্তোমন্ধার। অশ্বিগণেকর 
উপাসন1 করিতে পারে ?” (কি মগ্তে পর্যাসতেম্মত স্তোমেভি- 
রশ্বিনা |) সুমিত্র খধি বলিতেছেন, “হে বধি অশ্খের অগ্নি, 
যাহারা ম্পর্ধাপূর্বক আমাদের বিরুঞ্ধাচরণ করে তুমি তাহাদের 
সম্মুখীন হও”, (অয়মগ্রিবপ্র্বস্ত বৃক্রহা সমকাংপ্রেঞ্ধো নমসোপ 
বাকাঃ1) খধষিকুপের পরম্পরের মধ্যে এই প্রতিদ্বন্বিত্ব। ১. 
কলহ দেবদেবীর উপরেও আরোপিত হইয়াছে । ইন্জর্ড “ 
ইন্দ্র ও উধা, ইন্দ ও মঞ্তগণের মধো যুঞ্ধর ও উধা ও আঁ : 
মধ্যে প্রতিদ্বশ্বিতা্ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ও, , 
কিন্বদস্তী হিসাবে এইগুপির উল্লেখ আছে। উষাকে ইং € 
বিরুদ্ধে বিপ্রোহিণী ( অনিন্দ্রী ) বলা হইয়াছে । এই 
কথাট সাধারণতঃ ইঞ্জের [বিরুদ্ধে যাহারা যুখ করিতেছেন *- 
রূপ গোষ্ঠি বা গোষ্টিপতিপিগের সম্বন্ধে প্রযুক্ত দেখা যায়। 
অর্দিতি ও উধযার মধ্যে দ্েবগণেপ্ন মাত়ৃপদ লহয়া প্রতিদ্বন্দি ত', 
আভাস পাওয়া যায়। 

থথেবের যুগ্ধাওলির বিবক্ণ বিশ্লেষণ কিলে দেখ! যায় 
যুদ্ধের ছুছ পক্ধ আধ্য ও অনাধ্য কঞ্চকায় শক্রু নয়, অধিকাংশ 
যুদ্ধ গোষ্ঠি বা কৌমণ্তডপির পরস্পরের মধ্যে ঘটিয়াছিপ । খধি- 
কুলও প্রতি বন্দী খষি বা গোঠির বিরুদ্ধে সাক্ষাংভাবে যুদ্ধ লিপ্ত 
হইতেন। ধৃষ্টান্তস্ব্ূপ বিখ্যাত ধশভন রাজার যুখের উল্লেখ 
করা যাহতে পারে। হিংলুগে।ঠির গোষ্টিপতি দিবোদাসের 
পুর সুপাস ক্লাজা এই যুের প্রধান পুরুষ। উব্বরা ভূমি ও 
জলের অধিকার লাভ এই যুদ্ধে হেতু । পপ্তম মলে সুদাসে 
মিত্র ও অমিএগণের বিল্তারিত উল্লেখ খ্রহিয়াছে । দেখা যায় : .. 
বৈদিক গোষ্ঠিগুলির অধিকাংশই সুদাসের বিরুদ্ধে ছিল, 
প্রসিদ্ধ বৈদিক গোষ্ঠিগুলির মধ্যে তুর্বশ, দ্র্ছ্য, অনু, মত্ত, 
বিকণদ্ধয় এবং সম্ভবতঃ যছু সুধাসের বিপক্ষে ছিল । ইহারা 
ব্যতীত পুর্বদেশীয় গোত্টিগুলির মধ্যে অঞ্জ, যু ও গু প্রসিধ 
যোদ্ধা ভেধের নেতৃত্বে শত্রুপক্ষে যোগ দিয়াছিল। ইহার! ছিল 
যমুনাতীরবন্তী অঞ্চলের অধিবাপী। পরুষীতীরবর্ভী অঞ্চজ, 
যি ডলন, উন টি ও ও চা মা সথপ্ীয় 


* ইছ! উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, পর্ষ্াতীরবান। 
পক্থ গ্োষ্টিকে পথতো] (1,৮14)09) জাতির স্থলে অভিন্ন বলিয়া! কেহ কেহ 
মনে করেন। বাঁজাউর, সোয়াট, বুনের অঞ্চলে প্রচলিত এবং ইউনুফঞ্জাই 
বাদ।শ, অরেকজাই, আক্রিদী এবং মোমান্দ পাঁঠানগণের ব্যবহৃত ভাষাকে 


স্্্ষপ্তা স্পট শপ সস 


' আশ্বিন 


চয়মানের অন্ত পুজ্ধ অভ্যবস্তী একজন প্রসিদ্ধ নৃূপতি এবং তিনিই 
একমাত্র নৃপতি যাহাকে থ্থেদে সম্রাট, বলিয়া উল্লেখ করা 
হইয়াছে । চয়মানের ভ্রান্তা (?) মন্ধমানের পুত্র দেবক 
শ্দাসের বিপক্ষে ছিলেন। বিকণদ্বয় অসিক্বী ও সিস্কুতীর 
অর্থাৎ সিন্ধুসাগর (3111-311471) দোয়াববাসী ছিল | ম্যাক- 
ডোমেল ও কীথের মতে কবি ও কুর্ণগোঠি ইহাদের অন্ততুক্তি । 
* খষিকুলের মধ্যে ভৃগুকুলকেও সুদ্দাসের বিপক্ষে দেখিতে পাওয়! 
যায়। কবষ খমিও (বরমাপ্রসাদ চন্দের মতে রাজ) সুদাসেন্র 
বিপক্ষে ছিলেন। পুরুগোষ্ঠি সম্ভবতঃ কোনপক্ষে যোগদান 
করে নাই । শক্রগণের মধ্যে এই সকল গোষ্ঠি ব্যতীত বৃষ্চ, শ্রচত 
প্রভৃতি রাঞ্জা ছিলেন ধাহাদের গোষির উল্লেখ নাই। এই 
সকল গোঠিকে বাদ দিলে দেখা যায় যে মাত্র ভরত ও ভরত- 
গোঠিজাত স্ঞ্জয়গণ ত্রিৎস্ুগণে্ পক্ষে হিলেন। ত্বিৎম্ুগণের 
বিরুদ্ধে অধিকাংশ বৈধিকগোঠির এই সংঘবদ্ধ আক্রমণ ছাড়া 
সশ্রবা রাজা বিরদ্ধে বিশ জন রাঙ্গা সংঘবদ্ধ আক্রমণের উল্লেখ 
আছে। আক্রমণকারীদিগের গোষ্ঠির উষ্লেখ নাই। এই 
& ই, যুদ্ধ ব্যতীত সম্য় গোষ্টির সহিত তৃববশদ্িগের, অসিকী 
ভ)ধখুসী গোষ্টির সহিত ( সম্ভবতঃ কুকু ও কৃবি) পুরুর্দিগের 
যু. শাত্রাট, অভ্যবর্তীর সঙ্গে পরাক্রাস্ত বরশিখগণের হকিয়ুপায়া 
: বধ্যাবতী নদীর তীরে প্রচও যুদ্ধ প্রভৃতি বৈধিক গোঠি গুধির 
ধাপশারধিগের মধ্যে দ্বন্দের বছ উল্লেখ আছে। 

এই সকণ যুদ্ধের বিবরণের তুলনায় দাস বা দ্রগ্য বলিয়া 
ঘঝিইত শ্রদিত্গর সঙ্গে যুদ্ধের বিবরণ সংক্ষিপ্ত । এখানে 
একট কথা বলিয়। রাখা যাইতে পারে । দাস ও দস্যু মানব 
সু অথবা অ-মানব শক্ত (01.0701010 07 ৪01)07101010071) 
100) তাহা লহ মতভেদ আছে। দাস ও দশ্্যকে অপ্রাকৃত 
শঞ বলিয়া ধরিলে অ'ধ্যগণের প্রতিত্বন্দী যে ভারতের কৃষ্ণকায় 
আদিম আধবাপী ( ৬1:10) 1)0১01)10) এই মতবাদের ভিত্তি 
ন& হইয়! যায় । কিন্ত দাস ও দন্যুর্দিগকে যে মানুষ বলিয়! 
বিবেচনা করা হইত ঞথেদে তাহার প্রমাণের অভাব নাই। 
আর একটি কথা এই যে কখন-কখন দাস ও দস্্যকে পৃথক 
বঙগিয়! মনে করা হইত । কিন্ত এত বেশী ক্ষেত্রে তাহার্িগকে 
অভিন্ন বিয়া ধরা হইয়াছে যে সাধারণ ভাবে দাস ও দস্যু 
একই শ্রেধীর শত্রুর সম্বন্ধে প্রয়োগ করা হইয়াছে একপ মনে 
করা যাইতে পারে) দাস ও দন্স্যদিগের মধ্যে বৃত্ত, ধুনি, 
নমুচি, পিপ্রু শুস্ম, অর্ব,দ, চুমুরি, শঙ্বর, বদ, বর্চি প্রভৃতি 
প্রসিক্ধ । বৃত্র, নমুচি, ধুনি, পপর, শুদ্ম, অর্ধ, দ, চুমুরি প্রভৃতির 
সহিত ইন্জের যুদ্ধের কাহিনী বিভিন্ন মগলে পুনঃপুনঃ উল্লেখ করা 
হইয়াছে । এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে এই সকল যুদ্ধ-কাছিনী 
ধর্ধেদের আমলে বা তাহার বু পুর্বে পৌরাণিক কাহিনীর 


পথ তো! বল! হয়। দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের পাঁঠানগণের মধ্যে প্রচলিত 
ভাষাকে পস্তো। বল! হয়। আফগানগণের ব্যবহীত ভাবা পসতো বা 
পসতৃ। পাঠান কথাটি পথতান বাঁ পখতুন হইতে আদিয়াছে। টললেশীর 
উল্লিখিত 7১81516 €?) জ।তিকে পথতে। জাতির সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া! 
কেহ কেহ মনেকরেন। খঞেদীয় পরুক্কীতীরবাসী শিবগোষ্টি গ্রীক 
জেখকগণের রচনা দৌয়াববাসী শিবন্স (১:1১) জাতিও হইতে পারে কি 
না! তাহাও বিবেচনার বিষয় । 


বংশীয় চয়মানের পুত্র কবির নেতৃত্বে শক্রুপক্ষে যোগ দিয়াছিল। পধ্যায়ে আপিয় গি 


6২৩, 


*৮ লা পপি 


পর্যায়ে আসিয়া গিয়াছিল। 'শন্বর। বটি ও বন্দর কাহিনী 
অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া মনে হয়। শম্বর সুদাসের 
পিতা দিবোদাসের শত্রঃ | দিবোদাসের আর এক নাম পিজবন | 
তাহাকে কোন কোন স্থানে অতিথিম্ব বা অতিথিবংসল এই 
বিশেষণে ভূষিত কর! হইয়াছে । দিবোদাস কুলিতরের অপত্য 
শহ্বরের অসংখ্য সৈগ্ত ও নবনধতিসংখ্যক পুরী ধ্বংস করেন। 
শহ্বর দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে পলায়ন করেন এবং ৪০ বংসর 
কাল যুদ্ধ চালাইয়া যান। অবশেষে দুর্গম পর্ববতমধ্যে তাহার 
আত্মগোপনের স্থানে শত্রু উপস্থিত হইলে শত্রুর হস্তে বন্দিত্ব 
এড়াইবার জন্য সম্ভবতঃ পর্বতশিখর হইতে লাফাইয়া পড়িয়া 
আত্মহত্যা করেন। শঙ্বরের ম্বত্যুর পরম্প বিরোধী বর্ণনা 
হইতে এইন্রপ অনুমান করাই সমীচীন মনে হয়। শম্বরের 
সঙ্গে বঠী নামক এক দন্থ্যকে একবার মান যুক্ত দেখিতে পাওয়। 
যায়। এই দারুণ সংগ্রামে দিবোদাসের যে কেহ মিত্র ছিল 
তাহার উল্লেখ নাই। এই যুদ্ধকে আর্ধ্যজাতি বনাম দন্থ্য- 
জাতির যুদ্ধ বলিয়! ব্যাখা! করা যায় কিন! সন্দেহ । আর একটি 
কথা এই যে নবনবতি সংখ্যক পুরী ও বিস্তীর্ণ রাজ্যের অধিপতি 
দস্যু বা দাস (এই দুইটি নামেই তাহাকে অভিহিত করা 
হইয়াছে) শম্বরকে চল্লিশ ব"সরব্যাপী যুদ্ধের পর পরাজিত 
করিয়! দ্িবোদ্বাসের যে কতখানি সুবিধা হইয়াছিল তাহা বুঝা 
যায় না। তাহার পুণ্র শ্দাসকে দরিদ্র বলিয়া বর্ণনা কর! 
হইয়াছে । “ইন্দ্র তখন দরিদ্র সুদাসের দ্বারা এক কার্ধয 
করাইয়াছিলেন। প্রথল সিংহকে ছাগ দ্বারা হত করাইয়া 
ছিলেন।” নু্দাসের কৃতকারধ্যতার মূলে ছিল তাহার পুরো- 
হিত বশিষ্ঠের উদ্ঘম। বিচ্ছিন্ন ও দূর্বল জরিংন্থ ও ভরত 
গোষ্ঠির মিলন ঘটা ইয়া বশিষ্ঠ স্ুদাসকে শক্তিশাগ। করেন | এই 
কাহিনীর সহিত দিবোদধাসের শগ্ধর বিজয়ের কাহিনীর তেমন 
সঙ্গতি দেখা যায় না। ইহা! লক্ষ্য করিবার বিষয় যে স্দাসের 
পুরোহিত বংশ বশিষ্ঠকুলের রচিত সপ্তম মণ্ডলে দিবোদাসের 
শহ্বর-বিজয়ের কাহিশী সম্ভবতঃ একবারের বেশী উল্লিখিত হয় 
নাই । ষষ্ঠ মণ্লে সন্তবতঃ চার বার, প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ মওলে 
সপ্তবত ছুই বার করিয়া উল্লিখিত হুইয়াছে। এই যুদ্ধকে খগেদের 
পৌরাণিক কাছিনীর পর্যায়ে ফেলা বোধ হয় অসঙ্রত হুইবে 
না। বদ্দদের (ইহাকে অন্গুরও বলা হইয়াছে) এক শত পুরা 
ধ্বংসের উল্লেখ এক বার ও বঠির সহিত যুদ্ধের উল্লেখ ছুই বার 
আছে । অগ্ঠাপ্ত দাস ব! দন্যুপ্ন উল্লেখ এক বার বা ছুই বারের 
বেশী দেখা যায় না । যাহ! হউক, শন্বর, বচি, বদ্দ প্রভৃতি 
প্রসিদ্ধ দ্বার শক্তি, এন্ব্ধ্য, বিস্তীর্ণ রাজ্যের উপর আবিপত্য 
প্রভৃতি বিবেচনা করিলে তাহাদিগকে বর্ধর, অসভ্য আদিম 
অধিবাসীর শ্রেণীভুক্ত কর! চলে কিনা সন্দেহ । 

ভুক্তকারগণ ধাহাদ্দিগকে শক্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন 
তাহাদিগের মধ্যে দাস বা দন্থা, রাক্ষল ও যাতুধান, খখেদীয় 
গোঠি বা গোর্ঠিপতি, খষি ও আর্য আছেন | স্ক্তকার খষি- 
গণের এতগুলি বিভিন্ন শ্রেণীর শত্রু থাকিবার কারণ বিশেষ 
বিবেচনার বিষয় বটে। শক্রদিগের দীর্ঘ তালিক' দেখিলে 
আর বলিবার পথ থাকে না যে খখেদ রচনার সময় আর্ধ্যগণ 
আক্রমণকারীরূপে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন । এখানে 
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যাইতেছে । শুনছোত্র ধষি বলিতেছেন--“£ে বীর ইজ, তুমি 
কি বন্য কি আধ্য উভয়বিধ শক্রুই সংহার করিয়াছ।” (ত্বং 
তান্‌ ইন্ত্রোতয়ান্‌ অমিআন্দাস| বৃত্রাণ্যার্থ| চশুর।) বশিষ্ঠ 
বলিতেছেন--হে নেতা! ইন্দ্র ও বরুণ | তোমর! দাস ও আধ্য 
শক্রগণকে মারিয়া ফেল, তোমর! নুর্ধাস রাক্জার উদ্দেশে রক্ষার 
সহিত আগমন কর।” (দ্বাসা চ বৃ হত মার্ধাণি চ সুদাস 
মিজ্মাবরণাব সাবতম্‌্)। প্রজাপতির অপত্য সমন্বরণ 
খষি বলিতেছেন ঘে, বিশ্বের দমনকান্ী ভীষণ ইন্দ্র দাস ও 
আর্ধ্য-শক্রুকে ধ্বংল করেন । ( ইন্দ্রো বিশ্বস্ত দমিতা বিভীষণো! 
যথাবশং নয়তি দ্রাসমার্ধঃ |) বামদেব খধি বলিতেছেন যে, 
শত্রগণের হিংসক ইন্জ আর্ধ্য-শক্রগণের সঙ্গে দীর্ঘ সংগ্রামে ব্যাপৃত 
থাকেন৷ পুনরায় বলিতেছেন যে, ইন্দ্র সরযূ নদীর তীরে আর্ধ্য 
রাজ। অর্থ ও চিআ্রথকে বধ করিয়াছিলেন | (দীঘৈ যদাজিমভ্যর- 
ব্যদর্যঃ। উত ত্যা সন্ত আর্ধা সরযোরিক্্র পারতঃ | অণণচিজ- 
রথাবধীঃ ॥) একটি খকে খধি বলিতেছেন__“হে মনু, 
তোমাকে সহায় পাইয়া! আমরা যেন দাস ও আয্য উভয়ের 
সঙ্গেই যুদ্ধ করিতে পারগ হই।” (যন্তে মভোবিধত্বজ্র সায়ক 
সহ ওজ: পুষ্যতি বিশ্ব মানষক। সাহাম দাসমার্ম ত্বয়া যুজ 
সহস্কতেন সহসা সহখত!। ) একটি খকে খধি প্রার্থনা 
করিতেছেন,__-“হে ইন্ত, অনিষ্ঠকারী নিধনোগ্ভত শক্রদিগের 


উপর বজপাত কর। দ্রাসজাতীয় হউক বা আধ্ধ্যজাতীয় হউক 
উহাকে অপ্রকাশরূপে বধ কর।” (অন্তর্যচ্ছ জিঘাংসতে। 
বজমিজ্জরাভিদালতঃ | দাসস্ত বা মঘবন্বার্ধস্ত বাঁ সনগুতর্যবয়1- 
ববম্‌ ॥) 


আধ্যগণের আপনাদিগের মধ্যে যথেষ্ট কলহ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ 
হইত তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে । খধিগণের নিজেদের 
মধ্যে কলহ ও শত্রুতার উল্লেখ কর হইয়াছে । প্রতিকুলাচারী 
আত্মীয় ও অনাস্ীয় শত্রুর নিধন করিবার জন্ত সুপ্তকাঁর খধিগণ 
ইল্সের স্তুতি করিতেছেন । শংয়ু খধষি বলিতেছেন, “হে 
শ্শোরযযশালী মঘবা, তুমি এই সোমপানে হৃষ্ট হুইয়া আমাদের 
আত্মীয় ও অনাত্ব্ীয় সমুদয় প্রতিকুলাচারী শক্রকে বিনাশ 
কর।” (এনা মন্দানো জহি শুর শক্রপ্রামি মজামিং মঘবন্ন- 
মিন্রান্‌ 1... ) 

শ্বেতকায় জার্ধ্য জাতির উল্লেখ খ্েদে কিক্পপ আছে দেখা 
যাউক। খগ্েদে রুষ্ট) ক্কঞ্চযোনী, কৃষ্ণগর্ভ| প্রভৃতি শবের 
কয়েকবার উল্লেখ আছে। কিন্ত এই কথাগুলি কয়েকটি 


' ক্ষেত্রে এমন ভাবে প্রয়োগ কর! হইয়াছে যে 1061), 15011161, 


73976 প্রভৃতি পঞ্িতগণ মনে করেন যে এই কথাগুলির দ্বারা 
কৃষ্কায় জাতি বুঝায় না, _কৃফমেঘ, 081] 501719 প্রভৃতি 
বুঝায়। ইহা উল্লেখযোগ্য যে দ্বাস বা দস্যু বিশেষণ হিসাবে 
এই কথাগুলি ব্যবহারের অবিসম্বাদী দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। 
খাষিকূলের মধ্যে পত্র বা অঙ্গিরা কুল ও বশিষ্ঠ কুল শ্বেতকায় 
ছিলেন এইক্ধপ অনুমান করা যায়। এক খকে বল! হইয়াছে 


থে ইন্দ্র তাহার শ্বেতকায় বছছুদিগের সহিত (সখিভিঃ স্বিত্ব্যেভিঃ) 


পৃষ্িবী ভাগ করিয়া! লইয়াছেন। এখানে বন্ধু বলিতে অঙ্গিরা কুল 
বুঝাইতেছে। বশিষ্ঠ বলিতেছেন যে শ্বেতবর্ণ, দক্ষিণে চূড়াধারী 


প্রবা্ী 


আধধ্যশক্রর উল্লেখ করা হইয়াছে এইরূপ কয়েকটি দৃষ্টাত্ত দেওয়া 


১৩৫২ 


( খিত্যং চ মা দক্ষিণতঃ কপর্দা ) বশিষ্ঠগণ যজ্ঞে প্রবস্ত হয়েন। 
গোঠিগুলির মধ্যে জিৎসুগণকেও শ্বেতবর্ণ ও চুড়াধান্লী বলা 
হইয়াছে । এই গুটিতিনেক প্রয়োগ হইতে এইটুকু মা অনুমান 
করা সন্তব যে খধিকুলের মধ্যে অঙ্গিরা ও বশিষ্ঠ কুল এবং 
অঙ্রিরা কুলজাত ভরঘ্বা্জ এবং গোটি গুলির মধ্যে ভিংসুগণ এবং 
সম্ভবতঃ ডাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্কিত ভরত ও সঞ্জয় 
গণ হয়ত শ্বেতকায় ছিলেন। কিন্ত ইহা জনুমান মাত্র । খধি- 
কুলের মধ্যে প্রাচীন কথ কুলকে ছুই বার শ্টামবণ (শ্যাবঃ) 
বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে । পুরুকুংসের পুত্র প্রসিদ্ধ পুর 
গোষ্টিপতি ত্রসদন্থযর প্রশশ্তিকারক খষি তাহাকে অর্থ, সৎপতি, 
দ্রানঙ্গীল ও শ্যামবর্দিগের নেতা (পতি ) এই সকল বিশেষণে 
ভূষিত করিয়াছেন। পুরুগোষ্ঠির পুরোহিত ছিলেন কথকুল। 
লক্ষ্য করিতে হইবে যে বশিষ্ঠ ও ত্রিৎস্ব এবং কথ ও পুরু এই 
ছুই ক্ষেত্রেই পুরোহিত ও যজমানদ্দিগের গাত্রবর্ণ একপ্রকার 
বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে । এই পার্ধকা মানিয়া লইলে 
স্বীকার করিতে হয় যে খধি ও গো্টিসমূহ এই উভয় দলের 
মধ্যেই শ্বেতকায় ও শ্ামবর্ণের কুল ও গোঠি ছিল। 

রমাপ্রসাদ চন্দের ব্যাখামতে খষি কুলের মধ্যে ছুই বর্ণের 
কুল থাকিবার কারণ শ্বেতবর্ণ কুলগুলি আদি খধি কুল ও স্গাম- 
বর্ণের কূলগুলি ( কগ ও কুশিক, কিন্তু কুশিক কুলের শ্তামবর্ণের 
উল্লেখ খগ্থেদে নাই ) খণ্থেদীয় গোঠি হইতে খষি কুলে উন্নীত 
হইয়াছিলেন। 
01101005115 1061017101 60 1010 ১0১ 102178 0185?1) 
তাহার মতে শ্বেতবর্ণের খষি কুল, শ্যামবর্ণের যন্দমান গোঠি ও 
কৃষ্চকায় নিষাদ, খগ্বেধীয় সমাজ এই তিন শ্রেণীতে ভাগ 
করিতে হইবে । বলা বাহুল্য, খণ্েদ হইতে এই মতের সমর্থক 
প্রমাণ পাওয়া! যায় না। শাামবর্ণের গোষ্ঠির মধ্যে তিনি 
বেচ্ছামত পুরু গোষ্টি ব্যতীত যছু, তুর্ববশ, দ্র, অন্ধ ও ভরত 
গোষ্টিকে ফেলিয়াছেন, অন্ত গোষ্ঠিগুলির উল্লেথ করেন নাই। 
শ্বেতবর্ণের খধিকুল ও গ্যামবর্ণ য্মান গোি__এই আদি 
পার্থক্য বন্জায় রাখিবার জন্য তাহার অনুমান-ক্ষেঅরকে আরও 
প্রসাপ্সিত করিতে হইয়াছে । তাহার মতে সর্বপ্রথম শ্বেতবর্ণ 
আর্দি খষিকুল উত্ভর হইতে (এই উত্তর ঠিক কোথায় 
তাহা নিষ্ধি্ঠ কর হয় নাই ) ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন । 


1106 0911 800 18774008179 10580619 55100 (070080 &0৫ 
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তার পরে আদেন কৃষ্ণ বা শ্তামবর্ণ যজমান গোষ্িও দক্ষিণ- 
পশ্চিম এশিয়া হইতে ( সীরিয়া ও মেসোপটেমিয়া )। 

এই সকল মতবাদের অবতারণ1 করিতে হইয়াছে খ্থেদে 
খষিকুল ও গোর্টি বা কৌমগ্লির মধ্যে মিশ্র জাতির অস্তিত্ব ব্যাখ্যা 
করিবার জন্প। লক্ষ্য করিতে হইবে যে শ্বেতকায় বৈদেশিক 
আধ্যজাতির ভারতবর্য আক্রমণের প্রচলিত মতবাদের মাত্র 
অর্ধেক তিনি মানিয়া লইতেছেন। তাহার মতে খধিকুল ও 
গোর্টিকুল ভিন্ন জাতি ও ভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন সময়ে ভারত- 
বর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন । চন্দের ব্যাখ্য। মানিয়া লইতে গেলে 
নূতম যে সকল সমস্তা দেখা দিবে এখানে তাহার উল্লেখ করা 
অবাস্তর | একটি কথা মান্র বল! যাইতে পারে। খধিকুল ও 
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স্পস্ট পট পাস এপ পি তাপ পা, পা শালিসিপাি১ শিলালিপি 


গোঠিসমূহের মধ্যে এবং শ্বেতবর্ণের খধিকুল ও শ্টামবর্ণের 
গোিসমূছের মধ্যেও বিবাহের আদানপ্রদানে বাবা ছিল না। 
অঙ্গির! কুলের কন্ঠার সহিত যদুগোষ্ঠির রাজার বিবাহ হইয়াছে 
দেখা যায়। নুক্তকার কক্ষীবান্‌ খষি দাসী কন্তার গর্ভজাত 
' ধলিয়া প্রবাদ আছে। ভূগুবংশীয় চব্যন খষি শর্যাতি রাজার 
কণ্তাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বিমদ খষি পুরুমিত্র রাজার 
কন্ভাকে বিবাহ করিয়াছিলেন । বশ খষির রাজকগ্টা-বিবাছের 
উল্লেখ আছে। খত্বিকগণ যজ্ের দক্ষিণা হিসাবেও সালঙ্কার 
রাজকন্তা লাভ করিতেন । 
খগ্থেদে শ্বেতকায় আধ্যজাতীয় আক্রমণকা প্রিগণের পুরাতন 
মাতৃভূমির ট্রল্লেখ বাঁ গৌরব প্রকাশের প্রমাণ দেখা যায় না। 
দুরবন্তী দেশ, গোঁসঞ্চাররহিত দেশ ( মঞ্ভুমি ?), গো-ব্রজ, 
বনভূমি, পর্বতসঙ্কুল অঞ্চল, সিক্দ্নদীর পশ্চিম শাখাসমূহের, 
সমুদ্রের, প্রাচীন কাল ও প্রাচীন খষিগণের বছ উল্লেখ আছে। 
মাত্র দুইটি গোঠি__যছু ও তুর্ববশের সন্বদ্ধে সম্ভবতঃ ছই বার 
সমুদ্রের উল্লেখ আছে ও এক বার বল! হইয়াছে যে ইঞ্দ তাহা- 
দিগকে সমুদ্রপার হইতে সাহায্য করিয়াছিলেন। রমাপ্রসাদ 
চন্দের মতে এই সমুদ্র আরব সাগর এবং এই হই গোঠি মেসোপ- 
টেমিয়া হইতে আসিয়াছিলেন। তুগ্রপুত্র ভূভ্যুপ্প সমুদ্রযাত্রা, 
অশ্িদ্ঘয় কর্ভৃক তাহার উদ্ধারসাধনের কাহিনীর পুনঃপুনঃ উল্লেখ, 
বণিকের সমুদ্রযাত্রা উল্লেখ, ঘন ঘন সমুদ্রের উল্লেখ হইতে 
বৈদিক আর্যাগণের সমুস্ত্রের সঙ্গে খনি পরিচয় ছিল বুঝা যায়। 
যছ ও তুর্বশ যে সমৃদ্র পারাস্ত দেশ হইতে আসিয়াছিলেন ইহ 
নিশ্চিতরূপে শিক্ধাস্ত করিবার উপযুক্ত প্রমাণ নাই । দেবদেবীর 
মহিমাকীত্তন, আধাব্রত ও আর্যভাবের প্রশংসা, শক্রু্দিগের 
দেবতা, ব্রত ও কর্মের নিন্দা যথে্ আছে । কিন্ত দেখা যায় 
যে এই শক্রধলের মধ্যে আর্ধ্যগণও আছেন এবং আধ্যশক্রকেও 
“অদেব” বলিয়। উল্লেখ করা হইয়াছে । সর্বাপেক্ষা বেশী 
মহিমী কীর্তন কর] হইয়াছে যজ্ঞের । যজ্ধের অন্থতম উদ্দেশ্য 
যক্জমানকে জয়লাভে সহায়তা কিয়! প্রচুর দক্ষিণালাভ। 
স্ততির উদ্দেস্ঠ ধনলাভ, পুন্রলাভ, সত্ভৃত্য বৃহৎ গৃহলাভ, প্রান্ত 
ও ধ্যাতিলাভ, স্বর্গলাভ ইত্যাদি। 
এখন সংক্ষেপে থগ্চেদে আধ্যজাতি বলিতে কাহার্দের 
বুঝাইতেছে তাহার উল্লেথ কর! যাইতে পারে। 
এ বিষয়ে সন্দেহ নাই ঘে খগ্েদীয় শ্জ্জকারগণ আপনা- 





বজ্সূচী 


৪২৫ 


গোঠিও যে আর্ধ্যদলভুক্ত ছিল তাহা মনে করা যাইতে পারে, 
কারণ আধ্য যজ্জমানের উল্লেখ আছে। আধ্োর সহিত দন্গ্য 
ও দাসের পার্থক্য নির্ধেশ অনেক বার করা হইয়াছে। কিন্ত 
এই প্রসঙ্গে যে সকল প্রশ্ন উঠে তাহার সছুত্তর পাওয়া কঠিন। 
প্রথমতঃ, হুষ্তকার ধষিকৃূল যদি সকলেই আর্য ছিলেন এবং 
কোন কোন গোষ্টিও যদ্দি আর্য ছিল তাহ1 হইলে স্বীকার 
করিতে হয় আধা অনাধ্যের প্রভেদ জাতিগত নহে । 
দ্বিতীয়তঃ, কোন গোষ্ঠিকে পরিক্ষার করিয়া আর্য বলিয়া 
উল্লেখ করা হয় নাই এবং আধ্্যশক্র বলিতে প্রতিধন্্বী খষি ব। 
কোন আধ্যগোষ্ঠি বুঝাইতেছে কিনা তাহ] জ্বাশিবার উপায় 
নাই। তৃতীয়ত, দহ্থা ও দাসগণের সঙ্গে আর্ধাগণের পার্থক্য 
যেভাবে নির্দেশ করা হইয়াছে তাহাতে পার্থক্য জাতিগত না 
হইয়া কৃষ্টিগতও হইতে পারে। দেবভক্ত দ্বানলীল দস্যু 
প্রধান ও দাস স্ভোতার উল্লেখ আছে। 

এখানে এই সকল প্রশ্রের আলোচন। করিবার স্থানাভাব । 
প্রবন্ধের আরস্তে যে প্রশ্ন উঠিয়াছিল-_-এক শ্বেতকায় বৈদেশিক 
আধ্যজাতি ভারত আক্রমণ ও কৃষ্তকাম় বর্বর আদিম অধি- 
বাসীদিগকে পরাজিত কপ্রিয়] সিদ্ধু উপত্যকায় উপনিবেশ স্বাপন 
করিয়াছিলেন,_-ভারতীয় আধ্যঞ্জাতির প্রথম প্রামাণ্য দলিল 
ধগ্ধেদ হইতে এই মতের পরিপোষক কোন প্রমাণ পাওয়া যায় 
না। খ্থেধীয় সমাজের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহ] হইতে 
অনুমান করা যাইতে পারে যে, আধ্যজাতি গোড়ায় অন্ত স্থান 
হইতে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া থাকিলে খথেদের সময়ে উহ্বার 
শ্মৃতি আর কিন্বদস্তী হিসাবেও বর্তমান ছিল না। অপর পক্ষে 
খগেদে আধা পর্দের যেরূপ প্রয়োগ দেখা যায়, আধ্যত্ের যে. 
লক্ষণ নির্দেশ করা হইয়াছে ও আর্ধ্য ভাব, আর্ধ্য ত্রত, আর্য 
বর্ণের যেরূপ ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে তাহ! হইতে এন্প 
অনুমান কর! একেবারে অসঙ্গত হইবে না যে, এই আর্ধ্যকৃষ্টির 
ও উহার ধারক ও বাহকসমান্ষের উৎপত্তি-কেন্দ ভারতবর্ষের 
প্রাচীন ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে অবস্থিত। এই সীমান! 
অক্সাস (03) নদীর অববাহিকা হইতে গঙ্গা নদীর অববাহিকা 
পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং সম্ভবত: হেলয়ও (11611010101 ) নদীর 
উপত্যকাও এই সীমানার মধ্যে পড়ে । 





বজমুচী 
শ্রীম্বজিতকুমার মুখোপাধ্যায় 


সংস্কত সাহিত্যে “বজ্রন্থচী” নামে একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধ আছে 
যাহা! পরবর্তাঁ উপনিষদৃ-সমূহ্ের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। এই 
নিবন্ধ পঙ্িতসমাজে পরিচিত । কিন্ত এ একই নামে অনুরূপ 


তাহাও এদেশে নহে জার্মেনীতে ।* সুতরাং উহা সম্ভবতঃ এত- 
দ্বেশীয় সংস্কৃত পঙ্ডিতগণের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। 
ব্তস্থচি উপনিষদের সহিত এই গ্রন্থের এতই সাদৃষ্ঠ যে, 


শি শীশিশাশীশ্ীপাটিী পিপি সপন 








আর একখানি বৃহত্তর নিবন্ধ সংস্কৃত সাহিত্যে আছে, যাহা ____. 352225525 


এখনো পণ্ডিঠসমাজেও অপরিচিতই রহিয়া গিয়াছে । উহা 


* 01. &. ডা6১৫7, 87345. (40270800100805 097 357010৩- 


প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে এক বার মান্ত্র প্রকাশিত হইয়াছিল | 4১09001516 0০ [153210501081650) 1185, 1859, 00. 20064. | 


৪২৬ 
ইহা নি:সন্দেহে বলা যায়_ঠ্হাদের উভয়ের একটি অন্তটিকে 
দেখিয়! রচিত হুইয়াছে। 


“জাতির দ্বারা, কুলের দ্বার! ব্রাহ্মণ হয় না'_ইহাদের উভয়ের 


লাস পম গা শব শপ লো সি ০ পপ 


ইহাই বক্তব্য । নানা যুক্তি সহকারে উভয়েই ইহাই প্রমাণ 
করিতে চাহিয়াছে। সর্বশেষে, ব্রাহ্মণ কে" তাহার কি লক্ষণ 
তাহা! বল! হইয়াছে । 


উভয় গ্রন্থেই প্রথমে নিয়োক্তপ্ূপ কতকগুলি প্রশ্ন করা 
হইয়াছে £ 

“ত্রাহ্ষণ কে? আত্মা ব্রাহ্ষণ নাদ্দেহ ব্রাহ্মণ? জন্মের 
বার] ব্রাহ্মণ হয়, ন1 কর্মের দ্বার] ব্রাহ্মণ হয়? জ্ঞানের দ্বারা, 
আচারের দারা, না বেদ-বিষ্তার দ্বার! ব্রাহ্মণ্যলাভ হয় ?” 

বন্তন্থচী উপনিষদে এইন্রপ কতগুলি প্রশ্নের শান্রীয় 
সিদ্ধান্তের সাহায্যে ও যুক্তিতর্কের দ্বারা! সংক্ষিপ্ত উত্তর দেওয়! 
হইয়াছে । কিন্ত তাহার জন্ভ কোন শাস্ত্র হইতে কোনও বচন 
প্রমাণস্থরূপ উদ্ধার করা হয় নাই । 

কিন্ত আলোচ্য গ্রন্থখানি, বেদ, মহাভারত ও মানবধর্মাদি 
শান গ্রন্থ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া, তাহার ও নানা যুক্তিতর্ক 
সাহাযো নিজ বক্তব্য বিষয় বিশদভাবে প্রমাণ করিতে 
চাহিয়াছে। 

এইজন্ক এই গ্রন্থখানি বৃহত্তর, প্রাঞ্তল ও অধিকতর চিন্তাকধক 
হইয়াছে । 


উপনিষদখানি শঙ্করাচার্ষের রচিত বলিয়া কথিত আছে। 
কিন্তু এই গ্রস্থখানি বৌদ্ধাচার্য অশ্বধোষের (প্রীগ্রীয় প্রথম শতাব্দী) 
রচিত বলিয়৷ উল্লিখিত হইয়াছে । 

আমরা এই গ্রন্থের ছয়খানি পুথি দেখিয়াছি । এই হয়খানি 
পুঁথির তিনথানি ভারতবর্ষের নানাস্থান হইতে এবং তিনখানি 
ইংলও হইতে সংগৃহীত হইয়াছে । সবগুলিতেই উহ] অশ্বঘোষের 

রচিত বলিয়! উল্লিখিত । 

ডাঃ ওয়েবারের প্রকাশিত সংস্করণের পুঁথিখ্চলিতেও উহা! 
অশ্বঘোষের রচিত বলিয়াই লিখিত আছে । এই গ্রশ্থের চীনা 
অহ্বাদে কিন্ত ইহ! বোধিসত্ব ধর্মঘশস্‌ (বাঁ ধর্মকীতি)-এর রচিত 
বলিয়! কথিত হইয়াছে। 

এই চীনা অন্বাদ আমন পড়িয়া দেখিয়াছি । উহা অত্যন্ত 
ভ্রমপূর্ণ এবং উহ্বার বঙ্বা বিষয়ও কয়েক গ্বানে অস্পষ্ট | আমার 
বন্ধু ভাঃ চু-তা-ফু ও আমি বছ চেষ্টা করিয়াও কয়েক স্থানের 
অর্থবুঝিতে পারি নাই। মূল গ্রন্থ হইতে বহু স্থানেই উহার 
প্রভেদ লক্ষিত হইয়াছে । কয়েক স্থানে মুল পাঠ পরিত্যক্ত 
এবং নুতন কিছুও যুক্ত হইয়াছে । 

উহ! এই সংগ্কত গ্রন্থের ভাষ্য কিংবা অনুন্দপ আর একটি 
পৃথক গ্রন্থও হুইতে পারে ! 

এনপ অবস্থায় যূল সংস্কত গ্রন্থকে অশ্বঘোষের রচিত 
বলিয়াই ধরিয়া লইতে পারি। ইহার বিরুদ্ধে তেমন কোনো 
প্রমাণ আমরা পাইতেছি ন1। 

অন্ত দ্রিকে এই গ্রন্থের আভ্যন্তরিক কতকগুলি বিষয় গ্রন্থের 
প্রাচীনত্ব সপ্ধদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছে । যেমন, সমস্ত গ্রস্থের মধ্যে 
বেদ, মহাভারত ও মানব ধর্মশান্ত্র ভিন্ন অন্ত কোনো শান্তগ্রন্থের 

মামোল্লেখ নাই। 


প্রবাসী 


পপ পিপাসা পাস পোস্ট পি শাসিত ৯ পাসি.প৭৯, সস পিপি 


১৩৫২ 


প্রথমেই বলা হুইয়াছে__বেদ প্রাণ এবং স্মৃতি প্রমাণ । 
কোথাও পুরাণের উল্লেখমাত্র নাই। 

অথচ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সমর্থক প্রমাণ পুরাণের মত 
আর কোনো শাস্ত্রে পাওয়া ধায় না । এরপ অবন্থায় ইচ্ছা 
অনুমান কর! অসঙ্গত নহে যে, যখন এই গ্রস্থ রচিত হয় তখন 
বত'মান পুরাণসমৃহ খুব সম্ভব রচিতই হয় নাই, অথবা কোনো 
কোনোটি ) রচিত হুয়া থাকিলেও তাহ! তখন এতই অর্বাচীন 
ও অপ্রসিদ্ধ ছিল যে, কোনে বিশিষ্ট গ্রন্থকাঁরের এপ তাহা 
প্রমাণস্বর্ূপ উদ্ধৃত হইত না। তাহা না হইলে এই শাস্ত্র 
গ্রস্থকার পুরাণোক্পেখিত প্রমাণসমূহের সাহাযা গ্রহণে বিরত. 
হইতেন ন1। ূ 

ডক্টর তাকাকুণ্ড তাহার কৃত বজস্থচীর জাপানী অনুবাদে এই 
গ্রস্থকে বজস্থচী উপনিষদের বাখা! বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । 
একখানি পুঁধির মধ্যেও এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা-_ 
“অথ বজন্গচ্যুপনিন্ধ্যাখ্যা” | : 

আমর কিন্ত ইহাকে ব্যাখা বলিয়া মনে করি না । সংদ্কাহ 
ব্যাথা -গ্রশ্থগুলি যে রীতিতে রচিত--ইহাঁ মোটেই সেষ্টরূপ 
নহে। 


৯১টি রি বসি পেপসি, 





ইহ বজ্ন্থচী উপশিষদের অন্ুব্ূপ, তাহা অপেক্ষা বৃহৎ এবং 
অধিকতর প্রাপ্থল--সেইজগ্ই ভ্রমরুষে ব্যাখ্যা বলিয়া জন্বমিত 
হইয়াছে। কিন্তু সাঘৃশ্য, বিস্তৃতি এবং প্রাপ্রলতাই ব্যাখ্যার 
একমান্জ লক্ষণ নহে । 


গ্রন্থের মধ্যে এমন কিছুই শাই যাহা সাধারণত ব্যাখ্যার 
মধো পাওয়া যায় । 

তাহার উপর আরও কিছু লক্ষ্য করিবার আছে £ 

১। বজ্রন্থচী উপনিষদে ত্রাঞ্জণ সম্বন্ধীয় যে কয়টি প্রশ্োওর 
পাওয়া যায় তাহার দুই-তিনটি এই গ্রন্থে নাই । 


২। উওয় গ্রস্থে উল্লিখিত প্রান্ষণের লক্ষণসমূহ একরপ 
নছে। 

৩। বজন্থচী উপনিষদে আছে-খধি বিশ্বামিঅ ক্ষত্রিয়ার 
গর্ভে, গৌতম শশপৃষ্ঠ হইতে এবং অগন্তা কলস হইতে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন | কিন্ত এই গ্রন্থে বিশ্বামিত চগ্ডালীপ্ গর্ভে, গৌতম 
শরপগুল্ম হইতে এবং অগন্ত্য অগন্তি পুষ্প হইতে জঙ্বিয়াছেন 
বলিয়! লেখা হইয়াছে । 

ব্যাখ্যা কি মূল হইতে এইব্প তফাৎ হইতে পারে? | 

আমর! মনে করি, বজ্রন্থচী উপনিষদ (উহা শঙ্ষরার্ষের 
রচিত না হইলেও ) এই বৌদ্ধ গ্রন্থের ব্রাহ্মণ্য সংস্করণ । ব্রাহ্মণ 
জাতির উপর তীব্র আক্রমণ ও তি সমালোচনাসমূহ বর্জন 
করিয়া! ব্রাহ্মণ্য-ধর্যাবলম্বী বেদাস্তী গ্রন্থকার উহাকে নিজ 
সিদ্ধান্তের সহথায়কক্সপে গ্রহণ করিয়াছেন । কোথাও কোথাও 
প্রয়োজন অনুযায়ী সংশোধনও করিয়াছেন । যথা-বিশ্বামিজ 
ক্ষত্রিয়ার সম্ভান_ চগালীর নহে। 

বক্তস্থচী উপনিষদ শ্রুতিস্থৃতির সহিত পুরাণের উল্লেখ আছে। 
উহার পরবর্তিতার দপক্ষে ইহাও একটি প্রমাণংংবলিয়া গণ্য. 
হইতে পারে। | 


ফানুস 


শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


কাগঞজখানি টেবিলের উপর রাখিয়া তিনি বলিলেন, 
শুনেছ_ রেশনিঙের ব্যবস্থা হচ্ছে? চাল, আটা সব মাথা পিছু 
বরাদ্ধ | 

শুনেছি । 

কিন্ত মাথাপিছু বরা্ধে মানুষের চলে? সবাই কিছু 
সমান খায় ন।। এক রকম কোয়ালিটির জিনিসও সবাই পছন্দ 
করে না। 

সেতো সম্ভব নয়। 

ব্যব্থা করা উচিত। বলিয়া! তিনি চেয়ারে আসিয়া বসি- 
পেন। অনুপমের পানে চাঁংয়া কহিলেন, অন্থপম না? 

আজে আমিই । 

অথচ ঘরে ঢুকে সধ কেমন আব ছ1-আবছা বোধ হ'ল। 
এমন বয়প হয় শি-যাতে ধিনের আলোয়-_কাছের মানুষ 
না চিনতে পাগি। তাহার গৌরবর্ণ মুখ প্নেখার কুঞধ্চনে ক্ষুব্ধ 
হইয়া উঠিল। 

স্মিত্রা কহিল, ওভালটান খেয়েছ তো। 

ওতে আর কিছু ফল হচ্ছে না। চোখেগ তৃষ্টি ক্রমেই কমে 
আসছে মনে হয়। হাত পায়েও কেমন টিলে-টিলে ভাব। 
এমন করে মাুষ বাঁচতে পারে। এই সব এডলটারেটেড ফুড 
খেয়ে । 

অন্থুপম বলিপ, আপনার কি পঞ্চাশ পেরিয়েছে । 

পঞ্চাশ |] সে কবে শেষ করে পিয়েছি। যুদ্ধের চলছে 
এই চার বছর তিন মাস, আমার বয়সও পঞ্চান__ 

অন্থপম মুখে কিছু খলিল নাঁ_মনে মনে তাহার স্বাখ্যের 
প্রশংসা কপ্সিল। জঙ্তে সঙ্গে তাহার পিতার কথা মনে পড়িল । 
এখনও পঞ্চাশে পা দেন নাই--অথচ দেছে বা মনে জরার 
প্রকোপ প্রবল । 

স্ুমিত্রার পিতা কহিলেন, টম্যাটো! আন্তে দিও বেশি 
করে। রোছ্জ ছটে। করে ডিম সপ্তাে ছু-ধিন মাংস আর 
মাখন কিছু । হা হে--১)1১01) আজকাল কি দর যাচ্ছে? 

অমুপম বিপন্নযুথে সমীরের দিকে চাহিল। 1[১01২01- 
গোঠীর সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠতা আছে--কিস্ত বাড়ির মাফৎ 
নহে। সেখানকার আহার গর করিবার মত নহে । মুখে 
রুচি আনে না বলিয়াই তাহা স্মৃতির চিহ্ছে খিশ্ধুমাঞ্ড ধাগ ধায় 
না। | 

সমীর উত্তর দিল, ছৃ*টাকা ছু'আনা-তিন আনা । 

_-তাই গোটাকতক আনিয়ে রেখ । বাজারের বাজে ঘি 
দিয়ে আর তরকারি রেধ না। 

সমীর বপিল, আচ্ছা । আমর] এখন উঠছি । 

হা_অন্পমকে খেতে বল এখানেই । মাংস আনিয়েছ 
ত? কিছু মাছও আনাও। মিষ্টি খাওয়ার পাট ত একরকম 
উঠেই গেছে। তাহার অভিযোগ-ক্ুন্ধ মুখখানি সব্বক্ষণ করুণ 
দেখাইতে গ্লীগিল। 

বাহিরে আদিয়া সমীর বলিল, বাবার ম্যানিয়া হয়েছে 


গুর শক্তি কমে আসছে । দোষ দেন যুদ্ধের_ভেজাল 
খাবারের । 

--কথাটা মিথ্যা কি। 

সমীর বলিল, বিপ্লবের দিনে সবরকম সবখ-হবিধা আশা 
করতে আমরা পারি না। বাবার থিওরি হচ্ছে এই বাঙ্জারে 
টাকার দিকে চাইলে হবে না স্বাপ্থ্যকে বজায় না রাখলে 
আমরা টিকতে পারব না। কাজেই 8 800৮ ০১ স্বাস্থ্য 
বজায় থাক। 

_-স্বাঙ্থ্য গর মোটের ওপর মন্দ নয় । 

--€স কথা বলবার জো কি। সুমিজা স্ব হাসিল । দাদাও 
কতকটা ওর ধাত পেয়েছেন । 

মানে 

_-মানে এই একটু আগে যা বলছিলে। নিক্ষেরা বেঁচে 
থাকলেহ যথে। 

সমীর হাসিয়া বলিল, সে ত সত্যই। আমরা যা ত্যাগ 
করতে পারি না--তা নিয়ে বড়াই করব কোন্‌ লক্জায়? 

_-কিস্ত যা ত্যাগ করতে পারি-- 

-তা পিয়েও বড়াই চলে না। ত্যাগট] থাটি হয় তথণই 
যখন__ 

_থাক গো থাক, শাড়ীটা বদলে আপি। 

স্ুমিআ' দ্রুত শিক্ষান্ত হইল । 

সমীযন হাসিয়া কহিল, প্রোখ্রামের সবটা শুনে নাও । 

-আরও আছে? 

নেই ?--শবে ত বেল! পাচট।ও নয়__বিনতাপেের পার্টিতে 
_-অর্থাৎ সাহিত্য মজলিস | 

তার পর-? 

-্পময় থাকলে লেক-এমণ | 

_-অনুপম তাহার পিঠ চাপড়াইয়া কহিল, সাবাস। 

মিত্রা পিড়ি দিয়া নামিতে নামিতে বলিল, সিনেমার টিকিট 
ক'খানা নিয়েছেন ত? 

অনুপম পকেট হইতে নুঙন-কনা মপিবযাগট] বাহ 
করিয়া খুলিল ।-_মাইকা-আটা খোপে টিকিট কখানা ভঙ্গ 
করা ছিল। একবার নাড়িয় সে ব্যাগটা বঞ্ধ কর্সিল। সুমিজা 
ততক্ষণে তাহা পাশে দীড়াহয়াছে। উৎফুর্প কণে প্রশ্ন, 
করিল, সেকেও ক্লাস বুঝি ? 

_-হ1 

সমীর বলিল, কি ধরকার ছি অত খরচ করবার । ওই 
টাকাতে ছ'খানা বই দেখা হ'ত। 

অনুপম হাসিল। 

স্ুমিত্রা কহিল, দেখবার সথ থাকলে সাতখান! বই দেখেও 
টাকায় কুলোয়। নতুন চাকপ্রি--নতুন মাইনে হাতে এল-_অত 
হিসেব না রাখাই ভাল। | 

অনুপমের সমর্থনগ্থচক হাসিতে শব্ধ উঠিল । 





পদ বসিল তাহসান তা ছাড়া ৰা পনি দি বা 
ধাঠাসি'খপতে হয়__ভাল সেটের গন্ধ- 
 এ্ছমিজা বলিল, সব সময়ে তোমার ঠাট্টা ভাল লাগে না।; 
খে পা দিতেই একটি ভিখারিতী অস্থিসর্বব্থ ছেলেটিকে বুকে 
শিক হাতত থার্ঠাইল, বাবু গোঁ--এই বালকের মুখ চেয়ে কিছু 
তিক্ষে ছিন। 
সমীর তাড়াতাড়ি তাহার সম্মুখ হইতে.লপিয় গেল পুমিজ] 
গদিয়াও যেন শুনিতে পাইল না। হ" হাতে বায়ুবেগ-বিচলিত 
শাড়ীটাকে সামলাইয়! পাশ জা । অনুপম একবার পকেটে 
ছাত দিয়! ব্যাগের অবস্থানটুকু অনুভব করিয়া ইহাদের অনুসরণ 
করিল। | 
যাই বলুন, বড্ড নোংর! ওর] । 
_-বটে 1--দমীর হাসিল ।--কত রকম রোগের জার্ম রি 
ফেয়ে তা যদি জানতিস ! ্‌ 
সুমি আকুণ কণ্ঠে কছিল, সত্যিই ওদের একট! ব্যবস্থা 
ছওয়| উচিত। গবর্ণমেন্ট কেন দেখছেন না? 
তার ত একটা চোখ নয়_-অনেকগুলি। 
--তা ওর] কেন লাটপাহেবের বাড়ির ০ গিয়ে সব 
জানাক না। 
জানিয়েছিল একদিন । তার পরদিন কাগনধান ্ 
পর়িস নি? 
 মা। সুমিজার মুখে আতঙ্কচিহ পরিস্ষট। কি র্‌ ল 
তার ফল? 
_যাহয়। ছুঃখের সমুদ্র কি বরধার জলে ফেঁপে ওঠে, রে ) রি 
--জাপনি কি বলেন--ওদের ছুঃখের প্রতীকার হওয়া উট 
দয়? ১ 
হানা হ'লে সারা শহরে মহামারী হতে শানে 1. 
ঞুপম জবাধ দিল। জান 
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সন্িিষ্ট ; হা নি দৃষ্টিতে রর রি এবং শা ৃ 
ত্যুর বলিচিহধ। 
সুতরাং বয়স নির্ণয় করা সবকঠিন। | ছক কথা, সু ইঠি।। 
ও ছূগনধমুক্ত পুটুলি লইয়া! ইহারা বেশ গুহাইয়া ৮ ছে) এ 
ছেলেগুলা ধিনর1ত ধ্যান ধ্যান করে-_মায়েরা সম্তা্দে 'ছোহাই, 
দিয়া চীৎকার করে-_পুরুষরা আকাশ পানে চাহি? কিস্রে 
প্রতীক্ষা করে। হয়ত ভগবানকে নালিশ জানায়_হয়ত্ত তকে 
ভ্রুত আসিবার জঙ্ভ মিনতি করে। তাহাদের সু দিক 
চলিয়া যায় যাহারা__তাহাদের জগৎই স্বতত্্র। সে জগতে গন্ধ " 
আছে_ প্রসাধন আছে--উদরপুর্তির তৃপ্তিতে যুখের লাবগা 
শঙ্গীকলার মত বৃদ্ধি পায়, এবং স্বপ্ন আছে। বধ বাস্তব রা 
হানিয়া মৃত্যু-শাসর্নে তাহাদের ক্ষয় করিয়া আনিতেছে না না 


পাকটা ছাড়াইতেই দর্তজার সঙ্গে মুখোমুখি দে | 'মনো: মাধ 
নীতদের বাড়ি যাইবার পথে ইহার সঙ্গে দেখা হইতধই। গূরকো 
ইহার অবস্থা]! যাহাই থাকুক-যুদ্ধের পঞ্চ বাধিক পডক্ষেপে ্ 
ইনি শাসে-জলে শরতের নারিকেলটি হইয়াছেন । ইমপরঞমেন্ট 
ই্াষ্টের জমিতে নূতন ধরণের বাপগৃহ ফাদিয়াছেন। গুহ ২. 
প্রবেশের সঙ্গে অচিরেই সম্্রান্ত নাগগিকদের একজন বলিয়া গ- ্ু 
হইবেন 
বানমন্কার, কোথায় চলেছেন ? 
এই যমোনীতদের ওখানে । ০৯ 
;.. -্ধশ- বেশ | আচ্ছা__দেখুন ত আমার বাড়ির ডি্গাইদটা ৬ 
টিক মেট্রো! প্যাটাণের হয়েছে কি? 
শিব । দেখলে মনে হয় সিনেমা হাউস তৈরি হচ্ছে। 
অবনত ত1 করতে পারলে আজকালকার দ্িনে--্রাঙিং 
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নুমিত্রীর শু স্বরে সমীর তাহার নিকটে পিয়া : বির 
5য় পেলি ত? 


দুর ভয় কেন । ভাপন। মানেই বুঝি ভয় |) ১: রি 


_ তাহ'লে ওই দেখ।__ ৃ 

সমীবের প্রসারিত আডলের নির্দেশ একটি নোধ্াঁ ৬৪ 
বিনের দিকে । ছেঁড়া ভ্াকৃড়া কাগজ ছাই, ভাঙ্গা কলা, পাখা, 
তরকারির খোসা, চিংড়ির, খোলা পচা ও রাজির তুক্জুরশেখ 
অপচিত তরকারি হইতে একট! দুর্গন্ধ উঠিতেছে 1 ছাইখেঁ দির, 


কাম একট, অর্ধাব্যস্ত। বাসনার মুখে পরিপুই্ তৃপ্তিতে 


নি | ভিন্সি হাসি উঠিলেন। 


. আমরা ভাবি-_এই বাজারে বাড়ি তুলবার মেটিরিয়াল 
সৌড় করলেন: কি করে। 
:" শপতা আপনাদের কৃপায় আর ভগবানের আশীর্বাদ কোন 
কিছুতে আমার, আটকায় নি সমীরবাবু। আগে আইনের 
- প্যাচকে বড় ছরতাষ-_হাতে রেস্ত ছিল ন! কিনা। এখন 
- লক্ষীর'ক্ষমতায় কি না হয়। 






মাখামাখি সেই পণু্সিত কদর্য অন্্ মুঠা মুঠা করিয়া হুলিতেয়ে, সমীর মুপ্তকর ললাটে ঠেকাইয়! অগ্রসর হইল। 


কয়েকজন মেয়ে-ভিখাণী | তারপর হাতের মুঠ! উঠিতেছে খের 
কাছে-_ 

সতয়ে ছুই চক্ষু ব্ধ করিয়া ভুমিত্রা পিছাইর়া জি 
দমীর এবং অনুপম অত্তি.কণ্ঠে বমমোদ্রেক দমন করিল ।.. 

অনেকক্ষণ কেহ কোন কথা কহিল না। কথা যে: মি 
প্ররিবেশে মানায় না । তবু নীল আকাশের ভিতর দিয়! শরতের 
প্রসর প্রভাত আজ দেখা ধিয়াছে। সে প্রভাতের সুখে কর্ধ- 
ঘিরক্চিত্ আশ্বাস, কিয়ৎ সম্পূর্ণ জীবন-ধারায় নদী-বেগ-মুখর 
ূ নেক, ছোট ঢেউয়ের র্রর-ধ্রনি | 
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খত পিছন হইতে,কছিলেন, একটা কথা ।--আপনারা 


-ত অনেক খবর রাখেম-_-বলতে পারেন এই যুদ্ধ কবে শেষ 


হবে, ? 

শুদ্ধ! র্মীর, হাসিয়া কহিল, দে হয়ত আপনার ভতগবানও 

বলতে পারেন না। 

. ফবন্থজ1 কহিলেন, তা বটে_-য1 ভেক্ষি লেগেছে । একটু, 

থামিয়া বলিলেন, তা ছু-এক বছরে বোধ হয় মিটছে না। 
_গতিক দেখে মনে ত ছয় না। 
-তাই বঙছুন। পরম স্বত্তিতে তিমি খন লা | 


্ 


